





বাধ 


(প্রঃর্থন।-ভোত্র ) 
দ্বিতীয়-থণ্ড 


পুজ্যপাদ-_ 
শ্রীশ্রীল-রহ,লাথদ।-গে।স।জিপাচছ-ি রাভিতা 


শ্রীল বঙ্গবিহারী বিদ্ভালক1র-কৃত টীকা-সমঘিত! 


২ ৯, তথ 
শ্রীত্রীরাধাকুণ্াশ্রয়ী 
শ্রীমৎ অনন্তদাস বাবাজী মহারাজ-কৃত মুূলানুবাদ ও শুবামৃতকণা- 
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অজ্প।ছকের বিনম্র নিবেদন 


কলিষুগপাবনাবতার শ্রীকৃষ্কচৈতন্ত মহা প্রভুর পরম প্রিয়পার্যদ ভীম রঘুনাথ দাস গোন্বামি- 
পাঁদের রচিত স্তবারলী গ্রন্থের কথ! বিশ্ববিশ্রুত | বিশেষতঃ গোৌঁড়ীয়বৈষ্ঞবসম্প্রদায়ে ইহার মহত্বের পরিচয় 
অনাবশ্তক। শ্রীমৎ দাসগোন্বামিপাদের অতি ন্থগভীর অনুভূতিপূর্ণ অন্তরের বিপুল ভাবোচ্ছাস এই 
গ্রন্থের প্রতিটি লোকে অন্তনিহিত থাকায় ইহা কিঞ্িন্সখ্যন পঞ্চশতাব্দী ব্যাপী ভক্তসামাজিকের চিত্ত- 
ভূমিকে অপ্রাকৃত যুগল মাধুর্ষ-রসধারায় আপ্লাবিত করিয়া আসিতেছে । 

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড শরয়ী মহাভাগবত বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণাতপত্রের স্থশীতল ছায়ায় যকিঞ্চিৎ আশ্রয় 
প্রাপ্ত হইয়া এই দীনাতিদীন অযোগাজন তাহাদেরই কৃপা- প্রেরণায় ইতিপূর্বে স্তবাঝলীর “স্তবামৃতকণ।” 
নানী তাৎপর্য-ব্যাখ্যা প্রথমখণ্ডে বিলাপকুন্থমাঞ্জলি স্তব পর্যন্ত প্রকাশিত করিয়া শ্রীবৈষ্ণববৃন্দের কৃপা- 
শীর্বাদ লাভে ধন্য হইয়াছে । অতঃপর স্তবাবলীর অবশিষ্টাংশ প্রকাশের নিমিত্ত শ্রীবৈষ্ণববৃন্দ ও ভক্ত- 
মহোদয়গণ বিপুল আগ্রহ প্রকাশ করিলেও মাঝখানে ব্যাধিএস্থদেহে অদ্ট্রোপচারের ফলে উহার প্রকাশে 
কিঞ্চিৎবিলম্ব ঘটে । দেহ অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলে অবশিষ্টাংশ ছিতীয়খণ্ডে লেখা সম্পন্ন হয় কটে, কিন্তু 
যুদ্রণালয়ের বিভ্রাটবশতঃ মুদ্রণকার্ষে আবার বিলম্ব ঘটে । বহু বাধাবিস্সের মধ্য দরিয়া এতদ্দিনে সম্পূর্ণ 
স্তবাবলীর স্তবামূতকণ। ব্যাখ্যার প্রকাশন এবং গ্রীবৈ্বগণের শ্রীহস্তে অর্পণের সৌভাগ্যলাভে এই 
দ্রীনজন নিজেকে কৃতার্থ বলিয়া! বোধ করিতেছে । 

এই দ্বিতীয়খণ্ড প্রকাশে অর্থান্ুকুল্য করিয়াছেন-_-(১) শ্রীগোবিন্দকুণ্ড (আনোর) নিবাসী 
্বীয় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক মহাত্বা--১০*১০* একহাজার এক টাক শ্ীমান্‌ শঙ্কর লাহা এবং শুরা 
মা, কলিকাঁতা-৮--৫০*১+০ শীচ হাজার একটাকাঁ, শ্রীমতী নমিতা ঘোষ ( মায়া মা ) কলিকাতা-২৬ 
২০০১০ ছুই হাজার একটাকা ন্বগর্শয়া গীতা মুখাজণ (শুক্লার মা) ৫০১*০* পীচশত একটাকা, শ্রীমান্‌ 
শচীন্দ্রনাথ দাস মোহাভ্ত ও উষা মা গ্রাম ও পোঃ-ত্রিমোহিণী, জেলা-পশ্চিম দিনাজপুর ৫০১*০০ পাঁচ শত 
একটাকা শ্রীমান্‌ ছলাল বিশ্বাস, বৃন্দাবন--৪*১-০০ চারিশত একটাকা : শ্রীম'ন্‌ দীনবন্ধু মল্লিক, মহা রাষ্ট্র 
১৯১০০ একশত একটাকা, শ্রীমান্‌ কালীবিষ্কর সরকার ও শ্রীমতী লাবণ্যময়ী সরকার, মালদহ ১০২০০ 
একশত ছুই টাকা । শ্ত্ীকুণ্ডেশ্বরী ইহাদের সকলকে স্মরণে রতিমতি প্রদান করুন-_তদীয় শ্রীচরণ-সমীপে 
এদীনের ইহাই প্রার্থনা । 

শ্রীমান্‌ হরেকৃষ্ণদরাস এবং শ্ীমান্‌ শ্টামচরণদাস গ্রন্থের প্রুফ, সংশোধনাদি সুদ্রণালয় বিষয়ক সমস্ত 
কার্যই সম্পন্ন করিয়াছে, শ্রীমান্দের প্রতি শ্রীন্রীরাধামাধবের কৃপাম্বতকণ! বধ্িত হোক, ইহাই কামনা । 
বনু সাবধানতা সত্ত্বেও মুদ্রাকর-প্রমাঁদ স্বল্প কিছু থাকিয়া গিয়াছে, স্থধীজন নিজগুণে ভুলত্রুটি সংশোধন 
করিয়া গ্রন্থের রসমাধুরী আস্বাদন করিলে এদীনের প্রয়াস সার্থক হইবে। ইত্যলম্‌। 


সম্পাদক।, 
সি 


গ্রীপ্রীসব।বলী-ফ্িভীয়া-খণ্ 
বিষয়-আসুচী-- 


বিষয়__ 


শরীত্রীপ্রেমপূরাভিধ-স্তোত্রম্‌ 
শ্ীসরীগ্রন্থকর্ত,ঃ প্রার্থনা! 
শ্রীশ্রীন্বনিয়মদশকম্‌ 
শ্রীপ্রীরাধিকাষ্ট্রোন্তরশতনামস্তোত্রম্‌ 
শ্রীত্রীরাধিকাষ্ট্রকম্‌ 
তীশ্তীপ্রেমাস্তোজ-মরন্দাখ্য-স্তবরাজঃ 
স্বসঙ্বল্প-প্রকাশ-স্তোত্রম্‌ 
প্রীত্রীরাধাকৃষ্টোজ্জলকুম্থমকেলিঃ 
ভ্ীশ্রীপ্রার্থনামৃতম্‌ 

নবাষ্টকম্‌ 
শ্রীপ্রীগোপালরাজন্তোত্রম্‌ 
শ্রীপ্বীমদনগোপালস্তো ্রম্‌ 
শ্রীপ্রীবিশাখানন্দদাভিধস্তোত্রস্‌ 
শ্ীন্ীমুকুন্দাষ্টকম্‌ 

উৎকণ্ঠা-দশকম্‌ 
শ্ীশ্রীনবযুবছন্দিদৃক্ষা ্টকম্‌ 
অভীষ্টপ্রার্থনাষ্টকম্‌ 
শ্রীশ্রীদাননিবর্তনকুপ্ডাষ্টকম্‌ 

জীত্রী প্রা না শ্রয়চভূর্ঘশকম্‌ 
অভীষ্টম্চনম্‌ 











* শ্রীত্রীগৌরবিধুর্জয়তি * 


শ্রীপ্রীল রভূল।থছ। দ-গোস্বামি-প্রভুপ।ছ বিরচিতা_ 


ঘবীত্ীত্তবাবলী 


[ ছিতীয় খণ্ড ] 


দক 
জাথ প্রেমপুর।ভিগ-ভ্োত্রয 


মধু-মধুর-নিশায়াং জ্যোতিরুভাসিতায়াং সিতকুহুম-স্ববাসাঃ ক৯গ্ত-কর্পুরভূষা। 
সুবলসখমুপেতা দুতিকান্যস্তহস্তা ক্ষণমপি মম রাধে নেত্রমানন্দয় ত্বমূ ॥১॥ 


অনুবাদ-_ হে প্রীরাধিকে ! জ্যোৎন্লালোকে সমুদ্তাসিত মধুর বাসন্তী-নিশায় শ্বেতকুন্থমতুল্য 
শুভ্রবসন পরিধান এবং কর্পুরের চ্চ। অঙ্গে ধারণ করিয়! দুতীর স্থন্ধে হস্তবিগ্তা'সপূর্বক স্থবলসখার অনুসরণে 
অভিসারকালে ক্ষণকালও দর্শনদানে আমার নয়নানন্দ বিধান কর ॥ ১॥ 


টীক।--অথ মাঁনবতী শ্্রীরাধানুনযার্থং গ্রীকুষ্ণেন প্রেরিত বৃন্দায়! অনাগমনেন ছুর্জয়মীনাং জ্ঞাত্বা 
পুনঃ প্রেরিত ম্থুবলেনান্ুনীতায়াস্তমনুগচ্ছন্ত্াঃ শ্রীরাধায়। দর্শনমাশাস্তে মধ্বিত্যাদিনা। হেরাধে! বং 
ক্ষণমপি মম নেত্রমীনন্দয় দর্শন-দ্রানেন সম্ভোষয়। ত্বং কিস্তংতা মধু-মধুর-নিশীয়াং সিতকুস্ুমবাসাঃ 
মধূর্বস্তত্তত্র ধা মধুরা মনোহররূপা নিশেত্যর্থ । কিম্ততায়াং জ্যোতিষা অর্থাচন্দরকান্ত্যা উদ্ভাসিতায়াং 
প্রকাশমানায়াম্‌। পুনঃ কিন্ততা ক৯প্তা অঙ্গেষু লিপ্তা কর্পুরভূষা ভূষণং যয়া সাঁ। পুনঃ কিন্তত। স্থবল- 
শ্চাসৌ দখা! চেতি তমুপেতা অন্ুগতা অথচ দূতিকায়াং বৃন্দায়াং শ্যন্তে! হস্তো যয়া সা ॥ ১ 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য।_শ্রীপাঁদ রঘুনাথ এই স্তবের নাম রাখিয়াছেন_“প্রেমপুরাভিধস্তো ্রমূ” । 
কোন পিষ্টকাদির মধ্যে যেমন পরম সুন্যাছ ক্ষীরাদির 'পুর নিহিত থাকে, তক্রূপ এই স্তোত্রের মধ্যে নিহিত 
রহিয়াছে শ্রপ্্রীরাধামীধবের পরম স্থুরসাল প্রেমরসের বা লীলারসের অতি চমৎকার 'পুর” বা আ্বাদনী । 
শ্রীশ্রীরাধামাধবের লীলা প্রেমানন্দরসেরই ঘনীভূত পরিণতি ! শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌, রসম্বরূপ 


বা আনন্দন্বরূপ--“রসো। বৈ সঃ” “আনন্দং ব্রহ্ম” (শ্রুতি )। এই আনন্দঘন বা রসঘনতত্ব প্রেমঘনমূরতি 
হই 
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ব্রজগোগীগণকে প্রেমানন্দরসমাধুরী সম্ভোগ করাইবার নিমিত্ত এবং স্বয়ং তাহাদের মহাভাবরসমাধুরী 
আন্বাদনপূর্বক স্থুরসিক ভক্তবুন্দকে সেই মহাপ্রেমময়ী লীলারসের আন্বাদনদানে কৃতার্থ করিবাঁর জন্য 
অপ্রাকৃত উজ্জল-রসময়ী শুঙ্গারলীল! বিস্তার করিয়াছেন । সর্বোপরি মহাভাবময়ী শ্রীরাধারানীর 
মাদনাখ্যরসের আস্বাদনময়ী লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণের পরম অভিলষিত উক্ত হেতুত্রয়ের সর্বাধিক সফল্য ! 

এই স্তবে শ্রীপাদ রঘুনাথ প্রীন্রীরাধামাধবের রহস্তময় সেই লীলা বিলাসমাধুরী স্বরূপ বিষ্টদশীয় 
স্কতিতে আস্বাদন করিয়। ্কৃত্ির বিরাঁমে সাধকাবেশে লীলাময়ী স্বীয় ঈশ্বরী শ্রীরাধারাণীর সেই লীলাবলি 
দর্শনের অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন এবং অতি চমৎকার কাব্যচ্ছন্দে সেই লীলামাধুরী বর্ণনা করিয়াছেন । 
তাই স্তোত্রটির “প্রেমপূরীভিধ” নামের যথার্থ সার্থকতা । 

সাধকাবেশে বিরহী রঘুনাথ শ্রীকুণ্ততটে পড়িয়া! কাদিতেছিলেন। হৃদয়ে তীহার বিরহসিঙ্কুর 
উচ্ছলিত তরঙ্গমালার কলকল্লোল ৷ অভীষ্ট প্রীপ্রীরাধামাধবের সাক্ষাৎ দর্শন এবং সেবাব্যতীত প্রা/ণধারণে 
তিনি অক্ষম । ইত্যবসরে একটি অপূর্ব রসময় লীলার ক্ফুরণ জাগিয়া তাহার বিরহ-তাঁপিত প্রাণে 
শৈত্যের সঞ্চার করিল ! | র 

বাসভ্তী পৃিমা-নিশি ৷ পূর্ণচ্দ্রের শুভ্র জ্যোৎক্পীলোকে বৃন্দাবন সমুস্ভাসিত ! পুপিমার 
ন্দ্রদর্শনে প্লীকৃষ্ণের রাধাবদনশশীর উদ্দীপন হইয়াছে । তিনি সখা স্ুবলকে সঙ্গে লইয়া জ্যোৎদ্দা-পুলকিত 
বনশোভা-দর্শনের ছলে বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন । শ্রীরাধার সহিত মিলনাকাজক্ষায় প্রাণ অধীর। 
মধুর মাধবী সিশা । পূর্ণচন্্রালোকে বৃন্দাবন দিবাঁভাগের ন্যায় প্রকাশমান। বসন্তের আগমনে স্বভাব" 
সুন্দর শ্রীবৃন্দাবনের প্রকৃতি অজজ্র মল্লিকা, মালতী, জাতি, ঘুখী প্রভৃতি কুন্থমসম্তার লইয়া যেন পরমাশন্দে 
হাস্য করিতেছে ! কুসুমের গন্ধে বনভূমি মাতোয়ারা ! স্তবকে স্তবকে গুপন করিতেছে মকরন্দলুন্ধ 
অত্র ভূঙ্গরাজি । কোকিলের পঞ্চনতাঁনে এবং বিবিধ পক্ষীর কলকুজনে বৃন্দাবন মুখরিত । হরিণ, 
শশকাদি বন্যপশুসমূহ স্বস্ছন্দে ইতস্তত বিহার করিয়া বনভূমির শোভা বর্ধন করিতেছে । বনশো ভা দর্শনে 
্রীককণ শ্রীরাধ।র বিপুল উদ্দীপনে তাহার বিরহে নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। শ্রীক্চের বিরহ-বৈবশ্থয 
দর্শনে সুবল নিতান্ত কাতর হইয়া বনদেবী বৃন্দার অনুসন্ধান করিয়! শ্রীরাধাকে শী আনয়নের নিমিত্ত 
তাহাকে যাবটে প্রেরণ করিলেন । 

জ্যোৎস্মাবতী রজনী দর্শনে শ্রীরাধারানীও শ্রীকৃষ্ণবিরহে অতি কাতর দশায় অভিসারের সন্কল্প 
করিতেছিলেন, ইত্যবসরে শ্রীবুন্নার দর্শনে এবং বৃন্দার মুখে তাহার প্রাণনাধ শ্রীকৃষ্ণের বিরহদশ। শ্রবণে 
অন্বীরা হইয়া অভিসারের নিমিত্ত উৎ্কষ্টিতা হইলেন। শুক্লাভিসার। জ্যোতপ্লাবতী রজনীতে সখীগণ 
প্রেমময়ীকে শুভ্রবর্ণের বেশভূষা। ধারণ করাইয়া! অভিসার করান। মহাজন শুর্লাভিসারিকা শ্রীমতীর রূপ- 
সঙ্জার কি অপূর্ব বর্ণনা করিয়াছেন 

“কুন্রকুস্থমে ভরু কবরিক ভার । হৃদয়ে বিরাজিত মৌতিম-হার ॥ 
চন্দন-চরচিত রুচির কপুর | অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরিপুর | 
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চান্দনি রজনি উজোরলি গোরি । হরি-অভিসাঁর রভস-রসে ভোরি ॥ 
ধবল বিভূষণ অম্বর বনই | ধবলিম কৌমুদী মিলি তন্থু চলই ॥ 
হেরইতে পরিজন-লোচন ভূল । রঙ্গপুতলি কিয়ে রস মহাঁবুর | 
পূরতি মনোরথ গতি অনিবার। গুরু কুল কণ্টক কি করয়ে পার॥ 
সথরত-শিঙ্গীর-কিরিতি সম ভাস। মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দদীস ॥” 
জ্যোৎক্বাবতী রজনীতে শ্রীমতী অভিসারে চলিয়াছেন। যাহাতে কেহ তাহার গতাগতি লক্ষ্য 
করিতে ন। পারে এজন্য শুভ্রবর্ণ জ্যোত্পার ন্যায় শুভ্রবেশ ধারণ করিয়াছেন । গলিত-কাঞ্চনবর্ণ ছাতিময় 
অঙ্গে শুত্রচন্দন ও কপুরের চা, কুন্দকুন্মদ্ধারা কৃষ্তবর্ণ কবরীভার ও মুক্তামালাদার বক্ষদেশ আচ্ছাদন 
করিয়াছেন। প্রতি অঙ্গই অনঙ্গের শুচিশুত্র দীপ্তিতে ভরপূর ! হরিঅভিসার-রভস-রসপূর্ণা গোরী 
জ্যোতন্নীবতী রজনীকেও অধিকতর উজ্জ্বল করিয়! তুলিয়াছেন। শুভ্রবসনে, শুভ্রভূষণে ভূষিতা শ্রীমতী 
অভিসাঁরে চলিয়াছেন শুভ্র-জ্যোতন্নায় দেহ মিশাইয়া ! দেখিয়াও পরিজনবর্গ তাহার গতিবিধি লক্ষ্য 
করিতে পারিলেন না । জ্যোৎম্নালোৌকে অভিন্বাতা শুর্রবর্ণ। শ্রীমতীকে দেখিলে মনে হয় যেন একটি 
রঙের পুতুল কেহ পারদে ডুবাইয় দিয়াছে ! মনোরথ পরিপুর্তির নিমিত্ত ধাহার অবাধ অভিসার গুরুজন- 
রূপ কণ্টক তাহ!র কি করিতে পারে? সন্তোগ-সঙ্জার কীতিতুল্য শ্রীমতী শুত্রকান্তি ধরিয়া! প্রিয়মিলনের 
নিমিত্ত উৎকষ্ঠাভরে নিকুঞ্জে চলিয়াছেন ! 
শ্রীপাদ রঘুনাথ স্ফত্তিতে দেখিতেছেন বৃন্দার হিত শুক্লাভিসারিকা শ্রীমতী সঙ্কেতকুঞ্জে গমন 
করিতেছেন । বুন্দার মুখে শ্রীকৃষ্ণের বিরহবৈবশ্থয শ্রবণে শ্রীমতীর অঙ্গ সাতিশয় বিরহ-বিহবল ! তাই দুতি 
বন্দার সন্ধে হস্ত রাখিয়া দেহভার বিন্যন্ত করত ত্বরিতপদে চলিয়াছেন। শ্রীপাদ রঘুনাথ কিন্করীরূপে 
শ্রীমতীর পিছনে ছায়ার ন্যায় অন্ুগমন করিতেছেন । অনুভূতির উধ্ব কক্ষ।য় সমারট স্মরণনিষ্ঠ সাধকগণ 
ভাবনায় প্রত্যক্ষের ন্তায়ই লীলারসের আস্বাদন প্রাপ্ত হইয়! থাকেন । লীলা-__ অসীম, অখণ্ড ও স্বপ্রকাঁশ । 
দেশ, কাল, পাত্রদ্বারা দীমাবদ্ধ বস্ত্র নহে। বিশুদ্ধসত্বভাবিত স্থমাজিতচিত্তে লীলা ন্বয়ংই সমুদিত হইয়া 
প্রত্যক্ষের মতই ভক্তের আস্বাছ্য হইয়া থাকেন । শ্রীপাদ রঘুনাথ প্রীরাধার নিত্যসিদ্ধা কিস্করী। তাহার 
স্কুরণের আস্বাদন প্রত্যক্ষ-অপেক্ষাও অতিশয় নিবিড় ! 
এদিকে শ্রীরাধার আগমনে বিলম্ব দেখিয়। শ্রীকৃষ্ণ সাতিশয় অধীর হইয়! সুবলকে আবার বৃন্দা 
ও শ্ত্রীরাধার অনুসন্ধানে প্রেরণ করিয়াছেন । স্থুবল অর্ধপথে তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়। তাহাদের 
কুগুপথ দেখাইয়া লইয়। চলিয়াছেন। শ্রীমতীর অন্তরে রসের জড়িম। ! সহসা শ্রীপাদের প্,তিভঙ্গ | 
ব্যাকুলপ্রাণে প্রার্থনা করিতেছেন-_ মধুর মাধবীবনে জ্যোৎলা-পুলকিত নিশায় দুতির স্বন্ধে হস্তবিন্তাস ও 
সৃবলের অন্ুগমনকারিণী অভিসারিক শ্রীরাধা ক্ষণক!ল দর্শনদানে আমার নয়নানন্দ বিধান করুন ।+ 
ধুর বসম্ভকীলঃ গন্ধ-পুষ্পে ভরা ডাল, জ্যোতনায় ঝলমল করে । 
স্থমধুর রজনীতে, গন্ধে ভরা বনানীতে, যায় ধনি হরি-অভিসারে ॥ 
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ন্মরগৃহমবিশন্তী বাম্যতো ধামগন্তং সরণিমনুসরন্তী তেন সংরুদ্ধযতুর্ণমূ। 
বল-সবলিত-ককা লত্তিতান্তঃস্মিতাক্ষী ক্ষণমপি মম রাখে নেত্রমানন্দয়ত্বমূ॥ ২ ॥ 


অনুবাদ__হে শ্রীরাধে ! বাম্যবশতঃ তুমি বিলাসকুঞ্তে প্রবেশ না করিয়া শিজগৃহে ফিরিয়া 
যাইতে থাকিবে, শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্বক তোমার পথ অবরোধ করিয়া কাতরবাক্যে অন্নুনয়পূর্বক যখন তোমায় 
বিলাসকুঞ্পে আনয়ন করিবেন ; তৎকালে তোমার নয়নে ঈষৎহাস্ত উদগত হইতে থাকিবে, তদবস্থায় ক্ষণ- 
কালও দর্শনদানে আমার নয়নানন্দ বিধান কর ॥ ২ 


টীকা__অনুনীয়ানীতাপি বামাং ব্যবহরতি ইত্যাহ- ম্মরেত্যাদি | পুনঃ বিস্তুতা বাম্যতঃ স্মরগৃহং 
মদনবিলাস-সাধন-কুঞ্জম্‌ অবিশল্তী অতএব ধাম স্বগৃহং গন্তং সরণিং পন্থানমন্থুসরস্তী । পুনঃ কিম্ত-তা। তেন 
প্রসিদ্ধেন গ্রীকৃষ্ণেন কত্রণ বল-সবলিত-কক্কা কৃত্বা তৃর্ণং লম্তিতা প্রত্যাগমিতা সতী মম নেত্রমানন্দয়েতি 
সর্ব্বত্র সম্বন্ধঃ। বলেন শক্তা। সবলিতা মিশ্রিতা যা কাকুরনুনয়যোগ্য প্রিয়োক্তিরিত্যর্থঃ ৷ ম্মিত সবলপদেন 
শক্ত্য1 তত্তাগমন-বিলম্ব-প্রকটনৈন তদনুনয়যোগ্য কামস্তাধিক্যে লব্ধে কাকু প্রচারন্ত স্বাচ্ছন্দ্য ব্জ্যতে | 
পুনঃ কিন্তুতা অন্তঃস্মিভেতি। অঞ্চলভাগে প্রকাশমানে অক্ষিণী যন্তাঃ সা ॥ ২। 





শুভ্র কুস্থম-সম* অঙ্গে বন্ত্র আচ্ছাদন, ধবল ভূষণ পরিধান । 
স্থৃবল সখার সঙ্গে, হস্ত রেখে বন্দান্কন্ধে, ঠমকে ঠমকে চলি যান | 
হরি অভিসারিণী, মদীশ্বরী ঠাকুরাণী, ক্ষণকাল দরশন"দানে | 
মোর নেত্র চঈকোরেরে, আনন্দ-বিধান করে, এই বাঞ্ছা হয় মোর অনে 0৮ ১ | 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য।_ক্ষতিভঙ্গে সাধকদশীয় শ্রীপাদ রঘুনাথ উৎকণ্ঠা কাতর । অভিসারিকা 
প্রীরাধার রূপমাধূর্ষে চিন্তটি মগ্র। সাধকাবেশে, প্রবল দৈন্যের উদয়ে সেই রূপমাধুরী সাতিশয় ছুর্লত 
বলিয়। মনে হইতেছে । তাই বাকুলপ্রাণে অন্ততঃ ক্ষণকালও সেই রূপমাধুরী-দর্শনের লালসা জ্ঞাপন 
করিয়াছেন। যে প্রীকৃষ্ণের রূপ “পুরুষযোধিত কিবা স্থাবর-জঙ্গম । সর্ব্বচিন্তবর্ষক সাক্ষ' মন্মথনদন ॥” 
( চৈঃ 6? )। যীহ।র রূপমুগ্ধা ব্রঙ্গোপিকাগণ বলিয়াছেন _“অক্সত্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদ1ম£” ( ভাঃ 
১০1২১।৭ ) অর্থ ।ৎ 'ভ্রীকৃষ্ণরূপ-দর্শনই চক্ষুধারিগণের চক্ষুর সর্বশ্রেষ্ঠ ফল।? তীহারা আরও বলিয়াছেন_- 
“ত্রলোক্যসৌভগরমদঞ্চ নিরীক্ষা রূপং যদেগা দ্বিজক্রমমূগাঃ পুলকান্তবিভ্রন্” (ভাঃ ১০।২৯।৪০) হে প্রিয়! 
ত্রিতুবনস্থন্পর তোমার এই রূপ দর্শন করিয়া পশু-পাখী, বৃক্ষ-নতা। পর্যন্তও পুলকিত হইয়া থাকে । এমন 
কি যে রূপ “বিন্মীপনং স্বস্ত ৮” ( ভাঁঃ ৩৯১৯) “রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার” ( চৈঃ চঃ) 
সেই অনস্তন্ন্দর, অনন্তমধূর গ্রীকৃষ্ণেরও মহা চমৎকারিত্ব জাগা ইয়া তাহাকে পর্যন্ত বিমৌহিত করিয়া তোলে 
যে শ্রীরাধার রূপমাধুরী ; তদগতপ্রাণ! কিস্করী যে সেই রূপনাধুরী আস্বাদনের অভাবে ব্যাকুলিত হইবেন, 
হহাতে আশ্চ্য কি? 





প্রেমপুরাভিধস্তোত্রম্‌ ] | ৯০১ 


মঞ্জরীভাবের সাধকগণের প্রাণেও সেই রূপমাধুরী দর্শনের অভাবে অল্পবিস্তর উৎকণ্ঠা ব1 ব্যাকুলতা 
জাগা উচিৎ । উৎকণ্ঠা ব1 ব্যাকুলতা হইতে সাধকগণের চিন্তে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর ভাবসমূহ প্রকাশ 
পাইতে থাকে । যে সব সাধক প্রাণভর ব্যাকুলতা! লইয়া ইষ্টের রূপমাধুরী অনুভবের নিমিত্ত পরমানুরাগে 
ভজন করেন,তাহার অচিনায় ইষ্টের করুণালীভে ধন্য হইয়। থাকেন। 


শ্রীপাদ রঘুনাথ অনুভবের অভাবে কীদিতেছিলেন, ইত্যবসরে তাহার নয়নসম্মুখে পূর্ব লীলাটিরই 
স্বরণ জীগিল। অভিসারিকা শ্রীমতীকে লইয়া সুবল ও বৃন্দ শ্রীরাধাবিরহী শ্রীকৃষ্ণ যে কুঞ্জে অবস্থান 
করিতেছেন সেই কুঞ্জের দ্বারে উপনীত হইয়াছেন । কুপ্ধের ভিতর শ্যামকে দর্শন করিয়াই বাম্যভরে শ্রীমতী 
গৃহের দিকে ফিরিয়া যাইতেছেন। বুন্দা ও স্বলকে বলিতেছেন__'এখানে তোমরা আমায় কেন নিয়ে 
এলে?" কি মধুর ভাব! বামোর ভিতর দিয়] প্রিয়তম শ্যামন্ুন্দরকে অপূর্বরসের আন্বাদন দান 
করিতেছেন । 
“গোপীগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ! রাধাঠাকুরাণী। নির্্ঘল-উজ্জবলরস-প্রেমরতুখনি ॥ 
বয়সে মধ্যমা” তেহো-ন্বভাবেতে মা? । গাঁটপ্রেমভাঁবে ভেহো নিরস্তর 'বামাঃ ॥ 
বাম্যস্বভাবে উঠে “মান? নিরভ্তর | উহার বাম্যে উঠে কৃষ্ণের আনন্দসাঁগর ॥৮ 
( চৈঃ চঃ মধ্য ১৪ পরিঃ) 
রত্ুখনি হইতে যেমন বিবিধ জাতীয় বুমূল্যবান্‌ রত্ুরাজি নিক্রাস্ত হইয়া থাঁকে, তদ্রুপ উজ্জবল- 
রসময় প্রেমরতুখনি শ্ত্রীরাধারাণী হইতে নানাবিধ ভাবরত্বরীজি প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রতিটি ভাবই 
মাদনাখ্য-মহাভাব হইতে সমুখিত বলিয় শ্রীরাধার বামাভাবও শ্রীকৃষ্ণের আনন্দসিস্কুকে সমৃচ্ছসিত করিয়া 
তোলে । শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌ এবং অখিল ব্রহ্মীগুপতি হইয়াও প্রেমের বশ _ ইহাই তাহার বিশাল 
এশ্বর্ষের মধ্যে মহামাধূর্য ! শ্রীরাধা মহাভাবময়ী। প্রেমের পরমসার মহাঁভাবরূপ উপাদানে তাহার 
প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গড়া । স্থৃতরাং তাহ!র ভাবময় প্রতিটি অঙ্গ-চেষ্টাতেই শ্রীকৃষ্ণ সমধিক বশীভূত ও 
সমাকুষ্ট হইয়া থাকেন । 


শ্রীতী রাধারাণী যখন বিলাসকুত্জ প্রবেশ না করিয়া গৃহের দিকে ফিরিয়া যাইতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ 
তাহার তাৎকালিক ভাবমাধুষে প্রলু্ধ ও বিমোহিত হইয়া শ্রীরাধার পথ অবরোধকরত কারবাক্যে কুপ্ত- 
গৃহে প্রবেশের জন্য অনুনয় করিতে লাগিলেন । শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টায় ভাবমযীর গ্রীঅঙ্গে ও শ্রীবদনে ভূরি-ভূরি 
ভাবোদগম হইতে লাগিল । শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বলিলেন_-পথ ছাড়_আমি যে কুলবাল। 1? শ্রীকৃষ্ণ তাহার 
বাহিরে বাম্যভাঁব ও অন্তরে অভিলাষ লক্ষ্য করিয়া বলপূর্বক তাহার হস্তধারণ করিয়া বিলাসকুঞ্জে আনয়ন 
করিতে লাগিলেন । তাহাতে শ্রীমতী মুখে 'না- না” বলিলেও তাহার অন্তরের অভিলাষ নয়নশোভায় 
ও ঈষৎ হাস্তোদগমে ব্যক্ত হইতে লাগিল। ব্যথিতার ন্ায় বাহ্য ক্রোধ ও অন্তরে অভিলাব। কুট্রমিত 
ভাব । 


৯০২ ] [ শ্রীত্রীস্তবাবলী 


মুদির রুচির বক্ষম্যু্নতে মাধবন্য স্থিরচরবর বিছ্যুদ্বলিবন্মল্লিতললে । 
ললিত-কনক-ঘ.ঘীমালিকাবচ্চ ভা্তী ক্ষণমপি মম রাখে নেত্রমানন্দয় ত্বম্‌॥ ৩ ॥ 


অনুবাদ _-প্রীকৃষ্ণের নব্ঘনের ন্যায় স্িদ্ধবর্ণ, সুন্নর ও সমুন্নত বক্ষস্থুলে শ্রেষ্ট স্থির বিছ্বাৎলতিকার 
ন্তায় এবং মগ্লিকাকুস্থমরচিত শয্যায় একটি ন্বর্ণযুথিকার মাল্যের ন্যায় স্থশোভিত হইয়! হে শ্রীরাধে ! 
ক্ষণকাল আমার নয়নানন্দ বিধান কর | ৩1 


টাকা-_ততঃ সঙ্থীর্ণপন্তোগবভী সতীত্যাহ _যুদিরেতি। পুনঃ কিন্ত,তা সতী মাধবস্ত শ্রীকৃষন্ত 
উন্নতে উচ্ে মুদির রুচির বক্ষসি মুদিরো মেঘস্তদক্রচিরে মনোহরে উরসি স্থিরচর-বরবিছবাদ্বল্লিবন্মলিতক্সে 
ললিত-কনকযুখীমালিকাবচ্চ ভান্তী সতী | স্থিরচরা স্ুস্থিরা যা বরা শ্রেষ্ঠা বিছ্বাদ্বল্লী বিছ্বাল্লতা তছদ্ঘন্ম- 
ললিতল্পমিতার্থঃ। ললিতা ঈপ্সিতা যা কনকথুখীমালিকা তছচ্চ ভান্তী প্রকাশমানেত্যর্থঃ॥ ৩। 





“স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃতগ্রীতীবপি সম্ত্রমাৎ। 
বহিঃ ক্রোধা ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্রমিতং বুধৈঃ 1” (উঠ নীঃ) 
স্নাধরাদি গ্রহণকালে হৃদয়ে শ্রীতি থাকিলেও সম্ভ্রমবশতঃ বাখিতার ন্যায় যে বাহে ক্রোধের 
প্রকাশ, পণ্ডিতগণ তাহাকেই ককুটউ্রমিত-ভাব* আখ্যা দিয়া থাকেন । কিন্করীরূপে শ্রীপাঁদ রদুনাথ ভাঁব- 
ময়ীর সেই অপূর্ব ভাবমাধুরীদর্শনে আনন্দে বিভোর ! ভাবের স্বরূপে ভাবাভিব্)ক্তি। বুন্দা ও সুবলসহ 
রসরাজও রসের সায়রে ভাঁসিতেছেন। সহসা শ্রীপাদের ক্ষংতিভ | বাহাদশায় অন্ততঃ ক্ষণকালও ভাব 
ময়ীর সেই ভাবমীধুরী দর্শনের অভিলাষ জাগিয়াছে। 
“হে শ্্রীরাধে বিনোদিনী, বাম্য-বশতঃ তুমি, বিলাস-কুগ্তে প্রবেশ না করি। 
নিজ গৃহে গমনেতে, যখন যাবে সে পথে, শ্রীগোবিন্দ বল প্রকাশ করি ॥ 
পথ অবরোধ ক'রে, প্রণতি মিনতি করে, নিবে তোমায় মদন-কুগ্েতে | 
মূছু মধুরহাস্ত-ছলে, পুনঃ কুঞ্জে যাবে চলে, অমৃত ছড়ায়ে পদে পদে ॥ 
হে স্থুন্দরি ! নিবেদন, দরশন করি দান, ক্ষণকাল নেত্রচকৌরেরে । 
আনন্দ-বিধান কর, মহিম! খ্যাপন কর, এ মিনতি তুয়া পদ ধারে ॥” ২। 


স্তবামৃতকণ! ব্যাখ্যা গ্রীপাদের ক্তির বিরাম ও এ একটি লীলারই পুনঃপুনঃ স্ফুরণ_-এইরূপ 
অপূর্ব আনন্দ-বেদনা আম্মাদনের পরম্পরা চলিয়াছে ! বিরহ-বেদনাটিও পরম আবখ্'ছ্য কারণ প্রেমরসই 
তাহার উপাদান । “বহিধিষজ্বালা হয়, অস্তর আনন্দময়, কৃষ্ণপ্রেমীর অদ্ভুত চরিত ।৮ ( চৈ চঃ ) কি বিরহে 
কি মিলনে প্রেমিকের অপ্রতিহতভাঁবে রসের আস্বাদনধারা চলিতে থাকে । গোম্বামিপাদগণ নিত্যপার্ধদ। 
লীলাপরিকরগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিরই প্রকাশ । “মাতা-পিতা স্থান-গৃহ শয্যাসন আর | এ সব কৃষ্ণের 
শুদ্ধসত্বের বিকার ॥” (এ ) শ্রীকৃষ্ণের লীলারসাম্বাদনে পরিকরগণেরই মুখ্য অধিকার । তাহাদের ভাবের 


টি ৬০... 
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আন্ুগত্যেই সাধকগণকে লীলারস আঙ্গাদন করিতে হইবে । কারণ পার্ধদগণের চিত্তে লীলারসাম্বাদন- 
জনিত যে আনন্দ-তরঙ্গ উচ্ছলিত হইয়। উঠে, সাধকভক্ত তাহাদের আহ্ুগত্য-ব্যতীত সাক্ষাৎ-ভাবে শ্রীকৃষ্ণের 
সহিত সম্বন্ধ করিয়া তাহার এক কণিকাও আম্বাদনে সমর্থ হইবেন না । ব্রজপার্ষদগণের আন্গত্যেই 
তাহাদের আশ্বাদ্য লীলামাধুধের রস সাঁধকভক্তে সঞ্চারিত হইবে বা তাহাদেরও উত্তমরূপে আস্বাছ্ হইবে । 
গোস্বামিপাদগণ অসাধারণ করুণ, স্বীয় অনুভূত লীলামাধুরীর অবশেষ গ্রন্থথকারে নিবদ্ধ করিয়! রাখিয়া- 
ছেন। এই সব গ্রন্থের শ্রবণ-কীর্তনেই সাধকের তাহাদের আনুগত্য লীলারসান্বাদন স্ুচারুরূপে সম্পন্ন 
হইবে। 

পূর্বশ্লোকে অভিসারিকা শ্রীরাঁধা বামোর ভিতর দিয়া উত্বন্টিত শ্রীকৃষ্কে যে অপূর্ব ভাঁবমা ধুর্ষের 
আন্বাদন দান করিয়াছেন, কিন্করীরূপে শ্রীপাদ স্ফুরণে তাহার মাধুরী আন্বাদন করিয়াছেন । ন্ফুত্তির 
বিরামে হাহাকার জাগিয়াছে, অন্ততঃ ক্ষণকালও সেই লীলা-মধুর স্বীয় ঈশ্বরীকে দর্শনের প্রার্থনা জ্ঞাপন 
করিতেছেন । ইত্যবসরে স্বপ্রকাশ এ লীলাটিই অফুরন্ত মাধূর্যসম্তার লইয়! শ্রীপাদের নয়নসম্মুখে স্ফুরিত 
হইয়াছে। 


শ্রীমতীকে বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়৷ শ্রীকৃষ্ণ কুর্গের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়াছেন ৷ কুঞ্জের মধ্যে 
নিবৃদ্তি মল্লিকাকুস্থমের মনোহর শষা। পাত] রহিয়াছে । ভাবী-বিলান জানিয়া কুপ্দাসীগণ পাতিয়। 
রাখিয়াছেন। চন্দন, মালা, মণিময় জলঝারি, ব্যজনী, সিন্দুর, অলক্তক, বর্পুর। তাশ্বলাদি নানাবিধ 
বিলাসসামগ্রী কুষ্সে ন্র্টচৌকিতে জন্দররূপে সাজানো । শ্রীশ্রীরাধামাধবের পূর্বরাগের মনোহর ভাবময় 
চিত্রসমূহ কুঞ্জের ভিতর চারিদিকের ভিত্তিতে স্থবিন্যাস্ত ও মাল্যদ্বার স্ুসড্জিত। ন্থুগদ্ধিত ধুপ, মৃগমদর 
প্রস্ৃতির গন্ধে কুপ্তগৃহ স্ুবাসিত। ভ্রমর-বস্কারে ও কোকিলাদি পক্ষীর কলকুজনে কুপ্জগৃহ মুখরিত ! কুঞ্জের 
শোভা মাধুরী দর্শনে শ্রীশ্রীরাধামাধব বিলাস-বাঁসনায় অধীর হইয়! পড়িলেন। তীহাদের বিলাস-বাসনা 
বুঝিয়া স্থবলের সহিত বৃন্দাদুতী অন্তত্র গমন করিলেন । কিস্করীরূপে শ্রীপাদ কুঞ্জরন্ত্রে য়ন দিয়া যুগলের 
বিলাস-মাধুরী দর্শনে মগ্রা ! প্রগাঢ় বিলাসাবেশে শ্রীমতীর উন্মন্ততা ! কান্তের লীলায় তৃপ্থি হইতেছে 
ন1। স্বয়ং খলিতে উঠিলেন ৷ কান্তকে বিমুগ্ধ করিলেন । মাদনরসের প্রভূত উপচারের আব্বাদনাতি- 
শষে। অপ্রাকৃত নবীন-মদ্রন আত্মহারা ! বিপরীত বিল|সের কি মাধুরী !! নবজলধরে বিছ্বাতের খেলা ! 
কিন্তু রমণীগণ পুরুষের ন্যায় কবে বা পৌরুষরস সম্পাদনে সক্ষম হইয়াছে? শ্রীমতী শ্রাস্তা ক্লান্তা । ঘন- 
ঘন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছে ৷ কান্তের বক্ষোপরি নবজলধরে স্থির বিছ্বাতংলতিকার ন্ায় নিপতিত রহি- 
রাছেন ! শ্রীকফের অঙ্গকান্তি নবজলধরের ন্যায় স্কসি্ধ। “নবঘন সিগ্ধবর্ণ। দলিতাঞ্জন চিন্ণ, ইন্দীবর- 
নিন্দি স্থকোমল | জিনি উপমানগণ হরে সভার নেত্রমন, কৃষ্ণকান্তি পরম প্রবল ॥” ( চৈঃ চঃ) সেই 
সুপ্সিদ্ধী নবঘনবর্ণ শ্রীকৃষ্ণের বিস্তীর্ণ, সুন্দর ও সমুন্নত বক্ষঃস্থলে কাঞ্চনবর্ণা শ্রীমতী স্থির-বিছ্যুৎ লতিকাঁর 
যায় শোভা পাইতেছেন ! একে তো ব্রজরমণীগণের মনোহারী শ্রীকৃষ্ণের মনোহর বক্ষের শোভা-_“অতি 
উচ্চ স্ুবিস্তার, লক্ী-প্রীবৎস-অলঙ্কা'র, কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষ। ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ, তা-সভার মনো বক্ষ, 


৯০৪ ] । শ্রীস্রীস্তবাবলী 


ক্মরবিলসিত-তল্পে জন্ললীলামনপ্লাং ক্রমর্তি-পরিহীনাং বিভ্রতী তেন সার্ঘম্‌। 
মিথ ইব পরিরন্তারন্তরৃত্বৈকবহ্ম1 ক্ষণমপি মম রাধে নেত্রমানন্দয় ত্বম্॥৪॥ 


অনুবাদ -হে রাধে ! কন্দর্প-বিলাস"শষ্যায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাতিশয় ক্রমহীন হাস্ত-পরিহী সময় 
জল্পনীলীলার অনুভবে পরস্পরের অঙ্গ আলিঙ্গনারস্তে সমূতস্থক হইয়া ক্ষণকালও তুমি আমার নয়নানন্দ 
বিধান কর 1৪ ॥ 


টীকা _ স্মরেত্যাদি। পুনঃ কিন্তুতা সতী ম্মরবিলসিততল্লে কামবিলাস-শষায়াং তেন শ্রীকৃষ্ণেন 
সাদ্ধম্‌ অনল্প।ং যথেষ্টাং জপ্পনীলাং কথোপকথন-খেলাং বিভ্রতী ৷ কিন্ততাং ক্রমকৃতি পরিহীনাং ক্রমকরণ 
পরিত্য্তাং ক্রমকৃতিতাগন্ত হান্তরস-পোষারেতি গম্যম্‌। পুনঃ কিন্তুতা মিথঃ পরস্পরং পরিরস্তারন্ত 
বৃত্তৈক বগ্ম4 ইব পরিরন্ত আলিঙ্গনং তস্যারস্তেণ বৃত্তি প্রবর্তনং যন্ত এবং ইস্‌ একমদ্বিতীয়ং বর্ম“ শরীরং 
যস্তাঃ সা ইব আলিঙ্গনোগ্ভতেবেতার্থঃ॥ ৪ ॥ 





হরিদসী করিবারে দক্ষ ॥” ( এ ) তছ্পরি সেই শ্রীকৃষ্ণের ও মনোহারিণী বিদ্বাৎবর্ণ। শ্রীরাধ। সুপ্দিগ্ধ জলধরে 
স্থির তড়িংলতার ম্যায় শোভা পাইতেছেন ! ্বীয় স্বাসিনীর তাৎকালিক রূপমাধূর্ষে কিন্করীর নয়ন-মন 
বিমোহিত ! 

প্রীমতীকে শ্রান্তা, ক্লান্তা ও ঘর্মাক্ত কলেবরা দর্শনে শ্যাম বীরে-ধীরে তাহাকে বক্ষঃ হইতে শয্যায় 
নামাইর়া লীতবসনে তাহার স্বর্ণদর্পণে যুক্তাবিন্দুর ন্যায় মুখমণ্ডুলের ঘর্মবিন্তৃুসমূহ সোহাগভরে মুছিয় 
দিতেছেন। কিস্করীরপে গ্রীপাঁদ সেবার সময় বুঝিয়া কু প্রবেশ করিয়াছেন ও ব্যজনী লইয়! যুগলকে 
বীজন করিতেছেন । স্বামিনী মল্লিকাকুন্থমের শয্যোপরি একটি ব্বর্ণধৃথিকার মালার গ্ঠায় শোভা পাইতে- 
হেন! মল্লিকাকুগ্গমরাজির উপরে যেন ভ্রমর-কতৃ'ক বিমর্দিত একটি স্বর্ণযুথিকার মাঁল। ! রূপমাধূর্ষে 
প্রীপাদ্ের চিন্ত তন্ময় !! সহসা ক্ষুরণের বিরাম হইয়াছে । বেদনার্ত প্রাণে সেই রূপমাধুরী অন্ততঃ 
ক্ষণকাঁলও দর্শনের প্রার্থনা ঈশ্বরীর চরণে জ্ঞাপন করিয়াছেন _অপূর্ব কাব্যকলা-সমস্থিত স্থললিত 
শ্লোকচ্ছন্দে ! 
“অভিনব স্থুন্ধর, শ্ঠাম নব জলধর” হরিবক্ষঃ মল্লিকা-শব্যায় । 

কনক-যুখিকা গৌরী, বিছযা্পতা মনোহারি, হে শ্রীরাধে ! দ্েখিব তোমায় ॥৮ ৩। 


্তবামূতকণ ব্যাখ্যা ক্ষতির আস্থাদনে ভ্রীপাদের চিত্ত ভরপুর। স্ফুরণের বিরামে ক্ষতির 
দেবতার রূপ, গুণ, লীলাদি অতি স্ুছূর্লভ বলিয়া মনে হইতেছে ! তাই সাধকাবেশে বিপুল দৈন্যের 
উদয়ে অন্ততঃ ক্ষণকালও অভীষ্টরের লীলামাধুরী আস্বাদনে নয়নানন্দ-বিধানের প্রার্থনা অভীষ্ট চরণে পুনঃ 
পুনঃ জ্ঞাপন করিতেছেন । প্রার্থনার তরঙ্গে ভাসমান শ্রীপাঁদের উৎকষ্ঠিত চিত্ত আবার লীলারাজ্যে গিয়া 
স্কুরণে অতি বিচিত্র শ্রীশ্রীরাধামাধবের রূপ, গুণাদি আন্বাদনের সৌভা গ্যলীভ করিতেছে । এই ভাবেই 
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আস্বাদনের পরম্পরা চলিয়াঁছে ! যত আস্বাদন তত পিপাসা । যত পিপাপা, তত আন্বাদন। এই 
বিচিত্র ভাবদশা। বর্ণনার কোন ভাষা নাই। ইহা তিদ্রসিকৈক বেছ্তঃ” অর্থ।ৎ ধাহার হয়, তিনিই বুঝিতে 
পারেন অন্যের পক্ষে ইহার অনুভব-ছার রুত্বী। রসরাজ ও মহাভাব শ্রীশ্রীরাধাকুষ্ণকে কিরূপে মধুময়- 
ভাঁবে আস্বাদন করিতে হয়, রসিক মহান্ুভবগণ তাহার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন । এই “ভাব' শ্রীন্রীরাধা- 
মাঁধবের রূপাদি মাধুর্যের অনুভববিশেষ | ইহ] ভ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকষ্ণভক্তগণের কৃপায় প্রপঞ্চগত ভক্তগণের 
চিত্তবৃত্তিতেও উদ্দিত হইয়া থাঁকে । মহতগণের ভগবন্মাধুরী আন্বাদনের পরিপ1টী শ্রবণ, কীর্তন ও চিন্ত- 
নাদির ফলে তাহাদের কুপায় ভাবসাধারণ্যের অলৌকিক প্রক্রিয়াছারা সামীজিক সাধকভক্তেও উহা সঞ্চা- 
রিত হইয়া থাকে । গোম্বামিপাঁদগণের মহাবানীর শ্রবণ, বীর্তনের ইহাই অসাধারণ ফলশ্রুতি । 


স্রংত্তির অবসানে শ্রীপাদের চিত্ত বিরহ-বিকল। আবার স্ফুরণ আসিল। শ্রীপাদ কিস্করীরূপে 
বীজন-সেবায় শ্রীশ্রীরাধামাধবের রতিশ্রম অপনোদন করিয়াছেন। স্থুবাসিত জল, সরস তাম্মলাদি 
সেবারও সৌভাগ্যলীভ করিয়াছেন । শ্তরীপ্রীরাধামাধব কন্দর্প-বিলা1স-শযাঁয় মুখোমুখি শয়ন করিয়াছেন । 
পরস্পরের হাপ্ত-পরিহাসময় জল্পনা চলিতেছে। “জল্পঃ পরস্পরং গোষ্ঠী বিতধোক্তিশ্চ কথাতে 1” (উঃ নীঃ) 
অর্থাৎ “পরস্পর গোষ্ঠী এবং বাঁদানুবাদময় কথাকে জিল্প* বলে ।, পরস্পরের কতশত রসময় গোষ্ঠী এবং 
সরস বাদান্ুবাদময় জল্পনা চলিতেছে, তাহার সীমা নাই। কথায় কথায় কতযুগ কাটিয়া যায়। পরস্পরে 
ধাক্কা! দিয়া সরস পরিহাসময় কথা বলিতেছেন ৷ ক্রমহীন কত কত জল্পনা | ষাহাদের পরস্পরের কথামৃত 
পরস্পরের পক্ষেই অতি ন্ুছুর্লভ | চিরকাল ধরিয়া বচনামূত শ্রবণেও কর্ণের পিপাসা মিটে না। বরং 
মনে হয় কিছুই শোনা হয় নাই। “বচন অমিয়ারস, অন্ুখন পিয়লু; শ্রুতিপটে পরণ না ভেলি” ( পদ- 
কল্পতরু ) সেই সুছূর্লভ পারস্পরিক বচনামৃতরস আন্বাদনে কাহারে! যেন পিপাসার শান্তি হইতেছে না ! 
পরস্পর রসগো্ঠী ও ক্রমহীন বাদানুবাদময় কথায় যুগল মগ্ন! কিস্করীরূপে শ্রীপাদ বীজনসেবা ও পাদ- 
সম্বাহনাদি সেবার সহিত তাহাদের রসগোষ্ঠীর ত্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছেন ! পরস্পর পরস্পরের সৌন্দধ- 
মাধুর্যাদিতে সমাকুষ্ট হইয়া কত শতবার পরস্পরকে আলিঙ্গন, চুন্বনাদি করিতেছেন! অস্থুক্ষণই উভয়ের 
প্রীঅঙ্গে আলিঙ্গনারন্তের ওতনুক্ দেখা যাইতেছে |! কিন্করী যে বীজন, পাদ্র-সপ্ধাহনাদি করিতেছে, ইহা 
তাহাদের মনেই নাই । সহসা স্ফুরণের বিরাম হইয়াছে । সাতিশয় প্রেম-পিপাসিত প্রাণে লীলাটি ক্ষণ- 
কা'লও দর্শন করাইয়। নয়নানন্দ-দানের প্রার্থনা অভীষ্ট-চরণে জ্ঞাপন করিয়াছেন-- 


“নিধুবনে ছ'ছুজনে, পরম নির্জন স্থানে, ক্মর-বিলসিত শয্যোপরি । 
হান্য-পরিহাস-রঙ্গেঃ। বিগলিত ছুহু অঙ্গে, প্রতি অঙ্গে আনন্দ-লহরি | 
পরস্পর ছু'ছজনে দূ পরিরম্তুণে” ছু দৌহা মিলনে উৎস্থক। 
হে স্বামিনি শ্রীরাধিকে, নেত্রদয় পদানস্তিকে, চায় ক্ষণ দরশন-সুখ ॥৮ ৪ ॥ 
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প্রমদ-মদন যুদ্ধ শ্রান্তিতঃ কান্ত-রুষণ পচুর-নুখদ বক্ষ;-ব্ফার-তল্লে স্বপন্তী। 
রসমুদ্রিত বিশাখা জীবিতাদ্ধা সমৃদ্ধা ক্ষণমপি মম রাধে নেত্রণানন্দয় তমূ ॥ ৫ ॥ 

অনুবাদ _হে গ্রীরাধিকে ! প্রকৃষ্ট মদন-সমরে শ্রাস্তিবশতঃ কান্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রচুর স্ুখদ বিশাল- 
বক্ষস্থলরূপ বিস্তৃত শয্যায় শয়ন করিয়া রসমুদ্দিত সাক্ষাৎ বিশাখা-কতৃকি বীজিতা পরমসমৃদ্ধা তুমি ক্ষণ- 
কালও আমার নয়নানন্দ বিধান কর ॥ ৫ 

টাকা__প্রমদেতি । পুনঃ কিন্তু,তা সতী প্রকৃষ্টো মদো যত্র এবন্তধতে মদনযুদ্ধে য শ্রান্তিস্তস্তা 
হেতোঃ কাস্তে কমনীয়ে কৃষ্ণস্ত যৎ প্রচুর স্খদ-বক্ষস্তদেব স্কারতক্সং বিস্তৃতশয্যা তন্যাং স্বপন্তী শয়ানা। পুনঃ 
কিন্তুতা রসেন শ্রীকৃষ্ণেন সহ স্বস্ত মধুরালাপনেন মুদিতং হষ্টং যদ্দিশাখা-জীবিতং তদৈবাদ্ধা সাক্ষাৎ সমৃদ্ধ 
সম্পন্তির্ষন্তাঃ সা । স্ববিলাসেন বিশাখাভ্তঃকরণ-ম্থখতাৎপধ্যেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ 

স্তবামৃতকণ! ব্যাখ্য। _ ভ্রীপাদ রঘুনাথের যুগলরসের আন্বাদনধারা অতীব বিচিত্র ! সাঁককে 
স্বরূপ জাগাইয়া বুঝিতে হইবে । ভজনের ক্রম-পরিপাকদশীয় রাগসাধক যখন ভাঁবরাজ্যে উপনীত হন, 
তখন তাহার যথাবস্থিত দেহজ্ভান পরস্ত তিরোহিত হইয়া যায়। ক্রমশঃ শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবাযোগ্য 
মঞ্জরীর হাব-ভাবাদি তাহার চিন্তকে অধিকার করিয়া বসে । সাধক তখন সেইভাবে অভিভূত হইয়া ব্রজ- 
রসের ভজননিষ্ঠা প্রাপ্ত হন । তাহার সম্মুখ হইতে এই মায়িক বিচিত্রতাপূর্ণ বাবহারিক নশ্বর জগতের দৃশ্য 
অন্তষ্থিত হইয়া তাহার স্থানে মহারসের মহ্ামাধুর্ষময় নিত্য শাশ্বত ব্রজরাজ্যের মধুর দৃশ্যাবলি ফুটিয়া উঠে। 
সেই রসরাজ্যে প্রবিষ্ট ভাবুক ভক্তগণই শ্রীপাঁদ রঘুনাথের এই সব স্তবের যথাসম্ভব মাধুর্যাস্বাদনে সক্ষম 
হইয়৷ থাকেন। 

শ্রীপাদ রঘুনাথ প্ুপতির বিরামে কুগুতীরে পড়িয়া অধীরপ্রাণে কীদিতেছিলেন, আবার স্ফুরণ- 
ধার! নামিয়া আসিল । মদনশয্যায় শ্রীযুগল পরস্পর ক্রমহীন প্রচুর রসালাপে নিরত। পরস্পরের 
সৌন্দর্য-মাধুর্যরসে উভয়েরই চিন্তমগ্র । ক্রমশঃ শ্রীযুগল পুনরায় বিলাস-বাঁদনাঁয় অধীর হইয়া পড়িলেন। 
পাদসেবা নিরতা কিন্করী তাহাদের বিলাস-বাসনার উপক্রম বুঝিয়! কুপ্জের বাহিরে আসিয়। কুঞ্জরন্ধে নয়ন 
দিয়। বিল1সমাধুরী আন্বাদন করিতে লাগিলেন । শ্রীধুগলের প্রকুষ্ট মদন-সমর আরন্ত হইয়াছে। 
“মদয়তীতি মদনঃ৮ প্রীশ্রীরাধামীধব ঘুগলম্বরূপকে মাতাইয়া তোলে_ তাই 'মদন”। সাধু সাবধান ! 
প্রাকৃত মদন নহে । সেই অপ্রাকৃত রসরাজ্যে প্রাকৃত মদনের প্রবেশাধিকার নাই । বিশ্বের মাযারচিত 
সপ্তধাতু গঠিত নর-নারীর দেহেই তাহার অধিকার। “ধাহার শ্রীকৃষ্ণভজন করেন, তাহারা ভজনা রস্তেই 
প্রাকৃত মদনের সম্পর্ক ত্যাগ করেন । কারণ যেখানে প্রীকষ্ণ তথায় মায়িক সম্পর্ক কিছুই থাকিতে পারে 
না। “কৃষ্ণ হূরধ্য-সম মায়! ঘোর অন্ধকার | ধাহা কৃষ্ণ তাহা নাহি মায়ার অধিকার |” ( চৈঃ চ)। 
শ্রীকৃষ্ণ নিজেই অপ্রাক্ৃত নবীনমদন | প্রাকৃত-অপ্রাকৃত সকল কন্দর্পের মূলস্বরূপ স্বয়ং বৃন্দাবন-অভিনব- 
কন্দর্প! কামগায়ন্রী কামবীজে ধাহার উপাসনা আগমাদি শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে । মহভাববতী ব্রজ- 
সুন্দরীগণ প্রেমের সার-নিষর্ষ মহাভাবদ্বারা ধাহার মাধুরী অনুভব করেন এবং মহাভাবরূপ উপচারদারা 
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অপি বত সুরতান্তে প্রোটি-সৌভাগ্যদৃপ্যৎ প্রণয়গ্বত-হূসথ্যোন্াদ-মতোরুগর্কৈঃ | 
দর-গদিত-যুকুম্দাকল্পিতাকল্পতন্া ক্ষণমপি মম রাখে নেত্রমানন্দয় ত্বম্‌ ॥ ৬ ॥ 


অনুবাদ হে প্রীরাধিকে ! সুরতাঁবসানে বিপুল-সৌভাগাদৃপ্ত সুসখ্য প্রণয়োন্মাদনাঁজনিত গর্বে 
তুমি শ্ীকৃষ্ণকে বেশরচনার জন্য আদেশ করিবে এবং শ্রীকৃষ্ণ তোমার আজ্ঞা-লেশ প্রাপ্ত হইঘ্!ই তোমার 
বেশ-ভুষাদি রচনা করিবেন ; তদবন্থায় ক্ষণকাল দর্শন দিয়া আমার নয়নানন্দ বিধান কর ॥ ৬ ॥ 


টীকা__অপি বতেতি। পুনঃ কিন্তুতা অপি বত হে রাধে স্থুরতান্তে যৎ প্রৌটিঃ সৌভাগ্যং 
তেন দৃপাৎ প্রকাশমানঃ যঃ প্রণয়ন্তেন ধৃতং সুসখাং সুমিত্রবৃত্তিধয়া সেতি চ্ছেদস্তং ধৃতা যা সথুসথী অর্থাল্ললিতা 
তয় হেতৃভৃতয়া উরুগর্বৈরহঙ্ক। রৈধ উন্মাদ বৈচিন্ত্যতা তয়া মন্তা সতী । অতঃ স্বাধীনভর্ভৃকী বস্থা-কর্তৃক 
স্বরন্দকাদর্শনমাশাস্তে। পুনঃ বিস্ততা দ্রগদিতেন এতৎ কুবিবত্যল্প-কথনেন হেতুনা যুকুন্দেন শ্রীকষ্ণেন 





মধুররদে তাহার সেবা করেন। সর্বোপরি ব্রজকান্তা-শিরোমণি শ্রীমতী রাধারাণী, তিনি তাহার মাদনাথ্য 
মহাভাবদ্বারা গড়া শ্রীঅঙ্গদ্বারা এই অগপ্রাকৃত নবীন-মদনের অতি অদ্ভুত সেবা করেন । শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং 
অপ্রাকৃত নবীনমদন হইলেও মদনের সহায়তা-ব্যতীত এই শুঙ্গারলীল। সরস, মধুর বা পরিপুষ্ট হয় ন1 বলিয়া 
প্রাকৃত কামাধিষ্টাত্রী দেবতায় তাহা রই যে শক্তি নিহিত থাকিয়। বিশ্বের নর-নারীকে প্রাকৃত রূপ-রসাদিতে 
অভিনিবিষ্ট করিয়া থাকে, তাহারই অপ্রাকৃত অংশকে ন্বীয় মধুররসলীলায় সঞ্চার করিয়া থাকেন। 

যাহ! হউক, যুগলের মদন-সমরের অবসান হইয়াছে । মদন-সমরে শ্রান্তা-ক্রান্তা শ্রীরাধা প্রাণ- 
কান্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রচুর স্থখদ বিণাল বক্ষঃস্থলরূপ শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। সেবার অবসর জানিয়া 
কিস্করীরপে শ্রীপাদ রঘুনাথ কুঞ্লে প্রবিষ্ট হইয়' শ্রীধুগলের বীজনাদি সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন । 
ইত্যবসরে শ্রীরাধার অভিন্নপ্রাণা বিশাখাসথী কুঞ্জে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। পরমপ্রেষ্ঠসথী হইলেও সমপ্রাণা 
বলিয়া বিশাখায় প্রীরাধার ততট। সঙ্কচ নাই | বিশাখা যুগলমাধুরী-দর্শনে রসের সায়রে ভাসমান] । 
স্বয়ং বাজনী লইয়। তিনি শ্রীরাধামাধবকে বীজন করিতে লাগিলেন । শ্রীপাদ রঘুনাথ কিস্করীরপে শ্রী- 
বিশাখাসমীরই গণ | স্ততরাং বিশাখা-কর্তৃক বীজিতা শ্রীরাধাকে সৌন্দর্য-মাধুর্ধীদিতে পরম সমৃদ্ধারূপে 
অনুভব করিয়াছেন । 

“জীবিতাদ্ধা” অপর একটি পাঠ। তাহাতে শ্রীরাধা বিশাখ! সথীর যেন সাক্ষাৎ প্রাণস্বরূপা 
এই ভাবেই বিশাখার নিকট শ্রীমতীকে কিন্করী অনুভব করিয়াছেন । সহসা ক্ষতির বিরাম হইরাছে। 
ব্যাকুলতার সহিত শ্রীপাদ সাধক-দশায় ক্ষণকালও সেই লীলাদর্শনের অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন-_- 

“রিতিরণে পরিশ্রাস্তত হে রাধে! হইয়। ক্লান্ত, কৃষ্ণ-বক্ষঃ বিস্তৃত শষ্যাতে । 
এলা ইয়া নিজ অঙ্গে, রসাঁলাপ পরসঙ্গে, মুগ্ধ তুমি কর রসরাজে ॥ 
হে রাধে বিলাসিনী, বিশাখা-জীবনী ধনি, নিজ পাদপদ্ন দান কর। 
নেত্র-চকোরের সুখ, দেখাও সে টাদমুখ, এ প্রার্থনা ছদয়েতে ধর ॥৮ ৫ ॥ 


৯০৮ ] [ শ্রীস্রীস্তবাবলী 


কল্লিতে আকল্পভল্লে যন্তাঃ সা । দরাবায়ং মনাগর্থে ইতি মেদিনী। ননু ব্যভিচারিরস স্থায়িভাবাদেঃ 
শব্ববাচ্যতেত্যাদি দিশ! উন্মাদ-গর্র্বয়োঃ শব্দবাচাত্বেন রসদোধাঁপত্তৌ কা গতিঃ।॥ অত্রোচাতে | যত্র তন্তদ- 
প্রয়োগেন বিবক্ষিতার্থ প্রতীত্যভাবস্তত্র স্বশব্দেনোক্তৌ ন দোবঃ। তথ! চ। কৃচিদুক্তৌ স্বণব্দেন ন 
দোষো ব্যভিচারিণঃ | অন্ুভাব বিভাবাভ্যাং রচন। যত্র নোচিতেতি ॥ ৬ ॥ 

স্তবামূৃতকণ। ব্যাখ্যা-_প্রীপাদ রঘুনাথের স্ফুরণধারার কি অপূর্বতা! ন্ফুরণে নিজের কোন চেষ্টা 
নাই। নপ্রকাশলীলা প্রীপাদের বিশুদ্ধসন্তভাবিত চিত্তে ধারাবাহিকভাবে স্বয়ং ক্ফুরিত হইয়া চলিয়াছেন। 
স্কুরণ নয়__বিক্ফংতি, বা সাক্ষাৎকারবল্প। ন্কতি এবং সাক্ষাৎকারের একটা মাঁঝামীঝি অবস্থা আছে, 
তাহাকেই বিস্ক্তি বা সাক্ষাৎকারভ্রম বল। হয়। অনুর!গী লীলাশুকের বিসতির কথা জানা যায় । 
শ্রীপাদ রঘুনাথ নিত্যপার্ষদ, তিনি মহাঁভাবরাজেয ; সুতরাং তাহার প্রগাঢ় বিস্ফুরণ । সাক্ষাৎকার অপে- 
ক্ষাও নিবিড় আস্বাদন । 

এই শ্লোকে ক্ফ,রণে শ্রীপাদ স্বীয় ঈশ্বনীকে স্বাধীনভর্তুকা-রূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন । স্বাধীনভর্তকা 
্্ীরাধা কিস্করীগণের চক্ষে যেমনি মধুর বা সুন্দর, তেমনি গৌরবের। কারণ শ্রীকৃষ্ণ স্বাধীনভর্তকার 
একান্ত অধীন হইয়া থাকেন । ন্থায়ন্তাসন্নদয়িতা ভবেৎ স্বা্ীনভর্ভৃকা” ( উঃ নীঃ ) “কান্ত ধাহার একান্ত 
অধীন হইয়া সতত নিকটে অবস্থান করেন, তাহাকে “ম্বাধীনভর্তৃকা+ বলা হয়।”  পূর্বশ্লোকে শ্রীপাদ 
স্ুরত-সমরান্তে শ্রীকৃষ্ণের বিশাল বক্ষঃশয্যায় শায়িতা শ্রীমতীকে ক্ষরণে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর 
শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃশষ্যা হইতে উখিত হইয়া! কান্তের নিকট উপবেশন করিয়াছেন। বিপুলসৌভাগ্য- 
জনিত গর্বের অনুভবে বুকটি ভরা । 

“সৌভাগ্য-রূপতা রুণ্য-গুণ-সর্ব্বোত্তমাশ্রয়ৈঃ | 
ইষ্টলাভাদদিন! চান্যহেলনং গর্ব ঈর্য্যতে ॥৮ (ভঃ রঃ সিঃ২)৪ ৪১) 

“সৌভাগ্য, রূপ, তারুণ্য, গুণ, সর্বোন্তমা শ্রয় এবং ইষ্টলীভাদি-হেতু অন্তের অবহেলাকে গর্ব বলা 
হয়।” বিপুল সৌভাগাজনিত গর্বের অনু ভবে শ্রীমতী স্বাধীনভতকা দশা প্রাপ্ত হইয়া খচ্ছন্দে কীন্তুকে 
আদেশ করিতেছেন__-বেশ ভূষ। সব নষ্ট করিয়া দিয়াছ, সখীগণ দেখিলে পরিহাস করিবে, শীত বেশ-রচনা 
করিয়। দাও ।; স্বাধীনভতকি। কান্ত। স্বস্ছন্ৰে নায়ককে বেশ-রচনার জন্চ সার্দেশ করেন এবং নারকও 
আত্ঞানুরূপ বেশ-রচনাদি করিয়া দেন। স্বাধীনভর্তকার উক্তিতে শ্রীল কবি জয়দেব 

“রচয় কুচয়ো পত্রং চিত্রং কুরুষ কপলযোধটয় জঘনে কার্ধীমঞ্চ শ্রজা কবরীভরমূ। 

কলয় বলয়শ্রেণীং পাপৌ-পদে কুরু নৃপুরাবিতি নিগদিতঃ শ্রীতঃ গীতাম্বরোইপি তথাকরোঁৎ ঃ” 
( গীতগোবিন্দম্‌ ) 

“শ্রীমতী বলিলেন_ “হে মাধব! আমার কুচযুগলে পত্রভঙ্গ ও কপোলে চিত্ররচন] করিয়া 
দাও, জঘনে কী পরা ইয়া দাও, মল্লিকার মাল্যছারা কবরীভার রচনা কর, হস্তে বলয়শ্রেণী ও চরণে 
নৃপুর পরাও।, শ্ত্রীমতীর এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া প্রীতমনে গীতাম্ঘর তাহাই করিলেন ।” স্বাধীনভর্ত্কা 














প্রেমপুরাভিধস্তোত্রম্‌ [ ৯৯৯ 


স্মরদয়িত নিকুগ্ প্রাঙ্গণে ব্যাবহাস্তাং ব্রজনবধুবরাজং বক্রিমাড়ম্বরেণ। 
সদসি পরিভবন্তী সংস্ততালীকুলেন ক্ষণমপি মম রাধে নেত্রমানন্দয় তম ॥ ৭॥ 


অনুবাদ-_হ্ছে রাধে! কন্দর্প-প্রিয় নিকুঞ্জ-ভবন-প্রাঙ্গণে, রস-পরিহীসময় সভা মধো ব্রজনবধুব- 
রাজ গ্রীকৃষ্ণকে তুমি বক্রোক্তিদ্বারা পরাজিত করিলে সীগণ তোমার স্তুতি করিবেন_-সেইরূপে ক্ষণকালও 
দর্শনদানে আমার নয়নছয়কে আনন্দিত কর ॥ ৭॥ 








কান্তা গ্রীরাঁধার বেশরচন। শ্রীকৃষ্ণের পরন কামা বা একান্ত মভিলধনীয়। কারণ পরমদুর্লভা। প্রীমতীর 
মহাভাবের অঙ্গপ্রতাঙ্গগুলি অবলোকন ও স্পর্শের সহিত শুঙ্গাররসময় বেশরচন। হইয়া থাকে ! তাই 
প্রীমতীর ঈষৎ আদেশেই শ্ত্রীকৃষ্ণ তাহার বেশরনাঘ আত্মনিয়োগ করিয়াছেন । শ্রীচরণে আলতা পরাই- 
বেন। চরণখানি বুকের কাছে ধরিফ়াছেন। কি্করীর হাতে রং-এর বাটী। শ্যাম তুলিকা লইয়! চরণে 
আলতা রঞ্জন করিতে করিতে কত শতবার শ্্রীচরণ বক্ষে ধার করিতেছেন, চুম্বন করিতেছেন। শ্রীমতীর 
কোন সঙ্কোচ নাই । তিনি স্তুসখ্য প্রণয়জনিত উন্মাদদশায় বিমন্ত। | প্রণয়ের হেতু “বিশ্রন্ত' । বিশ্রন্ত 
শব্দটি পারিভাষিক । বিশ্রস্ত শব্দের অর্থ সন্ত্রমরাহিত্য | ইহাতে নায়িকার নিজের মন, প্রাণ, বুদ্ধি। 
দেহ ও পরিচ্ছদাদিকে কান্তের মন, প্রাণ, বৃদ্ধি” দেহ, পরিচ্ছদাদির সহিত এক বলিয়াই মনে হয়। এই 
বিশ্রস্তও ছুই প্রকাঁর “মৈত্র? ও পিখ্” | সবিনয় বিশ্রন্তকে “মৈত্র বিশ্রস্ত' বলা হয়, ইহা চন্দ্রীবলী প্রভৃতি 
দক্ষিণানায়িকার । “বিশ্রন্তঃ সাধ্বসোন্মুক্তঃ সধ্যং স্ববশতাময়ঃ 1৮ (উঃ নীঃ ) অর্থাৎ “বিনয়াদি সম্ভম- 
রহিত বিশ্র্তই "সখ্য, এই সধ্য প্রিয়নকে নিজ বশীভূতরূপে অনুভব করায় । শ্রীরাধার স্থসখ্য প্রণয়? । 
ৃতরাং শ্যামের বেশরচনায় কোন সঙ্কোচ নাই । শ্যাম পরমমধুর রসের স্পর্শ পাইয়! শ্রীমতীর প্রতি অঙ্গে 
বিচিত্র বেশ, ভূষ।, তিলক দি রচন1 করিতেছেন । কিস্করীরূপে শ্রীপাদ বেশরচনার সামগ্রী শ্ামের হস্তে 
দিতেছেন। শ্যামের শ্রীমুখে কুন্দকুন্থমনিভ শুত্রহা্য' তাই এখন তিনি মুকুশ্দ' | মুকুন্দের হস্তে বেশ- 
রচনার কিছু সামগ্রী দিতে গিয়া গ্রীপাদ আর হাতে কিছুই পাইলেন না। ক্্তির বিরাম হইল | 
স্বাহীনভ্ত্কা গ্রীরাধার ক্ষণকালও দর্শনের নিমিত্ত আতিভরা প্রার্থনা তদীয় চরণে জ্ঞাপন করিলেন 
বাহাদশায়_ 


দ্ঝুর-কেলি অবসাঁনে, কত না উল্লাস প্রাণে, মুসখা প্রণয়ে গরবিনী । 
আপন! সৌভাগা ভাবি, রস-ভরে ডগমগি, ঢল ঢল টাদমুখ-খানি 
স্থুরতাস্তে নিজ কেশ, স্থলিত বিচিত্র বেশ, রচনা করিতে আদেশিলে । 
রদিকেন্দ্র-চুড়ামণি+ তুয়া অঙ্গ হেমাঙ্গিনী, সাজাইবে অতি কুতৃহলে ॥ 
হে রাধে মুগধিনি, কৃষ্ণবক্ষঃ-বিলাপিনী, এনা বেশে বারেক দীড়াও। 
প্ীঅঙ্গ-লাবণ)-ধাম, দ্রেখিয়া। জুড়ীব প্রাণ, কৃপা দ্িঠে ফিরিয়া তাকাও ॥” ৬॥ 





কি... / শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


টীক! -ন্মরদয়িতেতি । পুনঃ কিন্ত,তা সতী ম্মরদয়িত-নিকৃপ্ প্রাঙ্গণে ব্যাবহীন্তাং বিশিষ্টাবহাঁস- 
যুক্তায়াং সদদি সভায় ং বক্রিমাডন্বরেণ ব্রজনবধুবরাজং পরিভবস্তী পরাজয়মানা । স্মরস্ত কামস্ত দ্রয়িতঃ 
শ্রিয়োনিকুগ্স্তস্ত প্রাঙ্গণে ইত্যর্থ ৷ অতএবালীকুলেন সখীসমূহেন সংস্তুতা সম্যক্‌ স্তুতা? ৭ ॥ 

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্য।_স্ফংতির অবসানে এক অব্যক্ত আকুলতায় শ্রীপাদের মন-প্রাণ ভরিয়া 
উঠিয়।ছে ! মানদ-নয়নে ভ।সিয়া বেড়াইতেছে__ক্ষতির দেবতার রূপ, গুণ, লীলামাধুরীর কত শত রঙিন 
ছবি! বিরহ-বেদনায় অশ্রুনীরে বুক ভাসাইয়া অন্ততঃ ক্ষণকালও সেই লীলামাধুরী-দর্শনের অভিলাষ 
আভাষ্ট্র-চরণে জ্ঞাপন করিতেছেন । আবার স্ফুরণে বিচিত্র লীলামাধুরীর আস্বাদন । এইরূপ ক্রমাগত 
চলিয়াছে। এই আনন্দ-বেদনা বুঝ[ইবার কোন ভাষা নাই, ইহা 'মৃকান্বাদনবৎ* নিজেই অন্তরের অন্তরতম 
প্রদেশে অন্থভবনীয় । যেসব ভাবুক ভক্ত প্রেমবিভাবিত চিত্তে শ্রীপাদের এই ভাবদশার কথা শ্রবণ, 
কীর্তন বা স্মরণ করিবেনঃ তাহাদের চিন্ত-মনও সেই অচিভ্ত্য আনন্দধামে নিভৃত-নিকুঞ্জলীলা-নিকেতনে 
ছুটিয়া যাইবে সন্দেহ নাই । ক্থুলদেহ তো এখানেই পড়িয়া থাকে, কিন্তু অন্তশ্চিন্তিত ভাবদেহের গতি- 
রোধ করিতে পারে কাহার সাধ্য ! রাগযজ্ডের মহাখত্বিক প্রীপাদ রঘুনাথের এই অলৌকিক রসান্বাদনের 
আমন্ত্র-লিপি রসিক ভাবুকের চিন্তকে পরম সৃষমামণ্ডিত ব্রজনিকুগ্ডের ছ্বারদেশে টানিয়। আনিবে ভাবদেহে 
রাধাকিস্করীরূপে অপাধ্ধিব যুগল মাধুখরসে প্রলুব্ধ করিয়া । সেই বিপুল স্থদুরের অদীম-আহ্বানে স্থির 
থাকিতে ন৷ পারিয়া চিরমুক্ত বিহঙ্গমের ন্যায় ভক্তের প্রাণ-পাখী প্রেমগগনে উড়িয়া বেড়াইবে শ্রীল রঘু- 
নাথের ভাবের ইসারায় ! 

রঘুনাথ বিরহ-বিকলপ্রাণে কীদিতেছিলেন, আবার শ্ফুরণ আদিল। স্বাধীনভূকা কাস্তা 
শ্রীরাধার বেশরচন1 সমাপ্ত হইয়াছে । সখীগণের আগমনের সময় বুঝিয়! শ্রীযুগল সেই কন্দর্পবিলাস- 
কুপ্তের প্রাঙ্গণে একটি মণিময় বেদিকাঁয় বসিয়াছেন। যুগল-মাধুর্ষে বৃদ্দাবন উজলিত ! স্থাবর-জঙ্গম 
পুলকিত । সথীগণ বদনে বসন দিয়া হাসিতে হাসিতে আসিয়া শ্রীরাধামাধবের সহিত মিলিত হইয়াছেন। 
নানাবিধ পরিহাসরসের তরঙ্গ উঠিয়াছে। 

সথীগণ বলিলেন--দখি রাধে ! এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে? আমরা কতক্ষণ ধরিয়া 
তোমায় খু'জিতেছি । এই ধুষ্টের সঙ্গে তোমার কোথায় মিলন হইল ?* শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন__সহীগণ ! 
আমি ধুষ্ট না তোমাদের সথী রাধা ধুষ্টা-_তাহা একবার বুঝিয়া দেখ । ইনি এই বনের প্রজাগণের যাবতীয় 
সম্পত্তি হরণ করিয়া প্রজাগণকে নিঃস্ব করিয়াছেন । বনের রাজা মদন আমায় ইহার নিকট হইতে 
প্রজাগণের সম্পত্তি উদ্ধারের ভার দিগ্নাছেন। কিন্ত আমি ইহার নিকট হইতে হৃত-সম্পদ্‌ উদ্ধার করিব 
কি' না ইহার ধৃষ্টতায় আমিই স্বয়ং দণ্ডিত হইয়াছি। এই কথ! বলিয়। শ্রীকৃষ্ণ নিজঅঙ্গে রতিচিহ্গুলি 
সখীগণকে দেখাইয়া হাসিতে লাগিলেন । 

শ্রীকৃষ্ণের বাক্য-শ্রবণে শ্রীমতী কটাক্ষবা1ণে তাহাকে বিদ্ধকরত বলিলেন__“হে কৃষ্ণ ! বাল্যকাল 
হইতে এই ব্রজের পাড়ায় পাড়ায় তোমার দধি, নবনীতাদ্দি চৌর্য-বিগ্ভার কথ। সর্বত্রই প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। 
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কচন চ দরদোষাদৈবত; কুষ্ণজাতাৎ সপদ্দি বিহিতমানা মৌনিনী ত্র তেন। 
প্রকটিত পটু-চাটুপ্রার্থযমানপ্রসাদা ক্ষণমপি মম রাধে নেত্রমানন্দয় ত্বমূ॥ ৮ ॥ 


অনুবাদ _হে প্রীরাধে ! কোন সময়ে দৈববশতঃ শ্রীকৃষ্ণের অত্যল্লমাত্র দোষ-দর্শনে তুমি তৎ- 
ক্ষণাৎ মানিনী হইয়া মৌন-ধারণ করিয়া থাকিবে । শ্রীরঞ্চ বিবিধ-প্রকার চাটুবাক্যে তোমার প্রসাদ" 
কান। করিবেন, তদবন্থায় ক্ষণকাঁলও দর্শন দিয়া আমার নয়নানন্দ বিধান কর॥ ৮॥ 








বন্তহরণদিনে কুমীরিকাগণ তোমাকরকি হৃতবসন! হইয়া নগ্নবেশে বন্তরপ্রাপ্তির নিমিত্ত মন্তুকে অঞ্জলিবন্ধন- 
পূর্বক তোমার স্তব করিয়াছিল । এ স্তবই তোমার সাধুত্থের ও ধামিকতার সাক্ষা দিতেছে । তুমি নিখিল 
সাদৃগুণ্যে ভূষিত রাজপুত্র, পরনসুন্দর ও অভিনব তরুণবয়স্ক, ব্রজে বিবাহের ঘোগ্যা পাত্রীও বু আছেন, 
কিন্তু তোমার এই চৌর্য এবং পরস্ত্রীলাম্পট্য-দোবে কেহই তোমায় কন্যাদান করেন নাই । আর কান 
কন্াও তোমায় বরণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই । সেই ছুঃখেই তুমি তুরজম-ব্রহ্মা্য অবলম্বন করিয়া স্বার্থ- 
সাধক হইয়া কুমারী ও সাধ্বীগণের ধর্মনাশের জন্য দীক্ষিত হইয়াছ। কি আশ্চর্য ! তুমি কখনও এই 
বনে পুষ্পাদি বৃক্ষপকলের একটি অস্কুরমাত্রও রোপণ কর নাই, অথচ তুমি বনের অধিকারী; এবং অসংখ্য 
গোচারণের দ্বারা তরুলতীসমূহ নির্মূল করিয়া তুমি বনের রক্ষক ; একথা সত্যই । আমার সথী বৃন্দা- 
কর্তৃক এই বন পরিবর্ধিত হওয়ার এই বনের নাম “বৃন্দাবন” এবং বিধাতা রত্্ুসমুহের সহিত এই বনে 
আমায় রাজ্যাভিষেককরত বন আমায় সমর্পণ করিয়াছেন, এই কথা সর্বত্রই প্রসিদ্ধ থাক1 সত্বেও কন্দর্প এই 
বনের রাঁজা, তুমি রক্ষক ইহাঁও সতাকথা । হাকষ্ট! পরের স্থানে স্বত্ব স্থাপন করিয়া কি লজ্জাকে 
একবারেই বিপর্জনই দিয়াছ ? হে ব্রক্মচারিন ! এখানে আমরা স্ুপুঞ্জার জন্য কুম্থমচয়ন করিয়া থাকি, 
রমনীগণের স্বচ্ছন্দ-বিহারের স্থান পুষ্পবাটিকাঁয় তুমি কেন? তুমি গাভীর রাখাল- শীন্র গোচার্ণের মাঠে 
চলিয়া যাও ।+ 


ঈষহহাস্তরুচিনূপ স্থশীতল এবং চঞ্চল-নয়ন কুরঙ্গের সংযোগে রম্য শ্রীরাধার বদন-সুধাকর-বিগ- 
লিত এইরূপ পরিহাসামুতরস-পানে শ্্ীকুষ্ণ-চকো!র তন্ময় হইয়া নিরুত্তর হইলে সথীগন পরমানন্দে শ্রীরাধার 
জয়গান করিতে লাগিলেন ! কিন্করীরূপে শ্রীপাদ রঘুনাথ স্বীয় ঈশ্বরীর অভ্যদয়ে আনন্দে আত্মহারা | 
সহসা ক্ষতির বিরাম হইল । ক্ষণকালও লীলাময়ী শ্রীরাধার দর্শন-কামনার তদীয় শ্রীচরণে প্রার্থনা 
জ্ঞাপন করিলেন_ 


“কন্দর্পের প্রিয়তম, নিভৃত নিকুঞ্জ-বন, আঙ্িনাতে গোগীসভা-মীঝে । 
বক্রোক্তি করিয়। ধনি, স্ুচতুরা-শিরোনণি, পরাজিত করে রসরাজে ॥ 
গরবিনী শ্রীরাধারঃ স্তুতি করে বার বার, সথীগণে হয়ে পঞ্চমুখ । 
সেই দৃশ্য দরশনে, মুগ্ধ করো ছু'নয়নে, হে রাধে তবেই মোর সখ ॥” ৭॥ 


৯১২ ] [ শ্রীন্বীস্তবাবলী 


টীক।__কচনেতি | পুনঃ কিন্ত'্তা সহী কৃচন কুত্রচিৎ সময়ে দৈবতে! দৈবাঁৎ কৃষ্ণজা তাং দর- 
দৌষাৎ অল্পদৌষ।ৎ সপদ্দি তৎক্ষণাদেব বিহিতমাঁনা অতএব মৌনিনী কৃতমৌনা পুনঃ কিন্তুতা সতী তত্র 
ততক্ষণে তেন শ্রীকৃষ্ণেন প্রকটিতে] যঃ পটুচাটুস্ডেন প্রার্থামানঃ প্রসাদে যন্যাঃ সা। ইতি পঞ্চমান্যপদার্থ 
বুৰীহিঃ ॥ ৮ ॥ 

স্তবামূতকণা ব্যাখ্য।_প্রীপাদ রঘুনাথের লীলারসের কি নিবিড় ম্কুরণ। চিন্ময়ানন্দরসের কি 
বিচিত্র মধুর আশ্বাদন। রস স্বপ্রকাশ বস্তু 'রসম্ত স্বপ্রকাশত্বমখ গুতঞ্চ সিদ্ধ্যতি” (ভঃ রঃ সিঃ ২৫।১১২) 
রসিক ভাগবতগণের চিন্তেই উহা! আবিভূতি ও আম্বাদিত হইয়া থাকে। তাহাদের আঘ্বাদনই রসের 
অস্তিত্বের প্রমীণ। আবার রস ও রসের আশ্ব [নটি একই বস্তু বলিয়া! রস ও রসাশ্বাদনে কৌন ভেদ উপ- 
লন্ধি হয় না । কাব্যকারগণের মতে এই এক্যতার জন্য কাব্যরসাম্বাদনকেও “ব্রহ্মা বাদ সহোদর$” বলা 
হইয়া থাকে । ইহার কারণ এই যে, কাবা-রসাম্বাদনকালে চিন্তে অন্তবিষরক জ্ঞান থাকে না। প্রাকৃত 
কাবারসেই যদি চিত্ত বেগ্যাস্তর-স্পর্শশূন্ হইয়া! নিরবচ্ছিন্ন আনন্দলাভ হইতৈ পারে, তাহা হইলে অপ্রাকৃত 
ভক্তিরসে যে কোটি কোটি গুণে অধিক আনন্দ বিদ্যমান থাকিবে তাহাতে আর সন্দেহ কিট বস্ততঃ 
স্থায়িভাবটি যদি জড়াত্মক হয়, তাহা হইলে তাহার আনন্দাত্বক রসরূপত! প্রাপ্তির যোগ্যতা থাকে না। 
যেহেতু প্রকৃত আনন্দ কখনই জড়ের পরিণাম নহে । ভক্তির প্রভাবে চিত্তের মায়ীমলিনতা দূর হইয়! 
শুদ্ধসত্বের আবিরাবযোগ্যতা লাভ হইলে ভক্তিরসের আম্বাদন সম্তবপর হইয়া থাকে। ইহাই প্রকৃত 'রসঃ 
শব্দবাচা, লৌকিক বিভাবাঁদির রসজনকত্ব স্বীকার করা যায় না। “লৌকিকম্ত বিভাবাঁদেঃ রসজনকত্বং 
ন শ্র্েয়ম্” (শ্রীতি-সন্দর্ভঃ ) শ্রীপাদ রঘুনাথ চিন্ময়ানন্দ-রসসিদ্ধুতে সম্তরণ করিয়া হাহাকার করিতেছিলেন 
আবার স্ফ,রণধারা নামিয়া আসিল । 

বহুক্ষণযাঁবৎ গ্রীরাধার দাক্ষিণ্যময় মিলনানন্দরসের আস্বাদনে রসিকশেখর গ্রীকৃষ্ণের চিত্তে শ্রী- 
মতী রাধারাণীর কিঞ্চিৎ বামাভাব বা মানমাধুরী আম্বাদনের কৌতৃছল জাগরিত হইয়াছে । কারণ শ্রী- 
মতীর মানরসের আস্বাদনও প্রচুর এবং প্রভৃত। ইহা আপাততৃষ্টিতে নায়ক-নায়িকার ক্লেশকর বলিয়া 
অনুমিত হইলেও বস্তুতঃ ইহার ফলে প্ররেমবৃদ্ধি পায় এবং প্রেমরসের আস্বাদন নবনবায়মীন হইয়] উঠে! 
প্রেমের প্রবাহকে সরস, সবেগ এবং শতমুখী করিয়া তোলার জন্যই মানের উদ্ভব হয় ! মান নিয়ত 
আস্বাদ্যবস্তুকে অভিনব মাধুর্যে অতি সুমধুর ও প্রলোভনীয় করিয়া তুলে । মানময়ীর প্রতিটি চেষ্টা 
প্রতিটি বাণী শ্রীকৃষ্ণকে প্রভূত আস্বাদদীনে ধন্য করিয়া থাকে । “প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্তদন। 
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন ॥৮ ( চৈঃ চঃ )। 

প্রীকৃষ্ণ সহস৷ শ্রীরাধাকে সম্বোধন করিতে গিয়া বলিলেন-_“সখি চন্দ্র।/_+ ইহ] শ্রবণে শ্রীমতী 
ভাঁবিলেন, “ইনি আমার নিকটে অবস্থান করিলেও ইহার অন্তরে সতত চন্দ্রাবলীই খেল করিতেছেন ।; 
এই চিন্তায় শ্রীমতী তৎক্ষণাৎ মৌনীবলম্বন-করত অবগুষ্ঠন টানিয়া মানভরে শ্রীকৃষ্ণের দ্রিকে পিছন 
ফিরিয়া! বসিলেন। তদ্দর্শনে প্রীকৃষ্ণ বলিলেন-_ “সখি চন্দ্রাননে ! সহসা মৌনাবলম্বন-করত বিমুখী হইলে 


প্রেমপুরাভিধস্তোত্রম [ ৯১৩ 


পিতুরিহ রষভানো্ভাগ্যভঙ্গী বকারেঃ প্রণয়বিপিনভূঙ্গীসঙ্গিনী তন্ত দেবি! 
নিজগণ-কুমুদালেঃ কৌুদী হা কুপান্ধে ক্ষণমপি মম রাধে নেত্রমানন্দয় তরম্‌ ॥৯॥ 


অনুবাদ _হে কপাজলধে ! হে দেবি! এই ব্রজে তুমি জ্রীবুষভান্ুরাজার মূর্তিমতী সৌভাগা- 
রূপিণী, শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়-বিপিনের ভূঙ্গীতুল্যা এবং তাহার সঙ্গিনী, সখীশকুমুদিনীর আনন্দবিধায়িনী 
কৌমুদীচ্ছটা-_হে রাধে ! ক্ষণকালও দর্শনদীনে আমার নয়নানন্দ বিধান কর ॥ ৯ 


টীক!_ পিতুরিহেতি | পুনঃ কিন্তুতা বৃষভানোঃ স্বপিতুর্ভাগ্যভঙ্গী চমৎকার সাধনৌভাগাস্তা- 
কৃতিবিশেষঃ | পুনঃ কিন্তু'তা বকারেঃ শ্রীকৃষস্ত প্রণয়রূপ বিপিনস্ত ভূঙ্গীব সদ! কুষ্ণপ্রেমমগ্রেত্ার্থঃ | 








কেন? শ্রীমতী ভাবিলেন-_ প্রথমতঃ স্পষ্টত৫ চন্দ্রা, বলিয়া পরে চিন্দ্রাননে এই কথায় কখনে। চন্দ্রা- 
বলীতে আবিষ্ট মনোভাবকে ঢাকা দেওয়া যায় না। “কচন চ দর-দোষাদ্বৈতঃ কুষ্ণজাতীং” অর্থাৎ 
'কোন সময় দৈববশতঃ শ্রীকৃষ্ণের অতাল্প দোষে শ্রীরাধা মানিনী” ভগবংস্বরূপের উপর দৈব ব1 অনৃষ্টের 
কৌন প্রভাব নাই । তাই গোস্বামিপাদ ব্যাখ্য। করিয়াছেন, “দেবে শ্রীভগবান্‌ তত্তেদং লীলাশক্তি" 
বৈভবম্' শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তির বৈভবকেই “দৈব বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধারাণীর মানমাধুরী 
আস্বাদনের অভিলাষই এখানে “দৈব শব্দের বাচ্য। শ্রীমতীর মান-দর্শনে সখীগণ বলিতেছেন, রাধে ! 
তোমাঁর নিকটে কখনই শ্রীকৃষ্ণের গোত্রম্থলন: সম্ভবপর নহে । তিনি সত্যই তোমায় চন্দ্রাননে, বলিয়া 
সম্ভ।বণ করিয়াছেন । অতএব বাম্যভাব অবলম্বনে মানিনী হইয়া বৃথ! কষ্ট পাঁইও না| সথীগণের 
কথায় প্রীমতীর মনে হইতেছে--সত্যই আমার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের মনে বিপক্ষের কথা উদ্দিত হওয়া সম্ভব 
নহে, সখীগণও তাহাই বলিতেছে। তবু যখন তিনি 'চন্দ্রাননেঃ একসঙ্গে ন1 বলিয়া “চন্দ্রা, বলিয়া থামি- 
য়াছেন, তখন ইহা তাহার অল্প দোষ হইয়াছেই । সুতরাং এই দোষের ক্ষমা না চাহিলে তিনি প্রসন্ন! 
হইতে পারেন না। সখীগণ শ্রীমতীর মনের ভাব বুঝিয়! ইঙ্গিতে নায়ককে চাটুবাক্য প্রীমতীকে প্রসন্ন 
করার কথা জানাইলেন। নায়ক শ্রীমতীকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত বিবিধ চাটুবচনে প্রীমতীর প্রসাদ- 
প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । সহসা শ্রীপাদের স্কংতির বিরাম হইল । ব্যাকুলপ্রাণে ক্ষণকালও সেই 
লীল]টি দর্শন করাইয়া নয়নানন্দ বিধানের প্রার্থন। শ্রীমতীর চরণে জ্ঞাপন করিলেন-_ 
“শ্রীকৃষ্ণের অপরাধে, মানিনী হইয়া! রাধে, বৈস মান-রত্ব-সিংহাসনে | 

তোমার কথ।টী লাগি, শ্রীগোবিন্দ অনুরাগী, পায়ে পড়ে সাধিবে যখনে | 

আমার এই নেত্রদ্বয়, তৃষিত-চাঁতক হয়, ক্ষণকাল দরশন-দাঁনে । 

আনন্দ বিধান কর, দাসীর মিনতি ধর, সে সৌভাগ্য হবে কত দিনে ?” ৮ ॥ 





£ নায়িকার নিকট পহসা বিপক্ষের নামোচ্চারণ-করত নায়িকাকে সম্বোধন করাকে গোত্র্থলন 
বল! হয়। ইহাতে নায়িকার প্রাণান্তকর ছুঃখ হইয়া থাকে। 
ঠঠহ 


তি এ [ শ্রীন্রীস্তবাবলী 


পুনঃ কিন্ততা হে দেবি ক্রীডাবতি তন্ত কৃষ্ণস্ত সঙ্গিনী । পুনঃ কিস্ততা নিজগণ-কুমুজালেঃ কুমুদশ্রেণ্যাঃ 
কৌমুদরী জ্যোতগ্না হা কৃপাসাগরে ॥ ৯ ॥ 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য।_্ফ.তির বিরামে শ্রীপাদ রঘুনাথের চিন্তে বিপুল দৈন্কের উদ্রেক হইয়াছে । 
দৈন্তের উদয়ে সাধকদশায় এই স্তবের শেষ ছুইটি শ্রোকে কোটি প্রাণপ্রতিম ন্বীয় পরমাভীষ্ট গ্রীরাধারাণীর 
কিঞ্চিৎ গুণমাধুরী কীর্তন করিয়া অন্ততঃ ক্ষণকালও তাহার দর্শন-কামন। করিতেছেন । সাধকদশাটিও 
অতি চমৎকার আস্বাগ্ভ দশা । জ্রীপাদের সিদ্বম্বরূপাবেশে মানসনয়নে যে সব অপ্রাকৃত্ত রসময়ী লীলা" 
স্কুরিত হইয়াছেন, তাহার ভাবচিত্র প্রীপাদের চিত্তে অস্কিত রহিয়াছে । একদিকে সেই লীলামাধুরীর 
বিপুল আকর্ষণ চিন্ত-মনে নিরতিশয় আলোড়ন জাগাইয়া লীলা ময়ী শ্রীরাধারানীকে পাক্ষাৎ দর্শনের তীব্র 
উৎকণ্ঠায় তাহাকে অধীর করিয়া তুলিয়াছে ! অপর দিকে দৈম্তভরে নিজেকে অনর্থসম্কুল সাধারণ সাধক 
বলিয়া মনে হওয়ায় নিজেকে লীলাদর্শনের অতীব অযোগ্য বলিয়া মনে করিতেছেন । এই দৈম্ত ও উৎক- 
ঠায় চিন্ত বিগলিত হইয়া তাহাতে ইষ্টের গুণ-মাধুরীর স্ফুরণ হইতেছে এবং এতাদৃশ গুণবতীকে ক্ষণকাল 
দর্শনের লালসা! পোষণ করিতেছেন । শ্রীমতীর কৃপাগুণের স্ফুরণে তাহার শত অযোগ্যত। সত্বেও শ্রীমতীর 
কপাতে যে সবই সম্ভবপর হইতে পারে, ইহ! চিন্তা করিয়াই তাহাকে “কুপান্ধ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন । 
সাধকের অশেষ অধোগ্যতার নিরসনকাঁরিণী ভগবৎকৃপা। কৃপান্ধে বা কৃপাজলধি শ্রীমতী রাধারা নীর 
করুণ! ভগবৎকৃপাকেও অতিক্রম করিয়াছে । কারণ করুণায় শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত বিগলিত হওয়ার কথাই 
জান! যায়, কিন্তু শ্রীল দাসগোত্বামিপাদ বরুণা য় শ্রীরাধার দেহটি পর্যন্ত বিগলিত হওয়ার সংবাদ দিয়াছেন । 
করুণাই ধাহ'দের স্বাভীষ্টসিদ্ধির একমাত্র সম্বল, সেই ভক্তজগতে ইহ একটি অনন্যসাধারণ স্সমাচার। 
শ্রীল গোম্বামিপাদ শ্রীরাধার শতনামস্তোত্রে লিখিয়াছেন --“করুণা বিদ্রবদ্ধেহা” অর্থাৎ করুণায় ধাহার 
দেহটি পর্যন্ত বিগলিত। শ্রীরাধার করুণ লইয়াই শ্রীমন্মহা প্রভু পাত্রাপাত্র, দেয়াদেয়, অধিকার। অনধি- 
কারের বিচারশূন্তা হইয়া অকাতরে বিশ্বমানবকে প্রেমদান করিয়াছেন। ইহা কপাজলধি শ্রীরাধার ভাণ্তা" 
রেরই করুণা, শ্রীকষ্চের নিজস্ব সম্পদ্‌ নহে। 

প্রীপাদ আবার শ্রীমতীকে “দেবি বলিয়া! সম্বোধন করিয়াছেন । “দেবি কহি গ্যোতমাঁন! 
পরমাস্থন্দরী ।৮ ( চৈঃ চঃ) স্ফুরণের মধো শ্রীমতীকে প্রাপ্ত হইয়া এই বাক্যের সত্যতা শ্রীপাদের বিশেষ- 
ভাবেই অনুভব হইয়াছে ! “কিম্বা কৃঝণ ক্রীড়া ব্রজের বসতি নগরী ৮ স্ফতির দেবতা এই বাক্যেরও অঙ্থু- 
ভূতি শ্রীপাদ্ধের চিন্তে জগাইয়াছেন । “দেবি? লন্বোধনের তাই যথার্থ সার্থকতা রহিয়াছে ! 

“পিতুরিহ বুষভানোর্াগ্যভঙ্গী” “হে দেবি ! তুমি ব্রজে বৃষভানুরাজার মুত্তিমতী ভাগ্যরূপিণী। 
সৌভাগ্যবান্‌ রাজাগণ অতুলনীয় রত্র-ম্পদাদি লাভে সমৃদ্ধ হইয়া থাকেন। প্রেমরত্ুই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
সম্পদ, এই সম্পদ্‌ ধাহাদের তীাহারাই যথার্থ ধনবান্‌ এবং সৌভাগ্যবান্। “কষ্ণ-প্রেম যাঁর সেই ধনী- 
শিরোমণি” (চৈ চঃ ) সেই কৃষ্প্রেমের মুন্তিমতী অধিষ্ঠাত্রী দেবীই শ্রীরাধা। তিনি সাক্ষাৎ প্রেমলক্ষমী। 
এই প্রেমলক্ষ্ী মৃতিমতী হইয়া ধীহার বন্য'রপে ব্রিজ করিতেছেন, তাহার সৌভাগ্যের তুলনা 


প্রেমপুরাভিধন্তোত্রম্‌ ] 1 ৯১৫ 


নিরবধি-গুণসিন্ধো ভদ্রসেনাদিবন্ধো নিরুপম-গুণরৃন্দপ্রেয়সীরৃন্দ-মৌলে। 
অতিকদন-সমুড্রে মঙ্জতো হু ক্লপার্দে ক্ষণনপি মম রাধে নেত্রমানন্দয় ত্বমূ ॥ ১০ ॥ 


অনুবাদ_হে অসীম গুণসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের আদি প্রেমপাত্রি | হে নিরুপম-গুণমপ্তিতা ব্রজকান্ত1- 


গণের মুকুটমপিন্বরূপে ! হে দয়ামরি ! আমি অপার ছুঃখসিম্ধুতে নিমড্জিত হইতেছি-_ক্ষণকাল দর্শন- 
দানে নয়নানন্দ বিধান কর ॥ ১০ ॥ 








কুত্রাপি হইতে পারে না। বৃষভান্ুরাজার সৌভাগ্যই মৃত্তিধারণ করিয়া যেন তাহার কন্ারূপে বিরাজ 
করিতেছেন । 

আবার বলিয়াছেন--“বকারেঃ প্রণয়বিপিনভূঙ্গীসঙ্গিনী তন্ত” প্গ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়বিপিনের 
ভূঙ্গীতুল্য এবং তাহার সঙ্গিনী ।” ভূর্দী যেন বিপিনে প্রশ্ষ,টিত বিবিধ কুসুমের মধুপানে সতত আসক্ত 
হইয়। থাকে, তদ্রেপ প্রীরাঁধা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়-বিপিনে বিকশিত-_ 


বিবিধ লীলাকুন্থমের মকরন্দ-রসাম্বাদনে নিয়ত আসক্তা | পপ্রণয়* শব্দে লীলাভূমিতে শ্রীরাধা- 
মাধব পরস্পরের দেহ, মন, প্রাণকে এক বলিয়াই মনে করেন বুঝিতে হইবে | শ্ীরাধা প্রীকুষ্ণের নিরন্তর 
সঙ্গিনী । পরাত্রিদিন কুঞ্জক্রীড়া করে রাধা সঙ্গে 1” (চৈঃ চঃ)। মাতা-পিতা বা সখাগণের সঙ্গে 
বিহারকালেও শ্রীমতী সতত শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে খেলা করেন । কখনই শ্রীরাঁধার স্মৃতি শ্রীকৃষ্ণের অন্তর 
হইতে বিদুরিত হয় না । তাই তিনিই শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ সঙ্গিনী । শ্রীপাদ শুকমুনিও বলিয়াছেন 
“রেমে তয়! চাত্মরত আত্মারামোইপাখপ্ডিতঃ” ( ভাঁট ১।৩*1৩৫ ) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম ও আগুকাম 
হইয়াও শ্রীরাঁধার সঙ্গে অখণ্ড বিহার করিরা থাকেন । 
আবার প্রীমতী “নিজগণ-কুমুপালেঃ কৌমুদী” অর্থাৎ সথী-কৃমুদিনীর আনন্দদায়িনী কৌমুদীচ্ছটা 
কুমুদকুনুমকে ( শালুককে ) বিকমিত করিয়া নিরতিশয় আনন্দদান করিয়া থাকে বলিয়া চন্দ্রের কিরণ বা 
জ্যোতপ্পার অপর একটি নাম “কৌমুদী” | শ্রীরাধার সঙ্গেই সধীগণের আনন্দ | রাধাবিহনে তাহার! ম্লান 
হইয়া যান। 'ম্বাতনোইপ্যধিকং প্রেম কুর্ববাণান্যোইন্যামচ্ছলম্‌। বিশ্রস্তিণী বয়োবেষাদিভিস্তল্যা সথী 
মতা 1” (উঃ নীঃ )। ধষাঁহারা পরস্পরের প্রতি নিক্ষপটে আত্মা-অপেক্ষাও অধিক গ্রীতি করিয়। থাকেন 
এবং পরস্পরের একান্ত বিশ্বাসভাঁজন হন, ধাহাদের বেষ ও বয়সাদির তুল্যতা, তীহারাই পরস্পর সথী 
হইয়া থাকেন ।৮ শ্রীরাধাই সথীগণের জীবাঁতু | শ্্রীপাদ সেই শ্্রীরাধাকে একবার ক্ষণকালও দর্শন করিয়া 
ধন্য হইতে কামন1 করেন-_ 
“বুষভানু"রাজনন্দিনী, ভানুকুলচন্দ্র তুমি, সাধনের ফল পরকাশ। 
দ্রীগৌরাঙ্গী রসরঙ্জী, প্রণয়-বিপিন ভূঙ্গী, কৃষ্ণমুখ-পদ্মেতে বিলাস | 
কুপ্তে কুপ্জে বিনোদিনী, কষ্ণ'সঙ্গে বিলাদিনী, সথীগণ-কুমুদে কৌমুদী । 
নয়নচকোর প্রাণ, দর্শন করি দাঁন। ধন্য কর করুণাঁজলধি 0৮ ৯ £ 
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টাকানিরবধীতি । হে নিরবধি গুপসিন্ধো ন বিদ্যাতে অবধিঃ সীমা যস্তয এবভ্তংতো যে? 
নির্থেত দয়ালুতাদি গুণস্তস্ত সিদ্ধুঃ সমুদ্র ইত্যর্থঃ হে তথাবিধে ! হে ভদ্রসেনস্ প্রীকৃষ্ণস্ত আদি বন্ধো স্ব- 
সজাতীয় সর্ধবসদ্গুণশালিনীত্বেন প্রথমমিত্র । শ্রীকৃষ্ণগুণ স্জাতীয়গুণবত্বেন শক্র-মিত্র উদ্াসীনতাভাব- 
শৃম্ততয়া মন্ধে ব্রানন্দ-করণস্তা বশ্ঠয কতা ধ্বনিতা । নন্ু কৃষ্ণসম্বন্ধেনৈব যগ্যহং প্রার্থনীয়া তা অন্যা অপি তৎ 
সন্বন্ধিন্যে| বিছ্যন্তে কথং তা হিত্বা মামেব প্রার্থয়সে তত্রাহ। হে নিরুপন-গুণবৃন্দ-প্রেরসীবৃন্মমৌলে 
নিরুপমং গুণবৃদ্বং যন্ত এবন্ত,তস্ত প্রেয়সীবৃন্দস্ত মৌলে ইত্যর্থঃ। মম কিন্তু-তস্ত অতিকদন-সমূত্রে অত্যন্ত 
ছুঃখরূপবারিধো মজ্জতো মগ্রস্ত 1১০ ॥ 

স্তবামৃতকণ! ব্যাখ্য।_সাধক্দশাত় শ্রীপাদ রঘুনাথের চিন্তে বিপুল দৈম্ত ও আতির উদয় হইয়াছে। 
অনন্ঠোপায় হইয়া অপার গুণবতী শ্রাপ্রীরাধারানীর গুণমাধুধের স্থৃতিতে স্বাভীষ্টপসিদ্ধির নিমিন্ত তাহার 
করুণারই ভরপা করিতেছেন । অভী্টদেবের কৃপাই দীন সাধকের স্বাভীষ্টলাভের শ্রেষ্ঠতম আশার 
আলোক। “আপনা অযোগ্য দেখি মনে পা ক্ষোভ । তথাপি তোমার গুণে উপজায় লোভ ॥৮ ( চৈঃ 
চঃ)। “তোমার করুণা-গুণের স্মৃতিতে মনে হয় আমি দীন অভাজন হইলেও অবশ্য পাইব ।' শ্ীপাদ 
গুণবতী শ্রীনতীকে সম্বোধন করিয়া তাহার করুণ! কামনা করিতেছেন-_'হে অদীম গুণসাগর প্রীকৃষ্ণে 
আদি বা প্রথম প্রেমপাত্রি শ্রীরাধে ! শ্রীকৃষ্ণের 'আদিবন্ধু এই উক্তিতে শ্রীশ্রীরাধামীধবের নিত্য অনাদি- 
সিদ্ধ প্রেমসম্বন্ধ সুচিত হইয়াছে। শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন_-“দত্বং তত্বং পরত্রঞ্চ তত্বত্রয়মহং কিল । ত্রিতত্ব- 
রূপিনী-সাপি রাধিকা প্রাণবল্লভা ॥৮» অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যেমন নিত্যানন্দময় হইয়াও বিশ্বের কার্ষ-কারণ ও তুরীয় 
এই ত্রিতত্ম্বরূপ, শ্রীরাধাও তেমনি নিত্যানন্দময়ী হইয়া কার্য-কারণ ও তুরীয় স্বভা বস্থিত1 । শ্রীকৃষ্ণের নিত্য- 
কান্তা শ্রীরাধা-_-অগ্থির দাহিকাশক্তি, চন্দ্রের জ্যোতন্পা, ছুদ্ধের ধবলিমার ম্যায় তত্বে সর্বদা অভিন্ন থাকিয়াও 
লীলাক্ষেত্রে কান্তারূপে বিরাজমানা । “মুগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি অগ্নিজ্বালা৯য় নাহি 
কোন ভেদ ॥ তৈছে রাঁধাকৃষ্ণ দেহে একই স্বরূপ । লীলারস আম্বাদিতে ধরে ছুই রূপ ॥৮ ( চৈঃ 98) 

“নিরবধি গুণসিন্ধো” এই বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের যে সব সদৃগুণরাজি আছে, তন্ত্রপ স্বজাতীর সকলগুণে 
শ্রীরাধারাণীও ভুষিতা ইহা স্চিত হইয়াছে । “বস্থনা কিং গুণাস্তস্তাঃ সংখ্যাতীতা হরেরিব” ( উঃ নীঃ) 
কৃষ্ণের বিশুদ্ধপ্রেম রডের আকর। অন্ুপম-গুণগণ-পূর্ণ কলেবর ॥ খাহার সৌভাগ্যগ্ুণ বাঞ্ছে সত্যভাদা। 
ধার ঠাঞ্রি কলা-বিলাস শিখে ব্রজরামা ॥ ধার সোন্দধ্যাদ্ি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্রী-পার্র্বতী । ধর পতিব্রতা- 
ধর্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী ॥ যীর সব্গুণগণের কৃষ্ণ না পান পার। তীর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার ?” 
( শ্রীচৈতন্চরিতামূত )। 

শ্রীপাদ আরও বলিয়াছেন--নিরুপম-গুণবৃন্দপ্রেয়সীবৃন্দ-মৌলে” অর্থাৎ “হে নিরুপম গুণমপ্ডিতা 
ব্রজকান্তাগণের মুকুটমণি-স্বরূপে 1১ ব্রজকান্তাগণ সকলেই মহাভাববতী। প্রেমের পরমসার মহাভাব । 
সেই মহীভাব হইতে যে সকল অলৌকিক গুণমাধূর্ষের ক্ষুরণ হয় তাহারা সকলেই সেই নিরুপম গুণ- 
মণ্তিতা। তাৎপর্য এই যেঃ আনন্দময় পরমপুরুষ শ্রীভগবান্‌ স্বয়ং আনন্দন্বরূপ হইয়াও যে শক্তিদ্বারা 


প্রেমপূরাভিধস্তোত্রম্‌ | [ ৯১৭ 


পরমানন্দরস আস্বাদন করেন এবং ভক্তগণের চিত্বে তুরীয় আনন্দরসের অনুভব প্রদান করেন, 
তাহাকেই হলাদিনীশক্তি বল। হয়। “হুলাদিনী করায় কৃষেে আনন্নান্থাদন | হ্লাদিনী দ্বারার 
করে ভক্তের পোষণ ॥৮ ( চৈঃ চঃ) । হলাদিনী অনূর্ত শক্তিৰপে আনন্দঘনতত্বে এবং 
বৃত্তিরূপে ভক্তিতত্বে নিত্য বিদ্যমান থাকিয়াও পরমপুরুষ শ্রীভগবানকে মধুররসে সেবা করিবার নিমিপ্ত 
স্বরূপের বহিদেশে মৃতিমতীরূপে নিত্য অবস্থান করিয়া ভগবৎশ্রিয়! বা ভগবৎকাস্তারূপে পরিচিতা হন । 
এই সমস্ত ভগবৎপ্রিয়াগণ প্রধানতঃ পরমন্থীয়া, স্বকীয়া এবং পরকীয় ভেদে ত্রিবিধ। বৈকুণে শ্রীলক্্ী 
প্রভৃতি পরমন্থীয়া, অযোধ্যাতে শ্রীসীতা, দ্বারকায় শ্রীরুক্সিণী, সত্যভাম] প্রভৃতি স্বকীয়! এবং ব্রজে 
গোপীগণই পরকীয়াঁকান্তারূপে প্রসিদ্ধা। এই পরকীয়ভাবেই শুঙ্গাররসের সমধিক উচ্ছাস বা আধিক্য 
ৃষ্ট হইয়া! থাকে এবং পরকীয়ভাবেই প্রেম মহাভাবকক্ষায় আরুঢ হইতে পারে । এই মহাভাব হইতে যে 
সব অলৌকিক গুণাবলীর প্রকাশ হয়, ইহার তুলনা অপর কোন ভগবৎকান্তাগণেই "সম্ভবপর নহে। সেই 
মহাভাববতী ব্রজকান্তাগণের মুকুট মণিস্বরূপা' শ্্রীরাধা । ইনি সাক্ষাৎ মহাভাবন্বরূপ্রিণী। সকল গোগীগণ- 
মধ্যে প্রেমের বৃত্তি প্রচুররূপে বিদ্যমান থাকিলেও শ্রীরাধা তাহার সারাংশ উদ্রেকময়ী | গ্ীরাধার মধ্যেই 
প্রেমের পরাকা্ঠা অনন্যসাধারণ 'মাদনাখ্য” মহাভাঁব বিরাজমান। তাই তিনি গোগীগণের 
শিরোরত্ব-স্বরূপা । 

“অতিকদন-সমুদ্রে মজ্জতো! হা কৃপার্ড্রে ক্ষণমপি মম রাধে নেত্রমীনন্দয় ত্বম্‌” “হে দয়াময়ি ! 
ঈশ্বরি! আমি অতি ছুঃখের সিন্ধুতে মগ্ন হইতেছি একবার দর্শনদানে এই ছুঃখের সিন্ধু হইতে উদ্ধার করিয়া 
নেত্রানন্দ বিধান কর।, বিশ্বের জলময়সিস্কৃতে যাহারা ভুবিয়া যায়, তাহারা আশ্রয়হীন হইয়া প্রাণ- 
হারায় ঠিকই, কিন্তু রঘুনাথ বিরহ-দুঃখের সিদ্ধুতে ডুবিয়াছেন, জলের সিন্ধুতে নহে । এই বিরহ-বিষাঁদ- 
সাগরের উপরে স্তুরে স্তরে যে ভয়াবহ তরগ্গমালার উচ্ছুসিত নৃত্য, তাহা এই মর্তলোকে সিদ্ধুতে কুত্রাপি 
সম্ভবপর নহে। ইহা৷ কেবল সুরপিক রাগমাগাঁয় সাধকভক্তগণের ধ্যেয় ব যৎকিঞ্চিৎ অন্ুভবগম্য । শ্্রী- 
রাধারাণীর বিরহজালা তিনি ভিন্ন অপর কেহই প্রণমিত করিতে পারেন না । তাই রাধাগতপ্রাণ শ্রীপাদ 
রঘুনাথ রাঁধা-বিরহে অধীর হইয়া সেই বিরহবেদন| শাস্তির নিমিত্ত ক্ণকাল শ্্রীমতীর দর্শন কাঁমন! 
করিতেছেন 








“হে রাধে গুণসিদ্ধু কষ্ণ-প্রিয়তমা । 
গোবিন্দের আদি বন্ধু কে জানে মহিমা ॥ 
সর্বগুণ-রত্বখনি যত সথীগণ । 
সখীর মুকুটমণি অপূর্ব দর্শন ॥ 
ছুঃখের সমুদ্রে পড়ি ডাকি কাতরেতে । 
“অপার করুণা ময়ী” ব্রজমগ্তলেতে ॥ 
ক্ষণকাঁল নেত্রদয়ে দিয়! দরশন | 
আনন্দিত কর মোরে এই নিবেদন ॥৮ ১* ॥ 


৯১৮ ] [ ভ্রীস্্রীস্তবাবলী 


নটরতি কু চিনান্দীুনবয়ন্‌ সুত্রধার-প্রবর ইব রসঙ্ঞ৷ নর্তকীং রঙ্গরূপে। 
রূসবতি দশকেহল্মিন্‌ প্রেমপুরাভিধে ঘঃ সসপদ্ধি লভতে তৎ দন্দরত্বপ্রসাদম্‌ ॥ ১১ ॥ 


॥| ইতি শ্রীপ্রেমপূরাভিধস্তোত্রৎ সমাপ্তম, || ১০ || 


অনুবাদ যিনি শ্রেষ্ঠ সমত্রধারের ন্যায় রুচিরূপ নান্দীপাঠ বা জ্গলাচরণপূর্বক এই রসময় প্রেমপুর 
নামক রঙ্গালয়ে জিহব।রূপ নর্তকীকে নৃত্য করাইবেন, অর্থাৎ গ্রীতিপূর্বক এই দশক পাঠ করিবেন, তিনি 
শীঘ্রই যুবদন্রত্ব প্রীঞ্ীরাধামাধবের প্রসাদ লীভে ধন্ট হইবেন ॥ ১১ ॥ 


টীকা-_-এতত পঠন-ফলমাঁহ-_নটয়তীতি। যে! রুচিনান্দীম্‌ উন্নয়ন্‌ অঙ্গীকুর্ধবন্‌ ্বত্রধার-প্রবর 
ইব প্রেমপূরাভিধেহন্মিন্‌ দশকে রসজ্ঞ! নর্ভকীং জিহ্বারূপ-নটিনীং নটয়তি নর্তথতি স সপদি তৎক্ষণীদেব 
তদ্দ ন্বরত্প্রসাদং প্রসিদ্ধ রাঁধাকুষ্ণ-রূপ রত্ুতুগ্ম-কুপাং লভতে ইত্যন্বয়ঃ। দশকে কিন্ততে রঙ্গরূপে নাট্য- 
যোগাস্থানরূপে পুনঃ কিন্তুধতে রসবতি রসবিশিষ্টে ॥ ১১। 


॥ ইতি প্রেমপূরাভিধন্টোত্রবিকৃতিঃ ॥ 


স্তবামূতকণা ব্যাখ্যা__ভ্ীপাদ রদুনাথ এই শ্লরোকে প্রেমপূরাভিধ-স্তোত্র পাঠের ফলশ্রুতি উল্লেখ 
করিতেছেন। এই প্রেমপুর-ন।মক দশক পরম রসময়, কারণ ইহাতে শ্রীপ্রীরাধামাধবের মধুরাতিমধুর 
রহস্তাময় শুঙ্গারলীলামাধুরী ব্িত হইয়াছে । একে তো শুঙ্গাররস অখিল রসের রাজা, তদুপরি স্ুদদিব্য 
নায়ক-নায়িকা সাক্ষাৎ শুঙ্গার শ্রীকঞ্চও মাঁদনাখ্য প্রেমবতী শ্রীরাধার মহামাধুর্ধময় মিলনমাধুরী এই স্তোত্রে 
বণিত। সুতরাং এই স্তব চিন্ময় লীলারসপূর্ণ। কিন্তু ধাহার! শ্রী শ্রীরাধামীধবের অপ্রাকৃত রপলীলায় 
রুচিশীল, অর্থাৎ তাঁদূশ পরম মহদ্গণের কৃপায় শ্রীরাধাকিঙ্করী বা মঞ্জরীভাবে শ্রীযুগল-লীলামাধুরীতে 
শ্রন্ধাবান্‌__ভীহারাই এই স্তোত্র পাঠের যোগ্য অধিকারী । পাঞ্চভৌতিক জড়ীয় নর-নারীদেহের কথা 
বিস্বৃত হইয়1 অন্তশ্চিন্তিত ভাবদেহে বা মঞ্জরীন্বরূপে অভিমান স্থাপন করিতে না পাঁরিলে প্রীত্রীরাঁধানাধ- 
বের শুঙ্গারলীল!-রসান্বাদনে রুচি জাত হয় না। যিনি মঞ্জরীভাবাবিষ্টচিন্তে গ্রীতিপূর্বক এই দশক পাঠ 
করিবেন_তিনি শীভই মঞ্জরীভীবাতিমানে মন্ত হইয়া অপ্রাকৃত লীলামিথুন শ্রীপ্রীরা ধামাধবের প্রসাদলাভে 
ধন্য হইবেন সন্দেহ নাই । শ্রীপাদ রঘুনাথের এই সিদ্ধবানী বা করুণার আশীর্বাদ কাঁব্যমাধুর্ধে মণ্তিত হইয়! 
বিশ্বের মঞ্জরীভাঁব-সীধকগণের প্রতি শতধারে ঝরিয়া পড়িয়াছে ! ধন্য প্রীগোন্বামিপাদগণের করুণ] ! ১১॥ 


“রসপূর্ণ “প্রেমপুর” রক্গালয় সম। স্ত্রধার-রূপে যেই অতি ভাগ্যবান্‌ 
“প্রেমপুর” দশ অস্কে অতি সমাঁদরে । জিহ্বা-রূপ নটিনীকে নাচার বারে বারে ॥ 
বৃন্দাবনে যুগলরত্ব শ্রীরাধা-গোবিন্দ। প্রসাদস্বরূপ তারে দেয় প্রেমীনন্দ ॥৮ ১১ ॥ 


॥ ইতি শ্রীপ্রেমপুরাভিধভোত্রের ভ্ুবামূতকণা ব্যাথ্যা সমাপ্ত ॥ ১০ ॥ 


৮. 
গ্রন্তকর্তঃ প্রার্থন। 


স্ববলসথাধরপল্লব-সমুদিত-যুগ্ধমাধুরীলুক্ধাম্‌। 
রুচিজিত-কাঞ্চনচিত্রাৎ কাঞ্চনচিত্রাং পিকীং বন্দে ॥ ১ ॥ 


অনুবাদ_বিনি সুবলসখ! শ্রীকৃষ্ণের অধরপর্পবে বিকসিত মধুর ও মুগ্ধ-মাধূর্ষে লুব্ধ হইয়াছেন, 
ধাহার অঙ্গের কান্তি স্ুবর্ণ-ঘটিত চিত্রের প্রভাকে পরাজিত করিয়াছে ; পেই বিচিত্র স্বর্ণকোকিলা শ্রী- 
রাধাকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥ 


টাক।_স্তবন সময় এব | অকল্মাদাবিউবন্তং তন্মিথুনং নমস্করোতি ছ্বাভ্যাম্‌। তত্র প্রথমতঃ 
শ্রীরাধিকাং নমতি-ম্থবলেতি । কাঞ্চনখ্যাতাং চিত্রাম্‌ আশ্র্য্য।ং পিকীং কোকিলাম্‌ অর্থাৎ শ্রীরাধিকাং 
বন্দে নমামি। কিন্তুতাং রুচিনা কান্ত জিতং কাঞ্চনঘটিত চিত্রং য়া তাম্‌। পক্ষে কৃষ্ণবর্ণায়াঃ কোকি- 
লায়াঃ কাঞ্চনবর্ণত্বেন চিত্রতা । পুনঃ কিন্ততাং সুবলসখন্ত গ্রীকষ্স্ত যদধরপল্লবং তত্র সমুদিতং প্রকাশমানং 
যন্মধু তেন মুদ্ধী সুন্দরী যা মাধুরী মাধুর্য্যং তত্র লুন্ধাম। পক্ষে স্থুবলসখাধর ইব যত পল্পবম্‌ ইত্যাদি অন্যৎ 
সমানম্‌ ॥ ১ ॥ 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য।_-শ্রীপাঁদ রঘুনাথের চিন্ত-মন যুগলমাধুর্যের শোতে অসীমের দিকে ভাগিয়। 
চলিয়াছে ! শ্রীশ্রীরাধামাধব ষেন শ্রীপাদের অন্তর জুড়িয়া বপিয়াছেন। তীহাদের রূপ, গুণাদ্দির মাধুর্ষ- 
তরঙ্গে চিন্ততরীখানি ডগমগ করিতেছে ! তাহারই রসোদগার এই প্রার্থনার চারিটি শ্লোকে সংক্ষেপতঃ 
প্রকাশ করিতেছেন। প্রথমত; শীকৃষ্ণম1ধুধে লুন্ধা কাঞ্চনপিকী শ্রীরাধার বন্দনা করিতেছেন অপূর্ব ও 
অলৌকিক কাব্/কলা সমাবেশে সামাজিকের চিত্তকে রসক্রোতে ভাসাইয়া। 
শ্রীপাদ স্ফুরণে দেখিতেছেন সম্মুখে একটি মধুর কুঞ্জবন। শ্রীমতী রাধারাণী ছুই তিনটি সথীসঙ্গে 
কুম্থমচয়নরতা | কিস্করীরূপে শ্রীপাদ ছায়ার মত শ্রীমতীর পিছনে । প্রিয়তম শ্যামস্থন্দরের সহিত মিলন- 
কামনাতেই কু্থমচয়ন-ব্যপদেশে শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়।ছেন শ্রীমতী । শ্ঠামস্থুন্দরও গ্রীমতীর অলৌ- 
কিক অঙ্গগন্ধ পাইয়! সবীসহ শ্রীরাধার আগনন বুঝিয়া সেই দিকেই আপসিতেছেন। স্বলসখার ক্কন্ধে 
বামবান্ু বিশ্তাস করিয়। সহাস্তবদনে তাহার সহিত আলাপ করিতে করিতে আসিতেছেন । অধর-মঞ্জ- 
রীতে অসীম স্থবমারাশি প্রকাশিত হইতেছে! সৌন্দধ-মাধূর্ষে দিগন্ত উজলিত ! 
“সিন্দধ্রন্ুন্দরতরাধরমিন্দুকুন্দমন্ৰার-মন্দহসিতছ্যতিদীপিতাংশম্‌। 
বন্তপ্রবা লকুন্থুমপ্রচয় বক্‌৯গুগ্রেবেয়কোজ্জল-মনোহর-কন্থুকঠম্‌॥ 
মন্তভ্রমদ্ভ্রমরজুষ্ট'বিলন্বমীন-সন্তভানক-প্রসবদ|ম-পরিস্কৃতাংশম্‌ । 
হারাবলী-ভগণরাজিঙগীবরোরো-ব্োমস্থলী-ললিতকৌ স্তভভা নুমন্তম্‌ ॥ 





৭২ ৩ ] শ্রী প্রীস্তবাবলী 


শ্রীবংদলক্গণ-নুলক্ষিতমুন্নতাংসমা জান্গুপীন-পরিবৃন্ত-স্থজাত বাভুম্‌ । 
আবন্ধুরোদরমুদারগভীরনাভিং ভূঙ্গাঙ্গনানিকরবঞ্গুল-রোমরাজিম্‌॥” 
( ক্রমদীপিকা-৩।১০-১৯ ) 
“ভ্রীকঝের অধর সিন্দ'র-অপেক্ষাও সুন্দর, চন্দ্রকিরণ” কুন্দপুষ্প ও মন্দারকুম্থম-সদৃশ শুভ্র মন্দহাস্থে 
বদনখানা উজপিত। শঙ্ছের গ্ঠায় কঠদেশ নবপল্পব ও পুষ্পদ্ধারা বিরচিত কষ্ঠাভরণে দীপ্তিমান্‌ | ছুইককন্ধ 
চঞ্চন ও মন্ত ভরমরনিকর-কর্ৃকি সেব্যমান আপাদ-লঘ্বিত সম্ভানক কুম্থমের মালায় স্থশোভিত ! হারাবলী- 
রূপ তারকানিকরশোৌভিত তীহার বিশাল বক্ষোরূপ নভমগুলে তপনের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে মনোহর 


, কৌন্তরভমণি। বক্ষে গ্রীবৎংসচিহ্ছ, স্বন্ধদেশ সমুন্নত, গোলাকার, পুষ্ট ও সুন্দর বাহুযুগল আজান" 


লম্িত। উর ঈষৎ উন্নতানত, নাভিস্থল- প্রশস্ত ও গভীর, তাহাতে রোমাবলী ভ্রমরশ্রেণীর ন্যায় শোভা 
পাইতেছে 1৮ অফুরন্ত স্ুধার আধার শ্রীকৃষ্ণের অধর-দর্শনে স্বভাবতঃই ব্রজবাঁলাগণের লালসার অনস্ত 
তরঙ্গ সমুস্সিত হইয়া উঠে ! সেই ছুরস্ত লালসায় অধরন্ৃধা-বিইনে তাহারা ভিয়মাণ হইয়া পড়েন। 
রাসরগনীতে তাহারা শ্্রীকৃক্চের উপেক্ষাবাণী শ্রবণে বলিয়া ছিলেন__ 
“সিঞ্চাঙ নম্তৃদধরামৃতপুরকেন হাসাবলোককলগী তজ-হাচ্ছয়া গ্িম্‌। 
নো চেয়ং বিরহজা গ্রযপযুক্তদেহ ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং দখে তে ॥৮ 
( ভাঃ ১০।২৯।৩৫) 
“হে কৃষ্ণ ! তোমার সহীসদৃষ্টি ও মধুর গুরলীরবে আমাদের হৃদয়ে যে কামাগ্ি প্র্থলিত হই" 
যাছে, তাহা তোমারই অধরামৃতরসসেচনে নির্বাপিত কর। তাহা না হইলে হে সথে! আমরা তোমার 
বিরহাগ্সিতে দগ্ধ হইয়া তোমার চরণ ধ্যান করিতে করিতে জন্মান্তরেও তোমার চরণসানিধ্যে উপনীত 
হইব ।৮ 


গ্রীক বামহস্ত স্থুবলের স্বন্ধে বিশ্াস করিয়া ডানহস্তে একটি লীলাকমল সঞ্চালন করিতে করিতে 
গ্রীরাধারাণীর প্রতি কটাক্ষ-সঞ্চার করিয়া সহীস্তবদনে স্থুবলের সহিত আলাপ করিতে করিতে আসিতে” 
ছেন। ভ্রীকৃষ্ণের অধর-মঞ্জরীর স্ুষদা-দর্শনে বিচিত্র কাঞ্চনপিকী শ্রীমতী লুব্ধা। বসম্তকালে কোমল 
আখস্্মগ্ররী-দর্শনে যেমন পিকী বা কোকিলা! প্রলুব্ধ হইয়া! থাকে, তদ্রুপ চিত্র বাঁ আশ্চর্য কাঞ্চন-কোকিলা- 
গ্রীরাধ। শ্রীকের অধর-মগ্জুরীর অফুরন্ত সুষমা দর্শনে নিরতিশয় প্রলুব্ধ হইয়। পড়িয়াছেন। দেহবল্লরীতে 
কত শত ভাবকুন্থমের বিকাশ । শ্রীঅঙ্গ হইতে ন্বর্ণকাস্তিধার৷ সমুৎসারিত হইতেছে। অবহিথ্া ব1 
ভাবগোপনের জন্ত প্ীমতী সথীগণের সঙ্গে নানাকথা আলাপ করিতেছেন । কোক্চিলকষ্ঠনিন্দি শ্রীমতীর 
কঠম্বরের মাধূর্ষে প্রলুব্ধ প্রীপাদ তাহাকে হ্বর্ণপিকীরূপে অনুভব করিয়াছেন । ভরীকৃষ্দর্শনে শ্রীমতীর দেহে 





* কোকিলা কৃষ্ণবর্ণ-ই হইয়া থাঁকে। ্ত্রীরাধা কাঞ্চনবর্ণ! কৌকিল! বলিয়া চিত্র বা আশ্চর্য 
কোকিল।। 


নী বলল ইত নিশান নি” ক: প্রকা 1111 
॥ 





রন্থকর্তৃও প্রার্থনা ] [ ৯২১ 


রষ্রবিজাধরবিম্বীফলরসপানোৎকমভভুতং ভ্রমরম্। 
ধৃতশিখিপিগ্ুকচুলং গীতদ্রকুলৎ চির নৌমি ॥ ২ ॥ 


অনুবাদ _িনি বৃষভান্ুনন্দিশী ভ্রীরাধার অধররূপ বিম্বফলের রসাস্বাদনে সমুতস্থক সেই অদ্ভূত 
ভ্রমর শিখিপিঞ্রমৌলি গীতান্বর শ্ীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ২। 


টীক।_-ততঃ শ্রীকৃষ্ণ নমতি--বৃষরবিজেতি | বৃষ রবিজাধর-বিশ্বীফল-রসপানোৎকম্ভূতং ভ্রমরং 
নৌমি স্তৌোমি। বৃষরবি বূ্ষভানুস্তক্মাজ্জাতা যা রাধিকা তস্ত। যোইধরঃ স এব বিন্বীফলম্‌ আরক্তফল- 
বিশেষং তত্র যো রসম্তপ্ত পানায় উৎকং সাভিলাষমিত্যর্থঃ | ভ্রমরস্ত ফলে রসপানাপ্রসিদ্ধেরভুতত্মম্‌। 
ধুতেতি ধৃতা পিষ্কেন মযুরপুচ্ছেন সহিতা চুলা চূড়া যেনেত্যর্থ। পুনঃ কিম্ত,তং গীতে ছুকৃলে যস্ত তং 
পরাদীর্ঘ,দশবদ্ধে-না পি ভ্রমরস্তযাস্ভ,তত্বং তন্ত, স্পষ্টমেব ॥ ২॥ 

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্য/_কি চমৎকার শ্রীপাদ রঘুনাথের যুগলমাধূর্য-রসাস্বাদনের পরিপাটি ! যে 
মাধুরী মহাভাবাখ্য প্রেমবিভাবিত নয়নে যৎকিঞ্চিৎ দৃশ্য বা আস্মাছ্য স্বপ্রকাশ সেই যুগলমাধুরী অফুরন্ত 
সম! লইয়া শ্রীপাদের অন্তরে বাহিরে স্বয়ং ক্ফুরিত হইতেছেন। এই অবস্থা যে কি আনন্দময় তাহা! কে 
বলিতে পারে? পূর্বশ্লোকে শ্রীপাদ যে লীলার ভিতরে তাহার পরমাতীষ্ট্রীরাধারাণীকে কাঞ্চনপিকীরূপে 
অনুভব করিয়াছেন, এই শ্লোকে সেই লীলাতেই শ্রীকুষ্ণকে অদ্ভুত ভ্রমররূপে অনুভব করিতেছেন । 


বিবিধ ভাবালঙ্কারে ভূষিতা অদ্ভূত মাধূর্যবতী শ্রীরাধার দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ যস্ত্রিতের বা ন্ত্মুদ্ধের 

ন্তায় শ্রীরাধার সমীপে উপনীত হইয়াছেন। প্রীপাদ রঘুনাথ কিস্করীরূপে শ্ত্রীরাধার নিকটে 
অবস্থান-করত শ্রীরচের অন্তরের অভিলাষ সবই বুঝিতেছেন। ্রীরাধার অধর-বিশ্বফলের 
রসাম্বাদনে তিনি সমূত্থক। ওৎন্ুক্য তাহার নয়নে বদনে অভিব্যক্ত ! তাহার অন্তরের অখগুপ্রেমই 
যেন শ্রীমতীর অধরবিম্বরূপে বাহিরে প্রকাশিত । তাই প্রেমরসান্বাদনলোলুপ শ্রীকৃষ্ণের তাহাতে এতাদৃশ 
লোভ ! মহাজন বলিয়াছেন__ 

“বন্ধোহ্থরেজীবতয়াস্ত তন্তা প্রেম্ণো বহিহিম্বতয়া তথাস্ত। 

রাধাধরোষ্ঠাবিতি বন্ধুজীববিষ্ো স্বরং তন্হি সাম্যমাভ্যাম্‌।» (গ্োঃ লীঃ ১১1৭৮) 








সহসা জাড্যভাবের উদয় হইয়াছে। চিত্রলেখার স্কায় দাড়াইয়া আছেন । দেখিলে মনে হয় কোন নিপুণ 


শিল্পী আকাশপটে নুবর্ণের একটি মনোহর চিত্র আকিয়া রাখিয়াছে! প্রীপাদ রূপাবিষ্টরশীয় সেই 
আশ্চধ কাঞ্চন-কোকিলার বন্দনা করিতেছেন-_- 


স্বিবলের সখা কৃষ্ণ-অধর-পল্লব | যাহার মাধুর্যরাশি নিত্য নব নব ॥ 


পে অধর দরণনে মুগ্ধ গৌরাঙ্গিণী। কৃষ্ণকেলি আরাধিকা রাধা-চঠাকুরাণী। 


কাঞ্চন-কোকিলা সেই সোণার প্রতিমা । রাধা-পাদপদ্ন নিত্য করিয়ে বন্দন] ॥৮ ১ ॥ 
২ 














৯২২ ] [ শ্রীন্রীন্তবাবলী 


জিতঃ সূথাৎ ্তর্ধশসা! মমেতি গর্কৎ ঘুধা। মা বহু গোষ্ঠবীর | 
তবারিনারী-নয়নাম্ুপালী জিগায় তাত প্রসভং ঘতোহস্ত ॥ ৩ ॥ 
অনুবাদ_-হে গোষ্ঠবীর শ্রীকৃষ্ণ ! “আমার কীত্িনিচয় চন্দ্রকেও জয় করিয়াছে*__এটপ্রকীর বৃখ! 
গর্ভার আর বহন করিও না। যেহেতু তোমার অরি-রমণীগণের অবিচ্ছিন্ন শোকাশ্রুধারা চন্দ্রের জনক 
সমুদ্রকেও জয় করিয়ীছে ॥ ৩ ॥ 


চীকা-_তদ্যুব-মিথুনবিভাবানন্দিত-হাদয়ো! ব্যাজস্তত্যা শ্রীকফং স্তোতি-_জিত ইতি। হে 
গোরষ্ঠবীর ! মম যশসা তিনি, ইতি মুধা মিথ্যা! গর্ধমহঙ্কারং মা বহ তত্র কারণমাহ। যত্ত- 
স্তবারি-নারীনয়নান্থুপালী ত্র অস্ত সুধাংশোঃ পিতরং সমুদ্রং প্রস 5ং হঠাৎ জিগায় জিতবতী । অরয়ঃ 
শত্রবস্তেষাং য! নীর্ধ্যান্তাসাং যা নয়নজলশ্রেমীতার্থঃ | ত্বন্মারিত শক্রুত্ত্রীণাং শোকাশ্রভিঃ স্ব প্রাচুধোণ 
সমুদ্রস্তিরস্কৃত ইতি বাজস্তুতালঙ্ক!রেণ উদান্তালঙ্কারো ব্যঞ্জিতঃ উতদে তী স্পন্টো ॥ ৩ ॥ 

স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য।-_ল্ীপাদের স্ফুরণধারা একভাবেই চলিয়াছে। লীলারসে চিন্তটি ভুবিয়া 
আছে। নয়ন-সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে লীলার কত শত মধুময়ী ছবি! মিলন-বাঁসনাঁয় অধীর শ্রীযুগলকে 





“বন্ধুবর শ্রীকৃষ্ণের জীবনস্বরূপ বলিয়া শ্ীরাধার অধরের বন্ুলীবতা এবং শ্রীকষ্ণপ্রেমের প্রতিবিন্ব- 
স্বরূপ বলিয়া শ্রীরাধার ওষ্টের বিশ্বতা প্রকাশ পাইতেছে। অতএব শ্রীরাধার অধরোষ্টই প্রকৃত বন্ধুগগীৰ 
ও বিন্ব, জগতের বন্ধুীবকুব্ম ও বিশ্বফলের সহিত তাই তাহার কোন তুলনাই হইতে পারে না।” দুধাতুর 
ভূঙ্গ যেমন কুন্থুমের মধুপানের নিমিন্ত লোলুপ হইয়া থাকে, তত্রুপ শ্রীরাধার অধর'বিশ্বের আন্মদনে 
প্রীকৃষ্ণভৃঙ্গের লোভ জাত হইয়াছে । ভূঙ্গ ফুলের মকরন্দই আস্বাদন করিয়া থাকে, তাহার ফলের রস” 
স্বদনের শক্তি নাই ; কিন্তু শ্রীকুষ্তৃক্গ শ্রীরাধার অধরবিম্ফলের রসাম্বাদনে লোলুপ বলিয়া তাহাকে 
“অদ্ভুত ভ্রমর বলা হইয়াছে ! এই "শ্লীকে 

শ্রীপা শ্রীকুষ্ণকে শিখিপিষ্কমৌলি ও গীতান্বরধারিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন । 'শিখিপিগ্থমৌলি? 
বলিরা বিলাসের স্গনা কর। হইয়াছে । “মদশিখিপিঞুলাঞ্থিতমনোজ্ঞকচপ্রচযম্‌ ৮ (শ্রীকৃষ্ঞকর্ণা মৃতম্‌ ) 
প্ধাহার কেশকলাপ মদমন্ত মযুরপুচ্ছে লাঞ্ছিত হইয়া সাতিশয় শোভা! বিস্তার করিতেছে ।” নব্ঘনকান্তি 
প্রীকফ্চের দর্শনে যে সব মঘুর আনন্দনন্ত হইয়া বিপুল বৃতা করিতে থাকে, তাহাদের স্থলিত পুচ্ছ কেশপাশ 
ভূষিত করায় ব্রজন্থন্দরীগণের নিকট শ্রীকুষ্ণেরও অনঙ্গ-মদ-মন্ততা সুচিত হয়। গ্রীরাধারানীর বর্ণপাম্্যে 
শ্রীকৃষ্ণ লীতাঞ্গর পরিধান করেন, ইহাতে তীহার প্রিয়াজীর প্রেমবশ্তা চিত হইয়া থাকে। ন্বরূপাবিষ্ট 
শ্রীপাদ বলিতেছেন--“এইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আমি সতত প্রণাম করি !” 

“বৃষভান্ব-নন্দিনী শ্রীরাধার অধর । বিশ্বফল-সমতুল আরক্ত সুন্দর ॥ 
আঘ্বাদনে মধুশৃর রস বিশ্বাধর | সর্ববদ। উৎস্থুক$ঠষিনি মন্ত মধুকর ॥ 
সেই শিখিপিগ্ুমে'লী গীতাম্বর হরি। পুনঃ পুনঃ পাঁদ্রপদ্ষে নমস্কীর করি ॥” ২॥ 


সা 





্রন্থকর্তঃ প্রার্থনা ] [ ৯২৩ 


কুপ্তে কুপ্ডে পশুপবনিতাবাহিনীভিঃ সমস্তাৎ 

স্বৈরং কৃ কুনুমনুষো রাজাচচ্চাং করোতু। 
এত প্রার্থ্যৎ সখি মম যথা চিত্তহারী স ধূর্ত 

বদ্ধং চেতস্তাজতি কিমু বা প্রাণমোষৎ করোতি ॥ ৪ ॥ 








নিকটবন্তি একটি গোপনকুঞ্জে মিলিত করিয়াছেন সখীগণ | নিবিড় যুগল-বিলাস। কুঞ্জরন্্রে নয়ন দিয়া 
শ্রীপাদ কিস্করীরূপে আস্বাদন করিয়াছেন অপূর্ব যুগল বিসাসমাধুরী। লীলাবসানে যুগল কুপ্ধ হইতে 
নিষ্কাস্ত হইরা কুগুপ্রাগণে একটি রত্ববেদিকায় উপবেশন করিয়াছেন । সখীগণসঙ্গে নানাবিধ হাস্-পরি- 
হাসরস উচ্ছুসিত হইয়া উঠিতেছে! শ্রীপাদ কিস্করীরূপে বীজনাদ্দি সেবা করিতে করিতেই সসথী যুগলের 
পরিহাসরসমাধুরী আস্বদন করিতেছেন । বিবিধ পরিহাসের মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে সখীসমাজে শ্রীকৃষ্ণ আপ- 
নার শ্লাঘ! প্রকাশ করিতে গিয়। বলিয়াছেন _সখীগণ ! আমার অনল যশোরাশি চন্দ্রের শুভ্রতাকেও 
জয় করিয়। সর্বত্র বিস্তৃত রহিয়াছে ।* শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণে জ্রীরাধারাণী নয়ন-ইঙ্গিতে ব্যাঁজস্ততিদ্বারা 
শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তির প্রত্যুত্তর দেওয়ার জন্য কিক্করীরূপে বীজনরত শ্রীপাদকে আদেশ করিয়াছেন । 
কিস্করী বলিতেছেন__“হে গোষ্ঠবীর শ্রীকষ্ণ! তোমার অনল যশোরাশি চন্দ্রকে জয় করিয়াছে, এইরূপ 
বৃথ। গর্বভার বহন করিও না। কারণ তোমার শত্রু স্ত্রীগণের নয়নের অবিচ্ছিন্ন শোকাশ্রুধার। চন্দ্রের পিত। 
সমুদ্রকেও জয় করিয়াছে ।? ইহাই ব্যাজস্ততি। নিন্দাছলে মহিমাপ্রকাঁশ অর্থাৎ তুমি এতই শক্রনিধন 
করিয়াছ যে, তাহাদের রমণীগণের শোকাশ্রুনীরে চন্দ্র যাহ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সমুদ্রেরও 
পরাভব হইয়াছে । নয়নাশ্রু লবণাক্ত, সমুদ্রের জলও লবণাক্ত । তাই মনে হয় তাহাদের অশ্রুতেই 
সমুদ্রের স্যষ্টি হইয়াছে ইহাই ব্যঞ্জনা । সখীর কক্ষায় থাকিয়াই কিস্করী। তাই পরিহাসরসেগ কোন 
সক্কৌচ নাই । কিন্করীর কথা শ্রবণে সথীসহ শ্রীমতী হাসিতেছেন । 

প্রশ্ন হইতে পারে _“এতাদৃশ মাধুর্ষময় লীলায় কি এই প্রকার এখর্বসংঘটিত ব্যাঁজস্ত্রতি রসাবহ 
হইতে পারে? এই জাতীয় শঙ্কা নিরসনের জন্যই 'গোষ্ঠকীর* বলিয়া সম্বোধন কর! হইয়াছে। গোষ্ঠে 
বা ব্রজে গ্রীকৃঞ্ণ যে সকল অন্তুরাদ্রি নিধন করিয়াছেন, তাহা সব মাধূর্যময় গোষ্ঠবিহারের মধ্যেই সম্পন্ন 
হইয়াছে । তাহাতে মাধুর্ষ-ভাবসম্পন্ন ব্রলবাসিগণের অন্তরে কিছুমাত্র এম্বরবজ্ঞানের লেশও জন্মায় নাই। 
তাহাদের প্রেমের ধারণায় শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে নারায়ণীশক্তি বিকাশপ্রাপ্ত হইয়! অস্থরমারণাদি কার্য সম্পন্ন 
করিয়া থাঁকে। ইহা কোমলদেহ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা কখনই সন্তবপর নহে । কিন্তু বিরহে প্রাণরক্ষার 
নিমিত্ত এবং পরিহাসার্দিকীলে কখনও কখনও ইহা শ্রীকৃষ্ণের কার্ধ বলিয়া! ইহারা মুখে বলিয়1 থাকেন মাত্র । 
বস্তুতঃ ইহাতে তীহাদের মাধূর্যজ্ঞানের কোনরূপ হানি হয় না। 

চিন্দ্রকে করিল জয় মোর যশৌরাশি” | মিথ্যা গর্ব্ব করিওন] “গোষ্ঠবীর” শশী। 
তব অরি-নারী-নেত্রে যেই ধারা বয়। চন্দ্র-পিতা সমুদ্রকে করিয়াছে জয় 1৮ ৩ ॥ 
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অনুবাদ__হে সখি ! গোঁপবালারূপ সৈম্ভগণসহ স্বেচ্ছাবিহারী শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জে কুগ্ডে মদনরাজের 
রাজ্যবিষয়ক চর্চা করেন করুন, কিন্তু আমার এই প্রার্থনা যে চিন্তহারী সেই ধূর্ত তাহাতে বদ্ধচিন্ত 
আমায় যদি ত্যাগ করেন, তাহা হইলে যেন আমার প্রাণকেই হরণ করেন, কারণ তাহার বিরহ অতি 
ছুধিসহ ॥ ৪ ॥ 


টীকা__শ্ান্ুভব তদ্যুগলসেবন সাক্ষাদন্থুভবে কাল-বিলম্বাসহমানঃ স্বাতিদৈন্তেন প্রাধিত বিশেষং 
নিবেদয়তি-_কুঞ্জে ইতি ৷ সথীতি স্বসঙ্গিনাং কস্তাপি সম্বোধনং ততঃ সখে ইতুঃক্তে আত্মনোহতিকাতর্ষে)ণ 
সথীতি প্রয়োগঃ ৷ হে সখি! স ধূর্ত; কৃষ্ণঃ কুঞ্জে কুঞ্জে পশুপবনিতাবাহিনীভির্গোপন্ত্রীসেনাভিঃ সহ 
কুন্ুমধনুষঃ রাজ্যচর্চাং স্বৈর যথাস্তাভ্তধা করোতু কিন্তু এভৎ প্রার্থ্যং কিং তন্তত্রাহ। চিন্তহারী স মম বন্ধং 
চেতে। যথা ত্যজতি কিমু বা মম প্রাণমোধং প্রাণনাশং যথা করোতি তথা বিহরত্বিতি। অলভ্াবস্তুপ্রতি 
চিত্তোৎকা কেবলং ছুঃখবহেতি। ছুঃখজীবিতাত্ত, মরণমেব শ্রেয় ইতি চ দৈন্য পরাকাষ্ঠেতি ধ্বনিঃ । 
কিস্তিতি নযনপদতা তু বিষাদোক্তৌ দৌষতাং ন বহতি ॥ ৪ | 


স্তবামৃতকণা ব্যাখ্য।-_শ্রীপাদের স্ফ.তির বিরাম হয় নাই। স্ফতির দেবতা তাহার চিত্তে যেন 
আসন পাতিয়া বসিয়াছেন। অসীম আকাজ্ায় হাদয়সিন্ধৃতে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে কত শত ভাব- 
তরঙ্গ । সাধকের সাধন-জীবনেও একটু আধটু অনুভূতি আসা চাই। অন্ুুভবই আশার আলোক । 
ইঞ্টদেব ক্রমশঃ উত্তম অনুভূতি দিয়া সাধকের চিন্ত মনকে ভাবরাজ্যে টানিয়া নেন। ভক্তের হৃদয়াকাশে 
আশা-নিরাশীর মেঘের কোলে শ্রীভগবান্‌ ক্ষণপ্রভার হ্যায় ক্ষণকালের জন্ ক্ষুরিত হইয়া থাকেন । সেই 
্বংতিজনিত আনন্দে অসীম ছুঃখও ভক্তের সুখের হইয়া থাকে । দর্শনাকাজ্। ক্রমশঃ বধিত হইতে থাকে। 
তখন মনে হয়, চিরবিরহের আধার ছিল ভাল, এখন ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক আলোক নে আধার আরও 
নিব্ডিতম করিয়া তুলিল ! তখন একাকী নির্জনে প্রিয়তমের ধ্যানই ভক্তের জীবাতু হইয়া থাকে । 
ক্রমশঃ নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার ম্যায় ধ্যানপ্রবাহ উপস্থিত হয়। কখনো! বা প্রিয়তমের জন্ত চিন্ত এতই 
চঞ্চল হয় যে, তাহ।র ধ্যানও যেন অসম্ভব হইব উঠে । আর কিছুই ভ।ল লাগে না। বিশ্ব শুন্ত শুহ্ট মনে 
হয়। যিনি ভক্তের বিরহী-জীবনে আদি, অন্ত ও মধ্যে গভীরভাবে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া! তাহাদের চিন্তকে 
সর্বতোভাবে নিজের দিকে টানিয়া নেন তিনিই তখন ভক্তের একমাত্র স্পৃহণীয় হইয়া থকেন। ভাব" 
রাজ্যের ইহা একটি বিশেষ আকাঙ্িকিত স্তর | 


শ্রীপাদ ক্ষতির মধ্যে সখীসমাজে শ্রীরাধারাণীর ইঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণকে ব্যাজস্তরতিতে পরিহাস করি- 
য়াছেন। ক্রমশঃ শ্রীরাধার অন্যান্য সীগণ এবং অপরাপর গোগীগণও আসিয়া মিলিয়াছেন। কুঞ্জ হইতে 
ুপ্গান্তরে তাহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ অদ্ভূত বিহার চলিতেছে । বিহারের মাধুর্ষে কিস্করীর চিন্ত- 
মন সমাকৃষ্ট ! ইহাই যেন বিস্করীরূপা গ্রীপাদের জীবাতু বলিয়৷ মনে হইতেছে। তখন তাহার সমপ্রাণ। 
এক সথীর নিকটে প্রাণের কথা বলিতেছেন_-দেখ সখি! ন্বতন্ত্লীল শ্রীকৃষ্ণ কেমন গোপবধুরূপ সৈম্তাগণ- 
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সহ কুপ্জে কুঞ্জে মদনরাঁজের রাজাবিষয়ক আলোচনা করিয়া বেড়াইতেছেন। বুন্দাবনে প্রাকৃত মদনের 
অবস্থান নাই। এখানে শ্রীকৃষ্ষই অপ্রাকৃত নবীনমপ্দন। গোপবধূগণ মহাভাবের ছবি। তাহাদের 
সহিত সাক্ষাৎ শুঙ্গার শ্রীকৃষ্ণের মহাতত্বময় বিহারমাধুরী ভাগবত পরমহংসগণের ধ্যানধ্যেয়-বস্ত এবং সাধ্য- 
সাধনার চরম আকাজি্ত সম্পদ্‌। গোপবধূগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিলাস ভক্ত ও ভগবানের পরমরহস্- 
ময় মিলনমাধুরী-ব্যতীত আর কিছুই নহে । মধুররসাশ্রয়ী ভক্তের চিন্তমন এই মাধুর্যাস্বাদনের স্রোতে যে 
কোথায় ভাসিয়া যাঁয়, তাহা এই রসের সংস্কার-সম্পন্ন ভক্তই কিঞ্চিৎ অন্ুভব করিতে পারেন । ইহার ন্যায় 
লোভনীয় সম্পন্‌ অধ্যাত্বরাঁজ্যে আর কিছুই নাই । 


শ্রীপাদ মহাভাবরাজ্যে। শ্রীরাধাদি ব্রজন্ুন্দরীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিহারমাধূর্ষে প্রলুব্ধ হইয়া 
কিস্করীরূপে সমপ্রাণা সখীর নিকট বলিহেছেন__“সখি ! যদ্দি এই চিন্তহারী হরি আমায় ত্যাগ করেন, 
তবে তিনি যেন কৃপা করিয়া আমার প্রাণই হরণ করেন-_তাহার শ্্রীচরণে আমার এই প্রার্থনা । কারণ 
এই লীলা রস ধাহারা একবার আস্বাদন করিয়াছেন, ইহার বিরহে তাহাদের প্রাণে ষেকি কষ্ট বা ছুঃখ 
হয়, তাহা কাহারো ধারণা-গোচর হইতে পারে না। গোপীসহ গোগীনাথের বিরহ অতি ছুধিসহ। ইহা 
ভোগ করিবার পূর্বেই ষেন প্রাণবিয়োগ হয়-_শ্রীহরির নিকট ইহাই প্রার্থনা করি।+ প্রশ্ন হইতে পারে, 
তিনি করুণাময়, তিনি আপনাকে তাণগ করিবেন এইরূপ অসঙ্গত আশঙ্কা আপনাঁর মনে কিরূপে জাগিল ? 
তাই বলিয়াছেন_-তিনি যে ধূর্ত ধূর্ততাবশতঃ যদি কখনে। ত্যাগ করেন, তখন যেন এই সেই হরি এই দেহ 
হইতে প্রাণকে হরণ করেন। প্রার্থনাটি শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইলেও গ্রীরাধাপাদপদ্নিষ্ঠ শ্রীপাদের যুগল- 
মাধুরী আ্মাদনের নিমিন্তই এতাদৃশ লোভ জানিতে হইবে । 


€€ 


কুঞ্জে কুঞ্জে শ্রীগোবিন্দ গোগীসেনা-সঙ্গে | 
স্বচ্ছন্দ বিহার করু স্মর-কেলি রঙ্গে ॥ 
স্বেচ্ছাময় হরিপদে এ মোর প্রার্থনা । 
ওগো সখি ! তোরে কহি মরম-বেদনা ॥ 
তাতে বদ্ধ হিয়া মোরে যদ্দি ছাড়ি যায়| 
তার পূর্বে প্রাণ যেন হরে করুণাঁয় ॥” ৪ ॥ 


॥ ইতি গ্রন্থকর্তার প্রার্থনার স্তবামৃতকণা ব্যাথ্যা সমাপ্ত ॥ ১১ ॥ 








(41 
আথ স্বনিয়মদছ্গশকম 


প্রীগৌরাঙ্গায় নমঃ 


গুরৌ মন্ত্রে নায়ি প্রভুবর-শচীগর্ভজ-পদে 

স্বরূপে শ্রীরূপে গণযুজি তদীয়-প্রথমজে । 
গিরীন্দ্রে গান্ধর্বাসরসি মধুপুর্ধ্যাং ব্রজবনে 

ব্রজে ভক্তে গোষ্ঠালয়িষু পরমাভাৎ মম রিও ॥ ১ ॥ 


অনুবাদ _শ্রীগুরুদেকে, ইষ্টমন্ত্রে, শ্রীহরিনামে, শ্রীগৌরাঙ্গ মহা প্রভুর শ্রীপাদপদ্সে, প্রীহ্ঘরূপ গোন্বা- 
মিতে, প্রীবূপগোস্বামিতে, স্বগণশ্রেষ্ঠ ্রীরূপা গ্রজ শ্রীননাতন গোম্বামিতে, গিরিরাজ-গোবর্ধনে, শ্রীশ্রীরাধা- 
কুণ্ডে, মথুরাপুরীতে শ্্রীবৃন্দাবনে, গোষ্টে, ভক্তে, ব্রজবাসিজনে আমার পরমান্থুরাগ নিয়ত বর্ধিত 
হউক ১ ॥ 


টীকা স্বভজন-নিয়মন্ত সর্ববান্এাগা নুগীয়মার্গান্তঃপাতিনে! ভক্তজনান্‌ প্রত্যুপদিশতি_ গুরাবি- 
তাদি পদ্যদ্ণকেন । তত্র গুরাবিতি। গুবর্বাদিষু পরং নিযোজিতা! যদ! পরম! মহতী মম রতিরস্ত ভবতু। 
পরং নিয়োগে তিতিক্ষায়ামিতি মেদিনী | তদীয় প্রথমে শ্রীরপন্ত প্রথমজে শ্রীসনাতনে ! গিরীন্দে 
গোবর্ধনে ৷ গান্ববর্বাসরসি ভ্রীরাধাকুণ্ডে ৷ মনঃশিক্ষাদৈকাদশে গৃহীতানামপি খুর্ববাদীনামত্র পুনরুক্তি- 
স্তত্র তত্র রতেদূর্টতমীবশ্টকতা। স্থচনার্থা। এতেন শ্রীরাধাকুষ্ন্ত্র বৈধিবৃদ্ধা হেয়তয়োপেক্ষিতানামাধু- 
নিকানাং স্বগণ-মুখ্যানাং শ্রীধুত দাসগোস্বামিপাঁদানাং শিক্ষিতাকরণে ন্বতন্ত্রাভিলবিতত্বেন মহছুচ্ছ্খলতা 
স্বব্যাক্তেতি। নু গুরাবিত্যাগ্েক বচনাস্তঃপাঁতিনো গোষ্ঠীলঘিঘি হস্ত বুবচনীন্তঃ প্রয়োগে বচন-ক্রমভজ- 
দৌষঃ স্তাৎ। উচাতে। যত্রোৌচিত্য মর্ধ্যাদয়া ভগ্রক্রমরূগেশ শব্দঃ প্রযুজ্যতে তত্র ন দদাষঃ। তথা 
আনৌচিত্যাদৃতেনান্যপ্সভঙগস্ত কারণনিতি অত্রহু গোষ্ঠালয়িবিতি বহুবচনেন গোষ্টসথ যাবদ্যক্তিযু রতেরৌ- 
চিত্যং বিবঞ্ষিতমিতি ন দোষ? ॥ ১ ॥ 

স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য।-_প্রীমৎ রঘুনাঁধদাস গোম্বামিপাঁদ পাঁধকীবেশে পরমদৈগ্তভরে নিজেকে 
অজাঁতরতি সাধারণ সাঁধকজ্কানে এই স্বশিয়ম-দশকম্তবে স্থীয় ভজননিষ্ঠামুলক দশটি নিয়মপাঁলনের দৃঢ় 
সংকল্প গ্রহণ করিতেছেন । ভজননিষ্ঠ সাধকগণের পক্ষে প্রেমসিদ্ধির নিমিত্ত স্বীয় ভজনের নিয়মগ্ডলি দৃঢ়" 
তাঁর সহিত পালন করা কর্তব্য। প্রঘুনাথের নিয়ম যেন পাধাণের রেখা |” ( টৈঃ চঃ)। শ্রীরঘুনাথের 
ভজননিয়মাবলী প্রস্তর-ক্ষোদ্রিত লেখ্যের ন্যায় অবিলোপ্য। ধাহারা ভাবরাজ্যে বিচরণশীল। সে সকল 
মহানুভাবের পক্ষে যদিও ভজননিয়মপাঁলনের কোন বাধ্যতা থাকে না। কারণ ভাবের প্রবাহে ভাসিয়! 


স্বনিয়মদশকম্‌ | [ ৯২৭ 


অনেক সময় হয়ত বাহ্ান্ুসন্ধানের অভীঁবপ্রযুক্ত বাহ্যনিয়মে নিষ্ঠা রক্ষা করা তাহাদের পক্ষে অসম্তব বা 
কঠিন হইয়া পড়ে ; তবু মহাজনগণের আদর্শ-ভজন-নিয়মে জ্ঞানতঃ কোনপ্রকার শৈথিল্য দৃষ্ট হয় নাঁ। 
নামাচার্য গ্রীল হরিদাস ঠাকুর বৃদ্ধবয়সে ভ্রীহরিনাম জপের নিয়ম অপূর্ণ হওয়ায় নিধিপ্র হইয়! শ্রীমন্মহা প্রভুর 
শ্রীচরণে প্রার্থনাকরত শ্বেচ্ছায় অন্তর্ধানলীলা! অঙ্গীকার করিয়াছিলেন । শ্রীল রঘুনীথের নিয়মপাঁলনের 
দু তা-সন্বন্ধে শ্রীতক্তিরত্বাকর গ্রন্থে ষষ্ঠতর্গে লিখিত আছে_ 
“অতি ক্ষীণ শরীর দুর্বল ক্ষণে ক্ষণে । 
করয়ে ভক্ষণ কিছু ছুই চারি দিনে | 
যগ্পিও শুক্ষদেহ বাতাসে হালয়। 
তথাপি নির্ধবন্ধক্রিয়া সব সমাধয় ॥ 
ভূমে পড়ি প্রণনি উঠিতে নাহি পারে । 
ইথে যে নিষেধে কিছু না কহয়ে তারে ॥ 
অনুকূল হৈলে প্রশংসয় বারবার । 
দেখিয়! সাঁধনাগ্রহ দেবেও চমৎকার ॥৮ 
এই স্তবে শ্রীল রঘুনাথ ভজনের যে দশটি নিয়ম বা সংকল্প গ্রহণ করিতেছেন, গৌড়ীয় বৈষ্ব-সাধক- 
গণের এগুলি গ্রবতারার ন্তায় ভজনের আদর্শ লক্ষ্যস্থান। এই প্রথমস্জোকে শ্রীপাদ ধাহাদের শ্রীরণে সম- 
ধিক রতি বা অনুরাগ কামনা করিতেছেন, ইতিপূর্বে মনঃশিক্ষা-স্তবেও প্রথমে তীহাদের প্রতি রতিমতি 
কামনা করিয়াছেন । পুনরায় এই স্বনিয়মদণকের প্রথমে তাহাদের চরণে রতি কামনা করিয়1 প্রেমলীভের 
পথে ইহাদের প্রতি অনুরাগ যে অপরিহাধ, তাহাই দৃটভাবে স্চন1 করিয়াছেন । 
প্রথমতঃ শ্রীপাদ প্রীগ্ঘরু5রণে অনুরাগ কাঁধনা করিতেছেন । শ্রীমৎ রূপগোত্বামিপাদ শ্রীভক্ভি- 
রসামৃতসিদ্ধ গ্রন্থে ভক্তির চতুঃযষ্টি অঙ্গ নিরূপণে শ্রীগুরুপা দাশ্রয়, প্রীভগবন্ন্ত্র গ্রহণপূর্বক শ্রীগুরুর নিকট 
হইতে ভজনশিক্ষা এবং বিশ্বাস সহকারে শ্রীগুরুর সেবা এই তিনটি ভক্তির অঙ্গকে ভক্তিমন্দিরে প্রবেশের 
ছ[র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন--“গুরুপাদশ্রযস্তম্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষািশিক্ষণম্‌। বিশ্রপ্তেণ গুরোঃ সেবা” বিশ্র্ত 
বা দৃঁবিশ্বস সহকারে প্রীগুরুপাদপদ্মের ধেবাদারা ব। তাহার শ্রীচরণে অন্ুরাগমরী ভক্তির ছারা শ্বীগুরু- 
তত্বের প্রদন্নতা বিধান করিতে হইবে । শ্রীগুরুর প্রসন্নতা-ব্যতীত ভগবন্ভজন কোন প্রকারেই স্থসিদ্ধ 
হইতে পারে না, ইহা সর্বশাস্ত্রের অবিসম্বা্দিত সিদ্ধান্ত । “তৎপ্রসাদো হি মূলম্‌” (শ্রীজীব ) ভজন- 
সাঁধনের মুলেই রহিয়াছে শ্রীগুরুর প্রসন্নতা। “বাহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া বাই, কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় 
যাহা হনে ।” ( প্রেমভক্তিচন্ড্রিকা )। শ্রীগুরু-প্রসন্নভার আনুসঙ্গিক ফলে সংসাঁর নাশ এবং মুখ্য ফলে 
প্রীকৃষ্ণচরণ-প্রাপ্ত হইয়া সাধক সর্বতোভাবে ধন্য বা কৃতার্থ হইয়া থাঁকেন। তরলজল ষেমন জমাট বাঁধিয়। 
বরফের আকৃতি ধারণ-করত অধিকতর শৈত্যার্দি গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে, তদ্রুপ অপারকরুণা-পারাবার 
প্রীভগবাঁনের করুণাই যেন ঘনীভূত হইয়া মুতি পরিগ্রহকরত ্রীগুরুরূপে বিশ্বে আবিভুতি হন। তাই 








৯২৮ 1] । শ্রীন্রীস্তবাবলী 


শ্্ীগুরুচরণে রতি বা অনুরাঁগের ফলেই সাধকের প্রেমসিদ্ধি, প্রীকষ্ণসেবা-প্রাপ্তি ইত্যাদি সকলপ্রকাঁর 
অর্ভিলাব সহজেই পূর্ণ বা স্থুসিদ্ধ হইয়া থাকে । 'শ্রীগুরুচরণে রতি, সেই সে উত্তমাগতি, যে প্রপাদে পুরে 
সবর্ব আশ1।” ( প্রেমভক্তিচক্ড্রিকা )। 


অতঃপর ইষ্টমন্ত্রে শ্রীপাদ রতি বা অনুরাগ কামন1 করিতেছেন । শ্রীগুরুপাঁদপদ্ম হইতে দীক্ষা- 
লব্ধ যে মন্ত্র তাহাই ইষ্টমন্ত্র। “যে! মন্ত্র স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো৷ গুক্কঃ স হরিঃ স্বয়ম্” € বামনকল্প )। মন্ত্র 
গুরু ও হরি স্বরূপতঃ ভিন্নতত্ব নহেন অর্থাৎ গ্রীগুরুতে এবং ইষ্টমন্ত্রে ও শ্রীহরিতে কোন ভেদ নাই । স্থতরাং 
প্রীকৃষ্ণভজন করিতে হইলে সদ্গুরুর নিকট হইতেই মন্ত্রদীক্ষা। গ্রহণ করা কর্তব্য । 'মন্তস্ত চ পরিজ্ঞানম্” 
( ভাঃ ১১।২১।১৫ ) শ্লোকের টাকায় গ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ লিখিয়াছেন_-“সদৃগুরুমুখাৎ যথাবৎ 
পরিজ্ঞানং মন্্শুদ্ধিঃ” অর্থাৎ স্গুরুর শ্রীমুখ হইতে যথাবৎ মন্ত্র প্রাপ্তিই মন্তরগুদ্ধি। কিন্ত গ্ন্থাদিতে 
কোন মন্ত্র দেখির। উহার জপাদিতে অনুরাগ প্রকাশ করিলেও জাপকের কোন মঙ্গললাভ হয় না। 


ভগবন্নামাত্মক মন্ত্রসমূহে ভগবদিচ্ছায় শ্রীনারদাদি খধিগণকর্তৃক বীজ ও স্বাহা” “নম? প্রভৃতি 
শব্দ ভূষিত হইয়। কোন শক্তিবিশেষ আহিত হইয়াছে । তাই মন্ত্রসমূহ শ্রীভগবানের সহিত মন্তরগপকারার 
সন্বন্ধবিশেষ স্থাপন করিয়া থাকে। রতি বা অনুরাগের সহিত ইষ্টমন্ত্র জপে সাধক অচিরায় ভগবৎ- 
পাদপন্সে প্রেমসেবা লাভে ধন্ট হইয়া থাকেন । 


তারপর শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীহরিনামে রতি বা অনুরাগ কামনা করিতেছেন । ভগবন্নাম এবং 
নামী গ্রীভগবান্‌ এক বা অভিন্নতন্ব বলিয়া শ্রীভগবানের ন্যায় নামও মায়াতীত, পূর্ণ চিদানন্দন্বরূপ ও স্ব- 
প্রকাশ । সাধক স্বীয় সাধন-প্রযত্বের দ্বারা কখনই নামে রতি বা অনুরাগ আনয়ন করিতে সক্ষম হন ন। 
শ্রীভগবানের ন্যায় শ্রীনাম জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্থ না হইলেও জীব যখন সেবো নখ হয়, স্বপ্রকাশ 
শ্রীনাম তখনই কৃপা করিয়। তাহার রসনায় স্বয়ংই আবিরভূতি হইয়া থাকেন। 

“অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাস্থমিক্দিয়ৈঃ | 
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ ন্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥৮ ( ভঃ রঃ সিং ১1২1২৩৪ ) 

*সেবোনুখ' বাক্যের তাৎপর্য এই যে, সেব্যের আনুকূল্য বা স্থখোৎপন্তি বিধানের নামই “সেবা? । 
সৎ মহা পুরুষের সঙ্গ বা কপার ফলে যখন সাধকের এই প্রকার পরিজ্ঞান লাভ হয় যে, নামকীর্তনে শ্রীভগ- 
বানের সবিশেষ স্্ুখোদয় বা! আনন্দলীভ হইয়া থাকে, তখন তাহাতে (নামকীর্তনে)প্রবৃত্তির উদয় হয়। মহৎ" 
কপায় প্রীনাম তথন স্বয়ংই জিহ্বায় উদিত হইয়া স্বীয় আস্বাছ্যধর্ম বিস্তার করিয়া থাকেন । গ্ীভগবানের শ্রীত্যা- 
নুকুল্যাত্বক ভাব-ব্যতীত যদি অস্তবা গ্ণার প্রেরণায় নাম-গ্রহণের ইচ্ছার উদগম হয়, তাহা হইলে নাম ্ীয় 
প্রকীশবর্মকে আভাসিত করিয়া থাকেন । আভাসিত নাঁম পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিলেও তাহাতে রতি ব 
অনুরাগ লাভ করা যায় না। অন্তবাগ্থণশূন্য হইয়া ভগবশ্প্গ্রীত্যানুকুল্যে শ্রীনামকীর্তনের ছার শ্রীনামের 
কৃপাতেই শ্রীনামে অনুরাগ ও শ্রীভগবানের চরণে প্রেমলাভে সাঁধকাত্ম। ধন্য হইয়! থাকেন । 


স্বনিয়মদশকং ] [ ৯২৯ 


“কিষ্ণনাম মহামন্ত্রের এইত স্বভাব । যেই জপে তাঁর কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥ 
কৃষ্ণবিষয়ক-প্রেমা পরম-পুরুযার্থ। যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ 
১ ৯ ৯ ৯ 


কুষ্ণনামের ফল প্রেম? সর্বশান্ত্রে কয় ।৮ ইত্যাদি ( চৈ চঃ) 


অতঃপর শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীপ্রীগৌরাঙ্গ মহা প্রভুর শ্রীপাদপন্মে রতি বা অনুরাগ কামনা করিতে" 
ছেন ! শ্রীপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিতাপার্ষদ, শ্রীমন্মহাপ্রভূর প্রতি তাহার অলৌকিক রতি বা অনুরাগ বিশ্ব- 
বিশ্রুত। তবু ভক্তির অতৃপ্তিম্বভাববশতঃ দৈন্যভরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে রতি বা অনুরাগ কামনা 
করিয়া গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সা ধকগণকে শ্ত্রীগৌর ভজনের অনুপ্রেরণা দিতেছেন। যুগল-উপাপক গোঁড়ীয়বৈষ্বের 
শ্রীযুগলচরণে অন্থুরাগ বা রতি-মতির মূল উৎসই প্রীগৌরাঙ্গচরণে রতি বা গৌরচরণভজন | “গৌরপ্রেম- 
রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে, সে রাধামাধব-অস্তরঙগ” (প্রার্থনা )। শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরম্বতী 
তাহার শ্রীচৈতগ্যচন্দ্রামৃতম্‌ (৮৮ শ্লোক ) গ্রন্থে লিখিয়াছেন__ 
“থা যথ। গৌরপদ্রারবিন্দে, বিন্দেত ভক্তিং কৃতপুণ্যরাশিঃ । 
তথাতথোৎসর্পতি হগ্কম্মাৎ, রাধাপদাস্তোজন্ুধা ম্থুরাশিঃ 1৮ 
“বিপুল স্থকৃতিসম্পন্ন-জন শ্রীগৌরপাদপন্মে যে অনুপাতে ভক্তি লাভ করিবেন, প্রীপ্রীরাধাপাদ- 
পদ্মের প্রেমন্ধাসিদ্কুও তাহার চিন্তে সেই পরিমাণে উচ্ছলিত হইয়া উঠিবে !” এই বিশেষ কলিতে প্রীপ্রী- 
রাধামাধবের রহস্যময় ভজন শ্রীগৌরস্ন্দরেরই করুণার অবদান। যাহা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরাদি যুগে 
মহা মহা মনীবিগপেরও অলভ্য, কলির পাপতাপা!দি বিহত ছুর্গত মানবকুলকে ব্রজের সেই মধুররসভজনের 
সমুন্নত কক্ষায় উন্নীত করিয়াছেন-শ্রীমন্মহা প্রভু । স্ৃতরাং তাহার শ্রীচরণাশ্রয়-ব্যতীত ব্রজমাধুরীর 
আস্বাদন কখনই সম্ভবপর নহে। 
“কৃষ্ণলীলামূতসার, তার শত শত ধার, দশদ্দিগে বহে যাহা হৈতে। 
সে চৈতন্থলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়, মনহংস চরাঁহ তাহাতে ॥ 
৮ ৯ ৮ ৯৫ 
চৈতন্থলীলামৃত পূর কৃষ্ণলীলা স্থকপ্ূর, দেহে মেলি হয় স্থুমাধুর্ধ্য | 
সাধু-গুরু প্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে, সে-ই জানে মাধুর্য প্রাচুধ্য ॥ 
যে লীলা-অমৃত বিনে, খায় যদি অনুপানে, তভূ ভক্তের ছুর্র্বল জীবন 1৮ 
ইত্যাদি €( চৈ চঃ) 
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলামাধুরী আস্বাদনের উপায়-ন্থরূপেই যে গৌরভজন আশ্রয় করিতে হইবে 
তাহ! নহে। শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধামাধব-পাদপদ্ম উভয়ই গৌড়ীয়বৈষবের সমানভাবে উপাস্ত এবং সাধ্য 
বা প্রাপ্যবস্ত । “হেথা গৌরচন্দ্র পাব, সেথা রাধাকুষ্ণ” (শ্রীল ঠাকুর মহাশয় )। প্রীপাদ 'শচীগর্ভজ, 
বলিয়! শ্রীমন্মহাপ্রভূর পরিচয় দিয়! দৈহ্চভরে ইহাই স্ৃচন! করিয়াছেন যে, শ্রীমন্মহা প্রভুর নিকট হইতে 
৫৩ 











৯৩০ ] [ শ্রীন্রীভ্তবাবলী 


তিনি দ্নেহময়ী জননী-জনোচিত করুণালাভ করিয়াছেন, কিন্তু পরমকরুণ ্্রীনম্মহা প্রভুর চরণ-ভঙ্নে এঁকা- 
স্তিক অনুরাগ প্রকাঁশ করিতে পারেন নাই, ইহাই তাহার ছুদৈর্বি। 

অতঃপর শ্রীমন্মহাপ্রভূ যে স্বরূপের হস্তে শ্রীরঘূনাথকে সমর্পণকরত 'স্বরূপের রঘু* করিয়া দিয় 
নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন- সেই স্বরূপের চরণে শ্রীপাদ রতি বা অন্থুরাগ কামনা করিতেছেন । শ্তরীমন্মহাপ্র ভূর 
সম্মুখে সন্্রম-সঙ্কোচে কথাটি পর্যন্ত বলিতেন না রঘুনাথ । যাহা কিছু আন্তরের কথা প্রভুকে জানাইবা'র 
প্রয়োজন হইত* তাহার মাধ্যম ছিলেন শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর। “প্রভু আগে কথ! মাত্র না করে 
রঘুনাথ | স্বরূপ-গোবিন্দ-দ্বারা কহীয় নিজ বাত” ( চৈঃ চঃ)। স্বরূপ রঘুনাথের হইয়া প্রভুকে 
তাহার নিবেদনটি জ্ঞাপন করিলেই প্রভু সহাস্তবদনে রঘুকে বলিতেন__ 

“হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল-_- | তোমার উপদেষ্ট। করি স্বরূপেরে দিল ॥ 
সাধ্য-সাধনতত্‌ শিখ ইহাস্থানে | আমি তত নাহি জানি ইহ বত জানে ৪৮ ( চৈঃ চঃ) 


এইরূপে প্রভূ স্বয়ংই সর্বতোভাবে স্বরূপদামোদরের আশ্রিত করিয়াছিলেন রঘুনাথকে । 
দৈ্তভরে রঘুনীথের মনে হইতেছে-__ প্রভু স্বরূপের ন্যায় এমন অনর্থরত্ব আমায় পাওয়াইয়া দিলেন, কিন্তু 
হায় ! ছুর্ভাগাবশতঃ তাহার চরণে আমার রতি বা অনুরাগ জন্মিল না! তাই অনুরাগের দহিত 
বাহাতে স্বরূপের ভজন করিতে পারেন, তাহারই সংকল্প গ্রহণ করিতেছেন শ্রীপাদ রঘুনাথ । 

তারপর শ্রীপাদ শ্রীমৎ রূপগোন্বামিপাদ্দের প্রতি রতি মতি কামনা করিয়। তদীয়চরণে অনুরাগ 
প্রকাশের সংকল্প গ্রহণ করিতেছেন । শ্রীরূপই যে শ্রীরঘুনাথের বিধিসম্বলিত রাগমার্গের গুরু_তাহ। রদঘু- 
নাথ এই স্তবাবলীর শেষে অভীষ্টমচন-স্তবে (২) ম্বয়ংই প্রকাশ করিয়াছেন _ 

“যদ্যত্রতঃ শম-দমাত্মবিবেকযোগৈ, রধ্যাত্বলগ্রমবিকারমভুন্মনে! মে | 
রূপস্ তৎ স্মিতম্ধং সদয়াবলোক,-মাসাগ্ মাছ্যতি হরেশ্চরিতৈরিদানীম্‌ ॥% 

অর্থ।ৎ 'যে শ্রীরপের যত্বে বা চেষ্টায় আমার মন, শম, দম, আত্মবিবেকযোগ অর্থাৎ ভগবনিষ্ঠ তা, 
জিতেত্দ্রিয়তা এবং চিৎ ও জড়ের বিচার ও ধ্যানদ্বারা বিকারশুন্য হইয়া! শ্রীভগবানে লগ্ন হইয়াছিল, সেই 
মন এখন তদীয় কপাদৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরাধামাধবের লীলা রসে প্রমন্ত হইতেছে ।? শ্রীল রঘুনাথ তাহার 
রচিত গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে শ্রীবূপগোম্ামীর প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তির পরাকাষ্ঠ। দেখা ইয়াছেন-_ 





“আদদানস্তং দক্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ শ্রীমজ্রপপদান্তেজধুলিঃ স্তাং জন্ম-জন্মনি 1” ( মুক্তা- 
চরিত )। “আদদানস্তণং দত্ভৈরিদং যাঁচে পুনঃ পুনঃ | শ্রীমন্রপ-পদাস্তোজ-রজোইহং স্তাং ভবে ভবে 7” 
€ দানকেলিচিস্তামণি )। অর্থাৎ “দত্তে তৃণধারণপুর্ক আমি ইহাই প্রার্থনা করি যে, যেন জন্মে জন্মে 
আমি শ্রীরূপের পাদ্দপদ্মের পরাগ হইয়া সতত শ্রীচরণে লগ্ন হইয়া! থাকিতে পারি।* শ্ত্রীরাধাকৃষোজ্জল- 
কুম্থমকেলিতে লিখিয়াছেন__ 

“ইং রাধাকৃষ্ণোজ্জলকুস্থমকেলীকলিমধু প্রিয়ালীনর্্নালীপরিমলযূতং যস্ত ভজনাৎ। 

মমান্বস্তাপ্যেতচনমধুপেনা ল্লগতিন1 মনাগ-আ্রাতং তন্মে গতিরতুলরূপাভ্বিজরজঃ ॥৮ 
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প্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উজ্জলরস' বক কুস্থমকেলিকলহরূপ মধু যাহা প্রিয়সথীগণের পরিহাসরসবা সিত, 
তাহা একমাত্র শ্রীবূপগোস্বামিপাঁদের-শ্রীচরণ ভজনের ফলেই মাদৃশ অজ্ঞানান্ধ এবং অরসিকব্যক্তির স্প্প- 
শক্ভিশীল বাক্যরূপ ভ্রমরের দ্বারা ঈষংসপুষ্ট হইয়াছে ।” এতদ্বারা প্রীপাদের শ্্রীৰপগোস্বামীর প্রতি ভক্তি- 
শ্রদ্ধার পরাকাষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। তবু শ্রীপাদ্দ দৈন্য বা ভক্তির অতৃপ্তিষ্ব ভাববশতঃ শ্রীরূপচরণে 
অনুরাগ কামন। করিয়াছেন । 


অতঃপর শ্রীপাদ স্বগণশ্রেষ্ঠ শ্রীরূপাগ্র্গ শ্রীসনাতন গোম্বামীতে রতি বা অন্থুরাগ কামনা করি- 
তেছেন। শ্রীপাদ বিলাপকুন্থমাগ্রলিতে (৬ শ্লোক) শ্রীমৎ সনাতন গোম্বামিপাদের শ্রীচরণে প্রপন্ন 
হইতে গিয়া লিখিয়াছেন 


“বৈরাগাধুগ,ভক্তিরসং প্রযত্তৈ-রপাযযন্মামনভীপ্দমদ্ধম্‌। 

কৃপান্ুধির্ষঃ পরছুঃখছুঃখী সনাতনং তং প্রভূমাশ্রয়ামি ॥৮ 
“করুণাসাগর এবং পরছুঃখে ছুঃথী যে শ্রীসনাতন প্রভু অজ্ঞানান্ধ অতএব ভক্তিরসান্বাদনে অনি- 
চ্ছুক আমায় বিশেষ যত্বপহকাঁরে বৈরাগ্যসমদ্িত ভক্তিরসপান করাইয়াছেন _-সেই শ্রীসনাতন প্রভুকে 
আশ্রয় করি।» শ্রীগৌরাঙগ-বিরহকাতর শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীগোবর্ধনে ভূগুপাত করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গবিরহ- 
তাপিত দেহ বিসর্জনের বাঁসনা লইয়। যখন ব্রজধামে আসিয়াছিলেন, শ্রীল রূপ-সনাতনই তাহাকে সাস্তন! 
দিয় শ্রীকৃণ্ুবাসের যুক্তি দিয়াছিলেন। শ্রীল রঘুনাথের ধারণা--তীহার ভজন সাধন, ইহকাল-পরকাল 
যাহ! কিছু সবই শ্রীল রূপ-সনাতনের কপার ফল। কিন্তু এত অঠৈতুকী করুণা ধাহাদের, উহাদের প্রতি 
তিনি চিত্তে রতি বা অনুরাগ আনয়ন করিতে পাঁরিলেন না-_দৈহ্যবশতঃ এই চিন্তায় অধীর হইয়াই শ্রীপাঁদ 
বারবার শ্রীরূপ-সনাতনের প্রতি রতি বা অনুরাগ কামনা করিয়াছেন এবং ভজনের অপরিহাষধ অঙ্গরূপে 

শ্রীরূপ-সনাতনের চরণভজনের দৃঢ় সংকল্পও গ্রহণ করিতেছেন । 


তারপর গিরিরাজ শ্রীগোবর্ধনে রতি-মতি কামনা করিয়াছেন শ্রীপাদ রঘুনাথ। শ্রীমন্মহা প্রভু 
নীলাচলে শ্রীরদঘুনাথকে তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় শ্রীগোবর্ধন-শিল। দিয়! তাহার স্বরূপতন্বটি তাহাকে জানা" 
ইয়া দ্িয়াহিলেন প্রভু কহে_ এই শিল! কৃব্ছের বিগ্রহ । ইচার সেবা কর তুমি করিয়া! আগ্রহ 1৮ 
(চৈ চঃ)। রঘুনাথও প্রভুর কৃপায় সেবাকালে শিলাতে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণদর্শন প্রাপ্ত হইয়া আনন্দসাগরে 
ভাঁসিতেন--পৃজাকালে দেখে শিলায় 'ব্রজেন্দ্রন্দন” |» ( এ)। প্রভূ গোবর্ধনশিলটি রঘুনাথকে দান 
করায় ইহার আভ্যন্তরীণ রহস্তটিও রঘুনাথের বিশুদ্ধসন্বভীবিত চিন্তে ধরা পড়িয়াছিল তিনি আনন্দে বাহ- 
হারা হইয়াছিলেন। 
রিঘুনাথ সেই শিলা মালা যবে পাইল । গোসাঞ্চির অভিপ্রায় এই ভাবনা! করিল-॥ 
শিলা দিয়া গোসা্রি মোরে সমপিলা গোবদ্ধনে | গুঞ্জামাল! দিয়া দিলা রাধিকাচরণে | 
আনন্দে রঘুনাথের বাহবিন্মরণ । কায়মনে সেবিলেন গৌরাজচরণ 1৮ (এ) 
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প্রভুর বিরহে আজ রঘুনাথের বেদনাজর্জরিত প্রাণে হাহাকার জাগিতেছে_হায় ! প্রভূ যে 
গোবর্ধনের স্ত্রীচরণে তাহাকে সমর্পণ করিলেন প্রভুদন্ত একান্ত শরণ্য সেই গিরিরা'জের শ্রীচরণে তাহার রতি 
মতি জন্মিল না । তাই রঘু গুণনিধি হরিদাসবর্ষ শ্রীল গিরিরাজের চরণে অনুরাগ স্থাপনের দৃঢ়-সংকল্প 
গ্রহণ করিতেছেন। 

আবার শ্রীপাদ শ্রীরাধাকুণ্ডে পরমানুরাগ বধধিত হওয়ার কামনা করিতেছেন ৷ কুগুবাসী শ্রীল 
রঘুনাথ-_শ্রীকুণ্ডে তাহার অসাধারণ অন্ুরক্তির কথ। সর্বনবিদিত । শ্রীরাধাকুণ্ডের সঙ্গে শ্রীরঘুনাথের 
স্মৃতি যেন ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত । শ্রীরাধাকুণ্ড বলিতেই সকলের শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর কথা মনে 
পড়ে। শ্রীন্রীরাধামাধবের নিগুঢ লীলাস্থলী শ্রীরাধাকুণ্তকেই রঘুনাণ একান্তিকভাবে দৃঢ়তর নিষ্ঠার সহিত 
আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং এই প্রিয়াজীর সরসীর নিকটেই তিনি শ্রীন্রীরাধামাধবের দর্শন এবং সেবালাভের 
প্রার্থনা জানাইয়া তাহার যুগল-বিরহ-তাপিত প্রাণকে শীতল করিতে চাহিয়াছিলেন-__ 

স্বকুণ্ুং তব লোলাক্ষি সপ্পিয়ায়। সদাস্পদম্‌। 
অব্রৈব মম সংবাঁস ইহৈব মম সংস্কিতিঃ 1” 
“হে জ্রীসরোবর সদা ত্বয়ি সা মদীশা প্রেষ্ঠেন সা্ধমিহ খেলতি কামরল্গৈঃ | 
তঞ্চেৎ প্রিয়া প্রিয়মতীব তয়োরিতীমাং হা দর্শয়াছ্য কৃপয়া মম জীবিতং তাম্‌ ॥” 

“হে চপলনয়নে শ্রীরাধে ! এই রাধাকুণ্ড তোমার ও তোমার প্রাণবপ্লভ শ্রীকৃষ্ণের পরমস্ররিয় 
প্রেমবিলাসের স্থান। অতএব এই শ্ত্রীকুণততীরেই আমার বাস ও নিত্যস্থিতি হউক ।৮ 

“হে শ্রীরাধাকুণ্ড! আমার ঈশ্বরী শ্রীরাধা তাহার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সহিত তোমার সমীপন্থ কুপ্- 
মধ্যে কামরঙ্গে বিবিধ খেলা খেলেন । তুমি তাহাদের প্রিয় হইতেও অতীব প্রিয়পাত্র। তাই তোমার 
নিকট প্রার্থনা করি_-তুমি কৃপা করিয়া আমার জীবনস্বরূপা শ্রীরাধাকে অগ্যই দর্শন করাও ।৮ 

শ্রীপাদ শ্রীমথুরাপুরীতেও অন্ুরাগমযী ভক্তি কামনা করিতেছেন। শ্ত্রীপন্মপুরাণ বলেন__ 
“অহো৷ মধুপুরী ধন্তা বৈকুষ্াচ্চ গরীয়সী | দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥” শ্্রীবৈকৃণঠ হই- 
তেও মথুরাপুরী গরীয়সী, যেহেতু তথায় একদ্রিনমাত্র বসবাস করিলেও হরিভক্তির উদয় হইয়া থাকে ।» 
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠধাম সপ্তপুরীর মধ্যে মথুরাপুরী শ্রেষ্ঠা এবং অন্যান্ত পুরীর আরাধ্যা । শ্ত্রীরূপ গোস্বামিপাদের 
মথুরাষ্টক স্তবে দৃষ্ট হয়__ 

“অগ্াবন্তি ! পতদৃগ্রহং কুরু করে মায়ে ! শনৈবাঁজয় 
চ্ছত্রং কাঞ্চি! গৃহাণ কাশি ! পুরতঃ পাদুযুগং ধারয়। 
নাযোধ্যে ! ভজ সম্তরমং স্তৃতিকথাং নোদ্গারয় দ্বারকে ! 
দেবীয়ং ভবতীষু হস্ত মথুরা দৃষ্টিপ্রসাদং দধে ৪” ( স্তবমালা ) 

“হে অবস্তি! তুমি অগ্ হস্তে পিক্দ্রানী গ্রহণ কর, হে মায়াপুরি ! তুমি চামর ব্যজন কর; 

হেকাঞ্চি! তুমি ছত্র গ্রহণ কর, হে কাশি! তুমি অগ্রে পাছুকাদয় ধারণ কর, হে অযোধ্যে ! তুমি 
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আর ভীত হইও না, হে দ্বারকে ! তুমি অগ্য স্গুতিবাক্য প্রকাশ করিও না, যেহেতু দেবী মথুরা অগ্য 
কিস্করীন্বরূপা তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কপাদৃষ্টি-পাত করিতেছেন ।৮ তাই শ্রীপাঁদ প্রেমভক্তিপ্রদ1- 
গ়িনী পুরী শ্রেষ্ঠা মধুরায় অনুরাগ বা রতি কামনা করিতেছেন । 


শ্রীপাদ অতঃপর ব্রজবনে বা শ্রীবৃন্দাবনে রতি বা অনুরাগ কামনা করিতেছেন । এখানে 
বৃন্দাবন বলিতে পঞ্থক্রোশীয় পরিক্রমার অন্তর্গত স্থানবিশেষ ( বর্তমান সহরবিশেষ ) বলিয়াই বুঝিতে 
হইবে । সার! ব্রজম গুল বা মথুরামগ্ডল অর্থেও “বৃন্দাবন” শব্দটি প্রযুক্ত হইয়া! থাকে৷ ম্থতরাং “বৃন্নীবন” 
বলিতে এক অর্থে স্থানবিশেষের নাম, অপরার্থে অঞ্চলবিশেষের নাম-_ছুইটি ভৌগোলিক অর্থেই “বৃন্দাবন, 
শব্দটির প্রয়োগ হয় । 

লুগ্ততীর্ঘ শ্রীরাধাকুণ্ড যেমন শ্রীপাদের কোটি প্রাণ-প্রতিম শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবিষ্কার বলিয়! পরম- 
প্রিয় ভজনস্থলী, তদ্রপ শ্রীবৃন্বাবনও শ্রীমন্সহাপ্রভূ ও শ্রীবূপ-সনাতনের আবিষ্কার বলিয়া! শ্রীপাদের 
প্রাণাপেক্ষা প্রিয়স্থান। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন ব্রজে আগমন করেন, তখন এই বৃন্দাবন একটি জঙ্গলাকীর্ণ 
স্থান-ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। ব্রজপরিক্রমায় শ্রীমন্মহা প্রভুর শেষ গন্ভব্যস্থান প্রীবৃন্দাবন। অক্ররে 
থাকিয়া তিনি সেখানে প্রতিদিন যাতায়াত করিতেন । নির্জন বৃন্দাবনে লীলা ম্মৃতি ও নাম-কীর্তনে 
আনন্দলাভ করিতেন ! শ্রীল কষ্ণদাস কবিরাজ গোন্বামিপাদের বর্ণনানুসারে তাহার শ্রীবৃন্দাবনের ভ্রমণ- 
সুচী এইরূপ । প্রথম দিন-_কালীয়হুদে এবং প্রক্ষন্দনতীর্থে স্নান, দ্বাদশআদিতা, কেশীঘাট ও রাসস্থলী 
দর্শন। সন্ধায় অক্রুরে ফিরিয়া ভোজন ও বিশ্রাম । দ্বিতীয় দিন-__চীরঘাটে নান, তেতুলতলা য় 
বিশ্রাম ও নামসক্কীর্তন এবং মধ্যাহ্থে অক্রংরে ফিরিয়া ভোজন ৷ তৃতীয় দিন__নির্জন বৃন্দাবনে মধ্যাহ, 
পর্যন্ত নাম-সংকীর্তন ( অক্ররেও লোকসমাগমে সংকীর্তনে বাধা হওয়ায় নির্জন বৃন্দাবনকেই প্রতু নাম- 
সংকীর্তনের উপযোগী স্থানরূপে নিরূপণ করিয়াছিলেন ) কৃষ্খদাস নামক এক রাজপুতের সঙ্গে সাক্ষাৎ । 
মধ্যান্ছে অক্ররে প্রত্যাবর্তন । চতুর্থ দিন_ প্রাতঃকালে আবার কৃষ্দদাস সহ বুন্দাবনে আসিয়া নাম- 
সংকীর্তন | যদি বৃন্দাবনে মন্দিরাদি কোন অবস্থানের মত স্থান থাকিত, তবে প্রভুকে প্রতিদিন অক্রু€রে 
আসিয়া ভিক্ষা-নির্বাহ করিতে হইত না। 

একদিন অক্ররঘাটের উপর বসিয়া যমুনার জলের মধ্যে অক্রুংরের বৈকুষ্ঠদর্শন এবং ব্রজবাসি- 
গণের গোলোকদর্শনের কথা ভাবিতে ভাবিতে আবেশে প্রভূ যমুনায় ঝাঁপ দিয়া জলের ভিতর ডুবিয়া 
রহিলেন। কৃষ্দাসের চিৎকার শুনিয়া বলভত্র ভট্টাচার্য প্রভুকে উঠাইলেন। বলভত্্র বুঝিলেন মহা প্রতুকে 
ব্রজে রাখা নিরাপদ নহে, কারণ 'বৃন্দাবনে ভুবে যদ্দি কে উঠাবে তারে ।' ( চৈঃ চ$)1 ইহাতেও বৃন্না- 
বনের জনশৃন্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। বৃণ্দাবনে শ্ীচৈতন্যদেবই দ্বাদশআদিত্য, কেশীঘাট. রাসন্থূলী, 
চীরঘাট প্রভৃতি আবিষ্কার করেন। পরে শ্রীরূপ-সনাতনের দ্বারা বৃন্দাবনের সমস্ত লীলাস্থলী মহা প্রভুর 
আদেশে ও কৃপায় আবিষ্কৃত হন। বর্তমানে আমরা যে শ্্রীবৃন্ধাবনের রূপ দেখিতেছি, তাহা শ্রীমন্মহা প্রভু 
এবং রূপ-সনাতনেরই করুণার অবদান । পদ্পপুরাণ-উত্তরখণ্ডের__“পঞ্চযৌজনমেবাঁস্তি বনং মে দেহরূপকম্‌। 


৯৩৪ ] [ শ্রীন্তীস্তবাবলী 


কালিন্দীয়ং স্থুযুম্নাখ্যা পরমামৃতবাহিনী ॥ অত্র দ্েবাশ্চ ভূতানি বর্তন্তে সুন্প্ররূপতঃ | সর্ববদেবময়শ্চাহং 
নতাজামি বনং ক্ধচিৎ॥ আবির্ভাবস্তিরৌভাবো ভবেদত্র যুগে যুগে । তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং চদা" 
চক্ষুষ1 1৮ অর্থাৎ “এই পঞ্চ যোজন বৃন্দাবন আমার দেহস্বরূপ । পরমামৃততবাহিনী এই কাঁলিন্দী সেই দেহের 
বুম! নামে অভিহিতা । এখানে দেবগণ* ভূতগণ স্বক্ষরূপে অবস্থান করিয়া থাকে | সর্বদেবময় আমি 
কখনই এই বন ত্যাগ করি না। এখানে যুগে যুগে আমার আবির্ভাব-তিরোভাব হইয়া? থাকে । এই 
রমনীয় বৃন্দাবন তেজোময় চর্সচক্ষুর অনৃশ্ঠ 1৮ সেই বৃন্দীবন ও বৃন্দীবনলীল1 কালপ্রাপ্ত হইয়! লুপ্ত হইলে 
শ্রীপাদের প্রাণারাধা শ্রীমন্মহা প্রভূ ও রূপ-সনাতনদ্বারা পুনঃ প্রকটিত হইয়া প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় হইয়া- 
ছেন। তাঁই তিনি শ্ীবৃন্দাীবনে রতি-মতি কাঁমনা করিতেছেন । 

অথবা! ব্রজবন বলিতে শ্রীব্রক্গমগ্ুলের দ্বাদশবন ও উপবনাদিকেও বুঝা যায়। “তেন দৃষ্টা চ সা 
রষ্যা কেশবস্থয পুরী তথ! | বনৈছাদশভির্য,ক্তা পৃণ্যা পাঁপহরা শুভা ৮ অর্থাৎ “কেশবের সেই দ্বাদশ- 
বনযুক্তা পুণ্যপ্রদা, পাপহারিণী, মঙ্গলময়ী তথ! রমণীয়া পুরী তিনি দর্শন করিলেন” পস্মপুরাণে দৃষ্ট 
হয়__“ভদ্র-গ্রী-লৌহ-ভাপ্তীর-মহা-তাল-খ্দিরকাঁঃ। বহুলা-কুমুদং কাম্যং মধু বৃন্দাবনং তথা ॥ ছাদশৈতা- 
হ্রণ্যানি* কালিন্দ্যাঃ সপ্ত পশ্চিমে ! পূর্বে পঞ্চ বনং প্রোক্তং তত্রান্তি গুহাযুত্তমম্‌॥৮ অর্থাৎ “ত্র, শ্রী, 
লৌহ, ভান্তীর, মহাবন, তালবন* খদির, বহুলা, কুমুদ, কাম্য* মধুবন ও বৃন্নীবন-_-এই ছাঁদশবন | তন্মধ্যে 
সাতটি বন কালিন্দীর পশ্চিমপারে এবং পঞ্চবন কালিন্দীর পূর্বপারে বিরাজিত।৮ এই পরমপাবনী 
দ্বাদরশবনে শ্রীপাদ অনুরাগ বা রতি কাঁমন। করিয়াছেন । 


অতঃপর ব্রজে ব৷ গোষ্ঠে অর্থাৎ সথাগণসহ শ্রীকৃষ্ণের গোচারপক্ষেত্রে শ্রীপাদ রতি-মতি কামনা 
করিয়াছেন । শ্রীকঞ্চের এই গোষ্ঠ-লীলামাধুরীর তুলনী নাই । “নিজ সম সখা সঙ্গে, গোগণ-চারণরঙে, 
বৃন্বাবনে ্বচ্ছন্দবিহার ৷ যাঁর বেণুধবনি শুনি, স্থাবর-জঙ্গম প্রাণী, পুলক কম্প বহে অশ্রুধার ॥৮ (চৈ 
চঃ)। আবার সেই মৌহনবেণুরবে আকৃষ্ট হইয়া সথীসঙ্গে শ্রীমতী রাধারানী গোষ্ঠে আগমন করিবেন 
এবং শ্রীকুণততীরে প্রীযুগলের অপূর্ব মিলনমাধুরীর রসান্বাদনে ধন্ত হইবেন শ্রীরাধার কিস্করীরূপে । গোষ্ঠের 
কৃপায় গোষ্ঠে অনুষ্ঠিত এই সব লীলামাধুরীর আব্বাদনে শ্রীপাদ ধন্য বা কৃতার্থ হইবেন__তাই গোষ্ঠে রতি 
বা অনুরাগ কামনা করিতেছেন। আবার ভক্তে ব্রজবাসিজনে শ্রীপাদ নিত্য রতি বা অনুরাগ 
কাননা করিতেছেন । ধাহাদের করুণাব্যতীত স্বাভীষ্ট ্রীশ্রীরাধামাধবের দর্শন এবং প্রেমসেবা লাভ সর্বথাই 
অসম্ভব । এ বিষয়ে আমরা মনঃশিক্ষাস্তবের প্রথমশ্োকের ব্যাখ্যাতেও ঘথামতি আলোচন। করিয়াছি 
তাহা দ্রষ্টব্য । 
শ্রীপুর করুণাময়, বন্দো তার পদছয়ঃ প্রেমকল্পতরু বর দাতা । 
দীক্ষামন্ত্র হরিনাম, ধাহার অমূল্য দীন, কিবা গাব তাঁর গুণ-গাঁথা | 
নাম-নামী অভেদ জানি, গুরুবাঁক্য সত্য মানি, জপ মন পরম আদরে। 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবে, স্বরূপ-গোম্বামি-পদে, মতি রহু যুগ-যুগান্তরে ॥ 





স্বনিয়মদশকম্‌ ] | ৯৩৫ 


ন চান্যাত্র ক্ষেত্রে হরিতনু-সনাথেহপি সুজনাদ্‌- 
রসাস্বাদৎ প্রেয়৷ দদপি বসামি ক্ষণমপি। 
সমং ত্েতদ্গ্রাম্যাবলিভিরভিতন্বন্নপি কথাং 
বিধাস্তে সংবাসং ব্রজভুবন এব প্রতিভবম্‌ ॥ ২॥ 
অনুবাদ-_শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের স্থিতি এবং প্রীতির সহিত মহতের শ্রীমুখ-নির্গত শ্রীহরিকথারসাম্বাদনের 
সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইলেও আমি অন্ত ধামাদিতে ক্ষণকালও বাঁস করিব না, কিন্ত ব্রজভূমিতে গ্রাম্য বা ইতর- 
জনের সঙ্গেও গ্রাম্যকথা আলাপ করিয়াও জন্মে জন্মে বসবাস করিব 1২ 
টাকা- নন্বস্ত্র বদরিকাশ্রমাদৌ বহুনাং সিদ্ধানাং সমাজে বস তেনৈব সর্ব ভীষ্টসিদ্বির্ভবিষ্যতি | 
কিমনয়। ব্রজরতি প্রার্থনয়েত্যাহ_ন চেত্তি। হরি-তন্ু সনাথে শ্রীকষ্ণবিগ্রহযুক্তেহপি অন্যত্র ক্ষেত্রে ক্ষণ- 
মপিন বসামি। কিন্ত*্তঃ সন্‌ সুজনাদৈষবাং সকাশাৎ প্রেম্না রসাম্বাদং দধৎ কুর্বন্নপি। তদা কিং 
কর্তবাম্? তত্রাহ প্রতিভবং প্রতিজন্ম ব্রজভুবন এব সংবাসং সম্যগদতিং বিধাস্তে করিস্তে । কিন্তংতঃ 
সন্নপি এতক্মিন্‌ ব্রজে যা গ্রান্যাবলয়ঃ অতিনিকৃষ্টঙ্াতিশ্রেণয়স্তাভিঃ সমং সহ অভিসর্ববতোভাবেন কথাং তন্ত- 
দৃযোগ্যবার্তাং তত্বন্নপি বিস্তারয়ন্রপি ॥ ২॥ 
স্তবামূতকণ! ব্যাখ্য।প্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে সাতিশয প্রীতির সহিত ব্রজধামের প্রতি নিষ্ঠা 
প্রকাশ করিয়া ব্রজবাঁসের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করিতেছেন । অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সাধনপঞ্চকেরক্* অন্যতম 
ব্রজবাসের যথাকথঞ্চিৎ সম্পর্কমাত্রেই নিরপরাধ সাধকের চিন্তে প্রেমের উদগম হইয়া থাকে । স্ৃতরাং 
নিষ্ঠার সহিত ব্রঙ্গবাসে যে প্রেমসিদ্ধি সহজল ভা হইবে, তাহাত বলাই বাহুল্য । ব্রজরসনিষ্ঠ রাগমার্গের 











প্রভুর অভিন্ন রূপ, নাম ধীর শ্রীরূপ, উজ্জন-রসের কারিগর 

যাঁর শুদ্ধ কলেবরে, শক্তি সঞ্চারিত ক'রে, প্রভূ করে রসের প্রচার ॥ 
শ্রীূপ-গোস্বামি-পদে, মতি রহু পদে পদে, ভজন-রাজ্যের অধিপতি । 
দশনেতে তৃণ ধরে, এই ভিক্ষা পদে পড়ে, যুগলের মনের গীরিতি | 
তাহার অগ্রজ যিনি, বৈরাগ্যের চূড়ামণি+ শ্রীল সনাতন ধার নাম । 
বুন্দাবনে বৃক্ষমূলে, হা কৃষ্ণ গোবিন্দ বলে, ধার হৃদে গৌর-গুণধাম ॥ 
বৃহত্ভাগবতাম্বত, পদে পর্দে পরাম্ৃত, হরিভক্তিবিলাসাদি করি । 

গ্রন্থরত্ব করে দান, ত্রিভুবনে জয়গান, তার পদ হদয়েতে ধরি ॥ 
রাধাকুণ্ড গোবদ্ধনে” বন্দো মুই সর্ববক্ষণে, যুগল পীরিতি করে দান । 
মধুপুরী বৃন্বাবনে, গোষ্ঠে যত ভক্তগণে, পদে পদে অনন্ত প্রণাম | 


ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণে, মুই দীন অবিঞ্চনে, ব্রজের যত স্থাবর-জঈগম | 
গললগ্নী কৃতবাঁসে, নিত্য বন্দি অভিলাষে, অন্ুরাগ বৃদ্ধির কাঁরণ ॥৮ ১ ॥ 


পাপন 


* সাধুলঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত শ্রবণ, শ্রীনাম-সংকীর্তন ও ব্রজবাস। 


৯৩৬ ] [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


সাধকগণকে ব্রজবাস করিয়াই সাধন-ভজন করিতে হয়__“কৃর্ধ্যাদ্বাসং ব্রজে সদা” ( ভঃ রঃ সিঃ ) রাগানু- 
গীয় সাধকের ইহা একটি পরম অন্তর ভজনাঙ্গ। প্রীতি ব! নিষ্ঠার সহিত ব্রজবাসে যে ভাবভক্তির উদয় 
হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি, কিন্তু ব্রজভূমি স্পর্শমাত্রেই নিরপরাধ ব্যক্তির চিন্তে ভক্তির উদয় হইয়া 
থাকে, ইহাও শাঙ্ক তারম্বরে ঘোষণা! করিয়া থাকেন। “পরানন্দময়ী সিদ্ধি্সধুরাস্পর্শমী ত্রতঃ।” (ব্রহ্মাণ্ড- 
পুরাণ ) অলৌকিক এবং অচিন্ত্যবস্তুণ্তির প্রভাব কোন বুদ্ধিবৃত্তির অপেক্ষা করে না । 


মন্দিরে মন্দিরে ভগবছিগ্রহ দর্শনের এবং মহতের শ্রীমুখ-নির্গলিত ভগবৎকথ। শ্রীতির সহিত 
শ্রবণের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইলেও শ্রীপাদ রঘুমাথ বদরিকাশ্রমার্দি অন্যধামে ক্ষণকালও বসবাসের ইচ্ছা 
করেন না। পরন্ত ব্রঙভূমিতে গ্রাম্য বা ইতরজনের সঙ্গে গ্রাম্যবার্ত। আলাপ করিয়াও যদি তাহাকে 
কালধাপন করিতে হয়,তবু জন্মে জন্মে তিনি ব্রজবাসেরই আকাঙ্ক্ষা! পোষণ করেন। তাৎপর্য এই যে, 
মাধুর্যোপাঁসক ব্রজভক্তগণের অন্য ধামাদিতে এশ্বর্বভাবনাপর ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীহরিকথা-শ্রবণ-কীর্তনেও 
এশ্বর্ষ ভাবের স্ফংতি এবং মাধূর্যভাবের হানি হওয়ার সুনিশ্চিত সম্ভাবনা | মাধুর্ষের ধাম, ব্রজ-ছাড়া অন্য 
ধামে ভগবছিগ্রহাদির দর্শনেও চিন্তে এশ্বধভাবের উদয় অবশ্যান্তাবী | 
মাধুর্যোপাসক ত্রজের সখ্যরসের উপাসক শ্রীবৃহস্ভাগবতামৃতের শ্রীগোপকুমার শ্রীবৈকুণ্ঠ, অযোধ্যা, 
দ্বারকাদি ধামে গমন এবং তথায় সপার্ধদ সাক্ষাৎ শ্রীমন্নারায়ণ, শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীদ্ধারকানাথের দর্শনলাভ 
করিয়াও এখরধভাবের উদয়ে খিন্ন হইয়াছিলেন। পরিশেষে দ্বারকায় শ্রীউদ্ধবের গৃহে শ্রীনারদ ও উদ্ধব 
মহাশয় গোপকুমারকে ব্রজের মাধুর্যময় প্রেমপ্রাপ্তির নিমিত্ত এশ্বর্ষের ধাম ত্যাগ করিয়৷ মাধুধের নিলয় 
ব্রজধামে বাসেরই যুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন । এই প্রসঙ্গে শ্রীনারদের উক্তিতে দৃষ্ট হয়__( বৃঃ ভাঃ ২1৫। 
২১৭১ ১৮ ও ২০ )। 
তত্ব, লৌকিকদদদ্বৃদধযা প্রেমভয়া্দিজম্‌। বিদ্রং নিরস্য তদেগাপগো পীদাস্তেপ্য়ার্জয়েৎ। 
তদ্ধি তত্তদ্ধ,জক্রীড়া-ধ্যানগানপ্রধানয়৷ | ভক্ত্য। সম্পদ্চতে প্রোষ্ঠ-নামসংকীর্ভতনোজ্জলম্‌ ॥ 
৮৫ * ৫ ৮৫ 
তদ্ধৈ তন্ত প্রিয়ক্রীড়াবনভূমৌ সদা রহঃ | নিবসংস্তহুয়াদেবং সম্পন্ঠে তাচিরাদৃঞ্রবম্‌ ॥৮ 


“হে গোপকুমার ! ব্রজ-গোপ-গোপীর দাস্ত ইচ্ছা করিয়া লৌকিক সদ্বন্ধুভাবে ভয়াদি জনিত 
বিদ্ব অপসারণ করত শ্রীকৃষ্চরণা শ্রয়ে ব্রজপ্রেম অর্জন করিতে হয় । যে ভক্তিতে ব্রজলীলার ধ্যান ও গান 
প্রধানরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং প্রে্ঠ নাম-সংকীর্তনদ্বারা যাহা উজ্জ্বলীকৃত, সেই ভক্তি হইতেই ব্রজ- 
জাতীয় প্রেমের উদয় হইয়! থাকে । এই জন্যই, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ক্রীড়াভূমি ব্রজে সর্বদা একান্তে বসবাস 
করিয়া প্রেম-সাধনার অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা হইলে স্ুনিশ্চিতভাবে অতি শীদ্রই সেই প্রেমবস্ত সুসিদ্ধ 
হইয়] থাকে ।৮ 

আবার একাস্তিভক্তগণের যেমন আপনাপন উপাস্তন্বরূপেই একান্তিক নি্ঠ। প্রকাঁশ পায়, ইহ! 
যেমন ভজনসিদ্ধির নিমিত্ত অতি বরণীয় বা শ্লাঘনীয়ই হইয়! থাঁকে, তদ্রপ স্বীয় উপাস্তের লীলাভূমিতেও 





স্বনিয়মদশকং ] [ ৯৩৭ 


সদা রাধারুঞ্চোচ্ছলদতুল-থেলা-স্থলযুজং 
ব্রজং সংত্যজ্যৈতদ্যুগবিরহিতোহপি ক্রুটিমপি | 
পুনদ্্ণরাবত্ত্যাৎ ঘছ্ুপতিমপি প্রৌটুবিভবৈঃ 
স্কুরন্তং তদ্বাচাপি হি নহি চলামীন্ষিতুমপি ॥ ৩ ॥ 
অনুবাদ _যুগযুগান্ত ধরিয়া বিরহদশ1 ভোগ করিলেও শ্রীকৃষ্ণ ন্ব়ংই যদি আদেশ করেন তবু, 
প্রীশ্লীরাধাম।ধবের রসোল্লসিত অতুলনীয় লীলাস্থলী সমন্বিত এই ব্রজধাম ত্যাগ করিয়া! আমি বিপুল 
বৈভবশা'লী যছ্ছুপতিকে দর্শন করিতে ক্ষণকাঁলও দ্বারকাঁয় যাইব নাঁ॥ ৩॥ 
টীকা অহ জ্ঞতং তবাভিপ্রেতং বরমত্রৈব ভিষ্ঠামি। তথাপি তাদৃক্‌ পরিহাসাদি লীলারহিত 
প্রীকষ্যুতং ক্ষেত্রং ন গচ্ছামীতি নহি নহীত্যাহ__সদেতি । এতদ্যুগ-বিরহিতোইপি সন্‌ ত্রজং সংত্যজ্য 
পুনদ্বণরাবত্যাং ছারকায়াং প্রৌট-বিভবৈঃ ক্ফুরন্তং প্রকাশমানমপি যছুপতিমীক্ষিতুমপি তদ্ধাচা অয়ে রঘুনাথ- 
দাস কিমিতুািজসি অত্রাগত্য স্বাভীষ্টাং পরিচর্ধ্যাং কুর্ধিবতি প্রকারয়! তন্ত যছুপতে্র্বাচাপি ক্রটিমপি ক্ষণং 
সুক্মকীলমপি নহি চলামি বসনস্ত কা বার্তা ইতি। এতয়ো রাধাকৃষ্ণয়োযুগিং যুগলং তেন বিরহিতস্তৎ 
সাহিত্য রহিত ইত্যর্থঃ। ব্রজং কিন্ত'তং রাধাকৃ্ণয়োরুচ্ছলন্ত্যঃ প্রবাহ ইব ধারাবাহিণ্যে! যা অতুল খেলা- 
স্তাাং ঘানি স্থলানি তৈ্যৃজং যুক্তম্‌॥ ৩। 
স্তবামূতকণ ব্যাখ্যা _শ্রীপাঁদ রঘুনাথ অন্যান্ত ভগবদ্ধামে নিরন্তর সাধুসঙ্গ এবং শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ- 
সেবার স্থযোগ পাইলেও ব্রজধাম ছাঁড়িয়! ক্ষণকীলও অন্যধামে বসবাসের ইচ্ছা করেন না বরং ইতরজনসঙ্গে 








একান্তিকগণের সাতিশয় নিষ্ঠা প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং তাহা! স্বীয় ভাবসিদ্ধির পরম অনুকূলই হয়। 
স্তরাং ভাবলাভেচ্ছু জনের ইহাও বরণীয় বা শ্্াঘনীয়। আপনাপন উপাস্ম্বরূপে সাতিশয় নিষ্ঠায় যেমন 
অন্যান্ত ভগবংস্বরূপের প্রতি অবজ্ঞা বাঁ তুচ্ছবৃদ্ধি প্রকাশ পায় না কেনন1 “অনস্তরূপে একরূপ নাহি কোন 
ভেদ |” ( চৈঃ চঃ) | তদ্রুপ স্ব-স্ব:উপান্তের ধাম-নিষ্ঠায় যে একই সন্ধিনীশক্তির প্রকাশ অন্য ভগবদ্ধামে 
তুচ্ছবুদ্ধি প্রকাশ পায় "তাহা নহে। বরং ইহাতেই শ্রীধাম এবং ধামেশ্বর একান্তিগণের প্রতি দাতিশয় 
প্রসন্ন হইয়া থাকেন । এইজন্যই শ্রীপাদ রঘুনাঁথ ব্রজবাসী ইতরজনসঙ্গে গ্রামাবার্তা আলাপ করিয়াও 
স্বীঘ়রভাবের পরন অগ্নুকূস বা! পরমোদ্দীপক তাহার স্বাভীষ্ট প্রীশ্রীরাধামাধবের লীলাভূমি ব্রজধামেই জন্ম- 
জন্ম বসবাসের সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন এবং অন্য ধামাদিতে শ্রীবিগ্রহদর্শন, সৎসঙ্গ; শ্রবণ-কীর্তনাদির স্থ- 
যোগ পাইলেও অন্যত্র বসবাসের ইচ্ছাকে পরিহার করিয়াছেন । 
“ব্রজ ছাড়ি অগ্ ধামে, রপিক-ভকত-সনে, হরিকথ1-মহোৎসব হয় । 

ধাহাকে ভজনা করি, শ্রীগোবিন্দ যদি হেরি, তবু মন তথ! নাহি ধায়॥ 

কিন্তু এই বৃন্দাবনে, ইতর জনের সনে, গ্রাম্যালাপ করিতে করিতে । 

জন্মে জন্মে বাস করি, সেহো শ্রেয়ঃ মনে করি, এ লালসা সদ1 মোর চিতে ॥৮ ২1 

হুল 


৯৩৮ ] [ ্রীন্রীন্তবাবলী 


গ্রাম্যবার্তাতেও ব্রজেই কালযাঁপন করিতে বাঁসনা করেন ; ইহা পূর্বপ্লোকের মর্মে জানা গিয়াছে । এক্ষণে 
যদি প্রশ্ন হয়, প্রীকুষ্ণবিরহজ্বালায় গীডিত প্রীপাঁদ রঘুনাথকে যদি শ্রীকৃষ্ণ নিজে দর্শন দিয়া বিরহজালা অপ- 
নোঁদনের নিমিত্ত দবারকায় আহ্বান করেন, তবে তিনি ব্রজ ছাড়ি দ্বারকায় যাইতে ইচ্ছককিনা? এই- 
রূপ প্রশ্নের আশঙ্ক। করিয়া তজ্জাতীয় সন্দেহ নিরসনের নিমিত্ত এই গ্লোকের অবতারণ! করিয়া অধিকতর 
ব্রজবাসের নিষ্ঠা প্রকাশ করিতেছেন । 

প্রীপাদ বলিতেছেন-+্বপ্পসময়ের কথা কি, যুগষুগান্ত ধরিয়া যদি আমি শ্রীকৃষ্ণবিরহজ্বালা 
ভোগ করি, তবু শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ আদেশেও তাহার দর্শনার্থে ক্ষণকালও বিপুল বৈভবশালী যছুপতিকে 
দর্শন করিতে দ্বারকাঁয় যাইব না । প্রকটলীলাকালে শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজধাম ত্যাগ করিয়া! মধথুরায় গমন 
করেন, নন্দাদি ব্রজবাদিগণ শ্রীকৃষ্ণবিরহে নিদাঞ্ণ লীড়া ভোগ করিয়াও এই সামান্ দুর মথুরায় গিয়া 
প্রীকষ্দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন নাই। কারণ ব্রজবাসিগণের প্রেম মাধুর্যভাবনিষ্ঠ । উহাদের লৌকিক 
প্রীতি মাধূর্যময় ব্রজধামেই শ্রীকৃষ্ণকে মৌর পুত্র” মৌর সখা, মোর প্রাণপাত ভাবে পাইর়া সখী । মথুরায় 
গেলে তাহার প্রীকষ্ণকে তীহাদের ভাবের অনুকূলরূপে দেখিতে পাইবেন না । বিপুল বৈভবের মধ্যে 
কর্তব্যরত শ্রীকুষ্ণকে দেখিয়া তাহাদের প্রীতি সম্কুচিতই হইবে | বিশেষতঃ ব্রজবা সিগণের প্রেমে বিন্দুমাত্র 
আত্মেব্দ্িয-নুখবাসনার স্থান নাই। শ্রীকষ্ণ-স্থখভীবনাতেই গাহাদের চিন্তমন তাদাত্মাপ্রাপ্ত। ব্রজ 
ছাড়িয়া মথুরায় গমন করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের দর্শনে সঙ্কুচিতই হইবেন । কারণ প্রজে যেমন মাধুরধময়- 
ভাবে শ্রীনন্দবাঁবার পাছুকাধুগল মস্তুকে ধারণ করিয়া, যশৌমতী মাতার শ্রীচরণরেণু মন্তকে ও অঙ্গে 
মাখিয়া, সখাগণের সঙ্গে খেলায় হারিয়া, মানিনী শ্রীমতী রাধার চরণে পড়িয়া আনন্দলাঁভ করেন এখ্ধের 
ধাম মথুরাদিত্ে তাহ! পারিবেন না। অতএব ব্রজ-ব্যতীত অন্তত্র তাহাদিগকে পাইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্থখো- 
দয়ও হইবে নাঁ। তাই গ্ত্রীকষ্ণনুখৈকনিষ্ঠ ব্রজবাসিগণ ত্রজ ছাড়িয়া অন্ত শ্রীকৃষ্ণদর্শনে বাইতেও ইচ্ছ। 
করেন না। কদাচিৎ তন্ত্র গ্রীকষ্জর্শন হইলে তাহারা অপ্বিকতর বেদনাতুরচিন্তে বলেন_- তোমার যে 
অন্যবেশ, অন্যসঙ্গ অন্যদেশ, ত্রজজনে কভু নাহি ভাঁয়। ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে 
মরে, ব্রজজনের কি হবে উপায় 1১ ( চৈঃ চঃ)। তাই শ্রীপাদ রদুনাথ বলিয়াছেন__'যুগ-যুগান্ত ধরিয়া 
্রীকষ্ণবিরহজ্ঞালা ভোগ করিলেও আমি শ্রীকফ্চের আদেশেও বিপুল বৈভবশালী যছুপতিকে দেখিতে 
ছারকায় যাইব না।” 

বিশেষতঃ শ্রীপাদ রুনাথ স্বরূপে শ্রীরাধার প্রিয়কিক্করী। তাই শ্রীপ্রীরাধামাধবের অতুলনীয় 
রসোল্লসিত বহু লীলাস্থলী সমন্বিত এই ব্রজধাম ত্যাগ করিয়া তিনি কুত্রাপি যাইতে ইচ্ছা করেন না। 
্রীকষ্ণ লীলাপুরুযোত্তম । ছারকাদি ধামের লীলাতে এই্র্যভাবের প্রকাশ থাকায় ভক্তের সম্ম-সস্কোঠের 
উদয় হয় বলিয়া লীলারসের সম্যক্‌ আস্বাদন সম্ভবপর হয় না। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের লীলামাধুরী একটি অসা- 
ধারণ গুণ ৷ “কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার ন্বরূপ। গোপবেশ বেণুকর। 
নবকিশোর নটবর, নরলীলার হয় অনুরূপ ॥৮ (চৈঃ চঃ)। বিশেষতঃ নবকিশোর নটবর ব্রজনন্দন 


স্বনিয়মদশকম্‌ ] ৫ 


গতোন্মাদৈ রাখ স্ফুরতি হরিণা শলিহৃদয়া 

স্কুটং দ্বারাবত্যামিতি ঘদ্দি শুণোমি শ্রুতিতটে। 
তদাহৎ তব্রৈবোদ্ধতমতি পতামি ব্রজপুরাৎ 

সমুড ডীয় স্বান্তাধিকগতি-খগেন্দ্রাপি জবাৎ ॥ ৪ ॥ 


অনুবাদ _-'উন্মাদদশীবশতঃ শ্রীরাধা দ্বারকায় গমনপূর্বক গ্রীকুষ্ণকর্তক আলিঙ্গিতা হইয়া প্রকাশ্যে 
শোভা পাইতেছেন; এই কথা যদি আমার শ্রুতিগোঁচর হয়, তবে আমি মন অপেক্ষাও দ্রুতগামী পক্ষিরাজ 
গরুড় হইতেও সবেগে ব্রজপুর হইতে উড্ভীয়মাঁন হইয়] দ্বারকায় নিপতিত হইব ॥ ৪ ॥ 


টাক।__ননু শ্রীকৃষ্ণেনাদূতশ্চেন্ন চলসি তন্ভবতঃ পরমালসতৈব স্থুবাক্তেতি নহি নহি যতস্তত্র মত 
প্রাণেশ্বরী-সন্বন্ধে৷ নাস্তি অতশ্তুত্র ন গমনাকাজ্ষ কিন্তু প্রাণেশ্বরী-সন্বন্ধে যত্র তব্ৈৰ গচ্ছামীত্যাহ-__গতো- 
ন্মাদৈরিতি । যদি দ্বারাবত্যাং হরিণ! শ্রীকঞেন শ্রিষ্্ধদয়া! সতী ক্ফুটং সর্ববজনগোচরং যথা ভবতি তথ! 
যদি রাধা স্ুরহীতি শ্রুতিতটে শৃণোমি তদা অহ. স্বাস্তাধিক গতি খগেক্দ্রাদপি জবাৎ বেগাৎ সমৃভ্ভীয় 
উদ্ধতমতি যথাস্তাত্তথা ব্রজপুরাত্ব্রৈব পতামীত্য্বয়ঃ। স্থাস্তং মনঃ তন্মাদধিকা গতিরধস্ত সচাসৌ খগেন্ছো 
গরুড়শ্চেতীত্যর্থ । নন্থু নিত্য ব্রজস্থিতায়া রাধায়াঃ কুতো ছ্বারকায়াং ক্ফুরণং তত্রাহ। কিন্তংতা৷ রাঁধ! 
উন্মাদৈদরকায়াং প্রকটবিহারিণং নন্দনন্দনং শ্রত্বা অনবস্থিত চিন্ততাভিঃ কৃত্ব! গতেতি ॥ ৪ ॥ 
স্তবামৃতকণ! ব্যাখ্য। _্রীশ্রীরাধামাধবের সমুচ্ছসিত শুর্গা ররস-লীলার অতুলনীয় নিকেতন এই 

ব্রজধাম ত্যাগ করিয়া বিরহী রঘুনাথ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনহেতু তাহার আহ্বানেও ক্ষণকালও দ্বারকায় যাইবেন 
ডিসি ৯2-৯২-১২২5: তিররি 

সাক্ষাৎ শৃঙ্গার। মহাভাববতী ব্রজন্ুন্দরীগণসঙ্গে তাহার শৃঙ্গীররস-লীলা -মাধুর্ষের তুলনা নাই। সর্বোপরি 

ব্রজবালা-শিরোমণি মাদনাখ্য-মহাভাববতী শ্রীমতী রাধারাণীর সহিত শ্রীকের শূক্গাররস-লীলাতেই লীলা- 

মাধুর্ষের অনন্ত বৈশিষ্টা স্থরক্ষিত। শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধার প্রিয়কিস্করী। ব্রজে শ্রীত্রীরাধামাঁধবের 
শৃঙ্গাররসোল্লাসময় লীলার ্থৃতি বুকে লইয়া তন্তৎ্লীলাস্থান আশ্রয় করিয়া থাকাতেই তাহার আনন্দ । 

বিশেষতঃ লীলাস্থলীর কৃপা হইলে তন্তংস্থানে অন্ুিত স্বপ্রকাশ শ্রীরাধামাধবের লীলা অধুর্ত মাধুর্য 

লইয়া সাধকের নয়নগেচরও হইয়া! থাকেন। যেমন লীলাশুক প্রভৃতি ভাগ্যবান সাধকগণের নয়নসম্মুখে 
যুগললীলা ভাপিয়া উঠিরাছিলেন। তাই শ্রীপাদ রঘুনাথ প্রীত্রীরাধামাধবের এই অতুলনীয় লীলাস্থৃলী 

্রঙ্গধাম ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আদেশেও শ্রীকুষ্ণদর্শনের নিমিত্ত ক্ষণকালও দ্বারকায় যাইতে ইচ্ছা! করেন 

না, ব্রজবাসেই তিনি সুদৃঢ় সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন__ 

“যুগল-বিলাঁস খেলা, যথা নিত্যনব লীলা, সুখময় শ্রীবৃন্দাবন । 
ব্রজধাম ত্যাগ করে, যেতে দ্বারাবতী পুরে, আজ্ঞ! করে মদনমোহন ॥ 
প্রৌট-বিভবশীলী, যছুপতি ধারে বলি, সেই প্রভু করিতে দর্শন । 
লব-নিমেষার্ধীতরে, যাইব না ত্র ছেড়ে, এসক্কলপ করেছি গ্রহণ ॥” ৩। 





৯৪০ ] [ শ্রীন্তীন্তবাবলী 


না বলিয়। সংকল্প করিয়াছেন । আচ্ছা, যদি প্রীরাধারাধী ছ্বারকীয় গমন করেন এবং শ্রীপাঁদের যুগল- 
মাধুরী আস্মাদদনের সৌভাগ্যলাভ হয়, তবে তিনি দ্বারকায় যাইতে রাঁজী আছেন কিন? এইরূপ প্রশ্ন 
জাগিলে তছুত্তরে শ্রীপাদ এই শ্লৌকে প্রথমতঃ বলিতে চাহিয়াছেন, ম্বাভীবিকভাঁবে কখনই শ্রীরাধারানী 
ব্রজধাম ত্যাগ করিয়া দ্বারকায় যাইতে পারেন না । ইহার সযৌন্তিক হেতুটি পূর্বশ্লোকের ব্যাখ্যায় 
সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে । তবে শ্রীকৃষ্ণবিরহে উন্মাদিনী হইয়া স্বাভাবিক জ্ঞান হারাইয়া ফেলিলে 
হয়ত তিনি দ্বারকায় যাইতেও পারেন । শ্রীমন্তাগবতে শ্রীরাধারা ণীর ত্ুর্যোপরাগে কুরুক্ষেত্র-গমনের বিষয় 
বর্গিত আছে। শ্ত্রীপাদ রূপগোস্বামীর প্রীললিতমাধব-নাটকে শ্রীকষ্ণবিরহে উন্মাদিনী শ্রীরাধার যমুনায় 
খেলাতীর্ঘে ঝাপ দিয়! স্র্যলোকে গমন এবং তথা হইতে ছাঁরকায় নববৃন্দাবনে অবস্থান-প্রসঙ্গ বিত রহি- 
য়াছে। কিন্ত এই ছুইটিই মূল প্রীরবভানুনন্দিনী শ্তরীরাধার প্রকাশভেদ বলিয়া শান্ত ও মহীজনগণ বর্ণন। 
করিয়াছেন । মুল বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধা কখনই বৃদ্বাবন ত্যাগ করন না। আীবৃষভান্ুনন্দিনী শী- 
রাধার দুইটি প্রকাঁশ_-(১) সংযোগিনী, (২) বিয়োগিনী। সংযোগিনী প্রকাশটি কুরুক্ষেত্র ও বিয়ো- 
গিনী প্রকাশটি স্র্যলোকে এবং ছারকায় নববুন্দাবনে গমন করিয়াছেন বলিয়া জান। যায়। 


“শৃক্তিঃ সংযোগিনী কাম বাম শক্তিবিয়োগিনী । 
হলাদিনী কীন্তিদাপুত্রী চৈবং রাধাত্রয়ং ব্রজে ॥ 
মম প্রাণেশ্বরঃ কৃষ্ণন্ত্যত্ত। বৃন্নাবনং কচিৎ। 
কদাচিনৈব যাতীতি জানীতে কীন্তিদা-স্থতা ॥ 
৮৫ ৮ ১ ১ 


মথুরাং মথুরানাথে। বাস্থদেবো জগাম হ। অন্তহিতে নন্দস্থৃতে শ্রীমদ্বৃন্বীবনে মুনে ॥ 
প্রবাসাখ্যং রসং লেভে রাধা বৈ কীত্ডিদাস্থৃতাম্‌। ততো বদন্তি মুনয়ঃ প্রবাসং স্জগবিচ্যুতিম্‌ ॥ 
মম জীবননেতা চ ত্যন্কা মাং মথুরাং গতঃ ॥ ইতি বিহ্বলিতা বাঁমা রাধা যা বিরহাদভূৎ ॥ 
যমুনায়াং নিমগ্রা। সা প্রকাশং গৌকুলস্ত চ। গোলোকং প্রাপ্য তত্রাভূৎ সংযৌগরসপেশলা ॥ 
কাম! রাধা চ মাথুরবিরহেণ নিগীড়িতা | কুরুক্ষেত্রং গত তীর্থাত্রা-পরমলালসা ॥” 

(শ্রীল গোপালগুরু-গোস্বামি-কৃত পদ্ধতিত্রয়ে সনতকুমার সংহিতা-বাক্য ) 


অর্থাৎ “সংযোগিনী বা কামাঃ বিযোগিনী বাঁ বামা এবং কীর্ডিদাপুত্রী-ত্রজে এই ত্রিবিধ 
রাধা । কামা ও বামা রাধাদয় কীতিদা পত্রী শ্রীরাধারই প্রকা শান্তর । 'আমার প্রাণেশ্বর প্রীকৃ্ণ শ্রীবৃন্দা- 
বন ত্যাগ করিয়া! কোথাও যান না)? ইহা কীতিদাস্থতা জানেন । শ্রীকৃষ্ণ বানুদেব-প্রকাশে মথুরায় গমন 
করিলে গ্রীনন্দনন্দন ত্রজে অন্তহিত হন, তাহাতে কীতিদাপুত্রী শ্রীরাধার প্রবাসাখ্য রসের আস্বাদন হয়। 
মুনিগণ সঙ্গ বি্যুতিকেই প্রবাস আখ্যা দিয়া থাকেন। 'আমার জীবননাথ শ্রীকৃষ্ণ আমায় ত্যাগ 
করিয়া মথুরায় গিয়াছেন” এই ধারণায় বিহবলা বামা রাধা যমুনায় নিমগ্রা হইয়। গোঁকুলের প্রকাশবিশেষ 


স্বনিয়মদশকং ] [ ৯৪১ 


গোলোকে গমন করিয়া সংযোগ-রসাম্বাদন করেন। অপর প্রকাশ কাঁমা রাধ। মাথুরবিরহে নিপীড়িত] 
হইয়া শ্রীকষ্ণদর্শনল1লসায় তীর্থযা ত্রাছলে কুরুক্ষেত্রে গমন করেন ।” 

বদ্িও প্রকাশবিশেষে শ্রীরাধ! শ্রীকুষ্ণদর্শন-লালসায় কুরুক্ষেত্রে গেলেন বটে» কিন্তু ব্রজছাড়া 
অন্যত্র মিলননাধুরীর আম্বাদন সম্ভবপর হইল না। কীিতে কাদিতে বলিলেন 

“অন্যের “ছদয়ঃ মন, আমার মন বৃন্দাবন”, মনে বনে এক করি জানি । 
তাহা তোমার পদদয়, করাহ যদি উদয়, তবে তোমার পূর্ণ কপা মানি ॥ 
প্রাণনাথ ! শুন মোর সত্য নিবেদন । 
ব্রজ আমার সদন, তাহা তোমার সঙ্গম, না পাইলে না রহে জীবন ॥৮ ( চৈ চঃ ) 


শ্রীরাধার অপর প্রকাশ বাম! রাধা যমুনায় ঝাপ দিয়! সূর্ধলোক হইয়া! দ্বারকায় গিয়াছিলেন, 
তবু তীহাঁর নব-বৃন্দাঁবনেই বাঁস হইয়াছিল এবং ছ্বারকানাথ ব্রজেন্দ্রনন্দনের বেশে উপস্থিত হইলে তবেই 
তিনি তাহাতে যিলনেচ্ছা প্রকাশ করিতেন। এই সব বিষয় হইতে স্পষ্টতই উপলব্ধি হয় যে, 
কীতিদানুতার দ্বারকায় গমন এবং দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন সর্বধাই অসম্ভব । 

ল্লীপাদ বলিতেছেন--“তবু তর্কের খাতিরে মানিয়া লইতেছি-_উন্মাদিনী শ্রীকষ্ণবিরহকাতরা 
প্রীরাধা যদি গ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিয়। দ্বারকায় যান এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়1 বিরাজমান থাকেন, 
ইহা আমি শুনিতে পাই, তবে মন-অপেক্ষাও বেগবান্‌ যে পক্ষিরাজ গরুড়, তাহা-অপেক্ষাও অধিকতর 
বেগভরে উ্ভিয়! গিয়া আমি দ্বারকায় নিপতিত হইব এবং যুগলমাধুরী আস্বাদন করিয়া ধন্য হইব ।” 


গ্রীপাদ রথুনাথ স্বরূপে প্রীরাধার প্রিয়কিস্করী। যুগলমাধুরীই তাহার জীবাতু। যুগলমাধুরী 
এবং যুগলসেবারসাম্বাদনের অনন্য নিকেতন বলিয়াই ব্রজবাসে তাহার এতাদৃশ নিষ্ঠ। বা অনুরক্তি | 
দৃতরাং যেখানে যুগলমাধুরী ও সেবারসাস্বাদনের সুযোগ লাভ হইবে, সেই স্থানকেই কীয়'মনোবাক্যে 
তিনি আশ্রয় করিবেন-_ইহাই অভিপ্রায় । বিশেষতঃ কিস্করীগণ শ্রীরাধার ছায়ার স্তায় সতত নিকটে 
অবস্থান করেন। কষ্চবিরহিণী শ্রীরাধার নিকটে তাহার পরিচর্ধাঃ সান্বনাদান প্রভৃতি সেবা লইয়। 
তাহারা থাকিতে পারেন । কিন্তু শ্রীরাধাব্যতীত কুত্রাপি একক্ষণও তাহাদের অবস্থানের সন্তাবনাই করা 
যায় না। স্থুতরাং যেখানে শ্রীরাধা, সেইস্থানই শ্রীপাদের পরম-স্পৃহণীয় আশ্রয়_ ইহাই এই শ্লেঃকের 
অন্তর্নিহিত তাৎপর্ধ এবং এইশ্লে।কে ইহাঁও জ্ঞাতব্য যে, শ্রীকৃষ্ণমিলনের লাঁলসাতেও শ্রীরাধা সুস্থমনে 
ব্রজ ছাড়িয়া অন্থাত্র গমন করেন না বলিয়াই ব্রজবাসে শ্রীপাদের এতাদৃশ অন্ুরক্তি। 
“বিরহেতে উন্মার্দিনী, বুষভানু-রাজনন্দিনী, দ্বারকায় গমন করিলে । 
শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনে, সুখে হন অগেয়ানে। নযুনেতে দেখিছে সকলে ॥ 
এই কথা যদি শুনি, মনোধিক দ্রুতগামী, গরুড হইতে দবেগেতে। 
ব্রজ ছেড়ে শীঘ্র উড়ে, যাই দ্বারাবতী পুরে) আখি ভ'রে যুগলে হেরিতে ॥৮ ৪ ॥ 


৯৪২ ॥ । শ্রীন্রীস্তবাবলী 


অনাদিঃ সাদির্্া পটুরতিমৃদ্রব্বণ প্রতিপদ- 
প্রমীলৎকারুণ্যঃ প্রগ্ুণকরুণাহীন ইতি বা। 
মহাবৈকুগেশাধিক ইহ নরে। বা ব্রজপতে- 

রয়ং তুনু্গোষ্ঠে প্রতিজনি মমাস্তাং প্রভুবরঃ ॥ ৫ ॥ 


অনুবাদ অনাদি বা সাঁদি অতি সুদক্ষ বা মৃদুল, পরমকারুণ্যগুণযুক্ত বা করুণাশুন্ত যাহাই 
হউন, মহাবৈকুঠীবীশ শ্রীনারায়ণ-অপেক্ষাও এশ্বর্ষশালী বা নরই হউন--এই ত্রজেন্দ্রন্দন গ্রীকৃ্ই জন্মে 
জন্মে আমার প্রভূবর বা আরাধ্য ॥ ৫ ॥ 


টাকা__ননু নরবরন্য নন্দনন্দনত্ত পরিচর্ধ্যাকাক্ক্ষয়া কিং পরমেশ্বরং ভজেতাহ-__অনাদিরিতি | 
ব্রজপতেরননদস্তায়ং সুনুঃ পুত্রঃ প্রতিজনি প্রতিজন্ম গোষ্ঠে ব্রজে নতবন্ত্র মম প্রভৃবর আস্তাং ভবতু। নন 
সপ্তষাঁণামিব প্রধানাপ্রধানে বিচার্ষৈব প্রভোঃ কর্তধ্যতেতাহ । সতু অনাদি-ন্ন বিদ্কতে আদিঃ কারণং 
যস্ত সঃ স সর্ববাবতারী স্বয়ং ভগবানিতার্থঃ ! সাদি আদিনা কারণেন সহ বর্তনাীনোইবতার ইত্যর্থঃ। পটুঃ 
সর্বত্র নিপুণ; মৃছ্রনিপুণঃ প্রতিপদং প্রতিক্ষণং প্রমীলৎ প্রকাশমানং কারুণাং যস্ত সঃ। প্রকৃষ্টো গুণে! 
যন্তা হেতোরেবস্ত,তয়া করুণয়া হীনঃ করুণারহিত ইত্যর্থঃ। মহাবৈকুণঠস্ত পরব্যে'ম্ন ঈশো যো নারায়ণ- 
সতম্মাদধিক উৎকৃষ্টঃ। নরো মানুষ ইত্যাদি বিচার নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য।_পরম একান্তী শ্রীপাদ রঘুনাথ সাধকাবেশে এইশ্লোকে আরাধ্যতত্ব মীধুর্ব- 
মুরতি প্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠাতিশয় প্রকাশ করিতেছেন। শ্রুতিশান্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবন্তা' এবং বৈকুণ্ঠ- 
পতি শ্রীনারায়ণেরও মূলাবতীরিত্ব বগিত রহিয়াছে। মাধূর্ধনিষ্ঠ ব্রজবাসিগণ কিন্তু প্রীকৃষ্ণের যে কোন 
গুণাবলীদর্শনে তাহাকে প্রীতি করেন তাহা নহে । শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের প্রীতি স্বাভাবিক । যেগ্রীতি 
গুণদর্শনে সঞ্চারিত হয়, দোবদর্শনে তাহার হ্রাস হইতে পারে এবং অধিক গুণ দেখিলে তাহার বৃদ্ধিও হইতে 
পারে, কিন্তু যে ল্ীতি দোষগুণের কোন অপেক্ষ! ন! রাখিয়া স্বভাবতঃই সঞ্চারিত হয়-_তাহা নিরুপা- 
ধিক বা স্বাভাবিক ; দোষে বাঁ গুণে তাহার কোনরূপ হাস-বৃদ্ধি সম্ভবপর হয় ন।। “দোষেণ ক্ষয়িতাং 
গুণেন গুরুতাং কেনাপানাতন্বতী প্রেম স্বারসিকম্ত কন্যচিদিয়ং বিক্লীড়তি প্রক্রিয়া |” ( বিদগ্ধমীধব ) | 
ইহাই ব্রজপ্রেমের স্বভান। শ্রীপাদ রঘুনাথ নিত্যপার্ষদ শ্রীরাধার নিত্যকিস্করী, সুতরাং তাহার গ্রীতিও 
নিত্যসিদ্ধ। ধাঁহার! ব্রজানুগত্যে ভজন করেন, তাহদেরও এই জাতীয় প্রীকষ্নিষ্ঠাময় ভাবের অনুসরণ 
করিতে হয় । 


অনাদিসিদ্ধ ত্রক্মসংহিতা গ্রন্থের প্রারস্তেই শ্তীব্র্গ। প্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবন্তা মূলাবতারিত্ব এবং 
সর্বকারণকারণত্ব প্রতিপাঁদন করিতে গিয়া বলিয়াছেন__ 
“ঈিশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ; সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ | 
অনাদিরাদিগৌবিন্দঃ সর্ববকীরণকারণম্‌॥৮ 


দ্বনিয়মদশকম্‌ |] [ ৯৪৩ 


“সচ্চিদানন্দবিগ্রহ গোবিন্দ শ্রীকুষ্ণই পরমেশ্বর, তিনি অনাদি, সকলের আদি এবং সর্বকারণের 
কারণ ।” শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন “মস্ত পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ।” “হে অর্জন 
আমা”অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরতত্ব আর কিছুই নাই ।” সর্ববেদা্তপার প্রীমন্তাগবতে “এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃত 
ভগবান্‌ ন্বযম্” এই পরিভাবাবাক্যে মহাযুনি বেদব্যাস শ্রাৰফের স্ব্ং ভগবস্তা বা বৈকুণ্ঠাধীশ শ্রীনারায়ণা- 
দিরও যূলাবতারিত্ব দৃঢ়রূপে প্রতিপাদ্ন করিয়াছেন । ভগবান্‌ বেদব্যাস উক্ত শ্লোকটিকে ভাগবৎ-প্রতিপাদ্য 
তত্বনিরূপণে প্রতিজ্ঞাবাক্যরূপে প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহা শ্রীমস্তাগবতের মৌলিকতত্বের পরিভাষা | 
পরিভাষা শাল্পে একবার মাত্রই পঠিত হয়, আবৃত্তি হয় না । “কৃষ্ঞস্ত ভগবান্‌ ন্বয়ম্ এই শ্লোকটি সমগ্র 
ভাগবতে একবার মাত্রই পঠিত হইয়াছে। স্ৃতরাং শ্রীমন্ভাগবত-প্রতিপাস্ঠ তত্বনিরূপণে শ্লোকটি সম্পূর্ণ 
নিরপেক্ষ । মহারাজ চক্রবন্তির ন্যায় এই প্রতিজ্ঞাবাকোর স্বাধীন বিজয়-পতাকা অন্ত সকল বাক্যের 
মন্তকোপরি সগর্বে উজ্ভীবমান। এইবাক্যেই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, সর্বশক্তি-সমপ্িত পরমতত্ত শ্রীকৃষ্ণ 
অংশ নহেন, তিনি অংশী, কলা নহেন কলানিধি, পুরুষ নহেন পুরুষোত্তম, ভগবানই নহেন তিনি স্বয়ং 
ভগবান্‌। অন্তান্ত নিখিল ভগবংম্বরূপ ও তাহাদের এশর্ষ-মাধূর্যার্দি শক্তির তিনিই মূল নিকেতন | সুতরাং 
নিখিল ভগবৎন্বরূপ হইতে তিনি পরম কারুণ্যগুণযুক্তও। “রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ ৮ (চৈঃ চঃ)। 
সব ভগবংয্বরূপে করুণাগুণ বিদ্যমান থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ ব্রজজাতীয় মাধূর্যময় প্রেমদান করেন বলিয়। তিনি 
পরম করুণ । নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকষ্ে নিখিল এই্বর্ধ ও গুণরাজি বিরাঁজমাঁন থাকিলেও ব্রজভক্তগণ 
তাহার গুণাবলি-দর্শনে শ্রীতি করেন না । শ্রীকুষ্চমাধূর্ষে প্রলুব্ধ হইয়া! তাহাদের চিন্ত স্ব ভাবতঃই প্রীকষ্ণ- 
প্রীতি-্সায়রে নিমঙ্জিত হয় । তাই শ্রীপাদ রঘুনাথ সর্বনিরপেক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণতজনের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ 
করিতে গিয়া বলিয়াছেন-_শ্রীকৃচ অনাদিই হউন বা সাদিই হউন, সর্ববিষয়ে অতি স্ুদক্ষই হউন বা 
সু অর্থাৎ অপটুই হউন, নিখিল কারুণ্যগুণ-সমস্থিভই হউন বা অঞ্রুণই হউন, মহাবৈকু্ঠাধীশ ্রীনারায়ণ- 
অপেক্ষা এম্বধশালীই হউন বা নরই হউন এই ব্রজেন্দ্রন্দন শ্রীকৃষ্ই জন্মে জন্মে আমার প্রভুবর বা 
আরাধ্য ।' 


“অনাদির আদি যিনি, বৃন্দাবন লীলাভূমি, অবতারী স্বয়ং ভগবাম্‌। 
আদির সহিত বর্তমান, প্রতিক্ষণে প্রকীশমান, কারুণ্যশালী গুণবান্‌ 
সর্ধবত্র স্থুনিপুণ, ভূষিত বিবিধ গুণ, কিন্বা তি'হো৷ কারুণ্য বিহীন । 
পরব্যোম অধিপতি, নারায়ণ হৈতে খ্যাতি। কিন্বা নরমাত্রই হউন ॥ 
নন্দস্থৃত বলি ধারে, সকলেই গান করে, সেই কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন | 
জন্মে জন্মে বৃন্নাবনে, এ লালমা৷ মোর মনে, শ্রীগোবিন্দ প্রভুবর হউন ॥৮ ৫ ॥ 


৯৪৪ ] [ শ্রীশ্রীস্তবীবলী 


অনাদৃত্যোদগীতামপি মুনিগণৈর্বৈণিকমুখৈঃ 
প্রবীণাং গান্ধব্বামপি চ নিগমৈস্তৎপ্রিয়তমাম্। 
ঘ একং গোবিন্দং ভঙ্গতি কপটী দাস্তিকতয়া 
তদভ্যর্ণে শীর্ণে ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদম্‌ ॥ ৬ ॥ 
অনুবাদ __গ্রীনারদাদি মুনিগণ এবং নিগমশাঙ্্র বা বেদ খীহার মহিমা গাঁন করেন, সেই প্রবীণ! 
প্রীকফণ-প্রিয়তমা স্্ীরাধারাণীকে অনাদরপূর্বক যে ব্যক্তি একা গোবিন্দের ভজন করে, সে কপটা বা 
দাস্তিক ; তাহার অপবিত্র সান্নিধ্যে আমি ক্ষণকালও গমন করি নাঁইহাই আমার ব্রত বা স্থির- 
সংকল্প ॥ ৬॥ | 
টীকা__নন্বনাদিঃ সাদির্ব্বত্যাদি বচনেন তত্ববিচারে কিমিতি কুষ্ঠো ভবসি তত্ববাদিনং গস্থা পুচ্ছ 
তদভীষ্টদেবস্তৈব সর্ববাবতারিত্বং সেংস্ততীত্যত্রাহ_অনাদৃত্যেতি। যো গান্ধব্াং শ্রীরাধামনাদৃত্য একং 
কেবলং গোবিন্দং ভজতি তদভ্যর্ণে নিকটে ক্ষণমপি ন যামীতি ব্রতং মমেত্যন্বয়ঃ | তত্ববাদী তু ন রাধা" 
ভজনং জানাতীতি ভাবঃ। গান্ধবর্বাং কিস্ততাং বৈণিকমুখৈর্নারদাঁদিভিমূর্ণনিগণৈনিগমৈর্বেদৈরপ্যুদগীতাম্‌ 
অতএব প্রবীণাং সর্বশ্রেষ্ঠাম্‌। পুনঃ কিন্ততাং তন্ত শ্রীরুষ্ত্ত প্রিয়তমাম্‌। যো ভজতি স কিম্তংতঃ 
দাম্তিকতয়া কপটী নতু সিদ্ধান্তজ্ঞঃ । অভ্যর্ণে কিম্ততে শীর্ণে বিশীর্ণে অসংস্কৃতে ইতি যাবৎ ॥ ৬ ॥ 
স্তবামূতকণ! ব্যাখ্যা _শ্রীপাদ রঘুনাথ পূর্বশ্লেকে মাধুর্ধ-মৃরতি ব্রজেন্দ্রনন্মনকেই আরাধ্যতত্বরূপে 
জন্মে জন্মে উপাসনা! করার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন। শ্ত্রীপাদ স্বরূপে শ্রীরাধারানীর কিক্করী, শ্রীরাধ।- 
চরণেই তাহার একাস্ত নির্ভরতা বা পরানিষ্ঠা। শ্রীরাধার প্রাণনাথ বলিয়াই তাহার শ্রীকৃষ্ণভজনে এত 
অনুরক্তি, স্বতন্ত্রভাবে নহে । “আমার ঈশ্বরী হন বৃন্দাবনেশ্বরী। তীর প্রাণনাথ বলি ভজি গিরিধারী |” 
ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্বসাধকের শ্রীকুষ্ণচভজনের যূলমন্ত্র। আসলে শ্রীরাধার উপাসনা বা তাহার প্রসাদ- 
ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি বা উজ্জলরসাম্বাদন অতিশয় ছুর্ঘট | শ্ত্রীপাদ রঘুনীথ এই স্তবাবলীতে সংকল্পপ্রকাশ- 
স্টোত্রের প্রথমেই বলিয়াছেন _ 
“অনারাধা রাধাপদাস্তোজরেণু_, মনা শ্রিত্য বৃন্দাটবীং তৎপদাক্কাম্‌। 
অসন্তাপ্য তগ্ভাব-গন্তীরচিত্তান্‌, কুতঃ শ্টামসিন্ধো রসম্তাবগাঁহঃ ?” 
অর্থাৎ 'যে বাক্তি শ্রীরাধার চরণরেণুর আরাধনা করে নাই, শ্রীরাধচরণাঙ্ছি ত শ্রীবৃন্াবন আশ্রয় 
করে নাই এবং শ্রীরাধাভাবে নিমগ্ন গন্তীরচিন্ত জনগণের সম্ভাবণ করে নাই, সে ব্ক্তি শ্যামসিন্ধু বা উজ্জল 
(শুঙ্গার) রসসিদ্ধুতে কিরূপে অবগাহন করিবে ? রসসিম্কৃতে অবগাহনের কথা দুরে, গ্রীল প্রবোধানন্দ সর" 
স্বহীপাদ লিখির়াছেন _যাহার। শ্রীরাধার ভজন করে না, শ্তামসিম্কুকে প্রাপ্ত হইলেও তাহাদের বিন্দুই 
লাঁভ হইয়া থাকে, অধিক কিছুই নহে । 
“রাধাদাস্তমপান্ত যঃ প্রবততে গোবিন্দসঙ্গী শয়া 
সোহয়ং পূর্ণন্থধারুচেঃ পরিচয়ং রাকাং বিনা কাঁজ্ষতি | 
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কিঞ্। শ্যামরতিপ্রবাহলহরীবীজং ন যে তাং বিছ্ু- 
্তে প্রাপ্যাপি মহামৃতাম্ুধিমহো বিন্দুং পরং প্রাপ্র,যু$ ॥” (রাধারসম্থধানিধি ৮০ ) 

“যিনি শ্রীরাধার দাস্ত পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকষ্ণসঙ্গলাভের চেষ্টা করেন, তিনি পুর্ণিমাতিথি বিনাই 
যেন পূর্ণচন্দ্রের পরিচয় আকা্ক্ষ। করিয়া থাকেন । পরন্ত ধাহারা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম"প্রবাহের উৎপত্বি-স্থান শ্রী- 
রাধাকে না জানেন, অহো ! তীহার! মহামুতের সিন্ধু প্রাপ্ত হইয়াও বিন্দুমাত্রই লাভ করেন ।৮ 

তাৎপর্য এই যে, শ্রীরাধার সান্নিধ্যেই মাধুর্ধমূরতি শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যসিন্ধু অনস্তগচণে সমুচ্ছসিত 
হইয়! উঠে। রাধাঁসলে যদ। ভাতি তদ1 মদনমোহন ।৮ “য্গ্পি নিম্ীল রাধার সংপ্রেম-দর্পণ । তথাপি 
স্বচ্ছতা তার বাঁট়ে ক্ষণে ক্ষণ ॥ আমার মাধুধ্যের নাহি বাটিতে অবকাশে । এন্দর্পণের আগে নব-নবরূপে 
ভাসে |” (গৈ চঃ)। সুতরাং শ্রীরাধার দাস্তাই মাধুরষসিদ্ধু শ্রীকষ্ণের মাধূর্যামৃত আস্বাদন করার শ্রেষ্ঠতম 
উপায়। শ্্রীরাধার ভ্রীচরণাশ্রয়-পূর্বক ধাহারা শ্রীরাধার সান্নিধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুরী আস্বাদনের সৌভাগ্যলাভ 
করিয়াছেন, তাহারা জানেন যে, শ্রীরাধাদাস্ত ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণমীধুরী আস্বাদন করিতে যাওয়া যেন 
নিতান্তই বার্থ বা বহুলাংশে নিক্ষল । 

প্রীপাদ বলিতেছেন__শ্রীনারদাদি মুনিগণ এবং নিগমশীস্ত্র ব1 বেদ যে শ্রীরাধার মহিমা নিয়ত 
গান করিয়া থাকেন ।” শ্রীনারদ শ্রীপুর শঙ্করের নিকট হইতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের তত্বজ্ঞানামৃত লাভ করিয়! 
প্রীনারদপঞ্চরাত্রে উঠ প্রকাশ করিয়াছেন । উহাতে শ্রীনারদ শ্রীরাধাকে “পর প্রকৃতি” বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন__“লক্ষ্মী সরস্বতী ছুর্গা সাবিত্রী রাধিক! পর । ভক্ত্যা নমন্তি যৎ শশ্বৎ ত্বং নমামি পরাৎপরম্‌॥৮ 
“লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, সাবিত্রী এবং পরাশক্তি শ্রীরাধ! ভক্তিপৃতচিন্তে ধাহার শ্রীপাদপন্সে প্রণাম করেন, 
সেই পরাৎপর শ্রীকষ্ণচকে আমি দর্বদ] প্রণাম করি।, এইবাক্যে শ্রীনারদ শ্্রীরাধার সম্বন্ধেই পরা 
বিশেষণটি প্রয়োগ করিয়া প্রীরাধাই যে সর্বশক্তিবর্গের শ্রেষ্ঠা, ইহা গ্ুনিশ্চিতরূপে নিরূপণ করিয়াছেন । 
শ্রীরাধার সম্বন্ধে পরা” শব্দটি এশান্ত্রে শ্রীনীরদ্র-কতৃকি বহুবার প্রযুক্ত হইয়াছে_-“দেবী রাধ! পরা প্রোক্তা 
চতুর্বপ্রসবিণী”, “রসিকা রসিকানন্দ। স্বয়ং রাসেশ্বরী পরা” অর্থাৎ 'ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুবর্গ-প্রস- 
বিশী শ্রীরাধা শ্রীভগবানের পরাশক্তি ।* শ্্রীরাধা রসময়ী, রসিকানন্দ! স্বয়ং রাদেশ্বরী এবং পরা |? 
পরাত্তে শ্রেষ্ঠ বাঁচকা? অর্থাৎ অস্তে প্রযুক্ত “পরা” পদটি শ্রেষ্ঠতার বাঁচক হয়, এই নিয়মানুসারে শ্রীরাধাই যে 
সর্বশক্তিবর্গের শ্রেষ্ঠা ইহা নিরূপিত হইয়াছে । 


তদ্রপ নিগমশান্্রে বা বেদেও শ্রীরাধার মহিম1 নানাস্থানে গান করিয়াছেন । খক্‌, সাম ও 
অধর্ববেদে বিশেষ গৌরবের সহিত রাধানামের উল্লেখ দুষ্ট হয়। “স্তোত্রং রাধানাং পতে গির্রবাহো বীর 
যন্ত তে” ( খক্‌-_-১ ৩০1৫, সাঁম-১৬০০১ অথর্ব_-২০।৪৫।২ ) অর্থাৎ হে বীর রাধানাথ ! 'স্তুতিভাজন, 
তোমার এইরূপ স্তোত্র ; তোমার বিভুতি সত্য ও প্রিয় হউক। খক্-পরিশিষ্টে লিখিত আছে-_“রাধয়] 
মাধবো দেবো মাঁধবেনৈব রাধিকা । বিভ্রাজন্তে জনেঘ।-_” অর্থাৎ প্রীরাধার দ্বার মাধব এবং মাধবের 
দ্বারা শ্রীরাধা! দীপ্তিমান্‌ হইয়া জনগণের মধ্যে বিরাজিত।, গোপালতাপনী-শ্রুতিতে দেখা যায়__ 

$€ 
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অজাণ্ডে রাধেতি ক্ফুরদ ভিথয়া সিক্ত-জনয়া- 
হনয়া সাকং ক্ুঞ্চং ভজ্তি ঘ ইহ প্রেমনমিতঃ | 
পরং প্রন্নাল্যে তচ্চরণকমলে তজ্জলমছো। 
মু! গীত্বা! শশ্বচ্ছিরসি চ বহামি প্রতিদিনম্‌ 1 ৭॥ 
অনুবাদ-__এই ্রহ্মাণ্ডে ধাহার “রাধা, এই মধুময় নাম-শ্রবণে নিখিল মাঁনব প্রেমামৃতে অভি" 
িক্ত হন, সেই শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে ধিনি প্রেমনমিতচিন্তে উপাসন] করেন, আমি তাহার শ্ীচরণ- 
যুগল প্রক্ষালনকরত সেই পবিভ্রজল সহ্ষে গান করিয়া নিত্য মন্তকে ধারণ করি । ( ইহাও আমার অপর 
একটি ব্রত বা সংকল্প । )॥ ৭] 
টীক।_ননু বাসে বহুনীং কলহ ইতি দিশা নিঃসঙ্গং ভজনং প্রার্থ্যতে ভদ্রং ভত্রমিতি নহীত্যাহ__ 
অজাণ্ডে ইতি। অজাণডে অনয়া সহ যঃ কৃষ্ণং ভজতি এতস্ত চরণকমলে কেবলং প্রক্ষাল্য অহো তাঞ্ধিকাঃ 
প্রেম-নমিতঃ সন্‌ তজ্জলং মুদা হর্ষেণ গীত্বা প্রতিদিনং শঙ্বন্নিরন্তরং শিরসি চ বহামীতান্বয়ঃ। অনয়া কয়া 





“তন্তাগ্যা প্রকৃতি রাধিকা নিত্য নিগুণা যস্তাংশে লক্মীছূর্গাদিকা শক্তয়ঃ।” অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণের আগ্যাশক্তি 
শ্রীরাধিকা নিত্যা নিগুণা, লক্ষ্মী, দুর্গাদি সব ভগবৎশক্তিবর্গ ধাহার অংশ ।৮ এই প্রকার নিগমশান্তে 
নানাস্থানে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা শ্রীরাধার মহিম। পুনঃ পুনঃ কীতিত হইয়াছে । 
শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন-_সেই প্রবীণ! শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়তম! শ্রীরাধারাণীকে অনাদরপূর্বক যে 
ব্যক্তি একা প্্রীগোবিন্দের ভজন করে, সে কপট বা দাম্তিক।” শ্রীপাদ শ্রীমন্মহা প্রভুর যুগের আচার । 
শ্রীরাধারানীর আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্চভজনই শ্রীমন্মহা প্রভুর অনন্যসাধারণ অবদান । এই মহাপ্রভুর যুগে কৃ ভজন 
করিয়াও যাহার! শ্রীরাধার করুণায় বঞ্চিত, তাহার1 নিতান্তই হতভাগ্য । যাহার আশ্রয়ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ 
প্রেমলাভ বা' শ্রীকৃষ্চমাধূর্যাস্বাদন কোন মতেই সম্ভবপর নহে, তাহাকে অনাদর করিয়! শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করা যে 
নিতান্তই কাপট্য ব৷ দাস্ভিকতার পরিচায়ক _ইহা বলাই বাহুল্য । অধিক কি শ্রীমন্মহাদেব মহাদেবীর 
নিকট তাহাদিগকে “পাতকী; বলিয়াও তিরক্ষার করিয়াছেন__“গৌরতেজে। বিনা যস্ত শ্যামতেজঃ সম- 
চ্চয়েৎ। জপেছা ধ্যায়তে বাপি স ভবেৎ পাতকী শিবে ॥৮ অর্থাৎ “হে শিবে ! যাহার! শ্রীরাধা-বিরহিত 
শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান, জপ ও অর্চনার্দি করিয়া থাকে, তাহার পাতকী । পাতকীর সঙ্গ করা শান্তর নিষিদ্ধ 
বলিয়। প্রীপাদ বলিতেছেন-__“তাহাদের অপবিত্র সান্নিধ্যে আমি ক্ষণকালও গমন করি না ইহাই আমার 
ব্রত ব1 সুদ সংকল্প ॥* | 
“বীণাবাগ্ে নারদাদি, বেদ-বেদাভ্ত-পুরাঁণীদ্দি, গাঁন করে মহিমা! ধাহার | 
কৃষ্ণ-প্রিয়তম৷ যিনি, শ্ীরাধিক! ঠাকুরাণী, গান্ধবিবকায় করি অনাদর 
যে কপটী দন্তভরে, গোবিন্দ ভজনা করে, আমি তাঁর অপবিত্র সঙ্গ । 
ক্ষণকাঁল করিব না, তার মুখ দেখিব না, স্থির ব্রত না করি তা-ভঙ ॥” ৬ 
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রাধা! ইতি ক্ফুরস্তী সর্বত্র খ্যাতিমাণ্তা যা অভিধা নাম তয়া। সিক্তা অমৃতেনৈব স্থৃতপিতা জন। লোক 
যয়৷ তয়! গান্ধর্র্বয়েত্যর্থঃ ॥ ৭ 
স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য।_প্রীপাদ রঘুনাথ পূর্বশ্লোকে ধাহা'রা শ্রীকৃষ্ণ উপাসন! করিয়াও শ্রীরাধার 


অনাদর করেন, তাহাদের অপবিত্র সান্নিধ্যে ক্ষণকালও যাঁইবেন না, এই প্রকার দৃঢ় সংকপ্প গ্রহণ করিয়াছেন। 
এক্ষণে প্রশ্ন হইবে_এশ্রীপাদ ! যাহার! শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের উপাসন। করেন, তাহাদের প্রতি 


আপনি কিরূপ বাবহার করিবেন? তছুন্তরে এইশ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন। যুগল-উপাসকগণ 
শ্রীরাধার আশ্রয়েই শ্রীকৃষ্ণের উপাসন। করিয়া থাকেন। শ্ত্রীরাধারানী সাক্ষাৎ প্রেমলক্ষ্মী, প্রেমেরই অধি- 
াত্রী দেবী। যে কোনরূপে তাহার নাম, গুণ, লীলাদির সহিত যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধমাত্রেই ভাগ্যবান্‌ মানব 
প্রেমলাভে ধন্ ব! কৃতার্থ হইয়া থাকেন। স্ৃতরাং তাহার প্রতি অনাদরপূর্বক গ্রীকৃষ্-উপাসনা যে বিড- 
স্বনামীত্রই তাহাতে সন্দেহে কি? 

এই রহস্তাটি প্রতিপাদন করিবার জন্যই এইগ্লোকের প্রথমেই বলিয়াছেন_-ধাহার “র1ধ1” এই 
মধুময় নাম শবণমাত্রেই নিখিলমানব প্রেমামূৃতে অভিষিক্ত হইয়। থাকেন।" ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শ্রীরাধা- 
নামের মহিমীবর্ণন-প্রসঙ্গে লিখিত আছে-_“ “রা” শব্দোচ্চারণাদেব ন্ফীতে! ভবতি মাধবঃ | ধু? শব্দো- 
চ্চারত পশ্চাদ্বাবত্যেব সসম্ত্রমঃ॥৮ অর্থাৎ “ রাঃ শব্দ উচ্চারণে শ্রীকৃষ্ণ হর্ষো ৎফুল্ল হইয়া! উঠেন, এবং “ধা 
শব্দ উচ্চারণমাত্রে সসজ্জমে উচ্চারণকারীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হন |” একমাত্র প্রেম-ব্যতীত অন্ত কোন 
উপায়েই শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ কর! যায় না । “রাধু। নামের মধ্যে এতই অদ্ভুত শ্রীকষ্ণীকর্ষক প্রেমমাধুরী 
নিহিত রহিয়াছে যে, কোন সাধনাস্তরের অপেক্ষা না করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ রাধানাম শ্রবণ-কীর্তনকারীর নিকট 
তৎক্ষণাৎ আকবিত হইয়া থাকেন ! নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া! প্রেমময়ী শ্রীরাধারাণীর প্রেমের পূর্ণতম 
অভিব্যক্তি তাহার নামে নিহিত রহিয়াছে । এই ব্রহ্মাণ্ডে পরমামূতময় “রাধা” নামেরই এতাদৃশ অদ্ভুত 
প্রেমময়তার কথা জান! যায়। রাধানাম শ্রীকৃষ্ণাকর্ষক মহাবিদ্যাস্বূপ এবং চিন্তে বিপুল প্রেমরসৌভ্ভাবনের 
অন্ভুত সিদ্বমন্ত্র। শ্রীমন্তাগবতবক্তা শ্ীপাদ শুকমুনি শ্রীমন্ভাগবত-বর্ণনাকালে ঠিক এই কারণেই শ্রীরাধা- 
নামোচ্চারণ করেন নাই। কারণ প্রীরাধানামের সহিত প্রেমরসের এমনি অদ্ভুত-স্ফুরণ ওতপ্রোতভাবে 
নিহিত রহিয়াছে যে, রাধানামোচ্চারণ করিলে শ্রীশুকের মায়ামুক্ত পরমনির্সল-চিন্তে প্রেমানন্দের এরূপ 
আশ্চর্য স্ফুরণ হইত্ত যাহাতে তিনি দীর্ঘসময় সমাধিস্থ বা মৃদ্ভিতদশ! প্রাপ্ত হইতেন। মাত্র সপ্তাহকাল 
ধাহার পরমীযুঃ, সেই মহারাজ পরীক্ষিতকে হয়ত আর ভাগবতকথ! শ্রবণ করানো! সম্ভবপর হইত না । 
এই কারণেই শুকমুনি শ্রীরাধারাণীর নাম বা অন্যান্ত কোন গোগীর নাম ভাগবতে উচ্চারণ করেন নাই, 
অথচ রুক্সিণী* সত্যভামাদি মহিষীবর্গের নাম তিনি বারবার উল্লেখ করিয়াছেন* । 

যাহ! হউক শ্ীপাদদ রঘুনাথ বলিতেছেন__সেই শ্রীরাধার সহিত শ্রীকষ্ণকে যিনি প্রেমনমিত- 
চিত্তে উপাসনা করেন, আমি তাহার শ্রীচরণযুগল প্রক্ষালনকরত সেই পবিভত্রজল সহর্ষে পান করিয়া নিত্য 





* শ্রীবৃহভাগবতামূতে ১।৭।১৫৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য । 


৯৪৮ ] [ শ্রীন্রীষ্তবাবলী 


মন্তুকে ধারণ করি-_ইহাও আমার অপর একটি ব্রত বা দৃঢ় সঙ্ক্প । প্রীন্রীরাধাকষ্ণ যুব-যুগলের উপাসনা 
প্রেমনমিতচিত্বেই কর! বিধেয় । শ্্রীযুগলের উপাসনার উপযোগী প্রেমনমিতচিন্ত কাহাদের ? শ্রীচৈতন্- 
চরিতামুত মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভূ রামানন্দ-সংবাদে শ্রীল রামানন্দরা য় শ্রীশ্রীরাধাকষ্ণের 
প্রেমকে সাধ্য-শিরোমণিরূপে স্থাপন করিলে প্রভ্‌ যখন শ্রীযুগল-উপাসনার বিষয় রামানন্দকে প্রাশ্ন করেন, 
তখন শ্রীরামরায় বলিয়াছেন__ | 
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রাধাকৃষ্ণের লীল! এই অতি গৃঢ়তর ৷ দা বাৎসল্যা্দি ভাবের না হয় গোচর ॥ 
সবে এক সথীগণের ইহঁ। অধিকার । দথী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥ 
সথী-বিন্ব এই লীলা পুষ্টি নাহি হয় । সথী লীলা বিস্তারিয়া সথী আস্মাদয় ॥ 

সথী বিহু এই লীলায় নাহি অন্তের গতি । সীভাঁবে তারে যেই করে অন্ুগতি । 
রাখাকৃফ-কুঞ্সেবা-সাধ্য সেই পায়। দেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥৮ 


আত্মেব্রিয়গ্রীতিবাসনাশূন্ত স্ুনির্ল গোপীপ্রেম+ ইহাতে দান্ত, সখ্য, বাৎসল্যরসের প্রেমিকগণ 
অপেক্ষা প্রেমনমিতচিন্ততা সমধিক । তাহাও আবার সন্তোগেচ্ছাময়ী ( নায়িকাভাব ) ও তত্ভাবেচ্ছা" 
স্মিকা ( সখীভাব ) ছুইভাগে বিভক্ত। ব্রজনায়িকা-শিরোমণি প্রেমময়ী শ্রীরাধারাণীর সখীগণের প্রেম- 
নমিতচিন্ততার তুলনা! নাই । সেই সবীগণের মধ্যেও ধাহার। প্রীরাধার কিস্করী বা মগ্তরী তাহাদের প্রেম" 
নমিততার পরাকাষ্ঠা । শ্রীরাধার নিত্যসিদ্ধা কিদ্করীগণের আন্ুগত্যে যে সকল ভাগ্যবান্‌ সাধক মঞ্জরী- 
ভাবে প্ীরাধান্েহাধিকা গ্রীতিতে যুগলের উপাসনা করেন, শ্রীরাধার নিত্যকিস্করী শ্রীপাদ রঘুনাথ সেই 
সজাতীয়াশয় ভক্তগণের প্রতি সাতিশয় শ্রদ্ধাপূতচিন্বে সদৈন্তে তাহাদের শ্রীচরণোদক নিত্য পান ও মম্তকে 
ধারণ করিবার দৃঢ় সঙ্বল্প গ্রহণ করিয়াছেন । কারণ সজাতীয়াশয় ন্গিগ্ধ পরম মহদ্গণের শ্রীচরণোদক নিষে- 
বণ তাদৃণ প্রেমপ্রাপ্তির অবাভিচারী উপায়। 
“ভক্তপদধুলি আর ভক্তপদজল ৷ ভক্তভুক্ত-অবশেষ_তিন মহাবল ॥ 
এই-তিন-সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয় । পুনঃ পুনঃ সর্ধবশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয় 
তাতে বার বার কহি শুন ভক্তগণ। বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন 1৮ ( চৈ চ£) 


প্রীপাদ রঘুনাথ প্রীমন্মহা প্রভুর নিত্যপার্ষদ হইয়াও সাধকাবেশে শ্রীযুগল-উপাসকের ভ্ীচরণোদক 
সহর্ষে নিত্যপান ও সেই পবিত্রজল মন্তকে সিঞ্চন করার সংকল্প প্রকাশ করিয়া যুগল-উপাসকের প্রতি 
ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন এবং গৌড়ীয় সাধকগণকেও শ্রীধুগলচরণে ভক্তিলাভের বা প্রেম- 
সিদ্ধির অব্যভিচারী সাধ্ন প্রীযুগলউপাসকের শ্রীচরণোদকাদি নিষ্ঠার সহিত নিত্য নিষেবণের বা তাহাদের 
প্রতি ভক্তিপ্রকাশের অন্ুপ্রেরণ৷ দিতেছেন__ 
“জয় জয় রাধানাম, কি অমৃত রসধাম, পদে পদে প্রেমতরঙ্গিণী। 
শ্রবণেতে প্রেমরসে, বাল-বৃদ্ধ-যুবা ভাসে, জপিতে জপিতে রত্বখনি ॥ 


স্বনিয়মদশকং ] [৯৪৯ 


পরিত্যন্তঃ প্রয়োজন-সযুদয়ৈর্বাঢ়মনুধী- 
দুরদ্ধো নীরম্ক,ং কদনভর-বার্ছৌ নিপতিত | - 
তৃণং দ্তৈদ' ৪. চটুভিরভিযাচেহগ্ কৃপয়! 
স্বয়ং শ্রীগান্ধর্বা স্পদ্নলিনান্তৎ নয়তু মাম্‌ ॥ ৮ ॥ 
অনুবাদ _-অতিশয় ছুর্ব্দ্ধি আমি শ্রীপাদ স্বরূপ শ্রীল রূপ-স্বনাতনাপ্ি প্রিয়জনকতৃক পরিত্যক্ত হইয়া 
হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়। পড়িয়াছি, তাহাদের অপ্রকটকালেও জীবনধারণ করিয়া মহাছুঃখসাগরে নিমগ্ন 
হইতেছি। তাই দন্তে তৃণধারণপূর্বক অতিশয় দৈম্তভরে কাতরপ্রাণে প্রার্থনা করিতেছি যে, এখন স্বয়ং 
শ্রীরাধিকা কূপ! করিয়া তাহার শ্রীচরণসরোজপ্রান্তে আমায় লইয়া যাউন ॥ ৮৪ 
টীক।__বিন। রাধাপ্রসাদেন হরি ভক্তিঃ সুছুল্লভেতি দ্রিশা ত্প্রাপ্িব কষ্পপ্রাপ্ডিঃ স্বকরেত্যাহ__ 
পরিত্যক্ত ইতি। দস্তৈ দর্ণনৈত্ৃণং দষ্ট। চটটুভিঃ কাতরোক্তিভিরভিযাচে । যাচনমাহ গন্ধ প্রীরাধ। 
ত্বয়ং পদনলিনাস্তং স্বপাঁদপদ্মনিকটং মাং নয়তু প্রাপয়তু । কালবিলম্বাসহনাৎ স্বশব্দ প্রয়োগঃ । 
কিস্ত-তঃ সন্‌ যাচে ইতি দৈন্তম্থচকানি বিশেষণান্তাহ পরিত্যক্ত ইত্যা্দি। প্রয়োজন-সমুদয়েঃ ন্বস্তাপ্রক- 
টতাং কুর্ধবস্তিঃ শ্রীন্বরূপ-সনাতন-রূপগোস্বামিভিস্তাক্তঃ মাং পরিত্যজ্য তেষামপ্রকটত্বেন বঞ্চিত । তেষাম- 
দর্শন সময় এব ভবতাপ্যনশনাদিন1 তৎ সঙ্গিত। কিং ন প্রাপ্ত তত্রাহ অন্থধীঃ অসৌ প্রাণ-ধারণে ধীর্ুদ্ধি- 
স্ত অতএব ছুরন্ধঃ ভদ্রাভদ্র-জ্ঞানশুন্তঃ অতএব কদনভর-বার্ধৌ ছুঃখসমুদ্দে নীরন্ধমনবকাশং যথা ্তাত্তথা 
নিপতিতঃ ॥ ৮॥ 
স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য।_এই ম্মনিয়মদশকস্তোত্রে শ্রীপাঁদ রঘুনাথ সাধকাবেশে স্বীয় ভজন-নিয়মের 
সংকল্প গ্রহণ করিতে করিতে সহসা বিরহসিস্কুর উচ্ছলনে সাতিশয় অধীর হইয়া পড়িলেন ! শ্রীশ্রীরাধা- 
মাধবের, শ্রীগৌরহ্থন্দরের এবং শ্রীপাদ স্বূপের বিরহজ্বালায় অধীর হইয়া শ্রীপাদ রঘুনাথ গোবর্ধনে ভূগু- 
পাতপূর্বক দেহত্যাগের সংকল্প লইয়াই ব্রজে আসিয়াছিলেন। শ্ত্রীরূপ-সনাতন রঘুর বিরহতাপিতপ্রাণে 
কথপ্চিং শাস্তির প্রলেপ দিয়া তাহাকে শ্রীকুগুতটা শ্রয়পূর্বক ভজনের পরামর্শ দিয়াছিলেন এবং তাহার 
বিরহবিধুর প্রাণকে রক্ষা করিয়াছিলেন । শ্ীরূপ-সনাতনের অন্তর্ধানে রঘুর বিরহানল শত শতগুণে বিব- 
গ্বিত হইয়া তাহার অন্তরকে জ্বালাময় করিয়া তুলিয়াছিল ! ভগবৎ-বিরহে সজাতীয়াশয় প্সিগ্ধ মমর্ভক্তই 
সাম্বনাদীনে বিরহীর প্রাণরক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু তাহাদের বিয়োগ ঘটিলে সেই ছুঃখ অতিশয় ছুবিসহই 
হইয়! উঠে! “কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা ছুঃখ নাহি আর ৮ ( চৈ চঃ) | শ্রীভগবানের বিরহ বরং সহনীয় 
কিন্তু ভক্তবিরহ হইতে গুরুতর ছুঃখ আর কিছুই নাই । ভগবদ্বিরহে সজাতীয়াশয়, সমপ্রাণ ম্মীভক্তগণ 








রাঁধা-সঙ্গে শ্রীগোবিন্দ, ব্রজনব যুব-দন্দ, যেই জন প্রেম-সেব! করে । 

ওহে তাফ্িক বলি শুন, নিত্য তার শ্রীচরণ, ভক্তিভরে প্রক্ষালন করে,__- 
পার্দোদক পদধূলি, তাহে মোর ন্নানকেলি, ধুলি করি মস্তকভৃষণ । 

পদজল করি পান। শিরেতে করি ধারণ, যাতে হয় বাঞ্ছিত-পূরণ ॥৮ ৭॥ 


৯৫০ ] [ শ্রীশ্রীস্তববালী 


্্রীফকথাপ্রসঙ্গে বিরহবেদনা কথক্চিৎ উপশীস্ত করেন, কিন্তু তাদৃশ ভক্তের অভাব ঘটিলে বিশ্ব শৃন্যময়ই 
হইয়া থাকে । এই পগ্যটি পাঠ করিলে গ্রীপাদ রঘুনাথের তাদৃশ মানসিক অবস্থার কিঞ্চিৎ অনুমান করা 
যাইতে পারে। প্্রীপাদ কবিরাঙ্জ গোস্বামী লিখিয়াছেন__“রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা” ( চৈঃ 
চঃ)। শ্রীল দাসগোস্বামিপাদের ভজন-নিয়ম প্রস্তর-খোদিত লেখ্যের হ্যায় অবিলোপ্য ! এই স্বনিয়ম" 
দশকম্তুবে সেই ভজননিষ্ঠার সংকল্প গ্রহণ করিতে করিতেই সস! শ্রীপাদদের চিন্তে গ্রীল বূপ-সনাতনের স্মৃতি 
সমুদিত হইয়াছে এবং তাহাতে তিনি সাতিশয় বিহ্বল হইয়া! পড়িয়াছেন। ধাহাদের সাক্ষাৎ করুণাই 
শ্রীল রদুনাথের ভজন-সাধনের যূলভিত্তি, তাহাদের অন্তর্ধানে আজ ধাহার নিকট সারা বিশ্ব অন্ধকার ; 
তাহাদের বিহনে ভজন করিবার শক্তি দুরে থাকুক তীহার পক্ষে প্রাণধারণ করাই অসম্তব হইয়া পড়িয়াছে ! 
বিরহের মৃত্তি রছুনাথ তাই দৈশ্তভরে বলিতেছেন _'্রীপাদ স্বরূপ গোস্বামী, শ্রীপাদ রূপ-সনাতনাদি 
শ্রিয়জন-কতৃ“ক পরিত্যক্ত হইয়া আমি হিতাহিত জ্ঞানশৃন্ত হইয়া পড়িয়াছি । যিনি অতুল রাজবৈভব ও 
বিপুল সংসার-স্থখকে তৃণবৎ তুচ্ছ করিয়া শ্রীচৈতন্য-চরণ-সরোপ্রান্তে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন এবং প্রত 
ধাহাকে ব্রসরসের মৃত্তিমানৃস্বরূপ গ্রীল স্বরূপদামোদরের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন । শ্রী" 
পাদ স্বরূপই ছিলেন ধাহার প্রাণরক্ষার এবং ভজনশিক্ষীর একমাত্র অবলম্বন। কর্ত! ও যথাসর্বস্ব ! ষাহার 
প্রীচরণাশ্রয়ে থাকিয়া শ্রীপাদ রঘুনাথ দীর্ঘ ফোড়ণবর্ষকাল শ্রী চৈতন্য-পাদপদ্ম বিগলিত মহামন্ততাজনক দিব্য- 
প্রেমমকরন্দরস পানে ভূঙ্গের গ্যায় মত্ত হইয়াছিলেন এবং নিরস্তর বাহার কৃপাসঙ্গলাভে ধন্য হইয়] শ্রীমন্মহা- 
প্রভুর অলৌকিক লীলাবলী দর্শন করিবার সৌভাগালাভ করিয়াছিলেন । শ্রীসনমহাপ্রতু ও স্বরূপের অন্ত- 
ধানে রথুর বিশ্ব শূন্য হইয়াছিল । তিনি গাহাদের বিরহ-সন্তপ্ত প্রাণ ত্যাগ করিবার বাসনায় ব্রজে আসি- 
য়াছিলেন এবং তৎকাঁলে ব্রজের সর্বেসর্বা, প্রেমভক্কি ও ব্রজরসের সুমহান আদর্শধরূপ শ্রীল রূপ-সনাতনকে 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ৷ ধাহাদের সান্ভবনীবাণীতেই রঘুর প্র/ণরক্ষার এবং ভজন-সাধনের প্রবৃত্তি জাগিয়াছিল 
এবং ধাহাদের প্রীচরণীশ্রয়ে থাকিয়। দীর্ঘকাল শ্রীরাধাকুগুন্তীরে নিগুত লীলারসে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। 
পরিশেষে প্রগাট ভজনাবেশে দেহ-গেহ বিস্মৃত হইয়া আপনাকে সাক্ষ।ৎ শ্রীরাধার কিন্করীজ্ঞানে প্রেমসেবা- 
_ধিকার অপ্রাপ্তি-নিবন্ধন দিনঘ'মিনী স্বামিনী-বিরহিণী সেবিকা ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন। অশ্রুনীরে 
অহনিণি অভিন্বাত হইয়াই ধাহার আস্তর ভজন চলিয়াহিল এবং যুগপৎ বাহাদেহে ভজননিষ্ঠার তীব্রতা 
প্রকাশ পাইয়াছিল। সেই ভ্রীস্বর্ূপ, রূপ ও সনাতনের স্মৃতিতে শ্রীপাদ রঘুনাথ সাতিশয় কাতর হইয়া 
বলিতেছেন_-অতিশয় দুর্্প্ধি আমি তাহাদের অপ্রকটকালে এখনো জীবন-ধারণ করিয়া আছি এবং 
মহাছুঃখের সাগরে নিমগ্ন হইতেছি। এই ছুঃখসিদ্ধু হইতে নিস্তার লাভের এখন একটিমাত্রই উপায়__ 
স্বয়ং গান্ধবরবা শ্রীরাধারামীর করুণা । তাই দন্তে তৃণধারণপূর্বক দৈন্চভরে অতি কাতরপ্রাণে প্রার্থনা 
করিতেছি যে, স্বয়ং ভ্রীরাধিকা কুপা করিয়া তাহার শ্রীচরণ-সরোজ-প্রান্তে আমায় লইয়া যান ।” 


“স্বরূপ রূপ সনাতন, যে মোর বান্ধবগণ* একে একে হৈল আদর্শন |. 
বিরহসমুদ্র-জলে, ফেলে মোরে গেল চলে, শুন্ত হাটে করিয়ে ক্রন্দন ॥ 


স্বনিয়মদশকং ] [ ৯৫১ 


ব্রজোতপন্ন-ক্ষীরাশনবসন-পাত্রাদিভিরহৎ 
পদা্থৈির্বাহা ব্যবহৃতিমদন্তৎ সনিয়মঃ। 
বসামীশা-কুণ্ডে গিরিকুলবরে চৈৰ সময়ে 
মরিষ্যে তু প্রেষ্ঠে নরসি খলু জীবাদি-পুরতঃ ॥ ৯॥ 
অনুবাদ ত্রজে উৎপন্ন গব্যাদি ভোঙ্গাপ্রব্য এবং পরিধের-বস্্দিতে দেহঘাত্র! নির্বাহ করিয়া 
অভিমানশৃন্ হইয়া নিয়মপূর্বক আমি শ্রীগিরিরাজের তটদেশে শ্ত্রীরাধাকুগ্ততীরে বসবাস করিব এবং 
অন্তিমকাল আসন্ন হইলে এই শ্রীকুগুতীরেই শ্ত্রীীবগোস্বামী প্রভৃতির সম্মুখে প্র/ণত্যাগ করিব ॥ ৯ | 
টীকা__অন্যপ্পি নিয়মনং শুদ্িত্যাহ-_ব্রজেতি । ত্রজে উৎপন্নানি যানি ক্ষীরাণি অশনানি 
ভোজন-দ্রব্যাণি বসনানি বন্ত্রাণি তৈঃ পদার্থৈরহং অদন্তমনতঙ্কারং যথাস্তাত্তথা ব্যবহ্ৃতিং ব্যবহারং নির্বাহ্য 
স নিয়মঃ সন্‌ ঈশাকুণ্ডে রাধাকুণ্ডে গিরিকুলবরে চ গোবদ্ধনে বসামি সময়ে প্রাণবিয়োগকালে জীবাদি- 
পুরতঃ শ্রী্গীবগোস্বাম্যাদীনাং সম্মুখে খলু এব প্রেষ্ঠে সরসি ঈশাকুণ্ডে তু পুনর্মরিত্তে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৯ । 
স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা-_শ্রীপাদ রঘুনাথ সাধকাবেশে এইশ্লোকে তাহার দেহ ও সর্বেক্র্রিয়কে বজ- 
ধামনিষ্ঠ করিয়া আমরণ ব্রজবাসের স্বল্প গ্রহণ করিতেছেন এবং একান্তভাবে ব্রজধামের শরণাপন্ন হইতে- 
ছেন। গ্রীভগবানের লীলাম্থানকে একাম্ভভাবে আশ্রয় করা ভগবৎ-শরণাগতির একটি অন্যতম অঙ্গ | 
“তিবাম্মীতি বদন্‌ বাচা তখৈব মনসা বিদন্‌। তৎস্থানমাশ্রিতস্তম্বা মোদতে শরণাগতঃ ॥৮ “যিনি মুখে 
বলেন_-হে ভগবন্‌! আমি তোমার", মনেও সেইরূপ অভিমান করেন ও দেহে শ্রীভগবানের লীলা - 
স্থানকে আশ্রয় করিয়া আনন্দান্ুভব করেন_-তিনিই শরণাগত ।” কাম-ক্রোধাদি বড়বর্গ-অধিকৃত 
সংসারভয়ে বাধ্য হইয়া মানুষ পরিত্রাণের উপায় না পাইয়াই অনন্যগতি শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করে, 
আবার ভগবছৈমুখ্যজনক নানাবিধ ভক্তিবাঁধা বিনাশের জন্যও ভক্তিমাত্রকামী মানব শ্্রীভগবানের শরণ 
গ্রহণ করিয়া! থাকে_ ইহাই শরণাগতি-বিষয়ে ভক্তিসন্দর্ভের সিদ্ধান্ত । প্রেমভক্তি-দ্রশীয় এই শরণাগতি- 
তেই সাধক “তদৈকজীবন, হইয়া! থাকেন। শ্ত্রীপাদ মহাভাবরাজ্যে, ভাই তাহাতে শরণাগতির পরাকাষ্ঠ। | 
শরণীগত ভক্ত শ্রীভগবানের সম্পর্ক-ব্যতীত জড়ীয় কোন বস্তুর সঠিতই সম্পর্ক রাখিতে ইচ্ছ৷ 
করেন না । অন্তরেক্দ্িয়ে তো নয়ই, বাহোব্দ্িয়ে দেহযাত্রাদি নির্বাহ-বিষয়েও তাহাদের চেষ্টাসমূহ 
শ্রীভগবান্‌ এবং তাহার ধামাদ্দিকে আশ্রয় করিয়া থাকে । শ্রীপাদ্ রঘুনাথ এইশ্লোকে ত্রজে উৎপন্ন 
গব্যাদি ভোজ্যদ্রব্য এবং পরিধেয় বন্ত্রাদিতে গ্রাসাচ্ছাদনরূপ দেহযাত্র! নির্বাহের সংকল্প গ্রহণ করিতেছেন । 
চিন্ময় ব্রজধামে সমুৎপন্ন দ্রব্যাদিও সব চিন্ময়”_ভক্তি বা ভজনের পুষ্টিকর । নিত্যপার্ষদ শ্রীপাদ রঘুনাথ 








হিতাহিত জ্ঞানশুন্ত$ ্রিভুবন দেখি শূন্য, দ্তে তৃণ করি নিবেদন । 

অদ্য মোরে গান্ধবিবকা, মদীশ্বরী শ্রীরাধিকা, পাদপদ্মে করুন গ্রহণ ॥ 
হে রাধে দাসী বলি, কাতরেতে এই বলি, পদসেবায় নিযুক্ত করিবে 
ব্রজেন্দ্রনন্দন যিনি, ব্রজে ইন্দ্রনীলমণি, কৃষ্ণপ্রাপ্ডি অনায়াসে হবে ॥৮ ৮॥ 


৯৫২ ] [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


সতত প্রেমামূতেই পরিতৃপ্ত ; ক্ষুধা-তৃষ্া তাহার চিন্ময় দেহেন্দ্রিয়ে কোনপ্রকার ক্ষোভ জন্মাইতে সমর্থ 
নহে। ভক্তমাল গ্রন্থে লিখিত আছে-__- 
“ভ্রীমান্‌ রঘুনাথ দাদ যে গোন্ামী। প্রচণ্ড বৈরাগ্য ধার মহাভক্ত প্রেমী ॥ 
অনুরাগ-্পরাকাষ্ঠ! প্রীরাধাগোবিন্দে। দিবানিশি নাহি জানে মন্ত প্রেমানন্দে ॥ 
রে ৮ ৯ ১৫ 
শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে করিলেন বাস। দিবানিশি সদা রাধাকুষ্ণ-প্রেমোললাস ॥ 
রাধাকৃষ্ণ-প্রাপ্তি লাগি সদা উৎকিত। সদ! হাহাকার ক্ষণে স্থির নহে চিত । 
হে হে বুন্দাবনেশ্বরি হে ব্রজনাগর | দেখাইয়া শ্রীচরণ রাখ প্রাণ মোর ॥ 
নিদ্রাহীর নাহি সদা করয়ে ফুৎকার। বাহ্ক্ষ,ন্তি নাহি সদা যেন মাতোয়ার |” 
তবু তিনি সাধকাবেশে দেহযাত্রা নির্ধাহ-নিমিন্ত যে তক্রাদদি যতকিঞ্চিং ভোজা-্দব্যাদি গ্রহণ 
করিবেন__তাহাও ব্রজেই সমুৎপন্ন হওয়া চাই। তরঙ্গের বাছিরের ভাদৃণ গব্যাদিও তিনি গ্রহণ করিবেন 
না_ ইহাই সংকল্প । পরিধেয় বন্থ্াদিও যাহা গ্রহণ করিবেন, তাহাও ব্রজেই সমুৎপন্ন হইবে-_অন্থাত্র নহে । 
এইভীবেই তাহার দেহ-দৈহিকাদির নিখিল চেষ্টা ব্রঙ্গধামকেই আশ্রয় করিবে । 
দ্বিতীয়তঃ তিনি এইভাবে ব্রজচৌরাশীক্রোশের মধে)ও শ্রীগিরিরাজের তটে শ্রীকুগুতীরেই চির- 
কাল বসবাস করিবেন । প্রীপাদ রদদুনাথের এই স্তবাবলীগ্রন্থে বহুস্থানেই তাহার শ্রীকুপ্বাসের নিষ্ঠা 
বা সংকল্প নানাভাবে প্রকাশিত হইয়াছে । সাধন-পিদ্ধির মূলে মহীপুরুষগণের জীবনে যেমন স্থান-বিশেষে 
অবস্থানের অচল অটল প্রতিজ্ঞ! দৃষ্ট হয় তদ্রপ। ভগবান্‌ বুদ্ধদেব সিন্ধির পূর্বে বোধিক্রমতলে বসিয়া 
যেরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন__ 
“ইহাঁসনে শোস্যতু মে শরীরং তবগস্থিমাংসং বিলয়ঞ্চ যাতু। 
অপ্রাপ্য বোধিং বুকল্পহুল্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিত্যতে ॥৮ 
অর্থৎ «এই বোধিরুক্ষতলে ধ্যানাপনে উপবিষ্ট আমার শরীর অনাহারে অনিদ্রায় শুফ হইয়। 
যাক্‌, আমার দেহের ত্বক্। অস্থিঃ মাংস প্রভৃতি বিলীন হউক । বহুকল্প-সাঁধনাপেক্ষ্য জ্ঞান না পাওয়। 
পধন্ত এই আসন হইতে আমার শরীর যেন কিছুমাত্র বিচলিত ন! হয়।” শ্রীপাদ রঘুনাথের শ্রীকুণডবাসের 
প্রতিজ্ঞ। দৃঢ়তাংশে ইহা-অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যুন নহে। 
তৃতীয়তঃ অস্তিমকালে শ্রীপাদ শ্রীজীবগোম্থামী প্রভৃতি পরম মহদ্গণের সম্মুখেই দেহত্যাগের 
কামন। করিয়াছেন। মহতের! সাক্ষাৎ গ্রীভগবানেরই অভিন্নন্থরূপ শ্রীভগবানেরই করুণার প্রকটমুরতি 
সুতরাং তাহাদের সম্মুখে দেহত্যাগও সাধকের একান্তই বাঞ্ুনীয়-শ্রীপাদের প্রার্থনায় ইহাও অভিব্যক্ত 
হইয়াছে। 
“অহস্কার-শৃন্য হইয়া, তৃণাদপি নীচ হইয়া, ভ্রজোৎপন ক্ষীরাদি ভৌজনে । 
ব্রজবাসীর যে বসনঃ অঙ্গে করি আচ্ছাদন, আনন্দেতে যাহ! করে দানে ॥ 


স্বনিয়মদশকম্‌ ] [ ৯৫৩ 


্ফুপ্ক্মীলক্্ীব্রজবিজয়িলক্ষমীভর-লসছ্‌- 
বপু শ্রীগান্ধর্বাস্মরনিকর দিব্যদিগরিভূতোঃ। 
বিধান্তে কুগ্তাদৌ বিবিধ বরিবস্তাঃ সরভসং 
রহঃ শ্রীরূপাখ্য প্রিয়তম জনন্যৈব চরম ॥ ১০ ॥ 
অনুবাদ-আমি শ্রীরূপের আনুগত্যে নিখিল রমাগণ-অপেক্ষাও পরম-সৌন্দর্যবতী ব্রজরামা- 
গণেরও শৌভা-বিজয়িনী গ্রীরাধারাণীর সহিত নিখিল কন্দর্পবিজয়ী গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণের রহস্যময় নির্জন 
নিকুগ্ীসেবা করিতে অভিলাষ করি ॥ ১০ ॥ 
টীকা__অন্যদপি শৃথিত্যাহ _ ক্ষুরল্লক্ীতি | ন্মুরল্লক্ষমী লক্্মীব্রজবিজয়ি-লক্ষমীভরলসদপুঃ শ্রী- 
গানধবর্বা স্মর-নিকর-দিব্যদিগরিভূতোহিবিধ বরিবস্তাঃ পরিচর্য্যাঃ সরভসং সঙ্পাঘং ষথাস্তাত্তথা কুঞ্জাদৌ রহ 


একান্তে বিধাস্তে ইতাস্বয়ঃ। স্ফুরস্তী লক্ষ্মী শোভা যেষাং এবন্ত,তা যে লক্ষ্মী ব্রজা লক্্ীসমূহান্তেষাং বিজয়ী 
যে লক্ষমীভরঃ শোভাতিশয়স্ত্েন লস শোভমানং বপুঃ শরীরং যস্ত্য! এবস্তুতা য গান্ধর্ববা রাধা! সা চস্মর- 


নিকরাৎ কন্দর্পসমূহাদপি দীব্যন শোভমানো যো গিরিভূৎ শ্রীকৃষ্ণ স চ তয়োরিত্যর্থ। কিম্ততঃ জন্‌ 
প্রীরপ আখ্যা যস্ত তত্ত প্রিয়তম-জনস্ত চরম পশ্চাদগামী সন্। যদা শ্রীরূপ এব অর্থান্য়ো। প্রিয়তমজন- 
স্তস্তৈব চরম ইতি ॥ ১০ ॥ 

স্তবামৃতকণ ব্যাখ্য।_্রীপাদ রঘুনাথ স্বনিয়মদশকন্তুবের এই শেষস্লোকে তাহার হাত কামনাটি 
প্রকাশ করিয়া স্তবের উপসংহার করিতেছেন । গোৌড়ীয়-বৈষ্বগণের নিখিল সাধনার চরমসাধ্য শ্রীশ্রী- 
রাধামাধবের রহস্যময় নিকুঞ্জসেবা লাভ। আচার্ষপাদগণ ব্রজনিকুঞ্জের নিত্যকিস্করী হইয়াও শ্রীমন্মহা- 


প্রভুর সঙ্গে বিশ্বে আসিয়াছেন-__রাগভজনের আদর্শ প্রচার করিয়া বিশ্বসাধুকগণকে নিকুগ্তরসে প্রলুন্ধকরত 
তাহাদের ব্রজনিকুপ্তে লইয়া যাইতে | ইহা-ব্যতীত শ্রীমন্সহাপ্রতুর আগমনের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইতে পারে 


না। কেনন! রাধাদাস্তময় মগ্তরীভাবসাধনাই শ্রীমন্মহীপ্রভূর অনপিতচরী করুণার অবদান । শ্তীরূপ- 
রঘুনাথাদি আচার্যপাদগণ হইতে ইহার প্রচার। তাহার! ব্রজের নিত্যপার্ষদ হইয়াও “আপনে না কৈলে 


ধর্ম শিখান না ধায় 1৮ ( চৈঃ চঃ)। এই ন্যায়ে সাধারণ সাধকের ন্যায় কুগ্তদেবা কামনা করিয়াছেন । 





গিরিরাজ গোবদ্ধনের, সন্গিহিত সরোবরে, রাধাকুণ্ু-তীরে করি বাস। 

এই মোর অভিমত, শুন হে বান্ধব যত, বিধি কি পূরাবে মোর আশ ? 

রাঁধে রাঁধে রাঁধে বলি, ভাঁকিব কি বাহু তুলি, প্রেমে ক হইবে যে রোধ । 

মদীশ্বরী শ্রীরাধিকা, সঙ্গে সঙ্গে দিবে দেখা, রাখিবে কি এই অনুরোধ ? 

প্রিয় রাধাকুণ্ড-তীরে, যুগল-দর্শন করে, এই দেহ পতন হইবে। 

প্রভূর প্রিয় পারিষদ, শ্ীজীব-গোস্বামী যত, সে সময় সম্মুখে থাকিবে । 

কুণ্ততীরে রঘুনাথ, এ ভাবনায় দিন-রাত, প্রতিক্ষণ করিছে যাপন । 

ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে, হিয়া ধৈর্য্য নাহি বান্ধে। “হরিপদ” পাবে কি দর্শন?” ৯ | 
হত 


৯৫৪. 1 | শ্রীত্রীস্তবাবলী 


শ্রীপাদ রঘুনাথ এই ্লাকে শ্রীরূপের পশ্চাদ্গামী হইয়া বা তাহার আনুগত্যে ব্রজনিকৃঞ্জের সেবা 
প্রার্থনা করিতেছেন । আন্বগতা-বাতীত ব্রজরসোপাসন। সিদ্ধ হয় না । “সেবা সাধকরূপেণ সিদ্বরূপেণ 
টাত্র হি। তত্ভাবলিগ্দুনা কা্যা ব্রজলো কান্ুসারতঃ ॥৮ ( ভঃ রঃ সিঃ_-১1২1২৯৫)। অর্থাৎ "ক্রজভাব- 
লিগ্স, সাধক যথাবস্থিত সাধকদেহে এবং অন্তশ্চিস্তিত স্বাভীষ্ট তৎসেবৌপযোগী দেহে ব্রজলোকের আন্ুগত্যে 
সেবা করিবেন :” সাধকরূপেন কায়িক্যাদি সেবা তু শ্রীরূপ-সনাঁতনাদিব্রজবাসিজনানামনুসারেণ, তথা চ 
সিদ্ধরূপেণ মাঁনসীসেবা জ্রীরাধ।-ললিতা-বিশাখা-শ্রীরূপমঞ্জধ্যাদীনামনুসারেণ কর্তবোত্যর্থ; |” ( টীকা গ্রী- 
বিশ্বনাথ )। অর্থাৎ 'ব্রজ্ভাবের উপাসক সাধকদেহে শ্রীরূপ-সনাতনাদি ব্রজজনের আনুগত্যে এবং সিদ্ধ- 
দেহে শ্রীরাধা, ললিতা, বিশাখা, শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতির আন্ুগত্যে যথাক্রমে কায়িকসেবা ও মানসসেবা 
সম্পাদন করিবেন । “নিজাভীষ্ট-কুষ্প্রেষ্ঠ-পাছে ত লাগিয়া । নিরম্তর সেবা করে অন্তন্মনা হঞা ॥৮ 
( চৈঃ চঃ)। শ্রীপাদ রঘুনাথের যথাবস্থিত দেহে নিজাভীষ্ট কষ্প্রে্ঠউজন প্রীপাদ রূপগোস্বামী এবং 
সিদ্ধস্বরূপের কুষ্ণ্রেষ্ট শ্রীরপমপ্তরী । এই নিমিত্ত প্রীরপের আনুগত্যে যুগলসেবা কামন! করিয়া শ্রীপাদ 
গোৌঁড়ীয়সাধকগণকেও শ্রীরপের আন্বগত্যময় ভজনধারা শিক্ষা দিতেছেন । 

প্রীপাদ বলিয়াছেন__নিখিল রমাগণ-অপেক্ষাও পরমসৌন্দর্যবতী ব্রজরামাগণ, তাহাদেরও 
শোভা-বিজয়িনী শ্রীরাধারানী | ভগবৎ-কীস্তাগণের লৌন্দর্য-মাধুর্ধাদি গুণ প্রেমের অনুরূপভাবেই নির- 
পিত হইয়া থাকে, দৈহিক সৌন্দর্যের অনুরূপে নহে । কারণ যে গুণ প্রেমোখিত নয়, ভ্ঞদ।র! গ্রীকুষের 
বস্ততা কখনই সম্ভবপর নহে । শ্রীরূপগোস্বামিপাদের ললিতমাধব-নাটকে দৃষ্ট হয়, রুঝিনী-হরণের জন্য 
গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক ভগবান্‌ প্রীদ্বারকানাথ কুণ্ডিননগরে গমন করিলে রু্সিণীর রূপমাধুরী-দর্শনে 
শ্রীগরুড় বিমোহিত হইয়া শ্রীদ্বারকানাথকে বলিয়াছিলেন ( ৫1২৯ )-- 

“সৌন্দর্যাম্ুনিধেবিধায় মথনং দক্তেন ছুগ্ধান্ুুধে- 
গীর্বাগৈরুদহারি চারুচরিতা যা সারসম্পন্ময়ী । 
সা! লক্্মীরপি চক্ষুষাং চিরচমৎকারক্রিয়াং চাতুরীং 
ধন্তে হস্ত ! তথা ন কান্তিভিরয়ং রাজ্জ কুমারী যথা ॥৮ 

অর্থাৎ “দেবগণ ন্ফীরসিদ্ধু-মন্থন-ছলে সৌন্দর্যসিন্ধু মন্থনপূর্বক শোভনচরিত্রা লক্ষ্মীকে আহরণ 
করিয়াছেন, অহো। ! এই রাজকুমারী স্বীয়-সৌন্দর্যে যেমন চক্ষুর চিরচমৎকারিতা সম্পাদন করিতেছেন, 
লক্ষ্মীদেবীও সেরূপ নয়নানন্দ বিধান করিতে পারেন নাই |” গরুড়ের বাক্য-শ্রবণে ছ্বারকানাথ তৎক্ষণাৎ 
বলিলেন, “দখে ! ভবতু কিমেতেন, যদেষ রূপমাত্রেণ ন হাধ্যো হরিঃ।৮ সখে! তাহা হউক, কিন্তু 
তাহাতে আমার কি? আমি নিজেই অখিল বিশ্বের চিত্তহারী হরি, রূপমাত্রেই আমায় কেহ মুগ্ধ করিতে 
পারে না। ( তাহার প্রেম কতখানি তাহাই বল )। 


ব্রজলক্ষ্মীগণ সকলেই মহাভাববতী। প্রেমের পরম সারাংশই মহাভাব | ইহা কেবল শ্রজ- 
দ্েব্যৈক বেছ্ভ। অন্য কোন কমলায় এই মহা'ভাবের স্থিতি নাই। ব্রজন্ুন্দরীগণের সৌন্দর্য এই মহাভাব 


স্বনিয়মদশকং ] [৯৫৫ 


রুতৎ কেন।প্যেতন্নিজনিয়ম-শংসি বমিমং 

পঠেছ্‌ঘো বিঅন্ধঃ প্রিয়ধুগ নরূপেহপিতমনাঃ। 

দুঢং গোষ্ঠে হৃগ্টো বসতি-বসতিং প্রাপ্য সময়ে 

মুদ্রা রাধাকুঝেটী ভজতি স হি তেনৈৰ সহিতঃ ॥ ১১ ॥ 
॥ ইতি শ্রীন্বনিয়মদশকং সম্পূর্ণম, || ১২ || 








হইতেই উত্থিত, তাই ইছারা অন্ত রমাগণ-অপেক্ষ। পরমসৌন্দর্বতী। শ্রীমতী রাধারা শী সেই ব্রঙ্গরামা- 
গণের শোভ।-বিজয়িনী। কারণ তাহাতে মহাভাবেরও পরম সারতর অংণ মাদনাখা মহাভাবের স্থিতি । 
তিনি সাক্ষাৎ মহাভাব-স্বরূপিনী। তাই তাহার সৌন্দর্ধনাধুর্যের তুলনা আর কুত্রাপি নাই । 

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন, “আমি সেই রাধারানীর সহিত নিখিল কন্দর্প-বিজয়ী গিরিধারী শ্রী- 
কৃষ্ের রহস্তময় নির্জন নিকুপ্তসেবা করিতে অভিলাষ করি ॥ শ্রীরাধারানী যেমন অখিল রমাগণশ্রেষ্ঠ। ব্জ- 
কান্তাগণের শোভা-বিজয়িনী, শ্রীগিরিধারী শ্রীকৃঞ্জও তব্রপ নিখিল কন্দ্পগণের শোভাবিজয়ী ! তিনি 
প্রাকৃত অপ্রাকৃত নিখিল-কন্দর্পের মৃলম্বরূপ শ্রীবৃন্বাবনের অপ্রাকৃত-নবীন-মদন। আগমাদি শাঙ্কে 
কামগায়ত্্রী কামবীজে যাহার উপাসনা বিহিত হইয়াছে । ইনি কোটি মদন-বিমোহন, অশেষ চিত্তাকর্ষক 
এবং সহজ মধুরতর লাবণ্যামৃতের কল্লোশিত সিন্ধু! মহাভাবদ্বারাই ইহার এতাদৃশ মাধুধের উপলব্ধি 
হইয়া থাকে। এই রূপনাধুবী-দর্শনে মহা ভাববতী ব্রসন্ুন্দরীগণই বলিতে পারেন-- 

“সজনি ! যব ধরি পেখলু* কান । 
তব ধরি জগভরি ভরল কুম্থমশর 
নয়নে না হেরিয়ে আন ।”  ( পদকল্পতরু ) 

শ্রীপাদ রঘুনাথ কোটি মদন-বিমোহন সেই অপ্রাক্ত-নবীন-মদন প্রীগিরিধারী এবং কোটি কমলা- 
বিমোহিনী শ্রীরাধারাপীর রহস্তময় নির্জন নিকুঞ্জসেবা প্রার্থনা করেন । শ্রীশ্রীরাধামাধবের রহস্তময় নিকুঞ্জ- 
বিহার, যেখানে পরম-প্রেঠনথী শ্রীনলিতা, বিণাখাদিরগ গমনাগমনের অধিকার নাই ; কেবল গ্রীমতীর 
অভিন্নপ্রাণা পরম-অন্তর্জা কিন্কদী ব। মঞ্জরীশণই যেখানে সেবার্থে গমনাগমন করিয়! রহস্তময় যুগল- 
বিলাস-মাধুরীদর্শনের সহিত শ্রীযুগলের অতিণয় শিগৃঢ়-সেবালাভে ধন্য হইরা পাকেন। শ্রীপাদ রঘুনাথ 
সেই রহস্তময় নিকুঞ্জসেবা লাভের নিমিন্তই একান্ত প্রলুব্ধ । 

“ধার অঙ্গ-ন্ুলাবণি, দ্রেদ্রীপ্যমান শোভা শ্রেণী, জয় করে ব্রজে জয়গ্্রী। 

সেই শ্রীল গান্ধবিবকা, মদীশ্বরী শ্রীরাধিকা, পদ-নখ মণি মঞ্জু শ্রী ॥ 
সৌন্দধ্যগুণেতে যিনি, নিখিল কন্দর্প জিনি, শ্রীগোবিন্দ নাম গিরিধারী | 
নিভৃত নিকুণ্থবনে, আ্রীবূপগোম্বামী সনে, কুঞ্জে যিনি শ্রীরূপমপ্ররী ॥ 
তাহার পশ্চাতে থাকি, যুগল-মাধূর্য্য দেখিঃ অনুরাগে করিব সেবন । 


এ সঙ্কল্প করি মনে, বন্দে। গুরু-প্রীসরণে, ধার কৃপায় বাঞ্থিত পূরণ ॥৮ ১০ ॥ 


৯৫৬ ] [ শ্রীত্রীস্তববালী 


অনুবাদ_কোন অতি দীনজন-কর্তৃক প্রণীত নিজনিয়মনূচক এইস্তোত্র যিনি বিশ্বাস সহকারে 
পাঠ করিবেন, তিনি আনন্রিত মনে এই বুন্দাবনে বসতিস্থুখ লাভ করিয়। শ্রী শ্রীরধ কৃষ্*-যুগলম্বরূপে 
চিত্তার্পপপূর্বক প্রীতির সাইত যুগল-ভজন-সম্পদ্লাভে ধন্য হইবেন ॥ ১১ ॥ 


টীকা _এতৎ পঠন-ফলমাহ__কুতমিতি । কেনাপি ক্ষুদ্রেণ কৃতম্‌ ইমং নিজনিয়ম-শংসি স্তবং 
নিজনিয়মস্চক-স্তোত্রং বিশ্রন্ধঃ কৃতবিশ্বা সঃ সন্‌ যঃ পঠেৎ স হি দৃঢ়ং বথাস্তান্তথ1 প্রিয়যুগলরূপে প্রেমাম্পদ- 
যুগলরণপে রাধাকষ্ণযুগ্রস্বরূপেইপ্সিতমনাঃ সন্‌ হষ্টঃ সন্‌ গোষ্ঠে বসতৌ ভবনে যা বসতিনিবাসন্তাং প্রাপোতি 
কদাচিৎকো। নিবাঁসঃ পরিহ্ৃতঃ | সময়ে পরিচরণকালে তেনান্ুভূতেন শ্রীরপেণ সহিতঃ সন্‌ মুদ্রা হর্ষেণ 
রাধাকৃষ্ণৌ ভজতীত্যন্বয়ঃ ॥ ১১ ॥ 
॥ ইতি শ্রীস্বনিয়মাদশক-বিবৃতি ॥ 


স্তবামূতকণ। ব্যাখ্য।_শ্রীপাদ রঘুনাথ অতি দৈম্যভরে এই্লোকে ম্বনিয়মদশকস্তবের ফলশ্রুতি 
উল্লেখ করিতেছেন । এই স্তবটি তাহার নিজম্ব ভজনের নিয়মন্থচক । এইস্তবে শ্রীপাদ্দের ভজন-নিয়মের 
কঠোরতা এবং প্রেমভক্তির কোমলতা যুগপৎ এই ছুইটি মিলিত হইয়া গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের হ্যায় গৌড়ীয়- 
বৈষ্ব-জগতের আদর্শ ভজনতীর্ঘে পরিণত হইয়াছে ! শ্রীপাদ নিয়ত ভাবরাজ্যে বিচরণ করিয়াও রাগানু- 
গীয় সাধকগণের প্রতি পরম করুণাভরেই এই সব অতুলনীয় ভাবসম্পদ্‌ রাখিয়া! গিয়াছেন। যাহারা 
সংসারের পরপারে গিয়া ব্রজের লীলাকুঞ্জকাননে ন্বীয়-ভাবদেহে শ্রীরাধামাধবের প্রেমসেবা অভিলাষ 
করেন, তাহাদের পক্ষে এই স্বনিয্মদশক স্তবটি মৃতসঞ্জীবনী-স্থৃধার ন্ায় হিতকারী । 
ধাহারা এই স্তবে পঠিত আদর্শ ভজননিয়মাবলির অনুসরণ করিবেন, তাহাদের তো কথাই নাই, 
কিন্তু ধাহার! বিশ্বস্তচিত্তে অর্থাৎ এই সব মহাজন-বধিত ফলশ্রুতির কোনরূপেই অন্যথ। হইতে পারে না, 
এইরূপ বিশ্বাসযুক্তহৃদয়ে এই স্তব পাঠ করিবেন, তাহারা আনন্দিত মনে শ্রীবৃন্দাবনে বসতি-স্থখ লাভ 
- করিয়া শ্রীশ্রীরাধামাধবের যুগলম্বরূপে চিন্তার্পণ-পূর্বক প্রীতির সহিত তীহাদের ভজন-সম্পদ্লাভে ধন্য 
হইবেন । 
তাৎপর্ধ এই যে চিত্তে নানাবিধ ইতরবাঁসন1 থাকিলে ব্রজে বাস করিয়াও ধামাপরাধ, নামাপ- 
রাধাদির ফলে শ্রীরাধামাধবে চিন্তা পণ এবং প্রীতিপূর্বক ও।হাদের শ্রচরণভজন নুদুরপরাহতই হইয়া থাকে । 
মহাজনের এইসব সিদ্ধবাঁণীতে এমনি কোন অচিভ্তযশক্তি নিহিত রহিয়াছে যে, এইসব স্তবাদির শ্রবণ-কীর্তনে 
চিন্ত কষ্ণেতর বাসনাশৃন্ত হইয়া যায় এবং নিষ্ঠার সহিত যুগলভজন-সম্পদ্লাভে সাধকাত্মা ধন্ত বাঁ কতার্থ 
হইয়। থাকেন । 
“কোন অকিঞ্চন জনে, এ লক্বল্প করি মনে, বাস করে রাধাকুণ্ড-তীরে । 
রঃ স্বনিয়ম-দশরত্ু, হৃদয়ে করিয়া যত্ব, পাঠ করে পরম আদরে ॥ 
ভাগ্যবান সেই জনে, নুখময় বৃন্দাবনে, রাধাপদ-দাসী অভিমানে । 
প্রেমাম্পদ-কুষ্ণপদে, চিত্তার্পণ করি তাতে, ভজে নিত্য শ্রীরূপের সনে ॥ 





( ১৩) 
অথ গ্ীব।ধিকাডে।তর শতলন।ম-ভো ভ্রম 
শ্রীগান্ধবর্বায়ৈ নমঃ 
অবীক্ষ্যাত্বেশ্বরীং কাচিদ্ব ন্দাবন-মহেশ্বরীম্‌। 
তৎপদান্তোজমাব্রৈকগতিদর্ণস্ততিকাতরা ॥ ১ ॥ 
পতিতা তৎসরভীরে রুদত্যার্তরবাকুলমূ। 
তন্ছীবক্তে,ক্ষণাবাটত্ত্য নামান্যেতানি সংজগো ॥ ২ ॥ 
অনুবাদ-__শ্রীরাধার পাদ্রপদ্মই যাহার একমাত্র গতি এইরূপ কোন এক দীনা দাসী প্রাণেশ্বরী 
প্রীরাধারানীর অদর্শনে অতীব কাঁতরা হইয়া তাহারই কুণ্ডতীরে পতিত হইয়া তাহ।র মুখচন্দ্র দর্ণন করিবার 
লালসায় আর্তকণ্ঠে রোদনকরত এইসকল নাঁমাবলী গান করিয়াছিল ॥ ১-২॥ 
টীকা _শ্রীরাঁধিকা নামাক্টোত্তরশত বর্ণন-প্রয়োজনং স্বয়মেব কথয়তি_-অবীক্ষ্যেত্যাদি দ্বাভ্যাম্‌। 
কাচিদ্দাসী বৃন্বাবনেশ্বরীম্‌ অবীক্ষ্য ন দৃষ্টীতিকাঁতরা সতী তৎসরস্তীরে রাধাকুগ্ুতীরে পতিতা আর্থরবাকুলং 
যথাস্তাত্বথা রুদতী সতী এতানি নামানি সংজগৌ গীতবতীতি পর শ্লোকে ক্রিয়া-সম্বন্ধঃ। দাসী কিন্তুতা 
তম্তাঃ আত্মেশ্্য্যাঃ পাদান্তোজমাত্রম্‌ একা অদ্িতীয়! গতির্ষস্াঃ সা ॥ ১1 
টীকা--পতিতেতি। তস্তা আত্মেশ্বরযাঃ শ্রীবক্ত-স্ত যদীক্ষণং দর্শনং তদাপ্ত্যৈ তত্প্রাপ্ত্যৈ ॥ ২॥ 
স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা__প্রীপাদ রদ্ুনাথ এই স্তবে শ্রীরাধারাণীর অষ্টোভরশতনাম কীর্তন করিতে- 
ছেন। প্্রীভগবান্‌ এবং তাহার ন্বরূপশক্তিবর্গের নাম ন্বপ্রকাশতত্ব সেবো নুখ-জিহ্বাদিতে ন্বয়ংই ম্ফুরিত 
হইয়া থাকেন । | 
“অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌ গ্রাহৃমিক্িষ়ৈ? | 
সেবোন্দুখে হি জিহ্বাদৌ শ্বযমেব স্ফুরত্যদঃ 7৮ (ভঃ রঃ লিঃ) 
ভক্তপ্রাণের আকুলতাই সেবার প্রাণবন্ত । সেব্যের স্থখবিধানের নিমিত্ত ঘিনি যতখানি ব্যাকুল, 
তিনিই ততখানি সেবোনুখ ! এই সেবোন্ুখতাঁর তারতমা অন্ুসারেই স্বপ্রকাশ নামের ম্ষুরণেরও তারতম্য 
হইয়া থাকে । অর্থাৎ ব্যাকুলপ্রাণ-ভক্তের চিন্তে শ্রীনাম অতি রহস্তময়ভাবে পরিস্ফুরিত হইয়া থাকেন। 
অন্যান ভক্তেরা যেভাবে শ্ীভগবাঁন্‌ বা তাহার স্বরূপশক্তিবর্গের শতনামাদরি কীর্তন করেন, শ্রীপাদ রঘুনাথ 
কিন্ত ঠিক সেইভাবে প্রীরাধার এই শতনাম কীর্তন করিতেছেন না। শ্রীরঘুনাথ রাঁধ।-বিরহেরই মৃতি। 
শ্রীমতীর অদর্শনে তাহার বুকফাটা আতি ! শ্ত্রীরাধারাণীর প্রীপাদপন্মই যে তাহার একমাত্র আশ্রয় ! 


শশী 








কুগ্ততীরে কুটিরেতে, মোর দাস রঘুনাথে, . ডুবি কৃষ্ণভজন সমুদ্রে । 
স্বনিয়ম-দ্রশরত্ু, তুলিল করিয়া যত্বুঃ ভেট দিল! সাধক-জগতে ॥৮ ১১ ॥ 


॥ ইতি শ্রীস্বনিয়মদশকের স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥ ১২ ॥ 


৯৫৮] [ শ্রীশ্রীন্তবাবলী 


রাধা গান্ধধ্বিকা গো্ঠযুবরাজৈক-কামিতা | 
গান্ধর্্বা রাধিকা চন্দ্রকান্তি্াধব-সঙ্িনী ॥ ৩ ॥ 
অনুবাদ__রাধা (১) গান্ধধিকা (২) গো্যুবরাজ গ্রীকৃষ্ণের একান্ত বাঞ্ছিতা (৩) গান্ধর্বা- 
রাধিকা (৪) চন্দ্রকান্তি (৫) মাধবসঙ্গিনী (৬) ॥ ৩ 


টাকা-গোষ্ঠযুবরাজে প্রীকষ্ে একমদ্বিতীয়ং কামিতমভিলফিতং যস্তা ইত্যেকং নাম। গান্ধ- 





জুড়াইবার স্থান নাই । জ্ীরাধাবিহনে রাধাগতপ্র।ণ। কিন্কপীর যে বিশ্বশৃন্ত !! 

শ্রীরাধা-বিরহকাতর রঘু শ্রীকৃতটে পড়িয়! শ্রীরাধারাণীর দর্শন_লালসায় অহনিশ রোদন ও 
বিলাপ করিতেছেন ! যথাবস্থিত দেহের কথ। ভুল হইয়াছে । রাধাগন্তপ্রাণ কিস্করীর ভ্রীমতীর বিরহা- 
নলে বিরহলীন] ক্ষীণা তনুলতিক! নিয়ত দগ্ধ হইতেছে ! শ্রীরাধার অদর্শন-জ্বাল! আর সহা হয় না । সেই 
বিরহ-ছুঃখের সাগর এত গন্ভীর, বিশাল এবং ছুম্পার যে, বাখাদ্বারা তাহার গভীরতা বুঝাইবার কৌন 
উপায়ই নাই। শ্রীমতীও সহসা আসিয়া প্রিয়কিস্করীকে দর্শন দিতেছেন না । করুণাময়ী ঈশ্বরী হয়ত 
অন্তরালে দীাড়াইয়া রঘুনাথের বিরহব্দেনায় স্বয়ং রোদন করিতেছেন এবং মনে মনে বুঝি বলিতেছেন_- 
'রঘুনাথ ! কীদো, এইভাবে কাদাই যে আমায় একান্তভাবে লাঁভ করার এবং আমার মাধূর্ধীম্বাদনের 
একমাত্র উপায় ।, ইহাই যদ্দি না হইবে, তবে করুণাময়ী স্বামিনী প্রিয়কিঙ্করীর এই বিরহবিলাপে স্থির 
হইয়া আছেন কি করিয়া? ঘিনি একটি সগ্যঙ্গাত গোবৎসের মুখ কোমল তৃণাগ্রদ্ধার! বিদ্ধ হইতে দেখিয়। 


ব্যখিতপ্রাণে সাশ্রুনেত্রে সেঈ ক্ষতম্থান কুঙ্কুনদ্বারা লেপন করিবাছিলেন, তিনি কি তদগ ভপ্রাণা সেবিকার 
এতাদৃশ বিরহজাত রোদন ও বিলাপ শ্রবণে স্থির থাকিতে পারেন? 


শ্রীপাদ রঘুনাধ শ্রীকৃণ্ততটে পড়িয়া রোদন করিতেছেন। অশ্রুনীরে কুণ্ততীর পক্কিল হইয়াছে! 
শ্রীমতীর মুখচন্্রদর্শন-লালদায় উচ্চকণ্ঠে আতিভরে বিলাপ করিতেছেন । প্রীমতীর শ্্রীচরণদর্শন ব্যতীত 
প্রাণধারণ করিবার আর কোন উপায় নাই। ছুধিপহ বিরহজ্ঘাল! সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া ভাবিতেছেন-- 
শ্রীমতীর চরণদর্শনের কি উপায়? সহসা! মনে পড়িপাছে-_শ্রীনামই নামীকে আকর্ষণ করিবার একমাত্র 
অমোঘ উপায়। তাই কার্দিতে কাদিতে শ্রীনতীর এই আষ্টোন্তরণতনাম কীর্তন করিতেছেন । বিরহী 
রঘুর আতিভরা স্বস্ছঞ্ধদয় পাই! শ্রীরাধারাণীর স্বপ্র্াণ নামানলীও তীর শ্রীমুখে স্ব্ং ক্ফুরিত হইতেছেন 
এবং শ্রীপাদ সেই নামামৃতমাধুরীপানে স্বয়ং প্রমন্ত হইয়! বিথসাধকগণকেও আপাায়িত করিব।র জন্তা স্ভোত্রা- 
কারে সেই নামীবলী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন । 
্রজমধ্যে রাধাপদ-দাসী একজ্ন। রাধা-পাদসন্প যাঁর সরবস ধন ॥ 
আদর্শনে আত্মেশ্বরী রাধাকুণ্ড-তীরে । পতিত হইয়া কাদে রাধানাম ক'রে ॥ 
শ্রীরাধার মুখপন্ম করিতে দর্শন । অষ্টোন্তর শতনাম করিছে কীর্তন 1৮ ১-২॥ 





শ্রীরাধিকাষ্টোত্তরণতনাম স্তোত্রম্‌ | [ ৯৫৯ 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য। _শ্রীপাদ রঘুনাথ এইস্লে।কে শ্রীরাধারাণীর ছয়টি নাম প্রকাশ করিতেছেন । 
শ্রীমতীর রাধা; এই মুখ্য নামটিই প্রথমে উল্লেখ করিয়াছেন । আরাধনা অর্থে 'রাধ, ধাতুর প্রয়োগ 
হয়। শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকষ্চ-আরাধিকা, তাই তাহার নাম “রাধা । এই নামেই তিনি সমধিক 
প্রসিদ্ধা কারণ তাহার স্তায় শ্রীকৃষ্ণ-আরাধনা আর কাহারো জানা নাই। যাহাতে ধাহার আনন্দ বা 
সন্তোষ, কায়মনোবাক্যে তাহাই করার নাম আরাধনা । অথগ্ড প্রেমরস-আন্বাদনেই শ্রীকৃষ্ণের পরম 
সম্ভোষ। শ্রীকৃষ্ণের সেই গ্রীতিরসা স্বাদনের বাসন)টি গ্রীরাধা একাই পূর্ণ করিয়া থাকেন। যগ্ভপি অন্যান্ত 
গোপিকাগণও শ্রী$ষকে গ্রীতিরসাস্বদন করাইয়া থাকেন বটে, তবু তাহাদের কাহারো নাম “রাধা” নহে । 
কারণ তাহাদের গ্রীতিরসান্বারন কাষটি সসীম বা নিজের প্রেমের জাতি এবং পরিমাণানুরূপই হইয়া থাকে 
বলিয়া তাহ।রা কেহ রাধা? হইতে পারেন না। শুঙ্গাররসঘনমূরতি শ্্রীগোবিন্দের অখণ্ড গ্রীতিরস আস্বা- 
দনের বাসনা-পূরণ করিতে অখণ্ড মহাভা বন্বরূপিণী শ্রীরাঁধাই একমাত্র সমর্থা, অন্য কেহই নহেন। “রেমে” 
তয়া স্বাত্বরত আত্মীরামোইপ্যখপ্তিতঃ” রাসলীলার এই শ্লোকাংশে এই তথ্যটিই প্রকাশ করিয়াছেন রাঁস- 
লীলার বক্তা পরমহ'স-শিরোমণি শ্রীপাদ শুকমুনি। তিনি রাসলীলায় কোন গোপিকার নাম উচ্চারণ 
ন1 করিলেও প্রকারাভ্তরে শ্রীকৃষ্ণ-আরাধিকা শ্ীমতীর “রাধা” নামটি উচ্চারণ করাঁর লোভ সম্বরণ করিতে 
পারেন নাই । তাই তাহার অখণ্ড কৃষ্ণ-আরাধনার ও মহাপ্রেমের পরিচয় প্রদান করিতে গিয়। কৌশলে 
'রাধা+ নাম কীর্তন করিয়া প্রীপাদ শুকমুনি নিজে ধন্ হইয়াছেন এবং জগতকেও ধন্ত করিয়াছেন ! 


“অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান্‌ হরিরীশ্বরঃ | 
যন্নো! বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥৮ ( ভাঃ ১০।৩০1২৪ ) 

মহারাসে শ্রীকৃষ্ণ সব গোপীগণকে ত্যাগ করিয়। শ্রীরাধাব্রাণীকে লইয়! অন্তহিত হইলে শ্রীকৃষ্ণের 
শ্রীচরণচিহ্কের নিকট শ্রীরাধারাণীর শ্রীচরণচিহ্ন-দর্শনে শ্রীরাধারানীর বিপক্ষা গোগীগণ নখনাঁবিধ ক্ষোভ- 
প্রকাশ করিতে থাকিলে সুহৃৎপক্ষা কোন গোগীর উক্তিতে শ্রীশুকদেব বলিলেন-_ এই রমণী নিশ্চয়ই ঈশ্বর 
ভগবান্‌ শ্রীহরির আরাধনা করিয়াছেন এইজন্যই শ্রীগোবিন্দ আমাদের সকলকে পরিত্যাগ করিয়া গ্রীত- 
চিত্তে ইহাকে নির্জনে লইয়া গিয়াছেন।” এইশ্লেকে যেমন ভ্রীরাধার অনন্যসাধারণ আরাধবনার উল্লেখ 
করা হইয়াছে তেমনি শ্রীরাধানামের প্রকাশও করা হইয়াছে । এইশ্সোকের তোষনী-টাকায় লিখিত 
আছে--রাধয়তি আরাধয়তীতি রাধেতি নামকরণশ্চ দণিতম্‌” অর্থাৎ 'রাধিতো” শব্দে যিনি আরাধন| 
করেন, তিনিই “রাধা; এইভাবে 'রাধা”-নাম ভাগবতে নিহিত রহিয়াছেন ! তবে রুক্সিণী, সত্যভাম! 
প্রভৃতির নাম বারবার উল্লেখ করিলেও শুকদেব যে “রাধা” নাঁম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নাই, তাহার কারণ 
এই যে রাধানাম উচ্চারণ করিলে তাহার বিশেষ স্মৃতিতে শ্রীরাধারাণীর সর্ববিলক্ষণ পরম পরা কাষ্ঠা প্রাপ্ত 
বিপুল প্রেমানলশিখার একটি স্ফুলিজকণিকীর স্পর্শে শ্রীশুকমুনি মহাবৈকল্যদশা প্রাপ্ত হইতেন, ধাহার সাত- 
দিনমাত্র পরমীয়ু সেই মহারাজ পরীক্ষিতকে ভাগবত শ্রবণ করান হইত না । ( বৃহস্ভাগবতামূত--১।৭।১৫৮ 
শ্লোক দ্রষ্টব্য )। ধাহারা .বলেন_-'ভীগবতে কেন রাধা-নামের উল্লেখ নাই” তাহারা বৃহস্তাগবতাম্বতে 


৯৬০ ] [ শ্রীন্রীস্তবাবল 


শ্রীমৎ সনাতনগোন্বামিপাঁদের উল্লিখিত সিদ্ধান্তটি বিচার করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, ভাগবতে স্পষ্টভাবে 
'রাধা+ নামের উল্লেখ না থাকায় রাঁধানামের পরমোৎকর্ষই আবিষ্কৃত হইয়াছে_কোৌনরূপ অপকর্ষ নহে । 
ঠিক এই একই কারণে গ্রীল শুকমুনি অপর কোন গোগীর নামও ভাগবতে উল্লেখ করেন নাই । 

শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীনতীর দ্বিতীয়নামটি উল্লেখ করিয়াছেন__ গান্ধর্িবক।? “গান্ধবর্ং কারযত্যচ্চা- 
রয়তীতি গান্ধর্বিরবকা” (শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ ) গন্ধর্গণ সঙ্গীত-বিদ্তায় অতিশয় স্থুনিপুণ, এইজন্য 
সঙ্গীতবিষ্ভার অপর নাম গান্বর্ববিষ্ঠা ৷ সেই দঙ্গীত-বিছ্যায় প্রীরাধারাণী অদ্িতীয়া, এইজন্যই তাহার একটি 
নাম “গান্ববির্বকা” | শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ গ্রীউজ্জলনীলমণি-গ্রন্থে শ্রীরাধারাণীর একটি গুণ লিখিয়াছেন 
- “দঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞ।” অর্থাৎ সঙ্গীত-বিদ্ায় খিনি পরম অভিজ্ঞা । শ্রীরূপপাদ এইগুণের দৃষ্টান্ত 


লিখিয়াছেন__ 
“কুষ্ণসার-হর-পঞ্চমন্থরে মুঞ্চ গীতকুতুকাঁনি রাঁধিকে । 
প্রেক্ষতেহত্র হরিনানুধাবিতাং ত্বাং ন যাবদতিরোষণঃ পতিঃ ॥৮ 

গ্রীবিশাখা শ্রীরাধারাণীর প্রতি বলিলেন_হে রাধে! তোমার পঞ্চমন্বরদ্ারা মুগকুল আকুল 
হয়, তোমার পত্তির স্বভাব অতি কোপন, হিনি যতক্ষণ পরন্ত না কৃষ্ণপার হরিণকে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
ধাবিত হইতে দেখেন, তাবৎ গ্ীতকৌতুক পরিত্যাগ কর।; পক্ষে “হে রাধে! তোমার কোকিলতুল্য 
পঞ্চমন্থরদ্ার শ্রীকৃষ্ণের ধৈর্য অপহৃত হয়। অতএব কোপনম্বভাব তোমার পতি যতক্ষণ তোমার পশ্চাতে 
শ্রীহরিকে অনুধাবন করিতে ন। দেখেন, তাবৎ গীত-কৌতুক পরিত্যাগ কর 


_. শ্রীমতীর তৃতীয় নাম গ্োষ্ঠধুবরাজৈককামিতা” অর্থ।ৎ গোষ্ঠযুবরাজ শ্রীকৃষ্ণের একান্ত বা একমাত্র 
বাঞ্ছিতা প্রীরাধ! । গোর্ঠযুবরান্ গ্রীক ন্য়ং ভগবান্‌, অনস্ত সৌনদর্-মাধুর্বসুরতি এবং আত্মারাম আগ্- 
কাম। প্রেমিকের প্রেমব্য তীত তীহার চিন্তে কামনার তরঙ্গ জাগাইতে পারে, এমন কোনবস্তুই বিশ্বজগতে 
নাই। প্রেম যে তাহার চিত্তে কামনা জাগায়, ইহাতে তাহার আত্মরামতার কিছুমাত্র হানি হয় না। 
কেনন। প্রেম তাহার স্বরূপশক্তিরই বৃত্তি। তাই তিনি যুগপৎ আত্মারাম হইয়াও প্রেমারাম। শ্রীরাধা- 
রাণী সেই প্রেমেরই সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাত্রীদেবী । যে হলাদিনীশক্তির বৃত্তি প্রেম+ সেই হলাদিনীশক্তির মূলী- 
ভূততত্ব বা হ্য়ং হলাদিনীশক্তিই শ্রীরাধা । নিজে স্বয়ং কাস্তারপে অনগ্ঠসাধারণ মাদনাখা প্রেমদার! 
সতত প্রীকৃষ্ণের একমাত্র কাঁমিতা বা অভিলধিতা হইয়া থাকেন। প্রীরাধার প্রেমরসাস্থাদনে তাহার 
নিখিল গোগীগণের প্রেমরসা ক্বাদনই স্থঁসিদ্ধ হইয়া থাকে। কারণ এই মাদনপ্রেম সর্বভীবোদগমোল্লাসী । 
সুতরাং প্্রীরাধাই তাহার একমাত্র কামিত বাঁ অভিলধিত। শ্রীরাধার প্রেমমাধুরী আম্বাদনের বৈচিত্রী 
পোঁষণ করেন বলিয়া চন্দ্রাবলী প্রভৃতির সঙ্গে মিলনের কামন। শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে জাগিয়া থাকে। অর্থাং 
শ্রীকষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গমন করিলে খগ্ডিতা, মান, কলহান্তরিভাদি দণা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে 
এক অনীস্বাদিতপূর্ব রসের আস্বাদনদানে চমৎকৃত করিয়া! থাকেন । তাই চন্দ্রাবলী প্রভৃতির কামন। 
মুখ্যতঃ রাধারই কামনা । এই প্রকার কাস্তারস-পরিপুষ্টির নিমিত্ত মাতা-পিতা, সখা-সথী, আত্মীয়-স্বজন 
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সবই দরকার ন্তরাং তাহাদের প্রতি কাঁমনাও প্রীরাধার কামনাই | তাই বলা হইয়াছে_“রাত্রিদিন 
কুগুক্রীড়া করে রাঁধাসঙ্গে” ( চৈঃ চঃ)। প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীকষ্ণ শ্রীরাধার সঙ্গেই যদি রাত্রিদিন কুর্গ- 
ক্রীড়া করেন, তবে মাতা-পিতা, আত্মীয় খবজনাদির সঙ্গে কখন লীলা করেন? তহুত্তরে বল! হইতেছে, 
তাহাঁদের সঙ্গে লীলাকাঁলেও ফক্তুধারার ম্যায় রাধারসাম্বাদনের শ্রেত শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে প্রবাহিত থাকে । 
রমিকজন ইহা সহজেই অনুভব করিতে পারিবেন । 

'গোষ্ঠযুবরাঁজ” কথার তাৎপর্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ রাজা নহেন যুবরাজ, স্থৃতরাং রাঞ্জাপালনাদির 
চিন্ত। তাহাকে ব্যগ্র করে না। তিনি স্বচ্ছন্দবিলাসী, ধীরললিত নায়ক। “বিদগ্ধ নবতারুণ্যঃ পরি- 
হাঁসবিশীরদঃ । নিশ্চিন্তো বীরললিতঃ স্তাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ ॥৮ ( ভঃ রঃ সিঃ--২1১।২৩* )। “যে 
নায়ক বিদগ্ধ, নবতরুণ, পরিহাসপটু, নিশ্চিন্ত এবং প্রায়শই প্রেয়সীর প্রেমে বশীভূত হইয়া থাকেন__ 
তাহাকে ধীরললিত নায়ক বলা হয়।, তাই শ্রীরাধারাণীর কামনা সতত অন্তরে পোষণ করায় তাহার 
কোন প্রকার বাধার স্থ্তি হইতে পারে না। 

আবার শ্রীরাধা মূল হলাদিনীশক্তি বলিয়! বৃত্তিরূপে অনন্ত পার্ষদ-ভক্ত অর্থাৎ নিত্যসিন্ধ, 
সাধনসিদ্ধ এবং বিশ্বের জাতরতি, জাতপ্রেম ভক্তের অন্তরে বিরাজ করেন বলিয়! শ্রীকৃষ্ণের নিখিল ভক্তের 
প্রেমরসান্বাদন-কামনাটিও মূলতঃ রাঁধারই কামনা--তাই তাহার “গোষ্ঠযুবরাজৈককামিতা+ নামের পরম বা 
চরম সার্থকতা । 

জ্রীরাধারাণীর চতুর্থনাম 'গান্ধরবারাধিকা” গান্ধর্ববিগ্ঠা বা সঙ্গীতবিদ্ভার বিবিধ কলানৈপুণ্যদবারা 
ধিনি শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন, তিনি গান্ধর্বারাধিকা। প্রসিদ্ধি আছে-_-ন বিদ্যা! সঙ্গীতপরঃ1৮ 
সঙ্গীতবিষ্ভা-অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ বিদ্যা কিছুই নাই । কিন্তু শ্রীমন্তাগবন্ত বলেন_-“দা বিদ্যা তন্মতির্ধয়া” 
যাহাছ্ারা প্রীভগবৎপাদপদ্মে মতি ব1 বুদ্ধির নিশ্চলাস্থিতি লাভ হয়, তাহাই বিদ্1_-“যয়াক্ষরমধিগম্যতে” । 
জ্রীমন্মহা প্রভু শ্রীল রামানন্ৰ রায়কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন-_প্রভু কহে_কোন্‌ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার? 
রায় কহে কুষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর ॥৮ ( চৈঃ চঃ)। ন্ুতরাং এই সঙ্গীতবিদ্যা যদি পরাবিষ্ধ। 
ভক্তির সহিত মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবার বা সুখের হেতু হয়, তবেই সঙ্গীতবিগ্য!র যথার্থ সার্থকতা 
হইতে পারে, অন্যথা নহে ! 

বিশ্ববিশ্রুত শ্রীপাদ মধুস্থদন সরম্থতী তাহার প্রস্থানভেদে উল্লেখ করিয়াছেন যে, গাদ্র্ববেদ চারিটি 
উপবেদের অন্থতম | স্ুতরাং উহা অষ্টাদশ বিদ্যার অন্তর্গত । সঙ্গীতবিগ্ঠা অনার্দিকাল হইতেই আছে। 
্রীমন্মহাদেবের শ্রীমুখ হইতে প্রথমতঃ একটি রাগ এবং শ্রীপাবতীর শ্রীমুখ হইতে পাঁচটি রাগ নির্গত হইয়া 
ছয় রাগ প্রকাঁশ লাভ করে এবং পরে ব্রহ্মা উহা শিক্ষা করেন। ব্রহ্মার পাঁচটি শিষ্য যথা নারদ, রম্তা, 
তুম্ুরু, হু ও ভরত। ইহাদের মধ্যে তুমুরু, হুহু প্রভৃতি দেবসভায় সঙ্গীতবিদ্ভার নৈপুণ্য প্রকাশকরত 
গান্বর্বাচার্য' আখ্যা প্রাপ্ত হন এবং নারদ ও ভরত সঙ্গীতশান্ত্রের অধ্যাপনা-বিষয়ে সবিশেষ পারদর্শিতা 
লাভ করেন। ইন্দ্রের সভায় নাট্যকলার প্রয়োগ, পরিচালক ও প্রবর্তকরূপে ভরতমুনি প্রথমে নাট্যশাস্ত্ 
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প্রকাশ করেন। এইরপে বিশ্বে যত কিছু সঙ্গীতবিষ্ঠার প্রবর্তন হইয়াছে, ব্রজগোপিকাগণ"সঙ্গে শ্রী- 
কৃষ্ণের রাঁসলীলায় যে সঙ্গীতবিদ্ভা ব1 গান্ধর্ববিদ্তা প্রকাশ পাইয়াছে ; উহাই কিন্তু নিখিল গান্ধববিষ্য।র 
নূল উৎস! সঙ্গীতসার-গ্রন্থে লিখিত আছে__ 
“তাবন্ত এব রাগাঃ স্থ্যর্ষাবত্তো। জীবজাতয়ঃ । 
তেষু ষোডশদাহত্রী পুরা! গোগীকৃতা বরা 1৮ 
অর্থাৎ বিশ্বে বতগুলি জীব বি্যমান, রাগও তদনুরূপ সংখ্যায় বিরাজ করিতেছেন। তন্মধ্যে 
পুরাকালে ব্রলগোগীকৃত ষোড়শসহশ্র রাগই সর্বোৎকুষ্ট। মহাভাবব্তী রতিপ্রিয়। ব্রজবধূগণের চিত্ত ও ক 
প্রেমরসক্ষিগ্ধ । তাহাদের কঠে কফাদি-দোষ নাই, যেহেতু তাহার! প্রেমের মুতি। তাহাদের অস্থুরাগ- 
রঞ্লসিতকঠে যে গান্ধর্ববিদ্য! বা রাগরাগিনী প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও প্রেমরসনিষিক্ত ও মহামধুর | 
গান্্বা প্রীরাধারাণী স্বীয় কায়বাহে অনন্ত গোগীরপে এবং ন্বরং প্রেমরসমধুর গান-বিদ্যাারা রাসাদি 
লীলায় রসরাজ গ্রীকফ্ণের আরাধনা করিয়াছেন, তাই তাহার একটি সার্থক নাম 'গান্ধর্বারাধিকা? 


শ্রীবাধার পঞ্চমনাম চিন্দরকান্তি' । চন্দ্রকান্তি অর্থাং জ্যোতন্বার ন্যায় ধাহার অঙ্গচ্ছটা-দর্শনে 
প্রখর কন্দর্পতাঁপে সম্তপ্ত প্রীকৃষ্ণের নয়ন-মন জুড়াইয়া যায় এবং সেই কান্তি-স্ধাঁপানে কৃষ্ণচকোর বিযুদ্ধ 
হন-__এই জন্যই তাহার চন্দ্রকাস্তি' নামের সার্থকতা । আবার ধাহার প্রেমন্দিদ্মীলোকে দর্শকের সংসার- 
তাপ প্রশমিত হইয়! চিন্ত-মন প্রেমীনন্দরসলাভে কুতার্থ হইয়। থাকে। প্রসিদ্ধি আছে যে প্রেমময়ী শ্রী- 
রাঁধারানীর দর্শনলীভ করিলে দর্শক বিন1 সাধনায়ই প্রেমলীভে ধন্য হইয়া! থাকেন । এই বিশেষ কলিতে 
রাধাকুষ্ণ-মিলিত-মৃত্তি গৌরাঙ্গ-স্বরূপে শ্রীরাধার সেই প্রেমন্সিগ্ধচন্্রকান্তি ঝলমল করিতেছিল বলিয়াই 
গৌরাঙ্গের দর্শনমাত্রই অখিল বিশ্বমানব প্রেমলাভে ধন্য হইয়াছেন ! 

্রীরাধার কন্দরকান্তি” নামের অপর হেতু এই যে, পদ্মপুরাণে লিখিত আছে__ শ্রীগোপালের 
্রীবৃত্তির অপরূপ সৌন্দর্য দর্শন করিয়া তাহার সহিত ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিয়া চন্দ্রকান্তি-নাম্মী গন্ধরবকন্তা 
অংশতঃ অবতার করিলেন এবং যৌধিত-বিশেষের সহিত প্রেমবৃত্যাদিদ্বারা গোপালের আরাধনা করিয়া 
তাহাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত তদ্যোগ্যদিব্যরূপা হইয়! শ্রীগোপালের একান্ত ভক্ত ব্রক্মীর বরে স্বয়ং সর্বাংশে 
অবতার-করত প্রীবৃষভানুকন্থা শ্রীরাধায় মিলিত হইয়াছেন ।” শ্রীরাধার সহিত চন্দ্রকান্তি নামী গন্ধবকন্তা 
মিলিত হইলে তাহা অহংগ্রহোপাসনায় পর্যবসিত হয়, অথচ রাগানুগা-ভজনব্যতীত কিছুতেই ব্রজেন্্র 
নন্দনকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না । তাই ছুর্গমসঙ্গমনী-নায়ী টীকায় শ্রীমৎ জীবগোন্বামিপাদ এ বিষয়ে রাগা- 
নুগীয় সাধনাভিবেশজীত ভাবের অনুরূপ সিদ্ধান্ত করিফাছেন_-“******নিত্যতন্মহাশক্তিরূপতয়। প্রসিদ্ধীয়াঃ 
প্রীরাধায়। বিভূতিরূপা বালাশব্দেন মন্তব্য | কিন্ত ্বয়ং শ্রীরাধিকা তু তস্তাঃ ফলাবস্থায়াং তাং সখীং বিধায়, 
তন্তাঃ সাধনসিদ্ধিগতং সর্ববং কৃপয়া আজ্মন এব মেনে ইত্যেবীভেদেন নির্দেশে কাঁরণং জ্ঞেয়ম্‌।” ( ভঃ রঃ 
সিঃ ১1৩।১৪ টাকা প্রীজীব ) অর্থাৎ এই বালা চন্দ্রকান্তি ভ্রীকৃফের নিত্যমহাশর্তিরূপে প্রসিদ্ধ শ্রীরাধার 
বিভূতি, কিন্তু তাহার চিছিকালে জীরাধা তাহাকে টিজের সধতদানে তৎকর্তৃক অনুষ্ঠিত সাধনগত এবং 
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সিদ্ধিগত সকলকার্ধই আত্মকৃত বলিয়া মনে করিয়াছেন । -তাঁহাকে এইভাবে অঙ্গীকার করা একমাত্র 
অপার করুণাসাগররূপিণী শ্রীরাধারাণীর পক্ষেই সম্ভবপর হইয়াছে । এইজন্যই ভক্তিশাস্ত্রে কোথাও চন্দ্র- 
কান্তির সহিত শ্রীমতীকে অভেদরপে নিশি করা হইয়াছে । এইজন্যও শ্রীরাধার অপর একটি নাম 
চন্দ্রকান্তি? | 
শ্রীরাধার ষষ্ঠ নাঁম “মাধবসঙ্গিনী” ৷ শ্রীরাধার গ্ায় এমন মাধ্বসঙ্গিনী আর কে-ই বা আছে? 
শ্রীরাধামাধব নিত্য অভিন্নস্বরূপ হইয়াও লীলা-রসাস্বাদনার্থে ছুইস্বরূপে বিরাজমান ! 
“মুগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। 
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ ॥ 
রাধাকুষ্ণ এঁছে সদা একই স্বরূপ । 
লীলা-রস আস্বাদিতে ধরে ছুই রূপ ॥৮ ( চৈ: চঃ) 
অমূর্ত শক্তিরূপে সর্বদা কৃষ্ণের মধ্যে বিরাজ করিয়। বৃষভাম্ুনন্দিনীরূপে লীলার ক্ষেত্রে নিত্য- 
সঙ্গিনী। শুঙ্গাররসঘনমূরতি শ্রীকৃষ্ণের শুঙ্গাররসান্বাদনের বাসনা একমাত্র গ্রীরাধাই পূর্ণ করিয়া থাকেন । 
শ্রীরাধার সহিত মিলনরসের পরিপুষ্তির জন্য শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য গৌপিকার সান্সিধ্য প্রয়োজন । 
শ্রীকষ্ণপ্রাণ-প্রিয়। শ্রীরাধার সান্নিধ্য-ব্যতীত অন্যান্য শতকোটি গোগীও শ্রীকৃষ্ণের স্থখ-বিধানে সমর্থ 
নহেন। 
“রাধা-সহ'ক্রীড়া-রসবৃদ্ধির কারণ । 
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ ॥ 
কৃষ্ণের বল্পভা রাধা কৃষ্পপ্রাণধন । 
তাহা বিন্ু স্ুখহেতু নহে গোগীগণ ॥৮ ( চৈঃ চঃ ) 
আবার “সঙ্গ' শব্দের একটি অর্থ “আসক্তি । শ্ীরাধার মাধবে প্রবল আসক্তি এইজন্তই তিনি 
'মাঁধবসঙ্গিনী” । প্রীবিদগ্ধমাধব-নাঁটকে বণিত আছে-__পৌর্ণমাসীদেবী শ্রীরাধার প্রেমপরীক্ষার্থে বলিলেন 
_-হে রাধে! তুমি সামান্তা এক গোপকন্তা এবং শ্রীকৃষ্ণ কমলাবাঞ্ছিত-চরণ, তাহাকে পাওয়ার ইচ্ছা 
তোমার বামনের চাদ ধরিবার ইচ্ছার ম্যায় হাস্তাস্পদ-ব্যতীত কিছুই নহে। অতএব শ্রীকৃষ্ণে আসক্তি- 
ত্যাগ কর।? তছুন্তরে শ্রীমতী তৎক্ষণাৎ বলিলেন__ 
“ময় তে নির্ববন্ধান্ুরবিজয়িনি রাগঃ পরিহ্ৃতো 
ময়ি জিদ্ধে কিন্তু প্রথয় পরমাশীস্ততিমিমীম্‌। 
যুখামোদোদগারগ্রহিলমতিরস্ভৈব হি যতঃ 
প্রদোষারস্তে স্তাং বিমলবনমালামধুকরী ।৮ 
“হে দেবি! আমি আপনার আগ্রহে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তি বা অনুরাগ পরিহার করিলাম । 
কিন্ত হে দিদ্ধে! আমার প্রতি এই আশীর্বাদ প্রদান করুন, যেন আমি এখনি এই দেহ ত্যাগ করিয়া 


সি [ শরপরীন্তবাবলী 


দামোদরাদ্বৈতসথী কার্তিকোতকীর্তিদেশ্বরী 
যুকুন্দদয়িতারন্দ-ঘন্সিপ্ন মণিমণ্তীরী ॥ ৪ ॥ 
অনুবাদ _শ্রীদামোদরের অদ্বিতীয়! সখী (৭) কাঠিকমাসের উৎকৃষ্ট কীত্তিপ্রদায়িনী ও ঈশ্বরী 
(৮) শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াবর্গের শিরোমণি-মঞ্জরী (৯) ॥ ৪॥ 


টীকা__দামোদরেতি ৷. অধিষ্ঠাত্রীত্বেন কান্তিকম্ত তন্নাম মাসবিশেষস্ত উৎকৃষ্ট কীত্ডিন স। চাসৌ 
ঈশ্বরী চেতীতি নামৈকম্‌। মুকুন্দদয়িতাবৃন্দস্ত যে ধশ্িল্লাস্তত্র মণিমঞ্জরীতি নামৈকং তেনাত্র ত্রীনি 
নামানি ॥ ৪ ॥ 

স্তবামূতকণা ব্যাখ্য।_শ্রীপাদ রঘুনাথ এইস্লোকে শ্রীরাধারাণীর সপ্তন হইতে নবম এই তিনটা 
সামের প্রকাশ করিতেছেন । তাহার সপ্তম নাম “দামোদরাদৈতসথী” অর্থাৎ শ্রীদামোদরের অদ্িতীয়! 
সথী। মাতা যশোমতি বাঁল্যলীলায় শ্রীকৃষ্ণের নবনীত চৌর্াদির অপরাধে তাহাকে ভয় দেখাইয়া সুশান্ত 
করিবার নিমিত্ত রজ্জ,দ্বারা উলুখলে বন্ধন করিয়াছিলেন, এইজন্যাই তাহার “দামোদর; নামের প্রসিদ্ধ 
হয়। শ্রীকৃষ্ণের এই দামোদর নামটি বড়ই ভক্তবাৎসল্যের পরিচায়ক । শ্রীভগবান্‌ প্রেমিকভক্তের 
প্রেমরড্জ,তে আবদ্ধ হইয়া তাহাদের ছদয়ে সতত অবস্থান করিতেছেন বটে, কিন্তু এই ব্রজলীলাতে তিনি 
বাহিরেও মাতা যশোমতীর বন্ধন অঙ্গীকার করিয়া অস্তর-বাহিরে বদ্ধ হইয়1 প্রেমের একান্ত বশ্যতা ঘোষণা 
করিয়াছেন । কেবল বাল্যলীলায় মাতা যশোমতীই যে তীহাকে বন্ধন করিয়াছেন তাহা নহে, কৈশোরে 
প্রীরাধারাণীও তাহাকে বন্ধন করিয়াছেন_তাই তাহার “নীবিদামোদর* নামের প্রসিদ্ধি। ভবিস্তপুরাণ- 
উত্তরখণ্ডে লিখিত আছে- 





আজই প্রদদোধারস্তে গ্রীকৃষ্ণের মুখ-পরিমলে বাসিত বিমলবনমালায় মধুকরী হইতে পারি।” ভগবতি 
পৌর্ণনাসীদেবী তাই শ্রীনান্দীমুখীর প্রতি বলিয়াছিলেন_- 
“প্রত্যান্ৃত্য মুনিঃ ক্ষণং বিবয়তো বস্সিম্মনোৌ ধিংসতে 
বালাসৌ বিষয়েষু ধিংসতি ততঃ প্রত্যাহরস্তী মনঃ। 
যন্ত ক্কুপ্তিলবায় হস্ত হৃদয়ে যোগী সমুৎকতে 
ুদ্ধেয়ং কিল পশ্ঠ তস্ত হুদয়ানিঞ্রান্তিমাকাজক্ষতি ॥” (এ) 

“হে নান্দীমুখি ! কি আশ্চর্য দেখ, মুনিগণ বিষয় হইতে প্রতিনিবৃন্ত করিয়া মনকে ক্ষণকালের 
জন্যও যে প্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করাইতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, এই বাঁলা কিন! সেই শ্রীকৃষ্ণ হইতে মনকে প্রতি- 
নিবৃত্ত করিয়া বিষয়ে নিয়োগ করিতে চাহিতেছে! হায়! যোগিগণ চিন্তে ধাহার স্রংতিলেশ-কামনায় 
কত কৃচ্ছ'সাধনা করিয়া থাকেন, এই মুগ্ধা তাহাকে হ্বদয় হইতে বহিষ্কৃত করিবার চেষ্টা করিয়াও বিফলকাম 
হইয়াছে ” এতছারা শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পরমাসক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাই তিনি যথার্থই 
মাধবসঙ্গিনী । 





























ভ্রীরাধিকাষ্টোত্তরণতনামস্তোত্রম্‌ ] [ ৯৬৫ 


“সক্ষেতাবসরে চ্যুতে প্রণয়তঃ সংলজ্জয়। রাঁধয়া, 
প্রারভ্য ভ্রকুটিং হিরণ/রসনাদায্ন। নিবদ্ধোদরম্‌ । 
কার্তিক্যাং জননীকৃতোৎসববরে প্রস্তাবনা পূর্ববকং 
চাটুনি প্রৎয়ন্তমাত্মপুলকং ধ্যায়েম দামোদরম্‌ 1৮ 


অর্থাৎ “একদ কার্তিকমাঁসের পুর্ণিমায় নিশীঘোগে সঙ্কেহাবলরে বিলম্বে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কুঞ্জে 
উপনীত হইলে মানিনী শ্ত্রীরাধা রোষভরে জ্রকুট-চাঁলনা পুর্ধক ম্বর্খচিভ নীবিবন্ধন-রজ্জ,দারা শ্রীকৃষ্ণের 
উদরে বন্ধন করেন । পরে শ্রীকৃষ্ণ নিজ জননীকৃত উৎসবের বৃত্তান্ত বলিয়া চাটুবচনে প্রেয়পী শ্রীরাধূকে 
প্রসন্ন করিয়াছিলেন এবং শ্রীরাধাও তাহার বন্ধন মোচন করিয়াছিলেন । তদবধি শ্রীকৃষ্ণ “নীবিদীমৌদরঃ 
বা! দামোদর নামে খ্যাত হইয়াছেন । আমরা সেই উৎপুলকাঞ্চিত শ্রীদামোদরকে ধ্যান করি।” সেই 
দামোদরের অদ্বিতীয়। সখী শ্ত্রীরাধা। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ শ্রীউজ্জলনীলমণি-গ্রস্থে সখীপ্রকরণের 
আরন্তেই সধীর কার্ধ-নিজপণ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন _“প্রেমলীলাবিহারাণাং সম্যপ্থিস্তারিকা সখী” 
প্রেম, লীল1 ও বিহারের সম্যক, বিস্তারকারিণীকে সী বলে ।, ভ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের প্রেম লীলা 
ও বিহারাদির বিস্তারে বা বিবর্ধনে অদ্ধিতীয়! । শ্রীমতীর মাঁদনপ্রেম পরম পরাকাষ্ঠ। প্রাপ্ত হইয়া প্রেম- 
বিলাসবিবর্তের চরমে উন্নীত হয় এবং প্রীকঞ্চকে অতুলনীয় আনন্বসায়রে নিমজ্জিত করিয়া রাখে । তত্রপ 
রাসেস্বরী ্রীরাধারামীর নিমিব্ুই সর্ধলীলামুকুটমনি রাসাদি লীলা! বা বিহার প্রকটিত হইয়া রাসরসিকের 
অতুলনীয় আনন্দবিধান করিব থাকে । তাই শ্রীদামোদরের অদ্দিতীয়। সখী শ্রীরাধা। এমনটি আর 
কেহই নাই । 


প্রীমতীর অষ্টম নাম 'কাত্তিকোংকীত্তিদেস্বরী' কাতিকমাসের উৎকৃষ্ট কীতি-বিধারিনী ও ঈশ্বরী। 
গ্রীমতী কাতিকমাসের পূর্ণিমায় প্রীকুষ্ণকে বন্ধন করিয়। তাহার দামোদর নামের প্রকাশ করেন, তাই কাতিক- 
মাস মহাপুণ্যময় মাসরূপে কীতিপ্রাপ্ত হইয়াছে । ইহা বৈষ্ণবগণের অতি প্রিয়, এইমাঁসে বৈষ্বগণ 
নিয়মের সহিত শ্রীপ্রীরাধাদামোদরের সেবা, ধাঁমবাঁস, শ্রৰণ-কীর্তনাদি ভক্তিঅঙ্গলমূহ যাজন করিয়া থাকেন 
বলিয়া ইহাকে “নিয়মসেবা” আখ্যাও দেওয়া হয়। ক্ষন্দপুরাণ, পদ্মপুরাণাদিতে এইমাসের বু মহিমা বা 
বীন্তি লিখিত রহিয়াছে । আমরা কিঞ্দংশ উদ্ধত করিতেছি । পদ্মপুরাণে শ্রীনারদ শৌনকাদি সংবাদে 
দষ্ট হয়_- 


দ্ছাদশশ্বপি মাসেখু কার্তিকঃ কৃষ্ণবল্লভঃ। তন্মিন্‌ সম্পুজিতো বিফুরল্পকৈরপুাপায়নৈঃ | 
দ্দাতি বৈষ্ঞবং লৌকমিত্যেবং নিশ্চিতং ময়া ॥ 

হথ| দামোদরে। ভক্তবৎসলো! বিদদিত জনৈঃ । তস্তাযন্তাদশে! মাঁসঃ স্বপ্লমপ্যুরকারকঃ | 

দুল্লভো! মানুষো দেহে দেহিনাং ক্ষণভন্দুরঃ। তত্রাপি ছুল্ল'ভকালঃ কার্তিকো হরিবল্লভঃ ॥ 

দীপেনাপি হি যত্রাপৌ'গ্রীয়তে হরিরীশ্বরঃ | সুগতিষ্ক দাত্যেব পরদীপপ্রবোধুনাৎ ॥৮ 


৯৬৬ ] ও [ শ্রীন্তীস্তবাবলী 


অর্থাৎ “দ্বাদশমাসের মধ্যে কার্তিকমাস শ্রীরুষ্ণের অতিশয় প্রিয়, এইমাসে সামান্য কিছু উপচারে 
পুজিত হইলেই শ্ত্ীবিষু পুজজককে বৈষণবলোক বা তাহার নিজধাম প্রদান করিয়া! থাকেন, ইহা আমি 
নিশ্চয় করিয়াছি । দামেণদর যেমন এই বিশ্বে ভক্তবংসল বলিয়া বিদিত, এই দামোদর মাসও তদ্রেপ স্বল্প 
অনুষ্ঠানেই বহুফলপ্রদান করিয়া থাকেন। ক্ষণভঙ্গুর দেহসমূহের মধ্যে ধেমন মানুষদেহই পরম দুর্লভ, 
তেমনি কালসমূহের মধ্য ভগবৎপ্রিয় এই কাঁতিকমাস পরম ছূর্লভকাল। অন্ান্থ উপচারের কথা দূরে 
থাকুক, এইমাসে সামান্য একটি দীপনীত্র দান করিলেও ভগবান্‌ শ্রীহরি পরম প্রসন্ন হইয় থাকেন এবং 
দীপমাত্র দানকারীকে বগতি প্রদান করিয়া থাকেন । অধিক কি, অগ্থের প্রদত্ত নির্বাপিতপ্রায় দীপশিখার 
উদ্বোধনেও ভাদৃশ ফললাভ করা যায়|” কার্তিকমাসের এতাদৃশ উৎকুষ্ট বা মহাকীতি-বিধায়িনী শ্রীমতী 
রাঁধারাণী। তিনি এইমাসের ঈশ্বরীও--এজন্ত 'উর্জেন্বরী” নামে তাহার প্রসিদ্ধি আছে। 'উর্জাঃ 
কাতিকমাসের একটি নাম, তাহার ঈশ্বরী বলিয়াই তিনি উর্জেশ্বরীনামে খ্যাত! । 


গ্রীরাধারাণীর নবম নাম “মুকুন্দদয়িতাবৃন্দ-ধন্মিল্লমণিমঞ্জরী' অর্থাৎ শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াবর্গের 
শিরোমণি-মপ্তরী। নিখিল ভগবপ্রিয়াবর্গের শিরোমবি-স্বরূপা শ্রীরাধা ৷ শ্রীসৈতন্তচরিতামৃতে লিখিত 
আছে-_ 


€ 


কুষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার । এক লক্ষ্মীগণ পুরে মহিষীগণ আর । 

ব্রজাঙ্গনারূপ আর কান্তাগণ-সার | শ্ত্রীরাধিকা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার ॥ 

অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার । অংশিনী রাধা হৈতে তিনগণের বিস্তার ॥ 
লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভববিলাসাঁংশরূপ । মহিষীগণ বৈভব প্রকাশ-স্বরূপ ॥ 

আকার স্বভাব ভেদে ব্রলদেবীগণ | কায়ব্যুহরূপ তার রসের কারণ ॥ 

বনুকাম্তা বিনা নহে রসের উল্লাস । লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাঁশ ॥ 

তাঁর মধ্যে ব্রজে নানা ভাব-রসভেদে । কৃষ্ণকে করায় রাপাদিক-লীলাম্বাদে 
গোবিন্দানন্দিনী রাধ।__গোবিন্দ-মোহিনী | গোবিন্দ-সর্ববন্য _সর্ধ্বকান্তা-শিরোমণি ॥৮ 


নিখিল ভগবৎস্বরূপবৃন্দের পরমাশ্রয যেমন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তদ্রপ নিখিল ভগবংপ্রিয়া- 
গণের পরমাশ্রয় স্বয়ং ভগবতী শ্রীরাধ। । যেমন নিখিল অবতারবৃন্দ সর্বাবতা রী শ্রীকৃষ্ণ হতেই আবিস্তৃতি 
হন, তেমনি নিখিল ভগবংপ্রিয় গণের অংশিনী শ্রীরাধ! হইতেই ভগবৎকাস্তাগণের আবির্ভাব হইয়া থাকে । 
রসিকশেখর শুঙ্গাররসরাজ শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্ছনীয় নিখিল গ্রীতিরসের মূল উৎস বলিয়া এবং মাদনাখ্য মহাভাবের 
অদ্বিতীয় আধারহেতু শ্রীমতী রাধারাণী নিখিল কৃষ্ণকান্তাগণের শিরোমণি-ম্বরূপা | মাদনাখ্য-মস্থাভাব 
হইতে উথ্থিত অতি অদ্ভুত রূপ, লীলাদি মাধূর্ষের দ্বার! শ্রীকৃষ্ণকে শুঙ্গাররসানন্দে সর্বদা বিমোহিত করিয়া 
রাখিয়াছেন বলিয়াই তাহাকে “মুকুন্দদয়িতাবৃন্দ-ধন্মিল্লমণিমগ্তরী' এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। 


“জয় জয় জয় রাধা জয় গান্ধর্ধিবকা । জয় চন্দ্রকাস্তি জয় গান্ধবর্বা রাধিক1 ॥ 





শ্রীরাধিকাষ্টোত্তরশতনামস্ত্োত্রম্‌ ] [ ৯৬৭ 


তাস্করোপাসিকা বার্ষভানবী বৃষভানুজা। 
অনলমগ্জরী-জোয্ঠা শ্রীদামাবরজোত্তমা ॥ ৫ ॥ 
অনুবাদ _স্ুর্যোপাসিকা (১০) বার্ষভানবী (১১)  বৃষভান্জা (১২) অনঙ্গমঞ্জরীর 
জোষ্ঠ। ভগ্মি (১৩) শ্রীদামের অনুজা (১৪) উত্তমা (১৫) ॥€। 
টীক।-__ভাক্ষরেতি । ভাক্ষরং সূ্ধ্যমূ উপাস্তে ভাক্ষরোপাসিকা বৃষভানোঃ কন্যাবার্ভানবী 
বৃষভানে'জীতা প্রাছুভূতা বৃষভানুজা অনঙ্গমঞ্র্্যা-জ্ঞো্ঠা শ্্রীদায়্োইবরজা কনিষ্ঠা উত্তমা সর্ববশ্রেষ্ঠা অত্র 
ষ্মামানি ॥ ৫ ॥ 
স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য।_শ্রীপাদ রঘুনাথ এইক্লোকে শ্রীরাধার ছয়টি নামের উল্লেখ করিয়াছেন । 


শ্রীমতীর দশমনাম “সূর্যোপাসিক।' | স্থর্যোপাসনায় শ্রীমতীর একান্তিকী নিষ্ঠা । শ্রীকৃষ্-উপাসকগণ 
অন্যান্য দেব-দেবীর আরাধনা করেন না, ইহাতে তাহাদের অনন্যভক্তির হানি হয়-_ইহাই বৈষ্ণব-শাস্ত্রের 
সিদ্ধান্ত । শ্রীরাধারামী কৃষ্ণপ্রেমের পরাকাষ্ঠ। প্রাপ্ত হইয়াও স্ূর্যোপাঁসনা করেন কেন? এইপ্রকার 
প্রশ্ন অনেকেই করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ সাধনরাজ্য-অপেক্ষ। পার্যদগণের, সর্বোপরি ব্রঙ্গপয্গণের ভাবের 
বিপুল বৈলক্ষণ্য আছে। ব্রজপার্ধদগণ প্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়! মনে করেন না । তাহাদের নিকট শ্রী- 
কৃষ্ণ অতি প্রিয়জন । ব্রজগোপিকাগণের নিকট তিনি অপার সৌন্দর্ষমাধূর্ষমণ্ডিত বজরাজকুমীর, তাহাদের 
কোটিপ্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম নাগর । তাহার মঙ্গলকামনায় বা নিরোগনন্বাস্থাকামনায় শ্রীরাধারানী নূর্যদেবের 
আরাধনা করিয়া থাকেন । তিনি শ্রীকৃষ্ণের খের নিমিত্তই ন্র্যপৃূজায় এতাদৃশ নিষ্ঠা প্র1প্ত হইয়াছেন । 
স্থতরাং শ্রীরাধারাণীর সৃপূজা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমেরই রূপাস্তর-ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাই স্ূর্ধপূজাকালে 
শ্রীকৃষ্ণ পুরোহিতের বেশে শ্রীরাধারাণীকে জটিলাদির সম্মুখে সুর্যআরাধনা করাইবার ছলে নিজেরই আরা- 
ধনা করাইয়া থাকেন! এইপ্রকার স্র্যপৃজা সসথী ্রীশ্রীরাধামাধবের লীলারসপুষ্টির পরম সহায়ও হইয়া থাকে। 

বার্থ ভানবী” ও 'বৃষভানুজা? শ্রীমতীর একাদশ ও দ্বাদশ সংখাক নাম। ছুইটি ন/মের অর্থ একই 
_-তিনি শ্রীবৃবভানুরাজার কন্ঠ । শ্তীূপের ললিতমাধবনাটকে বণিত আছে, বিন্ধ্যপর্বত ব্রহ্মার নিকট 
হিমালয়ের জামাতা মহাদেব-অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ জামাতা প্রাপ্তির বর চাহিয়াছিলেন এবং ব্রন্মাও তাহাকে 
ছুইটি তাদৃশ কন্তা লাভের বর প্রদান করিয়াছিলেন । সেই বরের সত্যতার নিমিত্ত ষোগমায়া কীতিদার 
গর্ভ হইতে শ্রীরাধাকে এবং চন্দ্রভানুরাজার পত্বীর গর্ভ হইতে চন্দ্রাবলীকে আকর্ষণ করিয়] বিন্ধ্যপর্বতের 
পড়্ীর গর্ভে স্থাপন করেন। তীহাদের আবির্ভাবের পর কংসের প্রেরিতা পৃতনা তাহাদের হরণ করিয়া 
গোকুলে আনয়ন করে । কারণ কংস দেবকীকন্যাকে নিধন করিবার চেষ্টা করিলে তিনি আকাশে গমন 
করিয়া ক'সের প্রাণহারী হরির এবং তাহার শক্তিবর্গের আবির্ভাবের কথা কংসের নিকট জ্ঞাপন করিয়া 
অন্তহথিতা হন। তাই কংস বালঘাতিনী পৃতনাকে আদেশ করিয়াছিল_ অসাধারণ বালকগণকে হত্যা 





গোষ্ঠযুবরাজৈক কামিতা। যে ধনি | দ্রামৌদরাইৈত-সথী মাধব-সঙ্জিনী ॥ 
কা্তিক মাঁসেতে রাধ। কীর্তিদাঈশ্বরী । কৃষ্তপ্রিয়া-বৃন্দ ধন্মিল্পমণিমধ্জ্রী 1৮ ৩-৪ ॥ 


৯৬৮ ] [ শ্রীন্রীস্তববালী 


করিয়া অসাধারণ কন্যাদের তাহার নিকট আনয়ন করিবার জন্য । যখন পৃতনা শ্রীরাধাকে হরণ করিয়া 
বিন্ধারাঁজার গৃহ হইতে আকাশপথে মথুরায় আগমন করে, তখন বিদ্ধারাজার পুরোহিত রাক্ষপীনাশন মন্ত্র 
পাঠ করিলে শ্রীরাধা পৃতনার কম্পিত-হস্ত হইতে স্থলিত হইয়া যমুনার শোতে নিপতিত হন এবং কীতিদা 
যমুনায় স্লানকাঁলে কমলের উপরে ভীসমান সেই কন্যাকে প্রাপ্ত হন। ইস্থা কাঁদাচিৎকী লীলা, অর্থাৎ কোন 
কোন কল্পে এইপ্রকার লীলা হইয়া থাকে । প্রতিকল্পেই তিনি বৃষভানুর গৃহে কীর্তিদার গর্ভেই জাত হন । 
যে কল্প শ্রীমতী বিদ্ধা রাজার পত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, সে কল্পেও যে তিনি বাধ ভানবী এবং বৃবভানুজ। 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । তিনি নিত্যকালই বুষভাম্ুরাজ৷ ও কীন্তিদার নন্দিনী | 
্্ীমতীর ত্রয়োদশ নাম “অনঙ্গমঞ্জরীজ্যোষ্ঠ”, অর্থাৎ যিনি অনঙ্গমগ্তরীর জ্ো্টা ভগ্মী । শ্রীরাধা- 
কুষ্ণগণোদ্ধেশ দীপিকায় শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীর পরিচয়-প্রসঙ্গে লিখিত আছে-__ 
“বসম্ভকেত কীকান্তি্মগুলানঙ্গমগ্ডরী | 
যথার৫থাক্ষরনীমেয়মিন্বীবরনিভাম্বরা | 
দুর্মদে। মদবানন্তাঃ পতির্ষে। দেবরঃ ব্বন্থঃ। 
প্রিয়াদৌ ললিতাদেব্যা বিশাখায়া বিশেষতঃ ॥৮ ( ১১৯-১২০) 
“অনঙ্গমগ্তরীর অন্গকান্তি অতি মনোহর বসম্তকেতকীকুহ্মের ন্যায়। নীল-কমলের স্ায় বসনের 
কান্তি, ইহার অনঙ্গমঞ্জরী নামটি অর্থ বা সার্থকনামা যেহেতু রূপমাধুর্ষে অনঙ্গেরও স্পৃহণীয়া । ইহার 
জোট্ঠা ভগ্ী শ্রীরাধার দেবর দুর্মদ গোঁপ ইহার পতি । ইনি ললিতার বিশেষতঃ বিশাখার সমধিক শ্রীতি- 
পাত্রী 1” এই বাক্যেও শ্রীরাধাকে অনক্গমপ্জরীর জো্ঠ। ভগ্মী বলিয়া জান! যায়। 
প্রীনতীর চতুর্দশনাম “শরীদামাবরজৌ”__অর্থাৎ শ্রীদামের কনিষ্ঠা ভগ্নী ৷ শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদেশে 
ল্লীরাধার পরিচয়ে বলা হইয়াছে _শ্রীদামা পূর্ববজোভ্রাতা কনিষ্ঠানজমঞ্জরী” ধাহার জ্যেষ্টজ্াতার নাম 
শ্রীদাম এবং কনিষ্ঠ! অনক্রমঞ্জরী | 
পঞ্চরশনাম উত্তম? অর্থাৎ ঘিনি সকলের শ্রেষ্ঠা । ধাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব। বড় শ্রীভগবাঁনের 
চতুষ্পাদ বিভূতির মধো আর কিছুই নাই । শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌ পরতত্বের চরমসীমা; তাহা- অপেক্ষা 
পরত্ত্ব মার কিছুই নাই--ইহাই শাস্ত্ররকলের মত। ল্লীকৃষ্ণ নিজেও শ্রীগীতা-শান্ত্রে বলিয়াছেন_“মন্তঃ 
পরতরং নাস্তি কিঞিদস্তি ধনগ্রীয় |” অর্থাৎ “হে অর্ভুন! আমা-অপেক্ষা পরতত্ব আর কিছুই নাই ।+ 
সেই শ্রীকষ্ণ নিজেই অনুভব করিয়াছেন যে, তহা-অপেক্ষা। শ্রেষ্ঠত্ব কুত্রাপি না থাকিলেও একমাত্র 
প্রীরাধারানীতেই তাহা সম্ভবপর হইয়াছে । 
“আমা হৈতে আননিত হয় ত্রিভূবন । আমাকে আনন্দ দিবে এছে কোন্‌ জন ॥ 
আমা হৈতে যার হয় শত শত গুণ । সেই জন আহলাদিতে পারে মোর মন ॥ 
আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব | একলি রাঁধাতে তাহা করি অনুভব ॥ 
৮ ১৫ ৮৫ ১৫ 


প্রীরা ধিকাষ্টোন্তরণতনামস্তোত্রমূ ] / ৯৯ 
কীর্ডিদাকন্যকা মাতৃন্সেহপীযৃপুত্রিকী | : 
বিশাখাসবয়াঃ প্রেষ্ঠবিশাখা-জীবিতাধিকা ॥ ৬ ॥ 
অনুবাদ _কীর্তিদা কগ্তকা (১৬) মাতৃন্সেহপীধুব-পুত্রিকা (১৭) বিশাখান্সবয়! (১৮) 
প্রেষ্ঠবিশাখা জীবিতাধিকা (১৯) ॥৬॥ ০ ১. 
টীকা_কীর্ডিদেতি কীর্তিদায়া এতনরীয্যা গোপিকীয়াঃ কর্ীকা মাতুঃ গেঁহ এব গীযুষমমত€ তন্ত 
পুত্তিকা তদ্ঘটিত পুন্তলিকেতার্থ, | বিশীখায়াঃ সবয্বাঃ সীপ্রেষ্ং যদদিশাখাজীবিতং জীবনং তন্রা্দাধকা 
ইতি চত্বারি॥ ৬॥ ৰ ূ 
্তবামূতকণা ব্যাখ্যা_্রীমতীর যোডশ ও সপ্তদশ নাম “কীর্ডিদাকন্যকা+ এবং “মাতৃত্নেহগীধূষ- 
গুত্রিকা” । মাতা কীর্তিদার গর্ভরত্র মহাভাবস্থরূপিণী শ্রীমতী রাঁধারামী। রাধারাণীকে কন্ঠারপে প্রকাশ 
করিয়াই তাহার 'কীতিদা” নামটি সার্থক হইয়াছে । “কীন্তিগণ-মধ্যে জীবের কোন্‌ বড় কীন্তি? কৃষ্ণ 
প্রেমভক্ত বলি যার হয় খানতি ॥৮ ( চৈঃ চঃ)। শ্রীরাধা সাক্ষাৎ প্রেমময়ী; প্রীকষ্জপ্রেমের অধিষ্ঠত্রীদেকী 
ধাহার দর্শনমাত্রেই মানব বিনা সাধনায় প্রেমলাভ করিয়া ধন্ত হন এবং ধীহারা সাধৃন-ভজন করিয়া 
প্রেমলাভ করেন-শ্রীরার্ধার করুণা তে বৃত্তিরূপে হািনীশ্তি তাহাদের মধ্যে আঁবিভূর্ত হইয়াই প্রেমরূপে 
পরিণতি লাভ করে; বস্ততঃ যে স্ত্রীরাধার করুণাব্যতীত প্রেমলাভের আর কোন উপায়ই না; সেই 
রাধারাণীকে অপার্ধারণ প্রেমবলে যিনি কন্ঠারর্ূপে লাভ করিয়াছেন, তিনিই বিশ্বের যথাযথ কীন্ি-প্র্দা- 
যিনী। তাহার কষ্ঠা বলিয়াই শ্্রীমতীর একটি নাম “কীত্িদাকন্ঠাকা | মাতা কীরত্িদার অসাধারণ স্ননছাএ 
মতে ঢালাই করা স্বর্ণপন্তলিকা গ্রীমতী রাধারাণী, তাই তীহার একটি নাম 'মাতৃন্সেহলীযুষপু্রিকা/ । 
বস্ত্তঃ মহীভাবের পুত্তলিকা জ্রীরাধা ! মহাঁভাবামূত দিয়াই তাহার অঙ্ঈ-প্রত্যঙ্জী্দি গঠিত । “প্রেমের 





মোর রূপে আপায়িত হয় ত্রিভূবন। রাধার দর্শনে মোর ভুড়ায় নয়ন 
মোর বংশীগীতে আবর্য়ে ব্রিভূবন। রার্ধার বচনে হরে আমার শ্রবণ | 
যগ্ভপি আমার গন্ধে জগত স্তুগন্ধী। মোর চিন্ত-প্রাণ হরে রারধা-অঙ্গগন্ধ | 
যগ্পি আমার রর্জে জগত সরস) রাধার অধর-রস আম করে, বশ | .. রি 
যগ্ভপি আমার স্পর্শ কোটীন্দুশীতল ৷ রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীল | 
এইমত জগতের স্থখে আমি হেতু । রাধিকার রুপ গুন আমার জীবাতু॥” ক 
( চৈঃ 55 আদি ৪র্থ পরিঃ ) 
বতএব 'উত্তমা/ নামের যধাযথ সার্থকতা একমাত্র স্্ীকৃষ্প্রা্ণাধিকা জ্রীমতী রাধারাশীতেই সম্ভব 
হইয়া থাকে । 
“জয় বুষভাম্্জ!শ্রীবার্ধভানবী |. দিবাকর-উপাসিকা হরি-অনুরা্ী 
শ্ীদামাবরজী ধা এঁজেতে উত্তমা | অনলনরী-বরাকষ্রতিয়ত্দ। (৮৫1 
হৃদ 





০০৪ 


[ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 
প্রাণাদ্বিতীয়-ললিতা রন্দাবনবিহারিপী। 
ললিতী প্রাণলক্ষৈকরক্ষা রন্দাবনেশ্বরী ॥ ৭ ॥ 


ৃ অনুবাদ_-ললিতা৷ সখী ধাহার অদ্িতীয় প্রাণস্বরূপা (২০) বৃন্দীবন-বিহারিনী (২১) 
লল্গিতার লক্ষ প্রাণদ্ধার! বাহার রক্ষা হইতেছে (২৯) বৃন্বাবনেশ্বরী (২৩) 1 ৭॥ 

টীকা প্রাণেতি ৷ প্রাণানামদ্ধিতীয়া ললিতা যন্তাঃ সা। ললিতায়াঃ প্রাণলক্ষেপ একং 
কেবলং রক্ষা যন্তাঃ সা অত্র চত্বা!রি 1 ৭। 








পরম সার--“মহাভাব? জানি। সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী ॥» (চৈ চঃ)। মহাভাঁবকে 'বরাধৃত? 
'বলা হইয়াছে ।  'বরামৃতম্বরূপন্রীত স্বং ন্বরূপং মনো নয়েৎ (উঃ নীঃ)। অর্থাৎ এশ্রে্ট অমূতই মহা" 
ভাবের হ্বরূপভূত সম্পদ্‌, যাহা মনকে নিজন্বরূপপ্রাপ্ত করাইয়া থাকে ।» “বরামৃতস্েব স্বরূপ-শরীরষস্ত সঃ 
_লৌকিকেষু স্বাদনীয়বন্তযু মধোহমূ ভীদধিকং পরং নাস্তি, তধৈবালৌকিকেষু প্রেম-বিণেষেষু মহাভাবা্দিতি 
“ভাঁবঃ 1৮ ( আনন্দচন্দ্রিকা টীকা )। অর্থাৎ "লৌকিক জগতের আস্মাগ্বস্তসমূহের মধ্যে যেমন অমৃতই 
'সর্বশরেষ্ঠ, তদ্রুপ অলৌকিক প্রেমরাজ্যে মহাভাবই সর্বাধিক আন্বা্যবস্ত' তাই মহাঁভীবকে 'বরাধূত' বলা 
“হইয়াছে । সেই মহাভাবের পুন্তলিকা মাতা কীতিদার কন্যারূপে অবতীর্ণ 


“প্রিয় এব বরণীয়ো ভবতি” ইহা একটি সুপরিচিত সত্য | প্রিয়তা বাঁ ভালবাসা অন্ুম্পরকেও 
'স্ুন্দর করিয়া তোলে । হাবা? ছেলের মুখটি তাঁর মায়ের চক্ষে চন্দ্র অপেক্ষা সুন্দর মনে হয় যেখানে 
'কপ্রয়তারও পরাকাঁ্ঠা এবং সৌন্দর্ষেরও পরাকাষ্ঠা ; সেখানে প্রিয়তা যেন সীমাহীনভাবে ছড়াইয়া পড়ে: 
“ভাই অপার সৌন্দর্য-মা ধূর্ববতী মহাভী বন্বরূপিনী শ্রীরাধারাধীকে মাতা কীত্তিদা তাহার অসাধারণ প্রেম 
দ্বারা যখন ক্ষেহ করেন, তখন মনে হয় যেন মায়ের স্বেহামৃতদ্বারাই শ্রীমতীর বিগ্রহ গঠিত হইয়াছে। 
তাই 'মাতৃন্সেহপীঘৃষপুত্রিকা" শ্রীরাধারাণীর একটি সফল নাম। 





কি 


| গ্রীম পীর অষ্টাদশ নাম “বিশাখা-সবয়া?ঃ অর্থাৎ বিশাখার সমবরক্ষী এবং উনবিংশতি নাম 'প্রষ্ঠ 

বিশাখ! জীবিতাধিকা" অর্থৎ বিণাখার প্রাপাপেক্ষাওড প্রিয়সথী। শ্রীমতী বিশাখার সমববক্ধা' তাহ 
বিশাখা শ্রীমতীর কৌতুকের পাত্রী এবং বিশাখার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া তিনি ক্ষণকালও থাকেন না| 
বিশাখার প্রাণাপেক্ষাওড প্রিয়সথী শ্রীরাধা । এমন কি শ্রীপাদ বিশীখানন্দ-স্তাত্রের প্রারস্তে লিখিয়া- 
ছেন__ভাঁব-নাম-গুণাদীনামৈক্যাৎ শ্রীরাধিকৈব যা? অর্থাৎ ভাব, নাম ও গুণাদির একতাহেতু যিনি 
্রীরাধিকারই সায় তাই স্ত্রীবিশাখার নিকটে শ্রীমতীর গোপনীয় কিছুই নাই। এ বিয়ে বিলাপ- 
'কুম্থুমাঞ্জলি-স্তবের ৯৯ শ্লোকের ব্যাখ্যা ষ্টব্য 


 “বীন্তিদা মাতার পরম ধন্া নন্দিনী । মাতৃন্সেহ*গীযুষ-পুত্রিকা বিনোদিনী ॥ 
 বিশাখার সমবযাঃ মরম-সর্গিনী | বিশাখ! জীবিতাঁধিকা সেই ধনীমণি ॥ ৬ ॥ 
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স্তরামৃতকণা ব্যাখ্য।_-স্রীপাদ এইশ্লোকে শ্রীনতীর চারিটি নাম প্রকাশ করিতেছেন । বিংশতি 
নামটি বলিতেছেন-_ প্রাণাদ্বিতীয়ললিতা? অর্থাৎ ললিতা সী খাহার অদ্বিতীয় প্রাণন্থরূপাঃ এবং দ্বাবিংশতি 
নামটি বলিয়াছেন__লিলিতা-প্রাণলক্ষৈকরক্ষাঃ 'ললিতার লক্ষপ্রাণদ্বারা ধাহার রক্ষা হইতেছে ॥: শ্রী- 
রাধার সহশ্র সহস্র সহীবর্গের মধো ললিতাদি অষ্টসধীকেই 'পরমপ্রে্টসবী' আখা1 দেওয়। হয় । শ্রীরাধার 
নিখিল সখীকুলের মধ্যে ইহারাই সর্নশ্রে্ঠা । এই অষ্টসখীর মধ্যেও আবার লল্গিতা প্রধান । অতএব 
শ্রীরাধার সখীগণের অধিনেত্রী শ্রীললিতা । 
'তত্রাগ্যা ললিতাদেবী স্থাদদ্টান্্ বরীয়সী । 
প্রিয়সখা! ভবেজ্জোষ্ঠা সপ্তবিংশতিবাসরৈঃ ॥ 
অন্ুরাধতয়া খ্যাতা বাঁমপ্রখরতাং গতা । 
গোরোচনা-নিভাঙ্গী সা শিখিপিচ্ছুনি ভাম্বরা ॥ 
জাতা মাতরি সারছ।ং পিতুরেষা বিশোকতঃ | 
পরতি্ভৈরবনামান্তাঃ সখা গোববদনস্ত 10” (গণৌোদ্েশদীপিকা-৮১ ) 
ত্রীরাধার প্রধান! অষ্টসখীর মধ্যেও শ্রীললিতা সখী সকলের শ্রে্ঠা । প্রিয়সখী শ্রীরাধার 
সপ্তবিংশতি দিনের জোঠা। ইনি 'অনুরাধা” নামে খ্যাতা এবং বামাপ্রখরা স্বভাব প্রাপ্তা । ইহার 
অঙ্গকান্তি গোরোচনাঁর তুল্য, মযুরপিচ্ছের ন্যায় বন্জ। জননী সারদী, পিতা! বিশৌক, পতি.ভৈরব নামক 
গোপ--ধিনি গোবর্ধনমল্লের সখা । প্রীরাধার ললিতা অদ্ধিতীয়-প্রাপন্বরূপা ৷ শ্রীললিতা সখীগণের 
মধ্যে অধিকা । শ্রীউজ্জলে দেখ। যায় --“প্রেমসৌভাগ্যসা দ্ধণ্যাদ্যা ধিক্যাদধিকা সখী” সখীদের মধ্যে 
ধাহার প্রেম, সৌভাগ্য ও সাদ্‌গুন্যের সর্বাপেক্ষা আধিক্য তাহাকে অধিকা? বলা হয়। শ্রীরাধাও সবা- 
ধিক প্রেম বলিয়াই রাধার ইনি অদ্বিতীয় প্রাণস্বরূপা । দেহে কিছুমাত্র আঘাত লাগিলে ফেন প্রাণ 
অতিশয় কাতর হইয়া পড়ে, তত্রপ শ্ত্রীরাধার কিঞ্িন্মাত্র কষ্ট উপস্থিত হইলে ললিতা অতিশয় কাঁত্র 
হইয়া পড়েন । ললিতা শ্ত্রীরাধার গণে “অধিক প্রখরা”। ইহার দৃষ্টান্তে শ্রীরূপগোন্যানিপাদ 





“হুমধ্যে মা যাসীস্বমধিকমমীভিস্ব ছুলতাং 
মদস্যৌপাদানৈঃ শঠকুলগুরে জর্ল্মধুভিঃ | 
-অযি ক্রীডালুন্ধে কিমু নিভৃতভূঙ্গেন্্রভণিতে 
কুড়ঙ্গে রাধায়। রুমমপি বিসন্মার ভবৃতী ॥৮ (উঃ নীঃ ) 

"একদা-প্রীরাধা মানিনী হইলে শ্রীকৃষ্ণ চাটুবাক্যে স্মধ্যা-নারী সথীকে বনীহৃত করিয়া শীরাধার 
মানভঙ্গের নিষিন্ব প্রেরণ করেন। তখন ললিতা। শ্রীকষ্তপ্রেরিত, এ সুনধ্যাকে তিরক্ষারপুবক বলিলেন 
'দূতি ! তুমি কিপ্ত্রীকের গুণ জানো না? তিনি শঠকুলের গুরু তুমি যেন তাহার মন্ততাজনক মধুর- 
বচনে সখীগণসহ নিজের মৃছুলত স্বীকার করিও না । -হে ক্রীড়ালুন্ধে! ভোমার কি স্বরণ হইতেছে নাঃ 
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এ শঠের বাক্জালে মুগ্ধ হইয়া শ্রীমতী রুঞ্জে রূপ ছুঃখভোগ করিয়াছিলেন, তাহা কি একেবারেই 
বিশ্মৃত হইয়াছ ?£ ইহাতে শ্রীরারার ছুঃখে নিরতিশয় র্যখিত হওয়াতে তিনি যে শ্রীমতীর প্রাণতুল্য, 
ইহাই বুঝ। যাইতেছে । এই জগতে লোকে প্রাণকে অতি সযড়ে দেহের মধ্য্ে রক্ষা করিয়া থাকে, কিন্তু 
প্রেমরাঁজো ইছার বিপ্লরীত । ললিতা প্রাণ, শ্্ীরাধা দেহ, ইহাতে শ্রীরারার দ্বারাই ললিতার রক্ষা হওয়া 
সমুছিত, কিন্তু তাহা! না হইয়। ললিঙ্রীর লক্ষপ্রাণদ্ার! শ্রীরাধা সুরক্ষিত হইয়। থাকেন, ইহ। এক অদ্ভূত 
ৈলক্ষণয । গ্রীরাধারাণীর আঁপদে, বিপদে, অভিসারে, বিরহে, বিরুদ্ধজন হইতে ত্রাণ-ব্যাপারে প্রীললি- 
তার “তৎপরতা” এবং সঙ্গীব ও সক্রিয় আস্তরিক প্রয্র দেখিয়া মনে হয় ললিতার লক্ষপ্র। ণদ্ধারাই যেন 
ভ্রীমতীর রক্ষা হইতেছে ॥ 


প্রীরাধার একবিংশতি নীম দুদ বন-বিহারিগী, ত্রজের পরকীয়রসে ্রীশ্রীরাধ|মাধবের পারস্পরিক 
(সিলনের পথে সতত নিহিত রহিয়াছে-বন্থবার্ধমীণত, প্রচ্চন্নকীমতা এবং ছু ভিতা। অর্থাৎ পরকীয়ভাবে 
ভ্রীরাধামাধধবের পারস্পরিক মিলনের নিমিত্ত তাহাদিগকে বহু বাধার সন্মুখীন হইতে হয় । ঘরের বাধা, 
বনের বাধা, লোকজনের বাধা, মনের বাধা_এতসব বাধা অতিক্রম করিয়া পূর্বরাগের ভুমি হইতে চলিতে 
থাকে পরস্পর মিলনের প্রয়াস । দ্বারকার স্বকীয়ভাবে মহিষীগণের সহিত মিলনের ন্যায় নিজ সুখসদনে 
্রীত্্রীরাধামাধবের মিলনের কোন সন্তাবনা নাই । ছূর্বার প্রেম সতত বনের পথে টানিয়া লইতে চায় । 
বংশীরবে আকৃষ্ট বা আত্মবিস্মৃত হুইয়া। যমুনার জল জানয়নাদির ছলে প্রৃতিনিয়ত চলিতে থাকে বৃন্দাবন- 
ব্হার । এই বুন্দাবনেই প্রথম মিলন মহারাসে । তারপরও শ্রীরাধামাধবের উৎকণ্ঠাময় মিলনভুমি 
অ্রজের নিকুঞ্গবন, বৃক্ষলতা য় বেষ্টিত বৃদ্দাবনের নিকুঞ্জনন্দির । এইজন্য শীরাধার। নীর প্রতিনিয়তই চলিতে 
লাক বৃন্দীবনবিহার । তাই তাহার একটি সার্থক নাম 'বুন্নারন-বিহারিনী? । 


| ভ্রীনতর ত্রয়োরিংশ নাম “বৃন্দাবনেস্বরী? | পল্লুপুরাণ-পাতালখওডে (৪৬,৩৮ শ্লোকে ) বণিত 

আাছে-লবুন্দীবনাধিপত্যর দভং তন্মৈ প্রসীদতা” অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রতি প্রপন্ন হইয়া তাহাকে 
বুন্দাবনের আরিপত্য প্রদান করেন। এই পুরাণবাণী অবলম্বনে প্রীন গোস্বামিপাদগণের শ্রীরাধারানীর 
বন্দাবনেশ্্রীরূপে অভিষেক-বর্ণনায় প্রচুর আবেশ দৃষ্ট হয়। শ্রীল রূপগোস্ব! মিপাদ স্তবমালায় রাধা ষ্টকে, 
দ।নকেলিকৌমুদীতে ও প্রেমেন্দুস্থধা সত্্ে শ্ীরাধার বুন্দারনাধিপত্যের বর্ণনা করিয়াছেন । শ্রীমৎ রঘুনাথ 
দাস গোস্বামিপাদ যুক্তাচরিতে, ব্রজবিল/সম্ভবে (৬১ ) বিলাপকুস্থমাঞ্জলিতে € ৮৭ )% প্রীরাধার বৃন্দাবন- 
রাঁজ্যাভিষেকের বর্ণন৷ করিয়াছেন । শ্রীমং জীবগোস্বামিপাঁদ এই সব প্রমাণমুলে এবং শ্রীবপগোস্বামি- 
পাদের,ইচ্ছা লক্ষ্য করিয়া 'মাধবমহোৎসব? মহাকাব্য বিস্তারিতভাবে শ্রীরাধার বৃন্দীবনরাজ্যাভিষেক বর্ণন। 
করিয়া এক অনাস্থা দিতপূর্ব রদপরিবেষণ ৭ শ্ত্রীরাধারানীর প্রিয়তক্তগণকে কৃতার্থ করিয়াছেন । 
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& বিলাপকুন্থমঞ্জলির ৮৭ শ্লোকের ব্যাখ্য। রষ্টব্য। টা 
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ব্রজেন্দ্রগৃহিণী কঞ্চপ্রায়-কেহনিকেতনম্। 
ব্রজগোগোপগোপালী-জীবমাত্রৈকজীবনম্‌ ॥ ৮ ॥ 
অনুবাদ _ যিনি ব্রজেন্দ্রগৃহিণী যশোদার শ্রীকষ্ণতুলা প্রেমাস্পদা ( ২৪ ) ব্রজ-গো, গোপ, গোলী 
এবং জীবমাত্রের একমাত্র জীবনন্বরূপা (২৫) 1৮ চিনে 
টীকা-ব্রজেন্দ্রেতি। ব্রজেন্দ্রগৃহিণ্যা যশোদায়াঃ কৃষ্ণপ্রায়ঃ শ্রীকৃষ্ণ ইব শ্মেহ নিকেতনং গৃহম্‌। 
ব্রজে যানি গাবশ্চ গোপাশ্চ গোপাল্যো গোপ্াশ্চ জীব মাত্রাণি চ তেষামেক জীবনম্‌ ইত্যেকং নাম 
শাত্র নাম দয়ম্‌ ॥৮। 
স্তবামূতকণ। ব্যাখ্য।__শ্রীরাধারাণীর চতুবিংশ সংখাক নাম 'ব্রজেন্ত্র-গৃহিণী-কৃষ্ত্রায় স্নেহনিকে- 
তনমও অর্থাৎ 'ভ্রীরাধা শ্রীধশোমতীমায়ের শ্রীকৃষ্ণের ম্যায় প্সেহাস্পরাঃ | তত্র দিক্‌ দিয়া “রাধাকৃষ্জ 
এক আত্মা ছুই দেহ ধরি। অন্যোন্ে বিলসে রস আন্বদন করি |” (চৈ চঃ)। প্রেম তত্ববস্তুকে 
চিনিবার কষ্টিপাথর। তত্ববস্তু যেরূপেই সম্মুখে আস্থক না কেন প্রেম তাহাকে ধরিয়া ফেলিবেই। যে 
দিন হইতে মাতা যশোমতী শ্রীরাধারাণীকে দর্শন করিয়াছেন, দেইদিন হইতেই শ্্রীকষ্ণে তাহার যাদৃশ 
বাৎসল্া-ল্েছ বিদ্যমান, তদনুরপ দ্সেহ ভ্রীরাধারাণীতেও প্রকাশ পাইয়াছে ! নিত্যই শ্রীমতী প্রীকৃষ্ণের 
নিমিত্ত রন্ধনের জন্য নন্দীশ্বরে আগমন করেন । শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে মাতার যেরূপ কষ্ট হয়, শ্রীমতীর অদ- 
শনেও তিনি তদনূরূপ কষ্ট পান। রাধারাণীর দর্শনমাত্রেই মা যশোমতী ছুটিয়া গিরা তাহাকে বক্ষে 
জড়াইয়া ধরেন। শ্রীমতীও নবনীত-পুন্তলিকীর ন্যায় যেন মায়ের বুকে মিলাইয়া যাঁন। মায়ের 
প্েহাশ্রুনীরে আ্্রীরাধারাণী অভিবিক্তা হন । মা যশোমতী শ্রীমতীকে পুত্রবধূর মতই কত লালন, মুখদর্শন, 
টম্বন, মন্তুকাভ্রাণ করেন । মাতার বাৎসল্য-লেহে বিগলিতা হইয়। শ্রীমতী বাম্পরুন্ধ গদগ্র কণ্ঠে বলেন__- 
মা! আমি যে তোমারই !? বস্ততঃ শ্রীমতী তো মা যশৌমতীরই | কিন্তু পাছে আকর্ষণ বা আম্বা- 








কেবল রস বা লীলার দিক্‌ দিয়াই নহে, তত্বের দিক্‌ দিয়াও শ্রীরাধাকে সর্বেশ্বরী বল। হইয়াছে, 

অতএব বৃন্দাবনেশ্বরীও যে তিনি, তাহা সহজেই জানা যায়। বৃহদ্‌গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে_সত্বং 
তত্বং পরত্বঞ্চ তত্বত্রয়মহং কিল। ত্রিতত্বরূপিণী সাপি রাধিক! প্রাণবল্পভ! ॥” অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যেমন 
নিত্যানন্দময় হইয়াও বিশ্বের কার্য, কারণ ও তুরীয় এই ত্রিতত্বশ্বরূপ ; শ্রীরাধাও তেমনি নিত্যানন্দময়ী হই- 
যাও কার্ধ-কাঁরণ ও ভুরীয় এই ত্রিতত্বরূপিণী । শ্রীমপ্তাগবত, গীতাদি শাস্ত্র যেমন শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্‌ 
পুরুষোত্তম ও সর্বেশ্বর বলিয়৷ বর্ণনা করিয়াছেন, শ্রীনারদপঞ্চরাত্র এবং গৌতমীযতন্ত্র প্রভৃতি শান্ত্রদকলও 
তেমনি শ্রীরাধাকে পরাশক্তি ও সর্বেশ্বরীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব কি এতর্ষে কি মাধুর্ষে যথার্থ 

জীরাধাই বৃন্দাবনেশ্বরী । 


লজ 


তব 


“ললিতা ধার অদ্বিতীয়া প্রাণ-স্বরূপিণী। নিত্যকাল ধিনি বৃন্দীবন-বিহারিণী ॥ 
'লক্ষপ্রাণে ললিতা ধারে রক্ষে ঘত্ত করি। বৃন্বা-বিপিনিতে যিহেঁ। রাজ-রাজেশ্বরী ॥৮ ৭ 


৯৭৪ ] [ শ্রীন্রীম্তবাবলী 


স্লেছলাভীর-রাজেন্দ্রা বৎসলাচ্যুত পুজা । 
গোবিন্দপ্রণয়াধার-জুরভীসেবনোত্সুকা ॥ ৯ ॥ 
অনুবাদ__গোপরাজ শ্রীনন্দ ধাহাকে নিরতিণয় স্েহ করেন। (২৬) প্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলদেব 
ধাহাতে বাঁৎসল্যযুক্ত (২৭) শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় ভজন হুরভীর সেবাকাঁধে যিনি নিয়ত উৎস্থুকা ( ২৮) ৯॥ 








দন কমিয়া যাঁয় তাই লীলীশক্তি তাহ! স্পষ্টতঃ বুঝিতে দেন না । তাই রন্ধন ও শ্রীকৃষ্ণের ভৌজনের পরে 
সসহী জ্ীমতীর ভোজন ও বিশ্রামাস্তে যখন শ্রীমতী গৃহে যাইতে উদ্যত হন তখন মাতা যশোমতী কুষ্ণব 
ক্ষেহে প্রীমতীকে বুকে জড়াইয়া রোদন করিতে করিতে বলেন 
“ও মোর বাছনি ধনি, সতীকুল-শিরোমণি। ক্ষণেক বিশ্রীম কর সুখে । 
ন। হয়ে উছর বেলা, সখীদঙ্গে কর খেলা, কর্পুর-তান্বল দাঁও মুখে ॥ 
রূপ গুণ কাজ তোর, পরাণ-নিছনি মৌর, শুতিয়া স্বপনে দেখি সদা । 
তোমা হেন গুণনিধি, আমারে না দিলা বিধি, পরাণে রহিয়! গেল সাধা | 
ধাতার মাথায় বাঁজ, যে করয়ে হেন কীজ, আমারে ভাঙ্গল! কিবা দোষে 
বাছার বিবাহ-তরে, হেন নারী নাহি পুরে, চাহিয়া না পাই কৌন দেশে ॥ 
যশোদা-বিষাদ কথা, শুনি বুষভানু স্থতা, বদনে বসন দিয়া হাসে । 
পুলকে পূরল গাঁ, মুখে নাহি সরে রা, ভ।সিল রাণীর নেহ রসে ॥” ( পদকল্পতরু ) 
গ্রীমতীর পঞ্চবিংশতি নাম 'ব্রজগ্গোগোপগোপালী-জীবমাত্রৈক-জীবনমণ। অর্থাৎ ব্রজের গো, 
গোপ, গোগী এবং জীবমাত্রের একমাত্র জীবনশ্বরাপা শ্ীরাধা । কেবল মাতা যশৌমতীই নহেন, ব্রজের 
গোঁপ, গোলী, গাভীগুলি এমনকি জীবমাত্রেরই একমাত্র জীবনরূপা প্রীরাধধা । ব্রজের গোপ, গোগী, 
গাভী এমন কি জীবমাত্রই জ্রীকষ্ণপ্রেমিক | শ্রীককপ্রেম চিন্তে উদিত হইলে এই প্রেমই প্রেণিকের 
জীবাতু হইয়া থাঁকে। 
“জল বিন যেন মীন, ছুঃখ পায় আযুহীন, প্রেম বিন্ু এই মত ভক্ত। 
চতক-জলদগতি, এমত একাস্ত-রীতি, যেই জানে সেই অনুরক্ত ॥ 
লুবধ ভ্রমর বেন, চকোর চক্দ্রিকা তেন, পতিব্রতাজন-যেন পতি । 
অন্যত্র না চলে মন, যেন দরিদ্রের হেম, এইমত প্রেমভক্তি-রীতি ॥” 
( প্রেমভক্তি-চন্দ্রিক। ) 
মু্তিতী কৃষ্ণপ্রেমন্থরূপিণী ভ্রীরাধা। যে হলাদিনীশক্তি শ্রীকষের মধ্য অনূর্তরূপে বিরাজ 
করেন এবং যিনি বুত্তিরপে ভক্তের চিন্তে প্রবিষ্ট হইয়া প্রেমরূপে পরিণতি প্রাপ্ত হন ; সেই হলাদিনী" 
শক্তির মুন্তিমতী অধিষ্ঠাত্রীদেবই ভ্রীরাধা। এইজন্ই তিনি ব্রজের সকলের সাক্ষাৎ জীবনম্বরূপা। 
“কৃষ্ণ-সম শ্রীরাধিকা নয়ন-অঞ্জন | ব্রজরাঁজ-গৃহিনীর ল্পেহ নিকেতন ॥ 
বুন্বাবনে গোপ-গোলী যত ধেনুগণ | একমাত্র শ্রীরাধিকা জীবের জীবন ॥” ৮ ॥ 








শ্্রারাধিকাষ্টোত্তরশতনামস্টোত্রম্‌ 7 [ ৯৭৫ 


টীক।_ দ্ষেহলেতি | স্েহং লাতি গৃহাতীতি ন্লেইলঃ স্েহযুক্ত আতীর রাঁজেত্রৌনন্দো যর সা 
বংসলে। বাৎসল্যোস্ভুত ন্নেহযুক্তোহচ্যতস্ত শ্রীকৃষ্ণন্ত পূর্ববজো বলরাঁমো যত্র সাঁ। গোবিন্দস্থ প্রণয়াধারঃ 
প্রেমপাত্রং য। স্থর ভী তন্ত।ই সেবনে উৎস্থকা ইতি অত্র ত্রীণি ॥ ৯ ॥ 
স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা__এইস্লোকে শ্রীপাদ রঘুনাথ প্রীরাধারানীর তিনটি নাম প্রকাশ করিতেছেন । 
শ্রীপাদ বড়বিংশ নামটি বলিতেছেন _- স্বেহলাভীররাজেন্দ' অর্থাৎ 'ব্রজরাজেন্দ্র শ্রীনন্দমহা রাজ যাহাতে 
সমধিক স্লেহযুক্ত। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, তববস্ত যেভাবেই নয়নগোচির হোন নাঁ কেন? প্রেমিকের 
প্রেম তাহাকে চিনিয়া নের । শ্রীকষ্চের অভিন্নহত্ব, তাহার মুলাশক্তিরূপিণী প্রীরাধারাণীর প্রতি ব্রজ- 
রাজের ক্েহরাশি আঁকৃঞ্জের স্তায়ই নিয়ত ঝরিয়ী পড়ে। 'আভীররাজেন্দ্র' বাক্যের তাৎপ্ধ এই যে, 
আভীর বা গোপগণের শুদ্ধমাধুর্বময় প্রেম । ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ এ্রশর্ষদর্শনেও তাহাদের শ্ীকৃষ্ণকে 
ভগবান্‌ বলিয়া মনে হয় না ; নিজ প্রিপ্জন বলিয়াই মনে হয় । শ্রীনন্মমহারাজ তাহাদের রাজী, অওঙএব 
মাধূর্যময়ভাবেও তিনি পরম সমৃদ্ধ। অন্ুর-মারণ, কালিয়দমন। গোবর্ধন-ধারণার্দি বিশাল শশবর্ষপর্ত- 
নিপাতেও তীহার অসীম মাধুসিন্ধু বিন্দুমাত্রও বিক্ষুব্ধ হয় নাই । রাজা যেশন প্রজাবর্গকে পালন করিয়া 
থাকেন, তেমনি নন্দমহারাজ মাধুর্জ্ঞানদ্ারা ব্রজবাসী গোপগণের পরিপালন করেন |ধুশ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধন- 
ধারণ-লীলায় যখন ব্রজবাঁসী গোপগণের চিন্তমন সেই বিশাল এথর্ষের তরঙ্গে আলোডিত হইয়।ছিল, 
তখন মহারাজ নন্দই মাুর্ঘভীবদ্বারা তাহাদের পৌষণ করিয়াছিলেন। মহা লক্মীগণেরও পরমঅংশিনী 
জ্্রীরাধারাণী শ্রীকফের রন্ধনের নিমিত্ত নন্দালয়ে নিত্যই গমন করেন । নন্দমহাঁরাজ অনুভব করেন যে 
বিপুল ধন-র্নাদির সমৃদ্ধি, ইহা সাক্ষাৎ কমল।-ন্ববূপিণী শ্রীরাধারাণীর কৃপাদৃষ্টিরই ফল । ৩বু এশ্বর্ষভাবের 
লেশমাত্র তাহার চিন্তে উদ্দিত হয় না, নিয়ত শ্রীরাধারাণীর প্রতি তাহার দ্মেহরাশিই বর্ধিত হইয়া থাকে । 
্রীপাদ স্রীরাধার।ণীর সপ্তবিংশতি নামটি বলিলেন, 'বৎসলাট্যুতপূর্ববজা” অর্থ শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ 
বলদেব ধাহাতে অতিশয় বাৎসল্যযুক্ত বা স্লেহশীল । বলদেব শ্রীরাধারাঁণীকে ত্রাত্ৃবধূর মতই বাৎসল্যভরে 
লালন করিয়া থাকেন। শঙ্খচুড়বধপ্রসঙগে দেখা গিরাছে ; শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খচুডকে হোরীলীলায় নিধন করিয়। 
তাঁহার মস্তুকের স্তমস্তকমণি গ্রহণপূর্বক সব গোপিকার সমক্ষে শ্রীবলদেবের হস্তে উহা অর্পণ করেন । তিনি 
জানিতেন রাধারাণীর প্রতি অগ্রজের বারণ বাৎসল্য, তাহাতে তিনি স্তমস্তক শ্রীরাধারাণীকেই অর্পণ 
করিবেন । বলদেবও মণিটি মধুমঙ্গলের হস্ত দিয়া শ্রীরাধারাণীকে উপহাররূপে “প্ররণ করিলেন। 
শ্্রীমভীর অষ্টবিংশ নাম "গোবিন্দ প্রণয়াধারসুরভীসেবনোৎসুক।” 'প্রীকৃষ্ণের প্রণয়াধার স্থরভীর 
লেবাকার্ষে যিনি সতত সমুতস্ুক ।” ত্রজে শ্রীকষ্চ'গোপকুলে অবতীর্, গোঁধনই গোপগণের একমাত্র 
সম্পদ; সুতরাং গোপাল শ্রীকৃষ্ণের গাভীর প্রতি প্রীতি স্বাভাবিক 1... গিরিধারণ-লীলায় শ্রীকষ্ণের নিকট 
অপরাধী হইয়া! ইন্দ্র খন ব্রহ্মার নিকটে শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করিবার বা তীহার নিকট অপরাধ নাঁশের উপায় 
জিজ্ঞাসা করেন, তখন ত্রহ্ষা ইন্্রকে ুুরভীমাতাকে সঙ্গে লইয়া ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের নিকট আগমনের যুক্তি 
. প্রদান করেন |. স্ুরভীমাতার সঙ্গে ইন্দ্রকে-দর্শন করিয়া স্থুরভীর প্রণয়াধার শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের সব অপরাধ 


৯৭৬ 1 7 শ্রীস্রীস্তবাবলী 


ধৃতনন্দীশ্বরক্ষেমগমনোৎ্কষ্ঠিমানসা 
স্বদেহাদৈততাদৃষ্টি ধনিষ্ঠা-ধ্যেয়দর্শনা ॥ ১০ ॥ 
গোপেন্দ্রমহিধীপাকশালাবেদিপ্রকাশিকা। 
আয়ু্র্দকরাদ্ধান্না রোহিণীগ্রাতমস্তকা ॥ ১১ ॥ 
অনুবাদ__ধাহাঁর মনে নন্দীশ্বরগমনের নিমিন্ত বিপুল উৎকঠা বিরাজিত (২৯) অভিন্নদেহ। 
ধনিষ্ঠা, যাহার দর্শন আকাজ্া করেন ( ৩* )॥ ১৭ ॥ ও 
নন্দরাজ- মহিষীর পাকশালার বেদীকে যিনি প্রকাশিত করেন (৩১) ধাহার শ্রীহস্তের পাচিত 
অন্ন পরমায়ুর বৃদ্ধিকর (৩২) রোহিণীমাত| ধাহার মস্তকআণ করেন (৩৩ )॥ ১১ । 


টীকা_ ধুতেতি ৷ ধূতং নন্দীন্থরে ক্ষেমগমনায় উং কন্ি সোৎক্ং মানসং য় সা ইতোকম্‌ । 
স্বদেহস্তাদৈততা অদ্বিতীয় দৃষ্টা যয়া এবভ্ত-তয়! ধনিয়া ধ্োয়মভিকাজিতং দর্শনং যস্তাও স। ইত্যেকঞ্চ 
ইত্যত্র নীমদ্য়ম্‌॥ ১০ ॥ 


টীকা__গোপেন্দ্রেতি । গোপেন্দ্রন্ত নন্দপ্ত মহিষী শ্রীবশোদা তত্তা। যা | পাকণালাবেদী তাং 
প্রকাশয়তি যা সেত্যেকম্‌। আয়ুষো বদ্ধকং রাদ্ধান্নং সিদ্ধান্ং যন্তাঃ ন। ইত্যেকম। রোহিণ্যা বলরেব- 
জনন্তা আ.ন্রাতো মন্তুকো যন্তাঃ সেতি চৈকম্‌ এতেনাত্র ত্রীণি ॥ ১১ ॥ 


্তবামূনতকণা ব্যাখ্যা__্রীপাঁদ রঘুনাথ দণম ও একাদশ এই ছুইটি শ্লোক শ্রীরাধারানীর উনত্রিংশ 
হইতে ত্রয়ত্রিংশ এই পীচটি নামের প্রকাশ করিতেছেন । শ্রীকৃষ্ণের জন্য রন্ধনের নিমিও সখীসঙ্গে শ্রীমতীর 
নন্দী্থরে গমনলীলার স্মৃতিতেই এই পাঁচটি নামের প্রকাশ । ছূর্বাস! খষির বরে শ্রীমতী অমৃতহস্তা” যাহা 
পাক করেন, তাহাই অমৃতনিন্দি স্বাছু হয় এবং তাহার ভক্ষণে নিরোগ স্বাস্থ্যলাভ হয় ও আয়ু.বৃদ্ধি পাইয়া 
থাঁকে। কুষ্ণহিতৈবিনী মাতা যশোমভী এই বার্ত'-শ্রবণে প্রত্যহই স্ত্রীমতীকে রন্ধনের জন্য নন্দীশ্বরে 
আনয়নের নিমিত্ত শ্্রীকষ্চের ভ্রাতৃজায়! কুন্দলতাকে যাবটে জটিলার নিকট প্রেরণ করেন । জটিলার নিকট 
ব্রজেশ্বরীর অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া তাহার আজ্ঞা লইয়! যখন কুন্দলতা! শ্রীরাধার নিকট আগমন করেন, 
তখন নন্দীশ্বরে গমনের নিমিন্ত বিপুল উৎকঠীবতী জ্রীমতী রাধারাণী তাহাকে বলেন_- 
“ত্রজপুর-পরমেশ্বরী-প্রসাদং ময়ি সখি ! বক্তি তবো দয় হযকম্মাৎ । 
ন শিশিররুচিনা! বিনৈৰ র্বাং দিশমধিরাত্রি সমেতি কাপি লক্্মীঃ | ॥ 


মার্জনা করেন এবং সরতীমাভা স্বীয় স্তন্তামৃতে শ্রীকৃষ্ণের অিবেক কক তাহাঁকে “গোবিন্দ অর্থাৎ 

গাভীসকলের ইন্দ্র বা পালক এই নামে অভিহিত করেন। প্রাণনাথের পরম প্রণয়াধার বলিয়া শ্রীমতী 

গাভীর সেবাঁয় সতত সমুৎস্ুকা হইয়া থাকেন । 

| পব্রজরাজ-দ্েহামুত সিঞ্চে অবিরাম । বাংসল্যের নিধি রাধা দেখে বলরাম ॥ 
গোবিন্দপ্রণয়াধার সুরভী-সেবনে | উৎস্ুকা শ্রীরাধিকা এই বৃন্দাবনে 1” ৯ | 








শ্রীরাধিকাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রম্‌ ] [. ৯৭৭ 


তদহমন্থুমিমে নিদেশ-দস্তাৎ, কিমপি কৃপামৃতমেব সা ব্যতারীৎ। 

যদিদমনুপলভ্য যন্মমাত্া, স্বমপি সখেদমবৈত্যনাত্মবনীনম্‌ ॥ 

অনি রসবতী-বিধাপনার্থ। রসবতি ! তে গতিরিত্যবৈমি নৃূনম্‌। 

অথ কিমিতরথ1 জবাঁদযাঁসীঃ প্রথমমিতো হন্ুনযান্তামূং মদার্ধ্যাম্‌ 1৮ ( কৃঃ ভাঁঃ ৫1১-৩ ) 


“হে সখি! কুন্দলতে ! তোমার অকস্মাৎ আগমনে আমার প্রতি ব্রজেশ্বরীর প্রসাদই অভি- 
ব্যক্ত হইতেছে, কেননা রজনীতে চন্দ্রোদয় ব্যতীত পূর্বদিক্‌ কোনও অনির্বচনীয় শৌভ1 ধারণ করে না! হে 
সখি! আমি অনুমান করি যে, ব্রজেশ্বরী আজ্ঞাছলে আমার প্রতি কোন কৃপামৃতই বিতরণ করিয়াছেন, 
যাহার অপ্রাপ্তিতে আমার ছুঃখিত মন নিজেকেই নিজের অহিতকারী বলিয়া বোধ করিতেছিল !! হে 
রসবতি ! তুমি রসবতী ক্রিয়ার বা পাকের জন্যই আমায় লইতে আসিয়াছ-__ইহাই তো বুঝিলাম, নচেৎ 
কেন তুমি প্রথমতঃ আমার শ্বশ্রীকে অনুনয় করিয়া অতিবেগে আমার কাছে আসিয়াছ? নন্দীশ্বরে যাই- 
বার জন্য এতাদৃশ উৎ্কগ্ঠাবতী বলিয়াই তাহার একটি নাম 'ধৃতনন্দীশ্বরক্ষেমগমনোৎকষ্টিমীনসা+ | 


শ্রীপাদ ত্রিংশসংখাক নামটি বলিতেছেন__্বদেহা দ্বৈততা দৃষ্টি ধনিষ্ঠাধ্যেয়দর্শনা' “অভিন্নদেহা ধনিষ্ঠা 
যাহার দর্শনাকাজ্ষা করেন ।১ শ্রীমতী শ্রীকুন্দলতা ও সহীগণ-সঙ্গে নন্দীশ্বরে শ্রীনন্দালয়ে গমন করেন । 
ধনিষ্ঠা-গুণমাঁলা প্রভৃতি সথীগণ নন্দালয়ে অবস্থান করিয়াই সেবা করিয়া থাকেন। “ধনিষ্ঠ। গুণমালাদ্ভা 
বল্লভেম্বরগেহগাঠ ( গণোদ্দেশদীপিকা )। শ্ীরাধারাণীর অভিন্নদেহা ধনিষ্ঠা। মাতা যশোমতী-কর্তৃক 
প্রেরিতা কুন্দলতা শ্রীমতীকে আনয়নের নিমিত্ত যাবটে গমন করিলেই ধনিষ্ঠা শ্রীরাধারাণীর আগমন- 
চিন্তায় তন্ময় হইয়া! তাহার দর্শন-লালসায় বারবার ঘর ও বাহির যাতায়াত করিতে থাকেন । যেমনি 
দেখা, অমনি ছুটিয়া গিয়া! প্রীরাধারাণীকে জড়াইয়া ধরেন। বলেন “এত বিলম্ব কেন? তোমায় না 
দেখিয়া কত যে কষ্ট পাই ।* শ্রীমতী মুছকঠে বলেন--'আমি তো পরাধীনা__; তৎকালে ধনিষ্ঠাকে 
দেখিয়াই মনে হয়, প্রীরাধার অভিন্নদেহণ ধুনিষ্ঠ। গ্রীমতীর দর্শনোৎকগীয় শ্রীমীর আগমনের ধ্যানে যেন 
এতক্ষণ তন্ময় হইয়াছিলেন ! তাই শ্রীমতীর একটি নাম 'ম্বদেহাদ্বৈততাদৃষ্টি ধনিষ্ঠাধোয় দর্শনা? | 

শ্রীমতীর একত্রিংশ নাম 'গোপেন্দ্রমহিষীপাকশালাবেদিপ্রকাশিক।” '্রীযশোদার পাঁকশাঁলার 
বেদিকে যিনি প্রকাশিত করেন ।? শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদ, শ্রীরাধারাঁণীর নিত্য- 
কিন্করী। স্ফুরণে এই সমস্ত লীলাঁরসের নিত্যই আন্ম'দন করেন । শ্রীরাঁধার স্বপ্রকাশ রূপ, গুণ, লীলানু- 
রূপ নামাবলী শ্রীপাদের মহাভাবরসভাবিত-চিন্ত হইতে স্বয়ংই স্ফুরিত হইতেছেন | ধনিষ্ঠা শ্রীমতীকে 
যশোঁদামাতার নিকটে লইয়া যান। শ্রীমতী মাতা যশোমতীর গ্রীচরণে প্রণতা হইলে মাতা বুকে জড়া- 
ইয়া ধরেন এবং অশ্রুধারায় নান করাইয়া কত শত আশীর্বাদ প্রদান করেন । অতঃপর দাসীগণ শ্রীমতীর 
প্রীচরণ ধৌত করিয়া মুছাইয়া দেন। মাতা যশোমতীর আদেশে রোহিণীমায়ের সঙ্গে পাকশালায় 
প্রবেশ করেন শ্ত্রীমতী | 

হই 


এ [ শ্রীপীস্তবাবলী 


«আসি দালীগণ, বাঁধার চরণ, দৌঁয়াল শীতল নীরে। 

অতি স্বকোমল, ও থলকমল। মুছাল পাতল চীরে ॥ 

রোহিনী সহিতে, রন্ধন করিতে, বসিল রাজার ঝি। 

সব সম্বীগণ, যোগায় যোগান, শেখর যোগায় ঘি॥” ( পদকল্পতরু ) 


রোহিণীম! কণার শ্তায় সন্মেহে শ্রীমতীকে বলেন--“পচন-চতুরতা৷ রতাঁসি জাতে ! পচ মনসা 
তব ভাঁতি যদ্‌ যথা তৎ” ( কুষ্ণভাবনামৃত্তম)। 'বংসে! তুমি রন্ধনকার্ষে অতি সুচতুরা, তোমার মনে 
যাহা উদ্দিত হয়, তুমি সেইরূপ পাক কর। এই কথা বলিয়া রোহিগীমা শ্রীমতীকে পাকশালার বেদীতে 
বসাইয়া দেন। গ্রীমতীও মাতাকে প্রণাম করিয়া পাঁকশালার বেদীতে উপবেশন করেন । শ্রীকৃষ্ণের 
ভোজনের নিমিত্ত রন্ধন করিতে বসিয়াছেন, এই কৃষসেবার ন্ুখস্থৃতিতে শ্রীমতীর প্রীঅঙ্গ হইতে গলিত 
্র্ণকাস্তিধারা ঝলকে ঝলকে উৎসারিত হইতে থাকে । শ্রীমতীর অঙ্গের প্রভায় যেন পাঁকশালার বেদী প্রকা- 
শিত বা সমালোকিত হইয়া উঠে ! তাই শ্রীমতীর একটি সার্থকনাম 'গোপেন্দ্রমহিষীপাকশালাবেদি প্রকা- 
শিকা। শ্রীমতী যখন রন্ধনকার্ধে ব্যস্ত, তখন পাঁকশীলার গবাক্ষপথ দিয়া নাগরমণি তাহার মাধুর্যাম্বাদন 
করেন । নাগরের দর্শনে নাগরমণির মাধুর্ষে পাকশালা উদ্ভাসিত হয়, এইজন্যও শ্রীমতীর এ নামের সার্থকতা 1৯ 
প্রীমতীর ছ্বাত্রিংশ ও ত্রয়ত্রিংশ ছুইটি নাম__'আযুর্বদ্ধকরাদ্ধন্না, ও 'রোহিণী-স্রাত-মস্তকা” অর্থাৎ 
'ধাহার গ্রীহস্তের পাচিত অন্ন আয়ুঃ বৃদ্ধিকর এবং “রোহিনী মা ধাহার মন্তকাপ্রাণ করেন” । শ্রীমতীর 
পাঁককার্ধ সমাপ্ত হইলে মাতা যশোমতী শ্রীমতীর পাঁচিত অন্নব্যগ্ুনাদি দর্শন করেন । মাতা রোহিণী সব 
অন্পব্যগ্রনা্দি যশোমতীকে দর্শন করান। 
“সৌরভ্য-সদর্ণ-মনোহরং ততঃ সা বীক্ষ্য সব্ধং মুদিতা বতুব । 
জিজ্ঞাসমানামথ-তদ্ধিধানং, তাং রোহিণী বিস্রপূর্ববমাহ ॥ 
সামগ্রী সৈব সামান্তা পাবস্থ প্রক্রিয়াপ্যসৌ। 
কিন্তপূর্ববগ্তণে হেতুর্ান্রববা-হস্তসৌষ্ঠটবম্‌॥” ( গোবিন্দলীলাযুভ-৩।১১০-১১ ) 


মাতা ঘশোদা ভ্রীমতীর পাঁচিত গুবাসিত, সছর্ণ এবং মনোহর অক্নবাঞ্জনাদি দর্শন-করত আনন্দিত 
হইয়া রোহিণীকে জিজ্ঞাসা করেন, পাচিত দ্রব্য এত সুন্দর হইল কিরূপে? তছুত্তরে রোহিণী বলেন, 
'পাকসামগ্রী এবং পাকক্রিয়। তো সর্বসাধারণেরই গম্য, বিস্তু ইহাদের অসামান্গ্চণের নিান হইতেছে শ্রী” 
রাধার হস্তসে্ঠব 1? তখন মাতা যশোঁমতীর শররাধার প্রতি শ্রীছ্র্বাসা মুনির বরের কথা মনে হয় এবং 
কফ্চহিতৈষিণী মা পুলকিত মনে ভাঁবেন-_ এই অন্নব্যঞ্জনাঁদির ভোজনে শ্রীকৃষ্ণের পরমীযুঃ বৃদ্ধি হইবে |? 
শ্রীরাধারাণীর তখন “আযুধর্ধকরাদ্বন্নী+ নামের সার্থবতা উপলদ্ধি বরেন শ্ীপাদ রুনাথ। মাতা যশো- 
মতী চলিয়! গেলে শ্রীরাধার গুণে রোহিণীমায়ের হাদয়, বাংসল্যে উচ্ছুসিত হইয়া উঠে! তিনি 


* বিলাপকুহুমীঞ্জলি স্তবের ৬২ শ্লোবের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । 





শ্রীরাধিকাষ্টোভ্তরশতনামস্তোত্রম্‌ ] [ ৯৭৯ 


সুবল-ন্যস্তসারূপ্য। সবল গ্রীতিতোধিতা | 
মুখরাদৃক্‌ ভুূধানপ্তী জটি দাৃষ্টিভীষিতা ॥ ১২ ॥ 


অনুবাদ _যিনি সুবলে সারূপা অর্পণ করিয়াছেন (৩৪) স্বলের সন্তোষে যিনি সন্তষ্ট হন 
(৩৫) মুখরার দৃষ্টিতে যিনি অমতের নাতিনী (৩৬) যিনি জটিলার দৃষ্টিতে ভয় প্রাপ্ত হন (৩৭) ॥ ১২॥ 


টীক। _স্থুবলেতি । ব্বলে তন্নাম গোঁপবালকে ন্যান্তং সারূপ্ং যয়া সেত্যেকং সুবল প্রীত্যা 
তোষিতা সন্তষ্টেত্যেকম্‌। মুখরায়। দৃশোঃ স্থধামূতরূপা নপ্তণীত্যেকং জটিলায় দৃষ্ট্যা ভীবিতা প্রাপ্তভয়েতি 
চেত্যেকমেতেনাত্র চত্বারি ॥ ১২ ॥ 


স্তবামৃতকণ ব্যাখ্যা _প্রীমতীর চতুত্রিংশ ও পঞ্চত্রিংশ নাম “সুবলন্যস্তসারপ্য।” অর্থাৎ “হুবলে 
যিনি সারূপ্য অর্পন করিয়াছেন এবং 'সুবলপ্রীতিতো ষিতা? অর্থাৎ “মুবলের গ্রীতিতে যিনি সম্তোষিত হন ।+ 
প্রেমের পরমসার মহাভাব, সেই মহাভাবের মুরতি শ্রীরাধা । সুতরাং রূপে, গুণে, লীলায় তাহার মত 
তিনিই। তাহার সহিত আর কাহারো তুলনা হইতে পারে না। কিন্তু তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়নর্ম- 
সখা স্ুবলকে নিজসারপ্য অর্থাৎ সমানরূপত৷ প্রদান করিয়াছেন । শ্রীরাধারাশীর মতই স্থবলের চেহারা | 
তাহার কারণ এই যে, ব্রজে শ্রীশ্রীরাধামাধবের পরকীরভাবে পারস্পরিক মিলনের পথে বহু বাধা-বিদ্ব 
অনেক সময় সবল শ্রীরাধারাঁণীর মত বেশ-ভূষ! পরিধান করিয়া জটিলার গৃহে অবস্থান করেন এবং নিজের 
বেশ রাধারাণীকে পরাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট অভিসার করান। রাধারণী ও স্থবলের একরূপ চেহারা 
বলিয়। ইহাতে জটিলাদি প্রভহীরিত হইয়া থাকেন । 


একদা জটিল! নিজ পুত্রবধূ শ্রীরাধার কৃষ্ণ-কলঙ্ক শ্রবণে অধীরা হইয়া বধুকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া 
রাখিয়াছেন এবং নন্দপুত্র যাহাতে কৌন ছলে গৃহে প্রবেশ করিতে না পারে, বা বধুও কোন ছলে শ্রীকৃষ্ণের 
নিকট যাইতে না পারে এজন্য গৃহের বহিদ্বণরে স্বয়ং পাহারা দ্রিতেছেন । এদিকে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধারাণীর 
সহিত মিলনকামনায় রাধাকুগুতীরে আসিয়া রাধাবিরহে নিতান্ত অধীর হইয়া! পড়িরাছেন | সঙ্গে প্রিয়- 
নর্মসখা সবল । ন্ুবল শ্রীকৃষ্ণের বিরহদ্রশা-দর্শনে তীহাকে ধৈর্দান করিয়া যাবটে জটিলালয়ে আসিয়া 
বহিদ্বণরে বুন্ধা জটিলাকে দেখিতে পাইয়া তাহার চরণ-বন্গন1 করিলেন । জটিল! স্থবলের সেখানে আগ- 
মনের কারণ জিজ্ঞাস! করিলে সবল বাছুরী অন্বেষণে আসিয়াছেন বলিলেন এবং তিনি যে খুব পিপাসিত, 








বাৎসল্যভরে শ্রীমতীকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বারবার তাহার মন্তকান্রাণ করেন । তখন শ্রীমতীকে 
'রোহিপীভ্রাত মন্তকা' বলিয়াই মনে হয়। 
“নন্দরীশ্বরে অভিসারে উৎকন্টিতা রাধা । এক তনু ধনিষ্ঠার ধ্যায়ানে সর্ববদা ॥৮ ১০ ॥ 
“গোপেন্দ্রমহিষী পাকশালা যে বেদিকা। প্রকাশিকা কান্তিজালে এই শ্রীরাধিকা ॥ 
পরমায়ু-বৃদ্ধি করে সিদ্ধান্ন রাধার । মস্তক-আভ্্রীণ করে রোহিণী ধাহার 0৮ ১১ ॥ 


৯৮০ ] [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


তাহাও জানাইলেন। জটিল! তাহাকে অভ্যন্তরে নিজবধূর নিকট গমন করিয়৷ জলপান করিয়া আসিতে 
বলিলেন । 


শ্রীন্থববল শ্রীরাধার মন্দিরে গমন করিলে শ্রীমতী তাহার মুখে প্রিয্নতমের বিরহবা্তা শবণে একান্ত 
অধীরা হইয়া পড়িলেন । ন্থবল শ্রীরাধারানীকে নিজের বেশ পরাইয়া দিলেন এবং শ্রীমতীর বেশ ণিজে 
পরিয়া শ্রীমতীর আলে রহিলেন। শ্রীমতী একটি সগ্ভজাত বাছুরী বক্ষোপরি বহন করিয়া স্ত্রীচিহন 
গোপনকরত ন্ুবলের বেশে জটিলার নিকটে তাহার গোশালাতেই বাছুরী প্রাপ্তির সংবাদ জানাইয়৷ তাহার 
আদেশ লইয়! গ্রীকুগ্ততীরে গমন করিলেন। জিলা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না । শ্রীমতী কুগুতটে 
শ্রীকৃষ্ণের নিকট স্থবলের বেশে আগমন করিলে কুষ্ণগ তাহাকে চিনিতে পারিলেন না; এবং শ্রীমতীকে 
সবল মনে করিয়া সে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে ভাবিয়। শ্রীমতীর বিরহে একাম্ত অধীর হইয়া 
পড়িলেন ! প্রিয়তমের বিরহদরশা-দশনে এবং তিনি যে শ্রীমতীকে চিনিতে পারেন নাই তাহা বুঝিতে 
পারিয়া একটু রহস্তাম্বাদনের ইচ্ছায় স্থবলের স্বরের অনুকরণে শ্রীমতী বলিলেন__“ভাই সখা ! আজ 
প্রীমতীকে পাইবার কোন উপায়ই নাই, কারণ তাহার শ্বশ্রীনাতা জটিলা তোমার সহিত বধূর অপবাদ শ্রবণে 
ক্ষুব্ধ হইয়! শ্রীমতীকে গৃহে অবরুদ্ধ রাখিয়! স্বয়ং ্বারদেশে পাহারা দ্রিতেছেন । অতএব আমি চন্দ্রাবলীর 
নিকট গিয়া তাহার সঙ্গে কথা বলিয়া আসিয়াছি, তুমি যদি আজ্ঞা দাও, তবে চন্দ্রাবলীকে আনিয়া 
মিলাইতে পারি ।” শ্রী স্ুবলবেশ-ধারী শ্রীরাধার এই কথা শ্রবণে 'হা রাধে! হ! রাধে !, বলিতে 
বলিতে মুছ্গাদশ' প্রাপ্ত হইলেন | প্রীমতী তখন বাছুরী রাখিয়। প্রিয়তমকে বক্ষে ধারণকরত তাহার মৃছ? 
অপনোদন করিলেন এবং মিলনানন্দদানে তাহাকে পরম সুধী করিলেন । এইসব লীলারসের পরিপুষ্ঠির 
জগ্ঠই প্রীমতী স্থবলকে স্বীয় সাঁরূপ্য দান করিয়াছেন, তাই তাহার একটি নাম__ন্থুবলন্স্তসারূপ্য।? | 


শ্রীমতী স্থুবলকে কেবল বাহিরে স্বীয় রূপের সাদৃশ্টই অর্পণ করিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু আস্তরে" 
ব্দিয়ের সাধর্গ্ও প্রদান করিয়াছেন । এইজন্য স্থবলের সম্ভোষে শ্রীমতীও সম্তোধিতা হইয়া থাকেন । 
স্থবলকে অন্তরেক্দ্রিয়ের সাধ্য প্রদানের হেতু এই যে দানলীলা দিতে সসবী শ্রীরাধারা নীর সনক্ষে শ্রীকৃষ্ণ 
যখন তাহাদের সঙ্গে দানগ্রহণের কথা বলিতে বল্সিতে প্রীন্ুবলকে গাটরভাবে আলিঙ্গন করেন, তখন সখার 
আলিঙ্গনলাভে স্থুবলের অন্তরে যে সন্তোষ জাঁত হয়, শ্রীমতী শুঙ্গারভাঁবে তাহার রসমাধুরী আস্বাদন 
করিয়া থাকেন। ইহাতে শ্রীমতীর অন্তরে যে আনন্দপুলক জাত হয়, বাহিরেও পুলক, কম্পাদিরূপে 
তাহা প্রকাশিত হইলে সীগণের নিকট তাহা গোপন করিবার জন্য বলেন--'সখি ! জানিন? স্ববল 
জন্মাস্তরে কি তপ্ত! করিয়াছিল, যাহাতে সকলের সমক্ষে সে প্রিয়তমের এতারৃশ গাঢ় আলিঙ্গনলাভে 
ধন্য হইভেছে 1, স্থবলের সন্তোষে সন্তপ্টা বলিয়া তাহার একটি নাম__্থুবলগ্রীতিতোবিতা; । অথবা 
স্থুবলের প্লীতিতে বা! ভালবাসায় যিনি অতিশয় সন্তপ্টা হইয়া থাকেন, এইজন্যও তাহার নাম স্থবলগ্রীতি- 
তোধিতা । 





স্বীবাধিকাষ্টোত্তরণতনামস্টোত্রম্‌ ] [ ৯৮১ 


মধুমজল-নর্ম্োক্তি জনিত-স্মিতচন্দ্রিকা 
পৌর্মমাসী-বহিঃথেলৎ-প্রাণপঞ্জর-সারিকা ॥ ১৩ ॥ 


অনুবাদ _ মধুমঙ্গলের পরিহাঁসবাণীতে ধাহার ঈষহহান্তচক্র্রিকা প্রকাশিত হয় (৩৮) যিনি 
পৌর্ণমাসীদেবীর বাহিরে ক্রীড়মান প্রাণ-পঞ্থরের লারিকা (৩৯) ॥ ১৩॥ 


টাকা _মধ্িতি। মধুমঙ্গলন্ত নর্ষোক্তযা কৌতুকং বাচা জনিতা প্রাছভূতা স্মিতরূপ! চক্দ্িকা 
জোহা যন্তাঃ সেত্যেকম্‌। পৌর্ণমাস্তা এতমাস্না! দেবা বহিঃখেলস্তী যা প্রাণরূপ পঞ্জরস্ত সারিকা সেতি 
চৈকমেতেনাত্র ছে ॥ ১৩। 











শ্রীরাধার অপর একটি নাম_মুখরাদৃক্‌ স্ুধানগ্ুশী অর্থাৎ 'মুখরার নয়নে যিনি অমৃতের 
নাতিনী।, অমৃত জিহবায় আস্বাদন করা যায়, মুখর! কিন্তু নফনেই অমুত আম্বাদন করেন। রাধারাণীর 
দর্শনে যেন মুখরার নেত্রে আস্বাদন বা রস মূর্ত হইয়া যায়! যেমন বিশ্বজগতে সর্বাপেক্ষা আন্বা বস্ত 
অমৃত, তেমনি প্রেমের রাজ্যে সর্বাধিক আত্মাছ্যবন্তু মহাঁভাব। শ্রীমতী মহাভাবেরই প্রতিমা । মহাভাব 
ছারাই তাহার অল্পপ্রত্যঙগ গঠিত । তাই শ্রীরাধ। তাহার মাতামহী মুখরার নয়নে অমুতের নাতিনী | 


শ্রীমতীর আর একটি নাম 'জটিলাদৃষ্টিভীষিতা” “ধিনি জটিনার দর্শনে সাঁতিণয ভীত হইয়। 

থাকেন ।, শ্রীরাধা শ্রীকষ্ণের আনন্দিনীশক্তি হইলেও শুঙ্গাররসের চমৎকারিতা পোষণের নিমিত্ত যৌগ- 
মায়! পরকীয়রসের অবতারণ1 করিয়াছেন । “পরকীয়ভাবে অতি রসের উল্লাস ।” এই পরকীয়াভাব 
পরিপুষ্টির নিমিত্তই শ্রীরাধারাণীর অভিমন্ত্াগোপের সহিত বিবাহের স্থাপ্রিক প্রতীতি জন্মাইয়াছেন যোগ- 
মায়া । বস্তুতঃ অভিমন্তা প্রভৃতি গৌঁপগণ কোনদিন কৃষ্ণকান্ত। শ্রীরাধারানী প্রভৃতিকে নয়নেও দেখিতে 
পান না। তাহারা গোপিকার সদৃশ যোগমীয়া-কল্পিত এক একটি ছায়ামুর্তির দর্শনপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 
গোপিকার অনুরূপমূতি বলিয়া সেই ছাঁয়ামূতির সঙ্গেও পতিম্নন্ত গোপগণের কোনদিন অঙ্গসঙ্গ হয় না, 
ইহাই ভাগবতীয় সিদ্ধান্ত । গোগীগণ কিন্তু নিজেদের অন্ান্ত গোপদের সঙ্গে বিবাহিতা এবং শ্রীকৃষ্ণের 
পরকীয়া কান্ত! বলিয়া মনে করেন। ইহা-বাতীত মধুররসে ছুলভিতা, বহুবাধমানতা এবং প্রচ্ছন্নকামতা 
প্রকাশ পায় না এবং তাহাব্যতীত মধুরপ্রেম নিওসীমভাবে উচ্ছুসিত হইয়া উঠিতে পারে না। শ্রীরাধ।- 
রাণীর শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের পথে জটিল! প্রধান বাধ । তরঙ্গায়িত সিদ্ধুর ন্যায় ভাবময়ী শ্রীরাধা- 
রামীর দেহ-মনে সতত কৃষ্ণপ্রেমের তরঙ্গরাজি উদ্বেলিত হইয়া উঠে ! এই বুঝি শ্বত্রমাতা জটিল! কিছু টের 
পাইলেন, যাঁবটে অবস্থানকালে সবসময়ই তাহার এইকথা মনে হয় । তাই জটিলাকে দেখিলেই শ্রীমতী 
অতিশয় ভীতা৷ হইয়া পড়েন । এইজন্য একটি নাম “জটিলা দৃষ্টিভীবিতা” । 

“স্থবলেতে রাধিকায় একরূপ দেখি । ন্বলের মুখ দেখি রাঁধ। হয় সুখী ॥ 

মুখরার সধা-নপ্তী শ্রীরাধা-মুরতি | জটিলার দরশনে ভয়ে ভীতা৷ অতি ॥” ১২ ॥ 


৯৮২ 1 [ শ্রীশ্রীস্তবীবলী 


স্তবামৃতকণ ব্যাখ্যা _শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীমতী অষ্টাত্রংশ নামটি বলিতেছেন -মিধ্মঙ্গলনন্মোক্তি- 
জনিতম্মিতচন্দ্িক।” মধুমঙ্গলের নর্োক্তিতে বাহার ঈষংহান্তকৌমুদী প্রকাশিত হয়। শ্রীমধুমঙ্গল শ্রীকষ্ের 
প্রিয়নর্মসখা, মৃত্িমান্‌ হাস্তরস | 
“ঈষচ্ছ্যামলবর্ণোহপি শ্রীমধুমঙ্গলো। ভবেৎ । 
বসনং গৌরবর্ণাটাং বনমালাবিরাজিতঃ ॥ 
পিতা সান্দীপনিদে বো মতা চ সুযুখী সতী । 
নান্দীমুখী চ ভগিনী পৌর্ণমাসী পিতামস্থী ৷ 
বিদুষকঃ কৃষ্ণসখঃ শ্রীমধুমঙ্গলঃ সদ| ॥” ( গণোন্দেণদীপিকা ) 
গ্রীমধুমঙ্গল ঈষত শ্টামবর্ণ, বপ্জু গৌ'রবর্ণ, দেহে বননীলা শোভিত, পিত! সান্দীপনি মুনি, মাতা? 
নুমুখী সতী, নান্দীমুখী ইহার ভগ্মী, পৌর্ণমাসী পিতামহী। মধুমঙ্গল প্রীকৃষ্ণের সখা ও বিদুষক ।? 
“বিকৃতাঙ্গবচোবেশৈরাস্তকারী ব্দূষকঃ” বিকৃত অঙ্গভঙ্গী বাক্য ও বেশছারা ফিনি সর্বদাই হাস্তরস জন্মা- 
ইয়া থাকেন, তাহাকে বিদুষক বলা হয় । 
প্রাতললায় নন্দালয়ে সখাসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ভৌজনকালে বিদুষক মধুমঙ্গল অতি বিচিত্র হাস্যরসের 
অবতাঁরণা করেন । “রোহিনীনন্দন, করয়ে ভোজন, কানুর ডাহিনে বসি । বাঁমেতে সবল, সম্মুখে 
মঙ্গল, সঘনে উঠয়ে হাসি 1” ( পদকল্পতর )। লজ্জাবতী শ্রীমতী রাধারানী, ভোজাসামগ্রী আনিয়া 
রোহিণীমায়ের হাতে দিতেছেন এবং তাঁর হাত হইতে খালিপাত্র লইয়া যাইতেছেন | কি অপূর্ব গমনীগমন- 
ভঙ্গী ! ললাটের উপরে ঘোমটা, লঙ্জায় মুখমণ্ডল আরক্তিম ! রোহিণীমায়ের হাতে ভোজ্যত্রব্য প্রদান- 
কালে শ্যামকে একটু দেখিয়া লইতেছেন । আহা! কিস্ুন্দর আমার প্রিয়তম !, শ্যামও অন্যের দৃষ্টি 
এডাইয়া শ্রীমতীর বদনখানি একটু দেখিতেছেন। মধুমঙ্গলের হাস্তরসের কথায় স্বামিনীর বদনচন্দরে ঈবৎ 
হাস্তকৌুদী প্রকাশিত হইছেছে ! সেই চান্দ্রী-স্থধা আস্বাদনে ম্যামের নয়নচকোর বিভোর ! এইপ্রকার 
পাঁশাক্রীড়া, দাননীল, কুন্থমচয়নলীলা, স্বানলীলাতে মধুমঙ্গলের হাস্তরসের কথায় শ্রীমতীর ঈষৎ হাস্ত- 
কৌমুদী প্রকাশিত হইয়া ম্যামের নয়নচকোরকে আপাায়িত করে। তাই তাহার একটি নাম-__'মধুমঙ্গল- 
নর্ম্োক্তি-জনিতস্মিতচন্দ্রিকা? | 
শ্বীমতীর উনচত্বারিংশ নাম__পৌর্ণমাসী-বহিঃখেলৎ-প্রাণপঞ্জরসারিকা” অর্থাৎ «পৌর্ণমাসীদেকীর 
প্রাণপঞ্জরের বাহিরে ক্রীডমান দারিকা শ্রীরাধারাণী ।* সান্নীপনিমুনির মাতা পৌর্ণমাসীদেবী, যিনি ব্রজ- 
লীলার সাক্ষাৎ অঘটনঘটন-প্টীয়সী শক্তি যোগমায়া : শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পুর্বে ব্রজলীলারস আন্বা- 
দন-মানসে অবস্তীপুর হইতে আসিয়া একাম্তভাবে ব্রজধামকে আশ্রয় করেন । ভিনিই শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ 
আনন্দিনী শক্তি গোপীগণের মধুর বা শুঙ্গাররসকে সমধিক উচ্ভুসিত করিবার নিমিন্ত শ্রীকৃষ্ণের নিত্য- 
প্রিয়াগণের অন্তান্ত গোপগণের সঙ্গে বিবাহের স্থাপ্রিক প্রতীতি জন্মাইয়া গোগীসহ গোপীনাথের বিহার- 
রসের পরিপুষ্টি সাধন করেন । মূলতঃ মাদনাখ্য ভাববতী শ্রীরাধারাণীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলারসের 


ই 


শ্বীরাধিকাষ্টোত্তরণতনা মস্তোত্রম্‌ ] [ ৯৮৩ 


স্বগণাদ্বৈতজীবাতুঃ স্বীয়াহষ্কার-বদ্ধিনী। 
স্বগণোপেন্দ্রপাদাজম্পর্শ লম্তনহধরিলী ॥ ১৪ ॥ 
অনুবাদ_ধিনি নিজ সথী-মঞ্জরীগণের একমাত্র জীবাতু (৪*) যিনি নিজ জনের অহঙ্কার বর্ধন 
করেন (৪১) লখীগণের সহিত বিনি শ্রীকৃষ্ণের পাদপন্সলাভে নিরতিণয় আনন্দলাভ করিয়। 
থাকেন (৪২) ॥১৪॥ 
টীকা_স্বগণেতি । স্বগণন্তাদৈতঃ অদ্দিতীয়রূপা জীবাতুঃ জীবনোপায়েত্যেকম্‌ । স্বীয়ানাম- 
তস্কারং বর্ধয়তীতি য| সেতোকং ম্থগণেন লহ উপেন্দ্রপাদান্তস্ত স্পর্শলম্তনেন লব্ধ্য। হথ্ষিণী জাতহর্ষ৷ । যছ। 
স্বগণস্ত যছপেন্দ্রপাদাজস্পর্শলস্তুনং তেন হিণীত্যেকমেতেনাত্র ত্রীণি ॥ ১৪ ॥ 
স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য।_-গ্রীমতীর চত্বারিংশ নাম 'স্বগ্রণাদ্বৈত-জীবাতুগ অর্থাৎ “যিনি নিজসখী-মঞ্জরী- 
গণের একমাত্র জীবাতু ব! প্রীণরক্ষার একমাত্র উপায় । সথী-মঞ্জরীগণের শ্রীরাধারানীতে একাম্তিকী 
গীতি । শ্রীরাধারাণীর আশ্রয়েই তাহাদের শ্রীকৃষ্ণভজন, ম্বতন্ত্রভাবে নহে। একান্তিকভাবে আত্মসমর্পণ 
প্রীরাধারামীতেই । ইহারা কোটি কোটি প্রাণ-অপেক্ষাও প্রীরাধারাশীকে ভালবাসেন । রাধারাণীই 
উহাদের একমাত্র জীবনৌবধিস্বরূপ1 । 
শ্রীরাধারাণীর সথী পঞ্চবিধ | সধী, প্রিয়সী, প্রাণসধী, নিতাসখী ও পরমপ্রেষ্ঠসখী ৷ ইহাদের 
সকলেরই শ্রীরাধারাণী অদ্িতীয় প্রাণম্বরূপা1 | উক্ত পঞ্চবিধ সখীর আবার ত্রিবিধ ভেদ ! ১) সমন্েহ। 
অর্থাৎ ধাহার! শ্রীরাধাকৃষে সমান প্েহ বহন করেন, প্রিয়সষী কুরক্গাক্ষী প্রভৃতি ও পরমপ্রে্ঠ সখী 
ললিত, বিশাখা প্রভৃতিই সমগ্ষেহ । ( ২) অসমন্সেহা, অর্থাৎ ধাহার। শ্রীরাধারাণী-অপেক্ষা শ্রীকৃষে 





বৈচিত্রী পোষণের জন্যই অন্যান্য গোলীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিহার হইয়া! থাকে । প্রাধাসহ ক্রীড়ারস 
আস্মাদ কারণ । আর লব গোপীগণ রসোপকরণ ॥৮ ( চৈঃ চঃ )। ধাহার বিহাররস-পরিপুষ্তির জন্যই ভগ- 
বতী পৌর্ণমালী যোগমায়ার এত চাতুরী, সেই রাধার ণী তাহার প্রাণপঞ্জরের লারিকাঁ। অর্থাৎ সারিকা 
যেমন পিজরের মধ্যে লালিত পালিত বা সুরক্ষিত হইয্বা থাকে, তেমনি ভগবতী যোগমায়া এই পরকীয়- 
রসের সকল প্রকার আপদ্‌ বিপদ্‌ হইতে শ্রীমতী রাধারানীকে রক্ষা করিতেছেন ! শ্্রীরাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের 
মুলাশক্তি, গুতরাং তাহাকে রক্ষার কোন প্রশ্ন না থাকিলেও ব্রজলীলায় বিন্দুমাত্র এশ্বর্ষভাবের প্রকাশ 
আপিলেই মাধুর-লীলার হানি হইয়া থাকে । এইজন্য পৌর্ণমানীদেবীকে সততই শ্রীরাধার রক্ষণাবেক্ষণ 
করিতে হয়। তিনিও মহাথতে নিজ প্রাণপিঞ্জরের মধ্যে এই অপূর্ব হেম-সারিকাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়। 
থাকেন । তাহার সতত সজাগ এবং সন্ক্রিয় রক্ষণাবেক্ষণ দেখিলে মনে হয় তাহার প্রাণরূপ পিঞ্চরের 
সারিকাঁই ঘেন বাহিরে রাধাবাণীকূপে খেল! করিতেছেন । 


িধুমঙ্গলের নর্দ-বাক্য পরিহাসে । রাই মুখ-পদ্ধে ম্মিত চক্ড্িক প্রকাশে ? 
পৌর্ণমাসীর কোটী প্রাণ-পপ্তর-সীরিকী | খেল! করে বহিদেশে এই গ্ত্রীরাপিকা ॥৮ ১৩ ॥ 


৯৮৪ ] [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


কিঞ্িৎ অধিক শ্রীতি বহন করেন, সখী ধনিষ্ঠাদিই অসমন্সেহা । (৩) অধিকন্দেহা, খবাহারা শ্রীরাধারাণী- 
তেই অধিক স্নেহ বহন করেন, প্রাণসখী ও নিত্যসখীগণই অধিকন্সেহা, ইহাদিগকেই 'মঙ্গরী? আখা। 
দেওয়া। হয় । 

সখী ধনিষ্ঠার যে স্ত্রীরাধারাণী প্রাণস্বরূপা তাহ! পূর্বে বল! হইয়াছে । পরমপ্রেষ্ঠসখী ললিতা, 
বিশাখাদির যে শ্রীরাধারাণী প্রাপন্বরূপিণী ইহাও পূর্বে লিখিত হইয়াছে । সর্বাধিক প্রাণসখী ও নিত্য- 
সখী রাধান্সেহাধিক! কি্করী বা মঞ্জরীগণের তিনি অদ্বিতীয় প্রাণন্বূপা । শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতে 
লিখিত আছে-__ 

“ক্ষণং চরণবিচ্ছেদাচ্ছশশবর্য্যাঃ প্রাণহারিণীম্‌। 
পদ্ারবিন্দ-সংলগ্ন-তয়ৈবা হহনিশং স্থিতাম্‌ ॥ 

বহুনা কিং স্বকাস্তেন ক্রীডূন্ত্যাইপি লতাগৃহে । 
পর্য্যাঙ্কাহধিস্থাপিতাং বা বন্ৈরাচ্ছাদিতাং ক্ষচিৎ ॥৮ ( ৮।২৩-২৪) 

'ক্ষণকাঁল ঈশ্বরী গ্রীরাধারাণীর শ্ীচরণ-বিচ্ছেদ হইলেই ধাহাদের প্রাণহরণ হইয়া থাকে, স্থৃতরাং 
অহন্সিশি ধাহার। প্রীরাধার পদারবিন্দ-সন্নিকটেই অবস্থান করিয়া থাকেন । অধিক কি, লতাগুহে নিজ- 
কান্তের সঙ্গে ক্রীড়াকালেও শ্রীমতী ইহাদের শধ্যাতেই রাখেন, কখনো বা বন্দ্ধারা আচ্ছাদিত করিয়া 
রাখেন ॥” ইহাদের পরিপূর্ণতম শরণাগতি শ্রীরাধারাণীতেই । শ্তরীরাধারাণী-ব্যতীত ইহারা জীবনধারণ 
করিতে পারেন না । শ্রীপাদ রদুনাথ- বিলাপকুস্থমাঞ্জলিতে স্বয়ং বলিয়াছেন_-“তবৈবান্মি তবৈবাস্মি ন 
জীবামি তয় বিনা” “হে শ্রীরাধিকে! আমি তোমারই, আমি যে তোমারি ; আমি তোমা-ব্যতীত 
আর ক্ষণকাঁলও বাচিতে পারি না।, এত প্রগাঢ় মমত্বপূর্ণ আত্মসমর্পণ রাধাদাসীব্যতীত আর কাহারে! 
নাই, তাই শ্রীরাধারাণী 'ম্বগণাদৈতজীবাতুঃ । 

তিনি 'স্বীয়াহঙ্কারবদ্ধিনী 'শ্রীমতীর একচত্বারিংশ নাম তিনি নিজজনের অহঙ্কার বর্ধন করেন ; 
মহাজন বলেন--“অভিমানী ভক্তিহীন, জগমাঝে সেই দীন, বৃথ! তার অশেষ ভাবনা |” ( প্রেঃ ভঃ 
চঃ)। যেখানে অহঙ্কার, অভিমান সেখানে ভক্তি নাই, তাই ভগবানও সেখানে নাই এবং যেখানে 
ভক্তি ও 'ভগবান্‌, সেখানে কখনই অহঙ্কার থাকিতে পারে না । শ্ত্রীর'ধারাণী সাক্ষাৎ প্রেমের অবিষ্ঠাত্রী 
দেবী হইয়াও নিজজনের অহঙ্কার নাশ না করিয়। অহঙ্কার বর্ধন করেন, ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? 
এইকূপ প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক । শ্ত্রীরাধারাণী যে অহঙ্কার বর্ধন করেন, ইহ1 রজঃ তমৌগুণজনিত মায়িক 
অভিমান বা অহঙ্কার নহে, ইহা ন্বরূপভূত অহঙ্কার। প্রেম হইতেই ইহার উদ্ভব হয়। শ্রীরাধারাণীকে 
বাহারা কোটি কোটি প্রাণের তুল্য ভালবাসেন, শ্রীরাধার অভ্যুদয়-দর্শনে তাহাদের অন্তরে বিপুল গৌরবের 
উদয় হইয়া থাকে ইহাকেই এখানে “অহঙ্কার বলা হইয়াছে । শ্্রীমৎ রূপগৌঁম্বামিপাদ লিখিয়াছেন__ 

“রাসারস্তে বিলসতি পরিত্যজ্য গোষ্ঠাম্জাক্ষী- 


০ 


বৃন্দং বৃন্দাবনভূবি রহঃ কেশবেনোপনীয় । 


শ্রীরাধিকাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রম্‌ ] [ ৯৮৫ 


ত্বাং স্বাধীনপ্রিয়তমপদপ্রাপণেনাচ্চিতাঙ্গীং 
দুরে দৃষ্ট। হাদি কিমচিরাদর্পষিষ্যামি দর্পম্‌ 1৮ € উৎকলিকা বল্লরিঃ-৪২ ) 

“হে শ্রীমতী রাধিকে ! শ্ত্রীবৃন্দাবনে রাসক্রীড়া আরন্ত হইলে গ্রীকুষ্ণ অন্যান্য ব্রজন্থন্নরীগণকে 
পরিত্যাগ করিয়া তোমায় লইয়া নির্জনে গনন করিবেন; সেথায় তোমার আজ্ঞাধীন হইয়া নানাবিধ কুম্থম- 
দ্বারা তোমার রূপসজ্জায় নিরত হইবেন, তাহা দূর হইতে দর্শন করিয়া কবে গর্বে আমার হাদয় ভরিয়। 
উঠিবে ?” শ্রীমতী কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি, সুতরাং তাহার নানাবিধ অভ্যুদয়ে তাহার নিজজন সীমঞ্জরী- 
গণের চিন্তে সতত অহঙ্কার বর্ধিত হইয়া থাকে, তাই তিনি “স্বীয় হস্কারবন্থিণী” । 

শ্রীমতীর দিচত্ব।রিংশ নাম 'স্বগণোপেন্্র-পাদাক্জম্পর্শলভ্তনহষিণী” “যিনি সখীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের 
পাদপদ্মলাভে নিরতিশয় আনন্দযূক্ত হন বা আনন্দলীভ করিয়! থাকেন ॥, সখীগণের সান্নিধ্য বা সহায়তা 
ব্যতিরেকে শ্রীশ্রীরাধামীধবের লীলারসের পরিপুষ্টি সাধিত হয় না । 

“বিতুরতিম্থখরূপঃ স্বপ্রকাশোহপি ভাবঃ 

ক্ষণমপি ন হি রাধাকৃষ্ণয়োখী। খতে স্বাঃ। 

প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্বিভূভীরিবেশঃ 

শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সখীনাং রসজ্ভঃ 1৮ ( গোবিন্দলীলামৃত ১০।১৭ ) 

“পরমেশ্বর বিভুত্বাদি গুণবিশিষ্ট হইয়াও চিচ্ছক্তিব্যতীত যেমন পরিপুষ্তি লাভ করেন না, তদ্রুপ 
শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভাব বিভু, অতি স্তুখরূপ এবং স্বপ্রকাশ হইয়াও নিজ সবী-ব্যতীত ক্ষণকালও রসপুষ্টি ধারণ 
করে না। অতএব কোন্‌ রসজ্ঞভক্ত ঈদৃশী সখাগণের চরণাশ্রয় না করেন?” “সখী বিন্ু এই লীলা পুষ্টি 
নাহি হয়। সথী লীলা বিস্তারিয়৷ সখী আম্মাদয় 1৮ ( চৈঃ চঃ)। তাই সখীগণের সঙ্গেই শ্্রীকৃষ্ণপদারবিন্দ 
লাভে অতিশয় আনন্দিত। হইয়া থাকেন শ্রীমতী রাঁধারানী । 

অথবা “সগণোপেন্দ্রপাদাজম্পর্শলম্তনহস্ষিণী+ 'ম্বগণস্য যছুপেন্দ্রপাদাক্জম্পর্শলস্তন তেন হস্বিণী: 
এইভাবেও অন্বয় করিয়া এই নামের মাধুধ আম্বাদন করা যাইতে পারে । অর্থাৎ যিনি নিজ সথীগণের 
শ্রকৃষ্জের সহিত মিলনে সবিশেষ আনন্দলাভ করিয়া থাকেন । 

“যগ্যপি সথীর কৃষ্ণসঙ্গমে নাহি মন । 

তথাপি রাধিকা যত্বে করায় সঙ্গম ॥ 

নানাছলে কৃ প্রেরি সঙ্গম করায় । 

আত্মকুষ্ণসঙ্গ হৈতে কোটি সখ পায় ॥ 

অন্যোন্টে বিশুদ্ধ প্রেম করে রসপুষ্ট | 

তা-সভার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট ॥৮ ( চৈ চঃ মধ্য ৮ম পরিঃ ॥ 
ন্বীয় সখীগণে রাধা জীবাতু সর্বদা । বদ্ধিতকারিণী মান গৌরব মধ্যাদ| ॥ 
স্বগণ-সহিত কৃষ্ণ-পাদ্পদ্ম লাভে । হথিণী শ্্রীরাধিক হরি-অনুরাঁগে ॥৮ ১৪ ॥ 
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স্বীয় রন্দাবনোগ্তানপাঁলিকী-কৃতর্‌ন্দকা। 
জ্ঞাত-রন্দাটবী সর্ধলতাতরু-মুগছিজ! ॥ ১৫ ॥ 
অনুবাদ - যিনি বৃন্দাবনে বৃন্দাদেবীকে উদ্যান-পালিকারপে নিযুক্ত করিয়াছেন ( ৪৩) রৃন্দাবন- 
মধো নিখিল তরুলতা, সুগ, পক্ষিগণ ধাহার পরিচিত (88) ॥ ১৫। 
টীকা _ ব্বীয়েতি । স্বীয় বৃন্দাবনস্ত পালিকীকৃতা বুন্দা য়া সেতোকং জ্ঞাতা বৃন্ব টব্যাং সর্ব 
লতী-তরু-মুগদ্বিজাং পক্ষিণো যয সেতি চৈকমেতেনীত্র দ্বে। ১৫ ॥ 
স্তবামূতকণ। ব্যাখ্য। _শ্রীরাধার ব্রিচত্বারিংশ নাম স্বীয়-বৃন্দাবনোদ্যানপালিকীকৃতবৃন্দকা' অর্থাৎ 
বন্দাবনে যিনি বৃন্দাদেবীকে উদ্ভান-পালিকারপে নিযুক্ত করিয়াছেন । শ্রীত্রীরাধাকষ্চগণোদ্দেশদীপিকাতে 
লিখিত আছে_- 
“বুন্দা বৃন্দারিকা মেন! মুরল্যা ্যাস্ত দতিকাঃ। 
কুগ্জাদিসংক্ত্রিয়াভিজ্ঞ বৃক্ষা যুর্কেদকৌবিদ!2 ॥ 
বশীকৃতস্থানবরা ছয়োঃ স্ষেহেন নির্ভরাই। 
গোরাঙ্গাশ্চিত্রবসন। বৃন্দ! তাঁসু বরীয়সী ॥” 
বৃন্দ, বৃন্দারিকা, মেন। এবং মুরলা প্রভৃতিকে দূতি বল! হয় । ইহারা শ্রীশ্রীরাধামাধবের কুপ্জ- 
হস্কারাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং বৃক্ষলতাদদির চিকিৎসাশার্ছে পারদ্রণিনী | শ্ীরাধামাধবের বিলাসের 
শেঠস্থানগুলিকে ইহারা লিঙ্গের আ.়ন্তে রাখেন । ইহারা তাহাদের প্রতি প্নেহে পরিপূর্ণা, গৌরাঙ্গী ও 
বিচিত্র বসন পরিধান । ইহাদের মধ্যে বৃন্দাই শ্রেষ্ঠা। ইনি বৃন্দীবনের বনদেবী নামেও খাতা । 
শ্রীবৃন্দার বিশেষ বিবরণ-প্রসঙ্গে এ গণোব্দেশে লিখিত আছে-__ 
“তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা বৃন্দা কাঁস্তি্নোহরা । 
নীলবন্ত্রপরিধান। মুক্তা -পুষ্পবিরাজিতা ॥ 
চন্দ্রভান্ুঃ পিতা তন্যাঃ ফুল্লরা জননী তথা । 
পণ্তিরস্তা মহীীপালো মঞ্জরী ভগিনী চ সা ॥ 
বৃন্দাবন-সদীবাসা নানাকেলীরসোতৎসুকা । 
উভয়োমিলনাকাজ্ষী তয়োঃ প্রেমপরিগ্নঞ্তা ॥” 
প্রীবৃন্দার দেহকান্তি তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় মনোহর* নীলবসন পরিহিতা ও মুক্তা এবং কুহমদ্বার! 
বিভূধিতা । ইহার পিতার নাম চন্দ্রভানু। জননীর নাম ফুল্পরা, পতির নাম মহীপাল? ভগ্মীর নাম মঞ্জরী | 
সবদা বৃন্দাবনে ইহার বাস, ইনি প্রীঘ্রীরাধামাধবের বিবিধ লীলারসে সধতসুকা, যুগলের মিলনাকাজী 
এবং তাহাদের প্রেমরসে পরিপ্লতা 1” শ্রীবুন্দার নেতৃত্বে শত শত কুঞ্জ-পরিচারিক1 কুগ্জ-পরিচর্ধ! এবং 
বৃক্ষ-লতাদির রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। এই সবকার্ধে শ্রীবৃন্দার সাতিশয় দক্ষতা বলিয়া শ্রীমতী 
রাধারাণী বৃন্বাকে বৃন্দাবনের উদ্ানপালিকা রূপে নিযুক্ত করিয়াছেন । 


শি 
হ 


শ্রীরাধিকাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রম্‌ ] [ ৯৮৭ 


যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্বনাভ শ্রীগোবিন্দ, শ্রীমদনমোহন, প্রীগো গীনাথ, শ্রীকেশবদেব, শ্রী- 
হরিদেব, শ্রীগোপালদেব (শ্রীনাথজী ), শ্রীসাক্ষীগোপালাদি মূর্তি নির্মাণ করেন, তখন শ্রীবৃন্বাদরেবীর 
মৃতিও নির্মাণ করাইয়াছিলেন। দিল্ির বাদশাহ হিন্দুধর্সবিদ্বেষী ওরঙ্গজেবের শাসনকালে গ্রীবি গ্রহগণের 
প্রতি অত্যাচার আরম্ভ হইলে এ ব্িগ্রহগণকে বৃন্দাবন হইতে জয়পুরে স্থানান্তরিত করা হইঈতেছিল । 
কাম্যবনে আসিয়! শ্রীবৃন্নাদেবী স্বপ্লাদেশ করেন যে, তিনি বৃন্দাবন ছাড়িয়া অন্যত্র কিছুতেই যাইবেন না । 
তখন তাহাকে কাম্যবনেই রাখা হয়। অগ্ভাপি তিনি কাম/বনে অবস্থানকরত ব্রজবন-পরিপালন 
করিতেছেন । 

শ্ীমতীর চতুশ্চত্বারিংশ নান জ্ঞাতবৃন্দাটবী-সর্ববলতাতরু-মৃগছ্িজা” অর্থাৎ 'বৃন্বাীবনের সব তরু- 
লত। মৃগ পক্ষিগণ বাহার পরিচিত |” শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার[নীকে বৃন্বাবনরাজ্কীরূপে অভিবিক্ত করিয়াছেন__ 
'বুন্দাবনাধিপত্যঞ্চ দত্তং তণ্তৈ প্রাপ্য তা ( পন্মপুরাণ )। তাই শ্রীবৃন্দাবনের তরু-লতা, মৃগ, পক্ষী, ভূঙগ 
আদি সবই শ্তীবৃন্দাবনেশ্বরীর প্রজা । রাজার যেন তাহার রাজ্যের সব প্রজাবর্গের সহিতই সন্বন্ধ বা পরি- 
চয় স্বাভাবিক, তদ্রেপ বৃন্দাবনের স্থাবর'জঙ্গমের সঙ্গে বৃন্দাবনেশ্বরীর সম্বন্ধ ও পরিচয় স্বাভাবিক । বিশে- 
বতঃ শাস্ত্রে দেখ। যায় শ্রীবৃন্দাবনের বৃক্ষলতা সবই কল্পতরু-কল্পলতা-_কল্পতরবে। দ্রুমা” (ব্রহ্মসংহিতা )। 
হরিণাদি পশুগুলি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমিক-- ধন্য স্ম মূঢুগতয়োইপি হরিণ্য এগঠা যা নন্দনন্দনসুপান্ত বিচিত্রবেষম্‌। 
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকুষ্ণসারাঃ, পৃঙ্জাং দধুবিরচিতাং প্রশয়াবলোকৈঃ ॥৮ ( ভাই ১২১১১ )। ভ্রজ- 
স্ন্দরীগণ হরিণীগণের প্রশংসা করিয়া বলিলেন--হে সখিগণ ! অহো ! হরিণীগণ বিবেকহীন পশুজাতি 
হইলেও তাহাদের জীবন ধন্ট, যেহেতু তাহার বিচিত্র বেশ'ভূষায় ভূষিত শ্রীকৃষ্ণের বেণুধবনি শ্রবণ করিবা- 
মাত্রই নিজ নিজ পতিগণকে সঙ্গে লইয়া! শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিয়া! উপস্থিত হয় এবং প্রণয়পূর্ণদৃষ্টিদ্বারা 
তাহার অর্চন1 করিয়। থাকে | এ ব্রক্গদেবীগণই বলিয়াছেন-_-বৃন্দাবনের পক্ষিদকল প্রায়ই মুনি-ঝষি | 
“প্রায়ো বতাম্ব বিহগ! মুনয়ো বনেহস্মিন” “ও মা! এই বৃন্দাবনে যেসব পক্ষিগণ বাস করে, তাহারাও 
মুনি খষি। সুতরাং বুন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধারাণীর তাহাদের প্রতি গ্রীতি বা পরিচয় স্বাভীবিক। বুক্ষ- 
লতা সব বল্পতরু ও বল্পলতা এবং পক্ষী,ভূঙ্গাদি মুনি-খষি হইলেও এইরূপ এ্বর্ভাবে মাধুর্ধের রাজা শ্রী- 
বৃন্দাবনে তাহাদের সহিত ঈশ্বরীর পরিচয় নাই। তাহারা সকলেই লীলার সহায় বলিয়া মাধুর্য ভাবে 
তাহাদের সকলের সঙ্গে তাহার পরিচয় । বৃক্ষ-লতাগুলির দ্বারা তাহার প্রাণনাথের সহিত বিবিধু বিহারের 
সহায় মধুর কুপ্নগৃহ রচিত । তাহাদের পুষ্প-পল্লবাদি প্রাণনাথের সেবার উপকরণ ও উদ্দীপন । হরিণ, 
হরিণী প্রভৃতি বন্যপশুসমূহ ইতস্ততঃ বিহার করিয়া শ্রীযুগলের বন্যবিহারে ভাবের উদ্দীপন ঘটায়। পক্ষী, 
ভূঙ্গা্দি কুজন করিয়া তাহাদের লীলারদের পরিপুষ্টি-বিধান করিয়া থাকে । এইভাবেই তাহাদের সঙ্গে 
ব্রজবনেশ্বরীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়া থাকে ! 

“স্থীয় বৃন্দাবন ধামে শ্রীবৃন্দাদেবীকে । স্থাপিত করিলা রাধা পালিকা-রূপেতে ॥ 
বৃন্দাবনে তরুলতা মৃগ-পক্ষিগণ | শ্রীরাধার পরিচিত স্থাবর-জঙ্গম ॥” ১৫ ॥ 





৯৮৮ ] [ শ্রীতীন্তবাবলী 


ঈষচন্দন-সংসবপ্র-নবকাশ্মীরদেহভাঃ | 
জবাপুষ্পপ্রভাহারি-পট্টচীনারুণান্বরা ॥ ১৬ ॥ 
চরণাজতল-জ্যোতিরকুণীকত-ভূতলা । 
হরিচিত্তচমৎ্কারি চারুনুপুর-নিঃম্বনা ॥ ১৭ ॥ 
অনুাদ_ধাহার দেহকান্তি ঈষৎ চন্দনপদ্কমিশ্রিত নবকৃদ্কুমের ন্যায় (৪৫) খীহার সুঙ্মপউ" 
বস্ত্রের শোভা জবাকুন্থমের কান্তিহারী (৪৬) ॥ ১৬ 
ধাহার পদাশ্বুগতলের প্রভায় ভূত্রল অরুণবর্ণ হইয়া থাকে (৪৭) যিনি মনোহর নৃপুরধবনিতে 
শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে চমকারিত্ব জাগাইয়। থাকেন (৪৮) ॥ ১৭] 
টীকা _ঈষদিতি । ঈষচ্চন্দন-সংঘৃষ্টেন স্বল্পচন্নপক্কেন সহ যন্নবকাশ্মীর: কু্কুনং তিব দেহভা 
দেহকান্তিন্তাঃ স। ঈষচ্চন্দনেন সহ সংৃষ্টং যন্নবকাশ্মীরং তদ্দদিতি বেত্যেকম্‌। জবাপুষ্পস্ত প্রভা কান্তি- 
স্তদ্ররণশীলং প্টস্ত চীনং সুক্মমরুণমরক্তমন্্রং বন্ত্রং যস্তাঃ সেতি চৈকমেতেন দে ॥ ১৬॥ 
চরণ[জতলস্য জ্যোতিষা কান্ত্যা অরুণীকৃতং ভূতলং যয়েত্যেকম্‌। হরেঃ শ্রীকষ্্ত চিন্ত চমৎকীর- 
শীলং চারু মনোহরং নুপুর-নিঃস্বনং যস্যাঃ দেতি চৈকমেতেনাত্র দ্বে ॥ ১৭ ॥ 
স্তবামৃতকণ ব্যাখ্যা_গ্রীপাদ ইহার পর কয়েকটি শ্লোক শ্রীরাধারাণীর রূপমাধুরী সম্পঞ্তি 
নামগুলি বর্ণনা করিতেছেন । শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামীর মহা অন্কুভবময়বাঁণী এই শ্ারাধার শতনাম- 
স্তোত্র । এই স্তোত্রে যেন শ্্রীরাধারাণীই মৃ্তিমতী হইয়। দীড়াইয়া আছেন । রাধারাণী যেকি বস্ত 
তাহা এই স্তোত্রপাঠে কিঞ্চিৎ উপলব্ধি হয়। শ্ত্রীপাদ ষোড়শ ও সপ্তদশ এই ছুইটি শ্লোকে শ্রীমতীর পঞ্চ- 
চত্বারিংশ হইতে অষ্টচত্বারিংশ পর্যন্ত চারিটি নাম কীর্তন করিতেছেন । শ্রীমতীর একটি নাম 'ঈষচ্ন্দন- 
সংঘুষ্ট'নবকাম্মীরদেহভা$ অর্থাৎ যাহার দেহকান্তি ঈষৎ চন্দনপন্কমি শ্রিত নবকুস্কুমের নায় । কাশ্মীর ও 
কু্ুম এক পদার্থবাচী শব্দ । অমরকোষে দেখা যায়_কুদ্ধুমম্‌ কাশ্মীর-জন্মন্* কুন্ক্‌ ( পাওয়। )7উম্‌ 
( শ্_জঞ* ) যাকে বহুধত্বে ও মুল্যে পাওয়া যায়। কাশ্মীরজাত একপ্রকার স্থগন্ধপৃষ্প শু করিয়া 
তাহার কেশরগুলি মাত্র লইতে হয় । তন্মধ্যে স্ত্রীকেশরগুলিই সমধিক সুগন্ধযুক্ত ও উৎকৃষ্ট উহা বহুমুল্য 
'শাহিজাফানঃ নামে অভিহিত । ধনিব্যক্তিগণ চন্দনসহ গাত্রে লেপন করিয়া থাকেন । অরুণবর্ণের 
নবকাশ্মীর বা] নবকুস্কুম ঈষৎ চন্দনপক্কের সহিত মিশ্রিত হইলে যেরূপ উজ্জল পীতারুণবর্ণ হইয়া থাকে, 
শ্রীমতী রাধারাণীর অঙ্গকান্তিও তদ্রপ। “প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমবিভাবিত' | ( চৈ চ2)। জাগতিক 
কোন বস্তুর সঙ্গেই তাহাঁর তুলন! হয় না। মহাজনগণ বিছ্যুৎমালা, গলিত কাঞ্চন, হ্্ণকান্তমণি, স্বর্ণ- 
কমলাদির সঙ্গে শ্ত্রীতীর অঙগকাস্তির তুলনা করিয়াছেন । কিন্তু এইগুলি সবই পঞ্চভুতের বিকার-ব্যতীত 
আর কিছুই নহে। মহাভাবস্বরূপিশী শ্রীরাধারাণীর দেহে বস্তুতঃ মহাভাবের কাস্তিমালাই বিচ্ছুরিত হয় । 
সাধকগণের ধ্যান, ধাঁরণাদির ম্বিধার নিমিত্ত মহাজনগণ বিশ্বের বন্তবিশেষের সঙ্গে তুলন দেওয়ার প্রধস্ 
করিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে হইবে । 


শ্রীরাধি কাষ্টোস্তরশতনামস্তোত্রম্‌ ] [ ৯৮৯ 


শ্রীমতীর অপর একটি নাম-_ জবাপুষ্পপ্রভাহারি-প্টচীনারুণান্বরা” অর্থাৎ ধাহার অরুণবর্ণ সুক্ষ 
প্টবস্ত্ের শোভা জবাকুস্থমের কান্তিকে হরণ করিয়া থাকে । প্রেমময়ী শ্রীরাধার'নীর গ্রী অঙ্গের বসন- 
ভূষণাদ্দি সবই প্রেমময় । লবণাকরে নিপতিত বস্তু যেমন শীঘ্রই লবণনয় হইয়া যায়, তন্রপ শ্ত্রীরাধার 
মহাভাবময় অঙ্গের ব্যবহৃত সব বস্ত্রাদি দ্রব্যই মহাঁভাবময় হইয়া! থাকে । এইজন্যাই বল। হইয়াছে__“কুষ্ণ- 
অনুরাগ দ্বিতীয় অরুণ-বলন” ( চৈ চ$)। স্থৃতরাং বিশ্বের কোন বস্ত্র সঙ্গেই তাহার তুলনা সম্ভবপর 
নহে। তবু গ্রীমতীর অরুণাম্বরকে জবাপুষ্পপ্রভাহারী বলিয়া অরুণাম্বরের বর্ণের কিঞ্চিৎ ধারণা দেওয়ার 
প্রয়াস করা হইয়াছে মাত্র। 


শ্রীমতীর অপর একটি নাম__ চরণাজতলজ্যোতিররুণীকৃতভূতল।” অর্থ যাহার চরণাজতলের 
জো তিতে ভূতল অরুণবর্ণ হুইয়া থাকে ।” শ্ত্ীরাধারাণী স্বয়ং ভগবতী-_কোটি কমলাগণের কাম্যচরণা । 
তাহার শ্রীঅঙ্গ 'জ্যোতিতে যেমন বৃন্দাবন ন্বর্ণকান্তিতে উজলিত হইয়া থাকে, তেমনি তাহার পদাজতলের 
অরুণজ্যোতিতে তুতল অরুণবর্ণ হইয়। থাকে । শ্রীপাদ রঘুনাথের অনুভবময়বাণী। তিনি সত্তত স্মরণে 
স্ফুরণে স্বপনে তাহার পরম আকাতিক্ষত এ শ্রীচরণের অনুভব পাইয়। থাকেন। সেই অনুভবটিই কাব্যা- 
কারে নিবদ্ধ করিয়া “চরণাজতলজ্যোতিররুণীকৃত-ভূতল।” নামটি প্রকাশ করিয়াছেন । নামটি শুনিলেই 
মনে হয় যেন শ্রীমতী বৃন্দাবনের বনপথে কুঞ্াভিসারে চলিয়াছেন এবং তাহার শ্রীচরণতলের প্রভায় 
বৃন্নাবন অরুণবর্ণ হইতেছে! স্বাভ।বিক অরুণবর্ণ চরণণজ হলে সথীগণ অলক্তক পরাইয়1 দিয়াছেন । সেই 
অলক্তকও মহাভাবের শ্রীচরণ পাইয়া মহাজ্যোতির্ময় হইয়া উঠিয়াছে ! নামটি শুনিলেই যেন চরণযুগলের 
অরুণিম] চক্ষের সম্মুখে ভাপিয়া উঠে ! 

অপ্রাকৃতকাব্য প্রণয়ন-কালে কবির চিন্ত ইঞ্টের রূপ, গুণ, লাবণ্যে ও লীলায় প্রগাট অভিনি- 
বেশ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দরসে নিমগ্ন হইয়া যায়। ধাহার৷ তাদৃণ কাব্যরস আস্বাদন করেন তাহাদের 
চিত্তেরও এতাদৃশ অবস্থা হইয়া থাকে । ইহাই অপ্রাকৃত কাব্যরচনার ও শ্রবণ-কীর্তনের বৈশিষ্ট্য । 

শ্রীতীর একটি নাম -হরিচিত্রচমৎকারি-চারুনৃপুর-নিঃম্বন” 'যিনি মনোহর নৃপুরধ্বনিতে প্রী- 
কৃষের চিন্তে চমৎকারিত্ব জাগাইয়া থাকেন । শ্ত্রীমতীর রসের চরণে রসের নূপুর ঝঙ্কুত হয়। অপ্রাকৃত 
রসঘনমূরতি শ্যা মনুন্দর এই নৃপুরধবনি শ্রবণ-নিমিত্ত কুঞ্জে অনন্ত প্রতীক্ষায় বসিয়া! থাকেন। নূপুর-ধ্বনি 
শবণ'ব্যতিরেকে কিছুতেই সেই উৎকষ্টাময় প্রতীক্ষার অবসান হয় না। “তোমার নৃপুরধ্বনি, আপন 
শ্রবণে শুনি, তবে মোর ক্ষমা হয় চিতে।” ( পদকল্প তরু ) ্রীকষ্ণচ নিজেই “হরি"__-সৌন্দর্ষ-মাধূর্ষে, 
নাম, গুণ, লীলায় বিশ্বমানবের চিত্তকে হরণ করিয়া থাকেন। মহাভাবময়ী প্রীরাধারাণীর চরণের 
নুপুর মহাভাবের বঙ্কার তোলে । তাই সেই মহামধুর নৃপুরধ্বনি শ্রীহরির চিন্ত-চমৎকারিত্ব জাগায়! 
শ্রীমৎ রূপগোম্বামিপাদ লিখিয়াছেন শ্রীরাধার নৃপুরধবনি নিখিল নাদ-নগরীর সাস্রাজালঙ্ষ্ী । 

িব্তত্রদ্মমরালকুজিতভরৈরর্জেশখরীনৃপুর,- 
ক্কাণৈরঞঙ্জিতবৈভবস্তব বিভো বংশীপ্রস্তঃ কলঃ। 


৯৯০ ] [ প্রীপ্রীস্তবাবলী 


রুষ্ণশ্রীন্তিহর-আোণিপীঠ বল্গিত-ঘ্টিকা। 
রুষ্ণসর্ঝস্বপীনোগ্ৎকুচাঞ্চমণিমালিকা ॥ ১৮ ॥ 
নানারত্বোল্লসচ্ছখ্থচ্ড়া-চারুভুজদ্বয়া । 
স্রমন্তকমণি-ভ্রাজ মণিবন্ধাতিবন্ধুরা ॥ ১৯ ॥ 
অনুবাদ-ধাহার নিতম্বতটের কিছ্কিনীধবনি শ্রীকৃষ্ণের ক্লান্তি হরণ করিয়া থাকে (৪৯) শ্রী- 
কৃষ্ণের পরমসম্পদ্‌ ধাহা'র লীনোন্নত কুচযুগলে মণিমালা আন্দোলিত হয় (৫০) ॥ ১৮ 
ধাহার স্থবলিত বাহুছয় নানারব্বখচিত শঙ্চ্ডিতে শোভিত (৫১) ধাহার মণিবদ্ধ ( প্রকোষ্ঠ- 
দেশ ) স্তমস্তকমণির প্রভায় নিয়োন্নত মনে হয় (৫২) 1 ১৯ | 
টীকা__কৃষ্ণেতি | কুষ্ণ্ত শ্রান্তিছরং যচ্ছেশণিলীঠং তত্র বন্বিতা শব্দায়মানা ঘটিকা যস্তাঃ 
সেত্যেকং কৃষণসর্ববন্থে যৌ গীনৌ আয়তৌ অথচ উদ্ধন্তৌ উচ্চৌ কুচৌ তত্রাঞ্চী আন্দোলায়মানা নণি'মালিকা 
যন্তাঃ সেতি চৈকমিত্যনেনাত্র দ্বে॥ ১৮ ॥ 
নানেতি। নানারত্বেনোল্লসন্তভৌ শো ভমাঁনে যে শঙ্বন্ত চড়ে চুড়ীতি গ্রসিদ্ধে তাভ্যাং চাকু হ্ুন্দরং 
তুজদন্ছং যস্তাঃ সেত্যেকম্‌। স্তমস্তকমণিন1 ভ্রাজমানো শৌভমানো যো মণিবন্ধঃ প্রকোষ্টান্তো হস্ত গ্রন্থি" 
স্তেনীতিবন্ধুরা শৌভমানা ইত্যেকমিত্যনেনীত্র ছে ॥ ১৯ ॥ 
স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা_শ্রীপাদ অষ্টাদশ ও উনবিংশতি শ্লোকে শ্রীরাধারাণীর উনপঞ্চাশৎ হইতে 
দ্বিপঞ্চাশৎ এই চারিটি নাম প্রকাশ করিতেছেন। লীলাময়ী শ্রীরাধারাণী, লীলাকে অবলম্বন করিয়াই 
তাহার প্রতিটি নামের প্রকাশ ৷ তাহার একটি নাম-_কৃষ্ণআন্তিহরশো ণিপীঠবল্লিত-ঘট্টিক।' অর্থাৎ “বাহার 
নিতম্বতটের কিস্কিণীধ্বনি শ্রীকৃষ্ণের শ্রাস্তি হরণ করিয়া থাকে |; শ্রীরাধারানীর বিশাল নিতম্বদেশে সতত 
কি্কিনীজাল পরিশোৌভিত থাকে । শ্ত্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী তাহার সঙ্গীতমাঁধবে লিখিয়াছেন__ 





লব্ধঃ শম্তদমস্তনাদনগরীপাস্রাজালক্ষ্মীং পরা,_ 
মারাধ্যঃ প্রমদাৎ কদ! শ্রবণয়োদন্বেন মন্দেন মে ॥” ( উৎকলিকা-২৭) 
অর্থাৎ 'হে বিভো। ! ব্রহ্মমরাল-কৃজন-নিন্দি শ্রীরাধার নৃপুরধ্বনিতে সমৃদ্ধ তোমার বংশীধ্বনি 
কবে পরমানন্ৰে এই বিষয়বার্ত-বিদুষিত কর্ণে শুনিতে পাইব? রাসমণ্লে নৃত্যপরায়ণ। শ্রীরাধার চরণে 
রসের নৃপুর বঙ্কৃত হইবে তোমার বংশীনাদের সঙ্গে তা শ্রবণ করে কবে নিখিল নাদনগরীর সাআজালদ্্মী 
লাভ করিলাম বলিয়া আমার মনে হইবে ?' 
“ঈষৎ চন্দনপক্কে কুস্কুমে মিশ্রিত। সেই মত অঙ্গকান্তি অতি অদভূত 
জবাপুষ্প-প্রভাহারী সুক্ষ পট্টশাঁড়ী। পরিধান করিয়াছে নবীনা কিশোরী ॥৮ ১৬॥ 
“চিরণ-কমল-তলের অরুণ-ছটায়। ভূতল অরুণ-বর্ণ অপুর্ব শোভায় 
হরি-চিন্ত-চমৎকারী নৃপুরের ধ্বনি । জয় রাধে জয় রাধে এই মাত্র শুনি 1৮ ১৭ 


শ্রীরাধিকাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রম্‌ ] [ ৯৯১ 


বি 


“কিস্কিণিজাল খচিত পুথুস্থন্পরনবরসরাশি-নিতম্বাম্‌” অর্থাৎ খানার নবরসরাশিশ্বূপ বিপুল ও সুন্দর নিতন্ব- 
দেশে কিস্কিণীজাল পরিশোভিত রহিয়াছে !? শ্রীমতীর নিতম্থদেশ নবরসরাশি-স্বরূপ, তাই উহার শোভা! 
রসময় নাগরের মনটিকে নিঙড়াইতে থাকে । যখন মন্তরগজনিন্দিগতিতে শ্রীমতী গমন করেন, নিতম্বের 
কি শোভা ! নিতম্বের শোভায় নাগর বিভোর ! আবার তছুপরি রসের কিন্কিণী ঝঙ্কৃত হয় |! নবরস- 
রাশিন্বরূপ নিতম্বের আশ্রয় পাইয়া কিন্কিণীও রসময় হইয়া তঠে! তাই তাহার ঝঞ্কারে নাগরমণি 
বিমোহিত হন। রাসে যখন বিবিধ তালে শ্রীমতী ঘুরিয়া ফিরিয়া নৃত্য করেন, নিতস্বের কি অপূর্ব 
আন্দোলন ! তাহাতে আবার কিন্কিনীর মধুর রব ! নাগর আন্বাদনসায়রে সম্ভরণ করেন। 

একদ| রাঁসে উভয়ই গ্ৃত্য করিতেছেন । শ্ঠীমনুন্ররের শ্রান্তি-ক্লান্তি নাই। শ্রীমতীর রসের 
নিতদ্ঘে রসের কিস্ধিনী বন্কত হইতেছে ! একে তো নিতম্বের আন্দোলন-শোভায় নাগরমণি বিমোহিত, 
আবার কিস্ধিণীর মনোহর রব শ্যামের নিখিল শ্রান্তি হরণ করিতেছে ! ধাহাঁর নাম, গুণ, লীলা বিশ্ব- 
জীবের সংসার শ্রান্তি দূর করিয়া থাকে, সেই শ্ঠামস্থন্দরেরও শ্রান্তি দূর করিতেছে শ্রীনতী রাধারাণীর 
নিতম্বের কাঞ্চির রব! ধন্ শ্রীমতীর কাঞ্চিকলাপ ! শ্ত্রীপাদ রঘুনাথ লীলাতে ইহার অনুভব পাইয়াই 
শ্রীনতীর এই মধুর নানটি প্রকাশ করিয়াছেন । 

শ্রীরাধার অপর একটি নাম-_ কৃষ্ণ-সর্কবন্ধপীনোদ্যৎ কুচাথনেণিমালিকা” 'ধাহার ভ্ীকৃষ্ের সর্বন্ধধন 
পীনোন্নত কুচযুগলে মণিমালা আন্দোলিত হয় |? শ্রীমতী রাধারাণী সাক্ষাৎ প্রেমেরই মুরতি_-“প্রেমের 
স্বরূপদেহ প্রেম-বিভাবিত ।৮ (€ চৈ চ£) | এই প্রেমই প্রীক্কষ্ণের সর্বন্ষসম্পদ্‌। প্রেম-ব্যতীত আত্মারাম, 
আগ্তকাম, স্বতঃন্খস্বরূপ, সর্বৈশ্ব্ষ-মাধুধ-নিকেতন শ্রীকৃষ্ণের অস্তরে লোভ বা অভাব জাগাইতে পারে, 
এমন কোন বস্তই বিশ্বজগতে নাই । তিনি এই প্রেমেরই বুভুক্ষু, এমন কি ভক্তপ্রেমের তিনি কাভাল । 
কারণ এই প্রেমবস্তুই তাহার একমাত্র উপজীব্য । প্ররেমরসাম্াদন-লোলুপতীধর্সেই তিনি যুগে যুগে ধর- 
ণীতে অবতীর্ণ হন এবং কত শত লীলা করেন। এই প্রেমান্বাদন-লোলুপতা-ধর্মেই তিনি লীলাময়, রসময়, 
প্রেমময়” করুণাময়_ অনম্তস্থন্নর, অনস্তমধুর ! সেই প্রেমেরই চরম-পরিপাক মহাভাব এবং সেই মহাভাঁব 
দিয়াই শ্রীরাধার প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙগ গভা । কোন স্ত্রৈপুরুষ যেমন স্ত্রীর অলপ্রত্যঙ্জাদি দর্শনে ক্ষুব্ধ হয়, 
প্রলুব্ধ হয়, শ্রীরাধার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তানৃণ নহে এবং শ্রীকৃষ্ণের লোলুপতাও তাদৃশ নহে । ইহা সচ্চিদানন্দ- 
ঘনতত্ব ন্বয়ং ভগবানের প্রেমের পরমসার মহাভাবের প্রতি বিপুল রদলোলুপত। ! এই রসলো লুপতা- 
গুণেই প্রেমময়ী শ্রীরাধার গীনোন্নত কুচযুগল শ্রীকৃষ্ণের সর্বন্ব-সম্পদ্ন্বরূপ হইয়াছে । 

শ্রীমতীর সেই গীনোন্নত কুচযুগলে মণিমালা আন্দোলিত হয়। মণিমালাটি শ্রীরাধারাণীর 
বড়ই প্রিয়, তাই সর্বদা বক্ষে ধারণ করেন মণিমালা। গুরুজনের সমক্ষে লজ্জাবতী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে 
পারেন না, মণিমালার প্রতিটি মণিতেই শ্রীকৃষ্ণ প্রতিবিম্থিত হন, জ্রীমতী অবগ&নের মধ্য হইতে মণির 
ভিতরে প্রিয়তমকে দর্শন বরেন। রাঁধারাণী সূর্ধমন্দিরে সূর্যপূজনে আসিয়াছেন, রসময় শ্রীকৃষ্ই পুরো- 
হিতের বেশে বৃদ্ধা ভটিলাকে প্রতারণা করিয়া শ্ীমতীকে হূর্যপূজার ছলে নিজেরই পৃজা করাইয়াছেন। 





৯৯২ ] [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


প্রীমহীর আনন্দের সীম নাই | যখন শ্বজ্মাতার সঙ্গে গৃহে গমন করিতেছেন, তখন পুরোহিত-বেশধারী 
কুষ্ণকে আর একবার দর্শনের বিপুল লোভ জাগিয়াছে। গোপনে মণিমালার স্ৃত্রটি ছিন্ন করিয়া দিয়া- 
ছেন। মণিগুলি ছড়াইয়! পড়িলে মণিগুলি কুড়াইবার ছলে প্রিয়তমকে দেখিয়া লইতেছেন। তাই 
তাহার সার্থকনাম “কৃষ্ণ-সর্বস্বপীনোছ্ৎ-কুচাঞ্চন্মণিমীলিকা* । 


গ্রীমতী রাঁধারাণীর একটি নাম_- নানারতবোল্লসচ্ছজ্-চূড়াচারু-ভূজদয়া+ অর্থাৎ 'খাহার স্থুবলিত 
বাহুদয় নানারত্বখচিত শঙ্খচুড়িতে শোভিত ।+ স্বর্ণমণাল জিনিয়। শ্রীমতীর বাহুর শোভা, যাহা শ্রীকৃষ্ণের 
মতি-হংীর ধৈর্য-বিনাশক । শ্রীমতীর সেই স্বভাব-স্ন্দর স্থবলিত বাহুযুগলে সর্বদা নানারতুখ চিত শঙ্খচুড়ী 
শোভ। পাইয়া থাকে । রমণী-হস্তের শঙ্খচুড়ী সধবার চ্হবিশেষ । পতিব্রতা রমণীগণ পতির মঙ্গল- 
কামনায় হস্তে শঙ্ঘের চুড়ী পরিধান করিয়া থাকেন । কষ্ণপ্রেমময়ী শ্রীরাধারাণী শ্রীকষ্ণের আযুঃ ও 
মঙ্গলবৃদ্ধি-কামনায় হস্তে শঙ্খচূড়ী পরিধান করেন। শঙ্খচুড়ীগুলি নানারত্ুদ্বার৷ খচিত। গুরুজনের 
সমক্ষে শ্রীমতী এরত্রে প্রতিবি্বিত শ্রীকৃষ্ণের বূপ-দর্শন করেন । নৃত্যকালে শ্রীমতীর হস্তের চুড়ী বাজে, 
যখন শ্যামহুন্দরের সহিত পাশাক্রীড়া করেন, তখন চূভী ঝঞ্ৃতহয় বিহারকালে চুড়ীর মধুর শব্দ উখিত 
হয়_শ্ঠামস্থুন্দর অপূর্ব হস্তমাধুরীর সহিত নানারত্বখচিত শঙ্খটু়ীর শব্দ শ্রবণে ও রূপদর্শনে বিমোহিত 
হইয়। থাকেন। 

শ্রীমতীর অপর একটি নাম_“স্যমস্তকমণি ভ্রাজন্মণিবন্ধাতিবন্ধুরা” বাহার মণিবন্ধ বা প্রকোষ্ঠদেশ 
স্তমস্তকমণির ছটা য় নিয্লোন্নত মনে হয় ।” এই স্তমন্তককে 'শঙ্ঘচুড়শিরোমণি'ও বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ শঙ্ঘচ্ড 
বক্ষকে নিধন করিয়া তাহার শিরোমণি গ্রণপূর্বক অগ্রজ বলদেবের হস্তে প্রদান করেন, বলদেব শ্রীকৃষ্ণের 
ইচ্ছ! বুঝিযা মধুমঙ্গলের দ্বার! উহ! শ্রীকুষ্ণপ্রিয়া বলীমুখ্যা শ্রীরাধারাণীকে উপহাররূপে প্রেরণ করেন । 

শ্রীপাদ রঘুনাথ বিলাপকুন্মগুলিতে ৩৪ সংখাক শ্লোকে লিখিয়াছেন_-“কিং তে স্তযমস্তকমণিং 
তরলং করিবে?” “হে রাধে! স্তমন্তকমণিকে কি তোমার হারের মধ্যমণি করিয়। দিব? ইহাতে 
স্তনম্তকনণিকে শ্রীমতীর গলদেশে হাররূপে ব্যবহারের কথাই জানা যাঁয় এবং এইরূপ প্রসিদ্ধিও আছে। 
মণিবন্ধে বা! প্রকোষ্ঠে স্তমন্তকমণি ব্যবহারের কথ বড় একটা জান! যায় না । অথচ এইস্থানে স্যমন্তক- 
মণির প্রভায় শ্রীমতীর মণিবন্ধ নিম্নোন্নত মনে হয় এইপ্রকার লিখিত আছে । ইহাতে মনে হয়, ব্রজ- 
রমণীগণ অবগুষঠনে বদন আবৃত করিয়! উহা স্মলিত হইবার ভয়ে বামহস্তে প্রায়শঃ ধারণ করিয়া রাখেন, 
তাহাতে মণিবন্ধটি ঠিক বক্ষের নিকট থাকে ।* তাহাতে হারের মধামণির প্রভায় মণিবন্ধটি আলোকিত 
হইতে পারে । স্তমন্তকমণির প্রভা অসাধারণ, তাই উচ্থার ছটায় শ্রীমতীর মণিবন্ধ নিয্পোন্নত মনে হওয়া 
স্বাভাবিক । শ্রীপাদ লীলার ভিতরে অনুভব করিয়াই নামটি প্রকাশ করিয়াছেন। 








* অধুনা ব্রজের রমণীগণেরও এই প্রকাঁর রীতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। 


শিপ এসনিটিসিসিস সত সির হরর 


শ্রীরাধিকা্টোত্বরশতনামস্তোব্রম্‌ ] [ ৯৯৩ 


সবর্ণদর্পণজ্যোতিরুল্তজ্ঘি-মুখমণ্ডলা 
পক্কদাড়িমবীজাভ-দত্তাকুগ্রাঘভিচ্ছ,কা ॥ ২০ ॥ 
অজরাগাদি সগ্রাজকলিকা-কর্ণভূষণ]। 
সৌভাগ্যকজ্জলাঙ্কাক্ত- নেত্রনিন্দিত-থঞ্জনা ॥ ২১ ॥ 
অনুবাদ _ ধাহা'র মুখমণ্ডল স্বীয় কান্তিদারা ব্বর্ণদর্পণের প্রভাকেও পরাজিত করে (৫৩) ধাহার 
স্থুপকৃদাড়িদ্ববীজতুল্য দস্তরাজির শোভী'য় শ্রীকৃষ্ণরূপ শুকপক্ষী সমাকৃষ্ট হন (৫৪) 7 ২৯ ॥ 
ধিনি পল্মরাগাদি মণিবিরচিত পদ্মকলিকার কর্ণভূষণে ভূষিতা৷ (৫৫) ধাহার সৌভাগ্য-কভ্জল- 
রঞ্জিত নয়নঘয় খঞ্জনকেও নিন্দা করিয়া থাকে (৫৬) ॥ ২১ ॥ 
টীকা স্থবর্ণেতি। নুবর্ণ-দর্পণিম্ত জ্যোতিষঃ কাস্তেরুল্রজ্বি কৃতোলজ্নং মুখমণ্ডলং যস্তাঃ সেত্যে- 
কম্‌। পক্ষদাড়িমবীজাভা যে দস্তা স্তৈরাকৃষ্টোইঘভিৎ কৃষ্ণরূপঃ শুকো যয়া সেতি চৈকমিত্যনেনাত্র ছে ॥২০। 
অজেতি। অজ্রাগাদিনা পদ্মরাগাদিমণিনা স্থষ্টা রচিতা যা অক্জকলিকা পন্মকুটুলং তদেব 
কর্ণভূষণং যন্তাঃ সেত্যেকম্। অজকগিকেতি পাঠে স্পষ্টম। সৌভাগ্য-কজ্জলাঙ্কেন চিহ্েন আক্তে যুক্তে 
যে নেত্রে তাভ্যাং নিন্দিতৌ খঞ্জনৌ যয়। সেতি চৈকমিত্যনেনাত্র দ্বে ॥ ২১ ॥ 


স্তবামৃতকণা ব্যাখ্য।শ্রীপাদ রঘুনাথ বিংশ ও একবি'শ শ্লোকে শ্রীমতী রাধারাশীর ত্রিপঞ্চাশং 
হইতে ষট্পঞ্চাশৎ এই চারিটি নাম প্রকাশ করিতেছেন । শ্রীরাধারাণীর একটি নাম__ সুবর্ণদর্গণজ্যোতি- 
রুলভ্বি-মুখমণ্ডলা” অর্থাৎ 'ধাহার মুখনগুলের কাস্তি স্বর্ণদর্পণের প্রভাকেও পরাভূত করে । শ্ীমতীর 
অঙ্গ হইতে মহাভাবের কান্তিধারা নিঃন্যত হয়, স্থতরাং প্রাকৃত পঞ্চভূতের বিকার কোন বন্তুর সঙ্গেই তাহার 
তুলনা হয় না । প্রাপঞ্চিক কোন বস্তই সেই প্রপঞ্চ/তীত স্বরূপের কোন ধারণ! দিতে পারে নাঁ। প্রেমের 
সাঁধনা-ব্যতীত সেই বস্তুকে উপলব্ধি করিবার কোন উপায় নাই। তবু যেসব প্রেমিক মহাজন সেই রূপের 
যৎকিঞ্চিৎ অনুভব পাইয়াছেন, তাহার! বিশ্ববাসীকে সেই প্রেমময় স্বরূপের কিঞ্চিৎ ধারণ। দেওয়ার ইচ্ছা 
করেন। কিন্তু জগতের মানুষ তো জগদ্বাতীত কোন বস্তুকে ধারণা করিতে পারিবে না, প্রাপঞ্চিক বস্তুকে 
অবলম্বন করিয়াই তাহাদের সেই প্রপঞ্চাতীত বস্তুকে বুঝাইতে হইবে ৷ তাই তুলনা দেওয়ার প্রয়াস। 

জগতের মানুষ স্থবর্ণ দেখিয়াছে এবং দর্পণও দেখিয়াছে। স্তুবর্ণে আছে উজ্জল গীতকাস্তি এবং 
দর্পণে আছে চাঁক্চিক্য_ প্রতিবিন্বগ্রহণের শক্তি। যদি উজ্জল গীতকান্তি ন্ুবর্ণের দর্পণ হয়, অর্থাং 
তাহাতে দর্পণের ন্যায় চাক্চিক্য ও প্রতিবিন্বগ্রহণের শক্তি থাকে ; শ্রীরাধার মুখমগ্ডলের কান্তি ব' প্রভা 





“নিতন্ব-ঘন্টিকা শব্দ অমৃতের পুর । মধুর শবদে কৃষ্ণ-শ্রাস্তি করে দুর 
গোবিন্দ-সব্ববন্ব গীন-উন্নত কুচেতে । রতন-মালিকা দোলে কত গরবেতে ॥৮ ১৮ ॥ 
“নানা রত্বে স্থশোভিত দিব্য-শঙ্ছচুড়ী ৷ স্থুবলিত ভূজ যুগে শোভে বলিহারী | 
মণিবন্ধে স্তমন্তকমণি স্থশৌোভিত ৷ দরশনে মনে হয় যেন নিয়োন্নত ৮ ১৯ ॥ 
২৮ 


৯৯৪ ] [ শ্রীত্রীস্তবাবলী 


সেই ন্বরণদর্পণের প্রভাকেও পরাভূত করিবে । যে বদনমগ্ুলের শোভা ব। কান্তি দর্শনে অনন্তন্ন্দর অনন্ত- 
মধুর স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণও অভিশয় চমতকুত-_কখনো। কখনে। যৃদ্থিতও হইয়া থাকেন--সেই রাধাবদনমণ্ড- 
লের কি কোন তুলন। আছে? 'মছুমুগাসললিতমুখম গুল-কৃতশশীবিস্ববিভূম্ষাম্” ( সঙ্গীতমাধব )। ঝ্ত্রী- 
রাধিকা মৃদু যৃছু হাস্তযুক্ত রমণীয় মুখমগুলদ্বার! চন্দ্রমগুলকেও বিড়্িত বা স্যক্ক'ত করিয়া থাকেন |” 

প্রীমতীর অপর একটি নাম_-'পন্- দাড়িদ্ববীজাভদস্তাকৃষ্টাঘভিচ্ছুকা অর্থাৎ 'ধাহার পক দাঁড়িম।- 
বীজতুল্য দস্তরাঁজির শোভায় শ্ীকষ্টরূপ শুকপক্ষী অমাকুষ্ট হন।* শ্্রীকুষ্ণবিলাসেই প্রেমময়ী শ্রীরাধা- 
রাণীর সৌন্দর্য । তীহার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই প্রেমের পরমসার মহাভাব দিয়া গড়া । তাই প্রতিটিতেই 
জীকৃষ্ণ একাভ্ত প্রলুবূ হইয়া! থাঁকেন। অথ্াস্থরের ন্যায় মহাবলশালী অস্থরকে যিনি অনায়াসে নিধন 
করিয়াছেন এতবড় মহাবীরও শ্ররাধার পক্ষদাড়িম্থবীজাভ দশনকাস্তি-দর্শনে শুকপক্ষীর হ্যায় আকৃষ্ট হইয়া 
থাকেন। যেমন শুকপদ্ষীর সর্বোৎকৃষ্ট লোভনীয় বা স্থাদিষ্ট খাগ্য প্ষদাড়িমবীজ, তদ্রুপ শুঙ্গাররসরাজ 
শ্রীকৃষ্ণের সর্বোৎকৃষ্ট আম্মাছ্য বা লোভনীয় বস্ত শ্রীরাধার দন্তরাজী । পক্দাড়িম্বীজের কান্তি রক্তাভ। 
শ্রীরাধার স্ববলিত ও কুন্দকুন্থমনিভ দস্তরাজী নিয়ত সথী-মঞ্জরীগণকর্তৃক অ্সিত তান্ব £লাদির সেবনে পৰ- 
দাঁড়িমুবীজের ন্যায় রক্তাভ হইয়া থাকে । গ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্থামিপাদ শ্রীরাধারাশীর শ্বেতকাস্তি 
দশনপংক্তির দাড়িম্ববীজাভ হওয়ার অপর একটি হেতুও দেখাইয়াছেন__ 

“কুন্দাকৃতিহণরঞচি রিচিত্রা, শ্রীরাধিকায়া রদকীররাজিঃ 
য নিতাকুষ্ণাধূরবিম,মাত্রা-, স্বাদেন লেভে শিখরচ্ছবিত্বম্‌॥” ( গোঃ লীঃ ১১1৮১) 

অর্থাৎ শশ্রীরাধার দশনরূপ গুকশ্রেণী কুন্দপুষ্পাকৃতি, হীরককান্তি ও বিচিত্র! | উহারা নিত্য 
শ্রীকৃষ্ণের অধররূপ বিমফলমাত্রের আস্বাদনদ্বারা পকদাড়িমে।র স্যায় কাস্তিলাভ করিয়াছে !' শ্রীরাধার 
কুন্দপুষ্প ব1 হীরককাস্তি শ্বেতবর্ণ দস্তরাজী শ্রীকৃষ্ণের বিম্‌ফলের ম্যায় অরুণবর্ণ অধর নিত্য আম্বাদনের 
ফলেই পক্দাড়িমেবর হ্যায় অরুণকান্তি লাভ করিয়াছে । তাই ্ত্ীকৃষ্ণরূপ শুকপক্ষী ইহাতে নিত্য সমাকষ্ট 
হইয়া থাকেন । 

শ্রীরাধার অপর একটি নাম-_“অক্জরাগাদি-সষ্টাজকলিকা-কর্ণভূষণা* অর্থাৎ “ধিনি পদ্মরাগাদি 
মপিবিরচিত পগ্মকলিকার কর্ণভূষণ ধারণ করেন।” পদ্দের ন্ায় রাগ বা বর্ণ যাহার দেই পদ্মবর্ণমণিকেই 
পদ্মরাগমণি বল হয়। চলিত কথায় যাহাকে 'পলা* বলা হইয়া! থাকে । সেই মণিদ্বারা বিরচিত কমল- 
কলিকাকৃতি কর্ণভূষণ যিনি ধারণ করিয়া থাকেন । শ্রীরাধারাণী মহাভাবের প্রতিমা, সতত বিবিধ 
ভাবালঙ্কারে ভূষিতা স্থতরাং আভরণ বিনাই শ্রীকৃষ্কে অপার আনন্দ প্রদান করিয়া! থাকেন। শ্রীল 
গোম্বামিপাদ লিখিয়াছেন__কৃষ্ণনাম-যশ£আীববতংসোল্লাসি'কর্ধিকীম্” ( প্রেমাস্তোজমকরন্দ )। “কৃষ্ণ 
নাম গুণ যশ অবতংস কানে |” ( চৈঃ চঃ)। ভ্রীক্কের নাম-গুণ-লীলাই সতত ভাবময়ীর কর্ণভূষণ হইয়া 
থাকে। তবু সখাগণ লোকরীতি অনুসারে অপার সেন্দর্ষ-মধূর্যবততী শ্ীমতীকে এইসব অলঙ্কার পরিধান 
করাইয়। থাকেন। 


শিপ ই রিবন রানি বিটি রাহা 


শ্রীরাধিকাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রম্‌ ] [ ৯৯৫ 


শ্রীমতীর আর একটি নাম-_“সৌভাগ্য-কজ্জলাঙ্কাক্ত-নেত্রনিন্দিতখগ্ানা” অর্থাৎ "বাহার সৌভাগা- 
রূপ কজ্জলে রষ্রিত নয়নদয় খপ্তনকেও নিন্দা করিয়া থাকে। শ্রীরাধারাণীর সৌভাগ্যই যেন নয়নে 
কজ্জলরূপে শোভা পাইতেছে। “বাহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা ।* (চৈ চঃ )। সত্যভামাদি 
সমগ্সা রতিমতী মহিষীগণের কথা দুরে থাক, সমর্থারতিমতী মহাভাববতী ব্রজন্ন্দরীগণ-অপেক্ষাও যিনি 
সৌভাগ্যে পরম গরীয়সী । মহারাসে শ্রীকৃষ্ণ নিখিল ব্রজন্থন্দরীগণের মধ্য হইতে তাহাকে নির্জনে লইয়া 
গিয়াও বিবিধ বিলাসঘারা তাহার মহাঁসৌভাগ্য ছুন্দুভি-নিনাদে ঘোষণা করিয়াছেন । তাই লিখিত 
আছে-_- 


“রাসলীলা জয়ত্যেষা বয় সংযুজ্যতেইনিশম্‌। 
হরেবিদগ্ধতাভেধ্যা রাধা-সৌভা গ্যছুন্দুভিঃ ॥৮ 


অর্থাৎ 'ভ্রীরাসলীলার জয় হউক, এই রাসলীলাতেই ্রীশ্যামন্ন্দরের বিদগ্ধতারূপ ভেরী এবং 
শ্রীরাধার সৌভাগ্য-ছন্দুভি সর্বদা তুমুলনাদে নিনাদিত হইয়া থাকে !+ শ্রীমতীর সেই অতুলনীয় সৌভাগ্যই 
যেন কঞ্জলরূপে নয়নে স্থান পাইয়াছে। যে নয়নের শোভা স্বভাবতঃই নৃত্যশীল খঞ্জনের শোভাকেও 
পরাভূত করিয়! থাকে মদচলখগ্রন-খেলনগঞ্জন-লোচনকমলবিশালামূ” €( সঙ্গীতমাধব )। অর্থাৎ ধাহার 
বিশাল নয়নকমলযুগল মদভরে চঞ্চল খঞ্জনের ক্রীড়াকেও তিরম্কার করিয়া থাকে 1, বিশ্বগতের কোন 
বস্তর সঙ্গেই মহাভাবময়ীর নয়নযুগলের তুলনা হয় না। শ্রীল কুষ্তদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ 
লিখিয়াছেন-__ 


নিয়নযুগবিধানে রাধিকায়! বিধাত্রা জগতি মধুরসারাঃ সঞ্চিতাঃ সদ্গুণা যে। 
তুঁবি পতিত-তদংশৈস্তেন স্থষ্ান্যসারৈ-ভ্রমরমূগচকোরাস্তোজমীনোৎপলানি ॥” 
(গোঃ লীঃ-১১।১০* ) 
অর্থাৎ বিধাতা শ্রীরাধার নেত্রযুগল নির্মাণ করিবার জন্ত বিশ্বে যে সকল মধুর, সার ও প্রশস্ত 
গুণসমূহ সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার সারাংশ গ্রহণ করিয়াই শ্রীরাধার নয়নদয় নির্মাণ করিয়াছেন এবং যে 


সমস্ত অসার অংশ ভূমিতে পতিত হইয়াছে তদ্বারা ভ্রমর, মুগনয়ন, চকোর, কমল, মীন ও উৎপল এই সকল 
সি করিয়াছেন সেই নিরুপম নয়নঘয় সৌভাগ্য-কজ্জলে রপ্তিত হইয়া শোভ। পাইতেছে। 


'্িবর্ণ-দর্পণ-জ্যোতিঃ করি উল্লজ্বন | শ্রীমুখ-মগুল-শোভা সদা সর্বক্ষণ | 
স্ুপক্ক-দাড়িম-বীজ হেন যে দশন। কৃষ্ণরূপ শুকে করে সদা আকর্ষণ ৪৮ ২০ ॥ 
'পম্মরাগ নানাবিধ রত্বে বিরচন | পদ্সের কলিকা ছুটা কর্ণের ভূষণ ॥ 
সৌভাগ্য-কজ্জল-চিহ্ন রঞ্জিত নয়ন । অপূর্ব সুষমা দেখি নিন্দিত খঙ্গান |” ২১ 














৯৯৬ ] [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


সুর্ত্বমৌক্তিকামুক্তনাসিকা-তিলপুষ্পিকা। 
মুচারু-নবকন্তরীতিলকাঞ্চিত-ভালকা || ২২ ॥ 


দিব্যবেণীবিনির্ঘত-কেকিপিগুবরস্তুতিঃ। 
নেত্রান্তশর-বিধ্বংসীকৃত চানুরজিদ্ধ'তিঃ || ২৩ ॥ 


অনুবাদ -_ ধাহা'র নাঁপিকীরূপ তিলপুষ্প স্ুবর্তূল মুক্তাফল সমস্থিত (৫৭) ধাঁহার ললাট-ফলকে 
স্চারু নবকস্ত'রীতিলক স্থশোভিত (৫৮) ॥ ২২॥ 


যিনি মনোহর কেশকলা পদ্ধারা মযুরপুচ্ছের উৎকষ্ট স্তুতিকেও দুরীভূত করিয়াছেন (৫৯ ) যিনি 
মনোহর কটাক্ষপাতদার! চানুর-বিজয়ী প্রীকৃষ্ণকেও অধীর করিয়া তুলেন (৬৭) ॥ ২৩॥ 


টীকা_ সুবৃত্তেতি। সুবত্তং সুবর্তলং যন্টোন্তিকং মুক্তা তেনা মূক্তং যুক্তং নাসিকা তিলপুষ্পং 
যন্তাঃ সেত্যেকম্‌। স্ুচারুণা নবকস্ত,রীতিলকেন অঞ্চিতঃ শৌভিতো৷ ভালো! ললাটং যন্াঃ সেতি চৈক- 
মেতেনাত্র ছে ॥ ২২ ॥ 

দিব্যেতি । দরিবাবেণ্যা বিনিধুতান্তক্ক-তা কেকিনাং মধুরাণাং পিগ্ানাং বরা শ্রেষ্ঠ স্ততিষয়! 
সেত্যেকম্‌। নেত্রান্তণরেণ কটাক্ষেণ বিধ্বংসীকৃতা চানুরজিতঃ কৃষ্্থয ধৃতি্ধৈধ্যং বয়া সেতি চৈকমিত্য- 
নেনাত্র ছে ॥২৩॥ 


স্তবামূতকণা ব্যাখ্য।ল্রীপাদ রঘুনাথ ছাবিংশ ও ত্রয়বিংশ শ্লোকে শ্রীরাধার চারটি নাম উল্লেখ 
করিয়াছেন । ক্রীপাদ প্রীমতীর সপ্তপঞ্চাশৎ নামটি বলিয়াছেন__সুবৃত্তমৌক্তিকামুক্ত-নাসিকা-তিলপুম্পিক” 
'ধাহার তিলপুষ্পের স্ায় নাসিকায় স্থবর্ত,ল মুক্তার নোলক শৌভা পাইতেছে। শ্বীমতীর নাসিকা তিল" 
কুসুমের ন্যায় স্বভাবতঃই অতি মনোহর । মহাজন বলিয়াছেন_-যেন মদনের বাগাধার 1১ বাণাধার বা 
তৃণের আকৃতিও ঠিক তিলকুহুমের স্ায়ই হইয়া থাকে । 


“অমুত্যাঃ শ্রীনাসাছিলকুস্থমতূণো রতিপতে- 

রধোবক্তৎ পূর্ণং কু্ুমবিশিখৈশ্চিত্রমুগয়োঃ | 

মুখদ্ধারা তন্মাৎ শ্মিতচয়মিষান্তে নিপতিতাঃ 

শরব্যত্বং যেষামলভও হরেশ্চিন্তহরিণঃ ॥৮  ( গোঃ লীঃ ১১1৯৮ ) 


রাধার নাসিকা তিলকুস্ুমের তৃণ অর্থাৎ বাণাধার, আশ্চর্য ব্যাধরূপ রতিপতি মদনের কুম্থষ” 
শরে পরিপূর্ণ! সেই বাণাধার হইতে মুখদবারা ঈষৎ হাস্তচ্ছলে যে শরসমূহ নির্গত হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের 
মনোমূগ এ বাণের লক্ষ্য হইয়াছে ! শ্রীমতীর সেই মনোহর নাসিকায় গুবর্ত মুক্তার নোলক নিঃশ্বাসে” 
প্রশ্বীসে, কথাবার্তায় অপূর্বরসের সংস্পর্শ দিয়া আন্দোলিত হয়। কুস্থম হইতে মধুবিন্দু বাহির হইয়। 
পড়িবার পূর্বে যেমন ঝুলিতে থাকে তত্রপ। কৃষণভূঙ্গের অতিশয় লোভোৎপাদক ! 


স্রীরাধিকাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রম্‌ ] [ ৯৯৭ 


শ্রীমতীর অষ্টপঞ্চাশৎ নাঁমটি-_-'সুচারু-নবকস্ত,রীতিলকাঞ্চিতভালকা' 'ধাহার ললাট-ফলকে ম্চারু 
নবকন্ত-রীর তিলক স্থশৌভিত |” কন্ত,রী কালো শ্রীকৃষ্ণ কালো | কন্ত:রীর গন্ধও শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধের 
স্যায়। তাই কৃষ্ণময়ী গ্রীমতী তাহার ললাটে সতত কন্তরীর তিলক ধারণ করেন। শ্রীমতী রাধারানী 
গ্রীকষ্ণোন্নাদক “কামযন্ত্রঁ তিলক ললাট-ফলকে ধারণ করিয়া থাকেন । সখীগণ তাহার ললাটে এই কাম- 
ঘন্ত্র তিলক অঙ্কন করিয়া দেন। প্রথমতঃ ললাটে ভ্রদয়ের মাঝখানে চন্দনরেখাদছারা একটি সৃক্ম কমল 
অঙ্কন করা হয় তাহার চারিপাঁশে অরুণবর্ণের বিন্দু বিন্যাস কর] হয় এবং মধ্যস্থানে নবকন্তরীর বিন্দু দেওয়া 
হয়। খুব সম্ভবতঃ শ্রীমতীর এই নামটিতে লেই কামযন্ত্র তিলককেই লক্ষ্য কর! হইয়াছে । ইহা শ্রীমতীর 
অতিশয় প্রিয়, কারণ ইহার দর্শনমাত্রেই অপ্রাকৃতত নবীনমদন শ্ত্রীশ্ঠামন্থন্দর যন্ত্রবৎ শ্রীমতীর অধীন হইয়। 
থাকেন। এইজন্যই এই কন্তুরীতিলক অতিশয় স্ুচারু বা মনোহর । 


শ্রীরাধারানীর উনযষ্টি নাম__ দিব্যবেণী-বিনির্ধ.ত-কেকিপিগ্বরন্তুতি” “ষিনি মনোহর কেশকলাপ- 
দ্বারা মধুরপুচ্ছের উৎকৃষ্ট স্তৃতিকেও দূরীভূত করিয়াছেন ।, বিশ্বের রমমীগণের কেশের স্থায় প্রেমময়ী শ্রী- 
রাধারাণীর কেশকলাপ পাঞ্চভৌতিক দেহবিকারমাত্র নহে। ইহা তাহার অসাধারণ প্রেমেরই বিচিত্র 
পরিণতি ! এ বিষয়ে মহাজনের অনুভবময় বাণী__ 
“রাধামনো বৃত্তিলতাঙ্কুরাগতাঃ কৃষ্ণস্ত ঘে ভাবনয়া তদাত্বতাঁম্‌। 
সুম্মায়তাঃ প্রেমস্ধাভিষেকতস্তে নিঃস্থতাঃ কেশমিষাদ্বহিঞ্চঁবিম্‌ ॥৮ 
€( গোঃ লীঃ ১১১১২) 
অর্থাৎ 'শ্রীরাধার মনো বৃত্তিজূপ লতাচ্কুরসমূহ শ্রীকৃষ্ণের ভাবনা দ্বার1 কুষ্তবর্ণত্বপ্রাপ্ত ও প্রেমন্তুধায় 
অভিষিক্ত হওয়ায় সল্প অথচ আয়ত হইয়া ষেন কেশছলে বহির্ভাগে নির্গত হইয়াছে ।১ মযুরপুচ্ছের একট। 
শ্রেষ্ঠ প্রশংসা আছে। ইহা স্বয়ং ভগবান্‌ ব্রজেন্দ্রন্দনের কেশকলাপে চুড়ারূপে শোভিত হয়, এজন্য সক- 
লেই ইহাকে ভালবাঙ্জেন। কিন্তু প্রেমময়ী শ্রীরাধার কেশকলাপের সৌন্দ্ধের নিকট মযুরপুচ্ছের সে 
প্রশংস। দূরীভূত হয় । 
“বিলাসবিস্রস্তমবেক্ষ্য রাধিকাত্রীকেশপাশং নিজপুচ্ছপিগ্ুয়োই। 
ম্যক্কারমাশঙ্কা হিয়েব ভেজিরে গিরিং চমধ্যো। বিপিনং শিখপ্ডিনঃ ॥৮ (এ ১১১১৬) 
“বিলাসভরে আলুলায়িত শ্রীরাধার স্থশোভিত কেশকলাপ দর্শনে স্বীয় পুচ্ছ ও পিগ্ছের তিরক্ষার 
আশঙ্কায় চমরীগণ পর্বতে ও মযুরগণ অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছে ।? 
শ্রীরাধার যষ্টি সখ্যক নাম-_ নেত্রাত্তশরবিধবংসীকৃতচানুরজিদ্ধতিঃ “যিনি নেত্রাস্তশরে চানুর- 
বিজয়ী শ্রীকৃষ্ণেরও ধৈর্যনাশ করেন ।১ শ্ীরাধার নয়নে আছে মাদনরসের উপচার | তাই সেই নয়নের 
কটাক্ষলেশমাত্রেই অপ্রাকৃত নবীনমদন আত্মহারা হইয়া! থাকেম। কংসের ধনুর্যজ্ঞপসভাঁয় সকলের প্রত্যক্ষে 
চানুর-মুষ্টিকের স্তায় মহাবলশালী মন্লকে যিনি নিধন করিয়াছেন ; এতবড় বারও শ্রীরাধার নেত্রান্তশরে 
জর্জরিত হইয়! মু্াদশ। প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ! 


৯৯৮ 1 | শ্রীত্রীস্তবাবলী 


স্ষুরৎ-কৈশোর-তারুণ্যসন্ধি-বন্ধুরবিগ্রহা। 
মাধবোল্লাসকোন্সত্রপিকোর-মধুরস্বরা ॥ ২৪ ॥ 
অনুবাদ_কৈশোর ও তারুণ্যের শোভার সম্পীলনে ধাহার গ্রীবিগ্রহ অতি মনোহর হইয়াছে 
(৬১) শ্রীকষ্ণ নিয়ত ধাহার উল্লাস বিধান করেন (৬২) উন্মন্ত কৌকিলের কধ্বনির গায় ধাহার 
কণ্ঠস্বর অতি স্থমধুর (৬৩) ॥ ২৪1 
টাকা ম্ফুরদিতি। স্ফুরভ্ভী প্রকাশমানে যে কৈশোরতারাণ্যে তয়োঃ সন্ধিনা পরস্পর মিলনেন 
বন্ধুরো মনোহবে। বিগ্রহঃ শরীরং যস্তা সেত্যেকম্‌। মাধবোল্লাসকেত্যেকম্‌ ৷ উন্মন্তপিকস্ত কোকিলম্ত 
ইব উরুর্মহান্‌ মধুরঃ স্বরো যস্তাঃ সেতি চৈকমেতেনাত্র ত্রীণি ॥ ২৪ ॥ 
স্তবামৃতকণা ব্যাখ্য।-শ্রীপাদ রঘুনীথের বিশুদ্বসত্বভাবিত চিত্তে শ্রীরাধারাণীর নামাবলী স্বয়ং 
স্ষ,তিপ্রাপ্ত হইতেছেন। এই শতনামস্তোত্রে যেন সাক্ষাৎ শ্রীরাধারাণী বিরাজ করিতেছেন | মহাভাব- 
ময়ীর সৌন্দর্য, মাধুর্য, গুণ, লীলাদি লইয়াই সব নামাবলীর প্রকাশ । রাধারাণী যে কি বস্ত্র তাহা এই 
স্তব পাঠে উপলব্ধি হয়। এইশ্লে'কে শ্রীপাদ শ্রীমতীর তিনটি নাম প্রকাশ করিতেছেন । “স্ফুরৎ কৈশোর- 
তারুণ্য-সন্ধিবন্থুরবিগ্রহা” অর্থাৎ প্রকাশশীল কৈশোর ও তারুণ্োর সম্মীলনে ধাহার শ্রীকিগ্রহ অতি মনো- 
হর হইয়াছে । এই নামে শ্রীরাধারাণীর কৈশোর ও তারুণ্যের উল্লেখ করিতে গিয়া শ্রীপাদ প্রথমেই 
“্ফুরৎ এই শব্দটি বিন্যাস করিয়াছেন। ইহার অর্থ 'প্রকাশশীল অর্থাং সেই কৈশোর ও তারুণ্য 





“বেণুঃ করান্নিপতিতঃ স্মলিতং শিখপ্ডং, ভ্রষ্টঞ্চ গীতবসনং ব্রজরাজস্থুনোঃ । 
যস্তাঃ কটাক্ষশরঘ।ত-বিষুচ্ছিতস্ত, তাং রাধিকাং পরিচরামি কদা রসেন ॥৮ 
( রাধারসম্থধানিধি_-৩৯ ) 
বাহার কটাক্ষ-শরাঘাতে শ্রীনন্দনণ্দনের হস্ত হইতে বেণু নিপতিত হয়, ময়ুরপুচ্ছের চূড়া স্থলিত 
হইয়া পড়ে, গাত-উত্তরীয় ভ্রষ্ট হয় এবং অবশেষে ধিনি মুহিত হইয়া পড়েন, সেই শ্রীরাধারাণীকে কবে রসের 
সহিত পরিচযা করিব ?” কেন মহাবীরপুরুষের বুকে যুদ্ধক্ষেত্রে অমোধান্ত্র বিদ্ধ হইলে যেন তাহার ধন্ু- 
বাণ, বসন-ভূষণার্দি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে এবং আলুলাগ়িত দেহে তিনি যেন মৃহ্িত হইয়1 পড়েন , তদ্রুপ 
যিনি অনায়াসে চান্রাদি মৃছাশক্তিণালী বীরগণকে অবহেলায় নিধন করিয়াছেন, শ্রীরাধ!র নেত্রাস্তশরে 
তিনি বৈর্যহাঁরা হইয়া মু্াদণা পর্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া! থাকেন। তাই শ্রীমতীর একটি সার্থকনাম_-“নেত্রান্ত- 
শরবিধ্বংসীকৃতচানুরজিদ্ধতিঃ? | 


“তিল-পুষ্প সমতুল উন্নত নাসিকা । ঝলমল করে তায় স্ুবৃত্ত মৌক্তিকা 
ললাটে তিলক চারু নব-মুগমদে । দরশনে মুগ্ধ শ্যাম নবীন জলদে ॥৮ ২২ ॥ 
“বেধেছে বিচিত্র বেণী কেশে শ্রীরাধিক! । শোভা হেরি ধিক্‌ ধিক্‌ ময়ুর-চক্র্রিক! ) 
নয়ন-কটাক্ষ-বাণে যছুকুলবীর | চানুর-বিজেতা কৃষ্ণ হইল অস্থির ॥৮ ২৩॥ 


শ্রীরা ধিকান্টোত্তরশতনামস্তোত্রম ] [ ৯৯৯ 


অনার্দিকাল হইতে অনন্তকাল পর্যস্ত একরূপ। জগতের প্রাঞ্চভৌতিক নর-নারীদেহের কৈশোর বা তারুণ্য 
ক্ষণে ক্ষণে পরিণাম-প্রাপ্ত ও নশ্বর বা ক্ষণভঙ্গুর। কারণ বিশ্বের সবকিছুই কামময়। কামেরও শেষ্ঠ 
নৈপুণ্য কি জগতে আছে? হয়ত ব্বর্গে কিছু আছে। সেখানের উর্বশী, রন্ত! নাকি স্থিরযৌবনা-_-চির- 
কিশোরী । কিন্তু সে দেহও তো প্রাকৃত ও নশ্বর, ব্রক্গার একদিন পর্যন্ত স্থায়ী। দৈনন্দিন প্রলয়ে সবই 
বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। অপ্রাকৃত রাজ্যে যেসব রূপ, তাহার স্ষ্টি-প্রলয় নাই। সেখানে “কত চতুরানন 
মরি মরি যাওত ন তুয়া আদি অবসানা |, বিশুন্বসত্বের হৃদয় লইয়া সেই রূপের সাধনা করিতে পারিলে 
স্বপ্রকাশ সেই রূপের কিঞ্চিৎ অনুভুতি আসিতে পারে । তখন বুঝ। যাইবে সেই রূপ ন্য়ং প্রকাশশীল, 
শয়ন তাহাকে দেখিভে পারে না, সেই রূপই কৃপা করিয়া! নয়নের সম্মুখে প্রকাশপ্রাপ্ত হয় । ভ্রীরূপ 
গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন-__ 
“কৌমারং পঞ্চমান্ধান্তং পৌগণ্ুং দশমাবধি। 
আযোড়শাচ্চ কৈশোরং যৌবনং স্তাত্ততঃ পরম্‌ ॥” (ভঃ রঃ সিঃ ২১1৩০৯) 
ক্রমলীলায় 'ভ্রীহরি এবং তাহার কাস্তাগণের পাঁচবর্ষ যাবৎ কৌমার, দশবর্ধ পর্যস্ত পৌঁগণ্ড এবং 
পঞ্চরশবর্ষধ যাবৎ কৈশোর তৎপরে যৌবন।, উজ্জলরসে কৈশোরকালই শ্রেষ্৯--“শৈষ্ঠামুজ্জল এবাস্ত 
কৈশোরস্ত তথাপ্যদঃ” ( এ--২।১/৩১১ ) উজ্জলনীলমণির মতে মধুররসে বয়স চারিপ্রকার-_ 
বিয়শ্চতুব্বিধং ত্বত্র কথিতং মধুরে রসে । 
বয়সন্ধিম্তথা নব্যং ব্যক্তং পূর্ণমিতিক্রমাৎ 
অর্থাৎ “বয়ঃসন্ধি, নবা, ব্যক্ত ও পূর্ণ মধুররসে বয়স এই চারিপ্রকার । ভক্তিরসা ম্বতসিন্কৃতে এই 
শব, ব্যক্ত ও পূর্ণ বয়সকেই আছ্, মধ্য ও শেষ কৈশোর বলিয়া আখ]া দেওয়া হইয়াছে । “আগ্ভং মধ্যং 
তথা শেষং কৈশোরং ত্রিবিধং ভবেং” (ভঙঃ রঃ পিঃ_২।১1৩১২ )। শ্রীরাধারাণীর কৈশোরের সহিত 
তারুণ্যের অপুর্ব সম্মীলনে নিঃসীম মনোহরতা দেহকে আশ্রয় করিয়াছে । শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে ৃষ্ট হয়__ 
“জনি অপন্প পেখলু* বাল! । 
হিমকর মদন মিলিত মুখমণ্ডল তাঁ”পর জলধর মালা । 
চঞ্চল নয়নে হেরি মুঝে সুন্দরী মুচকায়ই ফিরি গেল। 
তৈখনে মরমে মদন-জ্বর উপজল জীবইতে সংশয় ভেল ॥ 
অহনিশি শয়নে স্বপনে আন ন! ছেরিয়ে অস্গখন সোই ধেয়ান। 
তাকর পিরিতি কি রীতি নাহি লমুঝিয়ে আকুল অখির পরাণ | 
মরমক বেদন তোহে পরকাশল তুন্ু' অতি চতুর সুজান । 
সো পুন মধুর মুরতি দরশায়বি এ রাধাবল্লভ গান |” পেদকল্পতরু) 
শ্রীমতীর অপর একটি নাম__'মাধবোল্লাসক' অর্থাৎ “মাধব নিয়ত ধীহার উল্লাসবিধান করেন ) 
ভক্তের উল্লাসবিধান বা ভক্তব স্থাপুর্িই শ্রীকফ্ণের একমাত্র কৃত্য। “কৃষ্ণ সেই সত্য করে, যেই মাগে ভৃত্য । 





১০০০ ] [ ্রীস্রীস্তবাবলী 


ভূত্যবাঞ্ছণপুপ্তে বিশু নাহি অন্ত কৃত্য 0৮ (টৈঃ চ2)। হলাদিনীশক্তির একবিন্দু বৃত্তিরূপে ভক্তের মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইয়া প্রেমরূপে পরিণতি লাভ করিলে শ্রীকৃষ্ণ সততই তাহার উল্লাস-বিধানের প্রষত্ব করেন । শ্রীরাধারাণী 
সেই হলাদিনীশক্তির সাক্ষাৎ মৃক্তিমতী অধিষ্ঠাত্রীদেবী, শ্থুতরাং রাধাকে উল্লসিত করাই মীধবের একমাত্র 
কার্ধ। ব্রজে অহনিশি কুগ্নবিনাসা্দির দ্বারা ধীরললিতনায়ক শ্রীকষ্ণ শ্রীমতীর উল্লাস-বিধান করিয়া 
থাকেন। পরাত্রিদিন কুঙ্ক্রীড়। করে রাধাসঙ্গে । কৈশোর-বয়স সফল কৈল ক্রীড়ারঙ্গে ॥” (এ )। 
শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ আনন্দন্বরূপ বা রসন্বরূপ হইয়াও শ্্রীমতীর প্রেমরসাম্বাদন ও তাহার উল্লাস বিধ।নের জন্তা 
সতত তাহাতে আসক্ত হইয়া থাকেন । শ্রীমতীর অন্গভবই তাহার প্রমাণ__ 


“কি পুছসি রে সখি ! কামুক নেহ। এক জিউ বিহি সে গঢুল ভিন দেহ ॥ 

কহিল কাহিনী পুহুয়ে কত বেরি । না জানি কি পায়ই মঝু মুখ হেরি ॥ 

বিনি মঝু দরশ-পরশে নাহি জীব । মে বিন্ু পিয়াসে পানি নাহি পীব ॥ 

উর বিন্ু শেজ পরশ নাহি পাই | চীবহি বিন্থু তাম্বংল নাহি খাই ॥ 

ঘুমের আলসে যদি পালটিয়ে পাশ । মান ভয়ে মাধব উঠয়ে তরাস । 

আন সঙে কাহিনী ন1 সহে পরাণ । আন সন্তাষণে হরয়ে গেয়ান ॥ 

কহে কবিরপ্রন শুন বর নারি । তোহারি পরস রসে লুবধ মুরারি ॥” ( পদকল্পতরু ) 


গ্রীরাধার অপর একটি নাম__ডিন্মত্র-পিকোরুমধুরস্বরা? অর্থাৎ ডিন্মন্ত কৌকিলের ক্ঠধবনির স্থায় 
যাহার কস্বর অতি স্থমধুর।” বসন্তের আগমনে কোকিলকুল ন্বভাবতঃই আনন্দো ম্মন্ত হহয়া থাকে এবং 
রসাঁলমুকুল ভক্ষণে সেই উন্মন্ত কোকিলের কণ্ঠন্বর অতি সুমধুর হইয়া থাকে । শ্রীরাধারাণীর মহাভাবের 
ক হইতে স্বাভাবিকভাবে যে স্বরমধুরী নির্গত হয়, তাহা উন্মন্ত কৌকিলকুলকেও আকুলিত করে এবং 
অমৃতেরও বৈফল্য জন্মায় ।  শ্রীর'ধার «রম্যবাক্‌* গুণের দৃষ্টান্তে শ্রীউজ্জলনীলমণিতে লিখিত আছে__ 


দন্ুবদনে বদনে তব রাধিকে, ম্ফুরতি কেয়মিহাক্ষরমীধুরী | 
বিকলতাং লভতে কিল কোকিলঃ সখি যয়াছ্ স্ধাঁপি সুধার্থতীম্‌ ॥৮ 


শ্্রীকঞ্ণ প্রীরাধারাণীর প্রতি বলিলেন__হে শ্রীরাধিকে ! তোমার স্থবদনে এ কি অপুর্ব অক্ষর" 
মাধুরী ক্ষুরিত হইতেছে ! এযে কোকিলকুলকে আকুল করিল, অধিক আর কি বলিব হে সখি! উহা- 
দ্বারা অমুতেরও বৈফন্য খটিন।* তাই “কহিল কাহিনী পুগুয়ে কত বেরি? অর্থাৎ শ্রীরাধারাণীর বল। 
কথাটিই পুনঃ পুনঃ শ্রবণের লোভে শ্রীকৃষ্ণ না শোনার মত বারবার উহাই ভিজ্ঞাসা করিতে থাকেন । 


“কৈশোর-তারণ্য ছুই মধুর মিলনে । লাবগ্য-তরঙ্গ অঙ্গে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে | 
রসিকেন্দ্র-চুড়ামণি ত্রিভঙ্গিম-ঠাম ৷ রাধিকার করে সদা উল্লাস বিধ্বান ॥ 
উন্মন্ত কোকিলা-কুল-কাকলি নিছনি ৷ স্থুমধুর কধ্ৰনি স্ুধা-শিখরিণী 1৮ ২৪1 


শ্রীরাধিকাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রমূ ] ্‌ [১০০১ 


প্রাণাযুতশতপ্রেষ্ট-মাধবোৎকীর্তিলম্পটা। 
কুষ্ণাপাজতরঙ্গোগ্ৎস্মিতপীযুষবুদ্দ ॥ ২৫ ॥ 
পুপ্তীভূত-জগল্পজ্জা-বৈদগ্ধীদিগ্ববিগ্রহা। 
করুণাবিদ্রবদেহ। মৃত্তিমন্মাধুরীঘট] ॥ ২৬ ॥ 


অনুবাদ _অসংখ্য প্রাণ-অপেক্ষাও প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের যশে ধাহার অতিশয় আসক্তি ( ৬৪) 
ভ্ীকৃষ্ণের অপাঙ্গ-তরঙ্গে বাহার হাস্তাম্বত বুদ্ধ শোভা পায় (৬৬) ॥২৫॥ 

বিশ্বের পুগ্তীভূত লজ্জা ও বৈদদ্ষী ধাহার বিগ্রহে লিপ্ত রহিয়াছে (৬৬) করুণায় ধাহার দেহ 
দ্রবীভূত (৬৭) ধীহাতে মাধুর্ঘঘটা মৃত্তিতী (৬৮) ॥ ২৬। 


টাকা__প্রাণেতি ৷ প্রাণানামযুত শতাদপি প্রেষ্টঃ প্রিয়তম যো মাধবস্তস্তোতকীর্তৌ উৎকষ্ট- 
খ্যাতো লম্প্টা পরমাবিষ্টা ইত্যেকম্‌। কৃষ্ণস্তাপাঙ্গতরঙ্গেন উদ্ভন্‌ স্মিতপিধুষ বুদ্দে যন্তাঃ সেতি চৈকম্‌ 
এতেনাত্র ছে ॥ ২৫ ॥ 

পুদ্ধীতি । পুঞ্জীভুতে যে জগতাং লজ্জা বৈদগ্ধোঁ তাভ্যাং দিগ্ধোলিপ্তো বিগ্রহ যস্তাঃ 
সেতোকম্‌। করুণয়া বিদ্রবন্‌ দেহো যস্তাঃ সেত্যেকম্‌। মৃন্তিমতী মাধুরীঘট! যত্র সেতি চৈকমেবমত্র 
ত্রীণি ॥ ২৬৪ 


স্তবামৃতকণ! ব্যাখ্য।__শ্রীপাদ রঘুনাথ পঞ্চবিংশ ও ষডবিংশ শ্লোকছয়ে শ্রীমতী রাধারাণীর 
পাচটি নাম প্রকাশ করিতেছেন । শ্রামতীর একটি নাম-_ প্রাণাযুতশত প্রেষ্ঠ-মাধবোৎকীত্তিলম্পটা” অর্থাৎ 
'অযৃতশত বা অসংখ্য প্রাণ-অপেক্ষাও প্রিয়তম শ্রীক্চের যশে ধাহাঁর নিরতিশয় আসক্তি । শ্রীকৃষ্ণ 
স্বভাবতঃই সকলের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় কারণ তিনি আত্মারও আত্মা বা পরমাত্মার পূর্ণতম-ম্বরূপ। সকল 
প্রিয়তা ধাহা হইতে উৎসারিত হইয়া দ্রেহ-দৈহিকাদি নিখিল বিশ্বকে এত প্রিয় করিয়! তুলিয়াছে-_সেই 
রসময়* প্রেমময়, মধুময় শ্রীকৃষ্ণ-ভিন্ন এমন প্রিয়তম বিশ্বে আর কিছুই নাই । কল্যাণময়ী শ্রুতিও তার- 
স্বরে ঘোষণা করিতেছেন--তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিস্তাৎ প্রেয়োইন্যন্মাৎ সর্ধবশ্মাদস্তরতরং যদয়- 
মাত্বা-_' (বুহদারণ্যক উঃ ১।৪৮)। অর্থাৎ 'অন্তরতর এই পরমাত্মা! পুত্র, বিন্ত অপর সকল বস্তু হইতে 
প্রিয়তর । যাহার প্রিয়তার সম্পর্কেই জীবের প্রাণ, বুদ্ধি, মন, আত্মা, দারা, পুত্র ও ধনাদি এত প্রিয় 
হইয়াছে তাহা-অপেক্ষা জীবের পরম প্প্রিয়বস্ত্ব আর কি আছে? 


“প্রাণবুদ্ধিমনঃ স্বাত্মদারাপত্যধনাদয়ঃ 
যৎসম্পর্কাৎ প্রিয়া আসংস্ততঃ কোহন্য পরঃ প্রিয় ॥৮ (ভাঃ ১০।২৩।২৭ ) 


পরমাত্মারও পরাবস্থা শ্রীকৃষ্ণ স্বভাবতই সকল জীবের প্রাণাপেক্ষাও সমধিক প্রিয় হইলেও 
ভক্তির সহযোগিত! বা কৃপাব্যতীত সেই প্রিয়তার অনুভূতি জাগে না। কৃষ্ণে স্বাভাবিক শ্রীতিসম্পন্ন 
1৭ 


১০০২ ] [ শ্রীভরীস্তবাবলী 


ব্রজবাসিগণের গ্রীকৃষ্ণে নিজপুত্রমপেক্ষা্ প্রিফতীর অনুভূতি জাগিয়াছিল _ ইহা ভাগবতে গোবৎস-গোপ" 
বালকহরণ-লীলায় দেখা যাঁয়। শ্ত্রীরাধারাণী সাক্ষাৎ প্রেমন্বরূপিণী, স্থৃতরা; শ্রীকৃষ্ণ তাহার অসংখ্য প্রাণা” 
পেক্ষাওপ্রিয়তম ৷ সেই ্রীকৃষ্ণের ধশে বা গুণলীলায় শ্রীরাধারাণীর পরম আসক্তি । “কৃষ্তনীম-গুণণযশ- 
অবতংস কাণে। কৃষ্ণ নাম-গুণ-যশ প্রবাহ বচনে ॥৮ ( চৈঃ চঃ)। 

মাধবের কীন্তিতে প্রীরাধারাীর এতই লাম্পট্য বা আসক্তি যে, মাথুরবিরহে ভ্রমরগীতায় 
জ্রমরের নিকট প্রীকৃষ্ণের দোযোদগার করিতে করিতে নির্ধেদ সঞ্চারিটি এতই গাঢুতাপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, 
শ্যামবর্ণ-মাত্রের দোষ-কীর্তন করিতেছিলেন। ভ্রমর যেন বলিতেছিল, কুষ্ণের যদি এতই দৌধষঃ তবে তিনি 
কৃষের কথাই বলিতেছেন কেন ? যিনি দোঁধীর দেষ-কীর্তন করেন তিনি কি বড় ভালমানুষ ? তরছুন্তরে 
বলিয্লাছিলেন-_“ছুস্তজাত্তরৎকথার্থ;।৮ “ওরে মধুপ! সবই জানি, তবু তাহ'র কথারপসম্পন্তি ত্যাগ 
করিতে আমরা অসমর্থ । সব ত্যাগ করা যায়, এমন কি তো সখাকেও ত্যাগ করিয়া থাকা যায়, কিন্তু 
তাহার কথ। ত্যাগ করিতে পারা যায় না। এই ছুরস্ত বিরহে তোর বন্ধুকে ত্যাগ করিয়া বাচিয়। আছি; 
কিন্তু তাহার কথা এক মুহুর্তত্যাগ করিলে এই বিরহতাপিত দেহে আর প্রাণ থাকিবে না ।' ইহাতে শ্রী" 
রাধারাগীর মাধবের কীতিতে অত্যধিক আসক্তির কথ! জানা যায় 

প্রীনভীর অপর একটি নাম_কৃষ্ণাপাঙ্গ তরঙ্গোদ্যৎস্মিতপীযৃষবুদ্দা' অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্টের অপা- 
তরঙ্গে ষাহার হাস্তামূত বুদ শোভা পায় ' শ্রীপাদ রঘুনাথ স্গরূপে শ্রীরাধারানীর নিত্যকিস্করী। শ্রী- 
রাধাকুষ্ণমিলিত চিন ্ পৌর সঙ্গে তাহার প্রিয্পার্ষদরূপে আসিয়াছে, শ্রীরাধারাণীর পরিচয় 
বিশ্ববাসীকে জানাইয়া তাহাদের সকলকেই ব্রজের নিকুঞ্জে লইয়া যাইতে । আপনাপন ইষ্টদেবের শতনাম 
অনেকেই কীর্তন করিয়া থাকেন, কিন্ত শ্্রীরঘুনাথের এই শতনামস্ডোত্রে যেন রাধারা ী মুঠি পরিগ্রহ করিয়া 
দাড়াইয়া৷ আছেন! ব্রঙ্গনিকুঞ্ে স্বীয় ঈশ্বরীকে যেমনটি দেখিয়াছেন_-তেমনই শতনামে তাহাকে প্রকাশ 
করিতেছেন । 

খরক্রোতা তরঙ্জিণীর তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে যেমন বুদ্ধ,দ বা ফেনারাণি উদগত হয় তদ্রপ রসের 
প্রবাহ শ্রীকুষ্ণের অপাঙ্গ-তরঙ্গের দর্শনে ধাহার শ্রীমুখে ঈষৎ হাস্তামৃত বুদণ্দর বা ফেনা উদগত হইতেছে । 
ভাবেই রসের অভিব্যক্তি এবং রসেই ভাবের প্রকাশ । অখণ্ড রসন্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ এবং অথণ্ড মহারস শ্বর- 
পিণী জ্রীরাধা । রসম্বরূপ স্ত্রীকষ্ণের অপাঙ্গচ্ছটায় যে অধুরস্ত রসতরঙ্গ উদ্গত হয়, তাহার আস্ব।দূনেই 
মহাভাবময়ী শ্রীরাধার হান্তা মুত-বুছণ্দ উদগত হইয়া, থাকে । তাই এই নামের সার্থকতা । 

প্রীরাধার অপর একটি নাম__পুঞ্ীভূতজগন্পজ্জ।-বৈদপ্ধী দিগ্ধবিগ্রহা” “বিশ্বজগতের পু্ীভূত লজ্জা 
ও বৈদগ্বী ধাহার বিগ্রহে লিপ্ত রহিয়াছে ।” শ্রীমতী পরম-লজ্জাবতী । এই 'লজ্জা; বা! ত্রীড়া একটি 
সঞ্চারিভীব। ভাবের গতি সঞ্চারণ করে তাই সঞ্চারী। পিশ্ধুর তরঙ্গরাজী যেমন সিদ্ধুকে উচ্ছ্বসিত 
করিয়া তাহাতেই মিশিযা যায়, তদ্রুপ এইসব ভাবত্রঙ্জরাজি প্রীরাধারাণীর শোভা-িদ্ুকে সমুচ্ছৃসিত 
করিয়া তাহাতেই অবস্থান করে। 





শ্রীরাধিকাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রম্‌ ] [ ১০০৩ 


“নবীনসঙ্গমী কার্ধ্যস্তবাবজ্ঞাদিন] কৃতা । অধুষ্টতা ভবেদ্ত্রীড়া তত্র মৌনং বিচিন্তুনম্‌ 
অবগ্চঠন ভূলেখৌ তথাধোমুখতাদয়ঃ ॥৮ (ভঃ রঃ সিঃ ২৪ ১১৩) 


নিবসঙ্গম, অকার্, স্তব ও অবজ্ঞাদিহেতু কৃত যে ধৃষ্টতা বিরোধী ভাঁব, তাহাকে 'ত্রীড়া” বলা 
হয়। ইহাতে মৌন, বিচিন্তা,অবগুষ্ঠন, তূমিলিখন ও অধোমুখতা প্রকীশ পায়। ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ও 
উজ্জলনীলমণিগগ্রস্থে সবগুলিরই দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে । বিশেষ জানিবার ইচ্ছ! হইলে সেখানে ত্রষ্টব্য | 
পুপ্কীভূত বিশ্বের লজ্জা যেন শ্রীমতীর বিগ্রহে লিপ্ত রহিয়াছে এইবাক্যে শ্রীনতীর বড়া? ব্যভিচারীর 
অতিশয় আধিক্য ব্যঞ্জিত হইয়াছে। 
তদ্রপ “বৈদগ্বী'দ্বারাও শ্রীমতীর শ্রীবিগ্রহ লিপ্ত রহিয়াছে । 'কিলা-বিলাস-দিগ্ধাত্বা বিদগ্ধ ইতি 
বীত্ত্যতে বিবিধ কলাবিলাসাদিতে ধাহার চিত্ত সতত সংলিপ্ত তাহাকে 'বিদগ্ধ' বলে। শ্রীরাধারাণীর 
“বিদগ্ধ” গুণের দৃষ্টান্তে শ্রীল রূপগোত্বামিপাঁদ লিখিযাছেন__ 
“আচীধ্য। ধাতুচিত্রে পচনবিরচনা-চাতুরী-চারুচিন্তা 
বাগংযুদ্ধে মুগ্বয়ন্তী গুরুমপি চ গিরাং প্ডিতা মাল্যগুক্ফে। 
পাঠে শারীশুকানাং পটুরজিতমপি দ্যুতকেলিষু জিষু- 
ধিগ্ঠাবিগ্োতবুদ্ধিঃ স্ফুরতি রতিকলাশালিনী রাধিকেয়ম্‌।” ( উঃ নীঃ) 


গার্গর প্রতি কুন্দলতা বলিলেন-_-“হে দেবি ! শ্রীরাধার বৈদদ্ধীর কথা আর কি বলিব, তিনি 
ধাতুচিত্র অস্কনে স্বয়ং আচার্ধম্বরূপা, বিবিধ পীঁকক্রিয়ায় অতি স্থনিপুণা, বাকাযুদ্ধে বাক্পতি শ্রীকুষ্ণকেও 
বিমুগ্ধ করেন ; মাল্য-রচনায় স্তপপ্ডিতা, শুক-শারীর পাঠে অতিশয় পটু, দূযক্রীড়ায় অজিতকেও জয় 
করেন, গান-বাগ্য।দি বিষ্যায় প্রতিভাশালিনী ইত্যাদি গুণবতী হইয়াও সাক্ষাৎ রতিকলারূপে বিরাজ 
করিতেছেন ।৮ 

শ্রীমতীর আর একটি নাম-_-কিরুণাবিদ্রবদ্দেহী? অর্থাৎ “করুণায় ধাহার দেহ পর্যন্ত বিগলিত।, 
করুণা একপ্রকার চিন্তধর্মবিশেষ । অন্যের ছুঃখ-ছুদ্শ। দর্শনে চিত্তের যে বিগলিতাবস্থ!॥ তাহাকেই 
“করুণা” বল! হয় । সুতরাং করুণ1র উদ্দ্রেকে চিন্ত বিগলিত হওয়ার কথাই জানা যায়, দেহবিগলিত হও- 
যার কথা শোন যায় না। শ্রীপাদ রদ্ধুনাথ শ্রীরাধারানীর করুণার এক অদ্ভুত সম]ঢার বিশ্বজগতে আনয়ন 
করিয়ছেন। করুণায় শ্রীরাধার দেহটি পর্যন্ত বিগলিত ! বিশ্বজীবকে প্রেমদ্বানেই এশীকপার যথাযথ 
সাফল্য । শ্রীমতীর দেহটি করুণাঁয় বিগলিত বলিয়! শ্ীরাধার দর্শনমাত্রেই সাধনার কোন অপেক্ষা না 
রাখিয়াই দর্শকের প্রেমোদয় হইয়া থাকে । এই মহাপ্রভুর কলিতে এই সত্যটি মীনবের প্রত্যক্ষীভূত 
হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধারাণীর অঙ্গকান্তি লইয়াই গৌর হইয়াছেন । করুণায় বিগলিত শ্রীরাধার দেহ- 
কান্তি দেখাইয়াই গৌর বিশ্বমানবকে বিন! সাধনায় প্রেমদানে ধন্য করিয়াছেন । ইহা “করুণা বিদ্রবদ্দেহ।? 
গ্রীরাধারাণীরই করুণা) শ্রীকৃষ্ণের নিজন্ব করুণা নহে । কারণ শ্রীকৃষ্ণকৃপ। মানসধর্ম বলিয়া! প্রেমদানের 


১০৪ ] [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


জন্য যথাকথণ্চিৎ সাধনের অপেক্ষা রাখেই, কিন্তু শ্ীরাধার করুণ! দেহধর্ম বলিয়া ইহাতে সাধনের কোন 
অপেক্ষা নাই । 


প্রীরাধার অপর একটি নাম 'মুত্তিমন্মাধুরীঘট।” “অনন্ত মাধুরী যেন মু্তিমতী হইয়া শ্রীরাধারূপে 
বিরাজ করিতেছেন 1» মাধুরী এবং 'মাধুধ* এক পধীয়বাচীশব্দ । “মাধুর্য্যমসমোদ্ধিতয়া সর্ববমনোহরং 
স্বাভীবিকরূপগুণলীলাদিসৌস্ঠবম্” (শ্রীজীবপাদ )। "অসমোধর্ব সর্বমনোহর স্বাভাবিক রূপ, গুণ, লীলাঁদির 
সৌষ্ঠব বা শ্ুচারুতাকেই মাধুর্য বা মীধুরী বলা হয়।” অসমোধ্ব রূপ, গুণ' লীল1-মহোদধি স্বয়ং ভগবান্‌ 
ত্রজেন্দ্রনন্দন পর্তস্ত যে রাধারানীর রূপ, গুণ, লীলাদির সুচারুতায় বিমোহিত হইয়া থাকেন ! আনন্দময়ের 
আনন্দমুছ? পর্যস্ত জাগাইয়া৷ থাকে- শ্রীরাধার রূপ-গুণাদির সৌষ্ঠব ! তিনি স্বয়ং অন্ুভব করিয়া থাকেন 
তাহা-অপেক্ষা শ্রীরাধার রূপ-গুণাদির আধিক্য !! 


6৫৫ 


আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব । একলি রাঁধাতে তাহা করি অনুভব ॥ 

কোটি কাম জিনি রূপ যগ্ভপি আমার । অসমোদ্ধ মাধুর্য্য-সামা নাহি যার | 

মোর রূপে আপাায়িত হয় ত্রিভূবন। রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন ॥ 

মোর বংশীগীতে আকর্ষয়ে ত্রিভুবন । রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ 1 

যন্ধপি আমার গন্ধে জগত সুগন্ধ । মোর চিত্ত-প্রাণ হরে রাধা-অঙ্গগন্ধ | 

যগ্কপি আমার রসে জগত স্ুুরস। রাধার অধররস আমা করে বশ॥ 

যস্পি আমার স্পর্শ কোটীন্দু-শীতল । রাধিকার স্পর্শ আম! করে সুশীতল ॥ 

এইমত জগতের স্থখে আমি হেতু । রাধিকার রূপ-গু৭ আমার জীবাতু ॥” ( চৈ 52) 


শ্রীল বিন্বমঙগল ঠাকুর ব্রত যে ভ্রীরৃষের মাধুর্ষের অনুভব প্রাপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন-_ মী ধুধমেব 
সঃ ইনি কি সাক্ষাৎ মাধুর্য? সেই শ্রীকৃষ্ণ প্রীকুণ্তীরে স্ীরাধারাণীকে দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন_- 
“সাক্ষাৎ বা কিু মাধুরী তনুমতী ? “ইনি কি সাক্ষাৎ ুত্তিমতী মাধুরী? অতএব শ্রীরাধারাণী মাধুধের 
সাম্রাজ্জী। তাই তাহার 'মুত্তিমন্মাধুরীঘটা, নামের যথার্থ সার্থকতা । 
“শ্রীমাধব-মাধবীর প্রাণকোটী প্রোষ্ট । 
মাধবের কীন্তি শুনি হয় প্রেমাবিষ্ট ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের অপাঙ্গ-তরজে রাখিকাঁর। 
হাস্তামৃত বুদ্ঝুদ অতি চমৎকার ॥৮ ২৫ ॥ 
“জগতের পু্ভীভূত লজ্জা বৈদগধী । 
শীরাধার শ্রীবিগ্রহে লিপ্ত নিরবধি 
করুণ! গুণেতে সদা দ্রবীভূত অঙ্গ । 
মাধুর্ষের ঘটা মুদ্তি কিশোরী বরাঙ্গ ॥৮ ২৬৪ 


শ্রীরাধিকাষ্টোত্তর শতনামস্তোত্রম্‌ ) ; ১৯০৫ 


জগদৃগুণবতীবর্গ গীয়মান-গুণোচ্চয়। | 
শচ্যাদি-মুভগা ৃন্দ-বন্দ্যমাননোরুসৌভগা ॥ ২৭ ॥ 
বীণাবাদন-সঙ্গীত'রাসলাম্তবিশারদ1। 
নারদ প্রমুখোদগীত জগদানন্দি-সদ্ঘশাঃ ॥ ২৮ ॥ 
অনুবাদ _বিশ্বের গুণবতীগণ ধাহার গুণাবলী কীর্তন করেন (৬৯) শশী প্রভৃতি সৌভাগা- 
শালিনী স্ত্রীণও ধাহার বিপুল সৌভাগ্যের বন্দনা করিয়া থাকেন (৭০ ) 1 ২৭ 
বীণাবাছ্য, সঙ্গীত ও রাসনৃত্যে যিনি অতি স্থনিপুণ (৭১) নারদাদি প্রমুখ মুনিগণ ধাহার 
জগদানন্দি স্ুনির্নল ঘশোগান করিয়া থাকেন (৭২) ॥২৮। 
টীক। -জগদিতি। জগতি যে গুণবতীবর্গান্তৈগীঁয়মীণো গুণোচ্চয়ো গুগসমূহে যন্তাঃ সেত্যে- 
কম্‌। শচ্যাদি স্থভগাবৃন্দেন বন্দামানম্‌। স্ত,য়মানমুরু মহৎ দৌভগং যস্তাঃ দেতি চৈকম্্র ছে ॥ ২৭। 
বীণেততি। বীগাবাদনঞ্চ সঙ্গীতঞ্চ রাসলানম্তং বৃত্যঞ্চ এযু বিশারদা নিপুণেত্যেকম্‌। নারদ- 
প্রমুখৈরুদগীতং জগদানন্দি-সদ্যশো যম্তাঃ সেত্যেকমিত্ত্র দ্বে॥ ২৮॥ 
স্তবামূতকণ। ব্যাখ্যা _শ্রীপাদ রঘুনাথ সপ্তবিংশ ও অষ্টবিংশ শ্লোকে শ্ররীরাধারাণীর চারিটি নাম 
কীর্তন করিতেছেন । “জগদগ.ণবতীবর্গণীয়মানগুণোচ্চয়া” 'ধাহার নিরুপম গুণাবলী বিশ্বের গুণবতীগণ গান 
করিয়া থাকেন ।১ মহাভাবমযী শ্রীরাধা। তাহার গুণাবলী সবই মাদনাখ্য মহাভাব হইতে উত্থিত । 
এইজন্য অপ্রাকৃত নবীনমদন শ্রীকৃষ্ণও ধাহার গুণাবলীর অন্ত পান না। “কৃষ্ণ যার অন্ত না পায় জীব কোন্‌ 
ছার ।” ( চৈঃ চ$)। শ্রীকৃষ্ণের গু যেমন অনন্ত শ্রীরাধারানীরও তদ্রুপ অনস্ভগুণ | তথাপি মধুররসে 
পুঞ্চবিংশতি গুণ বিশেষভাবে কীতিত হইয়া থাকে ! যথা উজ্জলনীলমণি-রাধা প্রঃ-- 
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মধুরেয়ং নববয়াশ্চলাপাঙ্গে জ্জলম্মিতা । চাঁরুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা গন্ধোন্মীদিত মাধবা ॥ 
সঙ্গীত প্রসরাভিজ্ঞা রমাবাক্‌ নর্দ্মপপ্থিতা। বিনীতা করুণাপূর্ণ বিদগ্ধা পাটবান্বিতা ॥ 
লজ্জাশীল। হুমর্ধ্যাদা ধৈর্যগাম্ভীধ্যশালিনী। ন্ৃবিলাসা মহাভাবপরমোৎকর্ষতবিনী ॥ 
গোকুলপ্রেমবস তিজগস্ছেপীলসদ্যশাঃ | গুর্ববপিতগুরুত্মেহা সীপ্রণয়িতা বশা ॥ 
কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা সন্ততাশ্রকেশবা। বহন! কিং গুণাস্তস্তাঃ সংখ্যাতীতা হরেরিব ॥৮ 

এই সব গুণাবলীর দৃষ্টান্ত গ্রীউজ্জলনীলমণি গ্রন্থে রাঁধাপ্রকরণে দ্রষ্টব্য । শ্রীরাধারাণীর এই সব 
গুণাবলী বিশ্বের গুণবশীগণ গান করিয়া থাকেন । মহাভাববতী ব্রজস্থন্দরীগণ এইসব গুণাবলী সাক্ষাৎ 
অনুভব করিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন। কুল্সিণী, সত্যভামাদি দ্বারকার মহিষীগণও গাঁন করেন, তবে 
তাহার্দের অতিশয় চমতকুতিজনক হইলেও সাক্ষাৎ অনুভবের উপায় নাই । অন্যান্য গুণবতীগণ নিজ নিজ 
সত্বান্ুসারে শ্রীরাধার গুণাবলী শ্রবণ-কীর্তনাদি করিয়া থাকেন। শ্ত্রীমতীর “জগচ্ছে ণীলসদ্যশ।$ অর্থ/ৎ 
সমস্ত বিশ্ব ধার যশে ব্য এই গুণটির তৃষ্টাস্তে ভ্রীউজ্জলে লিখিত আছে-__ 


১৭*৬ 4 [ ভ্রীপ্রীস্তবাবলী 


“উৎদুল্লং কিল কুর্ব্তী কুবলয়ং দেবেন্দ্রপত্রী শ্রুতৌ 
কুন্দং নিক্ষিপতী বিরিঞ্চিগৃহিণী রোমৌবধিপ্ষিণী । 
কর্ণোত্ংসনুধাংস্থ রত্বসকলং বিদ্রাব্য তদ্রাঙ্গি তে 
লক্ষ্মী মপাধুন! চকার চকিতাং রাঁধে যশকৌমুদী ॥৮ 
প্রীপৌর্ণমাসী শ্রীরাধারাণীর প্রতি বলিলেন, “হে রাধে ! তোমার যশশ্চন্দ্রকার কি আশ্চর্য 
প্রভাব ! ইহ নিখিল বিশ্বূপ কুমুদ-কুস্থুমকে উৎফুল্ল করিতেছে । দেবেক্দ্রপত্বী শচীর কর্ণে পতিত হইয়া 
কুন্দপুষ্পের ভ্রান্তি জন্মাইতেছে। ব্রদ্ষপত্ী সাবিত্রীর রোমরূপ ওধধির হর্ষ বিধান করিতেছে । হে 
ভদ্রার্গি! তোমার যশঃচক্দ্রিকাছার! কর্ণভূষণস্থ চন্দ্রকান্তনণিখগ্ু দ্রবীভূত দর্শনে বৈকুবাঁসিনী কমলাও 
চকিতা হইয়াছেন । এই দৃষ্টান্তে নিখিল বিশ্বের আনন্দদায়ক গ্রীরাধার গুণাবলী শচী হইতে সাবিক্রীর 
এবং তাহা অপেক্ষাও লক্্রীদেবীর অধিক আস্বাছ্ভ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ শ্রীমতী “কৃষ্ণের 
বিশুদ্ধপ্রেমরত্বের আকর | অন্ুপম-গুণগণ-পূর্ণ-কলেবর ॥” ( চৈঃ চঃ) 1 
প্রীমতীর আর একটি নাম--শচ্যাদিসুভগাবৃন্দ-বন্দ্যমানোরুসৌভগা অর্থাৎ 'শচী প্রভৃতি 
দৌভাগাশালিনী রমণীগণ ধাহার-বিপুল সৌভাগোর বন্দনা করিয়া থাকেন।” শ্রীমতী রাধারাণী স্বয়ং 
ভগবন্তী, অনন্ত কমলাগণের ষৃলাশ্রয়ন্থরূপ1 ; প্রীকক্কপ্রিয়াশিরোমণি স্থৃতরাং তাহার সৌভাগ্যের কি 
সীম পরিসীম! আছে? ধাহার যে পরিমাণ কৃষ্ণপ্রেম, সেই পরিমাণেই তাহার সৌভাগ্য | “প্রেমময়_ 
বপু কৃষ্ণ ভক্ত প্রেমাধীন | শুদ্ধপ্রেমরস-গুণে-গোৌপিকা প্রবীণ ॥৮ এই গোপিকাগণের মধ্যেও শ্রীরাধা- 
রাণী সকলের শ্রেষ্ঠা, একমাত্র ইহারই পরম মহান্‌ প্রেম। স্থৃতরাং শচী প্রভৃতি সৌভাগাবতীগণও 
ইাঁর বন্দন করিয়া থাকেন । শচীদেবীর আর কথা কি, তিনি তো৷ জীবকোটির মধ্যে ; কিন্তু সাক্ষাৎ 
প্রীকষ্ণকান্তাগণই প্রীরাধার সৌভাগ্যের বন্দন1 ও কামনা করিয়া থাকেন। 
“্ধীহার সৌভাগ্যগুণ-বাঞ্ছে সত্যভাম! | ধার ঠাঞ্রি কলা-বিলাস শিখে ব্রজরামা ॥ 
ধার সৌন্দরধ্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্্মী-পার্বতী | ধ!র পতিব্রতা-ধর্দ্ বাঞ্ছে অরুন্ধতী ॥ 
ধার সদৃগুণগণের কৃষ্ণ না পান পার। তার গুণ-গণিবে কেমনে জীব ছার?” ( চৈ চঃ ) 


প্রীরাধার অপর একটি নাম-_“বীণাবাদন-সঙ্গীত রাসলাস্যবিশারদা' যিনি বীণাবাদ্যঃ সঙ্গীত ও 
রাসনৃত্যে অতিশয়-__ন্ুনিপুণা” শ্রীরাধারাণী বাছ্য, গীত, নৃত্য প্রভৃতি সঙ্গীতবিগ্ঠায় বা গান্ধববিদ্ায় অতি 
স্থনিপুণা এইজন্যই তীহার একটি নাম গান্ধর্বা” ইহা পূর্বে লিখিত হইয়াছে ৷ রাসেশ্বরী শ্ররাধারাণী 
বা, নৃত্য, সঙ্গীত-বহুল রাঁসলীলারদরা রাসরসিক শ্তরীশ্টা মন্তুন্দরের অতুলনীয় সেবা-বিধান করিয়! 
থাকেন । প্রাধিকাঁদি লঞ। কৈল রাসাদ্ি বিলাস । বাগ! ভরি আন্বাদিল রসের নির্যাস ॥ কৈশোর- 
বয়স, কাম, জগত-সকল । রাসাদিলীলায় তিন করিল সফল |” ( চৈ চঃ)। শুরঙ্গাররসঘনমূরতি শ্রীকৃষ্ণ 
রাধিকাদি ব্রজন্ন্দরীগণের সহিত যে সকল শুঙ্গাররসময় লীল! করিয়াছেন তন্মধ্ রাসলীলাই আদি বা 
প্রধান এবং যেসব ব্রজন্থন্দরীগণের সঙ্গে রাসাদি লীলা করিরাছেন তন্মধ্যে শ্রীরাধিকাই সকলের আদি 





দত্রীরাবিকান্টোপ্তরশতনা মন্তোপ্রম্‌ ] [ ১৭০৭ 


ধা প্রধান । কারণ বলা হইয়াছে _ “সমাক্‌ সার বাসনা কৃষ্ণের রাঁসলীলা ৷ রাসলীলা -বাপনাতে রাধিকা 
শৃঙ্খলা ॥১ (চৈঃ চঃ)। সর্বগোপীজনশ্রেষ্ট। শ্রীরাধারাণীর সহিত ঘষে রাসাদ্ি বিলাসে শ্রীকৃষ্ণ তাহার 
কৈশোরবরসকে, মনকে এবং সারা বিশ্বকে সফন করিয়াছেন, সেই রাসাদ্দি লীলায় বীণাবাস্া, সঙ্গীত ও 
স্বত্যেরই প্রাচুর্য । তাই এসব বিষ্তায় শ্রীরাধার অসাধারণ নৈপুণ্য । 


স্রীমতীর আর একটি নাম-_নারদপ্রমুখোদগীত-জগদানন্দি-সদ,যশ।” 'নারদাদি প্রমুখ খধিগণ 
খাহার জগদানন্দি নির্মল যশোগান করিয়া থাকেন” প্রেম বতই আত্্েক্র্িয়-সখবালনাশুহ্য ও কৃক্জেক্ট্ি- 
স্ুখভাবন[পর হইয়া থাকে, ততই প্রেমের নৈর্মল্য এবং প্রেমিকের ষশঃও সেই পরিমাণেই স্থুনির্ঈন ও জগ" 
দানন্দপ্রদাতা হইয়া থাকে । শ্রীকৃষ্ণের স্থখবাসনায় তন্ময় ব্রজগোগীগণের প্রেমের নৈর্মল্য সর্বাধিক । 
“আত্মসুখ-ছুঃখে গোপীর নাহিক বিচার । 
কৃষ্-্নূখ-হেতু চেষ্টা মনোব্যবহার ॥ 
কৃষ্ণ-লাগি আর সব করি পরিত্যাগ | 
কৃষ্ণ-ন্থুখহেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ 1৮ € চৈ চঃ) 
শ্রীরাধার প্রেমে নির্মলতার পরাকাষ্ঠা । “না গণি আপন ছুঃখ, সবে বাঞ্ছি তার সখ, তার 
খে আমার তাৎপর্য । মোরে যদি দিলে ছুঃখ, ভার হয় মহাস্থখঃ সেই ছুঃখ মোর নুখবর্ধ্য 0৮ (এ) 
এইকথা শ্রীরাধার ভাব বুকে লইয়া শ্রীনন্মহা প্রভুই বলিতে পারিয়াছেন। বিশুদ্ধ ব্রজের প্রেম, যেন 
জান্গুনদ হেম, আত্মস্থখের ধাহ1 নাহি গন্ধ 1” ইহ্াও এ প্রাসঙ্গিক উক্তি। শ্রীরাধার সুনির্মলপ্রেমকে 
লক্ষ্য করিয়াই ইহা বলা হইয়াছে । 
শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে বনুস্থানে দেবহিনারদ শ্রীরাধাকে পরাশক্তিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন । মহ 
পরাশর সেই পরাশক্তিকে বাক্যমনের অগোচর, কেবল ভাগবত-পরমহংসগণের অনু ভবাত্মক জ্ঞানের বিষয় 
বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন । পরমহংস-শিরোমণি শ্রীপাদ শুকমুনি সর্ধলীলামুকুটমণি শ্রীশ্রীরাপলীলা-বর্ণনায় 
বাহার জগদাদন্দী সদ্যশ অশেষ-বিশেষ-প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন । যদিও সাক্ষাদ্ভাবে শুকমুনি “রাধা? 
এই নামটি উল্লেখ করেন নাই, তবু পুরাণান্তরের সঙ্গতি লইয়া তিনি যে শ্রীরাধাই, ইহ! বুঝিতে কাহারো 
অন্ুবিধা থাকে না। শুকমুনির “রাধা” নাম উল্লেখ না করার কারণও ষে রাধার প্রেমের নৈর্মল্যই ইহ 
স্পষ্ট ঃ বৃহস্ভাগবতামূতে বণিত রহিয়াছে । অর্থাৎ রাধানামের উচ্চারণে শ্রীরাধার বিশেষ স্মৃতিতে শুক 
মুনি এতই বিহ্বল হইয়া পড়িতেন যে, মাত্র সপ্তদিবস ধাহার আয়ুঃ স্ই পরীক্ষিত মহারাজকে হয়ত তাহার 
ভাগবত-শ্রবণ করানো সম্ভবপরই হইত না। 
“ভুবন-মগ্ডলে যত গুণবতীগণ | স্ট্রীরাধার গুণরাশি করেন কীর্তন ॥ 
ইন্দ্রপত্ী করি যত সৌভাগ্যশালিনী । রাধার সৌভাগ্য বন্দে দিবপ-রজনী ॥৮ ২৭॥ 
“বীণা-বাছ্ে বিশারদা কৃষ্ণ-প্রিয়তম! | শ্রীরাসমগ্ডলে নৃত্যে সঙ্গীতে নিপুণ] ॥ 
নারদাদি মুনিগণ পুলকের ভরে । রাধার জগদানন্দী যশঃ গান করে |” ২৮? 


রি [ শপর্তবাবলী 


গোবর্দনগুহা-গেহগৃহিণী কুগ্তমণ্তনা। 

চণ্তাং শুনন্দিনী-বদ্ধতগিনীভাববিভ্রমা ॥ ২৯ ॥ 
িব্য-কুন্দলতা-নর্ম্াসথ্যদাম-বিভূষিতা | 
গোবর্ধনধরাহলাদি-শূঙ্গাররসপপ্তিতা ॥ ৩০ ॥ 


অনুবাদ-যিনি গোবর্ধন-গিরিস্থিত গুহা-গৃহের গৃহিণী (৭৩) যাহার আগমনে কুঞ্জগৃহ বিভূ- 
ধিত হয় (48) যমুনাদেবীর প্রতি ধাহার ভগ্রীভাবত্ব প্রতীত হয় (৭৫)॥২৯॥ 

শ্রীকুন্দলতার স্থন্দর নর্স-সখ্য-দামে যিনি বিভূষিতা (৭৬) গিরিধারী শ্রীকৃষেের স্থুখদ শৃঙ্গার- 
রসে যিনি স্ুপপ্ডিতা (৭৭) ॥ ৩০ ॥ 


টীকা--গোবদ্ধনেতি । গোবদ্ধনগুহান্থ যদ্গেহং তত্র গৃহিণী গোবদ্ধনগুহাগেহস্ত শ্রীকৃষ্ণম্ত গৃহি- 
ণীতি বেত্যেকম্‌। কুগ্ং মণয়তি স্বগমনেন ভূষযতীন্ি কুগ্তীমগুনেতোকম্‌। চণ্ডাংশুনশ্দিন্তাং সথর্কন্তায়াং 
যমুনায়াং বন্ধো ভগীনীভাবস্ত ভগীনীত্বন্ত বিভ্রমে ভ্রান্তি ধন্তা দেতি চৈকমেবমত্র ত্রীণি। বিভ্মো ভ্রান্তি 
হাঁবয়োরিতি মেদ্রিনী ॥ ২৯ ॥ 

দিবোতি । দিব্যে সুন্দবে যে কুন্দলতায়া নর্দসখ্যে তে এব দাম তেন ভূষিতেত্যেকম্। গোব- 
দ্রনধরস্ত শ্রীকৃষ্তস্য আহলাদী যঃ শুঙ্গাররসম্তত্র পণ্ডিতা । ইত্যেকমিতি দ্বে। বিবক্ষিতার্থ প্রতিপাদকত্ে- 
নৌচিত্যাৎ শুঙ্গারস্ত শব্দবাচ্যতা রূপদোষোহদোষ এব ॥ ৩০ ॥ 


ৰ স্তবামৃতকণা ব্যাখ্য। _শ্রীপাদ রঘুনাথ এই ছুইশ্্লোকে শ্রীনতীর পাঁচটি নাম প্রকাশ করিতেছেন। 
শ্রীমতী রাধার।ণীর একটি নাম “গ্োবরনগুহাগেহগৃহিণী, অর্থাৎ 'গিরিরাজ গোবর্ধনের গুহা-গৃহের গৃহিণী 
গ্রীমতী রাধারাণী |; হরিদাসবর্ষ গিরিরাজ গোবর্ধন শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিলাসের নিমিন্ত মণিমন্দির- 
অপেক্ষাও রমণীর গুহা নিজ অঙ্গে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন | যে সকল নির্জন-গুহায় বিলাসিযুগলের 
অতি অদ্ভুত বিলাস সম্পন্ন হইয়া থাকে । সেই সকল রত্বময় গুহায় বিলীসিযুগলের সেবার জন্য হরিদাসবর্ষ 
জ্রীগিরিরাজ রত্রপালক্ক, মণিপ্রদীপ, মণিদর্পণ, স্বর্ণের জলঝারি* মণিময় তাম্বএলসম্পুট, ব্জনাদি সবই 
রাখিয়াছেন। স্তুদক্ষা গৃহিণী যেমন গুহের আসবাব-পত্রাদি পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া যথাস্থানে স্থুদজ্জিত 
করিয়া রাখেন, অন্যের অলক্ষিত রহস্তময় সেই সব নির্জনগুহায় প্রাণ-কাস্তের সেবার নিমিত্ত শ্রীরাধারাণীও 
বিলাসোপকরণসমূহ যথাস্থানে উত্তমরূপে সুসঙ্জিত করিয়া রাখেন । তাই তাহার 'গোবদ্ধনগুহাগেহ- 
গৃহিণী” নামের সার্থকতা । 

জ্রীমতীর অপর একটি নাম__কু্জমণ্ডনা? অর্থাৎ 'ধাহার আগমনে কুঞ্জগৃছ বিভূষিত হয় । দ্বার" 
কার রুক্সিণী-সত্যভামাঁদি মহিষীগণের মত বা! অযোধ্যার সীতাদেবীর মত নিজ-সুখ-সদনেই ব্রজকান্তা- 
গণের সঙ্গে গ্রীকৃষ্ণের মিলন-বিলাসাদি হয় না । শ্্রীরাধাদি ব্রজন্ুন্দরীগণ সাক্ষাৎ শ্রীকষ্ণের আনন্দিনী- 

শক্তি হইলেও যোগমায়া-কর্তৃক পরকীয়াভিমাঁনে প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়। বন্থবার্ষমাঁণতা, প্রচ্ছন্নকীমতা ও 


হকি রক ৮ বল খর বি6 সি 


শ্রীরাধিকাষ্টোত্তরশতনামস্তোব্রম ] [ ১০৯৯ 


ছুর্লভতার ভিতর দিয়াই ব্রজকান্তাগণের প্রাণনাথের সঙ্গে মিলন-বিলাসাদি হইয়া থাকে । তাই নিজন 
বৃন্বাবনের কু্জমন্দিরেই তাহাদের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলন ও বিলা'সাদি হয় । অনস্ত সৌন্দর্য-মাধূর্ধবতী শ্রী- 
রাধারাণী কখনে৷ উৎকণ্ঠাভরে অভিসার করিয়া কুঞ্তে প্রাণনাথের জন্য প্রতীক্ষা করেন, শ্রীকঞ্চও উৎকষ্ঠা- 
ভরে কুঞ্জে আগমন করিয়া দেখেন যেন নিকুস্থদেবী কুশ্রগৃহকে বিভূষিত বা উদ্ভাসিত করিয়া বিরাজ 
করিতেছেন । কখনো বা! শ্রীকুষ্ণই কুঞ্ধে অভিসার করিয়া শ্রীরাধারাণীর জন্য অনন্ত প্রতীক্ষা লইয়া বসিয়া 
থাকেন। প্রিয়াজীর অভাবে তাহার সবই শূন্ত বলিরা মনে হয় । ইতাবসরে শ্রীমতী কুপ্তে আগমন 
করিলে তাহার রূপে, গুণে, প্রেমে যেন শুষ্কুপ্জগুহ পরন স্থশোভিত হষ্টয়া উঠে শ্রীপাদ রাধারাণীর 
শিত্যকিস্করী, শ্রীরাধারাণীর সঙ্গে ছায়ার মত অবস্থান করেন। তাঈ শ্রীকক্খের অনুভবের মধাদিয়াই 
'কুঞ্জমগডনা' নামটি প্রকাশ করিয়াছেন । 


শ্রীরাধার অপর একটি নাম-__- চণ্তাংগুনন্দি নীবন্ধভগিনীভাববিভ্রম।” 'যমুনাদেবীর প্রতি ষাহার 
ভগ্রীভাবন্ব প্রতীত হয় ।, শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিচিত্র মধুর রাসাদি বিহার শ্রীবমূনার তটেই সম্পন্ন 
হইয়া! থাকে । রাসবিলাসান্তে যুনাতে শ্রী গ্রীরাধামাধবের অপূর্ব জলবিহার লীল। হয়। মহাভাগ্যবতী 
যমুন। শ্রীশ্রীরাধামীধবের এই সব শুঙ্গাররপময় বিবিধ লীলার দর্শন ও স্পর্শ পাইয়। ধন্ত হইঈরা থাকেন । 
শ্রীরাধামীধবের নানাবিধ লীলার সহায়কারিণী বলিয়া জীম তীর যমুনাতে ভগ্রীভাবন্ প্রতীত হয় । 


শ্রীরাধার পিতামহের নীম মঙগীভান্*ঃ পিতার নান বৃষ ভানু, পিহৃবাগণের নাম র্ভাান্, স্ুভান্ 
ও ভান এবং পিতৃম্বপার নাম ভান্ুখুদ্রা । সকলের নামের সঙ্গেই 'ভান্ু' শব্দের যোগ থাকায় স্র্বদের 
ইহাদের সহিত নিজেকে অভিন্ন বলিয়াই মনে করেন। গ্রীরাধ।রাণী 'বুষ ভান্ুজা' অর্থাস্তরে সোষ্ঠমাসের 
সূর্য হইতে উৎপন্না। স্থতর।ং রাধারানীতে চগ্ডাংশু বা সূর্যের কন্যাভাবত্ব প্রতীত হয় এবং রাঁধা- 
রাণীরও সর্ষে পিতৃবৎ পুজাবুদ্ধি হইয়া থাকে । এইঙ্গন্তও স্ুর্যকন্া যমুনাতে শ্রীর।ধবারাণীর ভগ্ী ভাব 
হইয়। থাকে । 


শ্রীমতীর আর একটি নাম__ দিব্যকুদ্দলতান রসখ্যদা মবিভূষি তা+ “যিনি শ্রীকুন্দলতার সুন্দর নর্ম 
সখারূপমাল্যে স্থশোভিতা |” কুন্দনতা শ্রীকৃষ্ণ ভ্রাতজায়।, শ্রীরাধার পরম-প্রিয় সঘী। সর্বদা নন্দীশ্বরে 
থাকিয়া শ্রী ্রীরাধামাঁধবের বিবিধ লীলার সহায়তা করেন কুন্দলতা । প্রীরাধার!ণীর নর্মসখ্যে কুণ্দলতার 
অশন্যসাধ!রণ ভূমিকা রহিয়াছে । শ্ারাধারাণীকে নিতা শ্রীকৃষ্ণের রন্ধনের নিমিন্ত যাবট বা বর্ধাণ হইতে 
নন্দীন্থরে আনয়নে এব' পুনরায় তথায় জটিলা বা মুখরার হস্তে তাহাকে প্রত্যার্পণে, কুগুমিলন লীলা য় পুষ্প- 
চয়ন, বংশীহরণ, বিলাস, বগ্ভবিহার, জলক্রীড়া, পাশাক্রীড়া, সুর্ধপূজা ইত্যাদি লীলায় কুন্দলতার নর্মসখ্ের 
এক একটি অপূর্ব ও সরস ভুমিকা থাকে । তদ্রণ রাব্রিপীলায় বৃন্দাবনে রাসার্দি বিহারেও কুন্দলতার নর্স- 
সখ্যের অনন্ত-ভূমিকা বিদ্যমান । তাই শ্বীরাধারাণী যেন সততই কুন্বলতার নম্মপখ্যরূপমাল্যে বিভূষিতা 
বলিয়াই মনে হয় । 

৫৩ 


১০১০ ] [ শ্তীন্্রীস্তবাবলী 


প্রীমতীর অপর একটি নাম__'গোবর্ধনধরাহাদিশুঙ্গাররসপণ্ডিতা” 'গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণের পরমানন্দ" 
দাঁয়ক শূঙ্গাররসে যিনি পণ্ডিত 1” অপ্রাকৃত সর্বরস-কদন্বযুতি স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ, তৈতিরীয়শ্রুতি 
ধাহাকে 'রসে। বৈ সঃ, এবং ছান্দোগ্য-উপনিষদ্‌ ধাহাকে 'সর্বরসঃ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। তিনিই 
সকলরসের পুর্ণতম আশ্রয় । তাহা হইতে রসকণিকা নিস্তন্দিত হইয়া অন্যান্ট বস্তুকেও রসময় করিয়া 
তুলে । তাই শ্রুতি বলিয়াছেন__ “এত স্তিবানন্দন্তান্তানি ভূতানি মাত্রীমুপজীবন্তি।” সাক্ষাৎ রসন্বরূপ 
হইয়াও যুগপৎ তিনি রসের আস্বাদক, যেমন মধু ও ভ্রমর। ভক্তের ভক্তিরসাম্বাদনে তিনি চিরলোলুপ 
বিশেষতঃ পরম ও চরম রসঘনরূপে তিনি শ্ত্রীবুন্দীবনে নিত্য নব-নব লীলায় স্বীয়শক্তিগণের সহিত যে 
শৃঙ্গাররসাস্বাদন করিয়। থাকেন, তাহাতেই রসাম্বাদনের অবধি। সর্বোপরি উজ্জলরসের শ্রেষ্ঠতম আধার 
মহাভাবস্বরূপিণী প্রীরাধারাণীর শুঙ্গাররসাস্বাদনেই ভ্রীকফের মধুর রসাম্থাদনের পরাকাষ্টা ॥ যিনি ব্রজ- 
লীলায় গিরিরাজ গোবর্ধনের ন্যায় মহাশৈলকে বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্থুলীতে অনায়াসে সপ্তদিবস ধারণ 
করিয়াছেন, তিনি শ্রীরাধারাণীর অপার গন্তীর ও নিত্য নব্নব ভাবতরঙ্গসমাকুল মধুরারতি রস- 
সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছেন ! কোন্‌ কৃতী তাহার বর্ণনে সমর্থ হইবে? শ্রীমৎ রূপগোম্বামিপাদ 
লিখিয়াছেন-_- 


“অল্প রছ্াদাপ্তোহসী ছরবগাহতাস্‌। 
স্পৃষ্টঃ পরঃ শুটস্থেন রসাদ্ধির্ধুরো ময়া ॥৮ ( উঃ নীঃ ) 


অর্থাৎ “এই মধুররসসিদ্ধু অতল, অপার ও ছূর্ধিগাহা। কেহই ইহার সীমা নির্ধারণে সমর্থ 
নহেন। আমি কেবল এ বিশাল রসসিদ্ধুর তটে দীড়াইয়া একটিমাত্র অঙ্কুলীদ্ারা উহার এক কণিকা 
উত্তোলন করিয়া নিজ ভিহবায় প্রদান করিয়! ধন্ট হইয়াছি মাত্র | এইখানেই শ্রীমৎ রূপগোন্বমিপাদ 
তাহার উজ্জল নীলমপিগ্রস্থ সমাপ্ত করিয়াছেন । ইহাতে ব্রজ্ের মধুররসের বিশালত্ব ও রহস্তত্ব প্রাতিপাদিত 
হইয়াছে । প্রীকষ্চকে এই মধুররসাস্বাদনদানে পরম নুপঞ্ডিতা শ্রীরাধারাণী নিয়ত তাহাকে পরমানস্দ- 
সিদ্ধুতে নিমগ্ন করিয়। রাখিয়াছেন। তাই শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে দৃষ্ট হয়_- 





পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ব । রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মন্ত | 
না জানি রাধার প্রেমে আছে কোন্‌ বল। যে বলে আমারে করে সর্বদা বিহবল ॥ 
রাধিকার প্রেমগ্ডরু আমি শিল্ত নট । সদা আম! নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট ॥৮ ( চৈ 62) 


“গিরিরাজ-গোবদ্ধন-গুহার গৃহিণী | কুঞ্জ আলে। করে রাই রাজার নন্বিণী ॥ 
রবি্ুতা যষুনায় রাধা-বিনোদিনী। ভগিনী ভাবেতে সদা বিভ্রমশালিনী 0৮ ২৯ ॥ 
“কুন্দলতার দিব্য-নর্স-সখোতে সর্বদা । বিভূষিত শ্রীরাধিকা বুষভানু-স্থৃতা ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের আহ্লাদক শুঙ্গাররসেতে | হুপপ্ডিতা গান্ধবিবকা বিচিত্র রূপেতে ॥৮ ৩০ ॥ 


শ্রীরাধিকাষ্টোত্তরশতনামাস্তোত্রম্‌ ] চি ১১১ 


গিরীন্দ্রধর-বক্ষঃত্রীঃ শঙ্বচুড়ারিজীবনম্‌। 
গোকুলেন্দ্রনত প্রেমকামভূপেন্দ্রপন্তনম্‌ ॥ ৩১ ॥ 
অনুবাদ _-গোবর্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে যিনি নিরতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন (৭৮) 
যিনি শঙ্খচুডারি শ্রীকৃষ্ণের জীবনন্বরূপ (৭৯) গোকুলেন্দ্রন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরূপ মদনরাজের যিনি 
নিবাসন্থান (৮০) 1 ৩১ ॥ 
টীক_গিরীতি । গিরীন্দ্রধরন্থ শ্রীকৃষ্ম্ বক্ষপি গ্রাঃ শৌভা যস্তাঃ শ্রীবপা বেত্যেকম্‌। শঙ্খ- 
চূড়ারেঃ প্রীকষ্ণস্ত জীবনমিত্যেকম। গোকুলেন্্রস্থতস্ত শ্রীনন্দনন্দনস্ত) প্রেম্ণা যঃ কামোইভিলাবঃ স এব- 
ভূপস্তস্ত পত্তনং নিবেশ-স্থানমিত্যেকমিত্যত্র ব্রীণি ॥ ৩১ ॥ 
স্তবামৃতকণা ব্যাখ্য।_প্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধার এই শতনামস্তোত্রে প্রেমময়ীর অদ্ভুত নামাবলী 
কীর্তন করিয়া চলিয়াছেন। তাহার মধুর কাব্য-তরঙ্গিণী ভাবতরঙ্গে হেলিয়! ছুলিয়া নাচিতে নাচিতে 
রাধারসসিন্ধুর সহিত মিলনের জন্য তীব্রগতিতে অবিরাম ছুটিগা চলিয়াছে ! কষ্ণান্ুরাগে দীপ্তিমতী 
মাধূর্ময়ী শ্রীরাধার প্রেমের বা দিব্যমধুরম ভ্ততাজনক মাঁদনাখ্য মহাভাবের যে অপূর্ব রসবৈচিত্রী বা বৈদগ্বী 
তাহাই তাহার অভিনব নামামৃতরূপে রসিকভক্তগণের আস্বা্য হইয়াছে ! 


শ্রীপাদ প্রেমময়ীর একটি নামোল্েখ করিতেছেন-_ গিরীন্দ্রধরবক্ষঃ-শ্রীঃ গিরিধ।রী শ্রীকৃষ্ণের 

বক্ষস্থেলে ঘিনি নিরতিশয় শোভা-প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।” সচ্িদাঘনমূরতি অনন্ত সৌন্দর্যমা ধূর্যময় শ্রী- 
কৃষ্ণের বক্ষে প্রেমময়ী শ্রীরাধারাণীর শোভা কি অপূর্ব! ইহার কোন তুলনাই বিশ্বে নাই । মহাকবিগণ 
তুলনা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াও বিফলকাম হইয়াছেন । কারণ বিশ্বের সবই পঞ্চভূতের বিকার । সেই 
আনন্দঘনমূরতি শ্রীকৃষ্ণ এবং প্রেমঘনমূরতি শ্রীরাধার দৃষ্টান্ত কি জগতে সম্ভব? কেহ বলেন-_-যেন নীল- 
কাস্তমণিতে ন্বর্ণকাস্তমণি জড়িত, কিন্তু সে যে কঠিন, এ তো অতি কোমল । কোমলতার সামঞ্জস্য রাখিয়! 
কেহ বলেন-__যেন নীলকমলে স্বর্ণকমলিনী স্থশোভিতা, কিন্ত কমল তো রাত্রিকালে সঙ্কুচিত হয়; এতো 
দিবারাত্র সমান প্রকাশ । কেহ বলেন_যেন নবমেঘে বিজুরীলতা জড়িত, কিন্তু সে তো চপলা, এ তো 
স্থিরা। স্থিরতার সামপ্রস্ত রাখিয়া কেহু বলেন_-যেন নবতমালে স্বর্ণলঠ1 বিজড়িতা, কিন্ত সেতো 
স্থাবর | সব তৃষ্টান্তই সেখানে ব্যর্থ । মহাঁজনগণ বিশ্বমীনবকে যুগলরূপের কিঞিৎ ধারণ দেওয়ার নিমিত্ত 
এ সব তুলনা দিয়াও বলিয়াছেন সেইরূপ নিরুপম ! 

“ছু মুখ সুন্দর কি দ্রিব তুলনা | কানু মরকত মণি রাই কীচা সোনা ॥ 

নব-গোরোচনা গোরী কানু ইন্দিবর । বিনোদিনী বিজুরী বিনোদ জলধর ॥ 

কনকের লতা যেন তমালে বেডিল । নবঘনমাঁঝে যেন বিজুরি পশিল | 

রাই-কানুরূপের নাহিক উপাম | কুবলয় চান্দ মিলল এক ঠাঁম ॥ 

রসের আবেশে ছুহু' হইল1 বিভোর । দাস অনস্ভ পু" না পাওল ওর ॥” ( পদকল্পতরু ) 


১০১২ ] [ শ্রীন্তীস্তবাবলী 


প্রীমতীর আর একটি নাম__শিস্ঞচুড়ারিজীবনমত যিনি শঙ্খচুড়ারি শ্রীকৃষ্ণের জীবন-স্বরূপ ।' 
হোরিকা-লীলার রাত্রে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্্রীবলদেব ব্রজন্থন্দরীগণের সহিত বৃন্দাবনে বিহার করিতেছিলেন, ইত্য- 
বসরে কুবেরের অনুচর শঙ্খচুড় নামক ফক্ষ ব্রজন্থন্দরীগণকে চালিত করিয়া উত্তরদিকে লইতেছিল ৷ গোপী- 
গণ ব্যাকুলভাবে রোদন করিলে শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খচুড়কে নিধন করিয়। তাহার শিরোমণি স্তমস্তক গ্রহণপূর্বক বল- 
দেবের হস্তে প্রদান করেন। বলদেব শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা বুৰিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রাণপ্রিয়! শ্রীরাধার নিকট মধু- 
মঙ্গলের হস্ত দিয়া উপহাররূপে প্রেরণ করেন ৷ সেই শঙ্চুড়ারি শ্রীকৃষ্ণের জীবন-স্বরূপা শ্রীরাধা। শ্রী- 
রাধার অন্ুভবই তাহার প্রমাণ | 
“কি পুছসি রে সখি কামুক নেহ। এক জিউ বিহি সে গটুল ভিন দেহ। 
কহিল কাহিনী পুছয়ে কত বেরি । না জানি কি পায়ই মঝু মুখ হেরি॥ 
বিনি মঝু দরশ পরশে নাহি জীব) মে বিন পিয়াসে পানি নাহি পীব ॥ 
উর বিন্নু শেজ পরশ নাহি পাই । চীবহি বিন্ু তান্বুল নাহি খাই ॥ 
ঘুমের আলসে যদি পালটিয়ে পাশ । মানভয়ে মাধব উঠয়ে তরাস। 
আন সঙে কাহিনী না সহে পরাণ । আন সম্তাবণে হরয়ে গেয়ান ॥ 
কহে কবিরঞ্ন শুন বর নারি । তোহারি পরশ রসে লুব্ধ মুরারি ॥” ( পদবক্লভরু ) 
অথবণ1 'জীবয়তীতি জীবনম্, গ্রীকষ্ণের শ্রীরাধা-বিরহ উপস্থিত হইলে শ্রীরাধারানী-ব্যতীত 
অন্যান্য শতকোটি ব্রজবালাও তাহার প্রাণে সান্তনা দান করিতে সমর্থ হন না। কবি জয়দেবের বসন্ত- 
রাসই তাহার প্রমাণ । শ্রীকৃষ্ণের শতকোটি গোগীর সঙ্গে মিলন-দর্শনে শ্ীরাধিকা মান করিয়া অন্যত্র 
চলিয়। গেলে গ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ সকলকে ত্যাগ করিয়া প্রীরাধার অস্থেষণে গমন করিলেন । “কিআরিরপি 
সংসারবাসনাবদ্ধশ্ঙ্খলাম্‌। রাধামাধায় হদয়ে তত্যাভ শুভন্ুন্ধরী ৮ কিন্ত কোথাও তাহাকে না পাইয়া 
কন্দর্পশরাঘাতে ব্যখিতচিন্ত ভীকৃষ্ণ যমুনা টবন্তি বুপ্তে ভ্রাধার নিমিত্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন । 
“ইতস্ততস্তামনুষ্যত্য রাধিকামনজবাণব্রণখিন্নমীনসঃ। 
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী গুটাস্তকুঞ্জে ব্ষিসাঁদ মাধবঃ ॥৮ 
“ইতন্তরতঃ ভ্রমি কীহা রাধা না পাইয়া । 
বিষাঁদ করেন কাম-বাঁণে খিন্ন হৈয়া ॥ 
শতকোটি গোগীতে নহে কাম-নির্ববাপণ । 
ইহাতেই অনুমানি ভ্রীরাধিবার গুণ ॥৮ ( চৈঃ চঃ) 
প্রীমতীর আর একটি নাম__'গোকুলেন্দ্রসুতপ্রেম-কামভূপেন্দ্রপত্তনম, শ্রীনন্দনন্দনের প্রেমরূপ 
কন্দর্পরাজের যিনি নিবাসস্থান ।+ ব্রজে গোপিকাগণের স্থনির্সল প্রেমই 'কাঁম? আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। 
“প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমত প্রথাম্‌। ইত্যুদ্ধবাদফ়োইপ্যেতং বাগুস্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ1” বর" 
রামাগণের অনন্থসাধারণ প্রেমই “কাম” আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উদ্ধবাঁদি ভগবৎপ্রিয় মহামনীধিগণও 


শ্রীরাধিকাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রম্‌ ] [ ১*১৩ 


রধবিধ্বংস-নর্দোক্তি-স্বনিল্মিত-সরোবরা । 
নিজকুগুজপক্রীড়াজিত-সন্কর্ষণানুজ! ॥ ৩২ ॥ 
মুরমর্দন মত্তেভ-বিহারামূতদীঘিকা। 
গিরীন্দ্রধর-পারীল্দ্ররতি-যুদ্ধোক্রুসিংহিকা ॥ ৩৩ ॥ 
অনুবাদ-_বৃষাস্থর-হস্তা শ্রীকৃষ্ণের নর্মোক্তিতে যিনি নিজ সরোবর শ্রীরাধাকুণ্ড নির্সাণ করিয়া" 
ছেন (৮১) নিজকুগ্ডে জলক্রীড়ায় ঘিনি বলদেবাম্ুজ শ্রীকৃষ্ণকে পরাভূত করিয়াছেন (৮২) ॥ ৩২॥ 
মুরারী শ্রীকুষ্ণরূপ মত্তচস্তির বিহারের ধিনি অমুতসরোবর (৮৩) গিরিধারী শ্রীকফ্প 
সিংহের সহিত রতিযৃদ্ধে যিনি লিংহিকা (৮৪) ॥ ৩৩1 
চীক।-বৃষেতি । বৃষবিধ্বংসস্ত শ্রীকষ্ণন্ত নর্ষ্োক্ত্যা কৌতুকবাচা হ্বন্মিম্নীত্বনি নিম্মিতং সরোবরং 
সান্তিকবিশেষঃ ঘর্মপূরো যন্টাঃ সেত্যেকম্‌। নিজকুণ্ডে যা জলক্রীড়া তয়! জিতঃ পরাভূতঃ সন্ক্ষণম্যা নুজঃ 
শ্রীকৃষ্ণে ষয়া সেতি চৈকমেবাত্র ছে ॥ ৩২। 
মুরেতি। মুরমন্দিনঃ জ্রীকষ্চএব মন্তেভ মন্তহস্তী তত্তা বিহারস্তামৃত-দীঘিকা ইত্যেকম্‌। 
গিরীন্দ্রধরঃ ভ্ীকৃষ্ণঃ স এব পারীন্ত্রঃ সিংহস্তপ্ত রতিষুদ্ধে উরু পিংহিকা ইতি চৈকমেবম্ত্র দ্বে ॥ ৩৩ ॥ 
স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য।_শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধারাণীর একাশীতি হইতে টুরাশীতি চারিটি নামের 
প্রকাশ করিতেছেন ছুইটি শ্লোকে। শ্রীমতীর একটি নাম-_বৃষবিধবংস-নন্মেণক্তি-ম্বনিম্মিত-সরোবরা” 
অর্থাৎ অক্িষ্টান্থর-হস্তা শ্রীকৃষ্ণের নর্মোক্তিতে যিনি নিজ-সরোবর শ্রীরাধাকুণ্ড নির্মাণ করিয়াছেন ।+ 





ইহা বাঞ্। করিয়া থাকেন মাত্র কিন্ত লাত করিতে পারেন না ।” ভক্তের প্রেম আত্মারাম ও আপ্তকাম 
জ্রীভগবানের অন্তরে কামনার তরঙ্গ জাগায়, ইহ] ভক্তপ্রেমের স্বরূপসিদ্ধধর্ম। প্রেমের জাতি এবং পরি- 
মাণান্ুুরূপ সেই প্রেমরসাম্বাদনের নিমিস্ত শ্রীভগবানের অন্তরে ব্যাকুলতা বা লালস' জাগিয়। থাকে । 
ব্রজগেপীগণের প্রেম বা অপ্রাকৃত কাম শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে বিপুল কন্দ্পোন্নাদনা জাগাইয়া থাকে । কিন্তু 
এই কন্দর্প কখনই প্রাকৃত নহে, তিনি স্বয়ং অপ্রাকৃত নবীন-মদন, তাহাঁর অন্তরে প্রাকৃত মদনের কোন 
প্রভাব নাই। গোপীগণের শৃঙ্গাররসময়ী সেবাকাজ্ষা শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে তাহাদের প্রেমসেবা গ্রহণের যে 
উদ্দামবাসন| জাগায়, তাহাকেই কন্দর্পে্মাদনা বল! হইয়াছে. সেই কন্দর্পরাজের নিবাসস্থান বা মণি- 
মাণিক্যাদি খচিত স্থুরম] রা'জভবনই স্ীরাধা। জ্রীরাধারানীকে আম্বাদন করাই ব্রজে শুঙ্গারলীলার এক- 
মাত্র উদ্দেশ্ঠ, অন্যান্থ গোগীগণ তাহার পরিপুগ্রিবিধান করিয়া থাকেন মাত্র। তাই শ্রীকৃষ্ণের শুর্গীররসা- 
স্বাদন বাসনার নিবাসন্থান শ্রাধাই। “কৃষ্ণের সকলবাঞ্ছ। রাধাতেই রছে |” ( চৈঃ চঃ)। 


“গিরিধারী-বক্ষ-ভ্রী কৃফ্ণ-প্রিয়তম] | শঙ্খচুড়ারি কৃষ্ণের প্রাণের প্রতিম । 
কাম-কলা-মহারাজ ব্রজেন্দ্রকুমার । প্রেমের নিবাস-স্থান শ্রীঅঙ্গ রাধার ॥৮ ৩১ | 


১০১৪ 1 [/ শ্রীস্রীস্তবাবলী 


প্রীকষ্ণ বৃষরূপধারী অরিষ্টাস্রকে বধ করিবার পর গো গীগণ শ্রীকৃষ্ণকে “বৃষঘাতী” বলিয়া পরিহাস করিতে- 
ছিলেন এবং পৃথিবীর সর্তীর্থে ন্নান করিয়া আদিলে তবে গোপীগণকে তিনি স্পশ করিতে পারিবেন 
বলিলেন। গোগীগণের কথা-শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ বামচরণের গোডালীর আঘাতে শ্যামকুগু-নির্মীণ করিয়া 
তাহাতে সর্বতীর্থকে আহ্বান করিয়! দ্লান করিলেন এবং তিনি এত বড় তীর্থ নির্মাণ করিলেন কিন্তু গোপী- 
গণ ধর্স-কর্সাদি রহিত বলিয়৷ তাহাদের পরিগস করিতে লাগিলেন । শ্রীকৃষ্ণের পরিহাসবাণী শ্রবণ করিয়? 
গ্রীরাধারানীগত একটি মনোহর কুগ্ু-নির্মাণ করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং শ্যামকুণ্ডের পশ্চিমে সংলগ্ন ভূমিতে 
অকিষ্টাস্থরের ক্ষুরাঘাতের বিশাল গর্ত দেখিতে পাইয়। সমস্ত সখাগণের সহিত স্বহস্তে তাহা-হইতে মৃত্তিকা 
উত্তোলন করিয়। ছুইদগ্ডের মধ্যে একটি মনোহর কুণ্-খনন করিলেন । ভ্রীরাধার কুণ্ডশোভা-দর্শনে শ্রীকষণ 
[নন্দিত হইয়! শ্যামকুণ্ড হইতে সর্বতীর্থের জল আনিয়া শ্রীরাধারানীর কুণ্তকে পূর্ণ করিতে বলিলেন । 
প্রীরাধিকা তখন শ্যামকুণ্ডের এ গোবধ-পাতক-লিপ্ত জল আনয়ন করিলে তাহাদের এত পরিশ্রম সব নিচ্ষল 
হইবে, তিনি সবীসঙ্গে মানসগঙ্গার পবিভ্র্ল আনয়ন করির তাহার কুগুপুর্ণ করিবেন বলিয়। শ্রীকৃষ্ণকে 
পরিহাস করিলেন ৷ তখন গ্রীকষ্ণের ইঙ্গিতে সর্বতীর্থরাজি শ্যামকুণ্ড হইতে উঠিয়া পরম ভক্তি ভরে শ্রী- 
রাধারানীকে স্তুতি করিতে লাগিলেন । ভীহাঁদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীরাধারাণী তাহাদের বর দিতে চালে 
তীর্থগণ শ্রীরাধারাণীর কুণ্ডে থাকিবার বর চাহিলেন। শ্রীমতী তাহাদের নিজকে আমিতে আদেশ 
করিলে তীর্থগণ হর্ষোল্লাসে শ্রীশ্যামক,ণ্ড ও শ্রীরাধাক,গ্ডের মধ্যস্থ ভিত্তি ভেদ করিয়া শ্রীরাধাকুণড পর্ণ 
করিলেন । এইব্পে শ্রীকৃষ্ণের পরিহাসোক্তিতেই সর্বতীর্থময় শ্রীরাধাক,পু প্রকাশিত হইলেন । 
_. শ্রীমীর আর একটি নাম-_নিজকুণজলক্রীড়াজিত-সক্র্থ ণানুজা” অর্থাৎ 'নিজকু৩ু জলক্রীড়ায় 
যিনি বলদেবানুগ শ্রীকৃষ্ণকে পরাজিত করিয়াছেন ।” শ্রীরাধাক, শ্রীরাধারাণীর অভিন্নন্বরূপ অতএব 
শ্রীকুগড ভ্রীকৃষের শ্রীরাধারাণীর মতই প্রিয় ! 


“যথা রাধা প্রিয়া বিষ্টোস্তস্তাঃ ক.গ্ং প্রিয়ং তথা । 
সব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্কোরত্যান্তবল্লভা ॥” ( পন্মপুরাণ ) 


'সমন্ত গোলীগণ হইতে ভ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়া এবং শ্রীরাধা তাহার যেমন প্রিয়।' 
প্রীরাধাক্গুও ভাহার তদ্রপই প্রি |? “যেই ক, শিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে । জলে জলকেলি করে 
তীরে রাঁপরঙে 1৮ ( চৈঃ চ$)। 


একদা মধান্ে শ্রীক্ণ্ডে শ্রীশ্রীরাধাশ্তামের জলব্রী়া হইতেছে । শ্রীপাদ রঘুনাথ কিস্করীরপে 
ক.গুতটে ঈীড়াইয়া স্ফুরণে জলক্রীড়া-দর্শন করিতেছেন । সখীগণ জলক্রীড়ার উপযোগী বসন পরিধান 
করাইয়াছেন। শ্রীরাধারাণীর অঙ্গে সাদা পাতলা শাড়ী ও শ্ঠামন্থন্দরের অঙ্গেও শ্বেতবস্ত্র শোভা পাই" 
তেছে। চারিদিকে সখীগণ আছেন, কুন্দলতা৷ মধ্যস্থা | কিস্করীগণ তীরে দ্রাড়াইয়া জলবিহা'র দর্শন 
করিতেছেন |: 


গ্লীরাধিকাষ্টোত্তরশতনা মন্তোদ্রম ] [১০১২ 


শ্রীরাধা-স্যাম পরস্পরের অঙ্গে জলসিঞ্চন করিতেছেন । জলসেঁকে শ্রীমতীর শ্বেত-সথক্মাবসন 
আতর হইয়া অঙ্গের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে । শ্ত্রীমতীর অঙ্গমাধুরী-দর্শনে গ্ঠাম বিবশ ! জলসিঞ্চনকালে 
শ্রীমতীর হস্তের কি শোভা, চুড়ির কি মধুর শব্দ; নয়নের ও বদনের কি অপূর্ঘ সৌন্দর্য ! সব মিলিয়া 
শ্যামের দেহ'মনকে করিয়া তুলিয়াছে অনঙ্গশরে জর জর !! বলরামানুজের মত বীর পরাভব স্বীকার 
করিয়াছেন । আীরাধারাণীর জয়গানে, গ্রীক, মুখরিত ! সবী নঞ্জরীগণ, কুগুতীর ও নীরের পক্ষিগণ 
পযন্ত “রাধে জয় রাধে জয়* কৌলাহলে আনন্দোল্লাসে মন্ত। স্বমিনীর জয় অনুভব করিয়া শ্রীরঘুনাথ 
তাহার সার্থক নামটি প্রকাশ করিয়াছেন-_-“নিজকগুজলক্রীড়া জিতসঙ্কর্ষণানজা” | 


শ্রীতীর একটি নাম-_'মুরমন্দ'নমত্তেভ-বিহারামৃতদীঘিকা* অর্থাৎ 'ধিনি মূরারী শ্রীকৃষ্তরপ মন্ত- 
ইন্তীর বিহারের অমৃত-সরোবর ”* শ্রীকষ্ণ অখিল-রসায়তবারিধি কিন্তু শৃঙ্গারেরই শ্রাধান্ত । তিনি 
যেন মুত্তিমান্‌ শুঙ্গাররপ | 'শূঙ্গারঃ সখি ! মৃক্তিমানিব ( গীতগোবিন্দম্‌)। “ঘুক্তিমান্‌ শরীরী শুষ্গার 
ইব শৃঙ্গাররস ইব” (টীকা প্রবোধানন্দসরম্বতীপাদর )। শ্রীকৃষ্ণ যেন দেহধারী অপ্রাকৃত শূঙ্গাররসের 
মুতি। ব্রজক্থন্দরীগণের আত্ষেক্রিয়স্থখভাবনা শূন্য হুনির্ঈল প্রেম তাহার অন্তরে মধুররসান্বদনের অদম্য 
আকাঙ্খা জাগাইয়া থাকে । শ্রীকৃষ্ণ যেমন অখণ্ড শুঙ্গাররসের মৃ্তি, শ্রীরাধারাঁণী তজপ অখণ্ড মহাঁভাবের 
মৃ্তি। অথণু গুক্গাররসের অখণ্ড মধুররসাম্বাদনের বাসনা পূর্ণ করিতে একমাত্র অখণ্ড মঙ্গাভাবই সমর্থ । 
যেন কোন মহামন্ত গলেন্দ্র অতি বিশাল অমুতের সায়রে স্বস্থন্দে বিহার করিয়! থাকে, ত্র প মন্ত-গঙ্গেন্দ্র- 
লীল শ্রীকৃষ্ণের স্বচ্ছন্দ শুঙ্গারর-বাসনা পূর্তির অমূওসায়র শ্রীবভানুনন্দিনী আীরাধারাণীই--অপর 


কেহ নহেন। 


শ্রীমতীর অপর একটি নাম--গ্লিরীন্দ্রধর পারীন্দ্ররতি যুদ্ধোরুমিংহিকা+ 'গিঞ্িবারী শ্রীকুষ্ত্ূপ 
সিংহের সহিত রতিষুদ্ধে যিনি সিংহিকা ৷” গ্তরীশ্রীরাধামাধবের বিলাস সাক্ষাৎ সচ্চিদানম্দ ও প্রেমেরই 
মহাতত্বময় মিলনমাধুরী-ব্যতীত আর কিছুই নহে। পরস্পর পরস্পরকে স্থুখী করিবার নিমিন্তই বিলাঁসরস- 
সায়রে উভয়েই সন্তরণ করেন। শ্রীরাধামাধবের সম্তোগের লক্ষণ-নিরূপণে শ্রীমং রূপগোম্বামিপাঁদ 
লিখিয়াছেন-- 


"দর্শনালিঙ্গ নাদীনামানুকুল্যান্লিষেবয়। । 
যুনোরুল্লাসমারোহন্‌ ভাবঃ সন্ভোগ ঈর্াতে 1৮ (উঃ নীঃ ) 


'আঙ্গুকুল্যাৎ পরস্পরস্থখতাৎপর্ধাকত্থেন পারস্পরিকাদিভ্যর্ঘচ” ( আনন্দক্্রিকা টীকা ) পরস্পর 
পরস্পরকে সখী করিবার বাসনায় নায়ক-নায়িকার দর্শনালিঙ্গনাদি থে উল্লাসময় ভাব, ভাহাকেই পিম্তোগ? 
বলা হয় ।” শ্রীকৃষ্ণ যেমন শ্রীরাধারাণীর মাদনরসের সেবা গ্রহণ করিয়া তাহাকে শ্ুধী করিলার নিখি্ত 
রতিরণে প্রবৃত্ত হন, শ্রীমতীও তক্রপ মাদনাখ্য-মহাভাবদ্বারা অপ্রাকৃত নবীনমদনকে স্তুধী করিবার নিমিত্ত 
তাহার সহিত মহামন্ততাময় রতিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। এইজন্য উল্লিখিত নামটির সার্থকত। । 


১০৩৬ ] [ ভ্রীত্রীস্তবাবলট 


স্বতনুসৌরভোন্মত্তীকুতমোহনমাধবা। 
দোবুলোচ্চালনব্রীড়া-ব্যাকুলীক্লুতকেশবা ॥ ৩৪ & 
নিজকুগ্ততটাকুগ্জক৯প্তকেলিকলোছ্যম] ৷ 
দিব্যমন্লিকুলোল্লাসি-শয্যাকল্লিতবিগ্রহ। ॥॥ ৩৫। 
অনুবাদ-_ধিনি মোহন মাধবকেও হ্ীয় অঙ্গ-সৌরভে উন্মন্ত করেন (৮৫) যিনি বাহুসুলের 
সঞ্চালন-লীলাতে কেশবকে ব্যাকুলিত করেন (৮৬) 1 ৩৪ ॥ 
শ্্ীরাধাক্গুতটস্থ ক্গ্রাবলীতে ধিনি স্বীয় কেলিকলার উদ্যন প্রকাশ করেন (৮৭) দিব্য- 
মল্লিকাকুন্থমে রচিত শয্যায় ধিনি শ্রীঅঙ্গবিন্তাস কারন (৮৮) ॥ ৩৫॥ 
টীকা-স্বতন্বিতি । স্বতনূ-সৌরভেন উন্মন্তী কৃতো৷ মোহয়তি সর্ববানিতি মোহন এবস্ত,তোহপি 
মাধবো যয়া সেত্যেকম্‌। দোমু'লস্ত উচ্চালন-ক্রীড়ায়াং ব্যাকুলীকৃতঃ কেশকো বরা সেতি চৈকমে বমত্র 
দ্বে॥ ৩৪ ॥ 
নিজেতি। নিজকুগুস্ত তট্যাং তটে যঃ কুন্রস্তত্র কষপ্ত আরবধঃ কেলি-কলায়া উদ্মে যয়া 
সেত্যেকম্‌। দিব্যমল্লিকুলেন মল্লিকাপুষ্প-সমূহেন উল্লাদিনী প্রকাশনানা যা শয্যা তত্র কক্গিতঃ স্থা'পতো 
বিগ্রহো যয়া সেতি চৈকমেবং দ্বে॥ ৩৫ ॥ 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য। _শ্রীসাদ রঘুনাথ ছুইটি শোকে শ্ত্রীরাধার পচাশীতি হইতে অষ্টাশীতি এই 
চারিটি নাম প্রকাশ করিতেছেন। স্রীনতীর একটি নান _+ম্বতমুনৌরভোন্সত্তীকৃতমোহনমাধৰা” 'যিনি মোহন 
মাধবকেও স্বীয় অঙ্গসৌরভে উন্মন্ত করেন ।* শ্রীমৎ রূপগোম্বামিপাদ শ্রীরাধার পঞ্চবিংশতি গুণের মধো 
একটি গুণ লিখিয়াছেন-_“গন্ধোন্নাদিতমাধূবা” অর্থাৎ “ধাহার অঙগন্ধে মাধব উল্মাদিত হন ” শ্রীপাদ 
রূপগোস্বামিচরণ এই গুণের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া লিখিয়াছেন_- 
“বিল্লীমগ্ডলপল্পবালিভিরিতঃ সঙ্গোপনা য়াত্মনে 
মা বৃন্দাবনচক্রবন্তিনি কৃথা যত্বং মুধা মাধবি । 
জ্রাম্যপ্তিঃ স্ববিরোধিভিঃ পরিমলৈকন্মাদনৈঃ স্ৃচ্তাং, 
কৃষ্ণস্তাং ভ্রমরাধিপঃ সখি ধুবন্‌ ধূর্তো ঞ্রবং ধাস্ততি ॥” 
তুঙ্গবিষ্া শ্রীমতীকে সম্বোধন-পূর্বক বলিলেন, হে মাধবি। তুমি বৃন্বাবনমধ্যে সবপ্রধানা, 
কদাচ তোমার আত্মগোপন সম্ভবপর নহে। লতামগুলীর পল্লবদ্বারা নিজাঙ্গ-গোপনার্থ বৃথা যত্ত করিতেছ 





“প্রীহরি বৃষভাস্থরে করিলে নিহত । নর্মবাক্যে দ্িব্য-সরোবর প্রকাশিত 
নিজকুণ্ডে জলকেলি-বিলাসে সতত । বলামুজ শ্রীগোবিন্দ সদ পরাজিত 1৮ ৩২ ॥ 
“কৃষণ-মত্ত-করিবরের সতত রাধিকা | জল-কেলি-বিহারেতে অমৃত-দীঘিক ॥ 
মদমন্ত কৃষ্রূপ সিংহে শ্রীরাধিকা । কুগ্গঈনাঝে রতিযুদ্ধে উন্মন্ত-সিংহিকা ॥৮ ৩৩ ॥ 


শ্রীরাধিকাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রম্‌ ] [ ১৯১৭, 


উন্মাদজনক ও সর্বত্র প্রসরণশীল ত্বদীয় গাত্রপরিমল তোমার আত্মগোপনভাবের প্রতি অসহিষ্ণু হইয়। 
তোমার পরিচায়ক হইবে । কৃষ্ণরূগী ভ্রমররাজ অতিশয় ধূর্ত তাহার স্থানাস্থান কালাকাল বিচার নাই ; 
তিনি বলপূর্বক কম্পিত করিয়। তোমায় পান করিবেন” মোহন মাধবকেও শ্রীমতী নিজাঙগ-গন্ধদ্ারা 
পাগল করিয়। তুলেন ! যিনি নিজেই স্বীয় অঙ্গগন্ধে বিশ্বরমণীগণকে উন্মন্ত করেন তাহাকেও পাগল করে 
রাধার অঙ্গগন্ধ-মাধুরী ! রাধার ভাবে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে উন্মাদিত শ্রীমন্মহা প্রভুর প্রলাপ-_ 
কস্ত-রীলিপ্ত নীলোৎপল, তাঁর যেই পরিমল, তাহা জিনি কৃষ্-অজগন্ধ । 
ব্যাপে চৌদ্বভুবনে, করে সর্বব আকর্ষণে, নারীগণের আখি করে অন্ধ ' 
সখি হে! কুষ্ণগন্ধ জগত মাতায়। 
নারীর নাসায় পৈশে, সব্ধ্বকাল ভাহ! বৈসেঃ কৃষ্ণ-পাশে ধরি লঞ্া যায় ॥ 
্ ৮ রে ৮ 
হরে নারীর তন্থুমন, নাস! করে ঘূর্ণন, খসায় নীবী, ছুটায় কেশবন্ধ । 
করি আগে বাউরী, নাচায় জগত-নারী, হেন ডাকাতি কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ ॥ 
সেই গন্ধের বশ নাঁসা, সদ! করে গন্ধের আশা, কভু পায় কভু নাহি পায়। 
পাইলে পিয়া পেট ভরে, পিঙো পিডো” তভূ করে, ন1 পাইলে তৃষ্টায় মরি যায় 1৮ 
( শ্রীচৈতন্চরিতামূত ) 
এইপ্রকার উন্মাদক ধাহার অঙ্পগন্ধ. সেই মোহন মাধবকেও নিজাঙ্গ-গন্ধদ্বারা উন্মাদিত করেন 
রাধারাণী। শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী শ্রীব্রীরাধারসন্ত্ধীনিধির মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন, শ্রীরাধারাণীর 
আচলের একটু বাতাস পাইলেই শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে ধন্ মনে করেন । 
“্যন্তাঃ কদাপি বসনাঞ্চলখেলনোখ-ধন্যাতিধন্য-পবনেন কৃভভার্থমানী । 
যোগীন্দ্রুর্গমগতি মরধুস্থদনো হপি, তম্তা নমোইস্ত বৃষভান্ুভুবে দ্রিশেহপি ॥৮ 


“যোগীন্দ্রগণেরও ছুর্গমগতি মধুস্থদন শ্রীকৃষ্ণ ধাহার বসনাঞ্চল-সঞ্চালনোথ ধন্যাতিধন্ত পবনস্পর্শে 
নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন, সেই বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধা যে দিকে অবস্থিত__সেই দিকৃকে নমস্কার ।+* 
তাই প্রীমতীর সার্থকনাম ন্বতনূসৌরভোন্মত্রীকৃতমোহনমাধব1” | 

শ্রীরাধারাণীর অপর একটি নাম__দোর্মুলোচ্চালনক্রীড়া-ব্যাকুলীকৃতকেশব” “যিনি বাহুমূলের 
সঞ্চালন-লীলাতে কেশবকে ব্যাকুলিত করেন ।” শ্রীকৃষ্ণ কেশব অর্থাং কেশী নামক দৈত্যের নিধনকারী, 
অথবা ব্রদ্ধা* মহেশ্বরািরও জনক। এতবড় প্রভাবাপন্ন পুরুষ ধাহার বাহুমূল প্রকটনমাত্রেই ব্যাকুলিত 
হইয়া থাকেন। শ্্রীমৎ বূপগোম্বামিপাদ বাভুমূল-প্রকটনকে নাধ্রিকীর আঙ্গিক দৌত্য বলিয়। নিরূপণ 
করিয়াছেন__ 








* মৎসম্পা দিত শ্রীশ্রীরাধারসন্থধানিধি গ্রন্থের উক্ত শ্লোকের রসবধিনী ব্যাখ্য। ভ্রষ্টব্য। 
তন | 


১০১৮ ] ও [ শ্্রীতরীস্তবাবলী 


৫৫. 


অঙ্গুলীক্ষফৌটিনং ব্যাজসব্মাগ্যঙ্গসংবৃতিঃ | 
পদ ভূলেখনং কর্ণকগ্ুঃতিস্ভিলকক্রিয়া ॥ 
রেশক্রিয়া ভ্রবোধূতিঃ সথ্যামাশ্রেষতাড়নে | 
দংশোহধরস্ত হারাদিগুন্কে মগ্ডনশিক্জিতম্‌ | 
দোর্সু'লাদি প্রকটনং কষ্ণনাম' ভিলেখনম্‌ । 
তরৌ লতায়! ফোগাগ্ঠাঃ কম্তস্তাগ্রে স্থারাঙ্গিকাঃ 1” 
অর্থাৎ 'অন্থুলীক্ফোটন, ব্যাজছেতু সম্ভ্রম বা ত্বরা, শঙ্কা বা লজ্জ্াবশতঃ গাত্রাবরণ, চরণছ্ারা ভূ 
লেখন, কর্ণকণ্ত,যনঃ তিলকক্রিয়া, বেশরচনা, ভ্র-চালন, সখীকে আলিঙ্গন, সথীকে তাড়না, অধরদংশন, 
হারগু্ষন, ভূষণাদির শিশ্ন, বাহুযুল-প্রকটন, কৃষ্ণনাম লিখন, বৃক্ষেতে লতাসংযোগ ইত্যাদি কাধ কৃষ্ণের 
অগ্রে কৃত হইলে এইসকলকে আঙ্গিক-দৌত্য বলে । অন্তরের প্রেমই শ্রীকষ্ণ-বশীকরণের মৌলিকহেতু । 
এম্বধজ্ঞানগন্ধশূন্ত কষ্ণমখৈক-ভাবনাময় ব্রজনাধ়িকাগণের মধুর প্রেমই হইতেছে এ সমস্ত চেষ্টায় ভরের 
রশ্ঠাতার একমাত্র কারণ। ন্ুুতরাং প্রেমের তারহম্যানুসারে শ্রীকষ্ণবশ্য তারও তারতম্ হইয়। থাকে । 
শ্রীমতী রাধা রাণীতে প্রেম পরমমহানূ, তাই এ সমস্ত স্বাভিযোগের একটিতেই শ্রীকৃষ্ণের অতি বশ্যতা বা 
নিরতিশয় ব্যাকুলতা স্থসিদ্ধ হইয়া থাকে । 
শ্রীমতীর আর একটি নাম-_'নিজকুণ্ডতটাকুঞ্জক৯গ্তকেলিকলোদ্যমা* অর্থাৎ 'শ্রীরাধাকুণ্ডতীরস্থ 
কুগ্জসমূহে যিনি স্বীর কেলিকলার উদ্যম প্রকাশ করিয়া থাকেন ।* শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে ্রমতীর নিজন্ব জ্ঞান । 
শ্রীকৃণ্ততীরের চতুর্দিকস্থ ক,ঞ্সমূৃহকে তিনি ন্ীয় প্রিয়সথাগণের নামে পরিচিত করিয়াছেন । শ্রীকত্ডের 
মত শ্রী ্রাধামাধবের নির্জন বিলাসের স্থান ব্রজমগুলে আর অন্যত্র নাই। তাই ব্রমুক্টমণি শ্রীরাধা- 
কও শ্রীশ্রীরাধামাধবের মধ্যাহলীলার অনন্ত-নিকেঙন । এখানে প্রেমময়ী শ্রীরাধারাণী যেমন স্বচ্ছন্দ 
এবং উল্লাসভরে তীহার প্রাণনাথ প্রীকৃষ্ণকে শুঙ্জাররসা্বাদন করাইয়া থাকেন, এমন ব্রজের আর অন্থত্র 
সম্তবপর হয় না। পরম বিদগ্ধ শ্ীপ্রীরাধারাণী শ্রীক,গুতীরস্থ কঞ্সমূহে অদ্ভুত-কেলিকলা-বৈদদ্ধী প্রকাশ 
করিয়া সাক্ষাৎ শুঙ্গার শ্রীকৃষ্ণকে অখণ্ড শুঙ্গাররসাম্বাদন দানে ধন্য করিয়া থাকেন । অতি স্বচ্ছন্দ বিলাস- 
স্থান স্বীয় ক,গুতটস্থ কসমূহে শ্ত্রীরাধারাণীর যে প্রকার কেলিকলাসমুের উদ্ন প্রকাশ পাইয়া থাকে, 
এমন আর অন্যত্র ক,ত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ক.গাশ্রয়ী এ্পাদ রঘুনাথ স্ফুরণে লীলার অনুভব প্রাপ্ত হইয়াই 
এই নামটি প্রকাশ করিয়াছেন । 


শ্রীমতীর আর একটি নাম-_ দিব্যমল্লিকুলোল্লাসি-শয্যাকল্লিতবিগ্রহা” 'যিনি দিব্যমল্লিকা কহ" 

মের রচিত শয্যায় অবিশ্তাস করিয়াছেন ।” শ্রপাদ রছুনাথ যেমনি 'ভ্রীক,ওতটবতি নিকণ্ঞ্ শ্রীমতীর 

কেলিকলার উদ্যম প্রকাশ পায় তাহার এই নামটি প্রকাশ করিলেন, অমনি ক.গাশ্রয়ী শ্রীপাদের সম্মুখে 

শ্রীকুণডের করুণায় কুগডখরীর অপূর্ব বিলাস-মাধুরী ফুটিয়া উঠিল! শ্রীপাদ রঘুনাথ প্ষংতিতে লীলাবিলাস 
দর্শন করিয়াই লীলান্ুরূপ কয়েকটি নাম প্রকাশ করিতেছেন। শ্ীপাদ স্ফুরণে দেখিতেছেন, শ্ীরুণ্ডের 








শ্রীরাধিকাস্টোত্তরণতনামস্তোত্রমূ ] ্‌ ১৫১৯ 


কুঝ্বামভূজা্যন্ত-চারুদক্ষিণগণ্ডক] | 
সব্য-বানুলতাবদ্ধ-রুষ্ণদক্ষিণসভূজা ॥ ৩৬ ॥ 
রুষ্ণদক্ষিণ চার রু্রিষ্র-বামোরু-রস্তিকা | 
গিরীন্দ্রধর-পৃ্ক্ষো মন্দিনৃস্তন-পর্বতা ॥ ৩৭ ॥ 
গোবিন্দাধরগীধ,ষ-বাসিতাধরপল্ভবা । 

সুধা সঞ্চয়-চাক্সক্তি শীতলীরুত-মাধবা ॥ ৩৮ ॥ 
গোবিন্দোদগীর্ণ তাম্বলরাগরজ্যৎকপোলিকা। 
রুক্ুসম্তোগসফলীরুত-মন্মথসম্ভবা ॥ ৩৯ ॥ 
গোবিন্দমাঞ্জিতোব্দামরতি ্রত্থিন্নসন্মুখা । 
বিশাখাবীজিত-ক্রীড়াশ্রান্তি-নিদ্রালুবিগ্রহা ॥ ৪* ॥ 


অনুবাদ _শ্রীকষ্ণের বামবাছুতে যিনি স্থুচারু দক্ষিণ গণস্থল স্থাপন করিয়াছেন (৮৯) যিশি 
স্বীয় বানবাহুদ্বার! শ্রীকৃঞ্খের দক্ষিণবাহুকে বন্ধ করিয়াছেন (৯* ) শ্রীকৃষ্ণের মনোহর দক্ষিণ উরুদবারা 








তটবর্তি একটি মধুর নিক-ঞ্জে মল্লিকাকুম্মদ্বারা রচিত বিলাস-শয্যায় প্রীমতা শ্রীঅঙ্গবিহ্যাস করিয়াছেন । 
কঞ্জদাসীগণ যুগলের বিলাসের নিমিত্ত কন্থমশযাটি পান্িয়াছেন। দিব্যমল্লিকাকন্থমদ্বারা শহ্যা্টি 
রচিত হইয়াছে । কারণ নবমল্লিকাদ্বারা রচিত শযায় কোমলাঙ্গী শ্রীরাধার অঙ্গে ব্রণ হওয়ার বর্ণনা 
দেখা যাঁয়। 

“অভিনব নবমালিকাময়ং সা শয়নবরং নিশি রাধিকার্ধিশিত্ে । 

ন কুন্থুমপটলং দরাপি জগ্রো৷ তদনু ভরাত্তন্থরেব সব্রণাসীৎ ॥» ( উঃ নীঃ ) 


শ্রীরপমঞ্জরী রতিমপ্তুরীর প্রতি বলিলেন_-সখি ! গতনিশায় শ্রীরাধা অভিনব নবমল্লিকীর 
উৎকৃষ্ট শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন কিন্তু আশ্চধের বিষয় এই যে, এ সকল পুষ্প কিঞ্চিন্সাত্রও ্লান হয় নাই, 
পরস্ত শ্রীরাধার কোমলাঙ্গে ব্রণসকল ুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে । অতএব হে সখি! আজ হইতে 
আর নবমল্লিকার শষ্যা রচনা করিও না|” “দিব্য” অর্থে অচিন্ত্য বা পরমোতকুষ্ট। অর্থাৎ অল্লান হইয়াও 
শ্রীমতীর কোমলাঙ্গের শ্থখদ এ মল্লিকাকুম্থম । অতএব শয্যাটি উল্লসিত বা পরম প্রকাশমীন বা শোভায়- 
মান। শ্তরীপাদ স্কুিতে শ্ীমতীকে এ শয্যার উপরে শায়িত দর্শনেই এই নামটি প্রকাশ করিলেন। 


“নিজ অঙ্গ-সৌরভেতে ভুবন-মোহন । মাধবে উন্মান্ত করে সদ! সর্বক্ষণ ॥ 
বাহুমূল-সঞ্চালনে নুধা-শিখরিণী । কেশবে ব্যাকুল করে রাই কমলিনী ॥৮ ৩৪ ॥ 
“নিজ ক,গু-তটা কুঞ্জ করিয়া উঞ্জালা | উদ্ভমে বিস্তার করে চারু-কেলি-কলা ॥ 

সুগস্ধি মন্লিকা-পুষ্প শয্যার উপরি। নিজাঙ্গ স্থাপন কৈল নবীনা কিশোরী ॥” ৩৫ | 


৯২০] [ শ্রীস্রীন্তবাবলী 


ধাহ/র বামউরু রম্তা যন্ত্রিত (৯১) গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণের ধুষ্ট বক্ষঃস্থলে বাহার স্তনগৈল বিমন্দিত হই- 
তেছে (৯২) গোবিন্দের অধরামৃতে ধীহার অধরপলপব স্থুবাসিত (৯৩) যিনি অমৃতরাশি-সদৃশ 
মধুরবাক্যে প্রীকৃষণকে স্ুশীতল করেন (৯৪) শ্রীকৃষ্ণের চধিত তাম্বলরাগে ষাহার কপোলদেশ স্থরঞ্জিত 
হইয়াছে (৯৫) শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিলাসে যিনি মন্মথের জন্মকে সফল করিয়াছেন (৯৬ ) ধীাহার রতি- 
শ্রমে ঘর্মাক্তবদন শ্ীকৃঝ স্বয়ং মার্ভীন করেন (৯৭) বিলাসাবসানে শ্রমবশতঃ নিপ্রিত হইলে বিশাখাসখী 
চামরব্যজনদ্বারা ধাহাকে সুস্থ করিয়া থাকেন (৯৮) ॥ ৩৬ ৪০ | 

টীকা_কৃষ্ণেতি । কৃষ্থন্ত বামভুজায়াং ভুজে ন্যাস্তশ্চার দক্ষিণগণ্ডো বয়৷ সেত্যেকম। সব্য- 
বাহুলতয়া বদ্ধঃ কৃষ্ণস্ত দক্ষিণ-স্ভুজে। যয়েতি চৈকমেবং দ্বে॥ ৩৬ ॥ 

কৃঝ্দক্ষিণেতি । কৃষ্ণস্ত যো দক্ষিণ চারুর্সনোহর উরুস্তেন শ্লিষ্টা আলঙ্জিতা বামোরুরস্ত যস্তাঃ 
সেত্যেকম্‌। গন্ধ শ্রীকষ্ণস্ত যো ধুক্‌ ধুষ্টং বক্ষস্তেন মন্দিনৌ প্রাপ্তমর্দনৌ স্তনপর্ব্তৌ যস্তাঃ সেতি 
টটকমেবং দ্ধে॥ ৩৭; 
৯ ২ ১ গ্রোবিন্দেতি । গোবিন্দস্ত অধর-গীযুষেণামুতেন বাসিতম্‌ অবধরপল্লবং যস্তাঃ সেত্যেকম্‌। 
সুধায়াঃ সঞ্চয়ো যত্র এবস্ত,তয়া চারক্ত্যা মনোহর বাচাশীতলীকতো মাধবো যয়েতি চৈকমেবং ছে ॥ ৩৮ ॥ 

২ গোবিন্দেতি । গোবিন্দেন উদগীর্ণং চুন্বনেন কপোলং রঞ্জয়িতুং মুখাদীষদ্বহিঃ কৃতঃ যন্তাম্ব'লং 
তস্ত রাগেণ রজ্যন্‌ কপোলো যস্তাঃ সেতেযকম্‌। কৃষ্ণেন সহ সম্তোগেন সফলীকুতো মন্মথস্ত সম্ভবো জন্ম 
হষজেতি চৈকমেবং দ্বে) ৩৯ | 11 

গোবিন্দমা্জিতেত্যাদি । গোবিন্দেন মাজিতং উদ্দামবত্যা প্রস্থিন্নং সঘন্ং সং শোভনং মুখং 
ন্তাঃ সেত্যেকম্‌। বিশাখয়া বীজিতঃ ক্রীড়য়া যা শ্রান্তিস্তয়! নিদ্রালুধিগ্রহো যস্তাঃ সেতি চৈকমেবং 
দে) 8* 1 
১০. স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা_শ্রীপাদ রঘুনাথ বটত্রিংশ হইতে চত্বারিংশ এই পাচটি শ্লোকে শ্রীমতীর 
দশটি নাম প্রকাশ করিতেছেন । শ্তরীকষ্ণবিলাসের মতি শ্রীমতী রাধারাণী। “কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস-মধুং 
পিন। নিরস্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ববকাম ৮ ( চৈ চঃ)। শুঙ্গাররসঘনমূরতি শ্রীকষ্ণের অন্তরে যেসব 
শৃঙ্গাররসান্বাদনের বাসনা জাগরিত হয়, তাহা পৃত্তির মুর্তিতী অধিদেবীই প্রেমরসঘনমূরতি শ্রীরাধা । 
শ্রীপাদ রুনাধ প্রীকুণুতটে যুগলধিলাসের নিরবচ্ছিন্ন ক্ষতিপ্রাপ্ত হইয়াই এই দশটি নাম প্রকাশ করিয়া- 
ছেন। শ্রীপাদ পূরবশ্্লোকে ক্ফুরণে শ্রীরাধারানীকে দিব্যমন্লিকাকুস্থমের শব্যায় শায়িত অবস্থায় দর্শন 
করিয়াছিলেন । ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে এ কুপ্রে প্রবেশ করিয়া এ শধ্যায় শন করিলেন । 
শ্রীকফ্ণের বামবা ছুতে প্রীমতী তাহার নুচারু দক্ষিণ গগস্থল স্থাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বাহুকে উপাধানরূপে 
ব্যবহার করিতেছেন । একে তো! স্বর্ণমণি-দর্পণতুল্য মনোহর গওস্থল, আবার নীলমপিদওতুল্য শ্রীকৃষ্ণের 
বাছুতে স্থাপিত হওয়ায় কৃষ্ণের বাহু শ্রীরাধার গণ্স্থলের তুল্যকাস্তি প্রভীত হইতেছে ! শ্রীপাদ কবি কর্ণ- 
পুর লিখিয়াছেন_- 





স্রীরাধিকাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রম্‌ ] ? ১০২১ 


“রাধাভাসো মরকতময়ীং কববতে কষ্ণকান্তিং 
কষ্ণস্তাভা অপি চ হরিতং কুব্বতে ধাম তন্তাঃ। 
স্থানে স্থানে যদ্রি নিবসতন্তৌ তদা গৌরনীলা- 
বেকস্থানে যদ্রি বত তদ' তুল্যাঁভীসৌ বিভাতঃ ॥৮ ( অলঙ্কারকৌস্তরভ ) 
'স্রীরাধার ন্বর্ণকাস্তি শ্যামল শ্রীকৃষ্ণকান্তিকে মরকতময়ী করিয়া থাকে, আবার শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গচ্ছটা 
শ্রীরাধার কান্তিকে হরিতাভ করে । ইহারা যদি উভয়ে পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্থানে অবস্থান করেন, তবে শ্রীরাধা 
শুদ্ধ গৌরবর্ণা এবং প্রীকৃষ্ণ শুদ্ধ কৃষ্ণবর্ণরূপে বিরাজ করেন । উভয়ে একস্থানে অবস্থান করিলে পরস্পরের 
দেহ-কাস্তির মিশ্রণে উভয়েই সমান ছ্যতি কিচ্ছুরিত করিয়া থাকেন।' শ্রীকৃষ্ণের বামভূজে শ্রীনতীর 
দক্ষিণগণ্ডের মাধুরীদর্শনে শ্রীপাদ রঘুনাথ-_- কৃষ্ণবা মতুজান্যত্ত-চারুদক্ষিণগণ্ডকা” শ্রীমতীর এই নামটি প্রকাশ 
করিয়াছেন । 
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার দিকে পাশ ফিরিয়া উভয়েই মুখোমুখি শয়ন করিয়াছেন । শ্রীনতী বামবাহু- 
লতাদারা শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণবাঁহুকে বদ্ধ করিয়াছেন । প্রীকৃষ্ণের দক্ষিণভূজ সুজ” অতি স্থশোভন, আবার 
ব্রজন্থুন্দরীগণের নিকট অতি বিষমও বটে ! শ্রীমন্মহা প্রভু শ্রীরাধার 'ভাঁব বক্ষে লইয়! শ্রীকৃষ্ণের বাহুর 
যুগপৎ স্থশোভনতার এবং বিষমতার অন্ৃভব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন_ 
“্থবলিত দীর্থার্গল, কৃষ্ণভুজ যুগল, তভুজ নহে”_ কৃষ্ণসর্প-কায় । 
ছুই শৈলছিদ্রে পৈশে, নারীর হৃদয়ে দংশে। মরে নারী সে বিষ-জ্বালায় ॥৮ 
( শ্রীচৈতন্তচরিতাযু্ত ) 
কিন্তু মহাভাবময়ী শ্রীরাধারাণীর বামবাহুলতাছ্বারা আবদ্ধ হইয়া বা বামবাহুলতার পরশ পাইয়া 
বিষমতা ত্যাগ করিয়া উহা সঞ্ভুজরূপেই অবস্থান করিতেছে । কিস্করীরূপে শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্ত্রীরাধার 
বামবাহুলতার মহত্তের অনুভব পাইয়া! বলিলেন-_“সব্যবাহুলতাবদ্ধ-কৃষ্ণদক্ষিণস্ভুজ! | 
শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ-উরুর দ্বার! শ্রীমতীর বামউরু যন্ত্রিত । শ্রীকৃষ্ণের উরুর শোভা অতি মনোহর । 
গোবিন্দলীলাম্বতে (১৬২৫ ) লিখিত আছে__ 
“মরকতম ি-রস্তাস্তস্তসন্তেদি ধাত্রা ভূবনভবনমূলম্তস্ততাং লস্তিতং যৎ। 
যুবতি-নিচয়চেতঃ গীলুনীলাশ্মকীলং প্রণয়তু হরিজজ্ঘাযুগথং হে! বিঘাতম্‌॥৮ 


অর্থাৎ 'মরকতমপণি-নিমিত র্তাস্তস্তের ধৈর্ধবভেদ্টী যে জজ্বাযুগলকে বিধাতা ত্রিভূবনরূপগৃহের 

মৃলস্তস্তরূপে স্থাপন করিয়াছেন এবং যাহা যুবতীবৃন্দের চিন্তকরীর সম্বন্ধে ইন্দ্রনীলমণিনি মিত স্ুস্ততুল্য। 

শ্রীকৃষ্ের সেই জঙ্ঘাদ্ধয় আমাদের পাঁপসমূহ বিনাশ করুন|, গ্রীকৃষ্ণের সেই দক্ষিণ উরুর দ্বারা শ্রীরাধার 
বামউরু অবরুদ্ধ । 'বামোরু-রস্তিকা” অর্থাৎ রম্তাতরুর ন্যায় প্্রীমতীর বাম উরু । 
স্বস্থিত্যৈব স্তন্তিত-নবর্ণরস্তাস্তস্তার্তে দীব্যতোইস্তাঃ স্ুজজেব। 

ধাত্রানঙ্গোষ্ণর্তকৃষ্ণেভ শীতচ্ছায়াশালান্তস্ততাং লম্ভিতে যে 1৮ (গোঃ লী ১১1৫৫) 


১০২২ 7 | শ্রীস্রীস্তবাবলশ 


“আহা ! যাহা স্বীয় স্থিতিদ্বার! স্বর্ণর্ত। ও স্তন্তের আড়ম্বরকে স্তম্ভিত করিয়াছে এবং যাহ। 
বিধাতা-কর্তৃকি কন্দর্পরূপ গ্রীম্মকাল-গীড়িত কৃষ্ণমতঙজের নুশীতল ছায়াবিশিষ্ট রাধারূপ গৃহস্থিত স্তন্তের 
ম্যায় হইয়াছে, শ্রীরাধার দেই শোভন উরুদ্য় দীণ্থি পাইতেছে ! শ্ত্রীপাদ যুগলের উরু শোভা অনুভব 
করিয়া স্বীয় ঈশ্বরীর 'কৃষ্ণদক্ষিণ-চারূরুত্লিষ্-বামোরু রম্তিক।” এই নামটি প্রকাশ করিয়াছেন । 


গ্রীমতী রাধারাণীর বিশাল স্তনশৈল গিরিধারীর স্থশোভন বক্ষে বিমর্দিত হইতেছে ! যিনি 
সুবিশাল শৈলরাজ গোবর্ধনকে বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে সপ্তদিবারাত্র একভাবে ধারণ করিয়াও কোনরূপ 
শ্রাস্তি-ক্লাস্তিবোধ করেন নাই, কিন্তু যেমনি শ্রীরাধার স্তনস্তবকে দৃষ্টিঞ্চার করিলেন, তেমনি দেহ ঘর্মাক্ত 
হইল ও হস্তকম্পিত হইতে লাগিল। শ্্রীকৃষ্ণকে পরিশ্রান্ত জানিয়া তখন সরল-ম্বভাব নন্দাদি গোপগণ 
যষ্টি উত্তোলন-করত গিরিরাজ ধারণের উদ্ম প্রকাশ করিতে লাগিলেন । তন্বর্শনে যিনি ঈষতহাস্তসহকারে 
ক্রমশঃ স্থস্থির হইয়াছিলেন। শ্ীরাধার স্তনশৈলের এমনি অদ্ভুত প্রভাব ! গিরিধারীর বক্ষদেশ-ধুষ্ট । 
শ্রীরাধার ভাবে শ্রীমন্মহা প্রভু সেই ধৃষ্টতার অনুভবে বলিয়াছেন__ 


“অতি উচ্চ স্থৃবিস্তার, লক্ষ্মী-প্রীৰংস-অলঙ্কার, 
কৃষ্ণের ষে ডাকাতিয়া! বক্ষ । 
ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ, তা-সভার মনোবক্ষ, 


হরি-দাসী করিবারে দক্ষ ॥৮ ( চৈঃ চঃ) 


সেই বিশাল ও ধুষ্টবক্ষোদেশে অতি উচ্চ ও কঠিন শ্ীরাধার স্তনশৈলকে বিমন্দিত হইতে দেগ্নিয়া 
শ্রীপাদ শ্রীমতীর “গিরীন্দ্রধর-ধূ্বক্ষো মন্দি-সুস্তনপর্ববত।” এই সার্থক নামটি প্রকাশ করিলেন । 


শ্রীরাধার রূপযুগ্ধ নাগর পুনঃ পুনঃ শ্রীমতীর অধরন্থধাপান করিতে লাগিলেন ! শ্রীগোবিন্দের 
অধরাম্ৃতরসে শ্রীরাধার অধর স্বাসিত হইল । অতি স্ছূর্লভ গোবিন্দের অধরম্তরধা । পরম স্ুকৃতিবস্তুহ 
ইহা লাভ করিতে পারেন-_“ম্থকৃতিলভ্য ফেলালবঃ” । 


“সে ফেলার এক লব* না পায় দেবতা সব, এই দত্তে কেবা পাতিয়ায় । 
বহু জন্ম পুণ্য করে, তবে স্থর্ৃতি নাম ধরে, সেস্তুকৃতি ভার লব পায় 1৮ ( চৈ চঃ ) 


প্রীকৃষ্ণের প্রদাদী ভোজ্য ও তান্বলাদিতেই ম্থকৃতিগণ তাহার অধরামূৃতের আস্মাদনলাভে ঘূন্ট 
হন। মধুররসবতী গোলীগণের কিন্তু কাম্ভভাবে অধরামৃতের প্রতি অতি ছুনির্বার লোভ বা আকর্ষণ 
জাগে। তাই শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতের যথেষ্ট নিষেবণকারী বেণুর প্রতি তাহাদের ঈর্ষা জাগরিত 
হয় (ভাঃ ১০২১।৯ )-- 
“গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণুর্দীমোদরাধরন্থধামপি গোপিকানাম্‌। 
ভুঙ.ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হুদিন্টে। হত্ত্বচোইস্র মুমুচুন্তরবো যথার্্যাঃ ॥৮ 


শ্রীরাধিকাস্টোত্তরশতনামস্তোত্রম্‌ ] [ ১০২৩ 


শ্রীরাধার ভাবে মহাপ্রভু এইক্লোকের অতি অপূর্ব অর্থাম্বাদন করিয়াছেন-_ 
“গোপীগণ ! কহ সভে করিয়া বিচারে । 

কোন্‌ তীর্থে কোন্‌ তপ, কোন্‌ সিদ্ধ-ন্ত্রজপ+ এই বেণু কৈল জন্মাস্তরে । 

হেন কৃষ্ণাধরন্ধা, যে কৈল অমৃত মুধা, যার আশায় গোগী ধরে প্রাণ | 

এ বেণু অযোগ্য অতি, একে স্থাবর পুরুব-জাতি, সেই স্থৃধা সদ! করে পান । 

যার ধন না কহে তারে, পান করে বলাৎকারে, পিতে তারে ভাকিয়! জানায় । 

তার তপস্তার ফল, দেখ ইহার ভাগ্যবল। ইহার উচ্ছিষ্ট মহাজনে খায় ॥ 

মানসগঙ্গ। কালিল্দী, ভূবন-পাঁবন নদী, কৃষ্ণ যদি তাতে করে স্নান । 

বেণুর ঝুটাধররস, হঞা লোভে পরবশ, সেই কালে হর্ষে করে পান ॥ 

এত নারী রহু দুরে, বৃক্ষসব তার তীরে, তপ করে পর-উপকারী | 

নদীর শেষ-রস পাঞা, মূলদ্বারে আকথিয়া, কেন পিয়ে বুঝিতে না পারি ॥ 

নিজান্কুরে পুলকিত, পুষ্গহাস্ত বিকসিত। মধুমিষে বহে অশ্রুধার । 

বেগুকে মানি নিজজাতি, আধ্যযের যেন পুত্রনীতি, বৈষ্ণব হৈলে আনন্দ-বিকার 1” 

( শ্রীচৈতন্তচরিতামূত ) 

শ্রীকফের যে অতি স্ুছুর্ণভ অধরন্থধার লৌভে গোপিকাগণের এত সুদুর প্রসারী সুক্মাতিস্ক্ম 


ভাব প্রকাশিত হইয়া থাকে, শ্ীপাদ সেই অধরন্থধারসে শ্রীমতীর অধর যথেষ্ট বাঁসিত হইতে দেখিয় 


'গোবিন্দাধর-পীৃষবাসিতাধরগল্লবা” তাহার এই নামটি প্রকাশ করিয়াছেন । 


শ্রীমতী হাসিতে হাসিতে প্রাণনাথের সঙ্গে কথ! বলিতেছেন । পরস্পরে কত শত রসালাপ 
চলিতেছে. এমনি কথায় কথায় কতকাল কাটিয়া যায়। “বচন অমিয়ারস, অন্ুখন পিয়লু, শ্রুতি- 


পুটে পরশ না ভেলি।» শ্রীমতীর ন্ুধারাশির তুল্য বচনামৃতরস অতৃপ্তপ্রাণে আত্বাদন করিতেছেন শ্যাম- 
চকোর। কিহিল কাহিনী, পুছয়ে কত বেরি" শ্রীরাধার বলা কথাটি পুনরায় শ্রবণের লালসায় শ্টাম বারবার 


জিজ্ঞাসা করিতেছেন । যে শ্রীকৃষ্ণের বাক্যামুতমাধুরী শ্রবণের অভাবে ব্রজসুন্দরীগণ কর্ণকে বৃথা রন্ধ মনে 
করেন_-“কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমুতের তরঙ্গিণী, তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে। কানাকড়ি ছিদ্র 
সম, জানহ সেই শ্রবণ, তার জন্ম হৈল অকারণে ॥৮ ( চৈঃ চঃ)। গোপিকাগণের কর্ণ-চকোর ধাহার 
বচনামতের আশায় বাঁচিয়া থাকে, তাহার অভাব হইলে তৃষ্ণায় মরিয়া যায়। গোঁপীভাব-ভাবিত-চিত্তে 
মহাপ্রভু বলিয়াছেন-__ 

“সেই শ্রীমুখভাঘিত, অমৃত হৈতে পরামূত, স্মিতকর্পূর তাহাতে মিজ্রিত। 

শব্দ অর্থ ছুই শক্তি, নানা রস করে ব্যক্তি, প্রতাক্ষরে নরম বিভৃষিত ॥ 

পে অযুতের এক কণ, কর্ণ-চকৌর জীবন, বর্ণ-চকোর জীয়ে সেই আশে । 

জাগ্যবশে কভু পায়, অভাগ্যে কভু না পায়, না পাইলে মরয়ে পিয়াসে 1৮» (&) 


১২৪ | [ শ্ীন্্ীস্তবাবলী 


সেই শ্রামন্থুদ্দরও প্রীরাধার মুখচন্দ্র হইতে নির্গত অমৃতপুঞ্জন্বরূপ বচনামতরস আস্বাদ্রনের নিমিত্ত 
পিপাসিত চকোরের ন্যায় তাহার বদনপানে তাকাইয়। আছেন ! শ্রীপাদ এই লীলার অনু ভবে শ্রীমতীর 
'সুধাসঞ্চয়-চারক্তি-শীতলীকৃতমাধব।” এই নামটি প্রকাশ করিয়াছেন । 


প্রীরাধারানীর বচনামৃতরসের অদ্ভুতমাধূর্বে প্রলুব্ধ নায়কমণি বারবার শ্রীমতীর কপোলে সোহাগ- 
ভরে চুম্বন করিতেছেন । গোবিন্দের অধরের তান্ব'লরাগে প্রীমতীর ব্বর্ণদর্পণতুল্য কপোলদেশ স্থরঞ্জিত 
হইয়াছে । কি অপূর্ব শোভা ! মহাঁভাবের উপর সচ্চিদানন্দরসের রং ফলানো ! আস্বাদন করিবে কে? 


সথীমঞ্জরীগণের সহিত শ্ঠামস্থুন্দর “গোবিন্দোদগীর্পতা ্ব.লরাগরজ্যৎকপোলিকা” শ্রীরাধার কপোলের সেই 
শোভা আম্বাদন করেন । 


শ্্রীপ্রীরাধামীধব বিলাস-লালসায় আকুলিত হইয়াছেন । কিন্করী কুঞ্জদাররুদ্ধ-করত কুঞ্জের 
বাহিরে আসিয়া কুগুরন্ত্রে নয়ন অর্পণপূবক যুগলবিলাস-মাধুরী আস্বাদন করিতে লাগিলেন । কি অপূর্ব 
বিলাস-পরিপাটী! উভয়েই পরস্পরকে সুখী করিবার উদ্দাম-বাসনায় বিলীসের স্রোতে অসীমের দিকে 
ভাগিয়া চলিয়াছেন ! বিশ্বের পাঞ্চভৌতিক দেহধারী নর-নারীর মত আত্মেব্দ্রিয়-বাসনায় জঘন্য পশুবৎ 
শৃঙ্গার নহে । ইহা সচ্চিদানন্দ ও মহাভাবের মহাতত্বময় মিলন-মাধুরী !! প্রেমিকের প্রেমসেবার এবং 
প্রীভগবানের প্রেমসেবা গ্রহণাকাঙ্খার উদ্দাম উচ্ছবাসময়ী লীলা ! স্থতরাং ইহাঁতেই কন্দর্পের জন্ম সফল 
হইয়াছে । বস্তুতঃ শ্রীশ্রীরাধামাধবের অপ্রাকৃত মিলনলীলায় প্রাকৃত-কামের কোন সম্পর্কই নাই। তবু 
এই লীলায় কন্দর্প নিজ-জন্মের সাফল্য অনুভব করিয়া থাকেন। কারণ কামের ভিতরে ভোগের অদম্য 
আকাঙ্খায় নিজেক্্রিয়তর্পণেচ্ছারূপ স্থার্থাভিসদ্ধি একটি ঘৃণ্য উপাধি । গোগীগণের প্রেম সর্বপ্রকার 
উপাধিরঠিত এবং পরম বিশুদ্ধ বলিয়া এবং ইহ] অপ্রাকৃত হইলেও ইহাতে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার পার- 
স্পরিক মিলনাদির সাদৃশ্যহেতু ইহাতে সেই দ্বৃণ্য উপাধিটি দূরীভূত হইয়াছে মনে করিয়া কাম নিজের 
জন্মকে সফল মনে করেন । দ্বিতীয়তঃ কাঁমের একটি নাম “অনঙ্গ' অর্থাৎ অঙ্গহীন। বিশ্তুদ্ধ প্রীতির সহিত 
যোগ না হইলে অনঙ্গ সাঙ্গতা লাভ করে না । গোগীপ্রেমেই তাহার এই অনঙ্গ-কলঙ্কটি দুরীভূত হইয়াছে 
বলিয়াও তিনি মনে করেন । সর্বোপরি শ্রীমতী রাধারাণীর মাদনাখ্য মহাঁভাবময় বিলাসদ্বারাই মদন 
বথার্থতঃ পরিপূর্ণ কলেবরে সাফল্যলাভ করিয়া ধন্ত/তিধন্য হইয়াছে! শ্রীপাদ রখুনাথ তাই শ্রীমতীর 
'কৃষ্ণসন্তোগসফলীকৃত-মন্মথসম্তবা” এই নামটি প্রকাশ করিয়াছেন । 


বিলাসের অবসান হইয়াছে । শ্ররীশ্রীরাধামাধব বিলাস-শয্যোপরি উপবেশন করিয়াছেন । 
বিপুল রতিশ্রমে শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গ ঘর্মাক্ত, ঘনঘন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছে ! কেশ-বেশ আলুলা ধিত ! 
বদনম গুলে ন্বর্ণর্পণোপরি মুক্তাবিন্ুর ন্যায় ঘর্মরাজি শোভ। পাইতেছে ! অতি উদ্দামরতিরসাবেশঃ তাই 
এতাদৃশ পরিশ্রম ! শ্ঠামন্থন্দর রতিশ্রান্ত! শ্রীমতীর ব্দনমগ্ডল স্বীয় পীতোন্তরীয়দারা যুছাইয়া দিতেছেন । 


তৎকালে রসময় নায়কমণির কি অপূর্ব শোভা! “তরুণারুণ করুণাময়-বিপুলায়তনয়নম্” ( কর্ণামৃত ) 


শ্রীরাধিকাষ্টোত্বরশতনামস্তোত্রম্‌ ] [ ১*২৫ 


গোবিন্দচরণ ন্যস্ত-কায়মানসজীবন! | 
্বপ্রাণার্ব,দ-নির্ঘগ্য-হরিপাদরজঃকণা ॥ ৪১ ॥ 
অণুমাত্রাচ্য তাদর্শ-শপ্যমানাত্মলোচন]। 
নিত্যনৃতন-গোবিন্দবজ্তশুভ্রাংশুদর্শনা ॥ ৪২ ॥ 
অনুবাদ- ধাহার কায়মনোপ্রাণ সবই শ্রীগোবিল্দচরণে সমপিত (৯৯) যিনি নিজের অসংখ্য 
প্রাণছার' শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-রজঃকণাকে নির্মগ্চন করিয়া! থাকেন (১০০) ॥ ৪১ ॥ 





তরুণে মদনমদোদগারিনী স্বতো মধুপানেন চাঁরুণে চ বীজনাদিন! তচ্ছ,মাপনোদনার্থং হছ্যদ্গতা যা করুণা 
তছুদগারিণী চ স্বতো বিপুলে আয়তে চ নয়নে যস্ত” (সারঙ্গরঙ্গদা টাক! )। শ্রীকৃষ্ণের মদনমদোদগারী 
নয়ন স্বভাবতঃই তরুণ অরুণবর্ণ, আবার শ্রীরাধার বিলাসশ্রম অপনোদনার্থ তাহার প্রতি যে করুণা তাহাতে 
স্বভীবতঃই বিপুল ও আয়ত নয়ন সমধিক বিপুলায়ত বা বিশ্ফারিত হইয়াছে ! সোহাগভরে তিনি শ্রী- 
মতীর বদনমগ্ডল মার্জন করিয়া দিতেছেন। এই লীলার অনুভবেই শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীমতীর “গোবিন্দ- 
মাজ্জিতোদ্দামরতি ্রস্থিন্সসন্ুখ।” এই নামটি প্রকাশ করিয়াছেন। কিস্করীরূপে শ্রীপাদ কুপ্তে প্রবিষ্ট হইয়! 
যুগলসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন । 

ইত্যবসরে শ্রীরাধার অভিন্নপ্রাণ! বিশাখাসথী কুগ্গে প্রবেশ করিলেন | বিশাখা শ্রীরাধামাধবকে 
শ্রাস্ত-ক্লান্ত দর্শনে নিজহস্তে ব্জনী লইয়া বীজন করিতে লাগিলেন । বিশাখার বীজনে প্রীশ্রীর ধামাধবের 
নয়ন নিদ্রায় মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে ! ক্রীড়াশ্রান্ত শ্রীরাধামাধব শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্ররিত হইয়া 
পড়িলেন। শ্ীপাদ রঘুনাথ এই লীলার অন্ুুতবে প্রীরাধার 'বিশাখাবীজিত-ত্রীড়াশাস্তি-নিদ্রালুবিগ্রহা” নামটি 
প্রকাশ করিলেন । বিশাখার সঙ্গে কিন্করীরূপে শ্রীপাদ রঘুনাথ বীজনসেবায় নিরত। ৷ সহসা ম্ফুরণের 
বিরাম হইল । ক্,তিপ্রাপ্ত লীলার ন্ত্ৃতিতে নামগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। 


“কৃষ্ণ বাম ভুজে রাধা চারু গণুস্থল। অর্পণ করিলা' স্থখে করে ঝলমল ॥ 

বাম বানু-লত। দ্বারা কতই না সুখে । বদ্ধ কৈলা শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ বাহুকে ॥৮ ৩৬ ॥ 
“বাম উরু শ্যামের ডান উরু'পরে । আবদ্ধ রয়েছে কিব। চারু ভঙ্গীভরে ॥ 

কৃষ্ণের বিশাল বক্ষে সম্তোগ-বিলাসে ৷ স্তন-শৈল বিমদ্দিত অশেষ-বিশেষে ॥৮ ৩৭ ॥ 
“গোবিন্ব-অধরামৃত পরম-সম্পদে | স্থবাসিত শ্রীরাধার অধুর-পল্লবে ॥ 

অমৃত-মধুর বাক্যে কুগ্ছ-বিলাসিনী | কৃষ্চে স্শীতল করে দিবস-রজনী ॥৮ ৩০ ॥ 
“জ্ীগোবিন্দ স্মিত-গণ্ডে চুম্বন করিলে । ন্থুরঞ্জিত ধার গণ্ড চবিবিত-তান্বলে ॥ 
কুষ্ণ-সঙ্গে সম্ভোগ-বিলাসে বিজয়িনী । মনমথে ধন্য কৈল রাধা-বিনোদ্দিনী ॥৮ ৩৯ ॥ 
“সুখ-পদ্দে ঘর্ম-বিন্দু উদ্দাম-শূঙ্গারে। স্ুখেতে মার্জিত করে ব্রজেন্্র-কুমারে ॥ 

ক্রীড়। অন্তে শ্রীন্ত-ক্লান্ত নিদ্রালু রাধিকা | চামর-ব্যজনে সুস্থ করে বিশাখিকা ॥” ৪* ॥ 

/$৫ 


১০২৬ 1]. [ শ্রীর্রীম্তবাবলন 


যিনি ক্ষণমাত্রকাল শ্রীকৃষ্ণের দর্শন না পাইলে নিজের নয়নকে অভিশাপ দেন (১৭১) 
গোবিন্দের মুখচন্দ্রকে যিনি নিতানৃতন দর্শন করিয়া থাকেন (১২ ) 1৪২1 


টাকা-_গোবিন্দচরণেতি |. গোবিন্দচরণে ম্স্তানি কায়মীনস-জীবনানি যয়েত্যেকম্‌। ্বস্ত 
প্রাণার্বব,দেন নির্শপ্ক্য। হরিপাদ্ররজঃকণো যয়েতোকমেবং ছে ॥ ৪১ ॥ 
অধ্থিতি। অগুমাত্রং স্বর্লকালমাত্রং যদেগাবিন্বস্ত অদর্শনং তেন শপামানে আক্মলো চনে যর 
সেত্যেকম্‌। নিত্যনৃতনস্তেব গোবিন্দবভশুভ্রাংশোষু খিচ্দ্রস্ত দর্শনং যস্তাঃ সেতি চৈকমেবং দ্বে ॥ ৪২ 
স্তবামৃতকণ ব্যাখ্য।_প্রীপাদ রঘুনাথ ছুইটি শ্লেককে শ্রীরাধার চারিটি শান প্রকাশ করিতেছেন 
আ্রমতীর একটি সার্থক নাম__-গোবিদ্দচরণন্যন্ত-কায়মানসজীবনা? অর্থাৎ 'ধাহার কায়মনোপ্রাণ সবই শ্রা- 
গোবিন্দচরণে সমপিত ।১ “কুষ্ণময়ী কৃষ্ণ ধার অন্তরে বাহিরে” ( চা চঃ)। পুবরাগদশায় একবার সেই 
গ্যামরূপ দর্শনেই ষাহার বিশ্ব শ্যামময় হইয়াছিল। দূতি শ্ঠামস্থন্দরকে প্রীমতীর অবস্থা জ্ঞাপন কপ্সিতে 
গিয়া বলিয়াছিলেন_- 
“লোচন শ্যামর, বচনহি শ্যামর, শ্যামর চারু নিগোল । 
শ্যামর হার, হৃদয়-মণি শ্যামর, শ্যামর সখী করু কোর ॥ 
মাধব, ইথে জনি বোলবি আন। 
অচপল কুলবতি* মতি উমতায়লি, কিয়ে তুন্ু* মোহিনী জান ॥ 
মরমহি শ্য(মর, পরিজন পামর, ঝামর মুখ অরবিন্দ । 
ঝর ঝর লোরহি, লোলিত কাজর, বিগলিত লোচন-নিন্ন ॥ 
মনমপ-সাগর, রজনি উজাগর, নাগর তুন্ছ' কিয়ে ভোর । 
গোবিন্দদাস, কতনু" আশোয়াসব, মিলবহি নন্দকিশোর ॥” ( পদকল্পতরু ) 


তাই মিলনের ভূমিতে শ্ামচরণে সবই সমর্পণ করিয়াছিলেন 
“বধু! কি আর বলিব আমি। 

জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হইও তুমি ॥ 
তোঁমার চরণে আমার পরাণে বাদ্ধিল প্রেমের ফাসি । 
সব সমপিয়া একমন হইয়া নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥ 
ভাবিয়াছিলীম এতিন ভুবনে আর মোর কেহ আছে। 
রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই ডাব কাহার কাছে ॥ 
এ-কুলে ও কুলে ছুকুলে গোকুলে আপনা বলিব কায়। 
শীতল বলিয়! শরণ লইন্ু ও ছুটি কমল-পাঁয় ॥ 
না ঠেলহ ছলে অবল। অখলে যে হয় উচিত তোর। 
ভাবিয় দ্রেখিন্থু প্রাণনাথ বিনে গতি যে নাহিক মোর ॥ 








শ্রীরাধিকাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রম ] [ ১০২৭ 


আখির নিমিষে যদি নাহি দেখি তবে সে পরাণে মরি । 
চণ্তীদাস কহে পরশ রতন গলাষ গাথিয়া পরি ॥৮ 


ধাহার প্রেম জাতিতে এবং পরিমাঁণে যত বৃহত্তর, তিনি তদন্ুবূপই গোবিন্দ-চরণে দেহ-মন-প্রীণ 
সমর্পণ করিতে সমর্থ । একমাত্র শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেমই পরম মহান্_স্ৃতরাং তাহার গোবিন্দচরণে 
শরণাগতিও অনন্যসা ধারণ | তাই তাহার “গোবিন্দচরণন্থাস্ত-কায় মানসজীবন।” নামের যথার্থই সার্থকত1। 


শ্রীমতীর অপর একটি নাম_-ত্বপ্রাণার্ববদ্র-নির্মছ্্যহরিপাদরজএকণা” যিনি অসংখ্য প্রাপদ্ধারা 
শ্রীকষ্ণের পাদপদ্ম রজঃকণাকে নির্মস্থছন করিয়া থাকেন। নিমগ্ন” শবের অর্থ 'আরত্রিক' বা 
'নীরাজন, | দীীপমালিকাদ্বারা আরাধা দেবতার আলাই-বালাই দগ্ধ করা হয়, শঙ্খঙ্লদ্বারা অমৃতনিধিক্ত 
কর! হয় এবং শুন্ধবন্্র খগ্দ্বারা অমঙ্গলাদি নিছিয়া মুছিয়া নেওয়া হয়। যদিও শ্রীভগবানের সিম্সয় বা 
মঙ্গলময় দেহে কোন প্রকার আপদ্‌ বিপদ্‌ বা অমঙ্গলাদি থাকিতে পারে না, তথাপি শ্রীতির স্বতাবই এই 
যে, সে সর্বদাই প্রিয়জনের অনিষ্টাশঙ্কা গ্রীতিমানের চিত্তে জাগাইয়া থাকে । সর্বোপরি এখর্যজ্ঞানশৃন্য 
শুদ্ধমাধূর্যময় ত্রজপ্রেমে ইহা অভিশয় প্রবলভাবে সতত প্রেমিকের চিন্তে জীগরূক থাকে । যেখানে 
একদিকে কুষ্ণকে প্রাণকোটি প্রিয়জন, অপরদিকে নবনীতের ্তায় অতি স্থকোমল বিগ্রহ বলিয়া মনে হয়, 
স্থতরাং ব্রজপ্রেমিকগণের চিত্ত সততই প্রীকৃষ্ণের অনিষ্টাশঙ্কায় প্রবলভাবে সন্ত্রস্ত থাকে। সতত ব্রজে এত 
অনুর-রাক্ষসাদ্ির উৎপাত, না জানি কোন মুহুর্তে শ্রীকৃষ্ণের কি বিপদ্‌ সংঘটিত হইবে! এই আশঙ্কাতেই 
যশোদামাত! প্রভৃতি শ্রীকুঝের মঙ্গলানুধ্যানে সতত তাহার রক্ষাবন্ধনাদি, নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ত্রাহ্মাণ- 
ভোজন ও তাহাদের গো দানাদি করিয়া থাকেন । সবৌপরি শ্রীরাধারাণী ; যাহার মাদনভাব সতত 
প্রীকষ্ণকে কোটা প্রাণাপেক্ষা প্রিররূপে অনুভব করায়, এইজন্য তিনি প্রীগোবিন্দের বিগ্রহকে তো বটেই, 
জ্রীগোবিন্দের শ্রীচরণে যে রজঃসমৃহ লিপ্ত থাকে, তাহার একটি কণাঁকে পর্যন্ত নিজের অর্ুদপ্রাণ বা অসংখ্য 
প্রাণদ্বারা নীর'জন করিয়া থাকেন । ইহ কেবল মাদনাখ্য মহাভাববতী শ্রীরাধারাণীর ছারাই সম্ভব | 


প্রীরাধার!ণীর একটি নাম-__অণুমাত্রাচ্যুতাদর্শ-শপ্যমানাত্মলোচনা” “যিনি ক্ষণকাল শ্রীকৃষ্ণের 
অদর্শনে নিজ নয়নকে অভিশাপ দেন ।+ শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে “ক্ষণকল্পত1” ব্রজনুন্দরীগণের মহাভাবের 
একটি অন্ুভাব । অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে ইহাদের এতই ছুধিসহ বিরহজ্বাল উপস্থিত হয় যে, এক একটি 
ক্ষণ ইহাদের নিকট একটি কল্সের ন্যায় দীর্ঘ বলিয়া মনে হয়। ইহা “রূঢ়” মহাভাবের অন্ভাব । শ্ত্রী 
রাধারানীঠে প্রীকষ্চবিরহে “অধিরূট” মহাভাবের চরমদ্শা “দিব্যোন্মাদ? পর্যস্ত প্রকাশ পাইয়া থাকে । 
স্ৃতরীং এই রাধার বিরহভাঁব অবলম্বন করিয়াই শ্রীমন্মা প্রভু শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে স্বীয় নয়নের মাথায় 
বাঁজ পড়িয়া যাঁক্‌ বলিয়া নিজ নয়নকে অভিশাপ দিয়াছেন । 


“বংশীগানামুতধাম, লাবণামুত-জন্মস্থান, যে না দেখে সে টাদবদন | 
সে নয়নে কিবা কাঁজ, পড়ু তার মাঁথে বাঁজ, সে নয়ন রহে কি কারণ ॥” ( চৈ চ) 








১৭৯৮ ] [ শ্রীশ্রীস্তববলী 


“নি ত্যনূতন-গোবিদ্দবত-শুভ্রংশুদর্শন।' শ্রীরাধার অপর একটি নাম। 'শ্রীগোবিন্দের মুখচন্দ্রকে 


যিনি নিত্য নৃতন দরশন করিয়া থাকেন।? ইহা অনুরাগেরই কার্ধ। অনুরাগময়ী ভক্তি নিত্যাম্বভৃত 


গ্রীকৃষ্ণের কূপ” গুণ, লীলায় ক্ষণে ক্ষণে নব-নবতার জনযিত্রী ! অন্ুরাগের লক্ষণে বল। হইয়াছে 
“সদা নুভৃতমপি যঃ কুধ্যান্নবনবং প্রিয়ম্‌। 


রাঁগোভবন্নবনবঃ সোইনুরাগঃ ইতীধ্যতে ॥৮ (উঃ নীঃ ) 

“সর্ধদ1 অনুভূত প্রিয়জনকে যে রাগে নৃতন নৃতনরূপে অন্নুভব করায় এবং রাগও স্বয়ং নব নব 
হইয়া থাকে, তাহাই অনুরাগ বলিয়া কীন্তিত হয়।” তৃষ্ণাময়ী অনুরাগ শ্রীকষ্ণের রূপমাধুরীকে অনু" 
রাগবতীর নয়নে ক্ষণে ক্ষণে নব নব বা অনন্থভৃতপূর্বরূপে প্রতীত করায়। প্রবাহের জল যেমন প্রতিক্ষণেই 
নৃতন, ত্রপ প্্ীকৃফ্মীধুরীও অন্ুরাগবতীর সম্মুখে নব নবরূপে প্রকটিত হইয়া থাকে। 

৪প্রপন্নঃ পন্থানং হরিসকৃদেতননয়নযোরপূর্বেধাহয়ং পুর্বধং কষচিদপি ন দৃষ্টো মধুরিমা । 
প্রতীকেপ্যেবস্ত স্ফুরতি মুহুরলন্ সখি ধা শরিয়ন্তস্তাঃ পাতুং লবমপিসমর্থা ন দৃগিয়ম্‌॥” (এ) 
গোবর্ধন-দানঘাটিতে জ্কণকে দর্শন করিয়া শ্রীরাধারাণী বুন্দার প্রতি বলিলেন _“হে সখি! 
হরি পুনঃ পুনঃ আমার নয়নগোঁচর হইয়াছেন বটে, বিস্তু এইরূপ অপুর্ব মীধুধ তো কখনই দর্শন করি নাই। 
ইহার এক একটি অঙগ-প্রত্যঙ্গে যে শোভা! সকুরিত হইতেছে, তাহার এক অপুমাত্রও আস্বাদন করিতে আমার 
নয়ন সমর্থ নহে!” তাই শ্রীমতী রাধারাণী_-“নিতানুতনগো বিন্দবনত, শুভ্রাংশুদর্শনা” | ক্ষণে ক্ষণে নব” 
নবায়মান ভ্্রীগোবিন্দ, নব নবায়মানা। প্রীরাধা, তাহাদের চিন্ময়ী বিলাসত্ৃমি শ্রীব্দ্দাবনের প্রতিটিবস্তুই 
নব নব হইয়া প্রেমিককে এক অভিনব রসাস্থাদনদানে ধন্য করিয়া থাকে । শ্রীল বিগ্তাপতি ঠাকুর এইট 
নব নবতার অনুভবে লিখিয়াছেন_- 
“নব বুন্দীবন নব নব তরুগণ নব নব বিকসিত ফুল । 
নবল বসম্ত নবল মলয়াঁনিল মাতল নব অলিকুল ৷ 
বিহরই নবল-কিশোর। 
কালিন্দী-পুভিন কুগ্ত নব শৌভন, নব-নব-প্রেমণবিভোর ॥ 
নবল-রসাল- মুকুল-মধু-মীতিয়া নব কৌকিলকুল গায়। 
নব যুবতীগণ- চিত উমতায়ই নবরসে কাননে ধায় ॥ 
নব যুবরাজ নবল নব-নাগরী মীলয়ে নব নব ভাঁতি। 
নিতি নিতি এছন নব নব খেলন বিছ্যাপতি-মতি মাতি ॥” 
দকৃষ্ণ-কেলি-আরাধিকা কায় বাক্য মন। জ্রীগোবিন্দ-শ্রীচরণে কৈল সমর্পণ ॥ 
প্রাণকোটী প্রেষ্ঠ হরিপদ-রজঃবণা | নির্ৃপ্থন বরে সদ] কৃফ-প্রিয়তমা 19 8১ ॥ 
“অগু-মাত্র অদর্শনে ভ্রীনন্দ-নন্দনে । অভিশাপ দেন রাধা আপন"লোচিনে ॥ 
চন্্র-কোটী মহোজ্জল গোবিন্ব-বদন ৷ ক্ষণে ক্্ণে নব নব বরেন দর্শন ॥৮ ৪২। 





জ্বীরাধিকাষ্টোত্তরশতনা মস্তোত্রম্‌ ) [ ১০২৯ 


নিঃসীম-হরিমাধুরধ্য- সৌন্ধ্যাগ্রেকভোগিনী। 
সাপত্যথাম-মুরলীমাত্রভাগ্য-কটাক্ষিণী ॥ ৪৩ ॥ 
গাঢবুদ্ধিবলক্রীড়াজিত-বংশীবিকধিণী। 
নর্ম্োক্তিচল্দ্িকোৎছুল্প-কষণকামান্ধিবদ্ি নী ॥ 5 ॥ 
ব্রজচন্দ্রেন্দিয়গ্রাম-বিশ্রাম-বিধুশালিকা। 
কষ্ণসব্বেন্দ্রয়োম্মাদিরাধেত)ক্ষর- যুদ্মকা ॥ 8৫ ॥ 


অনুবাদ_যিনি অদীম কৃ্ণ-সৌন্দর্ধ-মাধুর্ষের একমাত্র ভক্ত" (১০৩) ধিনি সাপত্ব্যাম্পদ্‌ 
মুরলীর ভাগ্যের প্রতি কটাক্ষ করেন (১০৪) ॥ ৪৩ । 

ষিনি গাচবুদ্ধিবলে খেলায় মুরলী জয় করিয়া উহা আকর্ষণ করেন (১০৫) যিনি নর্দোক্তিরপ 
চক্ছরিকাদ্ার' শ্রীকৃষ্ণের কামসিুকে বধিত করেন (১০৬) ॥ 8৪ ॥ 

ধিনি বৃন্দাবনচন্্ শ্রীকৃষ্ণের ইন্ডিয়গ্রামের বিশ্রামের চন্দ্রশালিকা (১০৭) ধাহার “রাধা” এই 
নামাক্ষরছয় প্রীকৃষ্ণের সর্ধেক্দ্িয়কে উন্মীদ্িত করেন (১০৮) ॥8৫॥ 


টীকা নিঃসীমেতি | লিঃদীমং শীমারহিতং যদ্ধরের্সাধুধ্য-লৌন্দরধ্যাদি তদেকস্ত ভোগিনীত্োকং 
সাপত্তযধাম সাপত্ধস্থানং যা মুরলী তন্মা্রস্ত ভাগ্যকটা ক্ষয়তীতি তথেতি চৈকমেবং ছে ॥ ৪৩ ॥ 


গাড়েতি! গাঢা দুটা যা বুদ্ধিবল ক্রীড়াস্তাভিজিতা বংশীরূপা বিকৰ্ধিনী যয়া সেত্যেকম্‌। 
নর্দ্মোক্তি-ক্ড্রিকয়! জ্যোতজয়া উৎফুল্গু উচ্চলিতো ঘঃ কৃষ্তকামান্ধিঃ কামলমৃদ্রস্তস্ত বন্ধিনীত্যেকমেবং 
বদ্ধ 18৪ ॥ 

বরজচন্দ্রপ্ত শ্রীকুন্ত য ইন্দরিয়সমূহন্তম্ত হিশ্রীমায় বিধুশালিকা চন্দ্রশীলা ইত্যেকম্‌। কৃষসর্ব্র" 
িয়স্ত উন্মাদি রাধেত্াক্ষরধুগ্মং যন্যাঃ দেত্েব মেং ছে সমুদ্রায়েইষ্টোত্তরশতম্‌॥ ৪8 1 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা-_ভ্রীপাঁদ রদুনাথ তিনটি শ্লোকে প্রীরাধারানীর শেষ ছয়টি নাম প্রকাশ করি” 
তেছেন। শ্্রীরাধারাণীর একটি নাম__নিঃসীমহরি মাধূর্য্য- সৌন্দর্যযাদ্যকভে।গিনী, যিনি নিঃসীম শ্রীকষ্ণ- 
সৌন্দর্ষ-মাধূর্ধ একাকী ভোগ করিয়া থাকেন।+ ভীকৃষ। হবি অর্থাৎ স্বীয় সৌন্দর্য-মাধূর্য নাম, গুণ, 
লীলাদির দ্বারা ভক্তবৃদ্দের চিন্তকে হরণ করেন বলিয়াই তিনি 'হরি”। কিন্তু সবভক্তই স্রীরষ্চমাধূরব 
সমানভাবে আম্বাদন করিতে পারেন না| খাহার যেরূপ প্রেম তিনি তদনুরূপই কৃষ্ণমা ধূর্ধ আম্মাদন 
করিয়া থাকেন । সীমাহীন কৃষ্ণমাধূর্ধের কেহই পার পান না। একমাত্র শ্রীরাধারাণীর অথগ্ড মাদনপ্রেম” 
দ্বারাই অথ শ্রীকৃষ্ণমাধূর্ষের সমগ্র আস্বাদন সম্তবপর হইয়া থাকে । 


“অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা। ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা ॥ 
এই প্রেমছারে নিত্য রাধিকা একলি । আমার মাধূর্ধামূত তন্যাদে সকলি ॥” ( চৈঃ চট ) 





১০৩০ 7 | শ্রীস্রীন্তবাবলী 


এই বিশ্বে বু সাধনশক্তিসম্পন্ন মুনি, খষি থাঁকিলেও যেমন একমাত্র অণস্ত্য খষিই সপ্তসিন্ধুর 
জলকে গণ্ডষে শোষণ করিয়াছিলেন, তব্দুপ এই বিশ্বে বনু প্রেমিক থাকিলেও একমাত্র শ্রীরাধ।রাণীই 
তাহার মাদনপ্রেমেরছারা নিঃসীম কৃষ্ণমাধূর্য সম গ্র আস্বাদন শক্তিধারণ করিয়া থাকেন । 


“সাপত্যধা ম-মুরলীমাব্রভাগ্য-কটাক্ষিণী' শ্রীরাধারানীর একটি নাম । “যিনি সাপত্ব্যাস্পর বা 
সপত্বীর তুল্য মুরলীর ভাগোর প্রতি কটাক্ষ করিয়া থাকেন । মুরলী সব সময় শ্রীকৃষ্ণের অধরে বিন্যা্ত 
থাকিয়া স্ত্রীরাধারানীর অতি স্পৃহনীয় এবং পরম ছুর্ত শ্রীকৃষ্ণের অধরস্তুধা পান করিয়া থাকে এইজন্য 
মুরলী শ্রীরাধারাণীর সপত্রীতুলয বা! ছেষের পাত্র । মুরলী যে সৌভাগ্যে সবসময় শ্রীকুষ্ণের অধরে বিন্যস্ত 
থাকিয়া তাহার হুছূর্লভ অধরামৃত আম্বাদনের স্থযোগ পাইয়াছে, শ্রীমতী সেই ভাগ্যের প্রতি কটাক্ষ 
করিয়া থাকেন ।% এবং কোন্‌ তুপস্তার ফলে মুরলীর সেই সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে ইহা অবগত হইলে 
তিনিও সেই তপস্তা করিয়া মুরলীর ন্থায় সৌভাগ্য অঞ্জন করিতেন বলিয়া আক্ষেপ করেন । ইহা মহা, 
ভাবেরও চরমকোটির ভাব যে মাঁদন, তাহারই অন্ুভাব-বিশেষ । “অব্রেধ্যায়া অযোগ্যেহপি প্রবলেধ্যা- 
বিধায়িতা |” ( উঃ নীঃ)। অর্থাৎ "মাদনরস ঈর্ষযার অযোগ্যবস্তূতেও প্রবল ঈর্ধা বিধান করিয়া থাকে * 
শ্রীরাধারাঁণী বলিলেন__ 


“সখি মুরলি বিশীলছিত্রজালেন পূর্ণা লঘুরতিকঠিনা তং নিরসা গ্রন্থিলাসি । 
তদপি ভজসি শশ্বচচস্থনা নন্দসান্্ং হরিকরপরিরন্তং কেন পুণ্যোদয়েন ॥” ( বিদদ্ধমীধব ) 


“হে সখি মুরলি ! তুমি বিশাল-ছিদ্রজালে পরিপূর্ণ, লঘু, অতিশয় কঠিন নীরস| এবং গ্রস্থিলা : 
তথাপি কি পুণোর প্রভাবে নিরন্তর গ্রীহরির গাঢ় চদ্বনানন্দ ও ভ্টাহার করের নিখিড় 90১92 
হইতেছ ?? 


শ্রীরাধার অপর একটি নাম -'গাচবুদ্ধিবলক্রীড়াজিত-বংশীবিকষিণী” যিনি স্বীয় গাচবুদ্ধিবলে 
খেলায় গ্রীকষ্চকে হারাইয়৷ তাহার বংশী কাঁড়িয়া লন। হিন্দোলিকা, মধুপান, জলকেলি প্রভৃতি ক্রীড়া, 
যাহাতে দৈহিক বলে জয় : প্রীয়ই শ্রীনতী তাহাতে বলবান্‌ নাঁগরকে পারিগা উঠেন না । তাই সথী- 
গণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া নাগরকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত পাশাক্রীড়া আরম্ত করেন । পাশা- 
ক্রীড়াতে বৃদ্ধির বলে ঈশ্বরী সাক্ষাৎ জয়ন্রী-ন্বরূপা। শ্রীকুণ্ততটে স্থুদেবীর কুঞ্ঝে রাধাশ্তাম পাশাক্রীড়ায় 
সমুখা-সমুখী বসিয়াছেন। মাবখানে পাশীসারি । সীগণ চারিদিকে উপবিষ্টা । নান্দীমুখী ও বৃন্দা 
সাক্ষী । ছাত-প্রবর্তিকা কুন্দলতা ৷ রাধাশ্তামের বিজিগীষাময় ক্রীড়ায় পণ থাকে । শ্রীকৃষ্ণের বেণু ও 
প্রীরাধার বীণা সম্মুখে পণ রাখা হইল। খেলায় শ্রীমতী কি অপূর্ব প্রতিভা প্রকাশ করিয়৷ ক্রমশঃ 
জয়ে নমুধী হইতেছেন ! সথীগণ কেহ কেহ পরিহাস করিয়। শ্তামকে বলিতেছেন_শ্ঠাম ! তোমার সর্বস্ব 





* মুরলীর সৌভাগ্যবিষয়ে 'গোবিন্দাধর-পীষুষবাঁসিতাধরপল্লবা” নামের ব্যাখ্যায় শ্রীমন্মহা প্রভুর 
প্রলাপ দ্রষ্টব্য । 





শ্রীরা ধিকাষ্টরোন্তরশতনামস্তোত্রম্‌ ] [ ১৯৩১ 


মুরলীটি এবার গেল ! হায়! কেন মুরলী পণ রাখিলে? দেখিতে দেখিতে রাধারাণীর জয় হইল ! 
তৎক্ষণাৎ শ্যাম তাহার মুরলীটি তুলিয়া লইলেন। রাধারাণী বলিতেছেন-__ মুরলী দাও! শ্যাম বংশী 
দিবেন না, রাধারাণী লইবেন । বংশী লইয়া কাড়াকাড়ি হইতেছে । বিজয়িনী রাধারাণী তাহার জোর 
তখন দেখে কে? শ্যামের বুকের উপর পড়িয়া বাঁশিটি কাড়িয়া লইলেন । কুগুতটের এই মধুর লীলার 
অনু ভব প্রান্ত হইয়া শ্রীরাধারাণীর এই নামটি প্রকাশ করিলেন শ্রীপাদ রঘুনাথ । 

শ্রীমতীর আর একটি নাম-_ নম্মেভিচন্দ্রিকোৎফ-লল-কৃষ্ণকামানিিবন্ধিনী যিনি নর্মোক্তিরূপ 
টক্দ্রিকাদার শ্রীকৃষ্ণের কামসিদ্ধু বধিত করেন ।? শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দসিন্ধু, আয্মারাম, আ.গুকাম_ তাহার 
কখনো “কাম? থাকিতে পারে না। ধাহার নাম-কীর্তনমাত্রে জাবের কামনা-বাসন! ক্ষয়প্রাগু হইয়া হাদয়ে 
প্রেমের সঞ্চার হয়, তাহার নিজের কি কাম থাকা সম্ভব ? খাহা রাম তাহা কাম নহি, ধাহা কাম তাহা 
নহি রাম ।? কাম ও কুষ্ণ আলো ও আধারের ন্যায় অত্যন্ত প্রতিযোশীবন্ত । একস্থলে কখনই উভয়ের 
স্থিতি হয় না । তাই কেবল “কাম” না বলিয়া বলিতেছেন “কামীন্ধি” | অর্থাৎ কামসিঙ্কু। তিনি যেমন সিদ্কুর 
স্যায় অপার, অগাধ ও ছুধিগাহ, তাহার কামও তদ্রুপ অপার, অগাধ ও অতলম্পর্শ ! তাৎপর্য এই যে, শ্রী- 
ভগবান্‌ চিদানন্দসিম্ধু ও স্বতঃপূর্ণতত্ব হইলেও ভক্তের প্রেম স্বীয় জাতি ও পরিমাণান্ুরূপ তাহার অস্তরে 
কামনার তরঙ্গ জাগায়__ইহা! প্রেমেরই স্বরূপসিদ্ধধর্স। সুতরাং মধুররসঙ্জাতীয় প্রেম যেমন কান্তাভাবে 
তাহার সেবা! করিবার উৎকট আকাঙ্খা গোপীদের চিন্তে জাগাইয়া থাকে, তদ্রপ তাহার চিন্তেও কান্তভাবে 
সেই সেবাগ্রহণ-বাসন! জাগায় _ইহাকেই শ্রীকৃষ্ণের কাম? বলা হইয়া থাকে। এইজাতীয় আকাঙ্খা! 
ত্রজলীলায় একমাত্র গৌোপিকাগণের মধ্যেই অবস্থান করে, তাই তাহাদের প্রতিই শ্রীকৃষ্ণেরও অন্তরে কান্ত- 
ভাবে সেই অপ্রাকৃত ব। চিন্ময় কাম? জাগিয়া থাকে। 

সর্বোপরি গোপিকা-শিরোমণি শ্রীরাধারাণী। তিনি বখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কান্তা ভাবে বিবিধ 
নর্মোক্তি প্রয়োগ করেন, তাহার মুখচক্দ্র হইতে তাৎকালিক হাব, ভাঁব, কটাক্ষাদিতে সৌন্দর্য মাধুর্বরূপ- 
চক্দ্রিক। নির্গত হইয় শ্রীকুষ্ণের কামসাগরকে সমুচ্জুসিত করিয়া তোলে ! 

নান! দিক্‌ দেশবতি নদ-নদীসমূহের জলরাশি অবিরত সিঙ্কুতে প্রবেশ করিলেও সিদ্ধু কখনই 
স্বীয় মর্ধীদা বা বেলাভূমিকে অতিক্রম করে না কিন্তু আকাশে পূর্ণচন্দ্বের উদয় হইলে সে তাহার বিশাল 
বিকার সহ্য করিতে পারে না। তদ্রুপ ্বারকালীলায় “ষাড়শপহত্র মহিষীবৃন্দ যুগপৎ হাব, ভাঁব, কটাক্ষা্ি 
প্রকাশ করিয়াও ধাহার ইন্দ্রিয়কে চঞ্চল করিতে সমর্থ হন নাই ( ভাঃ ১০৬১।৪ ) প্রীমতী রাধারাণীর মুখ- 
চন্দ্রের উদয় এবং তাহার নর্মবচনরূপ কিরণ-সম্পাতে সেই শ্রীকৃষ্ণের কামসিস্কু বীচি-বিচ্চুন্ধ তরঙ্গমালায় 
সমুচ্ছুসিত হইয়া উঠে!! তাই শ্রীমতীর 'নর্মোক্তিচন্দ্রিকো তযুল্ল-কৃষ্ণকামান্ধিকদ্ধিনী” এই নামের 
সার্থকতা । 

আবার 'ব্রজচন্দেন্িয়গ্রাম-বিশ্রীম-বিধুশীলিক।) শ্রীরাধারাণীর একটি নাম । 'িনি বৃন্দাবন" 
চন্দ্রের ইন্দ্রিয়সমূহের বিশ্রীমের চন্দ্রশীলিকা |? ভ্রীরুষ্ণ বৃন্দাবনচন্দ্র, চন্দ্রের কিরণ যেন সকলেরই সুখ বা 


১৩২ ] [ শ্রীপ্রীস্তবাবলী 


আনন্দদায়ক হয়, তদ্রুপ ব্র্গবাসি সকলেরই তিনি পরমানন্দদায়ক কারণ তিনি তাহাদের প্রাণকোটি প্রিয় । 
ব্রজের সকলের তো বটেই, কিন্তু ধিনি ত্রিভূবনের আনন্দদাতা-__তাহারও পরমানন্দ প্রদাতা শ্রীরাধারাণী ! 
শ্রীকৃষ্ণের স্বান্ুভবের কথা 
“আম! হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভৃবন । আমাকে আনন্দ দিবে এছে কোন্‌ জন ॥ 
আম! হৈতে যার হয় শত শত গুন । সেই জন আহলাদিতে পারে মৌর মন ॥ 
আমা হৈতে গুনী বড় জগতে অসম্ভব । একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব ৮ ( চৈঃ চ ) 
চন্দ্রশালা যেমন বিশ্রামের স্থান, তদ্রুপ ব্রচন্দ্র গ্রীকৃষ্ণের ইন্ড্রিয়মূহের বিশ্রামের চন্দ্রশালা। 
গ্রীরাধারাণী । শ্রীকৃষ্ণের ইন্ড্রিযসমূহের বিশ্রাম বা আনন্দ-প্রণাতা এমনটি আর দ্বিতীয় কেহই নাই । 
“কুষেন্দ্রিয়াহলা দিগুণৈরুদারা, শ্রীরাধিকা রাজি রাধিকেব। 
সর্ব্বোপমানাবলিমর্দিশীলা, ন্যঙ্গানি বাঙ্গানি চ ভাস্তযমুত্যাঃ [৮ ( গোঃ লীঃ ১১।১১৮) 
্রিকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়চয়ের আহলাদকারী সৌন্দর্য-মাধুর্যাদি গুণে ভূষিতা শ্রীরাধিকা শ্রীরাধিকারই 
তুল্যা এবং নিখিল উপমান-বস্তুর অহস্কারনাশক শ্রীরাধার অজ-প্রতা তীহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরই ন্যায় শোভা 
পাইতেছে !” 
প্রীমতীর অষ্টোত্তর-শতনামের শেষ নামটি-_-কৃষ্ণসর্কেন্দ্িয়োন্মাদি-রাধেত্যক্ষর-যুখ্যকা '্বাহ্থার 
'রাধা” এই নামাক্ষরদয় শ্রীকৃষ্ণের সর্বেন্দরিয়কে উন্মাদিত করেন ১ শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীমতী রাধারাণীর 
“রাধা? এই মুখ্যনামেই এই শতনামস্তোত্র আরন্ত করিয়াছেন এবং স্তোত্রটি “রাধা” এই নামেই সমাপ্ত করি- 
তেছেন | নাম-নামী অভিন্ন বস্ত। বেদের নিগুঢ়া প্রীরাধা যেমন অতি রহস্যময় তত্ব ; শ্বীরাধার 
নামাবলীও তদ্ধপ পরম নিগুঢ় বা রহস্তময়। তাই শ্ীপাদ রঘুনাথ শতনামস্তোত্রের আর্ত ও সমাপ্তিতে 
বা উপক্রম-উপপংহারে “রাধা” এই পরাক্ষরদয়রূপ দৃঢ় কবাটের ছারা নিগৃঢ় নামাবলীকে যেন সমস্কে গর 
ক্ষিত রাখিয়াছেন ! 
রাধা” এই অক্ষরছয় প্রীকৃষ্ণের সর্বেক্দ্রিয়কে উন্মাদিত বা পাগল করিয়া তোলে ! নামের মধো 
নামীর সর্বশক্তি নিহিত রহিষাছে বলিয়! শ্রীরাধার মাদনাখ্-মহাভাব ( মদয়তীতি মাঁদনঃ ) যেমন শ্রী- 
কুষ্ণকে উন্মার্দিত করে, তদ্রপ শ্রীরাধা-নামাক্ষরছয়ও শ্রীকৃষ্ণের সর্ধেন্দ্িয়কে উন্মাদিত করে। শ্রীকৃষ্ণ 
সাক্ষাৎ অখিলরসামৃতমুন্তি, তাহার ইন্দরিয়সমূহও অখিলরসাত্মবক বা চিননয়ানন্দের পূর্ণতম আশ্রয় । ন্ৃতরাং 
তাহার ইক্জরিয়ের উন্মাদিত হওয়ার কোন হেতু দেখা যাঁয় না । লোকে তিনটি কারণে উন্মাদিত হয়_(১) 
কোন একটি বিষয়ে অতিশয় আবেশ সপ্তাত হইলে (২) যাহার আধারে যতটা সখ বা ছুঃখ ধরে, তদপেক্ষা 
অধিক সুখ বাঁ ছুঃখ উপস্থিত হইলে (৩) জ্ঞানাচ্ছন্নকারী অজ্ঞানের ছারা । শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের এই 
তিনটিই সর্ধথা অসম্ভব । কারণ শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের অন্যত্র আবেশ সম্ভব নয়, যেহেতু তাহারা অখিল- 
রসাত্মক। অধিক সুখ বা দুঃখ তাহার ইন্ড্রিয়ে আসাও অসম্ভবঃ যেহেতু উহা! পূর্ণানন্দম্বরূপ এবং ছুঃখের 
অত্যন্ত প্রতিযোগী ৷ জ্ঞানাচ্ছন্নকারী অজ্ঞানও তীহা'র ইন্ড্রিয়ে আসা একবারেই অসম্ভব, কারণ তাহারা 


জ্ীরাধিকাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রম্‌ ] [ ১৩৩ 


ইদং প্রীরাখিকা-নান্নামগ্রোত্তরশতোজ্ভ্বলম্‌। 
শ্রীরাধালম্তকৎ নাম ত্তোত্রং চারু ব্রসায়নম্‌ ॥ ৪৬ ॥ 
যোহধিতে পরমপ্রীত্য। দ্বীন কাতরমানসঃ। 

স নাথামচিরেণৈৰ সনাথামীক্ষতে গ্রুবম্‌ ॥ ৪৭॥ 


|| ইতি শ্রীরাধিকাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রং সম্পূর্ণ || ১৩ || 
অনুবাদ__গ্রীরাধারানীর অষ্টোত্তরশতনামে উজ্জলঃ অতি স্ুশোভন, হৃৎকর্ণরসায়নও শ্রীরাধার 
প্রাপক এই স্তোত্রটি ঘিনি গ্রীতিপূর্বক দৈশ্থসহকারে ও কাতরচিন্তে অধ্যয়ন করেন, তিনি অচিরায় স্থুনিশ্চিত 
ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধারাণীকে দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ৪৬-৪৭ ॥ 


টীকা_ উদমিতি । ইদং নাম স্তোত্রং কাতর-মানসঃ সন্‌ পরমশ্ল্রীত্যা যোহধীতে ইতি পরেণ 
্রিয়াসম্ন্ধঃ । কিন্ত্ত প্রীরাধিকা-নাম্নামঙ্টোস্তরশতেনোজ্জলম্‌। পুনঃ কিন্তুতং শ্রীরাধালভ্তকং প্রাপকম্‌। 
চারু শোভনং রসায়নম্‌ আন্মাদনার্থম্‌ ॥ ৪৬ | 
যইতি। নাথাং শ্রীরাধাং গ্রুবং নিশ্চিতম্‌ অচিরেণৈ শীঘ্রম্‌ ঈক্ষতে পশ্ঠতি । নাথাং কিস্তুতাং 
সনাথাং নাথেন শ্রীকৃষ্ণেন সহ বর্তমীনীম্‌ ॥ ৪৭) 
॥ ইতি শ্রীরাধিকাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্র-বিবৃতিঃ ॥ ১৩ 





চিন্ময় বা জড় প্রতিযোগী স্বপ্রকাশলক্ষণ বস্তু । তবু “রাধা” নামাক্ষরদয় তাহার ইন্দ্িয়মূহকে উন্মাদদিত 
করে__ইহা রাধা-নামাক্ষরেরই অচিন্তা প্রভাব ! তাই পূর্বরাগদশায় শ্রীরাধার নামে শ্রীকৃষ্ণের ইন্ড্রিয়- 
গুলির উন্মাদনার কথা দৃতী শ্ত্রীবাধার নিকট বলিয়াছিলেন_ 
“বৃষ ভান্-নন্রিনী, জপয়ে রাতি দ্রিনি, ভরমে না বোলয়ে আন। 
লাখ লাখ ধনি, বোলয়ে মধুর-বাঁণি, স্বপনে ন1 পাতয়ে কান । 
রা+ কহি ধা+ পন" কহুই না পারই, ধার ধরি+ বহে লৌর । 
সোই পুরুখ-মশি, লোটায় দ্বরণী পুন, কো কহ আরতি ওর ॥ 
গোবিন্দদীস তুয়া, চরণে নিবেদিল, কানুক এত স্বাদ । 
নীচয়ে জান, তু ছুঃখ-খগ্ক, কেবল তুয়া পরপাদ ॥” ( পদকল্পতরু ) 


“কৃষ্ণের সৌন্দরধ্যামৃত মধুর-লাবণি | চূড়ান্ত করিয়া ভোগ করে বিনোদিনী ॥ 
ব্রজেতে সাপত্বা-ধাম মুরলীর প্রতি । ভাগ্যের কটাক্ষ করে রাধিকা শ্রীমতী ॥৮ ৪৩ ॥ 
“বুদ্ধিবলে পাশাক্রীড়ায় লভিয়া বিজয় । শ্রীকৃষ্ণের বংশী যি'হো বলে কাড়ি লয় ॥ 
নর্োক্তি-চক্দ্রিকা দ্বারে ভানুকুল-ইন্দ্ু । সর্ববদা বদ্ধিত করে কৃষ্ণ-কামসিন্কু ৮ ৪৪ | 
“কৃষ্ণেক্দিয়-বিশ্রামের সুচন্দ্শালিকা । রূপে গুণে ডগমগি রাই পঞ্চালিকা ॥ 
'রাধা” এই ছু, আখরে কি অমৃত ঝরে । গোবিন্দের সর্বেন্দ্িয উন্মাদিত করে ॥” ৪৫ ॥ 
৯০ 


১০৩৪ ] [ শ্রীন্তীস্তবাবলদ 


স্তবামূতকণা ব্যাখ্য।প্রীপাদ রথুনাথ ছুইটিগ্লোকে এই স্তবের ফলশ্রুতি উল্লেখ করিতেছেন ৷ এই 
স্তোত্রটি গ্রীরাধারানীর আষ্টোত্তরশতন।মে উজ্জল, অর্থাৎ প্রেমময়ীর পরম প্রকাশময় প্রেমরসৌজ্জল নামা- 
বলী এই স্তোত্রে বিরাজ করিতেছেন । আবার স্তোত্রটি অতি স্থুশোভন ও হৃৎকর্ণরসায়ন । কারণ 
রাধাপ্রেমের প্রভাব ও এ প্রেমের দ্বারে শ্রীভগবানের বশ্যতাই এই স্তোত্রের বিষয়বস্ত স্থুতরাং ভক্তবুন্দের 
নিকট ইহা অপেক্ষ। স্থশোভন এবং গ্রংকর্ণরসায়ন বস্তু আর কি থাকিতে পারে? শ্রীবধাধারাণীর রূপ, 
গুণ, লীলারসে ভরপুর বলিয়া ইহা শ্রীরাধার প্রাপক । যিনি অভিমানাদি বিসর্জীনপূর্বক দৈন্যসহকারে 
এবং আততিপূর্ণচিন্তে এই স্তবের অনুশীলন বা শ্রবণ-কীর্তনাদি করিবেন, তিনি অচিরায় স্্নিশ্চিতভাবে গ্ী- 
আীরাধামাধবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ধন্ঠ বা কৃতার্থ হইবেন ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । 


শ্রীপাদ রঘুসাথ শ্রীরাধারাণীর নিত্যকিস্করী, রহস্যময় শ্রজনিকুপ্জের খবর বিশ্ববাসীকে জানাইয়া 

তাহাদের ব্রজনিকুঞ্জে লইয়া যাইতে শ্ীমন্মহাপ্রভূর সঙ্গে বিশ্বগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন । তাহারা যে 
সমস্ত মহাবাণী বিশ্বে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইহা মন্ত্রের হ্যায় মহাশক্তিশালী' আবৃন্ধিনাত্রেই মন্ত্র 
দেবতাকে আকর্ষণ করিয়া সম্মুখে মূর্ত করিয়া দেয় । স্থতরাং এই মহাবাণীর শ্রবণ, কীর্তন বা অনুশীলনের 
মত ইঠ্টপ্রাপক সাধন। বিশ্বে আর কিছুঈ নাই। ইহাদের শ্রীমুখবানী মহাসিন্ধবাণী, কখনই বিফল 
হইবার নহে। 

“কৃষ্ণ সেই সত্য করে যেই মাগে ভূতা। 

স্ত্যবা্থা পুপ্তি-বিন্থু নাহি অন্ত কৃত্য ॥” ( টৈঃ 68) 


“স্রীরাধার অষ্টোত্তর শত নামাবলী । 

উন্নত উজ্জ্বল প্রেম-রসামৃত-কেলি ॥ 

কুপ্ত-মাঝে কুপ্তেশ্বরীর চরণ-সেবন। 

প্রাঞ্তিহেতু রাধা-নীম অমুল্য-রতন ॥ 

সর্বেবেক্দ্রিয় রসায়ন নামাবলী-স্তোত্র । 
মণীন্দ্র-কৌন্তভ সম পরম পবিত্র ॥ 
ভাগবতশ্চুড়ামণি রথুনাথ দাস। 

আষ্টোত্তর শতনাম করিলা। প্রকাশ ॥ 

ভক্তকোটী পাদপন্ধে করিয়া! প্রণাম । 

ছন্দ করি “হরিপদ? নাম করে গান ॥৮ ৪৬-৪৭ ॥ 


॥ ইতি শ্রীরাধিকার অঠোনুর-শতনাম-তোত্রের ভ্তবামৃতকণা ব্যাথ্যা সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥ 





( ৯৪.) 
অথ গ্ী পীর/খিকাউকজ 


রসবলিত-মূগাক্ষী-মৌলিমাঁণিক্যলক্ষমীঃ 
প্রযুদ্িত মুরবৈরি প্রেমবাপি-মরালী। 
ব্রজবর-বৃধভানোঃ পুণ্য-গীব্ব৭ণবল্পী 
স্পয়তি নিজদান্ঠে রাধিকা মাং কদা নু ॥১॥ 
অনুবাদ যিনি রসবতী মুগনয়নাগণের শিরোমণির শোভা-সম্পদ্‌, যিনি আনন্দিত মুরারী শ্রী- 
কৃষ্ণের প্রেমতড়াগের হংসী এবং ব্রজশ্রেষ্ঠ গ্রীল বুষভানুরাজের যিনি পবিত্র কল্পলতা-ম্বরূপ, সেই প্রীরাধিকা 
কবে আমায় স্বীয় দাস্তে অভিষিক্ত করিবেন ?॥ ১॥ 
টাক। _ পুনরষ্রকেন তন্দাস্তং প্রার্থয়তে-_রসবলিতেতি । রাধিকা কদা মাং নিজদাস্তে ক্পয়তি 
দাত্য-রাজোহভিষেচয়তীতান্বয়ঃ | নন্তু বহ্ব্স্তদ্দাস্তঃ সস্তি ত্বাং কথং ন্মপয়তীত্যাহ । কিন্ততা ব্রজে বরঃ 
শ্রেষ্ঠো যো৷ বৃষভান্ুস্তস্ত পুণারূপ গীর্র্বাণবল্লী কল্পসতা কল্পলতাতু যাচকাভীষ্টং পূরয়ত্যেবেতি ভাবঃ। 
ন্বন্তা অপি শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়ন্তঃ সম্ভি তা বিহায় কথমস্তা এব দাস্তং প্রার্থাতে তত্রাহ । পুনঃ কিন্তু'তা রসেন 
বলিতা বাপ্তা য৷ মৃগাক্ষান্তাসাং মৌলিষু মম্তকেষু মাণিকারূপ লক্ষ্মীঃ সম্পত্ভিঃ সর্বশ্রেষ্ঠ! যা এব দাস্তং সমু- 
চিতমিতি ভাবঃ ৷ সর্ব ব্রজ স্ত্রীভো ইপি শ্রীকৃষস্ত পরম প্রেমপাত্রত্বেইগীত্যাহ । পুনঃ কিস্তুৎতা প্রযুদরিত 
মুরবৈরিণঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত প্রেমা এব বাগী সরোবরং তত্র মরালী হংসী মরাল্যাঃ সরোবরমিব শ্রীকুষ্ণপ্রেমৈব 
অস্যাঃ পরনাশ্রয়ত্বেন সর্ববসাধনাঁমিতি ভাবঃ ॥ ১ ॥ 


স্তবামূতকণ। ব্যাখ্য। _ শ্রীপাদ রদুনাথ শ্রীরাধারাণীর সাক্ষাৎ দাস্প্রাপ্থির অভাবে সাতিশয় 
কাতরপ্রাণে কুগডতীরে পড়িয়া রোদন করিতেছেন । দাঁন্ত না পাইলে প্রাণধারণ করিতে পারিবেন না । 
ভক্তির অর্থই “সেবা” বা 'দাস্ত : শ্ীরাধার কিস্করীগণ সাক্ষাৎ সেবারসেরই মুতি । সেবারস দিয়া 
গড়া তাহাদের স্বরূপ। সেবা বা দাস্তই ধাহাদের জীবাতু, তাহাদের নিকট যদ্দি সেবা না আসে, তাহা 
হইলে তাহাদের কি জাতীর ছুঃখ হয় ; ইহ! কাহারো ধারণ। করিবার সাধ্য নাই । 

শ্রীপাদ রঘুনাথ বুকফাটা৷ আত্তির সহিত শ্রীরাধার দাস্যকামনা করিয়া শ্রীমতীর রূপ, গুণ, 
লীলাঁদি ময় এই শ্রীরাধিকাষ্টক প্রকাঁশ করিতেছেন । “ন্্পয়তি নিজদাস্যে রাধিক মাং কদা নু' এই শ্ী- 
রাধিকাষ্টকের আটটি শ্লোকেরই শেষে শ্রীপাদ রঘুনাথের এই আন্তিভরা প্রার্থনা অভিব্যক্ত হইয়াছে । 
শ্রীরাধারাণী কৰে আমায় তাহার নিজদাস্যে অভিষিক্ত করিবেন? মঞ্ধরীভাবের সাধকগণের শ্রীরাধার 
দাস্তঈ একমাত্র কামা, শ্রীরাধার দাস্যের অন্তর্গতভাবেই তাহাদের শ্রীকুষ্ণদাস্য বা কৃষ্ণসেব। স্বয়ং আিয়া 
উপস্থিত হয় । মঞ্জরীগণের মত এত মহন্তম কৃষ্ণদাসা বা কৃষ্ণসেবা আর কাহারো! নাই। যেহেতু মাদ- 


১৭৩৬ ] [ শ্রীন্রীস্তবাবলশ 


নাখ্য-মহাভাবরূপ উপচারে তাহাদের প্রীকষ্ণসেবা স্ুসম্পন্ন হইয়া থাকে। তাহাদের কোটিপ্রাণপ্রতিম 
প্রীরাধারাণীই তাহাদের গোবিন্দসেবার শ্রেষ্ঠ উপচার। এইজন্য গোবিন্দের দাসোর নিমিন্ত তাহাদের 
পুথক্‌ কোন কামনা না থাকিলেও গোবিন্দ স্বয়ংই ভীহাদিগকে দাস্য বা সেবা দিয়! ধন্য করিয়া থাকেন 
পনিজদাসা” কথাটির ইহাই ধ্বনিগম্য অর্থ । 


শ্রীপাদ শ্রীরাধারাণীর দাস্যে ্মপিত বা অভিষিক্ত হওয়ার প্রবল বাঁসনা পোষণ করেন। ইহা 
হইতে বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীরাধারাণীর দাস্য কোন অপূর্ব রসামূত বস্তু” তাই তাহাতে অভিষিক্ত হওয়ার 
নিমিত্ত শ্রীপাদের বুকভরা আত্তি। সাধক ভাবসাধনরাজ্যে যত সমুন্নত আঘাদনের স্তরে আরোহণ 
করিতে পারেন, প্রীরাধার দাস্যামৃতরসেই তাহার পরাকাষ্ঠ। বা চরম সোপান । শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ 
সরম্বতী লিখিয়াছেন-_রাধানাগর-কেলিসাগর-নিমগ্রালীদৃশাং যতস্থম্। ন-তল্লেশ-লবায়তে ভগবতঃ 
সর্বর্বোহপি সৌখ্যোৎসবঃ 1৮ (বৃঃ মঃ)।  “যুগলসেবারসমগ্রা শ্রীরাধার কিন্করীগণের নয়ন-শফরী শ্রীরাধা" 
মাঁধবের কেলিসিম্কৃতে সম্ভরণ করিয়া যে আনন্দলাভ করিয়া থাকে, নিখিল ভগবতরাজ্যের আনন্দোৎসব 
সেই ন্খপিম্কুর এককণাঁও হইতে পারে না” | 
শ্রীপাদ রঘুনাথ প্রীরাধারানীর দাস্যামৃতরসে অভিসিঞ্চিত হওয়ার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে গিয়া 
প্রীমতীর কিছু গুণমাধুরী কীর্তন করিতেছেন । প্রথমতঃ বলিতেছেন_“রসবলিত-মৃগাক্ষী-মৌলিমাণিকা- 
লক্্মী?” পষিনি রসবতী মুগনয়নাগণের শিরোভূষণমণির শোভা-সম্পদ্‌* এখানে “বস+ বলিতে চিন্ময়রস বা 
প্রেমরস বলিয়াই বুঝিতে হইবে | ন্তুতরাং 'রসবলিত-মুগাক্ষী” অর্থে ভগবংকাস্তাগণকেই বুঝা যাইতেছে। 
নিখিল ভগবতকাঁম্তাগণের শিরোভূষণমণির সৌন্দর্য-সম্পদ্‌শ্রীরাধা ৷ প্রীভগবান্‌ এবং তাহার ন্বরূপশক্তি- 
বর্গকে জানার ছুষ্টটি দিক্‌- একটি তত্ব অপরটি রস | তদ্বের দিক্‌ দিয়া স্বয়ং ভগবতী কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি 
প্রীরাধা নিখিল ভগবৎকান্তাগণের অংশিনী । 
“কষ্কান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার_-| এক লক্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর ॥ 
ব্রজাঙ্গনারূপ আর কান্তাগণসার । প্রীরাধিকা। হৈতে কান্তাগণের বিস্তার ॥ 
অবতারী যৈছে কুঞ্চ করে অবতার । অংশিনী রাধা হৈতে তিন গণের বিস্তার ॥ 
লক্ষ্ীগণ-ভীর বৈভব বিলাসাংশরূপ । মহিবীগণ বৈভব প্রকাশ-ন্বরূপ ॥ 
আকার-স্বভাবভেঙে ব্রজদেবীগণ | কায়বুহরূপ তার রসের কীরণ ॥” ( ৮৫ চ$) 
রসের দিক্‌ দিয়াও তদ্রুপ এশ্বর্যজ্ঞানগন্ধশূন্ত ত্রজের উন্নত উজ্জলরস অর্থাৎ পরকীয়াভবময় সু" 
নত শুঙ্গাররসে শ্রীকৃষ্ণকে রাসাদি লীলামাধুরী আস্বাদন করাইয়া থাকেন প্রেমময়ী শ্রীরাধারাণী । 
“তাঁর মধো ব্রজে নানা ভাব-রস ভেদে । কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক-লীলান্বাদে ॥ 
গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দ-মোহিনী | গোবিন্দ সর্ববন্থ_ সর্ব্বকাস্তাঁশিরোমণি ॥” (এ) 
আবার ধিনি “প্রমুদিত-মুরবৈরী-প্রেমবাপী-মরালী” “আনন্দিত মুরারী শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-তড়াগের 
্রালিবী।* মরালিনী যেমন সরোবরে সর্বদা স্ুখবিহার করিয়া থাকে এবং তাহার অতি প্রিয়খাদ্য 











্রীশ্ীরাধিকাষ্টকম্‌ | [১১৩৭ 


ক্ষুরদরুণ-ঢুকুলছ্ো তিতোদ্যনিতম্- 
স্থলমভি-বরকাক্ষী-লাস্তমুললাসয়ন্তী | 
কুচকলস-বিলাস-স্ফীতশমুক্তীসর-শ্রীঃ 

স্পয়তি নিজদান্তে রাধিকা মাং কদা নু ॥২ ॥ 





কমল-মৃণ্‌ল ভক্ষণ করিয়া! বাচিয়া থাকে ; তদ্্রপ প্রেমময়ী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসায়রে দতত স্থুখে সম্তরণ 
করিয়া থাকেন এবং কৃষ্কেলিরপ সুমুণাল আহার করিয়াই প্রাণধারণ করেন । 

ছিতীয়তঃ ছুগ্ধ ও জল মিশ্রিত হইলে একমাত্র হংসিনীর জিহ্বাই ছুগ্ধটি গ্রহণ করিয়া জলকে 
পৃথক করিতে সক্ষম। অন্য কোন প্রাণীর ভিহ্বার এই সামর্থ্য নাই। তক্তরেপ কৃষ্ণপ্রেমসায়রে সতত বিহার- 
পরায়ণ! স্বর্ণনরালিনী গ্রীরাধারামীই আতেন্দ্িয়স্খবাগ্থারূপ জলকে নিঃশেষে নিষ্ধাসিত করিয়া কৃষ্েক্ত্িয়- 
হুখবাপ্থান্প ছুগ্ধকে গ্রহণ করিয়াছেন । শ্ত্রীরাধার ভাব লইয়াই মহাপ্রতু বপিয়াছেন__'না গণি আপন 
দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তার ন্ুখ, তীর স্খে আমার তাৎপর্য । মোরে ষদি দিলে ছুঃখ, তার হৈল মহান্তুখ, 
সেই ছুঃখ মোর স্ুখবর্ষ্য 1৮ ( চৈঃ চঃ ) ঃ 

আবার প্রীমতী প্ব্রজবর-বৃষভানোঃ পুণা গীর্ববাণবল্লী” ব্রজশ্রে্ঠ শ্রীল বৃষভান্বরাজার যিনি 
পুণাময়-কল্পলতা ১ মহারাজ বুষভান্থ ব্রজের শ্রেষ্ঠ। শ্রীল নন্দমহারাঁজের তুলনা ব্রজমগুলে নাই, কারণ 
বাহার গৃছে স্বয়ং ভগবান্‌ অবভীর্ণ। মহারাজ বৃষভাম্ুর গৃহে কিন্তু স্বয়ং প্রেমই অবতীর্ণ হইয়াছেন । 
মহাঁজনগণ যে কুলে ভগবান অবতীর্ণ, তাহাকে যত না প্রশংসার আসন দিতে পারেন, যে কুলে প্রেমের 
অবতার, সেট কুলকেই ততোধিক প্রশংসার আসন দিয়া থাকেন। কারণ এই প্রেমের দ্বারাই শ্রীভগবা- 
নের এ্রীকান্তিক বশ্যতা স্বতঃই সিদ্ধ হইয়া থাকে । এই বিচারে বৃবভানুরাজার মহত্তের তুলনা আর 
কুত্রাপি নাই _যেহেতু বাহার গৃহে সাক্ষাৎ প্রেমলক্্মী শ্রীরাধারাণী অবতীর্ণা ! 

সেই বৃষভান্ুরাজার পুণাময় কল্পলতা ভ্রীরাধা । শ্রীবৃষভানুরাজার অনন্ত পুণ্যই যেন মুতি- 
ধারণ করিয়া রাধারূপে অবতীর্ণ | প্রেমকল্পলতা ভ্রীরাধারাণী প্রেমেরই অধিষ্ঠাত্রীদেবী। সাধারণ কঞ্পালতা 
প্রার্থীকে তাহার প্রার্ধিত বস্তই দান করিয়া থাকে । কল্পলতার সন্ধান পাইয়া অবোধ প্রার্থী যদি নিজের 
হিতা হিত জ্ঞানশৃন্য হইয়া অহিতকেই হিতজ্ঞানে বল্লালতার নিকট প্রার্থনা করে, কগ্লপলতা তাহাই দান করিয়া 
থাঁকে। প্রেমকল্পলতা শ্রীরাধারাণী কিন্তু জীবমাত্রের পরম কল্যাণ প্রেমবাতীত অগ্বন্ত প্রদান করেন 
না। শ্রীপাদ রঘুনাথ অন্য বাঁসনাশুন্ত হইয়া! এই প্রেমকল্পলতারই দাস্যামৃতরসে অভিসিঞ্চিত হওয়ার 
প্রার্থনা তাহার শ্রীচরণে জ্ঞাপন করিতেছেন__ক্পপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা হু । 

“রসিকা মুগাক্ষীগণের এই শ্রীরাধিকী । মৌলি-মাণিক্য-লক্্ী সর্ব-আরাধিকা ॥ 
প্রমুদিত-মুরবৈরি প্রেম-দীঘ্বিকীয়। কলহংসীরূপে রাধা বিহরে সদায় ॥ 
ব্রজবর-বৃষভানু-রাজার কুমারী । পবিত্রকলপ-লতা রাধিকা সুন্দরী ॥ 
সেই গ্্রীরবািকা নিজ দ্াস্তপদ দিয়া । অভিষিক্ত করিবে কি করুণ] করিয়া ॥৮ ১ ॥ 


১০৩৮ 7 1 শ্রীর্বীস্তবাবলশ 

অনুবাদ _অরুণবর্ণ-বসনে স্থশোঠিত নিতম্বদেশে মুখরিত কাঞ্চীকলাপের মাধুর্য প্রকটনপূর্বক 
খিনি নৃাকলা প্রকাশ করিতেছেন এবং ধাহার কুচ-কলসোপরি আন্দোলিত পুষ্ট মুক্তার মালা শোভা পাই- 
তেছে__সেই শ্রীরাধিকা আমায় কবে তাহার দাস্তে অভিষিক্ত করিবেন ? 


টাক।_কষ্তপ্রেম-সাধনানি বিশেষণান্তাহ - সপ্তভিঃ শ্লোকৈঃ । পুনঃ কিন্তুংতা স্ফুরৎ প্রকাশমানং 
বদরুণ ছুকুলং রক্তপ্টবন্ত্রং তেন গ্োতিতং শোভিতং যছুগ্যৎ উদয়ং প্রাপ্র*্বৎ নিতন্বস্থলং তদভি তস্য সর্ববতো 
যা বরকাঞ্ষী শ্রেষ্ঠ কুদ্রঘন্টিকা তন্তা লাস্তং নৃত্াং উল্লাসয়ন্তী প্রকাশয়ন্তী ৷ পুনঃ কিন্তুতা কুচকলসে 
বিলাসো যন্ত এবং ভূতো যঃ স্ফীত আয়তো মুক্তাসরে মুক্তামালা তেন শ্রীঃ শোভা যস্যাঃ সা ॥ ২ 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য। _শ্রীপাদ রঘুনাথের সিদ্ধম্বরূপের নিবিড় আবেশ ! যথাবস্থিত দেহের 
স্মৃতি ভুল হইয়াছে । নিজেকে শ্রীরাধার কিস্করী বলিয়াই মনে করিতেছেন । তাই শ্রীমতীর সাক্ষাদুদাস্তয 
বা সেবাব্যতীত আর অন্য আকাঙ্খা নাই । শ্রীমতীর দান্তপ্রাপ্ধির নিমিত্ত তন্ময়! দাস্তের অভাবে প্রাণ 
কণ্ঠাগত । সহসা স্ফ্তিতে একটি লীলার ছবি নয়ন-সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল ! 


জ্যোৎক্সাবতী রজনী । রাস হইতেছে । নিতারাস। প্রীরধার সহক্র-সহস্র সথী মণ্ডলীবন্ধে 
শ্টামন্থন্দরের সঠিত সৃতা করিতেছেন ৷ মধ্যে শ্রীরাধারাণীর সঙ্গে নৃত্য করিতেছেন শ্যামস্থন্দর । নিখিল 
আম্বাদনময়ী লীলা এই রাস। “রস+ শব্ষের উত্তর সমৃহার্থে “্*' প্রতায় করিয়াই ণরাস+ শব্দটি নিষ্পঞ্ন ৷ 
রস বা আন্ব দনসমূহ যাহাতে আছে তাহাই রাসলীল1 । অর্থাৎ শ্রীভগবানের ভিন্ন ভিন্ন রমণীয় লীলায় 
যে আম্বাদনটি খণ্ডিতভাবে নিহিত রহিয়াছে, এই রাসলীলার মধ্যে তাহাই অখণ্ডিতভাবে বিদ্যমান । 
অনেক নিগৃঢ রসময়ী লীলার রস একাধারে নিহিত রহিয়াছে বলিয়াই ইহাকে 'পরমরসকদন্বময়” আখ্যা! 
দেওয়া হইয়াছে । স্বয়ং ভগবান্‌, রসিকশেখর ও পরম করুণ এই তিনটি অপাধারণগুণ-সমস্বিত অপ্রাকৃত 
নটরাজ ব্রজবিহঠারী শ্য মন্থুন্দর, মাদনাখা মহাঁভাববতী গ্রীর'ধা এবং মহাভাববতশ গোপন্ুন্দরীগণের সমা- 
বেণ চিন্ন ঈদৃশ মহারসমরী লীলাবিলা'স কাহারো! দ্বারাই অনুষিত হইতে পারে ন। | ধীহারা স্বীয় অনন্ত 
এখর্য' অচিন্ত্যপ্বরূপ বিস্মৃত হইয়া কেবলই বিশুদ্ধ গ্রীতিরসাম্াদনে ব্যাকুল, ধাহার! সর্বদাই প্রীতির মর্যাদা! 
রক্ষণে তৎপর ; সেই স্বয়ং ভগবান ব্রঙ্েন্দ্রনন্দন এবং তাহার অভিন্নস্থরূপ সাক্ষাৎ মহাভাবস্বরূপিণী শ্ত্রীরাধা 
ও তাহারই কায়বুহম্বলপা গোগীগণের দ্বারাই এতাদৃশ মহারসময-লীলাবিনোদ সম্ভবপর হইয়া থাকে । 


শ্রীপাদ স্বীয় মগ্ুরীষ্বরূপে দেখিতেছেন__রাসমগুলীর মাঝে তাহার ঈশ্বরী শ্রীমতী রাধারাণী 
অনস্ভমাধূর্য প্রকাশ করিয়া! নৃত্যকলা প্রকাশ করিতেছেন ! শ্রীমতী অরুণবর্ণ-পট্টবন্ত্র পরিধান করিয়াছেন ॥ 
স্বীয় মহাভাবন্বরূপে যেন কৃষ্ণ-অনুরাগই অরুণবসনরূপে ( অনুরাগের বর্ণ অরুণ ) আপাদমস্তক ব্যাপিয়! 
শোভ। পাইতেছে !! নৃত্যকালে অরুণবসনে স্থশোভিত রমণীয় নিতন্বদেশের কি অপূর্ব শোভা ! একে 
তো শ্রীরাধার অদ্ভূত রসরাজি-সমস্বিত নিতম্বের স্বাভাবিক শোভাতেই শ্যাম বিমোহিত হইয়া থাকেন । 
মহাজন বলিয়াছেন, শ্রীরাধার নিতন্ব-পুলিনেও রাস হইয়া! থাকে-__ 


্ীতরীরাধিকাষ্টকম্‌ ] [১০৩৯ 


'রাধাশ্রেণিরিয়ং সমা ন পুলিনৈঃ সতা কবেগীরিয়ং 
য্ছেণী যমুনা তদেব পুলিনং কাঞ্চী মরালততিঃ 
নোচেন্তত্র হরেঞ্মনোনটবরঃ শ্রীরাসলা স্তং কথং 
স্বাভিবৃত্তিসখীনটাভিরনিশং কুর্বন্ন বিশ্রাম্যতি 1” ( গোঃ লীঃ ১১:৬০ ) 


শ্রীরাধার নিতম্ব বমুনাপুলিনের মত--কবির এই বাকা কি সত্য নয়? অবশ্যই সত্য । যেহেতু 
শ্রোণীমধ্যে বেমীরূপা যমুন? বিরাজমান, নিতম্বদেশ পুলিন এবং কাঞ্চিই হংসশ্রেণী হইয়াছে । যদি তাহ। 
শা হয়, তবে শ্রীকক্ের মনোরূপ নটরাজ স্বীয় মনোবৃত্তিসখীরূপ নটাগণের সহিত সেখানে নিরন্তর সুন্দর 
রাসন্থতাকরত কেনই বা বিশ্রান্ত হইতেছেন না ?” 

সেই অপূর্ব শোভাময় নিতদ্ে নৃত্যের তালে তালে বঙ্কুত কাক্চীকলাপের কি অপূর্ধ মাধুরী ! 
গ্যাম নিজের নৃত্য রাখিয়া শ্রীমতীর সবত্যমাধুরী আস্বাদন করিতেছেন । শ্রীমতীর নৃত্যের সহিত শ্য।ম বংশী 
বাজাইতেছেন। অনন্তমধুর বাঁশির স্থরকেও ছাপাইয়া বন্কৃত হইতেছে গ্রীমতীর কা্ীকলাপের মধুর 
নিরুপ ! বাহার নিক্ষণ-ধ্বনিতে শ্যাম বিমোহিত ! | 

আবার শ্্রীমতীর ুত্যের তালে তালে তাহার কুচ-কলসোপরি আন্দোলিত হইতেছে গলদেশের 
যুক্তামালা। যুক্তাগুলি পুষ্ট । শ্যামন্থুন্দরের নৃত্যকালে মুক্তামালার মধ্ো প্রতিবিন্থিত শ্যামের নৃত্য-মধুর 
বপটি দর্শন করেন শ্রীমতী পুষ্টমুক্তার মালাটি এইজন্তহ তাহার অতিণয় প্রির । মহাভাবের অঙ্গে 
স্থান পাইয়া লব অলঙ্কারগুলিই ভাবময় হইয়া গিয়াছে! ভাবকে বাদ দিয়া তাহাদের কোন পরিচয় 
মাই । 

রাসে শ্রীরাধারাণশী এবং তাহার সথীগণের সহিতই শ্টামস্থন্দরের নৃত্য হইয়া থাকে । কিস্করীগণ 
বীজন, জলদান, তান্বলদান, শ্রীচরণসম্বাহনাদি সেবা করিয়া থাকেন। রাসন্থত্যকালে কিস্করীগণ যে 
তাম্বংলদান, বীজনাদি সেবা! করেন, ন্ৃতাচ্ছন্দেই তাহার সেই সব সেবা করিয়া থাকেন। কারণ সেখানে 
গান, নৃত্য ও তালাদির এমনি আতিশয্য যে, সেখানে আপনা আপনিই নৃত্যভঙ্গিমা প্রকাশ পাইয়া থাকে । 
শ্রীপাদ রঘুনাথ কিস্করীরূপে নৃত্য করিতে করিতেই বৃত্যপরায়ণা শ্রীমতীকে বীজ্জন করিতে যাইতেছেন | 
ব্জনী লইতে গিয়া হাতে আর কিছুই পাইলেন না, তখন বুঝিলেন ইহা স্কুরণ | আতর সহিত শ্রীমতীর 
দাগ্যরসে অভিষিক্ত হওয়ার প্রার্থনা শ্রীমতীর চরণে জ্জাপন করিলেন-- 

“রক্তবর্ণ-পট্টবন্ত্র শোভে নিতন্বেতে | 
ছুলিতেছে ব্রকাঞ্ধী ধাহার নৃত্যেতে | 
কুচ-কুস্তে সঞ্চালিত মুকুতার মাল] । 
করিয়াছে অঙ্গশোভ অধিক উজালা ॥ 
সেই শ্রীরাধিক৷ মোরে করুণ! করিয়া । 
অভিষিক্ত করিবে কি সেবাখত দিয়! ?” ২ & 


১০৪* ] [ শ্রীন্রীম্তবাবলী 


সরসিজবরগর্ভ-খর্ধকান্তিঃ সমুদ্যৎ_ 
তরুণিম_ঘনসারাগ্রি-কৈশোর-সীধুঃ 
দ্রবিকসিত-হাসম্তন্দি-বিম্বাধরাগ্রা 

স্ুপয়তি নিজদ্ান্তে রাধিকা মাং কা নু ॥ ৩ ॥ 


অনুবাদ__ঘিনি উৎকৃষ্ট কমলের কিপীক্কের ন্যায় উজ্জলকাস্তিবিশিষ্টা, ধাহার কৈশোরামৃত সমুজ্জল 
তারুণারূপ কর্পুরদ্বারা বাঁসিত হইয়াছে এবং ধীহার বিশ্বাধরাপ্রে ঈষৎ-বিকপিত হাস্ত-মকরন্দ নিঃস্তন্দিত 
হইতেছে- সেই প্রীরাধিকা কৰে আমায় নিজবান্ডে অভিষিক্ত করিবেন ? ৩॥ 


টীকী__ পুনঃ কিন্তু,তা সরসিজ-বরন্ত পন্শ্রেঠস্ত যো গর্ভঃ কণিকা স ইব অবর্ব্বা অতিশয়িতা 
কান্তির্স্তাঃ সা । পুনঃ কিম্তুততা। সমুগ্ন্তরুণিমা সমৃগ্ন্তারুণ্যমের ঘনসারঃ কর্পুর তেন শ্লিষ্টঃ মিশিতঃ 
কৈশোররূপঃ সীধুরমূতং যন্তাঃ সাঁ। পুনঃ কিন্ততা দরমীষৎ বিকসিতো যো হাসম্তৎ স্যন্বি তৎপ্রচারণশীলং 
বিশ্বাধরাগ্রং যস্যাঃ সা ॥ ৩ 


স্তবামৃতকণ! ব্যাখ্যা _স্ফ.তিতে শ্রীপাদ রঘুনাথ রাসের মধো অভীষ্ট্রের মাধুরী আস্বাদনের 
সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন। ক্ষতির বিরামে ন্কত্তির দেবতার লীলামাধুরী, রূপমাধুরী যেন চক্ষুর সম্মুখে 
ভাঁসিতেছে! সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরাধারাণীর দাস্যের অদম্য নবনব আকাঙ্ছ। প্রীপাদের হাদয়-পাঁরাবারে করোল- 
মধ়ী উন্সিমালার মত উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছে ! এই নিবিড় আকাঙ্বাই আস্মাদনের পরিমাপক । 
সুতীব্র লালসায় অভীষ্টবস্ত অনন্ত মাধুরী লইয়া যেন শ্রীপাদের নয়ন সম্মুখে খেলা করিতেছেন ! এই- 
লোকে সাধকাবেশে সেই রূপমীধুরী বর্ণনা করিয়্াই প্রীমতীর দাস্য প্রার্থন৷ করিয়াছেন শ্রীপাদ রঘুনীথ । 

পূর্বশ্লোকের স্ফুরণ _রাসে শ্রারাধার অদ্ভুত নৃতামীধুরীদর্শনে নিজের নৃঠা রাখিয়া শ্রীমতী নৃত্য রস 
আস্বাদন করিতেছিলেন শ্যামস্থন্দর । নয়নে অশ্রু, দেহে পুলক ! মধো মধ্যে মুগ্ধ হইয়া বাহব। দিতে" 
ছিলেন । শ্রীনতী শ্টামকে ন্থখী করিতে পারিয়াছেন জানিয়া তাহার শ্রী মঙ্গ হইতে স্ুবর্ণকান্তিধ।র উচ্ছ" 
লিত হইয়া উঠিতেছিল ! সেহ রূপটি শ্রীপাদের নয়ন-স্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে ! তাই বলিতেছেন_ 
“সরসিজবরগর্তাখর্ব্বকান্তিঃ” শ্রে্ঠকমলের কিঞ্ক্ষের উজ্জল গীতকাস্তির ন্যায় ধাহার স্্রীঅ্কান্তি। শ্রেষ্ঠ 
কমল বলিতে উত্তমকালে এবং উত্তমভাঁবে জন্মাইয়া যে কমল স্থবিকসিত হইয়াছে ' যেমন ব্রজন্ুন্নরীগণ 
গোলীগীতে শ্রীকৃষ্ণের নয়নের স্ঘমা-বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন_-“শরছুদাশয়ে সাধুজাতসৎ সরসি- 
জোদরপ্রীমুষা দৃশ1 1৮ অর্থাৎ 'শরৎকালীন স্বচ্ছজলপুর্ণ অগাধ সরোবরে সত ও নুবিকসিত কমলকোবের 
অরুণায়মান অন্ত“লের কান্তিহরণকীরী তোমার সুন্দর নয়নদার, ভূমি আমাদের বধ করিতেছ ॥ সেই 
প্রকার শ্রেঠকমলের কিঞ্রক্ষের উজ্জল লীতবর্ণের ন্যায় ধিনি অতি উজ্জল ্ব্ণকান্তিবি শিক্টা । শ্রীমতীর 
অঙ্গকাস্তির কোন তুলনা এই বিশ্বজগতে নাই । শ্ত্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরন্বতী বলিয়াছেন-_-“গাত্রে 
কোটিতড়িস্ছবি”_শ্রীরাধার অঙ্গচ্ছট। কোটি বিছ্যুৎমালার ম্যায় উজ্জল ! তৈজসপদার্থের বিকার বিছ্বাতের 
উৎকট আলোকে চক্ষু ঝলসাইয়া যাঁয় কিন্তু কোটি ব্ছ্যুৎমালার ন্যায় উজ্জ্বল হইলেও গ্রীরাধার কান্তিতে 
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নয়ন জুড়ায় । অনুভবীজন-ব্যতীত এইসব তর্কাতীত বস্তু ধারণা করিবার কাহারো সাধ্য নাই । স্ৃতরাং 
উত্তম কমলের কিপ্রক্কের ন্যায় অতিশয় উজ্জলকাস্তিবিশিষ্টা, বলিয়! শ্রীপাদ রঘ্ুনাথ সেই অতুলনীয় অঙ্গ- 
কান্তির কিঞ্চিৎ ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন মীত্র। 


আবার বলিয়াছেন_“তরুণিম-ঘনসা রাশ্রিষ্টকৈশো রসীধু$৮ হার কৈশোরামূত সমুজ্জল তারুণ্য- 
রূপ কর্ুরদারা বাসিত হইয়াছে । অমৃত যেন ন্বভাবতঃই মধুর বা স্বাছু, প্রীরাধার কৈশোর তদ্রুপ অমৃত- 
তুলা স্বভাবতঃই মধুর । অমৃত যেন মধুরতায় বিশ্বে অতুলনীয়, কিশোরী শ্রীরাধার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিও 
মাধুর্বে অতুলনীয় । মহাজন বলিয়াছেন__ 


“হরি হরি কো ইহ অপরূপ বালা । 
কুন্নন কনয়া কান্তি কবল কর নিঞ্ুপম রূপকশালা৷ ॥ 
চিকণ-চামরি চামর-চয়-রুচি পদ অবলন্িত কেশ! । 
কান্তি কলাধুত কামিনী মদহর ত্রিভুবন বিজয়ী বেশা ॥ 
ইন্দীবর বর গরব গরাঁসিত খঙ্্রন গঞ্জন নয়ন । 
কোমল বিমল কমলক কৌশল জিত স্মিত বিকসিত বয়ন] ॥ 
থল কমলারুণ রাতুল পদ্তল জিত চাদ নখ্াদ শোভা । 
হেরইতে লাবণি অমিয়া সার জিনি রাঁধামোৌহন মনলোভ1 ॥” ( পদকল্পতরু ) 


মহাজনের রূপবর্ণনার এইসব ভাষার মধ্যে একটা অদ্ভুত ইন্দ্রজাল আছে । এই ভাবগঞ্ড সুন্দর 
ভাষায় মরুদ্বরয়েও মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত হয়, নিশ্রাণ জীবনও যেন সঞ্চারিত হইয়া উঠে! রূপান্ু- 
রাগের উত্তালতরঙ্গমালায় পাঠকহৃদয়কে আপ্লাবিত করিয়া দিতে ভাঁবাবেগময় এইসব পদাবলীর ভাষা 
সত্যই অতুলনীয় ! মহাজন বলিতেছেন_হরি হরি ! উজ্জলম্্ণকান্তি-নিন্দী নিরুপম রূপের আধার 
এই বালা কে? চিকণ চামরের মত সুন্দর আগুল্ফ-লম্ষিত ইহার কেশ। কাম্তিকলাধুক্ত কামিনী মদহারী 
ব্রিতুবন-বিজযী ইহার বেশ। শ্রেষ্ঠ নীলকমলের গর্ব খর্বকারী খগ্ভন গঞ্জিত ইহার নয়ন। অক্লান কোমল 
কমলের সৌন্দর্য-বিজধী স্মিত বিকশিত ইহার বদন | রক্ত-স্থলকমল জিনিয়া ইহার অপূর্ধ রাতুল পদতল । 
শত টাদের শোভা জিনিয়া ইহার শ্রীচরণ-নখদল ! স্ুধাসার জিনিয়। ইহার লাবণ্য-শৌভা | যাহা শ্রী- 
কৃষ্ণের ( পক্ষান্তরে পদকর্তা রাধামোৌহনের ) মনলোভা 11? 


অমূতের সঙ্গে কর্পুরের যোগ হইলে যেমন তাহার মাধূর্য স্বতঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তব্দরপ শ্রীরাধার 
সেই কৈশোরামৃত তারুণ্যবূপ কর্পুরমিশ্রণে আরও মধুরতর হইয়াছে ।. দশমবর্ষ হইতে পঞ্চরশবর্ষ পবস্ত 
কৈশোর, লীবণ্যের বা সৌন্দর্যের আধিক্যবশতঃ এরই মধ্যে যোগ হইয়াছে সমুজ্জল তারুণ/ বা যৌবনের ! 
মহাজনপদে আমরা ইহারও অপূর্ব আন্বাদন পাইয়া থাকি_- ও 
ৰং 
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অতি-চটুলতরং তং কাননাস্তাল্মলন্তং 
ব্রজনৃপতিকুমারং বীক্ষ্য শঙ্কাকুণাক্ষী | 
মধুরমৃছ্ুবচোভিঃ সংস্ততা নেত্রভঙ্গযা 

সপয়তি নিজদান্তে রাখিকা মাং কদ] নু॥৪॥ 


অনুবাদ _কাননমধ্যে মিলিত অতিশয় চপল ব্রঞরাজকুমারকে দর্শন করিয়া যাহার নেত্র 
শঙ্কাকুলিত হইয়াছে এবং যিনি নয়নভঙ্গী-বিস্তার করিয়া মুছ-মধুরবাক্যে তাহাকে স্তুতি করিতেছেন_-সেহ 
গ্রীরাধিকা কবে আমায় স্বীয় দাস্যামৃতে অভিষিক্ত করিবেন ? ৪ ॥ 

টীকা _পুনঃ কিন্তুতা। ব্রজবৃপতিকুমারং বীক্ষ্য শস্কয়া আকুলে অক্ষিণী যস্যাঃ সা এবস্তংতা সতী 
নেত্রভঙ্গ্য! উপলক্ষিতা সতী মধুর হৃছু-বচোভিঃ সংস্তরতা স্ততবতী। ব্রজন্বপতিকুমীরং কিম্ততম্‌ অতি 
চটুলতরং চঞ্চলত্ররম্‌ অথচ কাননাস্তসিলস্তম্‌। সংস্তবানেব ভঙ্গ্যেতি পাঠঃ স্ুগমঃ কত্রর্থ ক্রিয়াফলে আত্মনে- 
পদম্‌ ॥ ৪ ॥ 





“ননুঙা বদরনী ধনী বচন কহসি হসি। অমিয়া বরিখে যেন শরদ পৃশিম শশী॥ 

অপরূপ রূপ রমনীমণি । যাইতে পেখলু' গজরাজ-গমনি ধনি ॥ 

সিংহ জিনি মাঝা খিনি তনু অতি (কামলিনী। কুচছিরিফলভরে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জানি ॥ 
কাজরে রপ্সিত বনি ধয়ল নয়নবর | ভ্রমর ভূলল জন্ু বিমল কমল পর ॥ 

কবিরঞ্জন ভণে অশেষ অন্ুমানি | রাত্র নসরৎ শাহ তুলল কমলা বাণী।” (এ) 


শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন-_শ্রীরাধার সেই তারুণ্যমিশ্রিত কৈশো রা মৃতপূর্ণ বিগ্রহের বিশ্বা” 
ধরাগ্রে ঈবৎ-বিকসিত হাস্ত-মকরন্ৰ নিঃস্তন্দিত হইতেছে! শ্ত্রীমতীর অপূর্ব বৃত্যকলা মী ধুরী দর্শনে বিশ” 
হিত বা মুগ্ধ নায়কমণিকে দেখিয়া শ্ত্রীরাধার বদন-কমলে বিম্বফলের স্ায় রক্তিম অধরাগ্রে ঈষৎ-বিকসিত 
হাস্তরূপ মকরল্দরস নিঃস্যন্দিত হইতেছিল ! যাহ কৃষ্ণভূঙ্গের সাতিশয় লোভনীয় হইয়াছিল ! 


প্যহ! লু হাস সঞ্চার । উহি তহি অমিয়া বিথার ॥৮ ( বিষ্ভাপতি ) 
প্রীমতীর রূপে, গুণে, লীলায় বিষুদ্ধ রঘুনাথ লালসাভরে প্রার্থনা করিতেছেন_ ক্পপয়তি নিজ- 
দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু” । 
“বিনিন্দিত বিবদ্তি পঞ্পের কণিকা । ্োতমানা পরম সুন্দরী শ্রীরাধিকা 
তারুণ্য-ঘনসারে হইয়া মিশ্রিত । ধাহার কৈশোরামৃত অতি অদ্ভূত ॥ 


বিশ্বাধর অগ্রভাগে ম্মিততাস্য রস । নিরস্তর প্রকাশেতে ত্রিভৃবন বশ ॥ 
সেই শ্রীরাধিকা মোরে দ্াসী-পদ দিয়া । অভিষিক্ত করিবে কি করুণ। করিয়া ॥৮ ও ॥ 


প্রীপ্রীরাধিকাষ্টকম্‌ ] [ ১৭৪৩ 


স্তবামৃতকণ! ব্যাখ্যা _শ্রীরাধারাণীর লাক্ষাৎ সেবার লালসায় শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্ত সাতিশয় 
ব্যাকুল ' ভক্তের প্রেমদর্পণে তাহার ব্যাকুলতার ছবি কি ভাবে বা কতভাবে প্রতিম্থিত হয়, ইহা! দেখিবার 
জন্য প্রেমময়ীর কত আকাঙ্খা ! স্ফংতির মাঝে এক একবার দেখা দিয়া তখনি আড়াল ! গ্রীপাদ রাধা- 
দাসোর নিবিড আকাঙ্খা বুকে লইয় কীদিতেছেন । আবার স্ফুরণ আসিল । 


অপরাহ্ুকাল। কিন্করীরূপে যাবটে শ্রীপাদ শ্রীরাধারাণীর সেবা-নিরতা । শ্ঠামসুন্দরের 
নিমিত্ত ঈশ্বরীর মন ব্যাকুল । শ্ঠাম-দর্শনের আকাঙ্খায় যমুনার জল আহরণের ছলে বাহির হইয়। পড়ি- 
লেন। কিস্করীরূপে শ্রীপাদ ছায়ার মত শ্রীমতীর পিছনে পিছনে চলিয়াছেন। কাননমধো দুর হইতে 
শ্যামন্থন্দর শ্রীমতীর অগন্ধ পাইয়া ব্যাকুলিত প্রাণে সেই দিকে ছুটিয়া আসিতেছেন। শ্যাম 'ব্রজনৃপতি- 
কুমার” অর্থাৎ শ্রীনন্দনন্দন । একদিকে যেমন নন্দমহারাজের এশ্বধজ্ঞানশৃন্ শুদ্ধমাধূর্যময় বাৎসল্যপ্রেমে 
তিনি নিজেকে ব্রজরাজকুমারমাত্র বলিয়াই মনে করেন, তিনি স্বয়ং ভগবান্‌ এবং অনন্ত এশবর্যশালী হইলেও 
নন্দমহারাজের বাৎসলাসিম্কুর অঙলতলে সমগ্র এত্র্যজ্ঞান সমাহিত থাকে ;: অপরদিকে তেমনি তিনি নিজে 
রাজা নহেন রাজপুত্র ; অতএব নিশ্চিন্ত ও ধীরললিত নায়ক । নিরবধি প্রেমময়ী শ্রীরাধারাণীর চিস্তা- 
তেই ডুবিয়া থাকেন ! আবার গোপরাজকুমার বলিয়া গোগীগণের প্রতি তাহার প্রীতি স্বাভাবিকী । 
“গোপজাতি কৃষ্ণ__গোগী প্পরেয়সী তাহার । দেবী বা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার ॥৮ € চৈ চঃ ) 
সর্বোপরি গোপিকা-শিরোমণি শ্রীরাধারাণী। তাহার মাদনরস আশম্বাদনেই অপ্রাকৃত নবীন মদনের 
কৈশোরের চরম সাফল্য ! তাই শ্ত্রীমতীর শ্রী অঙ্গগন্ধে উন্মাদিত হইয়া সেই দিকে ছুটিয়া আসিতেছেন ! 


শ্রীরাধারাণী দেখিতেছেন-__নাগর অতিশয় চপল-_ অতিচটুলতরং ৷ প্রেমতৃষ্ণ তাহার অন্তরে 
সর্বদা জাগরুক বলিয়াই তিনি এত চঞ্চলন্যভাব | তিনি স্বরূপানন্দে সতত রমণ করিয়াও তৃপ্ত হন না, 
ভক্তের প্রেমরসানন্দে রমণ-বিশেষ অভিলাষ করেন। সর্বোপরি অখণ্ড মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধারাণী, 
তাহাকে দর্শন করিবামাত্রই তাঁহার হৃদয়ে অফুরম্ত লালসার উদগম হইয়া থাকে । দর্শন দুরে থাক, 
তাহার স্মৃতি, তাহার অঙ্গগন্ধ প্রাপ্তিমাত্রেই তিনি উন্মন্ত হন। যিনি কোটি সমুদ্র অপেক্ষাও গম্ভীর__ 
তিনিই তখন লীলারসতরঙ্গে তরলিত ও চপলিত হইয়া থাকেন । রাধাপ্রেমেরই এমনি অচিন্ত্য ও অস্ভুত 
প্রভাব ! তাই মহাজন গাহিয়াছেন__ 


“বুষভানুশনন্দিনী জপয়ে রাতি দ্রিনি, ভরমে না বোলয়ে আন । 
লাখ লাখ ধনি, বোলয়ে মধুরবাণি, স্বপনে পাতয়ে কান | 
“রা” কহি ধা” পু, কহই না পারই, খার। ধরি বহে লোর। 
সোই পুরুখ-মণি, লোটায় ধরণী পুন, কো কহ আরতি ওর 1” ( পদ কল্পতরু ) 
শ্রীপাদ রঘঘুনাথ বিশাখানন্দদস্তোত্রে লিখিয়াছেন_-“গোবিন্ৰানঙ্গ-রাঁজীবে ভানু ্রীববার্ষভানবী” 
“শ্রীবুষভানুনন্দিনী শ্রীকৃষ্ণের অনঙ্গরূপ কমল-বিকাশে স্ুর্যকিরণের শোভা সদৃশী |” অর্থৎ স্র্যকিরণ- 


১০৪৪ ] [ শ্রীস্রীস্তবাবলী 


ব্রজকুলমহিলানাং প্রাণভূতাখিলানাং 
পশ্ডপপতিগুহিণ্যাঃ কুষ্চবৎ প্রেমপাত্রম্‌। 
তুললিত-ললিতান্তঃ-স্লেহফুল্লান্তরাত্মা 

অপয়তি নিজদান্তে রাধিকা মাং কদ] নু ॥ ৫ ॥ 





সম্পাতে যেরূপ কমল বিকসিত হয়, তদ্রপ বুষভানুকুমারীর দর্শনমাত্রেই শ্রীকৃষ্ণের অনঙ্গ-কমল বিকপসিত 
হইয়] উঠে । আমরা বলিয়াছি-_শ্রীভগবান্‌ আগুকাম বা আত্মীরাম হইলেও ভক্তের প্রেম তাহার 
চিত্তে স্বীয় জাতি ও পরিমাণ অনুরূপ কামনার তরঙ্গ জাগাইয়! থাকে, ইহা প্রেমের স্বরূপসিন্ধধর্ম | স্থতরাং 
এখানে গ্রীক্কষ্ণের “অনঙ্গ' বলিতে শ্রীরাধার 'মাদনপ্রেমের সেবা গ্রহণাকাঙ্খাই বুঝিতে হইবে । এইজন্হ 
নাগরেন্দ্র এতখানি চঞ্চল । 


কাননমধ্যে চপল-শিরোমণির দর্শনে শ্রীমতী শঙ্কাকুলা হইয়াছেন । শঙ্কা নয়নে অভিবাক্ত ! 
এই শঙ্কা বা ভয় প্রেমেরই ব্যভিচারী ভাব ৷ সিম্ধুর তরঙ্গের ন্যায় প্রেমসিদ্ধুকে বর্ধিত করিয়া তাহাতেই 
মিশিয়া যায়। “শঙ্কা তু প্রবরন্্রীণাং ভীরুত্বান্য়্ভবেং” ( উঃ নীঃ)। উিন্তমা স্্রীগণের ভীরু শ্বভাবহেতু 
শঙ্কাই ভয়োৎপাদিকা হইয়া থাকে।, যিনি কৌন সময় মানভরে প্রাণবল্লভকে কঠোরবাকো তিরস্কার 
করেন, পাঁদপল্লুবে নাগর পতিত হইলেও যাহার ছুরয়মান অপগত হয় না। মানিনীর তাৎকালিক চেষ্টায় 
নাঁগরমণিই ভীত হইয়া থাকেন, তিনিই ভাঁববিশেষ শ্রীকষ্ণদর্শনে শঙ্কিতা হন । এইপ্রকার যুগপৎ ভয় ও 
অভয় বিরুদ্বধর্সের সমাবেশেই শ্রীরাধার প্রেমের অসমোধর্ব “সৌন্দর্য অভিব্যক্ত হইয়া থাকে ! 


ভীত গ্রীমতশ নয়নত জী বিস্তার করিয়া মৃছ্রমধুর বচনে নায়কমণিকে স্তুতি করিতেছেন । “হে 
কমলনয়ন ! পথ ছাড়িয়া! দাও-জল আহরণের জন্য সুদুর যমুনায় আসিয়াছি। গৃহে বনু কাধ, বেলা 
আ'র অধিক নাই, বিলম্ব করিবার সময় নাই।* মুখভঙী, নয়নভঙ্গীতে অভিলাষ প্রকাশ পাইতেছে ! 
মহুমধুর বচনভঙ্গী নয়ন-ইজিতে যেন কোন প্রাধিত অভীষ্ট অনুমোদন ও অভ্যর্থনা করিতেছেন । 
স্ীমতীর বাক্যামৃত আস্বাদনে ও তাঁৎকালিক শোভা দশনে নাগর মুগ্ধ! স্বামিনীর অন্থুগতারূপে কি্কবী 
নাগরকে ইঙ্গিতে আশান্বিত করিতেছেন । সহসা ক্ফুরণের বিরাম হইয়াছে । সাধকাবেশে তাদৃশ চেষ্টা- 
পরায়ণ ও মধুর ভাবময়ী শ্ীরাধার দাস্তরসে অভিষিক্ত হওয়ার প্রার্থনা আন্তিভরাকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া 
উঠিয়াছে ! 


রি 


কাননে আগত ঘিনি অতীব চপল । জজল-জলদ কাঁতি করে ঝলমল ॥ 

দরশন করি সেই ব্রজেন্দ্র-কুমীর । নেত্রদ্ধয় শঙ্কাকুল হয়েছে যাহার | 

নেত্র-ভঙ্গি করি মৃছু মধুর বাক্যেতে। স্তবস্তৃতি বরে যিনি আপন বল্লভে ॥ 

সেই শ্্রীরাধিক! কবে দাস্ত-পদ দিয়া । অভিষিক্ত করিবে কি বরুণ করিয়া ?” ৪ ॥ 


ভ্রীপ্রীরাধিকাষ্টকম্‌ ] [১০৪৫ 


অনুবাদ নিখিল ব্রজন্ুন্দরীগণের ধিনি প্রাণস্বরূপা, নন্দপত়্ী ঘশোদামাতার কৃষ্ণতুল্য স্মেহাস্পদা 
এবং ললিত। সখীর সুললিত আম্তরিকদ্েহে ধাহার অন্তর প্রফুল্িত হয়, সেই শ্রীরাধিক। কবে আমায় স্বীয় 
দ্াস্তে অভিষিক্ত করিবেন ? 


টীকা _ত্রজেতি । পুনঃ কিন্তুতা অখিলানাং ব্রজ্ককুলমহিলানাং ব্রজজ্ত্ীণাং প্রাণভূতা প্রাণ- 
শ্বরূপা। পুনঃ কিম্তুত1 পশুপতে্নন্দস্য গৃহিণ্যা যশোদায়াঃ কৃষ্ণবৎ প্রেমপাত্রম্‌। পুনঃ কিন্তংতা ললিতঃ 
সর্ববন্মাদতিমনোহরো যো ললিতায়াঃ অন্তঃ দ্মেহস্কেন ফুল্পং প্রফুল্পং যদন্তরং তেন সহ বর্তমান আত্মবিগ্রহে' 
যন্যাঃ সা? ৫ 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য।_স্ফুরণের বিরামে শ্রীপাদ বঘুনাথের চিত্ত বিরহ-বিবশ । দ্ষুতিপ্রাপ্ত 
লীলাটি অনন্ত সুষম! লইয়া যেন নয়ন-সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে ! শ্্রীমতীর দাসম্তকামনায় অতিশয় অধীর 
হইয়া পড়িয়াছেন । শ্রীরাধারাণী যেন বলিতেছেন-_-রঘুনাথ ! তুমি আমার দাস্তের জন্তই এতখানি 
ব্যাকুলপ্রাণে রোদন করিতেছ কেন? ঘ্দি তোমার গোপিকার দাস্ত করিবারই এত লালসা জাগিয়! 
থাকে, ব্রজে তো আমার ন্যায় আরও অনেক গোগীই আছেন, তাহাদের মধ্যে কাহারো দাস্তপ্রাপ্ত হইলেও 
তো তোমার উদ্দেশ্ট সিদ্ধ হইতে পারে? তছুত্তরে এইশ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন । 

প্রীপাদ আর্তকন্ঠে বলিতেছেন-_'ব্রজকুলমহিলানাং প্রাণভূতাহখিলানাম্‌ "হা শ্রীমতী রাধিকে ! 
তুমি যে নিখিল ব্রজনুন্দরীগণের প্রাণস্বরূপিণী” । ধেমন দেহেক্দ্রিয়াদি সব প্রাণেরই সেবা! করিয়া থাকে, 
তদ্রুপ নিখিল ব্রজন্তুন্দরীগণ প্রতাক্ষে বা পরোক্ষে শ্রীরাধারাণীরই সেবা করিয়া থাকেন । 


“ররাধাসহ ক্রীড়ারস বুদ্ধির কারণ। 

আর সব গোপীগণ রসোপকরণ ॥ 

কৃষ্চের বল্পভ রাধা কষ্চপ্রাণধন । 

তাহা বিন স্থখহেতু নহে গোলীগণ ॥৮ ( চৈ চঃ) 

শ্রীরাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মধুরাতিমধুর রাসাঁদি লীলান্খ বৃদ্ধি করাইবাঁর জন্ত অন্যান্য গোলীগন 

সৈই লীলারসের পোঁষন করিয়া থাকেন । যেমন নানারসসম্বলিত ব্যঞ্জনাদি অন্ন আন্বাদনেরই সহায়তা 
করিয়া থাকে, অন্ন ব্যতিরেকে স্বতন্্ভাবে ব্যগ্রনাদি আস্বাদনের কোন বিচিত্রতা নাই ; তদ্রুপ শ্রীকষ্জের 
মুখ্য আস্থাছ্য শ্রীরাধার সহিত মধুর লীলান্থখবৃদ্ধির জন্য অন্যান্ত গোপীগণ সহায়তা করিয়া থাকেন । 
স্বপক্ষ, বিপক্ষ: সুন্ৃৎপক্ষ ও তটস্থপক্ষ বিনা ব্রজের শুঙ্গারলীলারসের ন্বখবৈচিত্রী ঘটে না, অথচ শ্রীরাধা 
বিনা এ চারিপক্ষই শ্রীকৃষ্ণের লীলারসবৈচিত্রী-সম্পাদনে সমর্থা নেন । তাহার যেন সকলেই দেহেক্দরি- 
য়াদির ম্যায় প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে প্রাণস্বরূপিণী শ্রীপ্লাধারই সেবা করিয়া থাকেন। এইজন্ই শ্রীপাদ 
বলিয়াছেন_নিখিল ভ্রজন্থন্দরীগণের প্রাণস্থব্ূপিণী শ্রীরাধা । “হা ঈশ্বরি শ্রীরাধিকে ! সব ব্রজস্থন্দরী- 
গণই যখন তোমার সেব। লইয়া! আছেন, তখন আমি তোমার চরণ ছা'ড়িয়। কোথায় যাইব বল ?? 


১০৪৬ 7 [ শ্রীত্রীস্তবাবলী 


আবার শ্রীমতী রাধারাণী যে শ্রীকৃষ্ণের ন্তায়ই গুণবতী, তাহা মাতা যশৌমতীর অনুভবের মধ্য 
দিয়া ঈশ্বরীর চরণে জ্ঞাপন করিতেছেন-_ 'পশুপপতিগৃহিণ্যাঃ কষ্ণবৎ প্রেমপাত্রম্ঠ “যিনি নন্দপত্ী মাতা 
যশোমতীর কষ্ততুল্য পেেহভাজন।, তত্বস্তর নিরূপণে বা পরিচয়ে ভক্তের প্রেম কণ্টিপাথরের তুল্য । 
তত্ববন্ত্ব ষেরপে বা যেভাবেই সম্মুখে আসন না কেন; প্রেমিকের অনুভব তাহাকে চিনিয়া ফেলিবেই। 
গ্রীকৃষ্ণের অভিন্নতত্ব তাহার সর্বশক্তি-বরীয়সী ও কাস্তাগণ-শিরোমণি শ্ীরাধারাণীকে মাতা যশোমতীর 
অনুভব ধরিয়া ফেলিয়াছে। নিজগৃহে সঙ্কুচিত। শ্রীরাধারাণীকে দেখিয়া মাতা যশোমতী বলেন-- 

“ন স্থৃতাসি কীত্তিদায়াঃ কিন্ত মমৈবেতি তথ্যমাখ্যামি । 
প্রাণিমি বীক্ষ্য মুখস্তে, কৃষ্ণস্তেবেতি কিং ত্রপসে ?” ( উঃ নীঃ) 

“বংসে ! লজ্জা কি? তুমি তো কীতিদার কন্যা নও, সত্য বলিতেছি তুমি আমারই কন্া ৷ 
তোমার যুখদর্শনে শ্রীকৃষ্ণমুখদর্শনবৎ আনন্দলাভে আমি জীবিত আছি।৮ তাই শ্রীশোদার শ্রীকৃষ্ণবৎ 
প্রেমপাত্রী শ্রীরাধা ৷ 

আবার বলিলেন__'স্থুললিত-ললিতাস্তঃম্রেহ-ফুল্লাস্তরাত্মা, 'লিলিতাসখীর স্থললিত আস্তরিক 
লেহে ধাহার অন্তর প্রফুল্লিত' “সবীপ্রণয়িতাবশা” শ্রীরাধারাণীর একটি নাম। শ্রীমতী সথীগণের প্রণয়ের 
অধীন। শ্রী রূপগোস্বামিপাদ ইহার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া লিখিয়াছেন__ 

“উপদিশ সখি বুন্দে ! বল্পবেন্দ্ম্ত সুন্ুং কিময়মিহ সথীনাং মামধীনাং ছুনোতি । 
অপসরতু সশঙ্কং মণিরান্মানিনীনাং কলয়তি ললিতায়াঃ কিং ন শৌঁটাধ্যধাটীম্‌ ॥৮ 

শ্রীরাধা বলিলেন _-“সখি বৃন্দে ! ব্রজরাজনন্দনকে উপদেশ দাও, আমি যে সখীগণের অধীন । 
আমায় বৃথা কেন ব্যথা দিতেছেন ? আমর! মাপিনী, আমাদের গৃহে উহার অবস্থান সমুচিত নয় । সভয়- 
চিন্তে পলায়ন করিতে বল, উনি কি ললিতার পরাক্রম জানেন না ?” 

ললিতার স্থুললিত আন্তরিক ন্রেছে উৎফুল্লিত হইয়াই ধাহার এতাদৃশ বশ্যতা । সখীগণের 
তন্ভাবেচ্ছাত্বিকা প্রীতি । নাঁয়িকার ভাবমাধূর্যই ইহাদের একমাত্র কাম্য । নায়িকাই ইহাদের কোটি 
কোটি প্রাণতুল্য প্রিয়, স্থৃতরাং এত সুললিত আন্তরিক স্মেহআর কি থাকিতে পারে? নার্িকাকে 
সর্বতোভাঁবে সখী করাই সখীর কার্ধ__ 

“মিথঃ প্রেমগুণোতকীত্তিস্তয়োরাসক্তিকারিতা ৷ 
অভিসারদ্রয়োরেব সখ্যাঃ কুষ্ণে সমর্পণম্‌ ॥ 

নম্মাশ্বাসনং নেপথ্যং হৃদয়োদ্ঘাটপাটবম্‌। 
ছিদ্রসম্বতিরেতস্ত1ঃ পত্যাদেঃ পরিবঞ্চন! ॥ 

শিক্ষা সঙ্গমনং কালে সেবনং ব্যজনাদিভিঃ । 
তয়োদ্বয়োরুপালস্তঃ সন্দেশপ্রেষণং তথা । 

নায়িকা প্রাণসংরক্ষা প্রযত্ব্যাস্ভাঃ সীক্রিয়াঃ ॥৮ (উঃ নীঃ ) 


শরীশ্রীরাধিকাষ্টকম্‌ ] (1 ১*৪৭ 


নিরবখি সবিশাখা শাখি-যুথপ্রহুনৈঃ 

অজমিহ রচয়ন্তী বৈজয়ন্তীৎ বনান্তে। 
অঘবিজয়িবরোরঃ-প্রেয়সী শ্রেয়সী সা 

সপয়তি নিজদ্বান্তে রাধিক! মাং কদা নু ॥ ৬॥ 


অনুবাদ__যিনি বুন্দাবনে বিশাখার পহিত বিবিধ বৃক্ষসমূহের কুম্থমচয়ন করিয়া বৈজয়ন্তী মালা 
রচনা করিতেছেন, যিনি অধারি শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ বক্ষ:স্থলের মঙ্গলরূপা প্রেয়সী__সেই প্ীরাধা কবে আমায় 
নিজদাস্তে অভিষিক্ত করিবেন? ৬ ॥ 


টীক।_নিরবধীতি | পুনঃ কিন্তুতা ইহ বনান্তে নিরবধি নিরপ্তরং সবিশাখা বিশাখরা সহ 


বর্তমানা সতী শাখীবৃথপ্রস্থনৈবৃক্ষসমূহপুষ্পৈঃ কৃত্বা বৈজযস্তীং অ্রজং মালাং রচয়ন্তী নির্্াস্তী । পুনঃ 
কিন্তু,তা শ্রেয়সী মঙ্গলরূপা অভ্এব অঘবিজয়ন্ত শ্রীকৃষণস্ত যদ্ধরং শ্রেষ্ঠম্‌ উরে বক্ষস্তস্ত প্রেয়সী | সেতি 


কচিৎ কঃ পাঠঃ সতু অধ্ববিজয় বরোরঃ প্রেয়সীত্যনেনৈব বিবক্ষিতার্থস্ত সু লব্ধেঃ পুনরুক্তত্বেনানুপযুক্তঃ 
স্যাৎ ॥৬॥ 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য।_শ্রীপাদ রঘুনাথের হৃদয়ে আসন পাতিয়া বসিয়াছে__রাধাদাস্তের শাশ্বত 
আকাঙ্খা ! ভাবিতেছেন শ্রীরাধারান্ী কৃপা করিয়া যদি তাহার নি্জিদাস্ত দান করেন, তবেই সে 
আকাঙ্খার পরিপুতি সম্ভব । সাধকের সাধনপ্রয়াস অভীষ্টের করুণাতেই সফলিত হইয়া থাকে । ইচ্ষুদণ্ড 
শ্বভাবতঃ রসপূর্ণ হইলেও পেষণ-ব্যতীত যেমন তাহার রস নিষ্ষাসিত হয় না, তদ্রপ শ্রীরাধারাণী স্বভাবতঃই 
অতি করুণা-কোমল-চিত্তা হইলেও সাধকের সাধনোতকষ্ঠাতেই সেই কুপার নিঃসরণ সম্ভবপর হইয়া থাকে । 

“নায়ক-নায়িকা পরস্পরের প্রেম-গুণা্দির উৎকীর্তন অর্থ/ৎ নায়কের প্রতি নায়িকার এবং নায়ি- 
কার প্রতি নায়কের প্রেম-গুণাদির উৎকর্ষ-কীর্তন, পরস্পরের আসক্তিকারিতা, পরস্পর অভিসার করানো 
কৃষ্ণেতে সখীসমর্পণ, পরিহাস, আশ্বাস প্রদান, নায়ক-নায়িকার বেশরচন1, মনোগত ভাব প্রকাশে দক্ষতা, 
নায়িকার দোষ গোপন, পত্যাদদির বঞ্চনা, শিক্ষা-প্রদান, উচিত জ্ময়ে নায়ক-নায়িকার মিলন করানো, 
চামরাদিদ্বারা সেবন, নায়ক-নাপ্িকার প্রতি তিরক্ষার, সংবাদ-প্রেরণ ও নায়িকার প্রাণরক্ষার্থ যত্ব এই সব 
সথীর কার্য ।” শ্রীরাধার সথীর গণে শ্রীললিতা সর্বপ্রধানা, সখীগণের অধিনেত্রী । সুতরাং তীহার স্তু- 
ললিত ন্মেহপূর্ণ এ সব সখ্যরসময় কার্ধে শ্্রীরাধার অন্তর সর্বদা উৎফুলিত। শ্রীপাদ বলিতেছেন-_'সেই 
শ্রীরাধিকা কবে আমায় নিজ দাস্তে অভিষিক্ত করিবেন? 


“ব্রজবধূগণের যিনি প্রাণের রতন। যশোদার কৃষ্ণতুল্য দেহের ভাজন ॥ 
ললিতার সুললিত ন্মেহে নিরভ্ভর ৷ রাত্রিদিন প্রফুল্লিত ধাহার অস্ভর ॥ 
সেই শ্রীরাধিক! কৰে দাশ্য-পদ্র দিয়া । অভিষিক্ত করিবে কি করুণ! করিয়া ?” € ॥ 


১৩ ৪৮ ] ্‌ শরীপ্রীস্তবাবলী 


শ্রীপাদ রথ্ুনাথ নিত্যপারধদ, সাধক জীব নহেন ; তিনি উৎকণ্ঠা বা ব্যাকুলতারই মু্তি। শ্রীরাধারাণীও 
তাহার অন্তরে বাহিরে খেল! করিতেছেন, তবু শ্রীপা্দের প্রেমোৎকঠাররস আম্বাদনের জন্য নিকটে 
আসিয়া ধরা দিতেছেন না । ৩ 


ূর্বশ্লোকে সাধকদশীয় শ্রীমতীর মহিমা-মাধুরী আন্বাদন করিয়াছেন প্রীপাদ। দেখিতে দেখিতে 
স্কুরণ আসিয়াছে । কিস্করীরূপে দেখিতেছেন__বৃন্দাবনে প্রীবাধারাণী বিশাখাঁর সহিত কুসুম চয়ন করিতে- 
ছেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্ত ঈশ্বরী বৈজয়ন্তী মালা গাখিবেন। পঞ্চবর্ণ-পুণ্পে গ্রথিত মালাকে বৈভয়ন্তীমাল 
বলা হয়। সুতরাং তাহারা বুক্ষ হইতে বৃক্ষান্তুরে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পুষ্পচয়ন করিতেছেন। “কল্পতরবো- 
দ্রমাঃ” (ব্রহ্মসংহিতা )। যদিও বুন্দাবনের বৃক্ষ সবই কল্পতরু, একটি বৃক্ষই সবপ্রকার বা বিভিন্নবর্ণের 
কুসুম দ্দিতে সক্ষম । কুম্থমের কথা কি-তীহারা অনায়াসে প্রার্থীকে চতুর্গও দিতে পারেন । তবু 
উহার! তাহাদেন না এবং ব্র্গব।সিগণও ফুল, ফল-বাতীত তাহাদের নিকট অন্য কিছুই কামনা করেন না। 
একটি বৃক্ষ সর্বপ্রকার ফুল-কল দিলে একদিকে যেমন এ্বর্ষের প্রকাশে মাধুধলীলার হানি হয়, অপরদিকে 
তেমনি গ্লীকৃষ্ণের নিমিত্ত উৎকঠাময় সেবাশ্রমেরও অভাব ঘটে । তাই সামর্থ্যসন্বেও বৃক্ষগণ তাহা দেন 
না। ্বয়ং বুন্বাবনেশ্বরী শ্রীরাধারানীও তাই প্রিয়সথী বিশাখার সঙ্গে নানা বুক্ষরাজী হইতে কত প্রয়াস 
স্বীকার করিয়া বিভিন্ন বর্ণের কুম্থমচয়ন করিতেছেন । 

কিস্করীরূপে শ্রীপাদ ক্ষংতিতে দরেখিতেছেন__কুস্থমচয়ন হইয়া গেলে একটি কুগ্তভবনের অলিন্দে 
বয়! বিশাখার সঙ্গে স্বাসিনী বৈজয়ন্তরীমালা গুন্ষন করিতেছেন । ক্ষতি হইলেও লীলাটি সাক্ষাৎ 
প্রত্যক্ষের ন্যায়ই শ্রীপাদের নয়নসন্মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে । স্ফুরণ বলিয়৷ মনে হইলে ছুঃখ হইবে' তাই 
সাক্ষাৎকার ভ্রান্তি ঘটিতেছে ! ঈশ্বরী ধাহার নিমিত্ত মালা গাঁধিতেছেন, তাহার আগমন-পথ-পাঁনে বার” 
বার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন ৷ মাল্যগুপ্ষন হইয়া গিয়াছে । শ্যামের সঙ্কেত সময়ও অতীত হইতেছে । 
গ্রীমতী ব্রিহকাতরদশায় কুপ্রের ভিতর বসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন । বিশাখা কিস্করীকে ইজিতে 
শ্যামের অন্বেষণে প্রেরণ করিয়া কুঞ্জের মধ্য বিরহিণীকে প্রবোধদান করিতে লাগিলেন । 


কেস্করীরূপে শ্রীপাদ ইতঃস্তত শ্যামকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । হা রাধানাথ ! কোথায় 
আছ, দর্শন দাও তোমার বিরহে প্রিয়াজী অধীরপ্র“ণে রোদন করিতেছেন | কিছু দুর গিয়। কিছ্করী 
দেখিতেছেন__বৃন্দাৰনের শোভা দর্শনে শ্রীরাধার বিপুল উদ্দীপনে অধীর হইয়া শ্যাম সন্কেতকুঞ্জের পথ 
ভুলিয়া ইতঃম্তত শ্্রীরাধার অন্বেষণ করিয়া বেড়ীইতেছেন। অঘ্বিজয়ীর মত্ত বীর রাধারাণীর বিরহে 
পরাভূত হইয়া দিক্ত্রান্ত হইয়াছেন ! কিন্করীকে দেখিয়াই উৎফুল্লিত প্রাণে শ্যাম ম্বামিনীর বার্তা জিজ্ঞাসা 
রিতেছেন। শ্রীমতী ষে তাহারই বিরহে রোদন করিতেছেন এবং বনে বনে কিন্করী তাহাকেই অস্বেষণ 
করিতেছেন, শুনিয়া কিন্করীর সহিত শ্যাম প্রিয়াজীর কুঞ্জে আগমন করিলেন । শ্রীকৃষ্ণ 'অঘবিজয়ী' ব! 
অথনাশন, “অঘ' শব্দের: একটি অর্থ “ছুঃখ ॥ শ্তামকে : দেখিয়াই ঈশ্বরীর বিপুল বিরহছ্বঃখ বিনা পপ্রাপ্ড 
হইয়াছে । : শ্রীমতী কিস্করীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সে শ্যামকে কোথায় পাইয়াছে? কিন্করী যখন 





সি 


শ্রীশ্রীরাধিকাষ্্কম্‌ ] [ ১০৪৯ 


প্রকটিল-নিজবাসং জিগ্ধবেণু-প্রণাদৈ- 
দ্রতগতি হরিমারাৎ প্রাপ্য কুঞ্জে ন্মিতাক্ষী | 
শরবণকুহরকণ্ড, তন্বতী নত্বজ্জ,1 

স্পয়তি নিজদান্তে রাখিকা মাং কদা নু ॥৭॥ 


অনুবাদ _যিনি গ্রীকৃষ্ণের মনোহর বেণুনাদ শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া ত্বরিত-গতিতে লীলাকুঞ্জকাননে 
গিয়া কুঞ্জমধো অবস্থিত শ্ীকষ্চকে নিকটে দর্শন-করত নতবদনে ও ঈষৎ হাস্যযুক্ত নয়নে কর্ণকুছরের 
কণ্ু,য়ন বিস্তার করিয়াছিলেন- সেই শ্রীরাধিকা কবে আমায় নিজদাস্তে অভিষিক্ত করিবেন ॥ ৭ 


টীকা প্রকটিতেতি । পুনঃ কিন্ততা কৃপ্ধে প্রকটিত নিজবাসং হরিং দ্গিগ্ধবেণু-প্রণাদৈহেতুভিঃ 
দ্রুহগতি যথান্তান্তথা আরাৎ নিকটে প্রাপ্য ন্মিতাক্সী স্বল্প প্রকাশিত লোচনা সতী শ্রবণকুহুর কওং তন্বঙী 
বিস্তারয়ন্তী সতী নম্রবক্ত। নতমুখী ॥ ৭॥ 

স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য।__ভাঁবের খৈল-শিখরে সমারূঢ অনুরাগী মহান্ুভীবগণ বিশ্বে যাহা প্রদান 
করিয়া গিয়াছেন, তাহা রসন্বরূপেরই কৃপার দান। স্বপ্রকাশ রসবস্ত তাহাদের হৃদয়ে আবিভূতি হইয়া 
তাহাদের যেরূপ ভাষ। প্রকাশ করাইয়|ছেন, যাহ! বলাইয়াছেন তাহারা তাহাই বলিয়াছেন । প্রেমিক- 
গণের এই যে অনুভূতি, ইহা কোন শান্ত্রবিশেষ অধ্যয়নের দ্বার! সঞ্তাত হইয়াছে তাহা নহে, ইহ! তাহাদের 
মরমের বাণী। অনুভুতির উত্বভূমিকায় আরোহণ করিয়! বিশ্বের সকল নিয়ম হইতে তাহার! বিনিমুক্ত | 
দেশ, কাঁলাদির জীর্ণবন্ধন হইতে স্বাধীনতা প্রাপ্ত । তীহার৷ স্বপ্রকাশরসের আবেশে মগ্ন ভাবলোকের 





বৃন্দাবনের শে1ভাদর্শনে রাঁধাউদ্দীপনে শ্যামের দিক্ভ্রান্তি ও ইতঃস্তত শ্রীরাধারাণীরই অন্বেষণের কথ 
জ.নাইলেন _তখন স্বামিনী সোহাগভরে বৈজয়ন্তী মালাটি শ্যমের কণ্ঠে পরাইয়। দিয়া তাহার বক্ষে লিপ্ত 
হইলেন । অধ্বিজয়ীর বিশাল নীলমিপ্রস্তুরের ম্যায় বক্ষে কনকরেখার ন্যায় শোভিতা হইলেন শ্রীমতী | 
প্রেয়সী-শিরোমণিকে বক্ষে পাইয়! অভীক্ট-বস্তুলাভে শ্যাম নিজেকে ধন্য মনে করিলেন । তিনি কতই 
£শ্রেূসী+ অর্থাৎ মঙ্গলময়ী ; ধাহার বিরহে মঙ্গলময় শ্যামও সাঁতিশয় কাতর হইয়1 পড়িয়াছিলেন, তাহীকে 
বক্ষে পাইয়া শ্রীমতীকে “শ্রেয়সী প্রেয়সী* অর্থৎ মঙ্গলময়ী প্রেয়সী বলিয়াই মনে হইল । 

সহসা স্কংতির লীলাটি সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল। রদুনাথ যেন লীলারস-নন্দন-কানন হইতে 
হ্রিহের মরুকান্তারে পড়িলেন ! মঙ্গলময়ী স্বামিনীর দাস্তামুতরসে অভিষিক্ত হওয়ার প্রবল আকাঙ! 
স্বমিনীর প্রীচরণে জ্ঞাপন করিলেন রোদন বিজড়িত আর্তকণ্ঠে ! 

“নিরবধি বিশাখার সঙ্গে কুঞ্জবনে । নবীন-কুম্মীবলি করিয়া চয়নে ॥ 


বৈজয়ন্তী মাল! যিনি করিয়া রচনা | শ্রেয়সী প্রেয়সী হইল। কৃষ্ণ প্রিয়তম] ॥ 
হরিবক্ষ-বিলাসিনী সেই কুঞ্জেশ্বরী । দাঁস্তপদ দিবে কবে রাধিকা সুন্দরী ॥» ৬ ॥ 


৬, 


১০৫০ ] [ শ্রীস্রীন্তবাবলী 


আলোক ও মাধুর্ষে মণ্ডিত। তাহাদের অবদান সত্যই বিশ্বমীনবের গৌরবের বস্ত | শ্রীপাদ রঘুনাথের 
অপ্রীকৃত রসকাব্য এই স্তবাবলীর রসমীধুর্যের কোন তুলন! হয় না । ৃ 

পূর্শ্লোকে জ্বীপাদ রঘুনাথ ক্ষতির ভিতরে প্রীমতীর একটি অতুলনীয় সেবার সৌভাগালান 
করিয়াছিলেন । ক্ফুরণের বিরামে সাক্ষাৎ দাস্তলাভের আকাঙ্বায় অধীরপ্রাণে কীদিতেছেন । ঈশ্বরীর 
কৃপায় আবার স্ফুরণ আসিয়াছে । শ্রীপাদ রঘুনাথ কিস্করীরূপে যাবটে শ্ত্রীরাধারাণীর নিকট অবস্থান 
করিতেছেন । দুর বনে শ্যামের মোহনবেণু বাজিয়। উঠিল | বেণুনাদ-শ্রবণে প্রীমতী রাধারাণী বিমোহিত । 
বেণুনাদ 'ন্িগ্ধ, অর্থাৎ আর্র। সরস ও প্রেমময় বেণুর সুর । শ্রবণকারীর চিন্তকে দ্রবিত করাই বেণুনাদের 
ভাব । কিপ্ধবেণুনাদ নাম ধরিয়াই যেন শ্্রীরাধারাণীকে ডাকিতেছে। শুধু নাদ নহে প্রণাদ' বা 
প্রকৃষ্টনা্দ। ইহাতে সবই মধুময় হইয়া যায়। এই নাঁদামৃতে স্থাবর-জঙ্গম মাতিয়া যায় । ভাগবত 
বলিলেন_- িস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং” হাতে স্থাবর জঙ্গমের এবং জঙ্গম স্থাবরের বর্ম প্র গু 
হয়? বেণুর রান্ধে রন্ধ্রে অমৃতলহরী ! এক একটি রন্ধে এক একটি স্বর । কোন রন্ধে ব্রহ্মার ভাগে 
ধ্যান, কোন রন্ধে যমুনা বহে উজান, কোন রক্ধ্ে দ্রব হয় পাষাণ, কোন রন্ধে মৃত তরু পায় প্রাণ । ত্র 
গোপ-গোগীর নিকট যাহার যেমন প্রীণ, বা যেমন কান, তাহার নিকট তেমনি মুরলীর গান 
শুনে বাশি ননী দে মা নন্দরাণী। পিতা নন্দ শুনে বাঁশি এই যেবাধা আনি? সঙাগণ শুনে বাঁশি 
চল গোষ্ঠে যাই । কমলিনী শুনে বাঁশি বাহির হও রাই ॥* এই জন্তাই বেণুর স্থুর 'প্রণাদ* | রাধারাশীর 
নিকট এই প্রণাদ্ বড়ই বিষম ! বাঁশি বাজিলে আর তীহ]র গুহে থাকিবার উপায় নাই । 

বেণুনাদ শবণমাত্রে শ্রীমতী ক্রুতগতি কুঞ্জকাননে ছুঁটিয়া চলিয়াছেন । দিগ,বিদিক্‌ জ্ঞানশৃশ্যা ! 
কিস্করী ছায়ার মত শ্রীমতীর পিছনে পিছনে চলিয়াছেন। এদিকে বংশীনাদে শ্রমতীকে আহ্বান জানাই? 
নাগর কুঞ্জমধ্যে তাহার প্রতীক্ষায় বলিয়া আছেন । গ্রীহরি বংশী্থুরে শ্রীরাধার মন প্রীণ চুরি করিয়া বে কুণ্জে 
বঙ্গিয়া আছেন, শ্রীমতী শ্যামের অঙ্গগন্ধানুসীরে সহস! সেই কুঞ্জের দ্বারদেশে গিয়া নিকটে তাহার মনো- 
গৌর হরিকে দেখিতে পাইয়াছেন। শ্রীহরির দ্রিকে একটু তাকাইয়াই শ্রীমতী লজ্জা ও সম্ত্রমবশতঃ নতবদনা 
হঈয়াছেন ৷ “স্মিতাক্ষী” নয়নে ঈষৎ হাস্তের প্রকাশ ! ঈষংহাস্ত নয়নদ্ধারে অভিব্যক্ত ! বামহস্ড্ের 
তর্জনী অঙ্গুলীদ্বার! বামকর্ণকৃহারের কঞ্ু,য়ন বিস্তার করিতেছেন ! ভাবের মুতিতে ভাবাভিব্যক্তি ! এখানে 
জ্ীমতীর 'বিলাস” নামক অলঙ্কারটি প্রকাশিত হইয়াছে । 

“গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকন্মরণাম্‌। 
তাৎকালিকন্ত বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজম্‌ ॥৮ (উঃ নীঃ) 

গতি, স্থান, আসন, মুখ ও নেত্রাদি কর্ম সকলের প্রিয়ঙ্গমভহ্া যে তাংকালিক বৈশিষ্ট্য তাহাকে 
বিলাস বল! হয়। এই বিলাসের দৃষ্টান্তে শ্ীরূপপাদ লিখিয়াছেন-_ 

রিুণৎসি পুরতঃ স্ফুরত্যঘহরে কথং নািকাশিখাগ্রথিতমৌক্তিকোন্নমনকৈতবেন স্মিতম্‌। 

নিরাস্থদচিরং স্থধীকিরণকৌ মুদদীমাধুরীং মনাগপি তবে দগতা মধুরদন্তি দ্ূছাতিঃ॥৮ (এ) 
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অমল-কমলরাজিম্পণি-বাত-প্রণীতে 
নিজ-সরসি নিদাঘে সায়মুল্লাসিনীয়ম্‌। 
পরিজনগণযু্তা ব্রীড়য়্তী বকারিং 
সপয়তি নিজবান্তে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৮ ॥ 
অনুবাদ_ গ্রীষ্মঝতৃতে সায়ংকালে কমলরাজির সংস্পর্শে শীতলবাযুর সঞ্চালনে সুখ-শীতল নিজ 
সরোবর শ্রীরাধাকুণ্ে যিনি পরমানন্দে সখীগণসহ বকারি গ্রাকৃষ্ণকে জলক্রীড়া করাইতেছেন-__সেই শ্রী- 
রাধিক। কবে আমায় নিজদাস্তে অভিষিক্ত করিবেন | ৮॥ 


টাকা__অমলেতি। পুনঃ কিন্ত,তা নিদাঘে গ্রীষ্মে সায়ং সন্ধ্যায়াং নিজ-সরমসি সরোবরে উল্লা- 
সিনী উল্লাসযুক্তা, সরসি কিন্তুংতে অমলা নির্দ্দল] যা কমলরাজিঃ পদ্দাশ্রেণী তৎস্পর্শশীলে। বাতো যত্র তচ্চ 
তৎ শীতঞ্চেতি তশ্মিন। যদ্বা অমল-কমল-স্পণিনা বাতেন প্রশীতে | এতেন বায়োর্সান্দ্য সৌগন্ধ্য 
শৈত্যানি তত্র অমলকমল-স্পশিত্বেন মান্দাং প্রচণ্ড বাতেন শৈবালাদি মিশ্রিতত্বেনীমলত্বাভাবাৎ। অন্ে তু 
স্পষ্টে। পুনঃ কিন্তুতা পরিজন-গণযুক্তা সতী বকারিং শ্রীকৃষ্ণ, ক্রীডয়্তী ॥ ৮। 


স্তবামৃতকণা ব্যাখ্য।__কুপ্ডাশ্রয়ী শ্রীপাদ রঘুনাথ স্বরূপাবিষ্ট দশায় শ্রীরাধারাণীর লীলানুভূতির 
ভিতর দিয় এই রাধিকাষ্টকে শ্রীমতীর দান্ত প্রার্থনা করিয়াছেন প্রতিটি শ্লোকে। ক্ষতিতে যে যে 
লীলার অনুভব পাইয়াছেন, সেই সেই লীলান্কুল সেবার কামনাই শ্রীপাদের অন্তরে জাগিয়াছে। শেষের 
এইস্লোকে শ্রীকুণ্ডেরই একটি মনোহর লীলা শ্রীপাদের নয়ন-সন্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে স্ফুরণে । 

গ্রীষ্মকাল । সায়ংকালে শ্রীপাদ কুণ্ততীরে শ্রীমতীর দাস্-কামনায় অধীরপ্রাণে রোদন করিতে- 
ছেন। ইত্যবসরে তিনি স্খীগণসহ শ্রীমতী রাধারাণীকে তাহার প্রাণনাথের সঙ্গে কুণ্ততীরে স্ফংতিতে 





বীরা নায়ী দুতি শ্রীরাধারাণীকে বলিলেন_“হে মধুরদস্তি শ্রীরাধিকে ! আগ্ররে স্ফংতিশীল অঘারি 
শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া! তোমার যে হাস্য উদগত হইতেছে ; তাহা কেন তুমি নাসাগ্রের মুক্তা উন্নমনছলে অব- 
রোধ করিতেছ। কেনই বা তুমি আপন ঈষৎ উদগত দন্তছ্যুতিদ্বারা স্ুধাকিরণের কৌমুদীমাধুরীকে নিরাশ 
করিতেছ? আর আপনভাব সঙ্গোপনের চেষ্টা করিও না ।, 
কিন্বরী শ্রীশ্রীরাধামাধবের মিলন-সম্পাদন করিয়াছেন । তাৎকালিক যুগলের সেবাঁরও সৌভাগ্য 
পাইয়াছেন তিনি । সহসা স্ফুরণের বিরাঁম হইয়াছে । আতিভরে শ্রীরাধার দাস্তামুতে অভিষিক্ত হওয়ার 
প্রার্থন। ঈশ্বরীর শ্রীচরণে জ্ঞাপন করিয়াছেন । 
ন্সিগ্ধ বেণুনাদ শুনি নবীন কিশোরী । আসিল কুঞ্চেতে শীঘ্র যথা বংশীধারী ॥ 
স্বল্প প্রকাশিত করি ছটা নেত্রদয়। নতমুখী হৈয়া রাধা ঈরাড়াইয় রয় ॥ 
ছুটী কর্ণকুহরের কৈল কগুংয়ন। হরিচিন্ত-চমৎকারী অপূর্ব দর্শন ॥ 
সেই শ্রীরাপ্িকা মৌরে করুণ! করিয়া । অভিষিক্ত করিবে কি দাস্যপদ দিয়া ?” ৭ ॥ 
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দেখিতে পাইলেন । শ্রীকুণ্ডের কি মনোহর শোভা ! কুগুনীরে রাশি রাশি কমল বিকসিত ! চারিদিকে 
শ্বেত, রক্ত. নীল, গীত চতুধিধ কমলের বন। গ্রীষ্মের রবি-কর-প্রতপ্ত-নমীরণ কমলবনের সংস্পর্শে যেমন 
নখ-শীতল তেমনি গ্ুরভিত হইয়াছে ! সখীগণসহ শ্রীরাধারাণী প্রাণনাথকে শ্রীকৃপ্ডে জলবিহার করাইবার 
ইচ্ছা করিয়াছেন ! শ্রীকৃষ্ণের করধুগলে ধারণ করিয়া বলিতেছেন-_-“প্রিয়তম ! এস, আমার কুণ্ডে 
কিছুক্ষণ জনক্রীড়া করি।* অনন্তর সকলে পট্টৰসন ত্যাগ করিয়া জলক্রীড়ার উপযোগী বসন-ভূষণা দি 
ধারণপূর্বক পরস্পরের হস্তে ধারণ করিয়া গজরাঁজ করিণীর ন্যায় শ্রীকুণ্ডের জলে অবতরণ করিলেন । 
গোগীগণ অন্যোন্তে হ্তধারণ করিয়া একটি স্বর্ণজাঁলের ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন এবং জ্যোতন্া- 
রাশি যেমন মেঘপটলকে আবরণ করে তদ্রপ তাহারাও শ্রীকুষ্ণকে বেষ্টন করিলেন ৷ বন্ধনপ্রাপ্ত হইয়া 
প্রীকু্ণ তাহাদের প্রতি কটাক্ষভঙ্গা বিস্তার করিতে লাগিলেন এবং বিপুল জলপ্রবাহবর্ষণদ্বারা মগ্ডলীবন্ধন 
ভঙ্গ করিলেন। সখীগণ তখন সকলে নিকটে আসিয়া অঞ্জলি অঞ্জলি করিয়া জলসিঞ্চন করিতে থাকিলে 
শ্রীকৃষ্ণ হর্ষভরে নিজনয়ন রুদ্ধ করিয়া তাহাদের জলবর্ষণ সম্য করিতে লাগিলেন । অনস্তর শ্রীকৃষ্কৃত 
বারিবর্ষণবেগে সুন্দরীদের সকল অঙ্গই ব্যাকুল হইল, একমাত্র বদনবিপ্ব চন্দ্রমাবৎ আনন্দভরে শোভা 
পাইতে লাগিল । মণিময় কঙ্কণের শব্দের সহিত শ্রীরাধা প্রাণনাথকে জলসিঞ্চন করিতে থাকিলে কাম" 
দেৰের বরুণান্ত্রের স্তায় তাহ! তাহার অতি অসহনীয় হইয়া! উঠিল ! 


অতঃপর সখীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মহান্‌ জলযুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ কান্তাগণের 

ৎসাহ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত তাহাদের প্রতি মৃছু মৃছ জলসিঞ্চন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সখীগণ 
নিরন্তর বিপুল জলধারায় শ্রীকৃষ্ণকে সেচন করিতে থাকিলে এবং শ্কৃষ্ণ ক্কি অবিরত জলধারায় সিক্ত 
হইয়া তাহারা সভয়ে হস্তান্ুলীদলে আপনাপন নেত্র, নাসিক! ও শ্রবণদ্য় আচ্ছাদন-পূর্বক অধোবদনা 
হইলেন । সবীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের জলক্রীড়াকালে শ্রীরাধা ন্বর্কমলবনে লুকায়িত হইলেন । অতঃপর শ্রী- 
হরি গ্রীন তীকে দেখিতে ন1 পাইয় শ্রীরাধার সুন্দর বদনকমলভ্রমে কমলে কমলে চুম্বন করিতে লাগিলেন? 
শ্রীরাধারানী তাহ। দেখিয়া আ৷র হাস্ত সন্বরণ করিতে পারিলেন না। তখন সখীগণও হাস্ত করিতে থাকিলে 
কান্ত স্থিত পাইয়! প্রিয়তমাকে ধরিয়া ফেলিলেন। অনন্তর শ্রীরাধা সকল সখীগণের সহিত নাগরমণির 
গাত্রে বিপুল জলরাশি সিঞ্চন করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ বদনচন্্র অবনত করিয়া বলিতে লাগিলেন__ আর 
না আর না,_ আমি পরাজয় স্বীকার করিলাম ।* শ্রীকৃষ্ণ বকারি, বকান্তুরের ন্যায় মহাবলশালী অন্থরকে 
কীরণপত্রের স্তায় অনায়াসে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, তিনি সখীগণসহ শ্রীরাধারানীর সহিত জলক্রীড়ায় পরা- 
ভব স্বীকার করিলেন ! এই পরাভবই তাহার যথার্থ বিজয়-সাফল্য ! শ্যামস্থন্দরের সেই স্ধাপুর্ণ বাকা- 
সমূহ শ্রবণ করিয়। গ্রীরাধা জলসেকে বিরত হুইয়! অতি মোহন ও আশ্চধ হাস্ত করিতে লাগিলেন । তখন 
সখীগণ শ্রীরাধাকে বলিলেন_-অয়ি রাধিকে ! তুমি স্বীয় কুগুনীরে সম্যক্‌ বিনোদ বিস্তার কর, পরাজিত 
ও পলায়মান শ্ীকৃষ্ণকে জলসেচনে আর কি ফল? এ দেখ, শ্রীকৃষ্ণের চূড়া পশ্চান্দেশে লম্মমান হইয়াছে 
কৌস্ত্ুভমণি প্রতিবিম্চ্ছলে তোমার গণুদেশে আশ্রয় লইয়াছে, কর্ণের কুগুলদয় কম্পবশতঃ চঞ্চল হইয়াছে, 
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পঠতি বিমলচেতা যুৃষ্ট-রাধাঠকৎ ঘঃ 
পরিহৃত-নিখিলাশা-সম্ভুতিঃ কাতর? সন্‌। 
পশুপপতিকুমারঃ কামমামোদিতস্তং 
নিজজনগণমধ্যে রাখিকায়াস্তনোতি ॥ ৯॥ 
|| ইতি শ্ীত্রীরাধিকাষ্টকং সম্পূর্ণম, || ১৪ || 
অনুবাদ _যে ব্যক্তি নিখিল আশা-পরম্পরা পরিত্যাগকরত সকাতরে ও শুদ্ধচিত্তে অতি নির্মল 
এই শ্রারাধিকাষ্টক পাঠ করিবেন, ব্রজেন্দ্রনন্পন শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় আনন্দিত হইয়া তাহাকে শ্রীরাধিকার নিজ 
গণমধে। পরিগণিত করিবেন । 





টীক। _পঠন ফলমাছ। পঠ্তীতি । যো বিমলচেতা নিগ্্িলচিনতঃ সন্‌ সৃষ্ট নির্্বলং রাঁধাষ্টকং 
পঠতি তং পশুপপতিকুমারঃ নন্দনন্দনঃ রাধিকায়! নিজজনগণমধ্যে তনোতি গ্রবর্তয়তীত্যন্বয়ত | কিম্তবতঃ 
সন্‌ পঠতি তত্রাহ পরিহ্বতা দুরীকৃতা নিখিলে তত্তিম্নাশেষে আশানাং সন্ততিঃ পরম্পরা যেন এবস্ত,তঃ 
কাতরঃ ন্‌ । পশুপপতিকুমারঃ এবজ্ত,তঃ কাঁমং যখেষ্টমামোদিতঃ লকাত্য পঠনেন তেনৈব হধিত স্তোষিত 
ইতি যাবৎ ॥ ৯ ॥ 
॥ শ্রীপ্রীরাধিকাষ্টক-বিবৃতিঃ 1 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য। _শ্রীপাদ রঘুনাথ এইশ্রে।কে শ্রীপ্রীরাধাষ্টকের ফলশ্রুতি উল্লেখ করিতেছেন । 
প্রথমতঃ কিভাবে এই রাধিকাষ্টক পাঠ করিতে হইবে তাহাই বলিতেছেন_ নিখিল আঁশা-পরম্পরা ত্যাগ 
করিয়া কাতরপ্রাণে ও শুন্ষচিত্তে এই রাধিকাষ্টক পাঠ করা বিধেয় । “নিখিলাশা বলিতে এখানে 
বিষয়াশার কথাই বুঝিতে হইবে । অনাদিকাল হইতেই বিষয়াশার পরম্পরা সংসারী মানবের অন্তরে 





সলাটের তিলক বিলীন এবং গলদেশের বনমালা ছিন্নভিন্ন হইয়াছে । অতএব হে সখি! শ্রীকৃষ্ণ সাতি- 
শয় কাতর হইয়াছেন, ইহাকে আর গীড়াপ্রদ্ান করিও না।১ এইপ্রকার অতি বিচিত্র জলবিহার করিয়া 
সখীগণসঙ্গে শ্রীশ্রীরাধামাধব তীরে উঠিলেন, মঞ্জরীগণ তাহাদের বসন-ভূষণাদি পরিধান করাইয়া বিবিধ 
সেবা করিতে লাগিলেন । 
স্রীপাদ রঘুনাথের স্কুরণের বিরাম হইল। তিনি কুণ্ডেশ্বরীর প্রীচরণে তাহার মধুর দাস্তাযুতে 
অভিষিক্ত হওয়ার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন । 
“অমল কমল-রাজি পরশ করিয়া । মন্দ মন্দ বহে বাধ পরাগ লইয়া ॥ 
সেই বাযুদ্ধারে স্থুশীতল সরোবর | নিজ কুণ্ডে শ্রীরাধিকা জুড়াতে অন্তর ॥ 
নিদাঘেতে সায়ংকালে পরম আনন্দে । বেষ্টিত হইয়া ধনি সহচরী সে ॥ 
বকারি শ্রীকষ্ণে জলক্রীড়া করাইয়া । রসের পাথারে সবে রহিল ডুবিয়া ॥ 
সেই শ্রীরাধিকা কবে করুণা করিয়া । অভিষিক্ত করিবে কি দাসী-পদ দিয় ॥” ৮ | 
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বদ্ধমূল হইয়া আছে । এক একটি বিষয়ের আশ1 আবার বনু আশার জনক হইতেছে, এইরূপে নিখিল 
বিষয়1শা-পরম্পরা তাহাদের চিত্তকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সাধুশান্ত্র গুরুমুখে কত সংপ্রসঙ্গই না 
মানুষ শ্রবণ করিতেছে, কিন্তু বিষয়াশা উপশাস্ত হইতেছে না ; বরং দিনে দিনে বিষয়তৃষ্ণা বিবর্ধমান 
হইয়] রাগছেষের প্রতি আসক্তি জন্মাইয়া ঘনীভূত তিমিরপুঞ্জের মতই চারিদিক অন্ধকার করিয়া তুলি- 
তেছে ! জন্ম, মৃত, জর, রোগ. শোক, ত্রিতাপাদি ভয়ঙ্কর ছুঃখপূর্ণ ক্ষুদ্র বিষয়ন্থখের নেশাতেই মানব এই 
আশা-পরম্পরাকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছে অনাদ্দিকাল হইতে । 


কল্যাণময়ী শ্র্তিজননী এই তিমিরপুঞ্জ হইতে বিমুক্ত হওয়ার নিমিত্ত মানবকুলকে আলো 
দেখাইতেছেন_-যে। বৈ ভূমা তংস্থখং নাল্লে স্থখমস্তি 1” অল্পে অর্থাৎ বিষয়ভোগে শ্বখ নাই" স্তরাং 
বিষয়াশ! পোষণ কর! ছুঃখেরই হেতু । ধিনি 'ভূমা? অর্থাৎ আনন্দের সূলকেন্দ্র শ্রীভগবান্-__সেই কেন্দ্র 
হইতে বিচ্যুত হইয়! ক্ষুদ্রতম বিষয়ন্থখের আশায় মীনবকুল সংসারসাগরের মহ1ভয়ীবহ উত্তাল জন্মজরমরণ- 
তরঙ্গে ভাঁসিয়া বেড়াইতেছে ! সাধু গুরুর আশ্রয়ে সেই ভগবানের ভজনলালসা অন্তরে পৌষণ করিলেই 
দিবালোকে অন্ধকারের ম্তায় এ নিখিল বিষয়াশা-পরম্পরা দূরীভূত হইবে এবং তখনি মায়ামলিন-চিন্ত 
পরিশুদ্ধ হইবে এবং অস্ত্রে ভগবৎ প্রাপ্তির নিমিত্ত কাতরতা৷ বা আতিও জাগিবে। | 


এই ভজনলালসার মধ্যেও আবার যে ভজনলালসার কথ। শ্রীরাধিকাষ্টকে বিবৃত রহিয়াছে, তাহা 
সকলপ্রকার ভজনাশার পরাকাষ্ঠ।-_কেশ-শেষাদিরও ছূর্গম শ্রীমন্মহীপ্রভূর অনপিতচরী করুণার অবদান 
যুগলভজনলালস। । অতএব এই রাধিকাষ্টক পরম স্থনির্সল | ধাহার৷ এই রাধিকাষ্টক পাঠ ( উপলক্ষণে 
শ্রবণ, স্মরণাদি ) করিবেন, ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রীকৃষ্ণ তাহার প্রতি পরম প্রসন্ন হইবেন এবং তাহাকে শ্রীরাধি- 
কার দাসী করিয়া সর্বসাধাশিরোমণি রাঁধাাস্ত দান-করত তাহাকে চিরতরে ধন্ত ব। কৃতার্থ করিবেন। 
প্রীরাধাকুণ্তীশরয়ী শ্রীপ্রীরাধামাধবের একান্ত প্রিয়জন শ্রীরাধাকুণ্ডের খষি শ্রীপাদ রঘুনাথের এই সিদ্ধবাণী__ 
বিশ্বমানবের প্রতি করুণার আশীর্বাদ! তাই শ্রীল গোস্বামিপাদের প্রণীত এই প্রারাধিকাষ্ট্রক কহার 
করিয়া প্রত্যেক ভক্তেরই নিত্যপাঠ কর একান্ত প্রয়োজন । 


“যেই জন সর্র্ব আশা করি পরিত্যাগে । শুদ্ধচিত্তে নিরন্তর কাতর-স্থভাবে ॥ 
পরিশুদ্ধ রাঁধাষ্টক নিত্য করে পাঠ । শ্রীগোবিন্দ হষ্ট হৈয়! দেখায় প্রেমনাট ॥ 
অনন্ত ভূবন-ম1ঝে সেই ভাগ্যবান্‌। রাধিকার গণে তার লিখে দেয় নাম ॥ 


'রাধাষ্টক" অনুবাদ ভজন-সম্পদ্‌। গাঁন করে অশ্রুজলে নিত্য হরিপদ? ॥৮ ৯ ॥ 


॥ ইতি শ্রীনত্রীরাধিকাঠকের স্তবামূতকণ' ব্যাথ্যা সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥ 


( ১৫ ) 
জাথ প্রেম নেম জ্/খয-ভবর।জিঃ ॥। 


প্রীরাধিকায়ৈ নমঃ ॥ 


মহাভাবোজ্ভ্বলচ্চিন্তা-রত্বোভাবিত-বিগ্রহাম্‌। 
সথীপ্রণয়সদগন্ধ-বরোদর্তন-সুপ্রভাম্‌ ॥ ১ ॥ 


অনুবাদ _মহাভাবরূপ উজ্জলচিস্তামণিদ্বারা ভাবিত্র ধাহার বিগ্রহ, সখীগণের প্রণয়রূপ স্থুগন্ধিত 
শ্রেষ্ট উদ্র্তনে ধার অঙকান্তি উজ্জল হইয়াছে ॥ ১ ॥ 


টাকা _শ্রীদাসগোস্বামি-সুপাদপন্ ধ্যানাণ্ড সাতস্ত তু চিন্তভূঙ্গঃ। ত্দিষ্টভাবার্থ গলন্মরন্দে 
স্তাত্রাম্থুজেহম্মিন রমতাং মমৈষঃ। অথ প্রার্থনাদৌ প্রণমতি মহাভাবেতি । ত্বাং নত্ব! যাচতে ধৃত্বা তৃণং 
দক্তৈরয়ং জন ইত্যেকাদশঙ্্লোকে ক্রিয়াসন্থদ্ধঃ | ত্বামিত্যস্ত বিশেষণানি দশপপ্যস্থ পানি । তত্র মহা- 
ভাবেতি। ত্বাং কিন্তুংতাং মহাঁভাব এব উজ্জলং সকাস্িকং চিন্তারত্বং চিন্তামশিস্তেন উদ্ভাবিতো বিগ্রহো 
বস্তান্তাং জলময্যাং পৃথ্যাং জলশব্দ প্রয়ৌগবৎ মহাভাববত্যামপি তদ্ঘটিতত্বে প্রয়োগঃ ৷ মহাভাব-স্বরূপেয়ং 
ুণৈরতিবরীয়সীতি শ্রীমছুজ্জলনীলমপিপ্রয়োগাৎ মহাভাব-্ববূপেতাত্র ভেদ প্রতীতেঃ নহি কৃষস্বরূপ 
ইতুক্তে কুষ্ণেনাভেদ প্রতীয়তে তৎসদৃশস্তৈব প্রতীতেঃ। অতএব জ্রীভাগবতামুতে হরিম্বরূপরূপা যে 
পরাবস্থেভা উনকাঃ। শক্তীনাং তারতমোন ক্রমান্তেতদাখাকা ইতি । অন্তার্থ; | শক্তীনাং তাঁর- 
তমোন যে হরেঃ স্বরূপরূপা অতএব পরাবস্থেভ্যঃ উনকা লঘবস্তে ক্রমান্তন্তদাখ্যকাঃ যে হরিশ্বরূপ। হরেঃ 
কিঞিন্বনা অংশান্তে প্রাভবাঃ ! যে হরিরূপা হরেন্সধানাস্তে বৈভবা ইতার্থ, | তত্র পরাবস্থেভ্য উনত্বেন 
স্বরূপপদেন ভেদ প্রতীতির্নত্বভেদত্ত । যদ্ধা মহাভাবোজ্জলচ্চিন্তারত্বেন করণেন সহেতি বা উৎকুষ্টরূপেণ 
ভাবিতোরত্রাস্তলঙ্কারেণ প্রাকৃত শরীরবৎ স্থসঙ্জীকৃতো বিগ্রথো যস্তাম্তামিতি সর্ব্বমনব্ম্‌। নন সাধারনী 
নিগদিতা সমঞ্সাসৌ সমর্থা চ। কুজাদিষু মহিষীষুচ গোকুলদেবীষু ক্রমত ইত্যনেন সমর্থা রতিমত্যো 
গোকুলদেব্যঃ তত্রাপি স্তাদ্টেয়ং রতিঃ প্রেমা চোগ্ন্‌ স্েহঃ ক্রমাদয়ম। স্তান্ানঃ প্রণয় রাগোহনুরাগো! 
ভাব ইত্যগীতি দিশা সমর্থায়ারতেরেব পরাকাষ্ঠাপন্নত্বেন ভাব ইত্ত্র পর্যাবসানং তত্র আছ্ভ। প্রেমাস্তিমাং 
তত্রান্থরাগাস্তাং সমঞ্জসা। রতিরাবাভ্তিনাং সীমাং সমর্থেব প্রপগ্ভতইতাত্র সমর্থায়া ভাবাস্তিমসীমত্বেন 
সমর্থারতিমতীনাং ত্রজবধূনাং সর্ববাসামেব মহাভীববতীত্বে লন্ষে কথং রাধিকায়া এব মহাভাব-ম্বরূপত্বম্‌। 
অত্রোচ্যতে । ভাবান্তিমসীমত্ত্েন সমর্থায়াঃ গোকুলদেবীনাং চন্দ্রাবলি প্রভৃতিনামপি ভাববতীত্বমন্ত্যেব 
নতু তৎপরাকাষ্টাপন্নস্ত ভাবন্ত যা মহাভীবাখ্যা তদতীত্বমিতি। ভথা চ স্বরূঢশ্চাধিরূটশ্চেত্যুচ্যতে দ্বিবিধে। 
বুধৈঃ। মোদনোমাদনস্চাসাবধিরটো ছিধোচ্যতে | তত্র মাদনঃ! সর্ববভাবোদগমোল্লামী মাদনোহয়ং 


১০৫৬ ] [ শ্রীত্রীস্তবাবলী 


পরাৎপরঃ। রাজতে হলাদিনীসারো রাঁধায়ামেব যঃ সদেত্যনেন মাদনস্তৈব মহাভাব ইতি সংজ্ঞাবিশেষ 
ইতি সর্ধবমনবগ্যম্‌। অত্র গৌরবভিয়া নবীন মতযুদ্ধত্য ন পরিহৃতং তত্ব, যপ্রি কষচিৎ শরীয়তে তদরানয়ৈব 
দিশা পরিহর্তব্মিতি । প্রকৃতমনুলরামি । পুনঃ কিন্ত-তাং সথীনাং প্রণয় এব সদগন্ধবরোদর্তনং তেন 
স্থশোভন] প্রভা কান্তিষন্তান্তাম। সন মনোহরো গন্ধো যস্ত তচ্চ তত বরং শরেষ্ঠং যহুদর্তনং কু্কুমাদি 
তচ্চেতি বিগ্রহঃ ॥ ১ ॥ 
স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা-_প্রীপাদ রঘুনাথ এই স্তবের নাম রাখিয়াছেন-_ প্রেমান্তোজ'মরন্দাখ্য-্তব- 
রাজ? অর্থাৎ “প্রেমকমলের মকরন্দ নামক” স্তবরাজ। শ্্রীপাদ এই স্তবাবলীতে যতগুলি স্তব প্রকাশ 
করিয়াছেন, এই স্তবটি সকলের রাজা বা শ্রেষ্ঠ। কারণ ইহাতে প্রেমের পরমপার যে মহাভাবঃ সেই 
মহাভাব-স্বরূপিনী জীরাধারানীর স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে । শ্রীরাধার তত্ব অনুভব হইবে প্রেমের মাঝে । 
“প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেম-বিভাবিত' ( চৈঃ চঃ)। প্রীরাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের নিখিলশক্তির মূল উৎস। 
তিনি সর্বলক্ষমীময়ী, সুতরাং অনস্ত এশ্বর্ষের মহাঅধীশ্বরী । কিন্তু অনন্ত মাধুর্বসিন্ধুমধ্যে এ এই্বর্য নিমগ্ন 
থাকায় রাধাতত্বে এরশ্বর্ধের কোন প্রকাশ নাই। তীহাতে শুদ্ধপ্রেমতত্বেরই পূর্ণতম প্রকাশ । সকল 
গোগীগণমধ্োই প্রেমের বৃত্তি প্রচুররূপে বিগ্যমান্‌ থাকিলেও শ্রীরাধা তাহার সারাংশ উদ্র্রেকময়ী | অর্থাৎ 
কেবল শ্রীরাধাস্বরূপেই প্রেমের পরম পরাকাষ্ঠা মাদনাখ্য মহাঁভাব বিরাজমান। শ্ত্রীপাদ রদুনাথের 
প্রীরাধাপাদপন্লে নিষ্ঠা অসাধারণ । তিনি রাধাগতপ্রাণ । তাই তাহার প্রেন ভাঁবিতচিন্তে শ্রীরাধাতন্ব 
স্বয়ং যেরূপ স্ফুরিত হইয়াছেন, তিনি এই স্তবে তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ! অতিশয় ছুজ্ঞেয় এই 
স্তবের রহস্ত, কারণ ইহাতে প্রেমন্বরূপেরই বিশ্লেষণ কর! হইয়াছে । প্রেমবস্তুটি স্বান্ভববেগ্য ও নিরুপম | 
ইহা! ভাষাদ্বার। প্রকাশ করা যায় না । নিজের হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাব না হইলে; অন্থের নিকট শ্রবণ 
করিয়াও ইহা বৌধগম্য হয় না, কারণ পদার্থবোধ উপলব্ধি সাপেক্ষ । ধাহার হুদয়খনি হইতে এই স্তবরূপ 
চিন্তামণি প্রকাশপ্রাপ্ত হইয়াছেন আমরা সেই শ্রীপাদ রঘুনাথের শ্ত্রীপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া এই স্তবের 
কিঞ্চিৎ মর্ম বুঝিবার চেষ্টা করিব । 
প্রীপাদ প্রথমেই বলিতেছেন _ল্রীরাধা “মহাভাবোজ্জলচ্চন্তা-রত্টোস্তাবিত-বিগ্রচাম্‌।? মহা" 
ভাবরূপ উজ্জ্রলচিস্তামণিদ্বারা ভাবিত ধাহার বিগ্রহ” প্রথমে মহাভাব কি বস্ত, আমাদের তাহাই বুঝি" 
বাঁর চেষ্টা করিতে হইবে । কোথায় ক্ষুদ্র জীব, আর কোথায় সেই প্রেমের পরমসাঁর মহাঁভাব ! তবু 
এই বিশেষ কলিতে মহাভাব-রসরাজ-মিলিত-মুরতি শ্রীমন্মহা প্রভুর সঙ্গে মহীভাববতী শ্রীরাধারই সথী- 
মঞ্জরীগণ গোস্বা মিপাদরূপে বিশ্বে অবতীর্ণ হইয়। তাহাদের অনুভূত মহাভাবের তদ্থ বা মাহাত্মা বিশ্ববাসীকে 
জানাইয়া গিয়াছেন। তাহাদের সেই অনুভবময় মহাবাণীই আমাদের একমাত্র অবলম্বন । শ্রীল কবিরাজ 
গোস্বামিপাদ লিখিয়'ছেন-_ 
“প্রেম ক্রমে বাটে, হয়_-দ্ষেহ, মীন, প্রণয় । 
রাঁগ, অনুরাগ, ভাব মহাঁভাব হয় ॥ 


প্রেমীস্তৌজমরন্দাখ্য-স্তবরাজঃ ] [ ১০৫৭ 


বীজ ইক্ষুরস গুড় তবে খণ্ড সার। 

শর্করা সিত। মিশ্রী শুদ্ধমিপ্রী আর 

ইহা যৈছে ক্রমে নির্শল, ক্রমে বাড়ে স্বাদ । 
রতি প্রেমাদিকে তৈছে বাঢুয়ে আম্মাদ ॥” 


“প্রেমের পরমসার মহাভাব জানি ।” ইত্যাদি ( ৮8 চঃ)। যেমন ইক্ষুবীজ হইতে ই ক্ষুদণ্, 
ইচ্ষুরস, গুড়, চিনি, মিশ্রী, উত্তমমিশ্রী এইগুলি ক্রমশঃ উত্তম, উৎকর্ষপ্রাপ্ত বা স্বাদিষ্ট ও মধুরতর হইয়া 
থাকে, তদ্রেপ প্রেম ক্রমশঃ স্মেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগ ইত্যাদি ক্রমোৎকর্ষপ্রাপ্ত হইয়া চরমে মহা- 
ভাব হইয়া থাকে । প্রেমের পরমসারবস্তুই মহাভাব। শ্ররীমৎ রূপগোস্বামিপাদ মহাভাবের লক্ষণ নিরা- 
পণে লিখিয়াছেন__ 

“অনুরাগঃ স্বসংবেছ্দশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ । 
যাবদাশ্রয়বৃক্তিশ্চেন্ভীব ইত্যভিধীয়তে ॥৮ (উঃ নীঃ) 


অর্থাৎ “অনুরাগ যখন ন্বসংবেছ্দশা প্রাপ্ত হইয়! প্রকাশিত হয় এবং যাবদাশ্রয়বৃত্তিত্ব লাভ করে, 
তখন তাহার নাম হয় মহাভাব” | এখানে স্বিসংবেদ্যদশা* বলিতে এই পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত অনুরাগ ধাহাদের 
মধ্ো অবস্থান করেন, সেই ব্রজদেবীগণেরই একমাত্র ইহা গোচর হইয়া থাকেন । অন্যের কথ! কি' শ্রী- 
কৃষ্ণেরই মহিষী রুক্সিণী, সত্যভামাদিরও এই মহাভাবটি সর্বধা অগোচর | “ম্বসংবেছ্ঠ” শব্দের লৌচনরোচনী 
টাকায় এইরূপই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ । 


শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবন্তিপাদ তাহার আনন্দচক্দ্রিকাটীকায় এই স্বসংবেছ্যদশাটির দার্শনিক ব্যাখ্য। 
প্রকাশ করির়। ছুক্ঞেয় মহাভাব বস্তুকে বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ভীহার ব্যাখ্যার মর্ম এই যে, অন্গ- 
রাগের যে অবস্থ।টি অন্ুরাগের নিজের অন্ুভবযোগ্য তাহাই হইল তাহার ব্ব-সংবেগ্দরশ] । অনুরাগদশার 
তিনটি স্বরূপ__করণ, কর্ম ও ভাব। যাহার সাহায্যে কোন কাজ করা হয়, তাহা হইল সেই কার্ষের করণ। 
সংবিদংশে অনুরাগদ্ধারাই শ্রীকষ্ণমাধুধ আস্বাদন করা হয় স্থৃতরাং অনুরাগই হইল শ্রীকষ্ণমাধুর্য আন্বাদনের 
করণ । এই অনুরাগ খন সর্বোৎকর্ষত প্রাপ্ত হয়, তখন তদ্দার! শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যাদি সর্বোৎকর্ষে আম্বাদনের 
হেতুরূপে অন্ুরাগোতকর্ষই হইল করণ । “প্রৌঢ় নির্মলভাব প্রেম সর্বোত্তম ৷ কৃষ্টমাধুর্য আম্বাদনের 
কারণ ॥৮ (চৈ ৮8) তারপর অন্থুরাগের কর্মম্বরূপ। যাহ! করা যায়, তাহাই কর্ম। যাহা আম্বা- 
দন করা যায়, তাহা আস্বাদনের কর্ম। কুষ্ণমাধুরষার্দ আস্বাদনের দ্বার। অন্থুরাগোৎকর্ষ অনুভব কর! যায় । 
“গোপিকাদর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়। তাহা হৈতে কোটিগুণ গোগী আস্বাদয় ॥” (এ)। গোপিকা- 
গণের শ্রীকৃষ্ণমাধুর আন্বাদনের ফলে এই যে আনন্দ-_ইহ1 স্বীয় অনুরাগোতকর্ষের প্রভাবে । এইরূপে 
অনুরাগোঁৎকর্ষের যে অনুভব তাহাই অন্ুরাগের কর্মন্বরপ। আবার ভাবন্বরূপে এই অনুরাগোতকর্ষ 
কেবলমাত্রই অনুভব-__-অখনন্নাংশে শ্রীকৃষ্ণানুভবরূপ। ইহাতে আন্বাদক এতই তন্ময় হইয়া থাকেন যে, 

৬ 


১০৫৮ ] [ শ্রী্রীস্তবাবলশ 


আস্বাছ্য ও আন্বাদকের স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া থাকে কেবল অখণ্ড আন্বাদনের অনুভূতি ! ইহাই অন্গুরা- 
গোৎকর্ষের ভাবম্বরূপ। যে অবস্থায় এই করণ, কর্ম ও ভাবস্বরূপে অন্ুরাগের পূর্ণতম অভিব্যক্তি--তাহাই 
অনুরাগের 'স্ব-সংবেদ্যদশ।? | 


যাবদাশ্রয়বৃত্তির তাৎপর্য এই যে, অন্ুরাগের আশ্রয় রাগ, এই রাগটি যতট। পরিমাণে উদ্দিত 
হওয়ার সম্তাবনা হইতে পারে ততটা উদ্দিত হইলেই তাহার নাম অনুরাগের যাবদাশ্রয়বৃত্তি । রাগের 
লক্ষণে বলা হইয়াছে--ছুঃখমপ্যধিকং চিত্তে স্ুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে । যত্রস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি 
কীর্ত্যতে 1৮ (উঃ নীঃ)। অর্থাৎ প্রণয়ের উৎকর্ষবশতঃ শ্রীকঞ্চসেবার নিমিত্ত অতিশয় ছুঃখ ও চিত্তে 
অতিশয় সুখরূপে প্রতিভাত হইলে পণ্ডিতগণ তাহাকে “রাগ+ সংজ্ঞা দিয়া থাকেন ্মুপ্রতিষিত কুলকন্তা 
ও কুলবধূগণের পক্ষে লজ্জা ও পাতিত্রতা ত্যাগ যত ছুঃখদায়ী, অগ্নিপ্রবেশে বা বিষপানে দেহত্যাগও তত 
ছুঃখদায়ী নহে। শ্রীকৃষ্ণসেবা বাঁ তীহাকে স্থুখী করিবার জন্য ব্রজবধূগণ আকুল পিপাসার আবেগে পরম- 
স্থখে লজ্জা ও পাতিত্রত্যধ্বংসকে স্বীকার করায় তাহাদের মধ্যে রাগের ইয়ন্তার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে! 
ইহাই অন্ুরাগের 'যাবদাশ্রয়-বৃত্তিত্ব' । অন্থুরাগ স্বসংবেগ্যদশ' প্রাপ্ত হইয়াও যাবদাশ্রয়বৃত্তিত্ব লাভ করিয়া 
যখন মহাভাব হয়, তখন উদ্দীপ্ত, সুদীপ্তাদি সাত্তবিকভীবে ইহা প্রকাশিত হইয়া থাকে । 


শ্রীপাদ রঘুনাথ মহাভাবকে িজ্জল-চিন্তারত্ব' বা 'উজ্জ্রলরস-চিন্তামণি+ বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন । 
চিন্তামণি যেমন সব চিন্তনীয় বা আকাঙ্খনীয় বস্তুই প্রদান করিয়া থাকে, তদ্দরপ সাক্ষাৎ শুঙ্গ।র শ্রীকষ্ণের 
মধুররস-সন্বন্ধীয় নিখিল আকাঙ্খাই পূর্ণ করিয়া থাকে এই মহাভাব । “এই মহাভাব হয় চিন্তামণিসার | 
কষ্ণবাছুণ পূর্ণ করে এই কাধ্য যার ॥৮ ( চৈঃ চঃ)। শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে মধুররসা ্ব'দনের যেসব সুক্ষ্াতিসৃক্ষ্ 
বাসনাসমূহ জাগরিত হয় তাহা! পরিপৃর্তির মৌলিক উপাদান এই মহাভাব । আ্রীরাধারাণী সাক্ষাৎ মহা- 
ভাব-্বরুপিণী, তাহাতে মহাভাঁবের পরমপরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত মাদনাখ্যমহাভাব বিরাজিত। মহাভাবের উপাদান 
দিয়াই তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি গঠিত । যেমন কাঁঞ্চনপ্রতিমার অন্তর বাহির সবটিই কাঞ্চন তদ্রপ শ্রীরাধা- 
রাণীর অন্তর বাহির সবই মহাভাব । এইজন্যই বলা হইয়াছে “নহাভাবোজ্জলচ্চিন্তারত্বোস্ত।বিত-বিগ্রহাম্” 
মহাভাবরূপ উজ্জবলচিস্তামণিদ্বারা ভাঁবিত বা গঠিত ধাহার বিগ্রহ । এই শ্লোকাংশের এইপ্রকীর অভি- 
প্রায়ই প্রকাশ করিয়াছেন শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ “মহাভাব-চিন্তামণি রাধার স্বরূপ |” ( চৈঃ চঃ)। 


তারপর বলিলেন-- “সখীপ্রণয়সদগন্ধ-বরোদর্ভন-্থপ্রভাম্” “সহীগণের প্রণয়রূপ সুগন্ধিত শ্রেষ্ট 
উদ্বর্তনে ধাহার শ্াঅঙ্গ উজ্জল হইয়াছে ।, সৌনর্য-মীধূর্ধবতী রমনীগণ ক্সানের পূর্বে অঙ্গে তৈল মর্রনান্তে 
তৈলাপসারণ ও অঙ্গের ওজ্জল্য সম্পাদনের জন্য পদ্দপরাগাদি স্থগদ্ধিত চূর্ণের উদ্তনদ্বারা অঙ্গমাজন 
করিয়া থাকেন। ললিতাদি সথীগণের শ্রীরাধারাণীর প্রতি যে প্রণয় বা একপ্রাণতা৷ তাহাই মহাভাবের 
গ্রতিমা শ্রীরাধারাণীর অঙ্গে স্গন্ধিত শ্রেষ্ঠ উদ্র্তন। ইহাদ্বারাই ধাহার শ্রীবিগ্রহের ওজ্জল্য সাধিত 
হইয়াছে । সথীগণের প্রণয়ই মহাভাবের বিগ্রহে উদ্র্তন। ভাবের বিগ্রহ সবীপ্রণয়দ্বারাই স্থগন্ধিত ও 





প্রেমান্তোজমরন্দাখ্য-স্তবরাজঃ ] [ ১০৫৯ 


কারুণ্যামৃতবীচীভিস্তারুণ্যামৃত-ধারয়া | 
লাবণ্যামৃতবন্যাভিঃ স্রপিতাং গ্রপিতেন্দিরাম্‌ ॥ ২ ॥ 
হীপট্টব্তগুপ্তা্গীং সৌন্দর্ধ্য-ঘৃস্থণাঞ্চিতাম্‌। 
ম্টামলোজ্ভবল কত,রী-বিচিত্রিত-কলেবরাম্‌ ॥ ৩ ॥ 


অনুবাদ_যিনি প্রাতে কারুণারূপ অযুততরঙ্গে, মধ্যাহ্ছে তারুণ্যরূপ অমৃতধারায় এবং সার়াহ্ছে 
লাবগ্যরূপ অমৃতবন্তায় নাত হইয়া ইন্দিরাদেবীকে পধন্ত গ্রানিযুক্ত করিতেছেন। লজ্জারূপ পষ্টবস্্রদধারা 
বাহার অঙ্গ আচ্ছাদিত, সৌন্দর্যরূপ কুস্কুমদ্বার! স্বশোভিত এবং শ্তামবর্ণ উজ্জ্বল বা শঙ্গাররসরূপ কন্তবীদ্বারা 
ধাহার অঙ্গ চিত্রিত হইয়াছে ॥ ২-৩। 


টীকা__কারুণ্যেতি । পুনঃ কিন্ততাং প্রাতঃপ্রবাহেষু ন্লানসৌচিত্যাৎ কাঁরুণ্যামৃতবীচীভিঃ 
ন্বপিত্বাং কারিতন্নানাম্‌। কারুণ্যং করুণতা তদেবামৃতং জলং গীধুষং বা তন্ত বীচীভিস্তরন্গৈঃ। বয়- 
সন্ধাবেব বাল্যচাপলা বিনাশাৎ করুণতেতি তেন প্রথমতস্তদ্িশিষ্টামিত্যর্থঃ ৷ মধ্যান্থে স্বকুমারীণাং দাসী- 
ভিনি্ষ্ট্। জলধারয়! ্মানস্ৌচিত্যাৎ তারুণ্যং যৌবনমেবামূতং তস্ত ধারয়। সরপিতাম্‌। সায়াহ্ে নিদা- 
ঘাপনয়নায় জলসমূহেহবগাহনত্তো চিত্যাৎ লাবণ্যমেবামুতং তস্তয বন্যাভিঃ সমূহৈঃ স্পিতামিতি ত্রিসবন ত্নান- 
মুক্তং শিষটার্থস্ত স্পষ্ট এব । পুনঃ কিন্ত্তাং গ্রপিতাগ্রানিঃ কৃতা ইন্দিরা লক্্ীর্যয়া তাম্॥ ২1 

হীতি । পুনঃ কিন্ততাং হীর্লজ্ঞা সৈব পটবঞ্জং তেন গ্ুপ্তমঙ্গং যস্তাস্তাং পরম লজ্জাবতী- 
মিতার্থঃ। পুনঃ কিন্ত,তীং নিউ ঘুস্থণং কুদ্কুমং তেনাঞ্চিতাং পুজিতাম্‌। পুনঃ কিন্তু তাং শ্তামলঃ 
শ্যামবর্ণো য উজ্জলঃ শৃরঙ্গাররসঃ স এব কম্তংরী তর বিচিত্রিতং কলেবরং শরীরং যস্থাস্তাম্‌॥ ৩॥ 


স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা_শ্রীপাদ রঘুনাথ মহাভাবগিগ্রহা শ্রীরাধারাণীর ভাবেরই স্নান, বেশ-তৃষা 
বা অলঙ্কারাদি বর্ণন। করিতেছেন । শ্রীরাধারাণীর স্মরণ, মননাদি ভজনে সৌন্দর্য-মীধূর্ববতী তরুণী রমলীর 
চিন্তাই আমাদের চিন্ত-মনে উদ্দিত হয়, কারণ জগতের মানুষ আমরা জগদতীত কোনবস্ত্ুকে ধারণা করি- 
ধার সামর্থ্য আমাদের নাই | শ্্রীপাঁদ রঘুনাথ ভাবের মুত্তির পরিচধ প্রদান করিতে গিয়া যেন আমাদের 
সতর্ক করিয়া দিতেছেন যে সপ্ুধাতুগঠিত রমণীমৃ্তির মত প্রীরাধারানীর কমান, বেশ-ভুষাদি ( উপলক্ষণে 
অন্যান্য সব চেষ্টাদিই ) যেন আমাদের চিত্তে সমুদিত না হয়। ভাবে মগ্ন হইয়াই যেন আমরা মহাভীব- 
ময়ীকে বুঝিবার চেষ্টা করি । ভাব-ব্যন্তীত অভাবে সেই মহাভীবের মূরতির ভন হয় না। সাধকগণের 





উজ্জ্বল হইয়াছে ! এই বিষষে শ্ীচৈতন্তচরিতামূতে একটু ভিন্নরূপ বর্ণন আছে -প্রাধাপ্রতি কৃষঃ্সেহ 
স্থগন্ধ উদর্তন ! তাতে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্ভ্রলবরণ ॥৮ 


“প্রেমের প্রতিমা ব্রজে রাধা-ঠাকুরাণী । মহোজ্জল মহাভাঁব চিন্তারত্ব-খনি ॥ 
সথীর প্রণয় সদগন্ধ উদর্তন। তাহাতে স্থগন্ধি দেহ উজ্জ্রলবরণ 1৮ ১ ॥ 


১*৬* ] [ শ্রীন্রীন্তবাবলী 


সব সময় মনে রাখা দরকার যে, শ্রীকৃষ্ণ যেমন নরাকৃতি পরবরক্গ, অর্থাৎ আকৃতিটি নরের মত হইলেও 
তাহার অন্তরে বাহিরে পাঞ্চভৌতিক দেহধারী নরদেহের কোন উপাদানই নাই, তাহা সং, চিৎ এবং 
আনন্দদ্বারাই গঠিত ; তন্্রপ শ্রীরাধার বিগ্রহটি রমণীমৃত্তির ম্থায় আকৃতিবিশিষ্ট হইলেও উহার অন্তরে 
বাহিরে মহাভাবব্যতীত আর কিছুই নাই। ন্ুতরাং রমণীর ন্যায় স্নান, শৃঙ্গার, ভোজনাদি থাকিলেও 
উহার সবগুলিই যে ভাঁববস্ত» তাহা সতত মনে রাখিয়াই তাহার ক্সরণ, মননাদি কর্তব্য | 


প্রীপাদ দ্বিতীয়শ্লোকে শ্রীরাধারাণীর দ্বানের পরিচয় দ্রিতেছেন | স্থুকুমারীগণ দেহের দ্িগ্ধতা 
ও নির্লতা-সম্পাদনের জন্য প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ, এই ত্রিসন্ধায় আসান করিয়া! থাকেন। প্রাতঃক্সান 
নদীর শআ্রোতেই কর বিধেয় | প্রীমতী রাধারাণী কারুণ্যরূপ অমৃততরঙ্গে প্রাতঃত্নান করিয়া থাকেন। 
“পরছুঃখাসহো। যন্ত করুণঃ স নিগগ্াতে।৮ (ভঃ রঃ সিঃ) যিনি অপরের ছুঃখ সহ্য করিতে পারেন না, 
তাহাকে করুণ বল হয়। এই করুণের ভাবই কারুণা । অন্যের ছুঃখ-ছুদশ। দর্শনে চিন্তের বিগলিতাবস্থাই 
কারুণ্য। কারুণ্যে চিত্তের বিগলিতাবস্থার কথাই জানা যায়, কিন্তু অপার করুণাসাগররূপিপী শ্রীরাধার 
দেহ পর্যস্ত করুণাঁয় বিগলিত।* শ্্রীরাধার এই প্রাতঃক্ানে তাহার বয়সের প্রাতঃকাল বয়সন্ধি-অবস্থাকে 
লক্ষ্য করা হইয়াছে । প্রীতে নদীর প্রবাহে ত্রান করিলে শরীর যেমন স্সিগ্ধ হয়, বয়ঃসন্ধিদশীয় বাল্য- 
চাপল্যাঁদির নিবৃত্তি ও তৎসহ করুণার উদ্রেকে শ্রীনতীর দেহের জ্িদ্ধত সম্পাদিত হয় । 


মধ্যান্ছে তারুণ্যরূপ অমৃতধারায় শ্রীমতীর মধ্যাহ্ন্নান হইয়া থাকে। ন্থুকুমারীগণ গৃহকাধাদি- 
বশতঃ মধ্যাহ্ুসময়ে নদীতে গিয়া! স্নান করিতে পারেন না! বলিয়। দাসীগণকরঁক আনীত জলদার। গৃহেই 
মধ্যাহু্নান করিয়া থাকেন । তারুণ্যরূপ অমৃতধারায় শ্রীমতীর মধ্যাহুসান সম্পন্ন হয়। কৃষ্ণঙ্গোচিত 
মিলনোৎকণ্ঠায় বেশভূষাধারণ ও দর্পণীদিতে নিজমীধুরী দর্শন করিয়া কৃষ্ণস্ুখোৎপন্তির সুশিশ্চিত সম্ভাবনায় 
যে “তারুণ্যামৃত, প্রকটিত হয়, আবার সখীগণ শ্রীকৃষ্ণ দ্রশন করাইয়া এৰং শ্রীকৃষ্ণের গুণাদি বর্ণন করিয়া 
জ্ীমতীর মনে যে নবতারুণ্যের ভাবগুলি প্রকটিত করেন--সেই তারুণ্যান্বতধারায় শ্রীমতীর মধ্যাহন্সান 
সম্পন্ন হইয়। থাকে । অর্থাৎ মধ্যাহৃপ্নানে যেমন দেহ দ্িগ্ধ ও কমনীয় হইয়া থাকে তদ্রুপ তারুণ্যা মৃতের 
ভাব-প্রকটনে শ্রীরাধার দেহের ন্গিগ্ধতা ও কমনীয়তা৷ সম্পাদিত হইয়া থাকে। 





শ্রীমতীর সায়াহল্দান লাবণ্যামৃতবন্যায় সম্পাদিত হইয়৷ থাকে । সায়াহেন গ্রীম্ম-তাপাদি নিবা- 

রণজন্য অবগাহন-স্রান করাই কর্তব্য । তাই বস্তায় গ্লান উল্লেখ কর] হইয়াছে । শ্রীমতীর সায়াহন্সান 
লাবণ্যামৃতবন্ায় সম্পাদিত হয় । “মুক্তাফলেষু ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা । প্রতিভাতি যদঙ্গেযু লাবণ্যং 
তর্দিহোচ্যতে ॥৮ (উঃ নীঃ)। অর্থাৎ মুক্তাফলের মধ্য হইতে যেমন ঢলঢল কান্তির তরঙ্গ নির্গত হয়, তদ্রুপ 
কাহারে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে কান্তিতরঙ্গ নির্গত হইলে তাহাকে লাবণ্য, বলা হয়। এই লাবণ্য- 
ধারায় শ্রীমতীর সায়াহল্সান সম্পার্দিত হয়। অবগাহনন্মানে যেমন সমস্ত অঙ্জই জলে নিমগ্ন হয় তেমনি 


ক শতনামন্তোত্রে ৬৭ সংখ্যক নামের ব্যাখ্য। রষ্টব্য। 
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যৌবনোদগমে শ্রীমতীর সমস্ত অঙ্গেই লাবণ্য-তরঙ্গ প্রবাহিত হয় । এই ত্রিসন্ধ্যাপ্নানের বর্ণনায় বুঝা যাই- 
তেছে ষে, মহাভাবময়ীর মহাভাবে ভাবিত দেহ অবিরত কারুণ্য, তারুণ্য ও লাবণ্যের মূলাশ্রয় স্বরূপ । 
স্থতরাং শ্রীমতী ইহাতে অর্থাৎ কারুণ্য, তারুণ্য এবং লাবণ্যে বৈকুণ্েশ্বরী ইন্দিরাকে পথস্ত গ্রানিযুক্ত করিয়া 
থাকেন। শ্রীরাধারাণী সর্বলক্ষ্ীনয়ী । “সর্ব্ব সৌন্দধ্য-কান্তি বৈসয়ে ধাহাতে । সর্ববলম্ষ্রীগণের শোভা 
হয় যাহা হৈতে ॥” (চৈ চট )। “কারুণ্যামৃতধারায় সান প্রথম ৷ তারুণ্যামৃতধারায় স্নান মধাম ॥ 
লাবণ্যাম্ৃতধারায় তছুপরি ন্নান ॥” ( এ&)। 

তৃতীয় শ্লোকে বলিতেছেন_"হরীপটবন্পুপতাঙ্গীংত অর্থাৎ 'লঙ্জারূপ পট্টবসনে বাহার দেহ 
আবৃত |? ভাবময়ীর শ্রীঅঙ্গে ভাবেরই বসন । লিজ্জা” একটি সঞ্চারি-ভাব। ভাবের গতি সঞ্চারণ 
করে বলিয়া সঞ্চারি-ভাব বলা হয়। “নবীনসঙ্গমাকাধ্যস্তবাবজ্ঞাদিনা কৃতা । অধৃষ্টতা ভবেদ্ব্রীডা তত্র 
মৌনং বিচিন্তনম্‌। অবগুঠনভূলেখোৌ তথাধোমুখতাদয়ঃ ॥৮ (ভঃ রঃ সিঃ) |  “নবসঙ্গম। অকাধ, স্তব ও 
অবজ্ঞাদিহেতু কৃত যে ধৃষ্টতা-বিরোধীভাঁব তাহাকেই লজ্জা বলা হয়। ইহাতে মৌন, বিচিন্তা, অবগুন, 
ভূমিলিখন এবং অধোমুখভা প্রকাশ পায়” শ্ীরাধারানী পরম লজ্জাবতী, ধাহার শ্রীকৃষ্ণের স্যায়ই অন্য 
গুণ, কিন্ত যদি তিনি নিজের কোন গুণ বা প্রশংসা শুনিতে পান তখন লজ্জায় নিরতিশয় সঙ্কুচিত 
হইয়া থাকেন। 





“সম্কুচ ন তথ্যবচসা জগন্তি তব কীন্ত্িকৌমুদী মা্ডি। 
উরসি হরেরসি রাধে যদ্ক্ষয়া কৌমুদীচর্চা 0৮ (উঃ নীঃ) 


গার নিকট পৌর্ণমাসী শ্রীরাধার মাহাত্মা-বর্ণনা করিতেছিলেন, ইত্যবসরে হঠাৎ শ্রীরাধারাণী 
তথায় আগমন করিয়। স্বীয় উৎকর্ষ শ্রবণে লজ্জিতা হইতেছিলেন, তন্দর্শনে শ্তরীবৃন্দা বলিলেন-__-“হ রাধে ! 
সত্যবাঁক্যে সক্কোচ করিতেছ কেন, তোমার কীর্ডিকৌমুদীতে বিশ্ব পূর্ণ হইয়াছে । এই কারণেই হে সখি! 
শ্রীহরির বিশালবক্ষে অক্ষয় কৌমুদীচারূপে তুমি বিরাজ করিতেছ ।** ধৃষ্টতা পরিহারকেই লজ্জা! বলা 
হইয়াছে, ইহার সহিত “বিনয় আসিয়া মিলিত হয় এবং কায়িক, মানসিক ও বাচিক প্রতিটি চেষ্টাকেই 
মধুময় বাঁ অযৃতময় করিয়া তোলে । এই লঙড্জারূপ বসনে শ্রীমতীর আপাদমধ্তক আবৃত। নিজলজ্জা- 
শ্যাম-পট্টশাটী পরিধান ৮» (চৈ চঃ)। 


অতঃপর বলা হইতেছে_-“সৌন্দরধ্য-ঘুন্থণাঞ্চিতাম্” “সৌন্দর্ধবপ কুদ্ুমদ্বারা গ্রীরাধার অঙ্গ চিত ।+ 
স্বকুমারী সৌন্দর্য মাধুর্যবতী তরুণীগণ স্নানের পর বসন-পরিধান করিয়া কুস্ধুমাদিদ্বারা অঙ্গ চিত করেন । 
প্রেমময়ীর প্রেমের কলেবরে সৌন্দর্যই যেন কুদ্কুম-561র স্তায় চিত রহিয়াছে । “অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকাণাং যঃ 
সম্মিবেশো যখোচিতম্‌। স্ুশ্লিষ্টসন্নিবদ্ধঃ স্যাত্তৎ সৌন্দর্য্যমি তীর্ধযতে ॥৮ (উঃ নীঃ)। অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির 





ক আমর! তব” জনিত লজ্জার দৃষ্টান্তটি উদ্ধৃত করিলাম । নবসঙ্গমাদি প্রত্যেকটি হেতুর দৃষ্টান্ত 
উজ্জ্রলনীলমণিগ্রন্থে ব্রষ্টব্য। 


উঠি ও 1 শ্রী্রীস্তবাবলী 


যধোচিত সঙ্সিবেশ এবং সন্ধিসকলের যথাযথ মাংসলত্ব তাহাকেই সৌন্দর্য বলা হয়।” শ্রীল গোস্বামিপাদ 
দৃষ্টান্ত দিয়াছেন_- 
“অখতেন্দো স্তল্যং মুখমুরুকুচগ্যো তিতমুরো, ভুজৌ স্রস্তাবংসে করপরিমিতং মধ্যমভিতঃ। 
পরিস্কার! শ্রোণী ক্রমলঘিমভা গৃরুযুগলং, তবাপূর্ধবং রাঁধে কিমপি কমনীয়ং বপুরভূৎ ॥” (এ) 


শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন_ হে রাধে! তোমার সৌন্দর্যের কথা আর কি বলিব, তোমার মুখমণ্ডল 
সাক্ষাৎ ইন্দুমগুলতুপ্য উচ্চ কুচঘুগে বক্ষঃস্থল অতি শ্ুদৃশ্য, তূজদয় স্কদ্ধদেশে নত, মধাভাগ ুষ্টি-পরিমিত, 
নিতম্ব অতিশর বিশাল ও উরুষূগল ক্রমশঃ লঘু হইয়া অদ্ভুতশোভা বিস্তার করিতেছে। হে প্রিয়তমে ! 
তোমার এই দেহ অপৃব কমনীয়রূপে প্রকাশ পাইতেছে । “ধার সৌন্দর্য্যাদি গুণ বাগ্ছে লক্ষ্মীপার্ব্বতী' 
(চৈ 5£)1 পদ্সপুরাণ-পাতালখণ্ডে (৪* অধ্যায়ে ) শ্রীরাধারাণীর দর্শন লাভ করিয়া শ্রীনারদ 
বলিয়াছিলেন-_ 
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'ভরান্তং সর্বেু লোকেষু ময় স্বচ্ছন্দচারিণা ৷ অস্তা রূপেপ সবৃশী দৃষ্টা নৈব চ কুত্রচিৎ ॥ 

ব্রহ্মলো'কে রুদ্রলোক ইন্দ্রলৌকে চ মে গতিঃ। ন কোইপি শোভাকোটাংশঃ কুত্রাপাস্তাবিলৌকিতঃ ॥ 
মহামায়া ভগবতী দৃষ্ট। শৈলেন্দ্রনন্দিনী । যস্তা রূপেণ সকলং মুহাতে সচরাচরম্‌ ॥ 

সাপ্যস্তাঃ সুুকুমারাঙ্গী লক্ষ্মীং নাপ্পোতি কহিচিৎ । লক্ষ্মীঃ সরম্বতী কান্তিবিবগ্যাদ্যাশ্চ বরস্ত্রিযঃ : 


ছায়ামপি স্পুশস্তাশ্চ কদাচিনৈব দৃশ্টাতে 1” 


শ্রীরাধধারাণীর দর্শনে মুনিবর নারদ মুহূর্তদ্য় শিলাবৎ নিশ্চল থাকিয়া চৈতন্থলাভ করিলেন এবং 
ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিয়! মহাবিন্ময়ের সহিত মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন--“আমি সকল জগতে 
্বচ্ছন্দচারী হইয়া! বিচরণ করিয়াছি, কিন্তু কুত্রীপি এই কন্যার সদৃশী সৌন্দর্য দেখিতে পাই নাই। কি 
ব্রহ্মলোক, কি রুদ্রলোক, কি ইন্দ্রলোৌক সবত্র আমার অবাধ গতি : কিন্তু এই কন্যার শো'ভার কোটিভাগের 
একভাগও কৌন কন্তাঁয় দেখিতে পাই নাই । মহামায়া ভগবতী হিমাচল নন্দিনীকে দেখিয়াছি, ধাহার 
রূপে সঙরণচর জগৎ মুগ্ধ হইয়া থাকে, সেই স্থৃকুমীরাঙ্গীও ইহার শোভা লাভ করিতে পারেন নাই । লক্ষ্মী, 
সরস্বতী, কান্তি, বি প্রভৃতি বরস্ত্রীগণ কখনো ইহার ছায়াও স্পর্শ করিতে সমর্থ নহেন।” শ্রীরাধার 
সৌন্দর্থ যে সাক্ষাৎ মহাভাব হইতেই উত্থিত, দেবধি নারদ ইহা সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছিলেন, কেননা 
শ্রীমতীর দর্শবনাত্রেই তিনি গোবিন্দপ্রেমে সাতিশয় অভিভূত হইয়া! পড়িয়াছিলেন | “অস্তাঃ সন্দর্শনাদেব 
গোবিন্দচরণাম্থুজে । যা! প্রেমদ্বিরভূৎ সা মে ভূতপুর্র্ধা ন ক্িচিৎ ॥৮ (এ&)। অর্থাৎ ইহার দর্শনমাত্রে 
শ্রীগোবিন্দ-পাদপন্মে আমার যাদৃশ প্রেম প্রাছুভূতি হইয়াছিল তাহা অভূতপূর্ব । সেই সৌন্দর্য-কুন্কুমে 
শ্রীরাধার শ্ীমঙ্গ চচিত। 


আবার “শ্যামলোজ্জ্রলকস্ত,রী-বিচিত্রিত'কলেবরাম” 'শ্যামবর্ণ উজ্জল বা শুঙ্গাররসরূপ কন্ত,রীদ্ারা 
ধাহার শ্রীজ্জ চিত্রিত? শুঙ্গাররসের বর্ণ শ্যাম । ন্নানের পর গৌরাঙ্গীগণ যেমন শ্যামবর্ণ কন্তরীর 


শ্রেমাপ্তোজমরন্দাখ্য-সুবরাজঃ ] [ ১০৬৩ 


কম্পাশ্রু-পুলক-সতস্ত-স্বেদগদগদরক্ততা। 

উন্মাদে! জাড্যমিত্যেতৈ রতৈরনবভিরুত্বমৈ2 ॥ 8 ॥ 
কণপ্তালঙ্কতিসংশ্রিষ্ঠাং গুণালীপুষ্পমালিনীম্‌। 
ঘীরাধীরাত্ব-সদ্বাসপটবাসৈঃ পরিদ্কতাম্‌ ॥ ৫ ॥ 


অনুবাদ-_কম্প, অশ্রু, পুলক, স্তস্ত, ্মেদ, ক্ররভেদ, বৈবর্ণ্য, উন্মাদ ও জড়তা এই নয়টি উত্তমরত্র' 
বারা যিনি অলঙ্কৃতা, গুণশ্রেণীরূপ পুষ্পমালায় ধিনি ভূষিতা এবং ধীরাধীরাত্বভাবরূপ পটবাপ বা স্ুগন্ধিত- 
চূর্ণে লিপ্তাজী । ৪-৫। 


টীকা__কম্পেতি । পুনঃ কিস্ত.তাং বম্পাদি রক্ততাভ্তাই সপ্তসাত্বিকভাঁবাঃ উন্মাদ জাডামি- 
তোতো ব্যভিচারিভাবৌ রত্ূপৈরভি-ন্বভির্ভাবৈঃ ক৯গ্তা যা অলঙ্কৃতিরলঙ্কারন্ডেন সংশ্লিষ্টামিতি পরশ্লেকে- 
নান্বয়ঃ। রক্ততা বৈবণ্যম্‌ ॥ ৪ ॥ 

ক৯গ্ডেতি। পুনঃ কিম্ত,তাং যা গুণালী প্রিয়গ্দরতাদি গুণশ্রেণী সৈব পুষ্পমালা সা অস্তা অন্তীতি 
তাম্‌। নম কম্পধারয়ান্ন্বর্থীয়ো বনুত্রীহিশ্চেদর্থ-প্রতীতিকর ইতি স্ঠায়েন কথং কর্ধারয় নিস্প্মীদ্‌- 
গুণালী পুষ্পমালা শব্দান্মন্র্ীয়ঃ ইন্‌ প্রতায়ঃ বহুত্রীহিপৈব বিবক্ষিতার্থস্ত লন্ধেঃ। উচ্যতে । কর্ষ্মধারয় 
পদেনাত্র বত্র বিশেবণ বিশেষ্য ভাবেন সমাসঃ প্রধান্থৃত্রেণ তক্তৈব গ্রহণং নতৃদ্দেগ্ঠ বিধেয় তারূপেণ শাক 
পাধিবাদিত্বাৎ যত্র মধ্যপদলোপি সমাসম্তন্ত গ্রহণমিতি ন দোষঃ পুনঃ কিন্তুতাং ধীরা চাধীরা চ ধীরা- 
ধীরে তয়োভাবো ধীরাবীরত্বং সন শোভনো বাসো গন্ধে যেষ।ম্‌ এবম্ত,তা৷ যে পটবাসাঃ ক্পূরাদি চুর্ণ/নি 
ততো! ধীরাধীরাত্বমেব সদ্ধাস পটবাসাস্তৈঃ পরিষ্কুতাং লিপ্তাম্‌ 1 ৫ ॥ 


স্‌ 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা_শ্রীপাদ রঘুনাথ এই প্রেমান্তোমরন্বাখ্য-স্তবে শ্রীমতী রাধারাণীর ষে ভাবের 
গ্রুপের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, ইহ] তাহার ম্যায় প্রেমময়ীর একান্তিক কৃপাভাজনের পক্ষেই সম্ভবপর 


তিলক ধারণ করেন, শ্রীরাধারাণীর শ্্রীঅঙ্গ শুঙ্গররসঞ্দপ কন্ত,রীদ্বারাই চিত্রিত । চৈতন্তচরিতামুতে বত 
_সৌন্দধ্য-কুস্কুম, সথীপ্রণয় চন্দন। স্বিতকান্তি কপুর তিনে অঙ্গ-বিলেপন ॥ কৃষ্ণের উজ্দ্রলরস 
মৃগমদভর | সেই মুগমদে বিচিত্রিত কলেবর ॥৮ 





“অপার কারুণ্যাম্ত-তরঙ্গ-হিল্লোলে । পূরধ্বাহে প্রথম গ্তান করে কুতুছলে ॥ 

তারুণ্য অমৃত-ধারে কিশোরী বরাঙ্গ। মধ্যান্থে দ্বিতীয় প্লান যৌবন-তরঙ্গ ॥ 
সায়ান্ছে লাবণ্যামৃত-বন্থায় ক্সান করি। গ্যোতমানা শ্রীরাখিক1 পরমা সুন্দরী ॥ 

নব গোরোচন1 গৌরী কৃষ্ণ মনোহরা | গ্লানিযুক্ত হন ধার সৌন্দধ্যে ইন্দিরা ॥» ২॥ 
'লজ্জারূপ পষ্টবন্ত্রে ঙ্গ আচ্ছাদিত। সৌন্দর্য-কুস্কুমে ধনি অতি স্থশোভিত ॥ 
শ্যামল-উজ্জল-রস গ্থগন্ধি-কম্ত,রী । তাতে বিচিত্রিত দেহ! রাখিকা। সুন্দরী ॥৮ ৩ & 


১০৬৪ ] [ শ্ী্রীভ্তবাবলী 


হইয়াছে ।  অধ্যাত্মরাঁজ্যে, সর্বোপরি রাঁধান্মেহাধিকা মঞ্জরীভাব-সাধকগণের পক্ষে এই স্তবটি শ্রীল দাস- 
গোস্বামিপাদের যে কি অদ্ভুত অনর্থ অবদান, তাহা বর্ণনা করিবার কাহারো সাধ্য নাই। চতুর্থ ও পঞ্চম 
সংখাক শ্লোকে প্রথমতঃ শ্্রীপাদ সপ্ত সাত্বিকভাব এবং উন্মাদ ও জড়তা এই ছুইটি সঞ্চারিভাবের উল্লেখ 
করিয়া এই নবরত্বদ্ধার! যে শ্রীমতী অলঙ্কৃতা তাহা নিরুপণ করিয়াছেন । স্তুকুমারীগণ নান, বসন-পরিধান 
ও তিলকাদ্ির পর রত্বাদির অলঙ্কার ধারণ করিয়া থাকেন। শ্রীমতী রাধারানীর মহাভাব-ভাবিত অঙে 
নবরত্বের অলঙ্কার শোভা পায় । নবরতু বলিতে সাধারণতঃ মুক্তা মাণিক্যঃ বৈদুর্য, গোমেদ, বজ, বিক্রম? 
পদ্মরাগ, মরকত এবং নীলকান্তমণিকে বুঝায় । শ্রীরাধারাণীর ভাবের অঙ্গে ভাবেরই নবরত্ব-_কম্প, অশ্রু 
পুলক, স্তস্ত স্েদ, স্বরভেদ, বৈবর্ণটয এই সাতটি সাত্বিক ও উন্মাদ এবং জড়তা এই ছুইটি ব্যভিচারিভাঁব । 
এই সব ভাবের অলঙ্কারেই শ্রীমতীর মহাভাবের দেহ অলম্কৃত থাকে । সাত্বিকভাবগুলি অভিব্যক্তির 
তারতম্যানুসারে পঞ্চবিধ হইয়া থাকে-ধূমায়িত, জলিত, দীপ্ত, উদ্দীপ্ত ও সুদীপ্ত । যথা__ 
“অদ্ধিতীয়া অমী ভাবা অথবা সদ্ধিতীয়কাঃ । ঈষদ্ধান্তা অপহ্হোতুং শক্যা ধূমায়িতা মতাঃ। 
তে ছৌ ত্রয়ো বা! যুগপদ্‌ বাস্তঃ স্প্রকটাং দশাম্‌। শক্যাঃ কৃচ্ছে,ণ নিহ্ৌতুং জলিতা ইতি কীত্তিতাঃ 
প্রোটীং ত্রিচতুরা বাক্তিং পঞ্চ বা যুগপদ্‌ গতাঃ ৷ সম্বরীতুমশক্যাস্তে দীপ্তা ধীরৈরুদাহ্ৃতাঃ | 
একদা ব্যক্তিমাপন্নাঃ পঞ্চধাহ সর্ধ্ব এব বা । আরুঢা পরমোতকর্ষমুদ্দীপ্তা ইতি কীত্তিতাঃ ॥ 
উদ্দীপ্ত। এব স্থূদ্দীপ্ত। মহাভাবে ভবস্তযমী । সর্বব এব পরাং কোটিং সাত্বিক! যত্র বিভ্রুতি 1৮ 
(ভঃ রঃ সিঃ) 
“এই সাত্তিক ভাবগুলির একটি বা ছুইটি ঈষৎ ব্যক্ত হইলেও যদ্দি গোপন করিতে পারা যায়, 
তবে তাহাকে ধূমায়িত বলে । ছুই তিনটি সাত্তিকভাব যদি যুগপৎ উদ্দিত হয় এবং কষ্টে গোপন করা যায়, 
তাঁহাকে জ্বলিত বল! হয় । বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তিন, চারি বা পাঁচটি সান্বিকভাব একই কালে উদিত হয় এবং 
তাহাদিগকে সম্বরণ করিতে না পার! যায়_-তবেই দীপ্ত নামক সাত্বিকভাব হয় । একই সময়ে পাঁচ ছয়টি 
বা সকল সান্তি হভাবই উদ্দিত হইয়। যদি পরমোৎক প্রাপ্তি করে তবে তাহাকে উদ্দীপ্ত বলা হয়। উদ্দীপ্ত 
সান্তিকভাবগুলিই মহাভাবে সুদ্দীপ্ত হয় । তাহাতে যাবতীয় সান্তবিকভাবই চরমকোটির উৎকর্ষদশ। প্রাপ্ত 
হইয়া থাঁকে। শ্রীরাধারাণী মাদনাখ।-মহা ভাঁববতী স্থৃতরাং সকল সাত্বিকভাবই তীহাতে চরম প্রকর্ষপ্রাপ্ত 
হইয়া থাকে । 
অষ্টসাত্বিকবিকীরের উৎপত্তির হেতু ও কার্ধসম্বন্ধে শ্রীল রূপগোশ্বামিপাদ ভক্তিরসামৃতসিদ্ধৃতে 
লিখিয়াছেন_স্তৃস্তে। হর্মভয়াশ্চধ্য বিষাদামর্ষসম্তবঃ | তত্র বাগাদিরাহিত্যং নৈশ্চল্যং শুন্তাদয়ঃ॥” হ্্ষ, 
ভয়, আশ্চধ, বিষাদ ও অমর্ষ হইতে স্তত্ত সান্বিকের উদয় হয়, ইহাতে বাগাদিরাহিত্য নৈশ্চলা ও শুন্ততাদি 
প্রকাশ পায়। “ম্বেদো হর্যভয়ক্রোধাদিজঃ ক্লেদকরস্তনো৪” “ম্ষেদ, হর্ষ, ভয় ও ক্রোধাদিজনিত দেহের 
ঘর্ম।? “রোমাধ্যোহয়ং কিলাশ্চর্যাহর্ষোৎসাহভয়াদিজঃ | রোমৃণামত্যুদগমন্তত্র গাত্রসংস্পর্শনীদয়ঃ ॥” 
আশ্চর্যদর্শন+ হর্ষ, উৎসাহ ও ভয়াদি কারণে রোমাঞ্চ হয় । ইহাতে রোমাবলীর উদগম ও গাত্রসংস্পর্শনাদি 





প্রেমান্তে।জমরন্দাখ্য-স্তবরাজঃ ] [ ১৬৫ 


হইয়া থাকে । “বিষাদবিন্ময়ামর্ষচর্ষভীত্যাদিসম্ভবম্‌। বৈশ্বর্ষাং স্বরভেদঃ স্তাদেষ গদগদ্দিকাদিকৃৎ 1৮ 
বিষাদ, বিন্ময়, ক্রোধ, হর্ ও ভীতিজনিত বৈন্বর্যকে স্বরভেদ বলে, ইহাতে গদ্গদাদি প্রকাশ পায় 1, 
“বিত্রাসামর্ষহর্ষা ্ৈর্বেপথূর্গাত্রলৌল্যকৃৎ” বিত্রাস' অমর্য ও হর্যাদিতে গাত্রের যে চাঞ্চল্য তাহাকে বেপথু 
বা কম্প বলা হয়|, “বিষাদরোষভীত্যাদের্বৈবর্ণাং বর্ণবিক্রিয়। । ভাবজ্ঞৈরত্র মালিন্যকার্শ্যাগ্যাঃ পরি- 
কীন্তিতাঃ” “বিষাদ, রোষ ও ভয়ার্দিহেতু বর্ণবিকার হইলে তাহাকে বৈবর্ণ্য বলা হয়? ভাবজ্ঞব্যক্তিগণ 
ইহাতে মালিম্থ ও কৃশতার্দির উল্লেখ করেন। হর্যরোধবিষাদাগ্যৈরশ্র নেত্রে জলোদগমঃ ৷ হর্ষজেইশ্রুণি 
শীতত্বমৌষ্াং রোধাদিসম্ভবে ॥ পর্বত্র নয়নক্ষোভ-রাগসন্মার্জনাদয়ঃ 7৮ হর্ষ, রোষ ও বিষাদাদিদ্বার। 
নেত্রে জলোদগম হইলে তাহাকে অশ্রু বলে । হর্ষ অশ্রুতে শীতলতা এবং রোষাদিজনিত অশ্রুতে উষ্ণতা! 
হয়, কিন্তু সর্বপ্রকার অশ্রুতেই নয়নের ক্ষোভ, রক্তিম! ও সম্মার্জনাদি ঘটিয়া থাকে ।” “প্রলয়ঃ নুখছুঃখাভ্যাং 
চেষ্টাজ্ঞাননিরাঁকৃতিঃ ৷ অন্রান্থভাবাঃ কথিতা মহীনিপতনাদয়ঃ ॥৮ যাহাতে চেষ্টা ও জ্ঞানাদির অভাব হয়, 
এইপ্রকার স্থখ-ছুঃখোথ সাত্বিকভাবকে প্রলয় বলা হয়। ইহাতে ভূ-পতনাদ্ি অনুভাঁব প্রকাশ পায় ।? 
এই অষ্টবিধ সাত্বিকভাব। শ্রীপাদ রঘুনাথ আলোচ্যঙ্লোকে প্রলয় বা মূচ্ছণ সাত্বিকটি বাদ দিয়! সপ্ত- 
সাত্বিক ভাবের অলঙ্কার উল্লেখ করিয়াছেন । যদিও গ্রীরাধার সৃদ্দীপ্ত সাত্বিকে অষ্টপান্তবিক বিকারই অতি- 
শয় প্রকর্ষপ্রাপ্ত হইয়! উদ্দিত হয়, তবু প্রেমের কিস্করী ঈশ্বরীর “যুচ্ছ1, ভাবটির উল্লেখ করেন নাই বুঝিতে 
হইবে । 


নবরত্বের মধ্যে সপ্তসান্তিক ও উন্মাদ এবং জাড্য বা! জড়তা এই ছুইটি সঞ্চারিভাবের কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন । “উন্মাদ হৃদ্ভ্রমঃ প্রৌটানন্দাপদ্বিরহাদিজঃ ৷ অত্রাট্হাসো৷ নটনং সঙ্গীতং ব্যর্থচেষ্টিতম্‌। 
প্রলাপ-ধাবন-ক্রোশ বিপরীতক্রিয়াদয়ঃ "৮ (ভঃ রঃ সিঃ)। “আনন্দাতিশয়+ বিপদ্‌ ও বিরহাঁদি হইতে 
জাত হাদ্ত্রমকে উন্মাদ বলে । ইহাতে অষ্রহাস, নৃত্য, সঙ্গীত, ব্যর্থচেষ্টা, প্রলাপ, ধাঁবন, চীৎকার ও বিপ- 
রীত ক্রিয়াদি প্রকাশ পায়। “জাড্যমপ্রতিপত্তিঃ স্যাদিষ্টানিষ্টশ্রুতীক্ষণৈঃ। বিরহাদৈশ্চ তন্মোহাৎ 
পূর্ববাবস্থাপরাপি চ। অনত্রানিমিষতা তৃষীস্তাববিস্মরণাঁদয়ঃ ৮ ইষ্ট ও অনিষ্টের শ্রবণ ও দর্শন এবং 
বিরহাদি হইতে জাত যে বিচারশুন্ততা তাহাকেই জাড্য বা জড়ত! বল! হয়। ইহা মোহের পূর্বব্তি বা 
পরবতি অবস্থার তুল্য, ইহাতে অনিমিষতা, তুফীন্তাব এবং বিস্মরণ প্রভৃতি হইয়া থাকে ।; এই ভাবের 
নবরত্বদ্ধার! শ্রীরাধ৷ অলঙ্কৃতা । “স্থদ্বীপ্ত সাত্বিকভাব হ্র্যাদি সঞ্চারী । এই সব ভাৰ-ভূষণ-সব অঙ্গে 
ভরি ॥৮ ( চৈঃ চঃ)। 

আবার বলিতেছেন__“গুণালীপুষ্পমালিনীম্” “শ্রীমতী গুণশ্রেনীরপ পুষ্পমালায় স্থশৌভিতা! ।* 
পুষ্পমালা৷ যেমন দেহের শোভা বৃদ্ধি করে, তদ্রূপ ভাবময়ী শ্রীরাধার গুণাবলী তাহার শোভা বর্ধিত করিয়া 
থাকে । শ্রীরাধা অপার গুণের সিন্ধু, শ্রীকৃষ্ণের হ্যাঁয়ই তাহার অনস্তগুণ । তবু মধুররসে শ্রীমতী যেসব 
গুণরাজির দ্বার শ্রীকৃষ্ণকে স্ৃথী করেন এবং সখীগণ ও আত্মীয়-ম্বজনগণকে আনন্দিত বা বিমুগ্ধ করেন_ 

ধন 
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সেইবূপ গচিশটি গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন শ্রীমৎ ূপগোন্বামিপাদ। সেইগুলিই এখানে পুষ্পমালার 
তায় তাহার শ্রীঅঙ্গের শৌভ! বিস্তার করিয়া থাকে বলিয়া বুঝিতে হইবে । যথা-_মাধুধ, নব্যবয়স, 
নয়নের চাপলা, উজ্জলন্মিতত্ব, মনোহর-সৌভাগ্য-রেখা-যুক্তত্ব, সঙ্গীত-প্রবরাভিজ্ঞত্ব, রম্যবচন, পরিহাসে 
পাণ্ডিত্য, বিনীতত্ব, করুণা পূর্ণত, বৈদগ্বী, পটুতা, লজ্জা শীলতা, স্থমধাদা, ধৈর্য, গাভ্ভীধ, স্থৃবিলাসত্ব, মহা- 
ভাবের পরমোৎকর্ষতৃষ্ণ-শালিত্ব, গোকুল-প্রেম-বসতিত্ব' বিশ্ববিখ্যাত-কীতিত্ব, গুরুজনে অপিত গুরুদ্মেহত, 
সবী-প্রণয-বশত্ব, কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যত্ব, সদা বচনাধীন:কেশবত্ব। “গুণশ্রেনী-পুষ্পমালা-সর্ববাঙ্গে-পুরিত |” 
( চৈঃ চঃ)। 

তারপর বলিলেন__“্বীরাধীরত্ব-সদ্বাস-পটবাঁসৈঃ পরিফ্ৃতাম্” । 'ীরাধীরত্বভাবরূপ পটবাস 
বা স্থগন্ধিত চূর্ণ ধাহার অঙ্গে লিপ্ত মানাবসরে নায়িকা ধীরা', অধীরা ও ধীরাধীরা গু প্রাপ্ত হইয়া 
থাকেন। ধীর! নায়িকা দাপরাধ প্রিয়কে সোরু* উপহাসসহ বক্রে।ক্তি প্রয়োগ করেন । অধীরা নায়িকা 
ক্রোধভরে বন্মুভকে নিষ্ঠুরবচন প্রয়োগ করিয়া থাকেন। বীরাধীরা অশ্রুমোচনপূর্বক প্রিয়তমের প্রাতি 
বক্রোক্তি প্রয়োগ করেন। “্থীরাবীর! তু বক্রোক্ঞ্যা সবাম্পঃ রদতি প্রিয়ম্‌” ইহার দৃষ্টান্ত ক্রীউজ্জলনীল- 
মণিতে লিখিত আছে__ 


«“গোঁপেন্দ্রনন্দন ন রোদয় বাহি যাহি, সা তে বিধাস্যতি রুষং হৃদয়াধিদেবী | 
ত্বন্মৌ লিমাল্যহৃত-যাবকপক্বমন্তাঃ পাদদ্য়ং পুনরনেন বিভুষয়াস্ভ ॥” 


সত্রীরাধা বলিলেন__“হে গোপেন্দ্রনন্দন ! যাঁও যাও আর রোদন করাইও ন1, তুমি অধিকক্ষণ 
এখানে অবস্থান করিলে তোমার হ্ৃদয়াধিদেবীও রুষ্টা হইবেন । তোমার শিরোভূষপমাল্যে তাহার পাঁদ- 
পন্কজের যে অলক্তকরাগ অপহৃত হইয়াছে তাহাদ্বারা অদ্য তাহার পাদছয় পুনরায় বিভুবিত কর।? এই 
ধীরাধীরায় ধীর ও অধীরা উভয়েরই ভাব মিশিয়া অতি চমৎকার আস্বাগ্য হইয়াছে । এই ধীরাধীরন্ব- 
গুণটি পটবাস বা শ্গস্থিূর্ণের ন্যায় ভ্রীমতীর মহাভাবের অঙ্গে লিপ্ত । “বীরাধীরাত্মকগ্তণ অঙ্গে পটবাঁস।” 
(চৈঃ চঃ) । 
“কম্পাশ্র পুলক স্তম্ত ম্বেদ গদ্গদ। 
রক্ততা উন্মাদ জাভ্য পরম সম্পদ 
সর্বোত্তম নবরত্ত্র অঙ্গে অলঙ্কার । 
পরিধান করে রাই কিবা চমৎকার ॥” 8 ॥ 
“সৌন্দর্য্য মাধুধ্য জাদি রাধা-রূপ-গুণ । 
স্ই সব পুষ্পমাল। অতি স্থুশোভন ॥ 
ধীর] ও অধীরাভাব দিব্যগন্ধময় | 
এই পটবাস রাধার অঙ্গেতে শোভয় ॥৮ ৫ ॥ 





প্রেমান্তোজমরন্দাখ্য-স্তবরাজঃ ] [ ১০৬৭ 


প্রচ্ছন্নমানধন্সিল্লাং সৌতাগ্য-তিলকোজ্ভ্বলাম্‌। 
রুক্চনাম ঘশঃ-শাব-বতংসোল্লাসি-কণিকাম্‌ ॥ ৬ ॥ 
রাগতাম্ব,লরক্তো্ঠীং প্রেমকৌটিল্য-কজ্জলাম্‌। 
নর্মভাষিত-নিঃস্যন্দ-স্মিতকর্পুরবাসিতাম্‌ ॥ ৭ ॥ 


অনুবাদ _প্রচ্ছন্নমানই ধাহার ধশ্মিল্ল ব! কবরী-বন্ধন, যিনি সৌভাগ্যরূপ তিলকে উজ্জল, শ্রী- 
কক্ষের নাম ও যশঃ শ্রবণই ধাহার সুন্দর কর্ণভূষণ* রাগরূপ তাম্বংলে ধাহার ও্ঠাধর রঞ্রিত, প্রেমকৌটিলাই 
ধাহার নেত্রের কজ্জল+ পরিহীসবাণী-নিঃস্তন্দি 5 মৃছুহাস্ত-কর্পুরে যিনি স্থবাসিতা ॥ ৬৭ ॥ 


টাকা প্রচ্ছন্নেতি | পুনঃ কিন্ততাং প্রচ্ছন্নঃ কেনাপাবেছ্ো যো মানে বিপ্রলভ্তভেদঃ স এব 
ধন্মিল্ঃ সংযত কচো যস্তাম্তাম্‌। ধশ্মিল্ল্তয বন্তরাবুতত্বেনাবেত্ত্বাৎ প্রচ্ছন্নমানত্বারোপঃ। সৌভাগ্যং সব্ববাভ্যঃ 
প্রেয়পীত্যোইসাবেব শ্রীকৃষ্ণস্ত পরম প্রেমপাত্রমিতি খ্যাতিস্চকং তদেব তিলকং তেনোজ্জলাম্‌। স্বস্ত 
সন্গুণশালিনীত্বেন সর্বত্র প্রকাশত্বাং শিরোধা ধাত্বস্তৈবৌচিত্যাৎ তিলকত্বারোপঃ। পুনঃ কিন্তংতাং কৃষ্ণ্ত 
যে নাম যশসী তয়োঃ শ্রাবঃ শ্রবণমেব বতংসে কর্ণভূষণে তাভ্যামুল্লাসৌ পরম মোহনতা বিশিষ্টৌ কণো” 
যস্থাস্তাম্‌। তত্রারোপ প্রয়ৌজনন্ত স্পষ্টমৈব । নচ বতংসপদেনৈব কর্ণভূষণমূচ্যতে তত্র কর্ণ শব্দ প্রয়ো- 
গম্ত পুনরুক্ততা স্তাদিতি বাচ্যং কৃষ্ণনামাদেরবিচ্ছেদ শ্রবণাপেক্ষয়া উভয়ে প্রয়োগম্যাদোষত্বাৎ তথা ৮, 
ধনুজ্যাদিষু শব্বাস্ত ধনুরাদয়ঃ। আরঢত্বাদি বোধায় প্রয়োক্তব্যাঃ স্থিত অমীতি দর্পণকারাঃ। অত্র 
ধনুর্জ্যাদি পদেন কর্ণাবতংসাদেগ্রুহণমিতি জ্গঞাতবাম্‌ ॥ ৬ ॥ 


রাঁগেতি. পুনঃ বিস্তংতাং রাগোইম্ুরাগঃ স এব তাম্বংলং তেন রক্ত ওষ্ঠো যস্তাম্তাম্‌। 
লান্তাদিনা মুখদ্বারৈবাুরাগন্ত প্রাকটাাৎ মুখস্থ তাম্বলারোপঃ প্রেম্ণাং প্রেম্ণা বা! যৎ কৌটিল্যং বক্রতা 
তদেব কজ্জলং যন্তাস্তাম্‌। চক্ষুদ্দারৈব বক্রতাপ্রাকট্যাৎ তত্বারোপঃ। পুনঃ কিস্ততাং কৃষ্ণ সখীনাঞ্চ 
যন্নন্্রভাষিতং তস্ত নিস্তন্দস্তেন হেতুনা যৎস্মিতং তদেব কর্পুরং তেন বাসিতাং প্রাপ্তগন্ধাম্‌॥ ৭॥ 


স্তবামৃতকণ! ব্যাখ্য।- শ্রীপাদ রঘুনাথ মহাভাবের মূরতি প্রীরাধারাণীর ভাবের বেশভূষা বর্ণনা 
করিতেছেন । শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্জ বিবিধ ভাবভূষনে ভূষিত । তাই প্রতিটি বেশ-তৃষাই শ্রীকৃষ্ণবশীকরণের 
মহাঁশক্তিশালী সিদ্ধৌষধি-তুল্য । প্রচ্ছন্নমানই শ্ত্রীরাধার কবরীবন্ধন। প্রচ্ছন্নমান অর্থে গোপন মান । 
অতি স্থন্দররূপে বদ্ধ কুসুম, পুষ্পনালা ও মুক্তা প্রস্তুতিতে অলঙ্কৃত শ্রীরাধার কবরীবন্ধনকেই 'ধশ্সিল্প' বল! 
হইয়াছে । কেশগুলি বক্র বা সম্কুচিত অথচ দেখিতে অতি সুন্দর বলিয়! প্রচ্ছন্নমীন বা গুগুমানকে বলি- 
যাছেন ধশ্মিলল। ভিতরে মানের বক্রতা বাহিরে দাক্ষিণ্যভাব ষাহাদারা ভিতরের মানটি বা বাম্য ভাবটিকে 
গোপন করিবার চেষ্টা কর হইতেছে, ইহা অতি মনোরন ও শ্রীকৃষ্জের চিন্তাকর্ষক | “প্রচ্ছন্ন-মান-বাম্য ধন্মিলল" 
বিন্যাস ॥৮ ( চৈ? চঃ)। 


১০৬৮ 1 [ শ্রীত্রীস্তবাবলী 


আবার শ্রীমতী-_“সৌভাগ্য-তিলকোজ্জলাম্‌।” “সৌভাগ্যরূপ তিলকে যিনি উজ্জ্ন | যিনি 
যতখানি কৃষ্ণপ্রেম বা কৃষ্ণসেব৷ লাভ করিয়াছেন, তিনি ততবড় সৌভাগ্যবান । লাক্ষাৎ মাদনাখ্য-মহা- 
ভাববত্তী শ্রীকষ্ণপ্রিয়াশিরোমণি শ্রীরাধারাণীর সৌভাগ্যের আর তুলনা কোথায়? 'ধাহার .লীভা গ্যগুণ- 
বাঞ্ছে সত্যভামা 1» (চৈঃ চঃ)। সত্যভামা কেন, মহাভাববতী ত্রিশতকোটি গোলীকে মহারাসে ত্যাগ 
করিয়! ধাহাকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্তস্থিত হইয়াছেন এবং ধাঁহার মহাসৌভাগ্য ছুন্দুভিনির্ধোষে বিশ্বে প্রচার 
করিয়াছেন । তাই মহাজন বলিয়াছেন-__“রাসলীলা জয়ত্যেষ। যয়া সংযুজাতেহনিশম্‌। হরেধিদগ্ধতা- 
ভের্যা রাধা-সৌভাগ্যছুন্দুভিঃ |” প্রীরাসলীলার জয় হউক। এই রাসলীলার দ্বারাই শ্রীশ্ঠা মস্থন্দরের 
বিদগ্ধতাঁরূপ-ভেরীর সহিত শ্রীরাধার সৌভাগ্য-ছুন্দুভি সর্বদা তুমুলনাদে নিনাদিত হইয়াছে । এই অস- 
মোধ্ সৌভাগ্যই স্ত্রীরাধার ললাটে তিলকের ন্তায় উজ্জ্রলরূপে শোভা পাইতেছে। “লৌভাগ্যতিলক 
চাঁরুললাটে উজ্জ্বল 1৮ (চৈ চঃ)। 

প্রীপাদ আবার বলিয়াছেন--“কৃষ্ণনাম-যশঃ-শরীবাবত'সোল্লাসিকণিকাম্‌।” শ্রীকৃষ্ণের নাম ও 
যশঃ শ্রবণই ধাহীর সুন্দর অবতংস বা কর্ণভূষণ। কর্ণভূষণ সুন্দরী তরুণীগণের একটি রমণীয় অলঙ্কার । 
কৃষ্ণপ্রেমময়ী শ্রীরাধারাণীর কর্ণের মনোরম কর্ণভূষণ শ্রীকৃষ্ণের নাম+ গুণ, লীলাদির শ্রবণ । ভাবের 
মুরতির ইহাই যথাযথ অবতংস। তরুণীগণ যেমন সবসময় কর্ণভূষণ পরিধান করিয়া থাকেন, তত্রপ শ্রী- 
রাধারানী কর্ণে সবসময় কৃষ্ণের নাম ও যশঃ শ্রবণ করিয়া থাকেন । মিলনকালে তো বটেই, বিরহকালেও 
সথীগণ কৃষ্ণকথা শুনাইয়া (প্রমময়ীর প্রাণরক্ষা করিয়া থাকেন। প্রবল মাথুরবিরহে যখন সকলেই 
অঝোরে কীদিতেছিলেন, তখনও প্রেমময়ী নিজেই শ্রীকৃষ্কথা বলিয়া স্বয়ং তাহা শ্রবণ করিতেছিলেন । 
তাই ভ্রমরগীতায় ভ্রমরকে বলিয়াছিলেন- প্রীকৃ্ণকে ছাড়িয়া তিনি এখনো কৃষ্ণকথা নিষেবণে বাচিয়া 
আছেন-_-কথার বিরাম হইলে তার বিরহতাপিত দেহে আর প্রাণ থাকিবে না। তাই কৃষ্ণকথ। তাহার 
নিকট সর্বথা ছুস্ত্যজ্য। “দুস্তযজ্যস্তৎকথার্থঃ।৮ ( ভাগবত )। কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ-অবতংস কাণে। 
কৃষ্ণনাম-গুণ-যশ প্রবাহ বচনে 1১ ( চৈঃ ৮3) 

অতঃপর বলিতেছেন-_'রাগতা ম্বলরজৌস্ঠিম' অর্থাৎ 'রাগরূপ ভাঙ্ছলে াহার ওটাধরন্থুরঞ্রিত ।” 
প্রেমময়ী প্রীরাধার ওঠাধরে 'রাগরূপ তাম্বলরাগই প্রকাশ পাইয়া থাকে । “ছুঃখমপ্যধিকং চিন্তে সুখ 
তবেনৈব ব্যজ্যতে । যতন্ত প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্যতে ॥৮ প্রণয়ের উৎকর্ষবশতঃ যাহাতে অধিক 

খেও চিত্তে স্থখরূপে প্রতিভাত হয়, তাহাকেই 'রাগ+ বলা হয়। শ্ত্রীরাধারাণীর মাগ্রিষ্টরাগের দৃষ্টান্ত শ্রী- 

উজ্জ্লে লিখিত আছে-_ 

“ময়! তে নির্ধন্ধান্দুরজয়িনি রাগঃ পরিহতো| 
ময়ি দিদ্ধে কিন্তু প্রথয় পরমা শীষ্ততিমিমাম্‌। 
মুখামোদোদগার"গ্রহিল-মতিরচ্ঘৈব হি যতঃ 
প্রদোষারস্তে স্তাং বিমলবনমালামধুকরী ॥” 














প্রেমাস্তোজমরন্দাখ্য-স্তবরাঁজই ] [ ১০৬৯ 


পূর্বরাগদশায় শ্রীরাধারানীর প্রেমপরীক্ষার্থে শ্রীপৌর্ণমাসীদেবী শ্রীমতীর প্রতি বলিয়াছিলেন-- 
হে রাধে ! তুমি একটি সামান্ত। গোপকন্া, শ্রীকৃষ্ণ কমলা-বাঞ্ছিত-চরণ ; তাহাকে তোমার প্রাপ্তির 
আকাঙ্খা এ যেন বামন হইয়। টাদ ধরিবার অভিলাষের মত । ন্ৃতরাং কৃষ্ণের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ 
কর।১» পৌর্মাসী দেবীর কথা শ্রবণে শ্রীমতী বলিলেন_-হে দেবি ! আপনার আগ্রহে আমি মুরা- 
রীর প্রতি অনুরাগ পরিত্যাগ করিলাম । কিন্তু হে ন্িগ্ধে! আপনি এই আশীর্বাদ করুন আমি যেন 
এখনি মরিয়া যাই যাহাতে অগ্যই প্রদোষারস্তে শ্রীকৃষ্ণের উত্তরগোষ্ঠকালে তাহার মুখ-পরিমলে বাসিত 
বনমালার মধুকরী হইতে পারি ।” ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের সন্বন্ধমাত্রে তির্যক্যোনী প্রাপ্তির পর্যন্ত অভিলাৰ 
জাগিয়াছে। ইহাতে রাগের পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হইয়াছে । এই রাগরূপ তাম্ব,লে শ্রীরাধার অধরোষ্ঠ 
স্থরঞ্জিত। 'রাগ-তান্ব'লরাগে অধর উজ্জ্বল | ( চৈঃ চঃ ) 


অতঃপর বলিয়াছেন__ প্রেমকৌটিল্যকজ্জলাম্‌* শ্ত্রীরাধার প্রেমকৌটিল্যই ভীহার নয়নের 
কজ্জল |, প্রেমের গতি স্বভাবতই কুটিল। “অহেরিব গত্িঃ প্রেম্না স্বভাবকুটিলাঃ ভবেৎ । অতোহে- 
তোরহেতঞ্চ যুনোন্ান উদঞ্চতি 1” অর্থাৎ প্রেমের গতি সপিল বা স্বাভাবিকভাবেই বক্র! তাই কারণে 
অকারণে প্রেমিকযুগলের মানের উদয় হইয়া থাকে । বিশেষতঃ ব্রজের পরকীয়রসে বহুবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের 
প্রতি শ্রীরাধারানীর প্রেমকৌটিল্য নানাভাবে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে । এই প্রেমকৌটিল্যকেই প্রীরাধারাণীর 
নয়নের কজ্জল বলা হইয়াছে। নয়নদ্বারেই প্রায়শঃ প্রেমকৌটিল্যের অভিব্যক্তি হয় বলিয়া ইহাকে নয়নের 
কজ্জল বলা হইয়াছে । “প্রেমকৌটিল্য নেত্রযুগলে কঙ্জল |” ( চৈঃ চঃ)। আবার “নন্ভাবিত নিঃন্যন্দ 
শ্মিতকর্পুরবাসিপ্াম্‌।৮ অর্থাৎ পরিহাসবাণী নিশ্যন্দিত মৃহ্মন্দহাস্তরূপ কর্পুরে যিনি স্থবাসিত। পরকীয় 
মধুররসে নায়ক-নায়িকার হাস্ত-পরিহাস-রসময় বাক্যালাপের আতিশষ) ৷ সখীগণের সান্নিধ্যে শ্যামস্থুন্দরের 
প্রতি নর্মবচন প্রয়োগকালে শ্রীমতীর মুখভঙ্গী, নয়নভঙ্গী তৎসহ মৃছুমধুরহাস্ত দেখিলে মনে হয় যেন 
পরিহাসবাণীরূপ কুম্থম হইতে মুছ্মন্দহান্তরূপ মকরন্দরস নিম্তন্দিত হইতেছে ! এই হাস্তরূপ ক্পুরেই 
শ্রীমতীর অঙ্গ স্থবাসিত ! 
“প্রচ্ছন্ন মান ধার কবরী-বন্ধন। 
সৌভাগ্য-তিলক ভালে অতি স্থশোভন । 
শ্রীকৃষ্ণের নাম যশঃ কণ:রসায়ন । 
তাহাই ধনীর সদ! কর্ণের ভূষণ ॥৮ ৬॥ 
“রাগ তাম্ব'লে সদা অধর রষ্রিত। 
প্রেম-কৌটিল্য কজ্জল নয়নে শৌভিত ॥ 
কৃষ্ণ আর সথী সঙ্গে বিনর্্দ ভাষিত। 
ঈষৎ মধুর-স্মিত-কর্পূুরে বালিত ॥৮ ৭॥ 





১০৭০ ] [ শ্রীশ্রীন্তবাবলী 


সৌরভান্তঃপুরে গর্বপর্ধ্যক্কোপরি লীলয়া। 
নিবিষ্ভাৎ প্রেমবৈচিত্ত্য-বিচলত্তরণাঞ্চিতাম, ॥ ৮ ॥ 
প্রণয়ক্রোধ-সচ্চোলীবন্ধগুপ্তীক্রতত্তনাম, ৷ 
সপত্বীবন্ত হৃচ্ছোধি-ঘশঃ-শ্রীকচ্ছপীরবাম, ॥ ৯ ॥ 
মধ্যতাত্মসথী্বদ্ধ-লীলান্যস্তকরাম্ুজাম,। 

শ্টামাং গ্যামস্মরামোদমধুলী পরিবেশিকাম, ॥ ১০ ॥ 


অনুবাদ স্বীয় অঙ্গসৌরভরূপ অস্তঃপুরে গর্বরূপ পথস্কে যিনি উপবিষ্ট রহিয়াছেন । প্রেম" 
বৈচিন্তাভাব য'হার হারের মধ্যগত চঞ্চল তরল ॥ ৮॥ 

প্রণয়কোঁপরূপ অতি উত্তম কঞ্চুলিকায় ধাহার বক্ষোজ আবৃত, সপত্বীগণের মুখ ও হাদয়ের ছবি 
ম্নানকারী ধাহাঁর যশঃ-সম্পদই উৎকৃষ্ট কচ্ছণী-রব ॥ ৯ ॥ 

যিনি কৈশোররূপ নিজসথীর স্বন্ধদেশে স্বীয় করাম্থুজ বিন্যাস করিয়াছেন, যিনি শ্াম। নায়িকা 
এবং শুঙ্গাররসদ্বার! মদন-মন্ততারূপ মধু. পরিবেশন করেন ॥ ১০ ॥ 


টীকা--সৌরভেতি। পুনঃ কিন্তুত্াং সৌরভমেবাস্তঃপুরং তত্র গর্বধরূপ পধ্যঙ্কৌপরি নিঝিষ্টমিতি 
পরার্দেনাস্বয়ঃ । সৌরভমিব সৌরভমিতি লক্ষণয়া সর্বত্র প্রন্যতা কীন্তিকচাতে । পুনঃ কিন্তুতাং প্রেম- 
বৈচিত্ত্যং বিপ্রলম্তভেদস্তদেব বিচলত্তরলঃ চঞ্চলহারমধ্যগ পদকমিতি যাবৎ তেনাঞ্চিতাং শৌভিতাম্‌॥ ৮) 

প্রণয়েতি । পুনঃ কিন্ত'তাং প্রণয়ক্রোধ এব সচ্চোলীবন্ধঃ বিলক্ষণকরঞ্চুলিকীবন্ধান্তেন গুপ্তীকৃতে 
স্তনৌ য়! তাম্‌। পুনঃ কিন্তুতাং সপত্র্যাঃ সপতীব ব্যবহরস্ত্যাশ্ন্্রাবল্যাদেখে বক্তুহাদি মুখমনসী তয়োঃ 
শোষণপীলং যদ্যশস্তদেব কচ্ছপ্যা বীণায়া রবঃ শব্দো য্তাস্তাম্‌। কচ্ছলীরবরূপেণ যশোহরং প্রাছুভূ তি 
মিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥ 

মধাতেতি ৷ পুনঃ কিন্ত.তাং মধ্যতা মধাত্বমেবাত্মসধীন্ন্ধস্তত্র লীলয়া লীলারূপেণ স্াস্তং করা" 
ন্বজং হয়া তাং লীলায়াং করাম্ুজত্বারোপঃ সতু নিগৃঢার্থঃ সমাসেনৈব স্বনৈপুণ্যেন বোদ্ধব্ঃ। পুনঃ 
কিন্ততা শ্যামাং মহিলাবিশেষাম্‌। তথা চ। শীতকালে ভবেছুষ। উঞ্ণকালে তু শীতলা | কান্তীকর্ষণ- 
শীলা যা সা শ্যামা পরিকীন্তিতেতি । পুনঃ কিন্তুংতাং শ্যামেন শৃঙ্গাররসেন যঃ স্মরামোদঃ কন্দপমন্ততা স 
এব মধুলী মধু তুম্তাঃ পরিবেশিকাং পরিবেশন কত্রী ॥ ১৭ | 


স্তবামূতকণা। ব্যাখ্যা-_এই প্রেমান্তে জ-মরন্দাখ্য স্তবরাজ ভাবমাধূর্ষে, রসগান্তীর্ষে, ভাবা পরি- 
পাট্যে এবং আন্ব।দনপ্রাচুর্যে ভাবুকভক্তগণের নিকট শ্রীপাদ রঘুনাথের এক অনর্ধ্য অবদান । বিশেষতঃ 
শীমন্মহা প্রভুর শ্রীচরণাশ্রিত রাধা-ন্সেহীধিকা গ্রীতিসম্পন্ন গৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতে শ্রীপাদ যে কি অপুৰ ভাব" 
সম্পদ্‌ দান করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত | শ্রীপাদ শ্রীমন্মহা প্রভুর একান্তিক কপাভাজন, তাই তাহার 
পক্ষেই এই নিগৃঢ় ভাঁবসম্পদের আবিষ্কার সম্ভবপর হইয়াছে। শ্রীপাদ ভাবময়ীর ভাবের অন্তঃপুর ও 





প্রেমাস্তোজমরন্দাখ্-স্তবরাজঃ ] [ ১০৭১ 


পর্যক্ক-বর্ণনায় বলিতেছেন “সৌরভান্তঃপুরে গর্ববপর্ধ্যপ্কোপরি লীলয়! নিঝিষ্টামূ” “দৌরভরূপ অন্তঃপুরে গর্বরূপ 
পর্ষস্কে যিনি উপবিষ্ট রহিযাছেন | স্বীয় অঙ্পসৌরভই ধাহার অন্তঃপুর । অস্তঃপুর ধীহার, তাহারই 
অবস্থানের জন্য যেমন তাহা! পরিচিত, তদ্রুপ এই বৃন্দাবনের বরেণ্য কল্পলতিকা শ্রীরাধার অসাধারণ অজ- 
পরিমলই তাহার অবস্থিত্তির পরিচায়ক । শ্রীপাদ উৎকষাদশক-স্তবে লিখিয়াছেন__ 


রি 


যস্তাঃ কান্ততনুল্লসৎ-পরিমলেনাকৃষ্ট উচ্চৈঃ ক্ফুর- 
দেগাগীবৃন্দমুখারবিন্দমধু তত্প্রীত্যা ধয়ন্নপ্যদঃ | 
মুগ্চন্‌ বর্নি বংভ্রমীতি মদতো গোবিন্দতৃঙ্গঃ সতাং 
বুন্দারণাবরেণাকল্পলতিকাং রাধাং কদাহং ভজে ॥” 


অর্থাৎ “কষ্তভ্রমর শোভমান গোগীগণের মুখকমল-মধু অতি প্রীতিসহকারে পান করিয়াও তাহা 
পরিত্যাগপূর্ধক ধাহার কমনীয় তন্থুর উল্লসিত গন্ধে সমধিক আকৃষ্ট হইয়া মন্ততাহেতু কুঞ্জপথে বারম্বার 
ভ্রমণ করিতেছেন, সেই বুন্দাবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কল্পলতিকা শ্রীরাধাকে আমি কবে সেবা করিব?” শ্রীমতী 
রাধারাণী এই অঙ্গসৌরভরূপে অসাধারণ অস্তঃপুরে গর্বরূপ পর্যস্কে উপবিষ্ট । “সৌভাগ্যরূপতারুণ্যগুণ- 
সর্ধবোত্তমাশ্রয়ৈঃ |  ইঞষ্টলাভাদিনা চান্তহেলনং গর্ধব ঈর্যযতে 1৮ (ভঃ রঃ সিঃ--২৪।৪১ )। অর্থাৎ 
“ৌভাগ্য, রূপ,তারুণ্য, গুণ, সর্ধোন্তমাশ্রয় এবং ইষ্টলাঁভ ইত্যাদি বশতঃ অন্যের অবজ্ঞাকে "গর্ব বলা হয়| 
“এই গর্বই শ্রীরাধার পর্ষন্ক বা পালস্ক। “নিজাঙ্গ-সৌরভালয়ে গর্বব-পর্ষাঙ্ক । তাতে বসিয়াছে সদ চিন্তে 
কৃষ্ণ-সঙ্গ 1৮ ( চৈ চঃ)। 

আবার বলিয়াছেন-__“প্রেমবৈচিন্তা-বিচলত্তরলাঞ্চিতাম্‌, অর্থাৎ প্রেমবৈচিন্ত্যভাবই ধাহার হারের 
চঞ্চল তরল বা মধ্যমণি । “প্রিয়স্ত সন্নিকর্ষেইপি প্রেমোৎকর্ষন্বভাবতঃ | যা! বিশ্লেষধিয়ান্তিস্তৎ প্রেমবৈ- 
চিন্ত্যমুচ্যতে” (উঃ নীঃ)। প্রিয়জনের নিকটে থাকিয়াও প্রেমের উৎকর্ষ-্বভাববশতঃ বিচ্ছেদবুদ্ধিতে যে 
ীড়া তাহাকে 'প্রেমবৈচিত্ত্য” বলা হয়। এই প্রেমবৈচিত্ত্যের উদয়ে বুদ্ধি এতই সুক্ষ হয় যে” যেমন অতি 
সদন স্থ্গীর ছিদ্রে একগাছি মাত্রই স্ৃতা গলিতে পারে, ছুই তিন গাছি গলে না; তদ্রুপ বুদ্ধি যখন 
লীলাতে প্রবিষ্ট হয় তখন আর উহ! নিকটস্থ শ্ামকে গ্রহণ করিতে পারে না । নায়িকামণি তখন শ্তামের 
কোলে থাকিয়াও বিরহে হা-হুতাঁশ করেন । 


“্যামক কোরে যতনে ধনী শুতল মদন-অলসে ছুহু" ভোর । 
ভূজে ভূঁজে বন্ধন নিবিড় আলিঙ্গন যেন কাঞ্চন মশি জোড় ॥ 
কোরহি শ্যাম চমকি ধনী বৌলত কব মোহে মিলব কান। 
হুদয়ক তাপ তবহু" মঝু মিটব অমিয়া করব সিনান ॥ 
সো মুখ-মাধুরী বন্ক নেহারই সোঙরি সোঙরি মন ঝুর। 
সে৷ তন্গ সরস পরশ যব পাওব তবহি" মনোরথ-পুর ॥ 


১০৭২ ] [ শ্রীস্রীস্তবাবলী 


এত কহি স্থন্দরী দীঘ নিশাসই মূরছ্িত হরল গেয়ান । 
আকুল রাই শ্যাম পরবোধই গোবিন্দদাস পরমাণ ॥৮ ( পদকল্পতরু ) 

এই প্রেমবৈচিত্তযই শ্রীরাধার হারের চঞ্চল তরল বাঁ আন্দোলিত মধ্যমণি । “প্রেমবৈচিত্তারতব- 
হৃদয়ে তরল | ( চৈ চঃ)। 

প্রীরাধারাণীর কঞ্চুলিকার স্বরূপ-নিরূপণে প্রীপাদ বলিতেছেন__ “প্রণয়ক্রোধ সচ্চোলী বন্ধগপ্তী- 
কৃতন্তনাম্” প্রপণয়কোপরূপ উত্তম কঞ্চুলিকায় বাহার স্তনদ্ধয় আবৃত |? কঞ্চলিকা বা কচুলি যেমন 
বক্ষোজদ্ধয়কে আবৃত করিয়া রাখে মাত্র কিন্তু তাহাদের অস্তিত্ব গোপন করিতে পারে না ; করং কঞ্চুলিকা- 
বরণে আবৃত হঈয়া তাহাদের সৌন্দর্য সমধিকভাবে ফুটিবা উঠে, তদ্রুপ বাহ্ৃকোপদারা শ্রীরাধারানী হৃদ- 
য়ের ভীবকে গোপন করিতে চেষ্টা! কবেন বটে কিন্তু প্রণয়বশতঃ অন্তরগ্রীতির অস্তিত্ব অভিব্যক্ত হইয়াই 
পড়ে । বরং এ ক্রোধের আবরণে আর্ত হইয়া উহা আরও মধুরতরভাবে শোভা পায়। কুউ্রমিত 
ভাঁবটিকে দৃষ্টান্তন্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে-শ্তিনাধরাদি গ্রহণে হগ্রীতাবপি সম্ত্রমাৎ । বহিঃ ক্রোধ 
ব্যধিতবৎ প্রোক্তং কুট্রমিতং বুধৈ2 1১ ( উঠ নীঃ)। স্তন ও অধরাদি গ্রহণে হৃদয়ের গ্রীতি হইলেও সম্ভ্রম 
বশতঃ বাখিতার ন্যায় বাহ যে ক্রোধের প্রকাশ, বুধগণ তাহাকে 'কুউ্মিত? বলেন |? 

“ন জ্রলতাং কুটিলয় ক্ষিপ নৈব হস্তং বক্ত-ঞ্চ কন্টকিতগণ্মিদং ন রুদ্ধি। 
শ্রীণাতু সুন্দরি তবাধরবন্ধুজীবে গীত্বা মধুনি মধুরে মধুস্থদনোইসৌ 1৮ 

শ্্রীক্ণ ল্রীরাধারাণীর প্রতি বলিলেন-প্ররিয়ে ! জ্রলতা৷ কুটিল করিতেছ কেন, কেনই বা 
আমার হস্ত দুরে নিক্ষেপ করিতেছ ? পুলকিত কপোলযুক্ত বদন আর রোধ করিও না! হে স্থুন্দরি ! 
বন্ধুজীব-সদৃশ ত্বদীয় মধুর অধরে মধুস্থুদন মধুপান করিয়া আনন্দলাভ করুন ।? শ্রীচৈতন্তচরিতা মুতে 
লিখিত আছে__+প্রণয়-মান-ক্চলিকায় বক্ষঃ আচ্ছাদন । ন্ৃতরাং এখানে “ক্রোধ” শব্দের মান? 
ব্যাখ্যাও গ্রহণ করা যাইতে পারে। শ্রীউজ্জলে নির্েতুমানকে পপ্রণয়মান' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। 
্বাধীনভর্ভৃকা শ্রীরাধার আদেশে কৃষ্ণ পুষ্পচয়ন করিতে গিয়াছিলেন, পুষ্পচয়ন করিয়া আসিয়া দেখিলেন, 
প্রীরাধা মানবতী হইয়াছেন । তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন-_ হে অকারণ কোপনে ! তোমার বাক্যান্ুসারেই 
আমি পুষ্পচয়ন করিতে গিয়াছিলাম, তুমি কেন অকারণে মৌনাবলম্বন করিলে? হে রাধে ! হে প্রিয় 
সখি! তোমার মানের কারণ জানিতে পারিলাম ; আর কপট করিও না, আদেশ কর, কোন কুস্থমদারা 
তোমার কর্ণভুষণ রচন। করিব !? 

শ্রীপাদ শ্রীমতীর কচ্ছপীবীণার স্বরূপ-নিরূপণে বলিলেন-“সপত্বী বক্ত-হৃচ্ছো'ি-যশঃ শ্রীকচ্ছ: 
গীরবাম্” অর্থ[ৎ 'সপত্ঠীগণের মুখ ও হৃদয়ের ছবি ম্লানকারী বাহার যশঃ-শ্রীই উৎকৃষ্ট কচ্ছপী রব ।” এখানে 
“সপত্বী” বলিতে বিপক্ষানায়িকা চন্দ্রাবলী এবং পদ্মা, শৈব্যাদি তাহার সথীগণকে বুঝিতে হইবে । যদিও 
ব্রজের অসংখ্য গোগী সকলেই শ্রীরাধার কায়ব্যৃহস্থানীয়, শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিলাস বা মিলন" 
মাধুরীকে পরিপুষ্ট করিবার জন্যই কষচিৎ তাহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন-বিলাসাদি হইয়া থাকে; স্থতরাং 


প্রেমান্তৌজমরন্দাখ্য-স্তবরাজঃ ] 7 ১৪৪৩ 


শ্রীকষ্ণকান্তাশিরোমণি শ্রীরাধারাণীর প্রেমের বা যশের কুত্রীপি তুলনা নাই । তবু শ্রীরাধারাণীর প্রেম- 
মাধুরীকে সমুচ্ছসিত করিয়া তোলার জন্যই 'সাক্ষাৎ ব্রজের শুঙ্গাররস চক্দ্রাবলী প্রভৃতিকে শ্রীরাধার সহিত 
সমভাবের অভিমান প্রদ্ধান করিয়াছেন । এ পমভাবের অভিমানটির জন্তাই শ্রীরাধার অতুলনীয় যশং-্রী- 


শ্রবণে তাহাদের অন্তর ও বদনমণ্ডল পরিশুঞ্ষ হইয়া থাকে । সেই যশ£-সম্পদই শ্রীমতীর কচ্ছগী বীণার 
রব। 
শ্রীপাদ রঘুনাথ আরার বলিয়াছেন__মধাতাত্বসবীক্কন্ধ'লীলাহ্যান্তকরান্বজাম্‌। “যিনি মধ্যতা 


অর্থাৎ মধ্যবয়স বা কৈশোররূপ নিজসথীর ন্বন্ধদেশে স্বীয় করানম্বুজ বিন্যাস করিয়াছেন । বাল্য এবং 
যৌবনের মধ্যস্থ বয়সকে বা কৈশোরকেই “মধ্যতা” শব্দে স্ুচিত করা হইয়াছে। শ্রীরাধারাণী নিত্য- 
কিশোরী বা নিত্য নব-যৌবনা : তরুণী নায়িকা যেমন সব সময় নিজ প্রিয়সথীর ক্কন্ধে কর-বিস্যাস করিয়া 
থাকেন, তন্রপ শ্রীমতী রাধারাণী তাহার নূবযৌবনরূপ সথীর ক্ষন্ধে করবিন্তাস করিয়া আছেন । তাংপর্ন 
এই যে, শ্রীকৃষ্ণ এবং তাহার আনন্দিনী শক্তিগণ নিতাকিশোর, নিত্যকিশোরী । তবু ক্রমলীলাঁয় ব1 
প্রকটলীলায় বাল্য পৌগণ্ডের পরই সেই কৈশোরের অভিব্যক্তি হইয়! থাকে । তাহাদের কৈশোরবয়স- 
ধর্মী ও বাল্য এবং পৌগণ্ড ছুইটি ধর্ম। ধর্মকে ত্যাগ করিয়া য়েমন ধর্ম থাকিতে পারে না, তদ্রপ 
কৈশোরকে ত্যাগ করিয়। বাল্য ও পৌগণ্ডের স্বতন্ত্র সন্ত! থাকিতে পারে না । ধর্মী কৈশোরে ধর্ম বালা 
ও পৌগণ্ডের আবেশ হইয়া থাকে । বাল্য বা পৌগণ্ড এবং যৌবনের মধ্যে প্রকাশ বলিয়াই সেই নিত্য- 
কৈশোরকে মধ্যতা বলা হইয়াছে । 'মধ্যবয়স্থিতি-সখীক্ষন্ধে কর ম্তাস | ( চৈঃ চঃ )। 

শ্রীপাদ আবার বলিয়াছেন_খ্যামাং শ্যামস্মরামোদমধুলী-পরিবেশিকাম্‌।? িনি শ্যামা- 
নায়িকা এবং শ্যাম বা শুঙ্গাররসদ্বারা মদনমন্ততারূপ মধু পরিবেশন করেন।' শ্বাম। নায়িকার লক্ষণ__ 
'পদ্মগন্ধি বপুরষস্তাঃ স্তনৌ য্তাঃ সদোন্নতৌ । গ্রীম্মকালে শিশিরতা শীতকালে কছুষ্ণতা ৷ অকালে বঞ্জুলো 
যস্তাঃ পাদাঘাতেন পুষ্পতি । মুখাসবৈশ্চ বকুলঃ সা শাম পরিকীন্তিতা ॥” অর্থাৎ 'ধাহার দেহে পদ্মের 


যায় গন্ধ নিঃস্থৃত হয়* স্তনদয় ধীহার সতত উন্নত থাকে, ধাহার পদাঘাতে অকালে অশোকতরু এবং মুখ- 
গন্ধে বকুল পুষ্পিত হয়, তাহাকেই শ্য।মানায়িকা আখ্যা দেওয়া হয় । 


এই শ্ামানাপ্িকামণি শ্রীরাধারাণী শুর্গাররসমধু পান করাইয়! শ্ঠামন্ুন্দরের মত্তত। জন্মাইয়া 
থাকেন। মূলশ্লোকের 'খ্যাম” শের অর্থ শুঙ্গাররস শুঙ্গাররসের বর্ণ শ্যাম বলিয়া 'শ্াম' শবে শুঙ্গার 
রসকে বুঝাইয়! থাকে । “গ্যামবর্ণোহয়ং বিষু্ুদৈবতঃ” ( সাহিত্যদর্পণ )। শ্টামন্ুন্ররও সাক্ষাৎ শুঙ্গাররস। 
গার; সখি! ঘৃর্তিমানিব মধো মুগ্ধো। হরিঃ ক্রীভৃতি |” (গীতগোবিন্দমু)। শ্রীমতী রাধারাণী সেই 
মুতিমান্‌ শৃঙ্গারকেও শৃঙ্গীররসমধু পান করাইয়া উন্নন্ত করিয়া তুলেন! তাহার মাদনপ্রেমে অপ্রাকৃত 
নবীন মদন মত্ত হইয়া থাকেন--“ম্দয়তীতি মাদনঃ।৮ ইহা শ্রীরাধার মাদনাখ্য প্রেমেরই অসাধারণ: 
সামর্থা। “কৃষ্ণ কহে _আমি হই রসের নিধান। পূর্ণানন্দময় আমি চিননয় পূর্ণতত্ব। রাধিকার প্রেমে 
'আম। করায় উন্মত্ত ॥ না জানিরাধার প্রেমে আছে কত বল। যে বলে আমারে করে সর্বদা বিহ্বল 1” 

হহ্ঠ 


১৪৭৪ ] 7.7. 1 জরীশ্রীন্তবাবলী 


ত্বাং নত্বা যাচতে খত তণং দন্তৈরয়ং জন 
্বদাস্তামৃতসেকেন জীবয়ামুং সুন্ঃ খিতম, ॥ ১১ ॥ 

ন যুধ্েচ্ছরণায়াতমপি ভুষ্ৎ দয়াময়ঃ।” 
অতো গান্ধধ্রিকে ! : হা হা মুখ্চেনং নৈৰ তাদুশম.॥ ১২ ॥ 
প্রেমান্তোজমরন্দাথ্যং তবরাজমিমৎ জনঃ | 
শ্রীরাধিকারুপাহেতুৎ পঠংভুদদান্মা প্রুয়াৎ ॥ ১৩ ॥ 


॥ ॥ হত শরপ্রেমাভোজমরদাখ্য স্তবরাজঃ সম্পূর্ণম, || ১৫ | 


অনুবাদ_-আমি দশ্তে তৃণধারণ, করিয়া প্রতি পুরঃসরঃ শ্রীরাধারানীর চরণে প্রার্থনা করিতেছি 
যে. তিনি স্বীয় দাস্তামুত প্রদান করিয়া 'এই সুদ্বঃখিত বাক্তির প্রাণ রক্ষা করুন ॥ ১১ ॥ 
| হ1 গান্ধধিকে ! দয়াময় ব্যক্তি যখন শরণাগত ষ্টসনকেও পরিতাগ করেন না, তখন তৃমিও 
তোমার শ্রীচরণে শরণাগত এই হুষ্টজনকে ত্যাগ করিও না ॥ ১২॥ 
শ্রীরাধারাণীর কপার হেতুম্বরূপ এই প্রেনাস্তোজনরন্দ নামক শুধরাজ যিনি পাঠ করেন, তিনি 
তাহার দাস্ঞলাভে ধন্য হইয়া! থাকেন ॥ ১৩ ॥ র্‌ 


টাকা-_হানিতি । পূর্ববার্থং ব্যা খ্যাতম্‌। | কিং যাচসে তত্রাহ অথুং মাং ছুঃ ঝিত জনং বরা: ৃ 
মৃত সেকেন জীবয়েতি ॥ ১১ | 
দাত্ামৃতদাঁনে প্রয়োজনমাহ শরণায়াতং শরণাগতং ছ্ইনপিজনং দয়াময়ো + ন মুখে ন ন ত্যজেৎ্। 

তা হা হা গান্ধবিবকে তাদৃশং শরণাগতমেনং ন মুন, নত্যজ॥ ১২॥ 








( (৮ চ$)। জ্রীকষ্চও জানিতে পারেন না যে, প্রীরাধার প্রেমের কি অনিরচনীয় শক্তি আছে যাহাতে 
রসম্বরূপ, আনন্বন্বরূপ, চিন্ময় ন্দসিদ্ধু্রীগো বিন্দকে পথস্ত পাগল ও বিহ্বল করিয়া তুলে ! মাদনপ্রেন 
স্রীরাধারাশীরই নিজন্য ভাব-সম্প্‌ বলিয়া ্রীগোবিন্দ ইহার সামর্থ্য বা শক্তি বুঝিতে অক্ষম । তাই শী" 
রাধারানী- শৃঙ্গাররস মধু পান করাইয়া প্রীকৃষ্ণকে উন্মন্ত এবং বিহ্বল করিয়া তুলেন। "কষে করায় শ্যাম" 
রস-মধুপান।  পিরস্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্র্বকাম ৮ ( চৈঃ ৮2) এ 

“কীর্তিনপ আন্তঃগুরে সতত বিশ্রাম ] গর্ব্ববূপ পধ্যস্কেতে আনন্দে শয়ান। | 

প্রেম-বৈচিত্তয রত্বহার মধ্যমনি । মিলনে বিরহভাবে ভোর! বিনোদিনী ॥” ৮॥ 

“সপ্রণয় ক্রোধমান-রক্ত-কঞচুলিকা। তাহে কুচ আচ্ছাদন করে গান্ধবিবকা ॥ 

পু সপতীগণের মুখ হায়- -শোধিণী। যাহার নির্মল যশঃ কচ্ছগীর ধ্বনি |” ৯ ॥ 
“যৌবন সথীর ্কদ্ধে আনন্দিত মনে। লীলারূপ করপদ্া করিলা অর্পণে ॥ চি 
". বরজ-মগুলে শ্যামা? এই নাম ধরে । শ্যাম-স্মরমধু সদা পরিবেশন করে ॥৮ ১০ 1. | 


প্রেমান্তোজমরন্ৰাখ্য-স্তবরাঁজঃ ] [ ১০৭৫ 


পঠন ফলমাহ। রাধিকায়ঃ কপায়া হেতুজনকস্তং পঠন্‌ সন্‌ অন্তাৎ স্থগমম্‌॥ ১৩ ॥ 
॥ ইতি প্রেমান্তোজমরন্দাখ্য-স্তবরাজঃ বিবৃতিঃ ॥ ১৫ 


স্তবামৃতকণ৷ ব্যাখ্যা-_এই প্রেমান্তোজমরন্দাখা-স্তবরাজে প্রীপাদ' রঘুনাথ মহাভাববতী শ্রীরাধা- 
রাণীর ভাবেরই করান বেশ-ভুষাদি বর্ণনা করিয়া নিতান্ত দৈম্তভরে নিজেকে অজাতরতি সাধকজ্ভানে ভাবি- 
তেছেন' সেই মহাভাঁবের মুরতির দাস্যলাভ কি আমার ন্যায় সংসার-মক্কান্তারে ভ্রাম্যমাণ, ত্রিতাপজ্বালায় 
জ্বলিত, নিতান্ত ছুঃখিত ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব? সঙ্গে সঙ্গে অপার করুণাসাগররূপিণী শ্রীরাধারাণীর করু- 
পার স্মৃতি অন্তরে জাগিয়াছে। তিনি নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন, কারুণ্যামৃত-ধারায় শ্রীরাধারাণী নিয়ত 
অভিদ্াতা ! তাই শ্রীরাধারাণীর কপার কথ মনে করিয়া কিঞ্চিং আশ্বস্তও হইয়াছেন । “আপনা! 
অযোগ্য দেখি মনে পাঙ ক্ষোভ। তথাপি তোমার গুণে উপজায় লোভ ॥৮ ( চৈঃ চঃ)। একবার 
নিজের অযোগ্যতার স্মৃতিতে হতাশা! এবং ইষ্টের করুণার স্মৃতিতে আশার সঞ্চার । এই আশা নিরাশার 
মধ্যে পড়িয়া শ্রীপাদ দস্তে তৃণধারণ করিয়া! প্রণতিপূর্বক শ্রীমতীর চরণে তাহার দাস্তপ্রাপ্তির নিমিত্ত 
কাতরতার সহিত প্রার্থনা করিতেছেন । | 

শ্রীরাধার দাস্তের অভাবে শ্্রীপাদের প্রাণ কণ্ঠাগত | ক্ষণে ক্ষণে সেবা-লাঁলসাঁর নব নব তরঙ্গ 
ছদয় পারাবারে উদ্বেলিত হইয়। উঠিতেছে ! সেবা-বাতীত আর প্রাণধারণ করিতে পারিবেন না । দেহের 
মৃত্যু নয়, আত্ম! নিষ্পেষিত হইতেছে তাই দাস্তের অভাবে এতাদৃশ ছুঃখ | ছুঃখিতই নহেন, শুছুঃখিত জন, 
অর্থাৎ দেহে নিদারুণ পীড়া বা ছুঃখ উপস্থিত হইলে প্রাণতাাগ করিয়া আত্মা সুধী হইতে পারেন | কিন্তু 
আত্মা যেখানে ছুঃসহ বিরহবেদনা ভোগ করিতেছে, আত্মার তো আর মৃত্যু নাই ; শ্ৃতরাং অভীষ্টের কপা 
বা দ্রাস্তলাভ-ব্যতীত এই ছুঃখভার লাঘব করিবার উপায়াস্তরও নাই | তাই প্রার্থনা করিতেছেন, 'দাস্তা- 
মৃতদানে প্রীরাধারাণী এই ন্ুছুঃখিত ব্যক্তির প্রাণরক্ষা করুন|” 

শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্তে বিপুল দৈন্তের উদ্দ্রেক হইয়াছে । ছুঃখিত ব্যক্তির ছুঃখদর্শনে কৃপালু- 
ব্যক্তির চিত্ত বিগলিত হয় এবং দয়! করিয়া-তিনি ছুঃখিত ব্যক্তির ছুঃখমোচন করিয়া থাকেন । কিন্তু হায় 
আমার ন্যায় বিষয়-বাঁসনাঁয় বাসিত-চিন্ত মহা ছুষ্টব্াক্তির প্রতি কি করুণার উদ্রেক হওয় সম্ভব? পরক্ষণেই 
মনে হইয়াছে দয়াময় বাহার! তাহারা ছুষ্ট হইলেও শরণাগত ব্যক্তিকে কখনই ত্যাগ করেন না। হা 
গান্ধিকে! তুমি তো অপার করুণাসাগররূপিণী, আমি ছুষ্ট হইলেও তোমার চরণে শরণাগত, হায় ! 
শ্রীচরণে শরণাগত এই ছুষ্টজনকে ত্যাগ করিও না” ভ্রীপাদের এই আতিপূর্ণ প্রার্থনায় অতি কঠিন 
পাষাণচিত্তও বিগলিত হইয়া থাকে । চি 

অতঃপর শেষশ্লোকে এই প্রেমান্তো জমরন্দাখ্য-স্তবরাঁজের ফলশ্রুতি বলিতেছেন-_-এই স্তরে 
মহাভা বমযী শ্রীরাধারা পীর তত্বটি অলঙ্কার মুখে অপূর্ব কাব্যকলাকৌশল সহকারে বর্টিত হইয়াছে । এই 
স্তব পাঠ করিলে পাঠকের চিন্ত-মনে শ্রীমতীর কৃপায় তাহার স্বরূপের তি হইয়া থাঁকৈ'এবং-মন্ত্রের স্তায় 


(১৬) 
অথ স্বসহ্কঞ্প-প্রকাশ-ভে তরে 
গ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ। 

অনারাধ্য রাথাপদা স্তোজরেণু._ 

মনাশ্রিত্য রন্দাটবীৎ তৎপদাক্কাম্‌। 

অসম্ভাব্য তত্ভাব-গম্ভীরচিত্তান্‌, 

কৃত গ্ঠামসিন্ধো রসম্তাবগাহঃ ? ৯ ॥ 

অনুবার্দ_যে ব্যক্তি ভ্রীরাধার শ্রীপাদপদ্ধের পরাগকে আরাধনা করে নাই, তদীয় শ্রীচরণ- 

চিহ্নিত ্রীবৃন্নাবন আশ্রয় করে নাই এবং স্্ররাধার ভাবে ধাহাদের চিন্ত গন্ভীর, সেই সব রসিকভক্তগণের 
সহিত সম্ভাষণ করে নাই, সেই ব্যক্তি শ্তামসি্কুর রাবগাহনে কিরূপে সমর্থ হইবে ?১॥ 


চীকা_স্তোত্রমিষেণ স্বসংকল্পং প্রকাশয়তি বিংশতিষ্লোকৈঃ । তত্র প্রথমমাহ অনারাধ্যেতি। 
রাধাপদাস্তোজরেণুমনারাধ্য তৎ পদস্ত অস্কং চিহ্নং যত্ এবস্তংতাং বৃন্দাটবীং বৃন্বাবনমনাশ্রিত্য এবং তাসাং 
রাধায়াং যো ভীবশ্চিন্তৈকত। তেন গন্ভীরং ছুরবগাহং চিন্তং যেষাং তান্‌ তন্তক্তান্‌ অপ্তীস্ত নতমুদ্ধ প্রিয় 
বাচ! অসন্থোধ্য জীবতো জনস্ত কুতঃ শ্যামসিন্ধোঃ শুঙ্গীররসসমুগ্রস্ত যো রসো জলং তস্তাবগাহো মগ্তা 
এতিপরীতন্ত হসন্ল্প ইতি ভাবঃ। উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ তত্ভক্তানামত্র বিবক্ষিতদ্বেনৌচিত্যাৎ তন্ভাবগন্ভীর 
চিন্তানিতি বচন ক্রমভঙ্গরপো দৌষঃ সোড়ব্য। তথা চ অনৌচিত্যাদৃতে নান্থাদ্রসভঙ্গস্ কীরণমিত্যাল- 
স্কারিকাঃ ॥ ১ ॥ 





ইহা স্তুব পাঠ বা ্রব্ণকারীর নিকট ্ীতীর করুণা আকর্ষণ ক আনে । ্রীতীর কূপার ফলে 
অনুশীলনকারী শ্রীমতীর শ্রীচরণে দাস্তলাভে ধন্য বা কতার্থ হইয়া! থাকেন । 


"্রশনেতে তৃণ ধরি করিয়া প্রণতি । হে রাখে ! পাদপন্ছ্রে করি এ মিনতি | 
নুছুঃখিত মোরে তুমি করুণ! করিয়া । সঙ্গীবিত কর তব দান্তামৃত দিয়! ॥” ১১ 
“ুষ্টজনও একবার লইলে শরণ | দয়াময় ব্যক্তি তারে না ছাড়ে কখন ॥ 

হে রাধে গান্বর্ধিবকে ! নিবেদন ধর । এ আশ্রিত হুষ্টজনে ত্যাগ নাহি কর (” ১২ । 
এভ্্রীরাধিকা কৃপা হেতু রতন বিরাজ । প্রেমাস্তোজমরন্দাখ্য এই স্তবরাজ ॥ 

যেই জন পাঠ করে অনুরাগ মনে ৷ রাধিকার দাস্তলাভ করে সেই জনে ॥” ১৩ ॥ 


॥ ইতি শ্রীপ্রেমান্তোজমরন্দাথ্য ভবরাজের তবামৃতকণা ব্যাথ্যা সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥ 


বসনবপ্-প্রকা শ-স্তোত্রম্‌ ] [ ১,৭৭ 


| স্তবামৃতকণ। ব্যা্য।_শ্রীপাদ রঘুনাথ এই ক্টবের নাম রাখিয়াছেন__ন্থ-সঙ্কল্প প্রকাশ-স্তোত্রম্ঠ । 
ইহাতে শ্ত্রীপাদ কিস্করীরূপে শ্রীপ্ত্রীরাধারাণীর সেবার যথাযোগ্য দক্ষতালাভের এবং সেবাসম্পাদনের নিরু- 
পম ও স্ুরসাল সব সঙ্কল্ল প্রকাশ করিয়াছেন । এই স্তোত্রের অনুশীলনে সসবী শ্রীশ্রীরাধামাধব-যুগলের 
সরস ও মধুর বিচিত্র সেবার যেসব স্থুরভিত পারিজাত শ্রীপাদ রঘুনাথের হৃদয়-নন্বন-কাননে বিকলিত 
ইইয়াছে, তাহার সৌরভে মঞ্জরীভাবলুব্ধ সাধকের চিত্র-মনও উদ্মাদিত হইয় উঠিবে এবং অনুরূপ সেবা- 
দৌভাগ্য-লাভের আকাঙ্খা ভাহাদেরও চিত্তে জাগরিত হইবে । 

শ্রীপাদ স্টোত্রের প্রথমন্লোকে শ্রীশ্ঠা মনুন্দরের ছুরবগাহ মাধুর্সিন্থৃতে অবগাহনের অপরিহার্য 
হেতু যে শ্্রীরাধারাণীর শ্রীচরণ-আরাধনা, তাহার পাদাক্কিত শ্রীব্রজধামের আশ্রয় এবং শ্রীরাধারাণীর প্রিয়- 
ভক্তগণের সঙ্গ, তাহা বিপরীত লক্ষণায় নিরূপণ করিতেছেন । যে ব্যক্তি শ্রীরাধা-পাদপন্র-পরাগের 
আরাধনা করে নাই সে শ্ঠামসিন্কুর রহস্তাবগাহনে কিরূপে সমর্থ হইবে ? শ্যাম সাক্ষাৎ শৃরঙ্গাররসরাজময় 
মৃ্তি। এই সাক্ষাৎ শুঙ্গারের রসমাধুরী আন্বাদনের অনন্ত-উপায় শ্্রীরাধার পাদপদ্ধ-পরাগের আরাধন! । 
শ্রীল প্রবোধানন্দ সরদ্বতীপাদ লিখিয়াছেন__- 


রড. 


রাধাদাস্তমপাপ্ত ষঃ প্রযততে গোবিন্দ-সঙ্গাশয়! 

সোহয়ং পূর্ণসথধারুচেঃ পরিচয়ং রাকাং বিন! কাজক্তি | 

কিঞ্চ শ্টামরতিপ্রবাহলহরীবীজং ন যে তাং বিছু- 

তে প্রাপ্যাপি মহামৃতাম্থুধিমহো বিন্দুং পরং প্রাপ্ু,যুঃ 1৮ (রাধারস ৮ ) 


_.. যিনি শ্রীরাধার দাস্ত বা আরাবনা পরিত্যাগ করিয়া একা শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গলাভের চেষ্টা করেন, তিনি 
গুণিমা-তিখি বিনাই যেন পূরণগক্রের পরিচয় আকাম্থা করিয়া থাকেন অর্থাৎ দ্বিতীয়াতেই পূরণচন্্রের 
আলোক কামনা! করেন। আরও যিনি শ্রীকষ্ণপ্রেম-প্রবাহের উৎপত্তিষ্থান শ্রীরাধারাণীকে না জানেন 
অহো ! মহামুতের লাগর প্রাপ্ত হইয়াও তিনি বিন্বুমাত্রই লাভ করেন অর্থাৎ শ্রীরাধা-বিহনে শ্রীগোবি্দকে 
আরাধন! করিলেও সেই শুর্গাররসসিন্ধুর বিন্দুমাত্রই লাভ হইতে পারে, অধিক কিছুই নহে। 


শ্রীপাদ রখুনাথ দাস গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন_ শ্রীরাধারাণীকে অনাদরপূর্ধক একা গোবিন্দ- 
ভজন কাপট্য বা দাক্তিকতা-ব্যতীত আর কিছুই নহে।* মূলা হলাদিনীশক্তি শ্রীরাবারাণীকে শ্রীকৃষ্ণ 
প্রেমের উৎপন্তিভূমি বলা হইয়াছে--“কা কৃষ্ণন্ত প্রণয়জনিভূঃ ? শ্রীমতী রাধিকৈকা” (গোঃ লীঃ_ 
১১।১১২)। স্্রিকৃষ্প্রেমের উৎপত্বিভূমি কে? উত্তর-_- একা শ্রীমতী রাধিকা |; সুতরাং শ্রীরাধার 
পাদ্পন্ম-পরাগের আরাধন1-ব্যতীত শ্ামরসসিদ্কৃতে অবগাহন-দাঁধ হাস্াস্পদ চেষ্টা-ব্যতীত আর কি 
হুইতে পারে? 


* স্বনিয়মাদশকস্তবের ৬ষ্ঠ সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্য। দ্রষ্টব্য | 











১৭৭৮ এ |; শ্তীত্রীস্তবাবলী 


দ্বিতীয়তঃ শ্রীরাধার শ্রীপাদপপ্লাক্কিত শ্রীবৃন্নাবন ধামকে যাহারা আশ্রয় করে নাই, তাহারাই বা 
শ্যামসিস্কুর রসাবগাহনে সমর্থ হইবে কিরূপে ? শ্রীরাধার পাদপগ্প-পরাগের আরাধনর স্থান এই শ্রীবৃন্দা- 
বন। ব্রঙ্গধামের আশ্রয়বাতীত শ্রীরাধার পাদপদ্ম-পরাগের বা শ্রীচরণরেণুর আরাধনা কখনই সম্ভবপর 
নহে। তাই সন্ঘিতমৃ্ি শ্রীকৃষ্ণসখ! শ্রীল উদ্ধব মহাশয় গে।পীচরণরেণুর 'আরাধনার নিমিন্ত ব্রজে তৃণ- 
গুল্সাদি জন্মের লালসাময়ী প্রার্থনা! জ্ঞাপন করিয়াছেন--“আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্তাং বৃন্দাৰনে কিমপি 
গুল্মলতৌষবীনাম্‌' ইত্যাদি শ্রীভাগবতের এই উদ্ধববাক্যই তাহার প্রমাণ |: যেখানে অসমোধর্ব অন্ুরাগ- 
বতী আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতা-মুতি মহাভীববতী ব্রজবালাগণের-_ সর্বোপরি মহাভাব-ম্বরূপিণী শ্রীরাধা- 
রাণীর উচ্ছু।সময়ী অন্থুরাগের প্রবাহ যমুন! জাহুবীধারার ন্তায় অবাধ অপ্রতিহত-গতিতে অবিরাম শ্যাম- 
সিশ্ধুর দিকে সবেগে ছুটিয়া! চলিয়াছে-_সেই অন্থুরাগের মহাতীর্ঘ ব্রজধামের আশ্রয়-বাতীত শ্যামসিন্ধুতে 
অবগাহন-সাঁধ কি কাহারে পূর্ণ হইতে পারে ? তাই মহাজন বলিয়াছেন--কৃর্ধ্যাদ্বাসং ব্রজে সদা? ( ভঃ 
রঃ সিঃ)। ধীহারা সশরীরে এই শ্রীরাধার পাদপদ্ঙ্কিত ব্রজধামে বাস করিতে অপারগ, তাহারা মনে 
মনে ব্রজবাস করিয়ী বা ব্রজধামের প্রতি অনুরক্তি রাখিয়। ব্রজবাসের ফললাভ ব! শ্রীরাধাচরণরেণুর কৃপা- 
লাভ করিয়া থাকেন । তাই শ্রীল প্রবোধানন্দ সরম্বতীপাদ বলিয়াছেন __“রাধাপদাক্কবিলসন্মধূরস্থলীকে"*- 
'**রাঁধা-বিহার-বিপিনে রমতাং মনো মে ।” শ্রীরাধার পদচিহ্ছে স্থশোভিত মধুরস্থলী শ্রীরাধার বিহার- 
বিপিন শ্রীবৃন্দাবনে আমার মন অভিরমিত হউক |; 


পরিশেষে বলিলেন--“অসম্তাস্ত তন্তাব-সম্ভীরচিত্তান্‌, কৃতঃ শ্যামসিন্ধোঃ রসস্তাবগাহঃ॥” শ্ত্ী- 
রাধারাণীর ভাবে ধাহাদের চিন্ত গম্ভীর অর্থাৎ প্্রীরাধার রহোদাস্তলাভের নিমিত্ত ধাহাদের চিন্ত লালসা- 
ম্বিত ও ভাবগন্তীর, তদ্রপ রাগনাগীয় রসিকভক্তগণের সহিত বিনীতভাবে সঙ্গ ও সম্ভাষণ ধাহারা করেন 
নাই, তাহারা কখনই শ্যামসিস্কৃতে মগ্ন হইতে সমর্থ হন না। তাদৃশ মহতের সঙ্গ বা কৃপালাভ হইলেই 
্রীশ্রীরাধামাধবের নিগৃটলীলারস-জ্ঞান সম্ভবপর-_অন্য উপায় নাই । রস স্বান্ভবগমাবস্ত, উহা! একমাত্র 
রসিকের কুপৈকলভ্য ৷ তাই 'সঙ্গেন সাধুভক্তানাম্ 'রসিকাসঙ্গ-রঙ্গিনাম্, এই সব মহাজনবাক্য দেখা 
যায়। রদিকভক্তগণের সঙ্গলাভে ধাহাদের হৃদয়ের আসক্তি ও উল্লাস দৃষ্ট হয়, তাহাদের পক্ষেই প্রেম- 
রসান্বাদন স্থগম হইয়া থাকে । তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন_রসিক ভকত-সঙ্গে। রহিব 
পিরিতি রঙ্গে, ব্রজপুরে বসতি করিয়া ।* (প্রেমভক্তিচক্ড্রিকা )। রসিকভক্তগণ সেই রস অনুভব করেন 
বলিয় তাহারা কৃপা করিয়া অন্তকেও উহার আন্বাদনদানে সমর্থ । ধাহার যে বস্ত অনুভূত নহে, তিনি 
কখনই অন্যকে তাহার আম্বাদনদানে সমর্থ হন না। শ্রীল ঠাকুরমহাশয় এই শ্লোকের প্রতিধ্বনি করিয়! 
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় বলিয়াছেন-__ 


“জয় জয় রাধানাম, বৃন্দাবন ধার ধাম, কৃষ্ণন্থখবিলাসের নিধি | 
হেন রাধা-গুণগাঁন, না শুনিল মোর কাণ, বঞ্চিত করিল মোরে বিধি 
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নবং দিব্যং কাব্যং স্বক্লুতমতুলৎ নাটককুলং 
প্রহেলীগৃর্টার্থাঃ সথি রুচির-বীণাধ্বনিগতীঃ| 
কদা স্পেহোল্লাসৈর্ললিত-ললিতা-প্রেরণবলাৎ 
সলজ্জং গান্ধর্া সরসমসকুচ্ছিক্ষয়তি মাম্‌ ॥ ২ ॥ 
অনুবাদ__হে সখি! রূপমধ্জরি! অতি মনোজ্ঞা ললিতাসথীর প্রেরণায় গান্ধর্বা শ্রীরাধিক 
ঈষৎ সল্পভ্জভাবে গ্েহোল্লাসে অভিনব দিব্যকাঁব্া, নিজকৃত নিরুপম বিবিধ নাটক, পার্থ প্রহেলী, 
মনোহর বীণাবাস্ঠের গতিক্রম ইত্যাদি কবে লানুরাগে আমায় পুনঃ পুনঃ শিক্ষাদান করিবেন? ২% 
টাকা-_অতি কাঁতর্যেণ স্বাভীষ্ট সঙ্কল্প-প্রচারণীরম্ত সময় এব কুপয়! আবিরবন্তীং শ্রীরূপমঞ্জারী- 
মনৃতুয় তাং সন্োধ্যেব সন্কপ্পং প্রকাশয়ত্ি নবমিতি । হে সখি! রূপমঞগ্ুরি গান্ধর্রধ। শ্রীরাধিকা স্েহো- 
ল্লাসৈর্যং ললিত ললিতায়াঃ প্রেরণং তদ্বলাৎ সলজ্জং যথাস্তাত্তথ। কদ৷ মাঁমেতত সকলং অসকৃৎ শিক্ষিত1- 
ধারণাৎ বারং বারং সা শিক্ষতীত্যন্বয়ঃ | সলজ্জত্বেন ললিতায়াঃ সান্লিধ্যং ধ্বনিতম্‌। মাং কিস্ত,তং 
সরসং সরাগম্‌। রসো! গন্ধরসে জলে । শুঙ্গারাদৌ বিষে বীর্য্যে তিক্তাদৌ দ্রবরাগয়োরিভ্যাদি মেদিনী । 
সরসমিতি চ শিক্ষণ ক্রিয়া বিশেষণমিতি কশ্চিদ্যাচ্টে তন্ন সলজ্জ শিক্ষণন্ত সরসত্বাভাবাৎ। শিক্ষিত- 
কণ্মাহ নবমিত্যাদ্দি স্থগমম্‌। তত্র বচনক্রমাকরণান্ন ক্রমভঙ্গো দৌষঃ। তথাচালঙ্কারকৌ স্তরভে | যত্র 
আদিত এব ক্রমে! ন কৃতস্তত্র নায়ং দোষ ইতি ॥ ২॥ 
স্তবামৃতকণা ব্যাখ্য।_শ্রীরূপ-রঘুনাথের সৌহাদের তুলনা নাই। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ 
্্রীরঘুনাথের নিরতিশয় বিরহ-বিষাদ দর্শনে তাহার অভীক্টসিদ্ধির জন্য দীনকেলিকৌমুদীর শেষে শ্রীমাধবের 
নিকট প্রার্থন জ্ঞাপন করিয়াছেন । শ্্রীমদ্বাসগোস্বামিপাদ জন্মে জন্মে শ্রীরূপের পদরজ? হওয়ার প্রার্থন। 
জানাইয়াছেন। মঞ্জরীম্বরূপেও তেমনি, বূপমঞ্ডরীর তুলসীমঞ্জরীর প্রতি অতুলনীয় দ্মেহ ও সৌহার্দ্য । 





তার তক্ত-সঙ্গ সদা॥ রসলীলা প্রেমকথা, যে করে সে পায় ঘনশ্াম। 
ইহাতে বিমুখ যেই, তার কভূ সিদ্ধি নাই, নাহি শুনি ষেন তার নাম ॥” 
ভক্তিসাধনার লক্ষ্যই হইতেছে-_ অভীষ্টের মাধুর্ষান্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করা । অফুরস্ত ও 
অনস্তমাধূর্যের কল্লোলিত সিদ্ধু শ্রীপ্রীশ্ামস্ুন্দরের রসমাধুরী আন্বাদন করিয়া ধন্য হইতে হইলে শ্রীরাধ।- 
রাণীর আরাধনা, ত্রজধামের আশ্রয় এবং রসিকভক্তু মহদ্গণের সঙ্গ ও সেবা এই তিনটি বিষয় অপরি- 
হার্য। ইহাই রাগানুগ! ভজনমার্গের, বা শ্রীমন্মহাগ্ুভুর অবদান ও শ্রীরূপ-সনাতনাদি ষড়গোসম্বামিপাদের 
আচরিত ও প্রচারিত ভজনমার্গের সার কথা । 
পন্ত্রীরাধা-পদাভ্তোজরেণু সেবা! বিনে । রাধা-পদাক্ষিত ব্রজে আশ্রয় বিহনে ॥ 
শ্রীরাধার ভাবে মগ্ন সদা ধার চিত। তার সঙ্গে ধেই জন হয়েছে বঞ্চিত ॥ 
শুার-রসরাজ অগাধ চিদ্ধুতে। সে কেমনে পারে বল তাহাতে ভুবিতে ॥৮ ১ 


১০৮০ ৭ [ শ্রীত্রীস্তবাবলম 


তুলসীরও শ্রীরূপের প্রতি অটুট্‌ শ্রন্ধাক্তি । বিরহব্যাকুলিতপ্রাণে কুগ্ডতীরে পড়িয়। শ্রীরঘুনাথ রোদন 
করিতেছেন । এখন আর তিনি রঘুনাথ নহেন, এখন তিনি তুলসীমঞ্জরী । শ্রীরূপমঞ্জরীর নিকট শ্রীপ্রী- 
রাধামাধবের সেবার উপযোগী নানা কলাবিগ্ঠায় নৈপুণ্যলীভের নিমিন্ত প্রার্থনা জ্ঞাপনপূর্বক শ্রীরূপের 
চরণে স্বীয় মনের সঙ্বপ্পটি প্রকাশ করিতেছেন । 


প্রথমতঃ স্বীয় ঈশ্বরী গান্ধর্বা শ্রীরাধার নিকটে কাবা, নাটক, প্রহেলী এবং বীণাবাগ্য-শিক্ষার 
অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন । এই বিষয়গুলি শ্্রীরাধার নিকটই শিক্ষা করিবেন, কিন্তু তাহাতে আবার 
সখীবর্গের প্রধান! শ্রীললিতাসথীর করুণার আস্বাদন নিহিত থাকিবে । বস্ততঃ নিজ-মনের প্রার্থন। 
কখনই এত স্থন্দর বা মধুর হয় না। ক্ফুরণে বিষয়টি প্রত্যক্ষের ন্তায়ই আস্বাদন করিয়। ক্ফ্তির বিরামে 
প্রার্থনাটি প্রকাশ করিতেছেন । | 


শ্রীপাদ রঘুনাধ শ্রীকুণ্ততটে পড়িয়! শ্রীরাধারাণীর বিরহে রোদন করিতেছিলেন ৷ সহসা ন্ফুরণ 
আসিল ' ললিতাসথী আসিয়! তুলসীমঞ্ররীকে স্নেহভরে হাত ধরিয়া শ্রীরাধার নিকট লইয়া যাইতেছেন। 
কতই ললিত বা মনোজ্ঞ! শ্রীললিতাসখী । কত করুণার মূরতি ললিতা । না চাহিলেও কিস্করীকে যুগল- 
সেবার যোগ্য করিয়া গড়িয়া তুলিতে স্বয়ংই কত উংস্থকাঁ। এমন করুণীময়ী সথীগণের কৃপায় সাধকু 
বঞ্চিত। দেহ-দৈহিকাদি, লাভ+ পূজা, প্রতিষ্ঠা্দির আবেশে স্বরূপ তুলিয়া সংসার লইয়া অহনিশি ব্ন্ত। 
স্বপনেও বিষয় আসিয়া উপস্থিত হইতেছে ! স্বরূপের আবেশ থাকিলে সথীগণের কৃপার অনুভবের ছিটা: 
ফৌট। লাভ করিয়া ধন্ত হইতে পারিতাম। শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধারাণীর নিত্যকিন্করী। ললিতাদি 
সখীগণের নিত্যই করুণার ভাজন ৷ করুণার মুরতি ললিতা, তুলসীর হাতে ধরিয়া শ্ীরাধার নিকট লইয়। 
য।ইতেছেন, কতই ললিত ললিতাসখী । করুণার ন্যায় এত ললিত বস্তু বিশ্বে আর কিছুই নাই৷ শ্রী- 
রাধার নিকট লইয়া গিয়! হাতে ধৃরিয়! তাহার শ্রীচরণে স-পিয়া দ্িতেছেন। বলিতেছেন-_-সখি রাধে ! 
এই তুলসী তোমাদের যুগল-সেবার নিমিত্ত কতই উৎস্থকা ! ইহাকে তোমাদের সেবার যোগ্য করিয়। 
লও । ইহাকে মনোহর কাব্য, নাটক, প্রহথেলী এবং বীণাবাদ্যাদি শিক্ষা দিয়া সর্বপ্রকারে তোমাদের সেবার 
যোগ্য করিয়। গড়িয়া তোল ।* শ্রীরাধারাণী লজ্জার মুরতি, ললিতার কথা শ্রবণে ঈষৎ লঙ্জিতা | বলি- 
তেছেন--তুলসি ! তুই আমার নিকট পড়বি? রোজই নিয়ম করিয়া আমার কাছে পড়িস্‌।, কতই 
করুণারাশি তুলপীর উপর নয়নদ্বারে ঝরিয়া পড়িতেছে !! | 


তুলসীকে স্বামিনী কাব্য-শিক্ষা! দিতেছেন-__'নবং দিব্যং কাব্যম্, অভিনব দিব্য বা অপ্রাকৃত- 
কাব্য। অভিনব অপ্রাকৃত-কাব্য ব্রজব্যতীত আর কোথাও নাই। শ্রীবৃন্দাবনই নিখিল কাব্যকলানিকু্ত- 
কানন । তৈত্তিরীয়শ্রুতি ধাহাকে “রসো বৈ স৮” ও ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌ “সর্ববরসঃ” বলিয়া কীর্তন করি- 
য়াছেন, যিনি সকল রসের আশ্রয়, ধাহা৷ হইতে রসকণিকা নিস্থান্দিত হইয়া অন্ত বস্তকেও রসময় করে। যে 
আনন্দসিন্ধুর একবিন্দুর আভাস-কণিকাই বিষয়ানন্দরূপে বিশ্বে প্রতিভাত হয়, সেই আনন্দঘনমুরতি শ্রী- 


গোবিন্দ এবং মহাঁভাবের মূরতি শ্রীরাঁধাদি ব্রজনুন্দরীগণই যে অভিনব অপ্রাকুত রসকাব্যের স্থুদিব্য নায়ক 


স্বসল্লঙ্প-প্রকাশ-স্তোত্রম্‌ ] [ ১০৮১ 


নায়িকা । দেইস্থানে রসতাপত্তির কারণ কেবল কবিকৃত বর্ণনা-সৌষ্ঠব বা লিপিচাতুর্ নহে কিন্তু অলৌকিক 
বিষয় সাদ্গুণাহেতু স্বতঃই রসনিষ্পন্তি হইয়। থাকে । পক্ষান্তরে প্রাকৃতকাব্যের নায়ক-নায়িকার দেহ রক্ত- 
মাংস, অস্থি, ঝিষ্টা, ক্রিমিকীট-সম্কুল বিভৎস রসেরই আশ্রয়, সেস্থানে বিভাববৈরপ্যহেতু মহাবিরসতাই 
ঘটিয়া থাকে । তাই গ্রীতিসন্দর্ভে শ্রীমৎ জীবগোম্বামিপাদ লিখিয়াছেন _“লৌকিকস্ত রত্যাদেঃ স্তুখরূপত্বং 
যথাকথঞ্চিদেব, বস্তুবিচারে ছুঃখপর্য্যবসায়িত্বা । “লৌকিক বা' প্রাকৃত কাব্যরসের স্থখরূপত! যতকিঞ্চিই, 
কেননা বন্তবিচারে উহা ছুঃখেই পর্যবসিত হয় |; তাই নিখিল অপ্রাকৃত রসকদন্বমৃত্তি শ্রীগোবিন্দ এবং 


মহাভাবের মুরতি শ্রীরাধারাণীই যে কাব্যের স্ুদিব্য নায়ক-নায়িক সেই কাব্যই শ্রীমতী তুলসীকে শিক্ষা 
দেন। পুনঃ পুনঃ শিক্ষা দিয়া তাহাকে সুদক্ষ করিয়া তুলেন। 


অতঃপর শ্রীমতী রাধারাণী ললিতাঁর প্রেরণায় তুলসীকে নিজকৃত নিরুপম নাটকসমৃহ শিক্ষা 
দেন। শ্বিকৃতমতুলং নাটককুলং, নিজেই সেই নাটক রচন1 করিয়াছেন । এই নাটকেরও নায়ক-নায়িকা 
তাহারাই | নায়ক-নায়িকার অন্য নাম দিয়া নিজেদেরই মনোহর লীলা মাধুরীসমূহ নাটকাকারে বর্ণনা 
করিয়াছেন । সখী-মগ্তরীগণের দ্বারা এই সব নাটকাভিনয় করাইয়া শ্যামস্থন্দরের স্থখসম্পাদন করিবেন, 
নাটকরচনার উদ্দেশ্য তাহাই । সুতরাং নাটকাভিনয় শিক্ষা দিয়। প্রাণের কিস্করীকে শ্যামের সেবার যোগ্য 
করিয়। তুলিতেছেন । 

তেমনি গৃঢার্থযুক্ত প্রহেলী বা হেঁয়ালী শিক্ষা দিয়! তুলসীকে যুগলসেবার যোগ্য করিয়! তুলি- 
তেছেন শ্রীমতী । এইসব গুঢার্থ_যুগলের রহস্তময় শৃঙ্গারকথা-ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রীকুণ্ডে 
বন্তবিহারকালে বা রাসে বন্থৰিহারে এইসব হেঁয়ালী দাসীর ছারা শ্য!মন্থন্দরকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাস! করাইয়। 
ও তদ্দারা শ্যামের মুখে স্বামিনীর উৎকর্ষের বা রূপ-গুণাঁদ্দির আবিষ্ষার করাইয়। শ্যামকে আনন্দদান করি- 
বেন এবং ম্বয়ং আনন্দলাভ করিবেন । নিখিল কলাবিগ্ঠায় বিদগ্ধী শ্রীমতী গৃঢার্থযুক্ত হেঁয়ালী শ্যামসেবার 
জন্ বারবার শিক্ষা দিয়া কিন্করী তুলসীকে পরম প্রবীণ। করিয়া তুলিতেছেন । 

এইভাবেই শ্রীমতী ললিতার ইচ্ছায্র তুলসীকে মনোহর বীণাধ্বনির গতিক্রম শিক্ষ। দিবেন । 
একটি নির্জন কুঞ্জে তুলসীকে অতি নিকটে বসাইয়া বীণাবাছ্ের গতিক্রম শিক্ষা দিতেছেন। মস্তকে 
অবগুঠন নাই । আদরের কিস্করীকে কত নিবিষ্টমনে বীণাবাছ্য শিক্ষা দিতেছেন। রত্রমুত্রিকাঁয় উজ- 
লিত চম্পক-কলিকার ন্যায় অঙ্গুলীদলের বীণার তারে কি অপূর্ব বঙ্কার! শ্যামনাগর চুপিসাড়ে আসিয়া 
কুঞ্জরন্ধে নয়ন দিয়! স্বামিনীর বীণাবাগ্য-মাধুরী আম্বাদন করিতেছেন । বীণার প্রতিটি ঝঙ্কারে শ্যামের 
হৃদয়তন্ত্রী বন্কৃত হইতেছে ! স্বামিনীর বীণাবাছ্র মাধুর্যে নাগর আর বাহিরে দ্রাড়াইয়া থাকিতে পারি- 
লেন না, কুপ্বাভ্যন্তরে যেমনি প্রবেশ করিয়াছেন, অমনি বীণাবাগ্য বন্ধ। স্বামিনী অবগুখন টানিয়া 
সবিন্ময়ে বলিলেন_-তুমি এখানে ?? শ্যাম বলিতেছেন-__তুমি কিভাবে তুলদীকে বীণাশিক্ষা দিতেছ, 
তাহা কি আমি একটু শুনিতেও পাইব না?” এই শিক্ষার পরীক্ষাও অতি অপূর্ব! স্বামিনী তুলসীকে 
বলিতেছেন--তুলপি ! কেমন বীণাবাগ্য শিখলি শ্যামকে একটু শোন! দেখি।” তুলসীর কি অপূর্ব 

5৫ 


১০৮২ এ [ শ্ীশ্রীস্তবাবলী 


অলংমানগ্র্থেনিভূত-চটু মোক্ষায় নিভূতং 

মুকুন্দে হা হেতি প্রথয়তি নিতান্ত ময়ি জনে । 

তবর্থং গান্ধবর্বাচরণ-পতিতং প্রেক্ষ্য কুটিলং 

কদা প্রেমক্রৌর্য্যাৎ প্রথর ললিতা ভৎসয়তি মাম্‌? ৩॥ 


অনুবাদ-_শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার নিতু মানগ্রস্থি শিথিলিত করিবার জন্য নির্জনে বিনীতভাবে 
তাহার অকারণমান-্বৃত্তাস্ত আমাঁর নিকট হাহাকারের সহিত বর্ণনা করিয়! ছুঃখ প্রকাশ করিলে এবং আমি 
মান-নিরসন-জন্য গান্ধর্বার চরণে পতিত হইলে প্রখরা ললিতা প্রেমকৌটিলাবশতঃ কুটিলপৃ্টিতে কবে 
আমায় ভৎ'সনা করিবেন ? ৩॥ 


টীকা-_অলমিতি । অলং মানগ্রস্থেনিরর্থকমানবন্ধন্ত নিভৃত-চটুমোক্ষায় নিতান্তং মানগ্রন্থি- 
বৃত্তাস্তং হা হা ইতি কৃত্বা ময়ি জনে মুকুন্দে নিভৃতং বথাস্তাত্তথা তং প্রথর়তি বিস্তারয়তি সতি তদর্থং 
মানগ্রন্থি মোক্ষার্থং গান্ধর্বা-চরণপতিতং মাং প্রেক্ষ্য প্রেমক্রৌধ্যাৎ প্রেমকেটিলযাৎ প্রখরা ললিতা কদ! 
কুটিলং ভর্দয়তীত্যন্বয়ঃ | মাস্তভাব্যয়েনালং শব্দেন সহ মানগ্রস্থিরিত্যন্ত বিশেষণ সমাস£। চটুভিঃ 
প্রিয়োক্তিভির্মোক্ষম্চটুমোক্ষঃ নিভৃতে নিজ্জনে চটুমোক্ষঃ নিভৃত চটুমোক্ষ ইতি তৎপুরুষ£ ॥ ৩॥ 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য।__শ্রীরূপ, সনাতন, রদ্ধুনাথ ও শ্ীজীবাদি গোস্বমিপাদগণ ত্রজরসের মহা- 

শিল্পী । যেমন একই উপাদান ন্বর্ণ হইতে হার, কঙ্কণ, কুগুলার্দি নানাবিধ মলস্কার নিমিত হইয়। থাকে__ 

ইহাতে উপাদানগত কোন ভেদ না থাকিলেও যেমন কারুকার্ষের বৈচিত্রী দৃষ্ট হয় _ তদ্রুপ একই প্রেমরস 

হইতে যে নানাবিধ লীলা শ্রীপাদগণের হৃদয়ে ন্ফুরিত হইয়াছেন ইহাতে রসগত কৌন ভেদ না থাকিলেও 
নানাবিধ লীলাবৈচিত্রীই প্রকাশিত হইয়াছে । ব্রজের শৃঙ্গ'ররদলীলার বিবিধ বৈচিত্রীর তুলন। নাই । 

শ্রীপাদ রদ্ুনাথের নয়নসম্মুখে শ্রীপ্রীরাধামীধবের একটি রহস্যময় লীলার স্ফুরণ জাগিয়াছে । 

ক্ষ,তিতে দেখিতেছেন-_একটি কুঞ্জাভ্যন্তরে শ্রীরাধা মানিনী । কেন মান, তাহা কেহই জানে না বোধ 





প্রতিভা ! তিনি এত চমৎকার বাঁণা বাজাইলেন-_ উভয়েই মুগ্ধ! তুললী বীণাবাছ্যে যুগলের মনে 
বিলাস-লালস৷ জাগাইয়া অপূর্ব সেবা করিলেন। ঘুগলের বিলাস লালসা দর্শনে তুলসী কুঞ্জের বাহিরে 
আসিয়া কুপ্ররন্ধে নয়ন দিয়া যুগল-বিলাস-মাধুরী আস্বাদন করিলেন ! সহসা স্ফংতির বিরাম হইল । 
শ্রীরপমপ্রীর নিকট এ বিষয়গুলি শ্রীরাধারানীর নিকট শিক্ষা করিবার প্রার্থন৷ জ্ঞাপন করিলেন | 


“হে সখি রূপমঞ্জরি ! শ্রীললিতা দেবী । পাঠাবে গান্ধবর্বা পাশে মোর শিক্ষা লাগি ॥ 
লজ্জিত গ্রীরাধকা অতি স্সেহোল্লাসে । অনুরাগে শিখাইবে নব নব রসে 

স্বকৃত নিরুপম যে নাটকাঁবলি | অভিনব কাব্য যত গুঢার্থ প্রহেলি ॥ 

শিখাবেন রম্য বীণা-বাদন কৌশল । এমন সৌভাগ্য মোর কবে হবে বল ॥৮ ২॥ 


স্বসঙ্কল্প প্রকাশ-স্তোত্রম্‌ ] [ ১০৮৩ 


হয় অকারণ মান। সর্পেরন্যায় প্রেমের স্বভাব কুটিলগতি ; কাজেই কারণে অকারণে নায়ক-নায়িকার 
মানের উদ্ভব হইয়া থাকে । হই কোন উৎকর্ষবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া অভিনব মাধুর্য প্রকাশকরত যখন 
অদাক্ষিণ্য বা কৌটিলোর আকার ধারণ করে. তখনই তাহাকেই "মান? বলা হয়। আকৃতির তো আস্বা- 
দন হয় নাঃ বস্তরই আম্বাদন হইয়া থাকে । নিম্বকলের আকৃতি খগুবিকার কখনই তিক্ত হয় না । তাই 
ন্সেহের পরিণতি এই মানের আস্বাদন প্রচুর ও প্রস্তৃত। “প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভতসন | বেদ- 
স্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন ॥৮ ( টচৈঃ চঃ) 
শ্রীরাধা মানিনী । শ্রীকৃষ্ণ বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াও মান-প্রসাদন করিতে পারেন 

নাই। শ্রীকৃষ্ণ মুকুন্দ_-মুখে তাহার কুন্দকুণ্থমের ন্যায় হাসি, যে হাস্য দর্শনেই প্রীমতীর মানের নিরসন 
হইয়া! থাকে । আবার মুকুন্দ' অর্থে তিনি 'মুক্তিদাতা” | শ্ত্রীরাধারাণীর যাহারা, তাহাদের মুক্তি 
প্রানকারী। ধাহার বংশীরবে বূপ-রসাদি মাধুর্ধে প্রীমতীর নীবিবন্ধন, কেশবন্ধনাদি বিমুক্ত হইয়া থাকে। 
তিনিও আজ শ্রীমতীর মানের প্রশমন করিতে পারিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ নিরুপায় হইয়া রাধা কিস্করী 
তুলসীর শরণাপন্ন হইয়াছেন। তাহাকে নির্জনে শ্রীরাধার মান-প্রসাদনজন্ত বনু চাটুবচন বিস্তার করি- 
তেছেন। ইহাই শ্ীরাধার সবী-মঞ্ররীগণের ভাবের অসাধারণ মহিম! যে, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের আরাধ্য 
বা উপাস্যতত্ব রাধাকিস্করীর প্রতি চাটুবচন বিস্তারপূর্বক তাহাদের আরাধনা করেন। শ্রীচাটুপুষ্পাঞ্চলি- 
স্তবের শেষে শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ শ্রী শ্রীরাধারাণীর শ্রীচরণে প্রার্থনা করিয়াছেন__ 

“করুণাং মুহুরর্৫থয়ে পরং, তব বুন্বাবনচক্রবন্তিনি । 

অপি কেশিরিপোর্ষয়া ভবেৎ, স চু প্রার্থন ভাজনং জন 1৮ 


“হে বৃন্দাবনচক্রবর্তিনি! আমি পুনঃ পুনঃ তোমার করুণা ভিক্ষা করিতেছি, তুমি এইপ্রকা'র 
করুণা বিতরণ কর যেন কেশিরিপু শ্রীকৃষ্ণ আমীর চাটুকার হন।” অর্থাৎ তুমি মানিনী হইলে তোমার 
কি্করী আমার নিকট আসিয়া শ্রীকঞ্ণচ “হে স্থন্দরি! হে দয়াবতি ! তুমি আমার বিরহলীড়ার কথা বৃষ- 
ভানুনন্দিনীকে বুঝাইয়া আমার প্রতি তাহার প্রসন্নতা বিধান করিয়া'দাও-__+ ইত্যাদি বাঁক্যে যেন আমায় 
তোষামোদ করেন । শ্রীরাধার বিরহকাতর নাগর তুলসীর নিকট হাহাকারের সহিত তাহার মর্মবেদনার 
কথা বা অসহনীয় বিরহব্যথার কথা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন । আনন্দঘনবিগ্রহ, অখিল বিশ্বের 
ছুঃখহারী হরির গ্রদয়াকাশে আজ রাধাবিরহছুঃখের মেঘ জমিয়াছে! শ্রীরাধার কিস্করীর নিকট রোদন 
করিয়া তাহার প্রসন্নতা কামন| করিতেছেন রসরাজ ! কারণ তিনি জানেন রাধাকিস্করী প্রসন্ন হইলেই 
প্রিয়াজীর মান নিরসন অতি সহজসাধ্য হইবে । ইহাই রাধাকিস্করীত্বের অসাধারণ প্রভাব । শ্যামের 
ব্যাকুলতা দর্শনে তুলসীর চিন্ত বিগলিত হইয়াছে । যুগল-প্রীতিরসের মুরতি কিন্করী, তিনি কি প্রাণেশ্বরীর 
প্রীণনাথের এতাদৃশ বৈকল্য সহা করিতে পারেন ? 

শ্ীতুলসী শ্যামন্ুন্দ্রকে সান্তনা দিয়া শ্রীরাধারানীর নিকট গমনপূর্বক হার গ্রীচরণে পতিত 
হইয়া নাগরের ছুঃখ ও বৈকল্য নিবেদন করিতেছেন এবং তাহার প্রতি গান্বর্বার প্রসন্নহা কামনা করি- 


১৯৮৪ ] [ শ্রীপ্রীন্তবাবলী 


মু! বৈদগ্যান্তর্ললিত-নবকর্পুর-মিলন- 
ুরন্নানা-নর্ম্মোকর-মধুর মাধ্বীকরচনে। 
সগর্ববং গান্ধর্বা-গিরিধরকূতে প্রেমবিবশা 
বিশাখা মে শিক্ষাৎ বিতরতু গুরুল্তদ্যুগসথী ॥ ৪ ॥ 
কুহ্কীকঠাদ্রপি কমনকণ্ঠী ময়ি পুন 
হিশাখা গানস্তাপি চ রুচির-শিক্ষাৎ প্রণয়তু। 
ঘথাহৎ তেনৈতদ্যুবযুগলযুল্লাস্ত সণা- 
ল্লভে রাসে তম্মান্মণিপদক-হারানিহ মুন; ॥ ৫ ॥ 
অনুবাদ_ প্রীপ্রীরাধামাধবের প্রিয়সখী প্রেমবিবশ! শ্রীবিশীখা সহর্ষে গুরুরূপে ্রীশরীগান্বর্বা- 


গিরিধারীর স্থুখের নিমিত্ত রস-বৈদগ্বীরূপ নবক্ূর সম্মীলিত বিবিধ পরিহাস-রসময় মধুররসসস্বদ্ধীয় মধুর- 
রচনা বিষয়ে সগর্বে আমায় শিক্ষাপ্রদান করুন ॥ ৪ | 








তেছেন-__“হে ঈশ্বরি ! প্রসন্ন হও-অকারণ মান ত্যাগ কর। তোমার কোটিপ্রাণপ্রতিম নাগরমণি 
আমাদের ন্তায় তোমার দীনা কিস্করীগণের নিকট হাহাঁকারের সহিত কতই না কাতরতা প্রকাশ করিতে- 
ছেন। তাহার এতাদৃশ বৈকল্য আর সহা হয় না। তিনি মুকুন্ব, তাহার কুন্দকুস্থম-নিভ হাস্তেই তোমীর 
মানের নিরসন হইয়া থাকে । কতক্ষণই বা তোমার এই মানের স্থিতি হইবে । অকারণ মানে তোমার 
প্রাণনাথকে এতাদৃণ ছুঃখ দিয়া কি ফল হইবে বল'_ ইত্যাদিরূপে শ্রীগান্বর্বার গ্রীচরণমূলে পড়িয়া তুলসী 
অতি কাতরবাক্যে তাহার প্রসন্নত্র বিধান করিতে লাগিলেন । 


নাগর তুলসীকে চাটুবাক্যে হাত করিয়া প্রীরাধার মান-প্রণমনজন্ তাহাকে শ্রীরাধার নিকট 
পাঠাইয়াছে__প্রখরা ললিতাসধী ইহা৷ বুঝিতে পারিয়া কুপ্পে আসিরা প্রেনকে টিল্যবশতঃ কুটিলৃষ্টিতে 
তুলসীকে ভত্দনা করিতে লাগিলেন__ এই তুলসি ! বুষ্টনায়কের পক্ষপাত করিয়া তোকে আর শ্রীমতীর 
মান-প্রসাদনের চেষ্টা করিতে হইবে না। যাঁকুপ্র হইতে বাহির হইয়া যা । সথীকে কারণে অকারণে 
খ দেওয়া, কীদানোই যাহার চির স্বভাব, তাহার দৌষ না জানিয়া সথীর মান-প্রশমন করিতে আসপিয়া- 
ছিস্‌।১ কুটিলদৃষ্টিতে ভ'সনা করিয়া! ললিতা হাত ধরিয়া তুলসীকে কুঞ্জ হইতে তাড়াইয়া দিলেন । সহস। 
্রীপাদের ন্ুত্তির বিরাম হইল। হাহাকারের সহিত ললিতার এ রসের ততসনাটি কামনা করিলেন 
শ্রীপাদ রুনাথ । 
'্রীরাধিকার নিষ্ষারণ মান-গ্রস্থিকে। শিথিল করিতে কৃষ্ণ বলিবে আমাকে 
মান-বৃত্বাস্ত-বিস্তার শ্রবণ করিয়া । গোবিন্দ বিমর্ষ-বদন দর্শন করিয়া ॥ 
মান-ভঙ্গ লাগি আমি গদগদ ভাবে । পতিত হইব যবে গান্ধরধিবকাপদে | 
প্রেম-কুটিল-নেত্রে প্রখরা ললিত1 ৷ ভসনায় বুর্বাইবে মানের মর্যাদা ॥” ৩॥ 
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কোকিলার কণ্ঠ হইতেও ধাহার কণস্বর অতি কমনীয়, সেই শ্্রীবিশাখ পুনরায় আমায় মনোহর 
গাঁনশিক্ষাও প্রদান করুন, যে গন গাহিয়। রাসলীলায় শ্রীশ্রীরাধা মাধবকে উল্লসিত করিয়া গণসহ তাহা- 
দের নিকট হইতে পুনঃ পুনঃ আমি মণিপদক, হার প্রভৃতি প্রাপ্ত হইব ॥ ৫ | 

টীক।_ মুদেতি । বিশাখা! গুরুঃ সতী মুদা হর্ষেশ বৈদদ্ধাান্তর্ললিত নব কর্পুরমিলনক্ফুরন্‌ নানা 
নম্্োংকরো নর্্সমূহো। যত্র এবন্তংতো যো মধুরঃ স্ব-্থযোগ্যো মধুররসব্যাপার নিচয়ঃ স এব মাধবীকং মধু, 
তস্ত রচনে প্রকটনে তদ্যুগলন্থুখদায়ক স্ববৈদগ্ধ্যযুত স্বযোগ্য ক্রিয়া প্রচরণে ইতি পধ্যবসিতার্থঃ। শিক্ষা- 
বিতরণে হেতুঃ গান্বরর্ব। গিরিধরকৃতে তরানন্ব*নিমিস্তায়েতি | কিন্তুতা বিশাখা তয়োরন্ধর্বাগিরিধরয়ো- 
ধর যুগং যুগলং তন্ত সখী অতএব প্রেমবিবশা ॥ ৪ ॥ 

কৃহ্‌কগীতি। বিশাখা পুনর্গানস্তাপি রুচির শিক্ষাং ময়ি প্রণয়তু বিস্তারয়তু ৷ কিন্তুতা 
কৃহৃকগ্ঠীকষ্ঠাৎ কোকিলাকণ্ঠাদপি কমনঃ কমনীয়ঃ কণ্টো যস্তাঃ সা'। শিক্ষা প্রণয়ন প্রয়োজনমাহ । যথাহং 
তেনৈব তচ্ছিক্ষিত গানেনৈতদ্যুবযুগলমুন্লাস্য সগণা্রক্মাদ্যুবযুগলাৎ সকাশাৎ মুন্ুর্বারং বারং রাসে রাসস্থলে 
মণিপদকহারান্‌ লভে প্রাপ্সামি বর্তমান-সামীপ্যে ভবিষ্যতি লট । তদ্যুবযুগলোল্লাক গানস্ত স্বস্য অত্য- 
ভীষ্টত্বেন তদ্েব পুনরপি প্রার্থযতে ইতি ন পুনরুক্ততা ॥ ৫ | 

্তবামৃতকণা! ব্যাখ্যা__শ্রীপাদ রঘুনাথ ছুইটি লোকে প্রীযুগলের সেবার নিথিত্ত প্রীবিশাখার নিকট 
হইতে যথাক্রমে রসবৈদগ্ষীবাসিত বিবিধ পরিহাসরসময় মধুররসের মধুরচনার এবং গানশিক্ষার অভিলাষ 
প্রকাশ করিয়াছেন । রসিকধূগলের স্বখসাধন-বাতীত রাধাকিস্করীর আর চাওয়া পাওয়ার কিছুই নাই । 
মঞ্জরীগণের চরমসাধ্য বাঁ চরমলক্ষাই যুগলের সেবান্থখসাধন । তাই যাহাতে শ্রীরাধামাধবের আনন্দ হয়, 
তদনুরূপ সব সেবাতেই পারদিত। লাভ করিবেন রাধাকিস্করী । যদিও ইহার! নিত্যকিস্করী শ্রীরাধা- 
মাধবের মধুররসসম্বন্ধীয় সকলপ্রকার সেবানৈপুণোই ইহার। সিন্বহত্ত, তবু মহা প্রভুর পার্ধদরূপে সাঁধকাভি- 
মানে সেবাশিক্ষার প্রযত্ব এবং বিশ্বলীধকগণকে তন্তংবিষয়ে সেবানৈপুণ্য লাভ করিবার শিক্ষা প্রদান 
করিয়াছেন প্রীপাদ। যে রসরাজ্যে অবস্থান করিতে হইবে, তাহার উপযোগী সেবা-নৈপুণা না থাকিলে 
সেখানে সেবায় অধিকার মিলিবে কিবূপে? সব সেবাই নিতাদিদ্ধা সখী-মঞ্জরীগণের নিকট হইতে শিক্ষা 
করিতে হইবে । 

শ্রীবিশাখা শ্ীধুগলের প্রেমবিবশ। প্রিয়সথী । তিনি শ্রীরাধারানীর সমবযস্ক! এবং পরম প্রীত্যা- 
স্পদা | রূপ, গুণ, স্বভাব সবই শ্্রীরাধারাণীর সমান । শ্রীরাধার অভিন্নপ্রাণ বলিয়া! ভ্রীরাধার নর্মভূমি। 
“বিশাখান্্সখ্যেন স্থুখিতা তদগতাত্মিকা” (বিশাখানন্দদন্তোত্র )। “বিশাখার নর্মলখ্যে আনন্দিতা 
হইয়া যিনি তদগতচিত্ত। হইয়াছেন ।* শ্রীপাদ রঘুনাথ স্বরূপে তুললীমঞ্জরী-_শ্রীবিশাখারই গণ । তিনি 
্রীপ্রীগান্ধর্বা-গিরিধারীর স্থখের নিমিত্ত শ্রীবিশাখার নিকট বিবিধ পরিহাসরসময় মধুররসসম্বন্বীয় মধুরচনা : 
বা! পরমন্থাছ ও মাদকতাপূর্ণ মধুররসসম্বন্ধীয় বাক্য-পরিপা'টা শিক্ষা করিবেন। এ বিষয়ে বিশাখা পরম - 
ন্ুনিপুণা এবং গুরু হইবার যোগ্য । কারণ এ বিশাখানন্দদস্তোকজ্েই” লিখিত আছে__ “বিশাখা গৃঢ়" 
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নর্্োক্তি-জিত-কৃষ্ণাপিত-ন্মিতা | নন্্নাধায়-বরাচীর্ধা! ভারতী-জয়ি-বা্মিতা 1৮ 'বিশাখার গুঢ় পরি- 
হাসোক্তিতে পরাজিত শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে শ্রীরাধারানী মৃদ্মন্দহাস্ত করেন । পরিহাস-অধ্যয়ন-বিষয়ে যিনি 
শ্রেষ্ঠ অধ্যাপিকা । এবিষয়ে ধাহার বাগ্সিতা সরম্বতীকেও পরাজিত করিয়াছে ।* কাজেই বিশাখাই 
শ্ীপ্রীরাধামাধবের মধুররপসন্বন্ধীয় নর্মোন্তি শিক্ষার বথাযোগ্য গুরু। শ্তরীযুগলের রসলীলায় বিশাখার 
নিকট শিক্ষাপ্রাপ্তা তুলসী পরিহাসবাণীরূপ মধুপান করাইয়া! যুগলকে লীলারসে প্রমন্ত করিয়া তুলিবেন। 
সেই পরিহাসবাশীসমূছ আবার নান! রসন্দৈপ্ধীরূপ কর্পুরদ্ধারা স্থবাদিত থাকিবে | শ্রীরাঁধামীধবের রস- 
লীলার বিবিধ কলাবিলাপ অনুভবের নৈপুণা না থাকিলে কিস্করী এই সেবায় যুগলের যথেষ্ট সখসাধূনে 
সমর্থ হইবেন না_ইহাই তাৎপর্য! সখীগণই যুগলসেবার বিবিধ বৈদগ্বীশিক্ষার যথাযোগ্য গুরু। 
তাহাদের মধ্যে ধাহার যে বিষয়ে সমধিক পাঁরদ্রিতা, তীহার নিকট সেই বিদ্ভাই অর্জন করিবেন কি্করী। 

শ্রীবিশাখা তুলপীকে বৈদদ্ধীপূর্ণ মধুররসের নর্মোক্তি শিক্ষা দিবেন _-“সহর্ষে" ও “সগর্বে” । হর্ষ 
এইজন্ত যে শ্রীবিশাখার শিক্ষা যুগলসেবায় নিয়োজিত হইবে । ইহাতে গ্রীরাধামাধবের পরম স্থখসাধন 
হইবে তাই এত আনন্দ। গর্বের হেতু এই যে তুলসীর যেমন প্রতিভা বা! যোগ্যতা, তাহাকে শিক্ষা দান 
করিলে প্রতিটি শিক্ষাই গুরুর উৎকৃষ্ট যশঃসৌরভের হেতু হইবে । 

শ্রীতুলসী বিশাখার নিকট উৎকৃষ্ট সঙ্গীতবিদ্ঠ1ও শিক্ষা করিবেন । বিশাখার কণ্ম্বর কোকিলের 
ক্ট'অপেক্ষাও কমনীয় । স্বরমাধূর্যে কোকিল বিশ্বে সমধিক প্রশংসনীয়, তবু তাদের দেহ পাঞ্চভৌতিক, 
স্থতরাং ক্ঠও রক্তমাংস দিঁয়েই গড়া । গোপীগণের প্রেমের দেহ, কাজেই কণ্ম্বরও প্রেম-কমনীয় ; ইহার 
কুত্রাপি তুলনা নাই। “কুহ্‌কণ্ঠীক্ঠাদপি কমনকগী এই বাক্যে এই বিষয়টিই বুঝাইবার চেষ্টা করা হই- 
যাঁছে। সেই প্রেম-কমনীয় কঠী প্রীবিশাখার নিকট অতি মনোহর জঙ্গীত-শিক্ষারও কামনা করিয়াছেন 
তুলসী । এই বিদ্যায় রী প্রীরাধামাধবের সেবার চরমস্থল সঙ্গীতবিষ্ভার মহাআকর প্রীপ্রীরাসস্থলী । 

রাস হইতেছে । নিতারাঁস ৷ সখীগণসহ শ্রীঘ্রীরাধামাধব বহুক্ষণ নৃত্য করিয়া বিশ্রামস্থখ 
উপভোগ করিতেছেন । কিন্করীগণ জলদান, তান্ব,লদান, পাদসেবন, বীজনাদি সেবায় নিরতা। শ্যামন্ুন্দর 
শ্রীরাধারাশীকে বলিতেছেন রাখে ! তোমার এবং তোমার সযীগণের নৃত্য-গীতাদির মাধুরী তো! বেশ আম্মা- 
দন করা গেল। শুনিয়াছি তোমার কিন্করীগণও সঙ্গীতবিদ্যায় খুব পারদর্সিতা লাভ করিয়াছে । তাহাদের . 
শৃত্য-গীতাদি কিছুই আস্বাদন করাইলে না1১ রাঁসলীলায় রাসেশ্বরী শ্রীরাধারাণী এবং সখীগণের সহিত 
শ্টামস্থন্দরের ঘৃতা হইয়া থাকে, কিন্কীগণ সব বৃত্য-পরায়ণ সসথী শ্রীরাধামাধবের সেবায় নিরতা থাকেন । 
শ্যামন্থন্দর তাই এই বিশ্রামাবসরে রাধাদাসীর সঙ্গীত-শ্রবণের ইচ্ছা করিয়াছেন । 


শ্রীরাধারাণী জানেন--তুলদী বিশাখার নিকট গান-শিক্ষা করিয়া উত্তম পারদ্রিতা লাভ 
করিয়াছেন । তাই শ্ামের কথ! শুনিয়া শ্রীমতী বিশাখার দিকে তাকাইতেছেন । বিশাখা প্রীমতীর 
অভিপ্রায় বুঝিয়া ইঙ্গিতে বীজনাদি সেবাঁয় নিরতা তুলসীকে গান করিতে আদেশ করিলেন । তুলসী 
এমনই অপূর্ব গান গাহিলেন, শ্রীরাধামাধবের আনন্দের সীমা নাই, বারবার বাহবা দিতেছেন। বারবার 











স্বসঙ্বল্ল-প্রকাশ-স্তোত্রম্‌ ] [১৭৮৭ 


কচিৎ কুণ্জে কুপ্জে চ্ছলমিলিত-গোপালমনু তাং 

এ মদীশাং মধ্যাহ্ছে প্রিয়তর-সথীর্ন্দবলিতাম্‌। 
সুধাজৈত্রেরত্বৈঃ পচনরসবিচ্চম্পকলতা- 
কুতোগ্তচ্ছিক্ষোইয়ং জন ইহ কদ। ভোজয়তি ভোঃ? ৬ ॥ 


অনুবাদ _ হে সখি রূপমঞ্জরি ! পাকরসের আচার্ধা চম্পকলতার নিকট পাককার্ধ শিক্ষা করিয়া 
গোটা'রণোপলক্ষ্যে সমাগত শ্রীকৃষ্ণকে এবং পরমপ্রিয়সখীবৃন্দ পরিবৃতা মদীশ্বরী শ্রীরাধিকাকে মধ্য1হ্কালে 
4 প্রতিকুঙ্জে অমুতজধ়ী অন্নদ্বারা কবে ভোজন করাইব? ৬॥ 


টীকা_ কৃচিদিতি। ভো বূপমঞ্জরি অয়ং মদিধোজনঃ কদা কুঞ্ধে কুঞ্ে প্রতিকুঞ্জং মধ্যান্নে 
মদীশাং শ্ীরাধাং স্থুধাজৈত্রৈঃ স্থধাজয়নশীলৈরত্বৈ রত্বানীব মহার্ঘৈরনৈরিত্যর্থ;। রন্ধৈরিতি বা পাঠঃ 
অদ্ধৈরনৈর্ভোজয়তি | কিনম্তুতঃ সন্‌ পচনরসবিচ্চম্পকলতাকৃতো গ্চ্ছিক্ষঃ সন্। পচনরসং পাকবীধ্যং বে্তি 
বা চম্পকলতা তস্তা যৎ কৃতং ক্রিয়া তেন উদ্ধন্তী শিক্ষা যস্তেত্যর্থঃ। মদীশাং কিন্ততাং প্রিয়তরসহীবৃন্দেন 
বলিতাং সহিভাম্‌। যথা রূপমঞ্জর্ধ্যাঃ সন্থোধনং তদ্যাখ্যাতং নবমিত্যাদ্দি পঞ্চ । এতজ.জ্ঞাত্বা কেনাপি 
পণ্ডিতন্মন্তেন ভে। ইত্যত্র ভাবিতি পাঠঃ কল্পযতে ॥ ৬॥ 





হার, পদকাদি পুরফার দিতেছেন। গুরু শ্রীবিশাখার গৌরবে অন্তর ভরিয়া উঠিয়াছে ! যথাযোগ্য 
'আধারেই তিনি বিদ্যা দান করিয়াছেন । তাহার শ্রম বথাযথই সার্থক হইয়াছে ! তুলসীর অঞ্ঠুত 
সঙ্গীত শ্রবণে সথীগণও আনন্দিত! ; ভাহারাও বারবার তৃলসীকে বাহবা দিতেছেন এবং হার, কুল, 
পদকাদি পুরফার দ্িতেছেন । তুলসী সসখী শ্রীরাধামাধবকে শ্খী করিতে পারিয়াছেন জানিয়া নিজেকে ধন্য 
মনে করিতেছেন । শ্রীপাদর রঘুনাথ এমনি একটি মধুর লীলার ক্ষুরণেই শ্রীবিশাখার নিকটে গানশিক্ষার 
কামনা করিয়াছেন । 


“প্রেম-বিবশা সখী শ্রীবিশাখা নাম । চাতুরালী বিষ্ায় যে সখীর প্রধান ॥ 

সে বিশাখা গুরু হয়া নবদাসী বলি। শিখাইবে মধু রসের যত চাতুরালী ॥ 

সেই পরিহাস-বাক্য অতি মনোরম | কপুর-মিলনে যৈছে মধু-আস্মাদন ॥ 

মোর মুখে শুনি সেই বাক্য-পরিহাস। শ্্রীরাধা-গোবিন্দ হুদে হইবে উল্লাস ।» ৪1 


“কোকিল কাকলি জিনি মধুক্ঠ যার । বিশাখা শিখাবে মোরে গান পুনর্ধ্ধার ॥ 
শ্বগণ সহিত যবে শ্রীরাস-মণ্ডলে ৷ সভা উজ্জল করিয়াছে নবীন যুগলে ॥ 
প্রেম-কণ্ঠে সেই লব বিশাখার গান । শ্রীরাসমগুলে গাব সভা-বিছ্ঞমান ॥ 

গান শুনি সথী সঙ্গে শ্রীরাধাগোবিল্দ । উল্লাসেতে গদগদ ন। ধরে আনন্দ ॥ 
মণি'পদক দোহার দিব্য ক্ঁহার। পুরছ্ার প্রসাদী মোরে দিবে বারবার |” ৫ 


১০৮৮] [ শ্রীন্তীস্তবাবলী 


স্তবামৃতকণ ব্যাখ্যা__গ্রীপাদ রঘুনাথ অতঃপর পাককার্ষে অতি স্ুনিপুণা চম্পকলতার নিকট 
পাককাধ শিক্ষা করিয়া তাহাতে নৈপুণ্যলাভের বাসনা প্রকাশ করিতেছেন । সেবারসের মৃত্তি রাধা- 
কিন্করী, যুগলসেবা৷ ভিন্ন আর কিছুই জানেন না । এই স্তোত্রে তাই মঞ্জরীভাবের একান্তিক অভিমানে 
মগ্ন রঘুনাথের নানাবিধ সেবাঁষোগ্যতা লাঁভেরই ছুনিধার আকাঙ্খা অন্তরে জাগরিত হইয়াছে । যুগল- 
সেবার বাসনায় তন্ময় শ্রীপাদের চিন্বমন । এই বাঁসন। অন্তরে জাগাইবার নিমিত্তই ব্রজধামের আশ্রয় । 
এই বুন্দাবনেই তাহারা ভজন করিয়াছেন এবং দেহ-দৈহিকাদি বিস্মৃত হইয়া কিভাঁবে ব্রজমাধুরীতে তাহারা 
মগ্ন হইয়াছেন__ইহা ভাবিলে বিশ্মিত না হইয়া থাকা যায় না। ইন্দিয়গ্রাহ্া জগতে অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য: 
মাধূর্ধের এক মধুর ল্সিগ্ধ কমনীয়-আলোক প্্রীবৃন্দীবনকে বিম্ময়জনকভাবে উদ্ভাসিত করিয়। রাখিয়াছে। 
শ্রীল গোক্ষামিপাদগণ সেই চিন্ময় আলোকসম্পাতে বিশ্বসাধকগণের চিত্তমনকে আলোকিত করিয়া অবি- 
গার অন্ধকারময় জগত হইতে ভাবরাঁজ্যে তাহাদের আকর্ষণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাই তাহাদের 
অন্তরঙ্গ ভজনলালসা শ্লোকচ্ছন্দে নিবদ্ধ করিয়া! জগতের মহোপকার সাধূন করিয়াছেন তাহার! । 


গ্রীল রদ্ধুনাথ মঞ্জরীম্বরূপের অব্যভিচারী অভিমানে মগ্ন হইয়া শ্রীচম্পকলতার নিকট পাককাধ 
শিক্ষার অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন । “পচনরসবিচ্চম্পকলতা” পাকরসে চম্পকলতা পরম অভিজ্ঞা | 
্রীশ্ীরাধাকষ্ণগণোদ্দেণ-দীপিকায় শ্রীনৎ রূপগোস্বামিপাদ বর্ণনা করিয়াছেন_- 
“তৃতীয়া চম্পকলতা| ফুল্লচল্পকরীধিতিঃ ৷ একেনাহা কনিষ্টেয়ং চাষপক্ষনিভাম্বরা | 
পিতুরারামতে। জাতা বাটিকায়ান্ত মাতরি । বোঢ়া চণ্তাক্ষনামাস্তা। বিশাখা সদৃশীগুণৈঃ ॥ 
৮ % ৮ ৮ 
ফলপ্রস্থনকন্দানা সন্ধান প্রক্রিয়াবিধৌ ॥ হস্তচাতুর্যযমাত্রেণ নানামুগ্ময়নিক্মিতৌ ॥ 
ষড়রসানাং পরীক্ষায়াং শুদ্ধশান্ত্রে চ কোবিদা। সিতোৎপলাকৃতিপটুমিষ্টহস্তেতি বিশ্রুতা ॥৮ 
“শ্রীরাধার ললিতাদি অষ্টপ্রধানা সখীর তৃতীয়া চল্পকলতা, অঙ্গকাস্তি প্রস্ফুটিত চম্পককুন্থমের 
স্যায়। বয়সে শ্রীরাধার একদিনের ছোট, ইহার বস্ত্রের বর্ণ চাষ ( ন্বর্ণচড়াই ) পক্ষীর তুল্য । পিতার নাম 
আরাম, মাতার নাম বাঁটিকা, পতির নাম চণ্ডাক্ষ, ইনি বিশাখার তুল্য গুণবতী। ফল,পুষ্প ও কন্দাদির 
সন্ধান-প্রক্রিয়ায় ( আচারে ), হস্তচাতুর্ধমাত্রেই বিবিধ মুণ্ময় ভাগুনির্মীণে, ছয় রস-পরীক্ষায় ও পাকশাস্তে 
বিশারদা ; মিছরির বিবিধ খাগ্য-নির্ম'ণে ইনি মিষ্টহস্তা |” সেই চল্পকলতা। কৃপা করিয়া তুলসীকে পাক- 
কার্ধ শিক্ষা দিয়া পাকরসে নিপুণা করিয়া! তুলিবেন । 
গোচারণ-ব্যপদেশে শ্রীকৃষ্ণের সবল, মধুমঙ্গলাদি সখাসঙ্গে প্রত্যহ বুন্দাবনে আগমন হইবে । 
“নিজ সম সখাসঙ্গে। গো-গণ-চারণ-রঙ্গে, বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দ বিহার। যার বেগুধ্বনি শুনি, স্থাবর- 
জঙ্গম-প্রাণী, পুলক কম্প বহে অশ্রুধার ।৮ ( চৈঃ চঃ)। ধেনুচারণ ছলমাত্র, গোবর্ধনে আসিয়া সখ|- 
গণকে ধেনুচারণে নিয়োজিত করিয়া! শ্রীরাধাকুণ্ডের তটে নির্জন কুপ্তাবলীতে সসখী শ্রীরাধারাণীর সঙ্গে 
বিচিত্র বিলাসরসের আস্বাদনই মুখ্য উদ্দেশ্ত । “রাখাল লইয়। বনে, সদ ফিরি ধেনুসনে, তুয়া লাগি 


স্বসঙ্কল্প-প্রকাশ-স্তোত্রম ] [ ১০৮৯ 


কচিৎ কুগুক্ষেত্রে ল্মর-বিষমসংগ্রাম-গরিম- 
ক্ষরচ্চিত্রশ্রেণীং ব্রজযুবুগন্তোৎ্কটমদৈঠ। 
বিধত্তে সোল্লাসং পুনরলময়ৎ পর্ণকচয়ৈ- 
শ্রিচিত্রং চিত্রাতঃ সথি কলিতশিক্ষোহুপ্যনু জনঃ ॥ ৭ ॥ 
অনুবাদ _হে সখি! কুঞ্টমধ্যে প্রবল মন্ততাবশতঃ সাহঙ্কারে বিষম ন্মর-সংগ্রামের ফলে ব্রজনব- 
যুগল প্রীন্রীরাধামাধবের গ্রীমঙ্গে অঙ্কিত চিত্রস্রেনী স্বলিত হইয়। পড়িলে এই দীনজন চিত্রাসখীর 
নিকটে রুচির চিত্রকলা শিক্ষা করিয়া সানন্দে তাহাদের অঙ্গে কি পুনরায় বিচিত্র পত্রাবলী রচনা করিয়া 
দিবে ? ৭॥ 
টীক।__কচিৎ কুপ্ক্ষেত্র ইতি । হে সখি কুচিৎ কুঞ্জক্ষেত্রে স্থানে ব্রজযুবূগস্থয রাঁধা কৃষ্ণ-যুগলস্য 
উৎকটম দৈর্মধ্বাদিনা অত্যন্তমন্ততাভির্ধঃ স্মরবিষম-সংগ্রামস্তেন যো গরিমাহঙ্কারস্তভেন ক্ষরস্তী গলভ্ভী যা 
চিত্রশ্রেলী তাং পর্ণকচয়ৈঃ পত্রসমূহৈঃ কৃত্বা অয়ং পরং কেবলং মদ্দিধো জনৌইলমত্যর্থং সোল্লাসং যথাস্তা থা 
পুনরিধন্তে বিধাস্ততীতি কাকৃক্তিঃ। অয়ং কিন্তুতঃ বিচিত্রং যথা ভবতি তথা চিত্রাতশ্চিত্রায়া এতন্নামসখ্যাঃ 
সকাশাৎ কলিতা গৃহীতা শিক্ষা যেন এবস্তংতোহপি অনু তজ্জাতীয়ঃ সন্‌ যদ্বা অনু তৎসহিতঃ। তথা চ 
মেদিনী। অনু হীনে সহার্থে চ পশ্চাৎ সাদৃশ্যয়োরপীত্যাদি ॥ ৭॥ 
স্তবামূতকণা ব্যাখ্য। _প্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে চিত্রাসথীর নিকট বিচিত্র চিত্রকলা! রচনা 
শিক্ষার বাসনা প্রকাশ করিতেছেন । সেবারসের আস্বাদন পাইয়াছেন ষীহারা, তাহাদের অন্তরে দেই 





বনে বনচারী |” “তোমার লাগিয়। বেড়াই ভ্রমিয়! গিরি-নদী বনে বনে ।” ইত্যাদি ( পদকল্পতরু )। 
সসথী শ্রীন্ীরাধামাধবের কি অদ্ভুত লীলারসের আস্বাদন-ভূমি এই শ্রীকুপ্ডের তটদেশস্থ কুঞ্জাবলী | শ্রী- 
পাদ রঘুনাধ বলিতেছেন-_ মদীশ্বরী শ্রীরাধারাণী মধ্যান্ছে সখীগণসঙ্গে শ্রীকুণ্ততটে প্রাণনীথের সহিত কুপ্রে 
কুঞ্জে বিহার করিতে করিতে শ্রান্ত, ক্লান্ত ও ক্ষুধিত হইয়া পড়িবেন। আমি প্রতিকুঞ্জেই তাহাদের ভোজ- 
নের নিমিত্ব অমৃতজয়ী নুত্বাহ অন্ন পাক করিয়া রাখিব এবং যথাবসরে তাহাদের তাহা ভোজন করাইব | 
হে সখি রূপমগ্তরি ! এইরূপ সৌভাগ্য আমার কবে হইবে? শ্রীকুণ্ডাশুয়ী শ্রীপাদ রঘুনাথ | শ্্ীকু্ডের 
কুঞ্জাবলীতে শ্রীন্রীরাধামাধবের বিবিধ সেবার নব নব প্রেমরসপূর্ণ লালসার তরঙ্গ সর্বদাই তীহার চিন্তে 
উদ্বেলিত ! সেবার লৌল্যাতিশায্যে তিনি অহনিশি দেহ-গেহাদি বিস্মৃত হইয়া যে ভাবরাজ্যে বিচরণ 
করিতেন, সেই রাজ্যেরই লালপাময়ী প্রার্থনা নানাভাবে ও অপূর্ব ভাষায় এই স্তোত্রে অভিব্যক্ত 
হইয়াছে ! 

“পাকরসে সুশিক্ষিত! চম্পকলতা৷ নাম । শিখাবে সম্পূর্ণ করি পাকের বিধান ॥ 

ভোজন-সামগ্রী ঘত নাম পরাম্ৃত । নিজ হাতে প্রস্তুত করি সখী শিক্ষীমত । 

সখী-সঙ্গে প্রতি কুঞ্জে দিবা মধ্যকালে । ভুঞ্জাব মনের সাধে প্রাণেশ যুগলে ॥” ৬॥ 

ং্ও 
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বিচিত্র মধুর--চিরসাধের সেবা-কামনা-ব্যতীত কি অন্য বাসনা জীগিতে পারে ? বে সেবাবাসন1 চপলার 
মত সাধকের চিত্তে উদিত হইয়া! পরক্ষণেই অন্তরে নান। ইতরবাসনার বিক্ষেপ জাগায়, তাহা কি প্রকৃত 
সেবাকাজ্ষায় অভিহিত হইতে পারে? সেবাপ্রাণা রাঁধাকিস্করী, সেবাব্যতীত আর কিছুই জানেন না। 
সব সেবাই হার মানিয়াছে- রাধাকিস্করীর সেবার কাছে। তাহার! যে সেবারসেই তন্ময় ! এই শ্লোকে 
চিত্রাসথীর নিকট চিত্রকলা রচনা শিক্ষার প্রার্থনা । চিত্রাসখীর পরিচয় প্রদান-প্রসঙ্গে শ্রীরাধাকষ্ণগণো- 
দেশে বগিত আছে- 
“চিত্রা চতুর্ধাঁ কাশ্শীরগৌরী-কাঁচনিভাম্বরা ৷ যড়বিংশত্যা কনিষ্ঠাহ্তা মাধবাঁমো দমেছুরা | 
চতুরাখ্যাৎ পিতু জাভা! স্রধ্যমিত্রপিতৃব্যজ1। জনন্তাং চচ্চিকাখ্যায়াং পতিরস্তাস্ত্ব পীঠরঃ॥ 
৯৫ 5 ১৫ রে 
চিত্রা বিচিত্রচাতুরধ্যা সর্ধবত্রাসৌ প্রবেশিনী । যানেইভিসরণাভিথ্যে ষড়গ্ণন্ত তৃতীয়কে 
লেখেইলীঙ্গিতবিজ্ঞানে নানাদেশীয় ভাষিতে | দৃষ্টিমীত্রাৎ পরিচয়ে মধুক্ষীরা দিবস্তনঃ ! 
কাঁচভাজননির্্মাগে তন্মধ্যোল্মিবিনিম্মিতো । জ্যোতিঃশাস্ত্রে পশু ব্রাত-বিদ্ায়াং কান্দরণেহপি চ ৪ 
বৃক্ষোপচার-শাঙ্ত্ে চ বিশেষাৎ পাটবং গা । রসানাং পানকাদীনাং কু্ঠু-নির্্দাণ-কর্্দীণি ॥৮ 
অর্থাৎ “অষ্টসথীর মধ্যে চিত্রা চতুর্থী, ইহার অঙ্গকাস্তি কুস্কুমের ন্যায়, কাচের বর্ণের ন্যায় বসন, 
প্ীরাধারামী হইতে ষড়বিংশতি অর্থাৎ ২৬ দিনের কনিষ্ঠা | গ্রীকৃষ্ণের আনন্দে ইনি আনন্দিতা । ইহার 
পিতার নাম চতুর, এই চতুর বৃষভাম্ু রাজার পিতৃব্য! মাতার নাম চিকা, পতির নাম পীঠর । 
চিত্রাসখীর চাতূর্য অতি বিচিত্র । সর্বত্রই ইহার প্রবেশাধিকার । অভিসারে, যুদ্ধশাস্ত্ী 
ষড়,গুণের তৃতীয় গুণে বা যুদ্ধযাত্রীয়, লেখনকাঁধে, নিখিল ইঙ্জিত-বিজ্ঞানে, দৃষ্টিমাত্র মধু ক্ষীরাদি বস্তুর 
গুণপরিচয়ে, কাচপাত্রের গঠনে, কাচপাত্রে জলতরঙগ-প্রকীশে, জ্যোতিবশাস্ত্রে, পশু পরিচধায়, ওষধাদি 
প্রয়োগে, মারণ-উচ্চাটনাদি হিগ্াঁয়, বুক্ষোপচাঁরশীসন্ত্রে এবং বিবিধ পাঁনক নির্স গে ইনি অতি সুদক্ষ !” 
এই বিচিত্র বিগ্তায় পরম স্দক্ষা ভ্ীচিত্রাসথীর নিকট শ্রীপাদ রঘুনাথ চিত্রাবলী রচন। শিক্ষা 
করিবেন 
মধ্যাহ্ুকাল। জী,ল রখুমাথ শ্ীকুণ্ততীরে বসিয়া শ্রীরাধারাণীর সেবা প্রাপ্তির কামনায় রোদন 
করিতেছেন। এই বুঝি পাই- ই বুঝি পাই। সহসা স্ফুরণ আসিল । শ্রীশ্রীরাধামাধব সথীগণসঙ্গে 
স্ীকুণ্ডের বনভ্রমণ্লীভ1 জমগ্ত বরিয়া ললিতাননদ কুপ্তে বসিয়াছেন। মঞ্জরীগণ পাদসন্বাহন, বীজনাদির 
ছারা ভ্রীরাধামীধবের শ্রম বিদুরিত করিলে বৃন্দাদেখী মধুপূর্ণ পানপাত্র আনিয়! শ্রীরাধাকৃষের সম্মুখে 
স্থাপন করিলেন । প্রীকৃষ্ণ পানপাত্র লইয়া হে পরিয়ে! পান কর? বলিয়া! শ্রীমতীর মুখকমলের সন্ি- 
কটে লইয়া গেলে ভ্ীরাধা ভজ্জীয় নভমুহী হইয়া ভ্রীবৃষের হস্ত হইতে উহা গ্রহণ করিলেন । অতঃপর 
শ্রীমতী বস্ত্রাঞ্চলে বদন আবৃত করত একবার মাত্র চধু অংভ্রণ ও জধরস্পর্শে স্থবাসিত করিয়া প্রিয়তম শ্রী" 
কৃষ্ণের হস্তে উহা! সমর্পণ করিলেন। 


স্বসন্বল্প-প্রকাশ-স্তোত্রম্‌ ] [ ১০৯১ 


পরত তুঙ্গাগ্তা ঘৌবতসদসি বিদ্তাভভূত-গুশৈঃ 

্ষুটং জিত্বা পন্নাপ্রভৃতি নবনারীন্রমতি ঘা। 
জনোহয়ং সম্পাদ্যঃ সথি বিবিধ-বিদ্যাস্পদতয়। 

তয়া কিং শ্ত্রীনাথান্ছ নিহিত -নেত্রেঙ্গিত-লবৈঃ ? ৮ ॥ 


অনুবাদ যে তুঙ্গবিদ্যাসথী যুবতীসভায় অদ্ভুত গুণরাঞ্জির দ্বার। পদ্ম প্রভৃতি নব-নীরীকুলকে 
সমাক্‌ পরাজিত করিয়া পরিভ্রমণ করেন, আমার ঈগ্বরী শ্রীরাধারানীর ছনসহক্কারে নয়ন-ইঙ্গিতের 
লবমাত্রে তাহার দ্বারা এই দাসীজনকে শিক্ষ! দিয়া কি নিখিল বিগ্ভার আম্পন করিয়া তুলিবেন ? ৮ ॥ 

টীকা--পরমিতি ! হে সখি যা তুঙ্গ্যান্তা বিছ্য। পরং কেবলম্‌ অদ্ভুতগুনৈঃ পদ্মা! প্রভৃতি নবনারীঃ 


কর্মভূতাঃ জিত্বা যৌবতসদসি যুবতিবৃন্দসভায়াং ক্ফুটং যথাস্তাত্তথা ভ্রমতি তয়া তুঙ্গবিদ্ধায়া কক্র যা শ্রীনাথা- 
চ্ছলনিহিতনেত্রেঙ্গিত লবৈর্বেতুভূতৈবিবিধ বিষ্ঠাস্পদতয়া নানা প্রকার বিদ্যাস্থানত্বেন অয়ং জনঃ কিং সম্পাস্ভঃ 





“প্রিয়াটবীবৃক্ষলতো দ্তবং প্রিয়ং প্রিয়াধরস্পর্শ-স্ুসৌরভং মধু । 
নিজপ্রিয়ালী-পরিহাস-বাঁসিতং প্রিযাপিতং সম্পৃহমাপণপৌ প্রিয় 0৮ 
(গোঃ লীঃ--১৪।৮৭) 
“এই মধু প্রিয়াটবী অর্থাৎ বৃন্দাবনস্থ বৃক্ষনূতোৎপন্ন এই হেতু প্রিয়, তথ। প্রিয়ার অধরস্পর্শে 
স্থরভিত ও নিভপ্রিয়াবর্গের পরিহাসরসবাসিত এবং স্বয়ং প্রিয়াজী-কৃক অপিত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্পৃহার 
সহিত উহ পান করিলেন ।৮ প্রিয়তম! শ্রীরাধার €ুণে মুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ স্বীপ-বদন-ন্ুবীসিত মধু প্রিয়তমীর 
করকমলে সমর্পণ করিলে শ্ীরাধা বসনে বদনাবৃত করিয়' প্রিয়তমের মুখ-স্থবাঁসিত মধু পাঁন করিলেন । 
এইরূপে পুনঃ পুনঃ মধুপানে উভয়েই মহাপ্রমন্ত হইয়। পড়িলেন এবং শ্মলিতগতিতে ব্থলিতবাক্যে উভয়েই 
“নিকুপ্ধসরোজ' নামক কুপ্পে প্রবিষ্ট হইয়া বিলীপরসে মগ্ন হইলেন। মধুপান-জনিত প্রমত্ত-দশায় যুগলের 
কি নিবিড় ম্মর সমর ! কিন্করী তুলসী কুপ্ররন্ধে নয়ন দিয়া যুগলবিলাসমাধুরী আম্মাদন করিতেছেন । 
ক্মরসমরে পরস্পরের নিবিড় সংঘর্ষে শ্্রীুগলের অঙ্গের পত্রাবলী, তিলকাদি সব খ্ঘলিত হইয়া পড়িয়াছে। 
বিলাসের অবসান হইয়াছে । কিন্করী তুলসী কুঞ্জে প্রবেশ করিয়াছেন । বীজন, জলদান, তান্বলদানাদি 
সেবার সহিত চিত্রাসখীর নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত তুলনী অপূর্ব নৈপুণ্যের সহিত যুগলের অঙ্গে পত্রাবলী রচনা 
করিয়। দিয়াছেন । সহস1 ক্ষতির বিরাম হইয়াছে । চিত্রাসথীর নিকট লীলাময়-লীলাময়ীর রহস্তময় 
পত্রভঙ্গী রচনা শিক্ষার প্রার্থন। শ্রীরূপমঞ্জরীর শ্রীচরণে জ্ঞাপন করিয়াছেন । 
“এই অনুগত জনে ( কবে ) বিচিত্র-রূপেতে ৷ চিত্রা সখী শিক্ষা দিবে বেশ বনাইতে ॥ 


মধুপান করি কুঞ্জে শ্রীরাধা-গোবিন্দে | মহামন্ত মনপিজ সমর-তরঙ্গে 
গলিয়া পড়িলে অঙ্গে পত্র চিত্র-শ্রেমী। পুনর্ধ্বার অঙ্গরাগ করিব কি আমি ?” ৭1 


১০৯২ ] (1 শ্রীত্রীস্তবাবলী 


ভবিষ্যতীতি শেষঃ | শ্রীনাথয শ্রীরাধয়া ছলেন নিহিতানি প্রযৌজিতানি যানি নেত্রেঙ্গিতানি তেষাং 
লবৈর্লেশৈরিত্যর্থঃ ॥৮॥ 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা__গ্রীপাদ রঘুনাথের সথীগণের নিকট সেবা-শিক্ষা-বাসনার পরম্পরা চলি- 
যাছে। এই শ্লোক তুঙ্গবিগ্ভাসথীর নিকট বিবিধ বিদ্যা শিক্ষার প্রার্থনা করিতেছেন স্বরূপাঁবেশে । শ্রী- 
তুঙ্গবিষ্ভার পরিচয়-প্রসঙ্গে গণোদ্দেশে লিখিত আছে_ 

“পঞ্চমী তুঙ্গবিষ্য। স্তাজ্জায়সী পঞ্চভিপিনৈঃ | চন্দরন্দনভূয়িষ্ঠ কুস্কুমছ্যাতিশালিনী | 
পারুম গুলবস্ত্রেয়ং দক্ষিণপ্রখরোদিতা ৷ মেধায়াং পু্ষরাজ্জাতা পতিরন্তান্ত বালিশঃ ॥” 

“পঞ্চমী সী তুঙগবিদ্যা, ইনি শ্ীরাধার পাঁচ দিনের জ্যোষ্ঠা, অঙ্গগন্ধ কর্পুর-মিত্িত চন্দনের স্তা” 
কুহ্কুমের ন্যায় অঙ্গকান্তি, পিঙ্গলবর্ণ বসন । ইনি দক্ষিণা প্রথরা । ইহার মাতার নাম মেধা, পিতার নাম 
পু্ষর, পতির নাম বালিশ ।৮ 

“তুঙ্গবিষ্ঠ। তু বিছ্যানামষ্টাদশতয়াংশিতাঁ ৷ সন্ধাবতীব কুশলা কৃষ্ণবিশরন্্রশীলিনী ॥ 
রসশান্ত্রে নয়ে নাট্যে নাটকাখ্যায়িকাদিযু ৷ সর্ববগান্বরবববিদ্ায়ামীচাধ্যকমুপাগত]। 
বিশেষান্মার্গগ্লীতাদৌ বীণা যন্ত্রাদিপ্ডিতা ॥” ( এ) 

“তুঙ্গবিদ্তা। অষ্টাদশবিদ্যায়* পারদিনী। সদ্ধিকার্ষে অতীব কুশল” শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বাসভাজন । 
ইনি রসশান্ত্রে, নীতিশান্ত্রে, নাট্যবিদ্ায়, নাটক ও আখ্যাপ়িকাি রচনায় এবং নিখিল সঙগীতশান্তে 
আচার্যা। দেবতা ও খি-প্রণীত তৈরযত্রিকবিগ্তায় এবং বীণাবাদনে ইনি সবিশেষ অভিজ্ঞা।” 

তুঙ্গবিদ্যার নিকট উল্লিখিত বিভ্যাসমূহ শিক্ষা করিবেন কিস্করী। সর্বপ্রকার বিষ্ার তুঙ্গে বা 
শিখরে অবস্থিতা বলিয়া 'তুবিগ্ভা? নামটি অন্বর্থ। তাই অদ্ভুত বিদ্যাগুণে ভূষিতা যে তুঙ্গবিদ্যাসখী 
ত্ীরাধারাণীর বিপক্ষা পদ্মা, শৈব্যা প্রভৃতি অভিনব রমণীগণকে সর্বতোভাবে পরাজিত করিয়া ব্রজযুবতী- 
গণের সভায় সগৌরবে বিচরণ করিয়া থাকেনু, সেই তুঙ্গবিগ্াসবীর নিকট এ সব বিদ্যা শিক্ষা করিবেন 
তুলসী . শ্তরীরাধাগতপ্রাণা। তুলসী, শ্রীরাধার ঢরণে উৎদর্গাকৃতপ্রাণা ৷ রাধাচরণ ছাড়া আর কিছুই 
জানেন না । অপার করুণাসাগররূপিণী তাই স্বয়ং এবং সখীগণের দ্বারা নানা কলাবিগ্ঠ। শিক্ষা দিয়া 





ক অষ্টাদশবিদ্যা যথা 

“সফভূঙ্গ। চতূর্বেদী মীমাংসা ্তায়বিস্তরঃ ৷ পুরাণং ধর্মশা পচ বিদ্যা অষ্টাদশন্মৃতাঃ ॥” 
(১) খণ্েদ, (২) সামবেদ, (৩) যভূর্বেদ, (8) অধর্ববেদ, (৫) শিক্ষা (৬) কল্প” (৩) ব্যাকরণ, (৮) নিরুক্তঃ 
(৯) জ্যোতিষ, (১০) ধাতুগণ, (১১) বেদান্তদর্শন, | ১২) মীমাংসাদশন, (১৩) ন্তায়দর্শন, (১৪) বৈশেষিক" 
দর্শন, (১৫) সাংখ্যদর্শন, (১৬) পাতগ্জলদর্শন ( যোগদর্শন ), (১৭) পুরাণ, (১৮) ধর্মশীল্ক । 


£ পদ্মা, শৈব্যাদ্িও কৃষ্ণকাস্তা চন্দ্রীবলীর সখী, সবলেই মহাভাববতী তাই নব নারীকুল বলিয়া 
তাহাদের আব্য। দেওয়। হইয়াছে। 


্বসঙ্বল্প-প্রকাশ-স্তোত্রম ] [ ১০৯৩ 


স্কুরন্মক্তা-গুগ্ামণি-সুমনসাং হাররচনে 
যুদেন্দোলে থা! মে রচয়তু তথ। শিক্ষণবিধিম্‌। 
ঘথা তৈঃ সংক৯প্তৈর্য়িতসরসীমধ্যস্বনে 
্ফুটং রাধারুষণাবয়মপি জনো ভূষয়তি তো ॥ ৯॥ 
অনুবাদ - ইন্দুলেখাসথী আমায় স্থুশোভন মুক্তা, গুপ্কা। মণি এবং কুস্থমদমূহের হাররচনা বিষয়ে 
লহর্ষে সেইরূপ শিক্ষা দান বরন, যাহাতে আমি স্বরচিত হারতমুহ দারা  বুণ্ডের বুগ্তমধ্যে শ্রীরাধা- 
কৃষ্চকে উত্তমরূপে ভূষিত করিতে পারি ॥ ৯॥ 
টীক।_ন্ফুরদদিতি । ইন্দোর্সেখা ইন্দুলেখা সথী ক্ফুরমুক্তাগুঞামণিন্ুমনসাং হাররচনে মে মম 
তথা শিক্ষণবিধিং শিক্ষণপ্রকীরং রচয়তু ঘা ব৯প রিতৈস্তৈ ক্ফুরনুক্তা দিভিঃ কৃত্বা দয়্িতসরসীমধ্যসদনে 
রাধাকুণ্ত-মধ্াগুহে তৌ রাধাকৃষ্ণৌ অয়ং মছিধোজনঃ ক্ফুটং ভূষয়তীত্যন্বয়ঃ | ন্ফুরস্ত্যঃ প্রকাশমান। মুক্তাশ্চ 
গুপ্াম্চ মণয়শ্চ স্তমনাংসি চ তানি তেষামিত্যর্থঃ। নম্ু ইন্দোর্লেখেত্যনেন কথমিন্দুলেখাসংজ্ঞকব্যক্তি 
প্রতীতিঃ বিস্ত ইন্দুসন্বস্ধিন্থা রেখায়াঃ প্রতীতিঃ যথ। পক্কাজ্জাতমিতি প্রয়োগেণ ন কেবলং পদ্মন্ত প্রতীতিঃ 
কিন্তু পক্কোন্ভূত বস্তুমা ্রস্ত তথা প্রতীতৌ তু ক্লিষ্টতারূপদোষাপন্ভিঃ স্তদিতি ন বাচ্যম। শিক্ষদসবীপ্রকরণ 
শ্বরসাদেব বিবক্ষিতার্থন্ত প্রতীতে রসাঁপকর্ষকত্বাভীবাদিতি ন কিঞ্চিদেতৎ॥ ৯ ॥ 
্তবামূতকণ! ব্যাখ্যা শ্রীপাদ রঘুনাথের সেবা শিক্ষা-সংকল্পের মাধুরীতে রাধাদাস্তের হার্দয বা 
সৌন্দর্ষ-মাধুধের অনুভূতি সামাভিক ভক্তের চিন্তেও আম্বাদিত হইবে । সেবাবাসনার মনোরম চিত্র- 
সমূহ প্রেমতুলিকাদারা অস্কিত হইয়া কিভাবে শ্রীপাদের মহাভাবভাবিতচিন্তে সাজানো! রহিয়াছে, তাহা 
প্রতিটি শ্লোকেই অনুভব হয়। েবা-উৎকণ্ঠায় ভ্ীপাদের চিত্ত ভরপূর। ক্ষুধাব্যতীত যেমন অন্নব্যগ্ত- 





অনন্ত-শরণ] কিস্করীকে নিখিল হিদ্যায় নিপুণ করিয়ী তুলেন। শ্রীরাধারাণী কোন ছলে নয়ন-ইঙ্গিতে 
তুঙ্গবিষ্ঠাসখীকে আদেশ দান করিতেছেন তুলসীকে লব বি্যায় নিপুণ করিয়া লওয়ার জন্য ৷ শ্রীরাধার 
নয়ন-ইঙ্গিতের লবমাত্রেই সর্ববিগ্ঠায় নিপুণ1 তুঙ্গবিষ্যাসখী শ্্রীরাধার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তুঁলসীকে 
নিজনে লইয়া গিয়া সব বিদ্যায় পারদশ্শী করিয়া তুলিতেছেন। শ্রীরাধার সখীগণ সব ভিন্ন ভিন্ন ন্যভাব 
প্রাপ্ত। রসপুষ্টির জন্যই এই স্বভ1ব-কৈচিত্রী। আপনাপন রসান্ুরূপ বিদ্যা দকলেরই স্বতঃলিদ্ধ। 
রাধাকিস্করীতে সকলপ্রকার ভাব রসের সমাহার, তাই কিস্করীগণকে বিভিন্ন সখীর নিকট হইতে শিক্ষা 
দেওয়ায়! নানা কলাবিগ্তায় নিপুণ করিয়া তুলেন গ্রীরাধারাণী। নিজে শিক্ষা! দিয়া বা সখীগণের দ্বারা 
দেওয়াইয়া দাসীকে নিজের সেবার যোগ্য করিয়া তুলেন। ধন্চ শ্রীরাধারাণীর করুণা-বৈচিত্রী ! 

“অদ্ভুত বি্া ছারা সখী তুঙ্গহ্চ্ঠ।। সদা পরাজিত করে সখী শৈব্যা পদ্মা ॥ 

যুবতী-সভায় গর ভ্রমিয়৷ বেড়ান । নিজ যুখেশ্বরীর যে মর্যাদা বাড়ান ॥ 

তুঙ্গবিদ্যা ভ্রীরাধিকীর কটাক্ষইঙ্গিতে। ভূষিত করিবে নান! বিষ্তার সম্পদে |” ৮ ॥ 


১০৯৪ 1 [ শ্ীস্ীম্তবাবলট 


নাদির আস্বাদন মধুর হয় না, তন্্রপে উৎকণ্ঠা-ব্যতীত সেবাঁকাজ্ষার চমৎকারিত্ব নাই। আন্তিভরে এই 
শ্লোকে ইন্দুলেখা সখীর নিকট হার-মীল্যাদি রচন1 শিক্ষার সংকল্প । 


“ইিন্দুলেখা ভবেৎ ষষ্তী হরিতালোজ্জলছ্যাতিঃ। দাড়িম্বপুষ্পবসন! কনিষ্ঠা বাসরৈস্ত্িভিঃ ॥ 
বেলা-সাগরসংজ্ঞাভ্যাং পিতৃভ্যাং জনিমীয়ুষী । বামপ্রথরতাং যাতা পত়িরস্থা সত ছু্বলঃ ॥ 
৮ ৯ ৮ ৮ 

ইন্দুলেখা-ভবেন্নল্লা নাগতন্দ্রোক্তমন্ত্রকে । বিজ্ঞানস্ত চ মন্ত্রেংপি-সামুদ্রক-বিশেষবিৎ ॥ 

হারাদিগুম্কনে চিত্রে দস্তরগ্রন কর্্মণি ৷ সর্ববরত্ু পরীক্ষায়াং পট্টভোরাদিগুণ্ষনে ॥ 

লেখে সৌভাগামন্ত্স্ত কৌশলং যন্তুজেধৃতম্‌। অন্যোন্তারাগমুৎপাগ্য সৌভাগাজনয়েদ্বরম্‌।” 

( শ্রীরাধাকষ্ণ-গণোদ্দেশ-দী পিকা ) 

ন্দুলেখা অষ্টসখীর মধ্যে ষষ্ঠী, ইহার অঙ্গকাস্তি হরি তালের ন্যায় উজ্জল, দাড়িম্বপুণ্পের ন্যায় 
বসন, ইনি শ্রীরাধার তিন দিনের কনিষ্ঠ। । মাতার নাম বেলা, পিতার নাম সাগর, পতির নাম ছুর্বল । 
বামাপ্রথরা ক্ভাবাঁ। ইনি সর্পশাস্্রোক্তমন্ত্রে বিশেষ সমর্থ, বিজ্ঞান মন্ত্রে, সামুদ্রিক বা জোতিষশান্ত্ে 
পারংগত1 | বিচিত্র হারগুল্ফনে, দস্তরঞ্রনকার্ষে, স্বপ্রকার রত্বের পরীক্ষায়, পট্টডোরী প্রস্তুত করণে 
স্থক্ষা॥ সৌভাগ্যমন্ত্রের লিখনকৌশল ইহার করত্লগত | শ্্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পারস্পরিক অনুরাগ উৎপাদন 
করিয়া ইনি উৎকৃষ্ট সৌভাগ্য বিস্তার করিয়া থাকেন ।” 

তুলসী ইন্দ্ুলেখার নিকট স্থশোভন মণি, মুক্তা! ও গুঙ্জার হার এবং কুহুমমাল্য রচনার কৌশল 
বা স্থুচার শিল্পশিক্ষা করিবেন। বিলাসের আভিশয্যে শ্রীরাধামীধবের বারবার মণিহার, মুক্তামাল।, 
গুণ্রামালা, কুম্থমমীলা ইত্যাদি ছিন্ন এনং বিমর্দিত হইবে । সখীগণের প্রতি লঙ্ভ1, তাহার! সেখানে 
যাইতে পারিবেন নাঁ। মঞ্জুরীগণই মাল্যদি গুক্ষ:নর দ্বারা অলঙ্কার, মাল্যা্দি-হীন যুগলকে ভূষিত 
করিয়া সখীগণের পরিহাস হইতে রক্ষা! করিবেন । সখীগণেরও ইচ্ছাকিস্করী সর্ববিচ্ভায় পারদশিতা 
লাভ করুক। যেখানে তাহাদের গননাধিকার নাই, সেখানের সেবাকার্ষে যদি কি্করীকে নিপুণ করিয়া 
তোলা যায়, তবে তাহাদের সেই বিহ্য। যুগলের রহম্তনয় সেবায় নিয়োজিত হইয়া! সার্থক হইবে । তাই 
সবিশেষ আগ্রহে সখীগণ কিন্করীগণকে এইসব শিক্ষা দিয়া! থাকেন । 

শ্রীপাদ রঘুনাথ কুণুতীরে পড়িয়া রোদন করিতেছিলেন ৷ সেবার অভাবে প্রাণ ক্ঠাগত। 
অমনি ক্ফুরণ আসিল দেখি:হহেন _কুগ্ততটে নিভৃত-নিকুপ্রে যুগলবিলাস ! মিলন-পরিপাটা কি অদ্ভুত ! 
শ্রীমতীর সেবাপ্রাণ! কিন্করীর ভাব না থাকিলে ইহার মাধুর্য বুঝ! মুস্কিল । যুগলের কি স্তীত্র বিলাস- 
লালসা ! ধাহাদের প্রতিটি অঙ্গ পরস্পরের প্রতি অঙ্গের সহিত মিলনাকাজক্ষায় ব্যাকুল হয়-__'প্রতি অঙ্গ 
লাগি প্রতি অঙ্গ কাদে মোর' “হিয়ার পরণ লাগি হিয়া মোর কাদে? ইত্যাদি ( পদকল্পতরু )। মিলন- 
কালে সেই নিবিড় আকাজ্ার পরিপূর্তি হেতু এমন অদ্ভুতভাবে পরস্পরের অঙ্গসংমর্দ হইতেছে যে হাঁর, 
মাল্যাদি সব ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়! গিয়াছে । বেশভুধা সবই বিপর্যস্ত! সেবার সময় বুঝিয়া কিন্করী 


স্বসপ্লল্প প্রকাশ-স্তোত্রম্‌ ] [ ১০৯৫ 


অয়ে পুর্ব রঙ্গেত্যমৃতময়-বর্ণদ্য়-রস- 

্ষুরাদ্দেবী-প্রার্থ্যং নটন-পটলং শিক্ষয়তি চেৎ্। 

তদ] রাসে দৃষ্যং রসবলিতলাম্তৎ বিদধতো- 

ভয়োর্বজে, যুগ্ডে নটনপটু বীঁটিৎ সথি মুভুঃ ॥ ১০ ॥ 

অনুবাদ_অয়ি সখি! “রঙ্গ' এই ম্ুধাপৃণণ অক্ষরদয়দ্বারা ধাহার রঙ্গ প্রকাশ পাইতেছে এবং 

যিনি 'দেবী” ব! গ্যোতমীনা-_সেই রঙ্গদেবী ঘদি আমায় পুর্ববাঞ্ছিত নৃত্াকলায্ নিপুণ করিয়া তুলেন, তবে 
রাসনৃত্যকালে আমি শ্রীভ্রীরাধামীধবের ব্দনকমলে নৃত্যপটুতাবর্ধনকারী তাম্বলবীটি পুনঃ পুনঃ অর্পণ 
করিব ॥ ১০ ॥ 


টীকা__অয়ে ইতি । অয়ে সখি রঙ্গেত্যমুতময় বর্ণদয় রসম্ফ,রদ্দেবী অর্থাদ্রঙ্গদেবী কত্রণী চেদ্যদি 
পুর্বং রাঁসন্ৃত্যাৎ পূর্ব্বং প্রার্থ্যং প্রার্থনীয়ং যোগ্যমিতি যাবৎ নটন-পটলং নৃত্যসমৃহং শিক্ষয়তি । তদা 
দৃশ্যং দর্শনযোগ্যং রসবলিতলা স্তং রসযুক্তনৃত্যং রাসে বিদধতোন্তয়ো রাধাকৃষ্য়োরক্তে, মুখে নটনপটু 
যথাস্তাত্তথ। বীটিং তান্বলবীটিকাঁং মুহুবারগ্থারং যুগ্রে দান্তামীত্যন্বয়ঃ। রঙ্গেতি যদমৃতময়ং বর্ণদয়ং তেন 
সহ রসেন স্বার্থপ্রকাশনবূপ বীর্ষ্যেণ ম্ষ,রৎ সংজ্ঞারূপেণ প্রকাশমানং দেব ইতি অর্থাছর্ণদয়ং যস্তা ইত্যর্থঃ। 
নটনপটু ইতি ৃতান্‌ সন্‌ যুপ্ধে ইতি ভাঁবঃ ॥ ১৭ ॥ 





তুলসী কুপ্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন । ইন্দুলেখার নিকট শিক্ষা করিয়া ভুলদী হার, মাল্যাদি গুন্ফনে বিপুল 
দক্ষতা অর্জন করিয়াছেন । যুক্তাহার ছি'ড়িয়া গিয়াছে--তুলসী বিলাসশয্যা হইতে মুক্তাগুলি চয়ন 
করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে হার গাথিয়া শ্রীরাধামাধবকে পরাইয়া দিলেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের অতিপ্রিয় গুঞ্জামালাও 
ছি ডিয়াছে, শীঘ্র গুপ্তামাল| গীঁখিয়া পরাইলেন। এমনি মণিহার-ফুলমালা গাখিয়া এত শীঘ্র এই সেব! 
সম্পন্ন করিয়াছেন যে, শ্রীরাধামাধব তুলসীর প্রতি পরম প্রসন্ন হইয়াছেন । যেমনি নিপুণতার সহিত 
অতি শীঘ্র হার-মাল্যা্দি গাঁখিয়াছেন, তেমনি অপূর্ব শিল্পকলা হার-মাল্যাদিতে প্রকাশ পাইয়াছে। 
ভুলসীর সেবা-নৈপুণ্যে উভয়ের নয়ন হইতে করুণারাশি ভুলসীর উপরে ঝরিয়া পড়িতেছে। স্ফ,রণ হই- 
লেও সব সাক্ষাৎকারের মতই আম্বাদন আছে। যতক্ষণ ক্ষতি, ততক্ষণ স্ফুরণ বলিয়! মনে হয় ন! ; 
সাক্ষাৎকার বলিয়াই মনে হয়। নচেৎ ছুঃখের অনুভূতিতে ক্ফুরণের বিরাম ঘটিবে । একটি উত্তম কুস্থম- 
মাল্য গুল্ষন করিয়া শ্রীমতীর গলায় পরাইবেন- হাতে আর কিছুই পাইলেন না। স্ফুরণের বিরাম 
হইল । হাহাকারের সহিত প্রার্থনা করিলেন-__ কিবে ইন্দুলেখাসখীর নিকট হইতে হার-মাল্যাদ্দি গুম্ফষন 
শিক্ষা করিয়া শ্রীকুণ্ডের তটবতি ুঞ্জে ভ্ীপ্রীরাধামাধবের বিলাসান্তে উহাদের ভূষিত করিব ?? 











“হে মোর প্রাণসথী নাম ইন্দুলেখা । পরম স্থন্দরী খ্যাতি যেই চন্দ্রলেখা ॥ 
তুমি মোরে এই শিক্ষা দিবে গো যতনে | মণি, মুক্তা, গুপ্রা, কুন্ুম, হার বিনির্মাণে ॥ 
শ্রীরাধাকুও্-তীরে শ্রীমণি-মন্দিরে ৷ ভূষিত করিব যুগল স্বরচিত হারে 1” ৯॥ 


১০৯৬ ] [ শ্রীপ্রীস্তবাবলী 


্তবামূতকণা ব্যাখ্য।__সেবালালসায় ভরপুর গ্রীপাদ রঘুনাথের চিন্ত মন। শ্রীরূপমঞ্জরীর চরণে 
প্রার্থনা জানাইতেছেন--্রীরাধারাশীর পরঘূপ্রঠপহীগ€ণর নিকট বিবিধ সেবাশিক্ষার ! সেবারসের 
আবন্বাদন বিশ্বের আর সবই নীরপ করিয়া দেয়। চাহ কেবল _-তোমার চরণে পড়িয়। থাকিব এবং সেবা 
করিব । শ্রীপাদ শ্ত্রীরাধারাণীর চরণে নিজেকে একেবারে স"পিয়া দিয়াছেন । অন্য কামনার গদ্ধ 
থাকিলে রাধাদান্ত পাওয়। যায় না। শ্রীরাধারামী অপ্রাকৃত নবীন মদ্রনকে মাঁদনরসে ভুবা ইয়া রাখিয়া 
ছেন। সেইস্থানে রাধাকিস্করীর রসময় সেব!। শ্ত্রীপাদ রঘুনাথ এইঞ্লোকে রঙ্গদেবীর নিকট নৃত্য- 
কল! শিক্ষার প্রার্থনা করিতেছেন 

“সপ্তমী রঙ্গদেবীয়ং পরকিল্র্ক গান্তি ভাক্‌। জবারাগিছুকূলেরং কনিষ্ঠ! সপ্তভিদদিনৈঃ ॥ 

প্রায়েণ চম্পকলতাসদুশীগুণতো৷ মতা । করুণা-রঙ্গসারাভ্যাং পিতৃভ্যাং জনিমীয়ুষী ॥ 

অস্ত্যা বক্রেক্ষণোভর্ভা কনীয়ান্‌ ভৈরবস্ত চ। 
৮ ১ ১৮ ৮ 


রজদেবী সো ন্তুজ। হাবেঙ্গিত-তরজিনী। কৃতাগ্রেহণস প্রির়নখী-নম্্মকে তৃহলোতমুকা 1 
বাড় গুণ্যস্তগুণে তু যুক্তিবৈশিষ্টামাশ্রিত। ৷ কৃষ্ণন্ত।কর্ষণং মন্দ্রং তপস৷ পূর্ববমীয়ুষী ॥” 
(শ্রীরাধাকৃষ্জগণোদ্ধদেশ-দীপিকা ) 


এই রঙ্গদেবী অষ্টসখীর সপ্তমী । পন্মকেশরের ন্যায় অঙ্গকান্তি' জবাপুষ্পের ম্যায় রক্তবর্ণ বসনঃ 
প্রীরাধা হইতে ইনি সাত দিনের কনিষ্ঠী। ইনি গুণে প্রায় চম্পকলতার সদৃশী । পিতার নাম রঙ্গসার, 
মাতার নাম করুণা । ইনি সদাকাল হান্তরঙ্গ বিস্তারিশী। কখব শ্রীকৃষ্ণের অগ্রেও শ্রীরাধাকে পরিহাস 
করিয়া কৌতুক করেন। বড়গুণর চতুর্ধ( আপন) বিষয়ে যুক্তি কারিনী, পুবে তপস্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের 
আকর্ষণ-মন্ত্র প্রাপ্তি করিয়াছেন । 


শ্রীপাদ রঘুনাথ মঞ্জনীশ্ব্ূপে সেই রঙ্গদেবীর নিকট নৃঠ্যকল। শিক্ষা করিবেন । রগ এই 
ছুইটি স্ুধাপুর্ণ অক্ষরেই বাহার গুণের পরিটয় প্রনান করিতেছে । যুগলসেবার অশেষ রঙ্গ ধাহাতে বিরাজ 
করিতেছে । বিবিধ রঙ্গকপায় যিনি গ্কুনিপুণ। ৷ 'রঙ্গ' এই অক্ষর ছারাই ধিনি স্বীয় নামের মহিমা 
প্রকাশ করিতেছেন। আবার যিনি 'দেবী' ভ্যোতমানা, অধব। ক্রীড়ার্থে দিব্‌ ধাতু অর্থাৎ যিনি রূপে, 
গুণে এবং যুগলবিলাস-বিস্তারে অতুলনীর়া। স্বরূশাবিষ্ট শ্রীশাদের ক্ষ,তিতে লীলার মধ্যে সেবারসের 
আন্বাদন এবং সুতির বিরামে পেবাণি কার প্রার্থবা _এই প্রক্কার সংকল্পের পরম্পরা চলিয়াছে। 


্ষরণে শ্রীপাদ দেখি:তহেন _রাস হইতেছে । “মগ্নীবন্ধে গোপীগণ করেন নর্তন। মধ্যে 
রাঁধাসহ নাচে ব্রজেন্দ্রনন্দন |৮ ( চৈ; চঃ) । রাস" রদেরই উৎসব । শ্রীরাধারানীর মাদনপ্রেম আত্ম" 
দন করিবার জগ্তই রাস, অগ্যাপ্ত ব্রন€দীগণের সম্মীলন উৎসবের পৌষ্ঠব বিধানের জন্য । বিশ্বমোহন 
শ্ীশ্্ীরাধামাধবের কি অপূর্ব নৃত্যবিলাস-মাধুরী ! 


স্বসন্কল-প্রকাশ-স্তোত্রম ] ১৯৯৭ 


৪. 


করে কর মণ্ডিত মণ্ডলী মাঝ । নাঁচত নাগরী নাগররাঁজ ॥ 
বাজত কত কত যন্ত্রস্থতান | ,কত কত রাগ মান করু গান ॥ 
কত কত অঙ্গ-ভঙ্গ কত কম্প।: কক্কন কিস্কিনী বলয়া নিশান ॥ 
অপরূপ নাচত রাধা.কান ॥. .. 
জন্থু নব-জলধরে বিজুরিক ভাতি । কহ মাধব দুহু এন কাতি ॥” ( পদামূত-মাধুরী ) 
রাধাবিস্করী তুলসীর দৃষ্টি রাধামাধবের দিকে । বনুক্ষণ নৃত্য করিতে করিতে শ্রীরাধামাধব 
স্ত। রাদরসে বিপুল আবেশহেতু তবু নৃত্যের বিরাম নাই | তুলসী শ্রীশ্রীরাধামাধবের শ্রীমুখে শ্রম- 
হারক তাম্থধ্ল-বীটিকা অর্পণ করিবেন । যে তাম্বখল-সৈবনে নৃত্যশ্রম নাশপ্রাণ্ত হইয়া নৃত্যের উল্লাস 
অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে । রাসমগুলে শ্রীশ্রীরাধামাধবের তান্বংলসেবা করিতে হইবে ম্ৃত্যুসহকারে । 
বিনা নৃত্যে সেখানে কেহই থাকিতে পারেন না । কারণ সেখানে যে নৃত্যেরই হাট বসিয়াছে ! 
“নাচত ঘন নন্দলাল রসবতী করি সঙ্গে । 
রবাব খমক পিনাক বীণ1 বাঁজত কত রঙ্গে ॥ 
কোই গায়ত কোই নাচত কোই ধরত তাল । 
সখীগণ মেলি নাচিছে গায়িছে মোহিত নন্দলাল ॥ 
শুক নাচিছে শীরী ন'চিছে বসিয়! তরুর ভালে। 
কপোত-কপোতী নাচিছে গাহিছে নবনৰ ঘন তালে ॥ 
ব্রহ্মা নাচিছে সাবিত্রী সহিতে পুলকে পূরিত অঙ্গ। 
বৃষভ উপরে মহেশ নাচিছে পাব্্বতী করি সঙ্গ ॥ 
কুর্ম সহিতে পৃথিবী নাঁচিছে বলিছে ভালিরে ভালি.। 
গোবদ্ধনগিরি আনন্দে নাচিছে তার তটে রাসকেলি ॥ 
যমুনা নাচিছে তরঙ্গের ছলে নাচিছে মকর মীনে। 
এ যছুনন্দন হেরিয়ে মোহন যুগল উজ্জল গানে ॥৮ 
মগ্ডলীবন্ধে সম্খীগণ নৃত্য করিতেছেন ; মধ্যে নৃত্যপরায়ণ রাঁধাশ্তাম.। তাহাদের অঙ্গের অল- 
স্কার, পুষ্পমাল্য প্রভৃতি নাচিতেছে' হস্তে বংশী, বীণা নাচিতেছে, অঙ্কুলিদল তদুপরি নাঁচিতেছে, পশু-পাখী, 
বৃক্ষ*লতা, দেব-দেবী অখিল ব্রহ্মা্ড সকলেই নৃত্য করিতেছেন । তুলসী পূর্বেই রলদেবীর নিকট অপূর্ব 
বৃত্যশিক্ষা করিয়াছেন। নৃত্য করিতে করিতে মণ্ডুলীমধ্যে গ্রবেশ করিয়া তুলসী যুগলের শ্রীমুখে তআম্ষ্ল 
দীন করিলেন । বিচিত্র ন্ৃত্যকলা বিস্তার করিতে করিতে নৃত্যের তালে তালে পুনঃ পুনঃ তান্বংলদাঁন 
করিতে লাগিলেন । তাম্বধ্লদানে যুগলের শ্রমনাশ করিয়া নৃত্যোল্লাস বর্ধিত করিলেন |. ধন্য দাসী, 
ধন্য তাহার সেবা ! সহসা স্ফ,রণের বিরাম হইল। রোদনের সহিত ভীরূপমপ্ররীর শ্ীরণে তাদৃশ 
সৌভাগ্যলাতের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন রঘুনাথ। 
ঠব্ভ রী 





১০৯৮] [ শ্রীশ্রীন্তবাবলী 


সদক্ষক্রীড়ানাং বিধিমিহ তথা শিক্ষয়তু সা 

সুদেবী মে দিব্যং সদৃসি হুদৃশাং গোকুজভুবাম্‌। 
তয়োছন্দে খেলামথ বিদঘতোঃ ব্ফ,জ্জাতি ঘথা 

করোমি গ্রীনাথাৎ সথি বিজয়িনীৎ নেত্রকথনৈ ॥ ১১ ॥ 


অনুবাদ__হে সখি! স্থদেবি আমায় পাঁশাখেলীয় অতি স্ুুনিপুণ করিয়া তুলুন, যাহাতে এই 
ব্রজমধো গৌকুলন্ুন্দরীগণের সভায় শ্রীরাধামাধব উভয়েই পরস্পরকে জয় করিবার অভিলাঁধ করিলে 
আমি নেত্রভঙ্গিদ্বারা উৎকৃষ্ট চাল বলিয়া দিয়া আমার ঈশ্বরী শ্রীরাধারাণীকেই বিজধিনী করিতে 
পারি 1 ১১ 

টীকা-__সদক্ষেতি | হে সখি সা সুদেবী এতন্ায়ী সখী ইহ গোকুলভূবাং শুদৃশীং গৌকুল স্থন্দ- 
রীণাং সদ্্ি সভায়াং দিব্যং সদদ্গ ব্রীড়ানীং বিধিং বিধানং তথা শিক্ষয়তু যথা নেত্রকথনৈর্েত্রেজিতৈঃ 
বরণৈঃ প্রীনাথাং ভ্রীরাধিকাং বিভয়িনীং করোমীত্যন্বয়ঃ। বুত্র সতি খেলাং বিদধতোঃ খেলাং কুর্ববতো- 
স্তয়ো রাধাকৃষ্ণয়োধুগ্গে ক্ষ-জ্জতি হুহুপ্রাী? ল্ভোন স্থজয়চেষ্ট্যং কুর্বতি সতি ॥ ১১ ॥ 

স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা ন্বরূপাবিষ্ট ভ্রীপাদ রমঘুনীথের একভাবেই স্কংত্তির পরম্পরা চলিয়াছে! 
ন্কুরণে লীলামাধুরী আম্মাদন করিয়া তহুরূপ সেবা প্রার্থন! শ্রী রূপমগ্রীর গ্রীচরণে জ্ঞাপন করিতেছেন । 
এইশ্লোকে স্ুদেবীর নিকট পাঁশক্রীড়া শিক্ষার প্রার্থনা । নুদেবী পাশাক্রীড়ায় পরম অভিজ্ঞা । ইহা 
ছাড়াও স্থুদেবী বহুবিষয়ে পারঙ্গত| | 

“মদেবী রজদেবান্তু যমজা মুছুরষ্টমী ৷ 
রূপাদিভিঃ স্বস্থঃ সাম্যাৎ তদ্জান্তিভরকীরিণী ৷ ভ্রাত্র। বক্রেক্গণন্ডেয়ং পরিণীতা কণীয়স1 ॥ 
৯২ ৮ ্ 

স্থদেবী কেশসংক্কারং প্রিয়সধ্যান্তথাঞ্জনমূ। ভজসম্থাহনং চনত? বুর্ব্বতী পার্থগা সদা 

শারিকা-শুকশিক্ষায়ীং লাব-কুকুট-খেলনে | ভূরি-শাকুনশাস্তরে চ পক্ষ্যাদিরুতবো ধনে | 

চক্দ্োদয়দ্রুস্গাদি বহ্থিদ্ভাবিধাকপি | উদর্ভনবিশেষে চ প্ুষ্ঠু কৌশলমাগতা ॥” 

( গণোদ্দেশ-দীপিক| ) 

প্নুদেবী রঙ্গদেবীর যমজা ভগ্মী এবং মৃছুত্থভাঁবা। রিপ, গুণ, স্বভাঁবাদি সবই রঙ্গদেবীর ন্যায় 

বলিয়া দর্শকের ইহাকে রজদেবী বলিয়াই ভ্রান্তি ঘটে । রজদেবীর পতি বন্তেক্ষণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 








“অভিনব অমৃতময় ছু'টি বর্ণ “রঙ? “দেবী* কহি (গ্যাতমান। উজ্জল শ্রীঅজ ॥ 

সেই রঙ্গদেবী যদি রাঁস-নৃত্যের আগে । শিখায় মোরে প্রার্থনীয় নৃত্য ভঙ্গি রাগে ॥ 
গ্রীরাধাগোকিন্দ যবে শ্রীরাস-মণ্ডুলে | হুযান্ত্র সুন্দে নাচে হুললিত তালে। 
প্রীরাধাগোবিন্দ দৌহার ব্দন-বমলে | তাম্বল-বী'টিবা দিব নৃত্যের কৌশলে 1৮ ১* ॥ 


| 


স্বসঙ্থল্প প্রকাশ-স্তোত্রম্‌ ] [ ১০৯৯ 


নুদেবীকে বিবাহ করেন । ইনি শ্রীরাধার কেশসংক্ীর, অঞ্জনদাঁন ও অঙ্গসন্বাহন করিতে সর্ধদাই তাহার 
পার্থ থাকেন। শুক শীরীর শিক্ষায়, লাব (লগা ) কুকুটাদি পক্ষীর যুদ্ধবিস্তারে, শুভাশুভ চিহ্ুবিজ্ঞানে, 
পশ্ু-পক্ষীর ভাষা-জ্ঞানে, চন্দ্রোদয়ে যেসব কুমুম বিকসিত হয় তাহার জ্ঞান, বহ্ছিবিদ্তা এবং উদ্র্তন 
প্রক্রিয়াতে ইনি পরম অভিজ্ঞ 1৮ 


প্রীপাদ রঘুনাথের স্ফুরণ আসিয়াছে ্রীকুণ্ডের বায়ুকোণে স্থদেবীর হরিংকুগু বিছ্ভমান । উহ! 
হরিছর্ণলতা, হরিদর্ণ বৃক্ষ এবং হরিদর্ণ পক্ষি-সমস্থিত। হরিদর্ণ-মণিতে উহার অস্তর-বহিদ্েশিস্থ কুট্টিম, 
চত্বর প্রভৃতি চিত্রিত থাকাঁয় সব পদার্থ হরিছণণে শৌভমান । উহাতেই যুগলের পাশাক্রীড়া হইয়া থাকে । 
প্রীপাদ কি্করীরূপে দেখিতেছেন__সুদেবীর কুগ্ধে সসখী শ্রীরাধামাধব উপবিষ্ট । শ্ীরাধারাণী এবং সখী- 
গণের ইঙ্জিত বুঝিযা শ্রীবৃন্নাদেবী শ্রীকৃ্ণকে বলিতেছেন_-হে কমলনয়ন ! পাশা ক্রীডায় স্বীয় নৈপুণ্য 
রেখা | তখনি পাশাপারি আনিত হইল । শ্রীরাধাশ্যাম মুখোমুখী পাশাখেলিতে বসিয়াছেন। রাধা- 
মাধুরী দর্শনে শ্যাম বিভোর । শ্যামস্থন্বরের দর্শনে শ্রীনতীরও বিভ্রম উপস্থিত। পাশীক্রীড়ায় কত কত 
হাব-ভীবাদির প্রকাশ! সথীগণের তৃষিত নয়ন-চ1তকী যুগলের রূপাৃতধারা পাঁন করিতেছে! কিন্করী 
তুলসী শ্রীরাধারানীর পার্খে ই বসিয়াছেন । যেন স্বামিনীর মুখখানি ভালভাবে দেখা যাঁয় এব' স্বামিনীও 
তাহাকে ভালভাবে দেখিতে পান-_সেইভাঁবেই বপিয়াছেন । তুলসী পাশাক্রীড়ায় পরম স্থনিপুণা | 
্রীন্থদেবীর নিকট পাশা শিক্ষা করিয়! তুলসী তাহাতে সবিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছেন । শ্যামের বন- 
উদ দর্শনে এবং শ্ঠামসুন্দরের পারিপাট্যময় পরিহাসবানী শ্রাবণে স্বামিনীর বিভ্রম উপস্থিত ! চাল দিতে 
একটু গোলমাল করিয়াছেন । হারিবাঁর উপক্রম | ইত্যবসরে পাশাক্রীডায় সুদক্ষ তুলসী নয়ন-ইঙ্গিতে 
উত্তম চালটি বলিয়। দিয়া স্বামিনীকে জয়ী করিলেন। এই অপূর্ব সেবার নিমিত্ত শ্রীরাধারাণীর একান্ত 
করুণার ভীজন হইলেন তুলসী । উপাস্য অপ্রাকৃত নবীনমদ্রন এবং অখণ্ড মহাভীব_কিস্করী যুগলে 
ভাবময়ী। তাই ভাবের কিস্করীর ভাবেরই সেবা । “নেত্রকথনৈঃ নেত্রদ্বারে কথা বলিয়া কিন্কণী স্বীয় 
ঈশ্বরীকে উত্তন চালটি জানাইয়। দিলেন । ঈশ্বরাব্যতীত ইহা৷ অপর কেহই বুঝিতে পারিলেন না । শ্রী- 
প্রীরাধামাধবের হরিণ-হরিণী সুরঙ্গ ও রদ্দিণীকে পণ রাখিয়া খেলা আরন্ত হইয়াছিল । ঈশ্বরী শ্রীরাধা- 


রানী জয়গীলা হইলে ধাহাঁর জন্য এই খেলায় জয় সেই তুলসীকেই মধুমলের নিকট হইতে স্থুরঙ্গ হরিণকে 
আনয়নের নিমিত্ত গ্রীমতী ইঙ্গিত করিরাছেন। ঈশ্বরীর আদেশে হরিণ আনয়নের জন্য হাত বাড়াইয়া 
আর কিছুই পাইলেন না । স্ফুরণের বিরাম হইল । কির বিরামে সাধকাবেশে হুদেবীর নিকট পাশা- 
শিক্ষার এবং নয়নইঙ্জিতে চাল বলিয়া শ্রীমতীকে জয়শীল। করিবার প্রার্থনা শ্রীরূপমপ্তরীর নিকট জ্ঞাপন 


করিলেন। 


“হে সখি রূপমপ্জুরি ! এই নিবেদন। ব্রমাঝে সুলোচনা যত গোগীগণ ॥ 
উৎকৃষ্ট পাশাখেলায় গোগীর সভাতে ৷ শিখাবে ন্ুদেবী” আমীয় এই বাঞ্। চিন্তে ॥ 








নি -[ সীভীন্তবাবলী 


রহঃ কীরদারাপ্)তিবিষমগুঢার্থরচনৎ 
দলে পান্সে পদ্যৎ প্রহিতমুঘয়চ্চাটু-হরিণা। 
সমগ্রৎ বিজ্ঞায়াচলপতি-বলৎকন্দরপদে 
তদভ্যর্ণে নেত্ে ভ্রুতমতি মদীশাং নিশি কদা ? ॥ ১২॥ 

_ অনুবাদ__হে সখি ! শ্রীকৃষ্ণ চাটুবাদ প্রকীশপূর্বক অতি গোপনীয় ও গুঢার্থযুক্ত পদ্ পদ্মদলে 
লিখিয়! শুকপক্ষিদ্বারা তাহা! আমার নিকট প্রেরণ করিলে আমি সম্যক্রূপে তাহার অর্থ অবগত হইয়া 
কবে রজনীতে গোররধনের মনোহর কন্দরমধ্যে মদীশ্বরী শ্রীরাধিকাঁকে লইয়া যাইব ? ১২ 

টীক।-_রহ ইতি । অচলপতেরগ্োবদ্ধনস্ত বলদ্েদীপ্যমীনং কন্দরপদং গুহাস্থানং তন্মিন্‌ তস্ত 
শ্রীকষ্ণস্ত অভ্যর্ণে নিকটে কদা মদরীশাং শ্রীরাধাং ত্রতমতি যথাস্তাত্বথ। নেষ্ে ইত্যন্বয়মূ। কিং কৃত্বা! উদয়- 
চ্চ টুহরিণ। কীরদারা প্রহিতং: প্রস্থাপিতং যৎ পাপ্দো দলে অতিবিষমগুটার্থরূপেণ রচনং রচিতং পদ্চং তৎ- 
সমগ্রং বিজ্ঞায় বিশেষণ জ্ঞাত ॥ ১২) 

স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা ন্বরূপাবিষ্ট শ্রীপাদ রঘুনাথ এই স্তোত্রে দশটি প্লোকে শ্রীরাধারাণী এবং 
পরমপ্রেষ্ঠ সখীগণের নিকট শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবার উপযোগী অশেষ কলাবিষ্ঠা শিক্ষা করিবার প্রার্থনা 
শ্রীরূপমঞ্জরীর শ্রীচরণে জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই শ্লোক হইতে স্তোত্রের অবশিষ্ট কয়েকটি শ্লেকে রহস্যময় 
সেবার দৌভাগা শ্রীরূপমঞ্জরীর নিকটই প্রার্থনা করিতেছেন | সেবাই জীবনের সর্বন্থ। সেবার সৌষ্ঠব- 
বিধানের জন্যই বিবিধ শিক্ষায় নৈপুণ্যলাভের নিমিস্ত প্রার্থন। | প্রীকুণ্ডেশ্বরীর সাক্ষাৎ সেবা প্রাপ্তির 
নিমিত্তই শ্রীপাঁদ রদুনাথ .একাস্ত লালসান্বিত। সেবা-লালসার নব নব তরঙ্গ তাহার হৃদয়সিন্থুকে প্রতি" 
ক্ষণেই উদ্বেলিত করিয়া তুলিতেছে ! নিয়ত সিদ্ধস্বরূপের ক্ষুতিহেতু ভাবাকুলদশায় অভ্রীষ্টচরণে যে সব 
সেবাপ্রাপ্তির প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন, রাগাহুগ্ীয় সাধকগণের প্রতি তাহারই মধুর ভাবচিত্র অঙ্কন 
করিয়াছেন এইসব স্তোত্রে। সাধক স্বরূপ জাগাইয়া এইসব পছ্ভের মর্স অনুভব করিবার চেষ্ট। করিলে 
মহাজনের অনুভুতির রস দিয়া গড়া এই 'মহাবানী সাধকের চিন্তকে লীলারাজ্যে লইয়া যাইবে । রাধাদাসী 
অভিমানের আনন্দ বর্ণনাতীত। শ্রীপাদ রঘুনাথের শাশ্বত স্বরূপাভিমান। 

এই শ্লোকের উক্তি হইতে জান যায় স্বরূপ িষ্ট শ্রীপাদ রঘুনাথের সম্মুখে একটি মধুর লীলার 
স্ফুরণ জাগিয়াছে। : সায়ংকাল। শ্রীপাঁদ কিস্করীরূপে যাঁকটালয়ে শ্রীরাধারাণীর পরিচর্ষায় নিরতা । 
সহসা শ্রীকষ্ণের অতিপ্রিয় একটি শুকপক্ষী গোপনে তুলসীর নিকট একটি পল্মপত্র ঠোটে বহন করিয়া 
“আনিয়া দিয়া গেল। ' তুলসী সেই পদ্লপত্রটি তুলিয়া দেখিতেছেন-_ শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে অতি গুটার্থপূর্ণ পদ্য 
রচনা করিয়া লিখিয়! পাঠাইয়াছেন। প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ তুলসীর নিকট সাতিশয় কাকুবাদ বা চাটুবাক্য 


শ্রীরাধা-গোবিন্দ ফ্লোহে পাশাখেলা করে । বিজয়ের লাগি দৌহে চিন্তিত অন্তরে | 
।স্বেই সময় 'নেত্র-ভঙ্গি চতুরালি করি । মদীশ্বরী শ্রীরাধাকে বিজয়িনী করি ॥৮ ১১ ॥ 
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প্রয়োগ করিয়া গোবর্ধনের একটি মনোহর গিরিকন্দরে রজনীতে শ্রীরাধারাণীকে অভিসারের নিমিত্ত নিবে- 
দন করিয়াছেন । পছ্ভের রচনা এতই রহম্তময় ফে অতিশয় প্রতিভাশালিনী বা সর্ববিষ্ঠায় সুনিপুণা 
রাধাকিস্করী-বাতীত ইহার মর্ম অনুধাবন করা সর্বথা ছুক্ষর। 

শ্রীমৎ বূপগোন্যামিপাদ শ্রীবিদগ্ধ-মাধব নাটকে ষষ্ঠ অঙ্কে লিখিয়াছেন-_-একদা' শ্রীচন্দ্রাবলীর 
সী শ্রীপদ্মার হস্তে শ্রীকৃষ্ণ একটি পত্র ললিতাসথীকে দেওয়ার জন্য পাঠাইয়াছেন। পদ্মাসথীকে তিনি 
বলিয়। দিয়াছেন ষে, গ্রীললিতা তাহাকে উত্তম ধাতুরাগ প্রদান করিয়! থাকে, এই পত্রে তাহ! দেওয়ার 
কধাই লিখিত আছে । পত্রটির গৃঢার্থ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বরং পত্র-দানের ছলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত 
তাহাদের যোগাযোগের বার্তা বিপক্ষা ভ্্রীরাধার সখী ললিতাদির নিকট জানাইয়া তাহ]দিগকে বিমর্ষ 
করিবার নিমিভ্তই এই পত্র বহনের ভার পদ্মা গ্রহণ করিয়াছেন । পর্রটি পদ্মার নিকট প্রাপ্ত হইয়া ললিতা 
উহা! পাঠ করিতেছেন-__ ূ 

“য়া যুক্তগিরিঃ পাণো মমাতুচ্ছপদস্থিতিঃ। 
নিধীয়তামধীরাক্ষি রাগিধাতৃপরিচ্ছদঃ ॥৮ 

পত্রের বাহ্যার্থ এই যে, “হে চঞ্চলাক্ষি ললিতে ! গিরিশুঙ্গ হইতে ক্ষরিত উত্তম ধাতুরাগ তুমি 
সামার হস্তে সমর্পণ কর।” পদ্মা এই অর্থটিই বুঝিয়াছেন তাই ইহা শ্রীকষ্ণের নিকট হইছে বহন করিয়। 
আনিয়া ললিতার হস্তে দিয়াছেন । ললিতা বিস্তু এ প্ঠ পাঠ করিয়।ই উহার গৃঢার্থ বুঝিতে পারিয়াছেন। 
পছের রহস্তার্থ এই যে, “হে অধীরাক্ষি ললিতে ! যুগলমাধুরী দর্শনের নিমিত্ত তোমার নয়ন অধীর 
হইয়া আছে, তাই বলি- আমার হস্তে 'রা্গিধাতু পার্চ্ছদ সমর্পণ কর। উহ! কিরূপ? না এ “রাগি- 
ধাতু পরিচ্ছদ” এই আটটি তক্ষর হইতে তুমি “গিরি ও 'তুচ্ছপ্দ* এই ছয়টি অক্ষর মুক্ত বা বাদ দিয়া 
দিও । 'রাগিধাতুপরিচ্ছদ” এই অষ্ট অক্ষর হইতে “গিরি* ও তুচ্ছপদ* এই ছয়টি অঙ্গর বাদ দিলেই 
থাকিবে “রাধা? | সেই রাধাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিও» পন্মার এই রহন্তার্ঘ বুঝিবার সামর্থ্য 
নাই, তাই তিনি বিপক্ষা হইয়াও প্রকারান্তরে রাঁধাভিসারের দৌঁত্য করিলেন। 

শুকপক্ষি-কতৃকি আনীত পদ্মপত্রে লিখিত গ্লোবটির অর্থ অন্থোর দুর্বোধ্য হইলেও তুলসী সহ- 
জেই তাহার ম্্ার্থ বুঝিতে পারিলেন । তুজমীর নিবট বহু তনয় বিনয় করিয়া চাটুবচন বিশ্তারপূর্বক 
শ্তাম পত্র লিখিয়াছেন শ্রীরাধার)ণীকে গি্রজের গুহায় তভিসারে লওয়ার নিমিত্ত । যদিও রাত্রিকাল, 
তবু গোবর্ধনের সেই মনোহর গুহা মণির গুদীপাব্লীতে উজলিত। তাই সেখানে অভিসারে কোন 
অন্থবিধা নাই । 

তুলসী শ্রীরাধারাণীকে সব বথা জানাইলে শ্রীমতী অভিসারের নিমিত্ত উৎস্কা হইলেন। 
তুলসী স্বামিনীকে অভিসারের সাজে সাজা ইয়া লইয়া চলিয়াছেন। হোক্‌ দূর পথ-_হোক্‌ গভীর রাত্রি, 
তবু অনুরাগিণী তুলসীর সঙ্গে সবেগে অভিসারে চলিয়াছেন। তুলসী স্বীয় মনোরথে প্রেমোন্মাদিনীকে 
আরোহণ করাইয়া দ্রুতগতিতে শ্ামের নির্দেশিত গিরিগুহার নিকট উপস্থিত. হইয়াছেন । গিরি-কন্দর- 
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অদভ্রং বিভ্রাণৌ স্মররণভরং কন্দরথলে 
মিথো জেতুৎ বিদ্বাবপি নিশিত -নেত্রাঞ্চনশরৈঃ। 
অপি ক্রিগ্ভদ্‌গাত্রৌ নখদশন-শস্ত্রেরপি দরা- 
ত্যজন্তে দ্র তৌ কিযু তমসি বস্তামি সময়ে ? ১৩ ॥ 
সমানৎ নির্ধ্াহা ম্মর-সদ্বসি সংগ্রামমতুলং 
তদাজ্ঞাত; স্থিত্বা মিলিততনু নিদ্রাং গতবতোঃ | 
তয়োধু্াৎ যুক্ত্যা ত্বরিতমভিসজম্য কুতুকাৎ 
কদাহৎ সেবিষ্যে সথি কুহ্মপুঞ্জব্জন্ভাক্‌ ? ৯৪ ॥ 
অনুবাদ _হে সখি! গোবর্ধন-গুহামধ্যে শ্রীরাধাকঞ্ণ শাণিত কটা ক্ষবাণে এবং আঁপনীপন নখর 
ও দন্তরাজিরূপ অন্্রারা পরস্পরকে পরাভূত করিবার জন্ মদন-সমরে বিমন্ত হইয়াছেন এবং উভয়ে কেহই 
কাহাকেও ত্যাগ করিতেছেন না; ফলে উভয়ের অঙ্গই অতিশয় ঘর্মাক্ত হইয়াছে, আমি কি তখন অন্ধকারে 
সেখানে অবস্থান করিয়া তাহাদের দর্শন করিব ? ১৩ ॥ 
হে সখি! মদনরাজের সভায় সমভাবে কন্দর্প-সমর নির্বাহ করিয়। নিষ্পন্দ-দেহে শ্রীশ্রীরাধা- 
মাধব নি্রিত হইলে আমি কি তীহাদরের নিকট গিয়া কৌতুকভরে কুন্ুুমপুঞ্জর চিত ব্যজনের বাতা সদ্বারা 
তাহাদের সেবা! করিব ? ১৪ ॥ 
চীক। _অদত্রমিতি । উ ভোঃ তৌ সখি রাধাকৃফৌ জটুং সময়ে দর্শনযো গ্যকাঁলে তমসি অদ্ধ- 
কারে কিং বংস্তামি স্থাম্তামি। তৌ কিন্তুতৌ নিশিত নেত্রাঞ্চল শরৈধিদ্ধীবপি কন্দরখলে পর্ববত-গুহা- 
স্থিত তমালবৃক্ষতলে যদ্বা পা্বতীয় ভূমিভাগে মিথ; পরম্পরং জেতুম্‌ অদক্রমতা্তং ক্মররণভরং কন্দর্প" 
দ্ধাতিশয়ং বিভ্রাণৌ | অবয়বার্থস্ত স্পষ্ট এব। কিন্তুংতৌ সন্তৌ বিভ্রাপৌ নখদশনান্যেব শঙ্তাণি তৈঃ 
্িগ্ঠতী ব্রেদধুক্তে গাত্রে যয়োরেবস্ত,ভাবপি দূর ঈষদপি অত্যন্তৌ । কাকাক্ষি ন্তায়েন মিথ ইত্যাস্ত 
ত্যজজ্তাবিত্যত্রীপি সন্বন্ধঃ ॥ ১৩ 


দ্বারে উৎকণ্িত শ্ঠামনুন্দর নিিমেষ-নয়নে শ্রীমত্তী ও তুলসীর পথপানে চাহিয়া আছেন । তুলসী স্বামি- 
নীকে শ্যা মন্থুন্দরের হস্তে স*পিয়া দিতেছেন__ এই নাও তোমার প্রিয়া, শ্ঘামের হস্তে শ্রিয়াজীকে দিতে 
গিয়া হস্তে আর কিছুই পাইলেন ন1। ক্ষতির বিরাম হইল। হাহাকারের সহিত এ সেবাটি প্রীরূপ- 
চরণে প্রার্থনা করিলেন । 








“অতি বিষণ গুঢার্থ এক পদ্য বিরচিয়া। চাটুকারী কৃষ্ণ পদ্ম-দলেতে লিখিয়া ॥ 
শুক পক্ষীর ছারা পাঠাবে নির্জনে । অতি গুঢ় অর্থ আমি বুঝিয়া তখনে ॥ 
দীপ্তিমান্‌ গুহামধ্যে রাত্রে গোবর্ধনে । রসিকেন্দ্র গোবিন্দ আছে সঙ্কেত-্থাশে ॥ 
মদীশ্বরী শ্রীরাধিকায় লইয়1 যাইব । যতন করিয়া কবে মিলন করাব 1” ১২ | 
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সমানমিতি । হে সখি তয়োধুণ্মিং যুক্ত্যা বচনচাতুর্য্যেগ ত্বরিতমভি সঙ্গম্য কুস্থুমপুঞ্জ ব্জনভাক্‌ 
সন্‌ কুহুকাৎ কদা সেবিষ্বে ইত্যন্বয়ঃ। কুন্থমপুঞ্জেন যদ্বাজনং তগ্ভজতে ইত্যর্থ | তয়োঃ কিস্তুতয়োঃ 
ত্দাজ্ঞাতঃ তন্ত স্মরস্তাজ্ঞা়াং স্থিত্বা স্মরলদলি কন্দর্পসভায়াম্‌ অতুলং সংগ্রানং সমানং তুল্যং নির্বাহ 
মিলিততন্ু শযায়াং নিষ্পন্দশরীরং যথান্তাত্তথ। নিদ্রাং গতবতোঁঃ ॥ ১৪ ॥ 
স্তবামৃতকণ ব্যাখ্য _গ্রীপাদ রঘুনাথ এ লীলাটিই পরপর স্ফুরণে আম্মাদন করিয়া চলিয়াছেন ! 
তির বিরামে সাধকাবেশে প্রার্থনা । এইপ্রকার এক অনির্বচনীয় আনন্দ-বেদন1র পরম্পর। চলিয়াছে। 
বেদনাটিও অতীব আস্াছ্য ও মধুর | লাঁধকের তীত্র উৎকণ্ঠা না থাকিলে ইহার মাধুরধ উপলব্ধি হয় না । 
তুলসী শ্রীরাধারামীকে আনয়ন করিয়া গিরিগুহায় শ্ঠামসুন্দরের সহিত মিলিত করিয়াছেন । 
প্রীপ্রীরাধামীধব পরস্পর পরস্পরের কতই ছূর্লভ। ব্রজলীলায় এই ছুর্লভত।, বুবাঁধমানতা এবং গুচ্ছন্ন- 
কামতার নিমিত্তই গ্রীকৃষ্ণের শ্বীয আনন্দিনী শক্তিগণের সহিত পরকীয়াভিমানের পরিপুষ্টিসাধন করি- 
যাছেন-_-জ্রীক্ণের অঘটনঘটনপটায়সী শক্তি যোগমায়া। শ্রীমতী রাধারাণীকে একটিনাত্র কিস্করীর 
সঙ্গে এই অতি নির্জন গিরিকন্দরে প্রাণ্ড হইয়া শ্যাম আনন্দসাগরে ভাসয়াছেন। 
“হেরইতে ছু" জন ঢু" মুখ-ইন্দু। উছুলল দু" মন মনোভব-সিদ্ধু ॥ 
দুহু' পরিরস্তুণে ছুছু' তম এক। শ্টামর গোরী কিরণ বহ রেখ ॥ 
ছুহু" দুহু জীবন মিলল এক ঠাম। আনন্দ লাঁয়রে হরল গেয়ান ॥ 
ছু" প্রেম পূরল ছুহু' মন সাধ । হেরি যছ্ুনন্দন ভেল উনমাদ ॥৮ ( পদকল্পতর ) 
অনুকূল নাঁয়ুক তীব্র উৎকণ্ঠার পর প্ডিয়াজীকে পাইয়া আনন্দসিন্ধুতে ভাপিয়াছেন। ধ্যানের 
বস্ত দিলিয়া গিয়াছে । তুলসীকে কি পুরফার দিবেন তাহা ভাবিয়া পাইতেছেন না। আঝ্মদানেও 
ইহার প্রতিকার নাই । অতুলনীয় গিরিরাজের মণিময় বন্দর। শ্রীমতীর হস্তে ধরিয়া নাগর বন্বরমধ্যে 
প্রবেশ করিলেন | ধুগল-বিলীসের রতুময় শয্যা। মপিপ্রদীপ জলিতেছে। রদ্ধের জলঝারি, পুষ্প- 
নিথিত্ ব্জনী, সরস তাম্বংলের মণিময় »ম্পুট, এই প্রকার জীযুগলের নানা বিলাসৌপকরণে গিরিগহ্বর 
সমৃদ্ধ । ইহা লবই হরিদাসবর্ধ শ্রীগিরিরাজের সেবা । 
«“করে ধরি রাই মন্দির মাহা অনল ছুহু'জন ভেল একঠাম। 
আগমন-জনিত সকল ছুখ কহতহি' মধুর বচন অনুপাম ॥ 
ছুহুজন মনোরথে ভোর। 
ছুহু'ক অপ্নর-মধু ছুহু'জনে পিবই ছু দেৌহা কোরে আগোর | 
কুন্থম-শেজ মাহ! বিলসই ছুহু জন পুরল সব অভিলাষ । 
নিধুবন-সমরে ছুহু* পরবেশল কহ ঘন্তামর দাস ॥” ( পদবগ্পতরু ) 
ধুগলের নিবিড় ম্মর-সংগ্রাম আরম্ত হইয়াছে । অতি শীণিত নয়নকট+ক্ষ শর এবং দণ্ত ও নখ- 
প্লাজিবূপ তীক্ষ অন্ত্র্ঘারা পরস্পরকে বিদ্ধ বরিতেছেন ! নির্জন গিরিগুহা- তাই পারস্পরিক মদন-সমর 
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নির্বাধ! ধাহাদের শ্রীচরণ-নখচ্ছটায় কোটি কোটি মদন ও রি পরাভূত হইয়া থাকে, সেই অপ্রাকত 
নবীনমদন এবং মহাঁভাবের মহাতন্্ময় মিলনমাধুরী ! বাহিরে পারস্পরিক স্বেব্দ্িযস্থুখবাসনীর ন্যায় 
প্রতিভাত হইলেও পরস্পরকে সুখী, করিবার প্রবল ইচ্ছাই এই নিবিড মদনসমরের অন্তনিহিত রহস্য ! 
“আনুকুলযাৎ নিষেবয়া”। (উঃ নীঃ)। এই নিবিড় সংগ্রামে পরস্পরকে পরাভূত করিবার নিখিন্ত 
উভয়েরই প্রবল বাসনা, তাই বিপুল শ্রাস্ত, র্লাস্ত হইয়াও কেহই কাহাকেও ত্যাগ করিতেছেন না। উভ- 
যেই প্রমন্তদশায় মদ্নসংগ্রামে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন । ফলতঃ শ্রীমঙ্গ সাতিশয় ঘর্মাক্ত হইয়াছে । 
রতিশ্রমজনিত মেদবিন্দুগচলি নীলমণি ও স্ব পিদ্পণে ুক্তাবিন্দু ম্যায় শোভা পাইতেছে 1! 


শ্রীযুগলের বিলাসের উপক্রম হইতেই তুপসী এ গুহামধ্যে অন্ধকারে অবস্থান করিতেছেন । 
এমনস্থানে দডাইয়াছেন__যেন যুগলবিলাসমাধুরী দর্শনে কোনরূপ বাধা না ঘটে । তুলসী দেখিতেছেন__ 
মদন-সংগ্রামে ম্মরসভায় কাহারো জয় পরাজয় নাই-_-উভয়েই সমান | উভয়েই অতুলনীয় মদনসমরে 
সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া কুন্থমশষ্যায় নিপতিত হইয়াছেন । উভয়েরই দেহ নিস্পন্দ_শিখিল। শ্ী- 
অঙ্গদ্য় পরস্পর নিবিড়ভাবে সন্মীলিত ! ঘনঘন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছে । শ্রীঅঙ্গ ঘর্সাক্ত, নয়ন নিমীলিত ! 
সেবার অবসর বুঝিয়া তুলসী যুগলের শযার নিকটে আলিয়াছেন। কুন্থুম দিয়া রচিত অপূর্ব বাজনী 
লইয়! তুলসী শ্রীধুগলের শান্ত, ক্লান্ত ও ঘর্মাক্ত দেহে বাতাস দিতেছেন | বাতাসের শৈত্যের সহিত ব্যজ- 
নীতে নিহিত কুসুমের মৃছ্মন্দ গন্ধে বিলাসীযুগলের শ্রনাপনোদন করিতেছেন সেবার মূরতি তুলসী । 
কৌতুকভরে কিন্করী তুলসীর ব্যজনসেবা। ব্যজনীর কুস্থমের গন্ধ ছাড়াও পরস্পরের অঙ্গগন্ধ উভয়েরই 
নাসারন্কধরে দিতেছেন বাতাস দেওয়ার পরিপা'টীতে কি্করী তুলসী । এই রহস্তময় সেবাই কিন্করীগণের 
একচেটিয়া সম্পদৃ। যেখানে সথী প্রভৃতি কাহারো গমনাধিকার নাই, সেইখানে কি্করীর অতি রহস্ত- 
ময় সেবা! ইহাই গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের চিরআকাঙ্কষিত হানদযবস্ত। শ্রীমন্মহাপ্রতুর মহাদান এবং ষড়গোস্বামি- 
পাদের আচরিত ও প্রচারিত মহাসাধন-সম্পদ্‌। সাধক সাধনে সেবাটি চিন্তা করেন এবং সিদ্ধিতে 
তাহাই প্রাপ্ত হন। কিস্করী তুলসী বাতাস দিতেছেন। মহান্ুখে শ্রীম্ত, ক্লান্ত গ্রীরাধামাধব নিদ্রি ত 
হইয়া পড়িলেন ৷ কিষ্করী সেবারসে মগ্রা। আজ যে কিছ্করী তুলসী গ্রীকৃষ্ণের রহস্যময় পত্রের মর্ম অব- 
গত হইয়া যুক্তি সহকারে শ্রীরাধারাণীকে এই গিরিগহ্বরে আনিয়া উভয়কে মিলিত করিয়। এই আনন্দদান 
করিতে পারিয়াছেন এই জন্য নিজেকে ধন্ত মনে করিতেছেন । সহসা স্ষুরণের বিরাম হইয়ছে। 
ক্ষংতিতে প্রাপ্ত লীলাটি দর্শনের এবং সেবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন গ্রীপাদ ্ীরপমঞ্গরীর শ্ীচরণে। 


“মদনের রণক্ষেত্র গিরি-কন্দরেতে | পরস্পর বাণে বিদ্ধ নেত্র-কটাক্ষেতে ॥ 

নিজ নিজ নখ দস্তরূপ শস্ত-দ্বারা । কামযুদ্ধে মন্ত দৌহে জয়ে আত্মহারা ॥ 

পরস্পর কেহে] কারে ত্যাগ নাহি করে । দেহে যেন ল্লাত হইতেছে ঘর্ম-জলে ॥ 
ওগো সখি! সেই দৃশ্ দর্শনাভিলাষী। অন্ধকারে রহিবে কি এই নবদীসী ?” ১৩ ॥ 
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যুদা কৃণ্জে গুঞ্দৃত্রমরনিকরে পুষ্পশয়নং 
বিধায়ারান্মালা-ঘুস্থণ-মধুবীটাবিরচনম্। 
পুনঃ কর্তুং তস্মিন্‌ ল্মরবিলসিতান্্যুৎকমনসো- 
স্তয়োস্তোষায়ালং বিধুমুখি বিধান্তামি কিমহম্‌ ? ১৫ ॥ 
জিতোম্নীলন্নীলো২পলকুচিনি কান্ত্যোরসি হরে- 
নিকুঞ্জে নিদ্রাণাং ছ্যুতিগমিত-গাজেয়গুরুতাম্‌। 
কণা! দু] রাধাং নভসি নবমেঘে স্থিরতয়া 
বলছিছ্া্লক্ষ্যাং যুভুরিহ দধে খুতকুঁতিমহুম্‌ ? ১৬ ॥ 
অনুবাদ _হে বিধুযুখি ! শ্রীরাধাকুষ্ণ বিলাপাস্থে পুনরায় তক্িমিত্ত সমুৎস্থুক হইলে আমি কি 
সহর্ষে ভ্রমর-গুপ্রিত কুজে কুন্থমশয্যা, পুষ্পমালা, কুস্কুম, মধু ও তান্ব.ল-বীটিকা প্রভৃতি রচনা করিয়া তাহা- 
দের নিরতিশয় সম্তোব-বিধান করিব ? ১৫? 
হেসখি! নিকুপ্জভবনে স্বীয় কান্তিদ্বারা যিনি বিকসিত নীলোতপলের রুচিকে পরাভূত করি- 
যাছেন, এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের মনোহর বক্ষে ন্বর্ণছ্যতি-নিন্দি শ্রীরাধারাণীকে নিদ্দ্রিত। দর্শন করিয়া আকাশে 
নবজলধরে স্থিরা-সৌদামিনীকে কি আমি থুৎকার প্রদান করিব? ১৬॥ 
টাকা__মুদেতি। হে বিধুমুখি গুপ্রদ্ভ্রমরনিকরে কুঞ্জ মুদা হর্ষেণ পুষ্পশয়নং পুণ্পশয্যাং বিধায় 
তয়োস্তোষায় সন্তষ্টয়ে মালা ঘুস্থণ মধুবীটা বিরচনমহং কিমারান্িকটে বিধাস্তামীত্যন্থয়ঃ । মালা চ ঘুস্থণং 
কদ্কুম্চ মধু চ বীটী চ তাসাং বিরচনম্। স্বজনস্যৈতাদৃক্‌ স্ৃসস্বক্প শ্রবণজ পরমহর্ষেণ প্রসন্নাননতয়। বিধু- 
মুখীতি সম্বোধনম্‌। কিন্ততয়োস্তয়োঃ তন্মিন্‌ কুঙ্ছে স্মরবিলসিতানি কন্দপক্রীড়াঃ পুনঃ কর্তৃমুৎকমনসো- 
শ্চঞ্চলচিন্তয়োঃ ) ১৫ ॥ 
জিতেতি | নিকুঞ্জে হরেঃ শ্রীকৃষ্স্ত উরি বক্ষসি নিদ্রাণাং প্রাপ্তনিদ্রাং রাধাং দৃষ্টী নভসি 
আকাশে নবমেঘে স্থিরতয়৷ বলছিছাল্লক্ষ্যাং স্থির বিছ্বাচ্ছোভায়াং মুুর্বারন্বারমহং থুৎকৃতিং থুৎকাঁরং দধে 
ক্ষিপামীত্যন্থয়ঃ | উরসি কিন্ততে কান্ত্যা জিতা পরাভাবিতা উন্মীলৎ প্রন্ফুটৎ যন্নীলোৎপলং তস্য 
রুচির্যেন তন্মিন। রাধাং কিন্তুতাং ছ্যত্যা কান্ত্যা গমিত্ত| ভ্রংশিত। গা্সেয়্ত স্থবর্ন্ত গুরুতা গৌরবং 





“মদনের সভ। কুন্থুম-শয্যার উপরে | নিরুপম কাম-রণ দু'জন করে ॥ 

কবে আমি যুগলের আদেশ পাইয়া] । করি সেথা অবস্থান কৌতুকী হইয়। ॥ 
কামযুদ্ধে শ্রান্ত-র্লান্ত শ্রীরাধাগোবিন্দ। শয্যোপরি অপরূপ সুমিলিত অঙ্গ ॥ 
নিদ্রার আবেশে দৌোহে বিভোর হইলে । চরণ-তলেতে যাব অতি কুতুছলে ॥ 
কুহ্থমপুঞ্জের পাখা লইয়া যতনে । বীজন করিব কবে যুগল-রতনে &৮ ১৪ ॥ 


১১০৬ ] [ শ্রীন্রীস্তবাবলী 


যয়া তাম্‌। অন্রোপমানেভ্যো নভে। নবমেঘ বিছ্বান্তা উপমেয়ানীং কুঞ্জোরোরাধান1ং বৈলক্ষণ্যাৎ ব্যতিরেক 
নামালঙ্কারোহয়ম্‌ ॥ ১৬ ॥ 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য।_শ্রীপাদ রঘুনাথ অতি বিচিত্র রসম'ধুরীধার1 আম্বাদন করিয়া চলিয়াছেন। 
শ্রুতি ধাহাকে “আনন্দরূপমমৃতম্” “রসো৷ বৈ সঃ” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং “রসং হ্োবায়ং লন্ধানন্দী 
ভবতি” বলিয়া জীবকুলকে সেই রসাস্বাদনে প্রোৎসাহিত করিয়াছেন ; স্বয়ং ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন সেই 
রসের পরম সমাশ্রয় বা তিনি অখিলরসামৃতমুর্তি। আবার অখিলরসামৃতমূতি হইলেও শূঙ্গারেরই প্রাধান্য, 
তিনি সাক্ষাৎ শূঙ্গার “শৃঙ্গারঃ সখি মুন্তিমানিব” ( জয়দেব )। “শুঙ্গাররসরাভময় মুদ্তিধর । অতএব আত্ম- 
পর্য্যন্ত সর্ধ্বচিত্তহর 1৮ ( চৈঃ চঃ)॥ এই শুঙ্গারই রসরাটু বা নিখিলরসের রাজা । ইহাতে অনস্ত বা 
অদীম আঙ্গাদন-বৈচিত্রী বিদ্যমান রহিয়াছে । ভক্তির সহায়তাবযতীত ভগবংমাধুরীর আস্বাদন সর্বধাই 
অসম্ভব । আবার শুঙ্গাররসমাধুরী আম্বাদননিমিত্ত মধুরভাবাশ্রয় অপরিহার্য । সর্বোপরি মধুররসের 
যূলাশ্রয়ন্বরূপ! শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর পাঁদপদ্লা শ্রয়েই শুঙ্গাররসমা ধুধের আন্বাদন-চমতকারিতার পরাকাষ্ঠা । 
একদিকে যেমন শ্রীরাঁধাপাদপন্মাশ্রয়ী কিন্করীর শ্রীশ্রীরাধামীধবমীধুরীর অনন্ত বা অফুরভ্ত আস্বাদন লাভ 
ঘটিয়৷ থাকে, অপরদ্দিকে তেমনি শ্রীরাধারানী তাহার শ্রীচরণা শরয়ী কিস্করীতে স্বীয় আস্বাগ্ঠ রসমাধুরী সবই 
সঞ্চার করিয়৷ থাকেন । শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ এবিষয়ে যে আলোকপাত করিয়াছেন তাহাতে 
বিষয়টি খুব সহজবোধ্য হইয়াছে__ 





“রাধার স্বরূপ-_ কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলত। | . সথীগণ হয় তার পল্পব পুষ্প পাতা ॥ 

কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়। নিজসেক হৈতে পল্পবাগ্ের কোটি সখ হয় 0৮ 
( শ্রীচৈতন্যচরিতা মৃত ) 
শ্রীপাদ রঘুনীথের নয়ন-সম্মুখে ম্ফুরণে নিকুঞ্জঈ-ভবনের এবটি অপূর্ব লীলণচিত্র ফুটিয়। উঠিয়াছে। 
একটি অতি মনোহর কুঞ্ভবনে মধুর যুগলবিলাস ৷ কুপ্রাভ্যন্তরে ফুলে ফুলে গুঞ্জন করিতেছে মধুমন্ত ভূঙ্গ- 
কুল। যেন মদনের রণভেরী | স্মরসমরে যুগলের বিপুল উন্মাদনা! জাগায় তাহারা । কিস্কুরী তুলসী 
কুগুরন্ধে নয়ন অর্পণ করিয়া যুগলবিলাসমাধুরী আস্বাদন করিতেছেন । বিলাসের অবসান হইয়াছে । 
তুলসী কৃঞ্জে প্রবিষ্ট হইয়া বিলাসশয্োপরি উপবিষ্ট শ্রীযুগলের ব্যজনসেবায় নিরত হইয়াছেন । লীলা- 
অন্তে নায়কমণি রসকর্তৃক সাজানে! শ্রীমতীর রূপমাধুরী আম্বাদন করিতেছেন । ছিন্ন-কুন্থমমীলা, 
বিশ্রন্ত-রত্ুহারা, অন্তরে উৎফুল্ল, বাহিবে অবসাদগ্র্তা, ঈবৎ রোদনসহ মধুর-স্মিতমুখী । মাধুরীধারা যেন 
স্রীঅঙ্গ' হইতে বরিয়া পড়িতেছে ! নাগন্রাজ শ্ীমতীর মণখুরী দর্শনে পুনরায় বিলাস-বাঁসনায় অধীর 
হইয়া পড়িয়াছেন । নাগরের বাসনা নায়িকামণির অন্তরেও বিলাস-বাসনা জাগাইয়াছে। উভয়েরই 
মিলনবাঁসনা বুঝিয়া বিস্করী তুলসী আবার নিবৃণস্ত কুন্তুমশযা। পাতিয়াছেন। চন্দন, কুস্কুমাদি ঘর্ষণ 
করিয়াছেন । যাহাতে বিলাসোন্মাদনা বর্ধিত হয়, এইজন্য মধু ও পানপাত্র কুঞ্জে যথাস্থানে সভ্জিত 
রাখিয়াছেন। স্ুুবাসিত তাম্বলবীটিকা রচনা করিয়া মণিময় তাম্ব'লসম্পুটে রাখিয়াছেন। শ্রীরাধা- 





স্বসঙ্কল্প-প্রকাশ-স্তোত্রম্‌ ] [ ১১*৭ 


মাধবের মন বুঝিয়া তুলসী তাহাদের নিকট মধু ও পানপাত্র আনয়ন করিয়া! মধুপান করাইলেন। মধু- 
পানে প্রমন্ত যুগল পুনরায় বিলাসে প্রবৃত্ত হইলে কিস্করী কুঙ্গের বাহিরে গিয়া কুঞ্জরন্ধে নয়নার্পণপূর্বক যুগল- 
বিলাসমাধুরী আম্বাদন করিলেন । বিলাসাস্তে চন্দন, কুস্কুমাদি প্রলেপদ্রব্য এবং জলদান, তাণ্ব,লদান, 
বীজনাদির দ্বারা অপূর্ব প্রাণঢালা সেবা করিলেন। তুলসীর সেবা-পারিপাট্যে শ্রীযুগল পরম সন্তন্তি লাভ 
করিয়াছেন । 


পুনঃ পুনঃ বিলাসের আতিশয্যে পরিশ্রমে শ্যামন্ুন্দরের মনোহর বক্ষে শ্রীমতী শয়ন করিয়াছেন। 
দেখিতে দেখিতে উভয়েই নিদ্দ্রিত হইয়া পড়িলেন। কি্করী নিনিমেষনয়নে যুগলের রূপমাধুরী দর্শন 
করিতেছেন । শ্রযামস্থন্দরের ভ্রীঅঙ্গের দ্ষিগ্ধ শ্বামলকান্তি বিকসিত নীলোৎপলের কাস্তিকেও পরাভূত 
করে। নীলোতপল জলীয় পদার্থের বিকার, আর কৃষ্ণরূপ সচ্চিদানন্দের স্বরূপ-প্রকাঁশ। প্রাকৃতবস্তুর 
রূপ দেখিতে দেখিতে বিতৃষ্তা আসে, কিন্তু কষ্ণরূপে অফুরস্ত আকাঁজক্ষা জাগায় । প্রাকৃতবস্ত্রর রূপ ক্ষণ- 
স্থায়ী, ক্ষণে ক্ষণে পরিণামপ্রাপ্ত কিন্ত কৃষ্ণরূপ নিত্য-নবোল্লাসময় । সেই রূপ সর্বপ্রাণীর, এমন কি 
তাহার নিজেরও বিম্ময়োৎপাদক । উহা সর্বসৌন্দর্যের দার এবং ভূষণেরও ভূষণ | “বিস্মাপনং স্বস্ত চ 
সৌভগ্ধে, পরং পদং ভুষণভূষণাঙ্গম্” (ভাগবত )। সেই শ্রীকষ্চের বিস্তৃত শ্যামল বক্ষোপরি গলিত- 
্বর্ছ্যতি-নিন্দি শ্রীমতী শোভা পাইতেছেন ! তুলসী যুগলরূপের কোন তুলন! খু'জিয়৷ পাইতেছেন না । 


৫ 


দু" মুখ স্থন্দর কি দিব তুলনা | কানু মরকতমণি রাই কাচা সোনা ॥ 
নব-গোরোচন1 গোরী কানু ইন্দিবর । বিনোদিনী বিজুরি বিনোদ জলধর ॥ 
কনকের লতা যেন তমালে বেড়িল। নবঘনমাঝে যেন বিজুরি পশিল | 
রাই-কান্ুরূপের ন'হিক উপাম | কুবলয় চান্দ মিলল এক ঠাম ॥ 

রসের আবেশে ছুহু" হইল! বিভোর । দাস অনন্ত পু" না পাওল ওর 1” 


তুলসী শ্রীরাধামাধবের নিরুপম কাস্তিদর্শন করিয়া ভাবিতেছেন__সত্যই কি শ্রীরাধামাধবের 
এই কান্তি কবির বর্ণনার অনুরূপ? একবার পরীক্ষা করিয়া .দখিতে হইবে । কুপ্রের বাহিরে আসিয়া 
তুলসী দেখিতেছেন_-আকাশে নবজলধরে বিছ্বাৎমালা1 শোভা পাইতেছে, কিন্তু উহা তো! ক্ষণন্থায়ী । 
যদ্রি উহা স্থির হইয়াই শোভা পায়, তবু কি শ্রীরাধাশ্তামের রসময় ও প্রেমময় বিগ্রহের সহিত তাহার 
তুলন] সম্ভব? তুলসীর মনে ইহা উদ্দিত হওয়ামাত্রই দ্বণাঁভরে তুলসী নবমেঘ ও বিছ্াতের দিকে থুৎ- 
কার দিতেছেন। সহসা স্ষংতির বিরাম হইয়াছে । লাধকাবেশে শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরূপমঞ্জরীর শ্রীচরণে 
লীল1টি দর্শনের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন । 


“মর বিলসন অস্তে নবীন-যুগলে । পুনর্বার তক্লিখিত্ত উৎসুক হইলে ॥ 
কামোৎসব রঙ্গ-ভূমি নিকুঞ্ঈকানন। কোকিল! কাকলি মুখর ভ্রমর-গুঞ্জন | 


১১০৮ ] [ শ্রীশ্রীন্তবাবলী 


বিলাসে বিস্বৃত্য স্বলিতমুৰ্রলৈর্সণিসরং 

দ্রুতং ভৃত্যাগত্য প্রিয়তম-সঘী-সংসদি হ্রিয়া। 
তমানেতুৎ ন্মিত্বা তদবিদিতনেত্রান্ত-নউনৈঃ 

কদা শ্রীমন্নাথা স্বজনমচিরাৎ প্রেরয়তি মাম্‌ ? ১৭ ॥ 


অনুবাদ-_মদীশ্বরী প্রীরাধিকা বিলাসরঙ্গে স্থলিত মণিময় হার বিস্মৃত হইয়া সথীগণের ভয়ে শীঘ্র 
সথীসমাঁজে সমাগত হইলে লজ্জীভরে ঈষতহান্তের সহিত অন্যের অলক্ষিত-নয়নইঙ্গিতে আমায় একান্ত নিজ 
জন-জ্কানে উহা আনয়নের জন্ত বিলাসকুঞ্জে কবে প্রেরণ করিবেন ? ১৭ ॥ 

টীকা__বিলাস ইতি । শ্ত্রীমন্নাথা মৎপ্রাণেশ্বরী হিয়া লজ্জয়! তদবিদিত নেত্রাস্তনটনৈঃ করণৈস্তং 
মণিসরমানেতুং ন্থিত্বা ঈষদ্ধষিত্বা মাং স্বজনম্‌ আত্বীয়জনম্‌ অচিরাৎ শীঘ্রং কদা প্রেরয়তীত্যন্থয়ঃ । কিং 
কত্বা বিলাদে ক্রীড়ায়াম্‌ উরুরঙ্গৈঃ ক্থলিত কাৎ পতিতং যং মণিসরং যুক্তামালাং মণিশ্রেষ্টং বা বিশ্মৃত্য 
ভীত! সথীতো ভয়েন সখীসংসদ্দি সভায়াং ্রুতমাগত্য । অন্র প্রস্থেবেতি পিঙ্গলমুনেবিকল্পবিধায়ক স্থত্রেণ 
দি ইত্া্ত হৃন্বত্রম্‌ অন্যথা! চ্ছন্দোভঙ্গঃ স্যাদিতি ॥ ১৭ ॥ 


স্তবামূতকণ! ব্যাখ্যা শ্রীপাদ রঘুনাথের স্ফুরণ কতই সুস্পষ্ট ! ক্ফতি নয়ঃ বিক্ষ তি সাক্ষাৎ" 
কারকল্প। ক্ষুত্তিকালে ইহা যে ক্ফুরণ, লাক্ষাৎকার নয়, ইহা বুঝিবার কোন উপায় নাই । ক্ষতির বিরা- 
মেই কেবল ভাহ!র অনুভব । তখন বিপুল যন্ত্রণা ভোগ। প্রেমিকের গ্রদয় প্রেমসাগরে মগ্ন হইয়া 
এমনি কখনো! মিলন, কখনে! বা বিরহের তরঙ্গাঘাতে আন্দোলিত হইয়া থাকে । এই প্রত্যক্ষান্ুভূতি 
লইয়াই শ্রীপাদ প্রীরাধামাধবের লীলামাধুরী বর্ণনা করিয়াছেন । প্রত্যক্ষান্ভব না হইলে লীলা বর্ণনা 
এড মধুর এত আন্বাগ্ হইতে পারে না । তিনি যুগলের লীলা মাধুরীর প্রত্যক্ষদ্রষ্টা খবি স্থতরাং কবি। 
খষি না হইলে যথার্থ কবি হওয়া যায় না। কারণ ভাব রসের বিশেষ বোদ্ধা এবং বর্ণনা-নিপুণকেই 
প্রকৃত কবি আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। ভট্ট তৌতের উক্তি উদ্ধত করিয়া গ্রীহেমচন্দ্র তাহার কাব্যা- 
নুশাসনে লিখিয়াছেন__ 
“নানৃবিঃ কবিরিত্যুক্তমৃবিশ্চ কিল দর্শনাৎ। 
বিচিত্রাভাবধর্ম্মাংশ্চ তত্ব প্রেক্ষা চ দর্শনম্‌ | 





সেই কুপ্জে পুষ্পমালা কুস্কুম-চন্দন। মধু তাম্বংল বীটিকা তায় করি বিরচন ॥ 

আনন্দে সেই উপহার দৌহে অগ্রে রাখি । দেখিয়! যুগলকিশোর হইবে কি সখী ?” ১৫। 
“সদ্য প্রন্ফুটিত নীল পদ্মের গৌরব। ধীর বক্ষঃস্থলের শোভায় মানে পরাভব ॥ 

সে গোবিন্দের বক্ষ-স্থলে কুঞ্জে শ্রীরবাধিক! । হার রূপে তিরস্কৃত কাঁঞ্চন-কলিকা ॥ 
নীল-গগনে নবীন জলধর বুকে । সৌদামিনী নিরস্তর স্থিরভাবে থাকে ॥ 

তার প্রতি থুৎকৃতি দিব বারবার । বল সখি! সে ভাগ্য কি হইবে আমার?” ১৬। 


্বসঙ্কল্প প্রকাশ-স্তোত্রম্‌ ] [ ১১০৯ 


স তব্বদর্শনাদেব শাস্ত্রেযু পঠিতঃ কবিঃ। 
দর্শনাঘর্ণনাচ্চাথ কটা লোকে কবিশ্রুতিঃ ॥ 
তথাহি দর্শনে স্বচ্ছে নিতোইপ্যাদ্দিকবেমুনেহ | 
নোদিতা কবিতা লোকে যাবজ্জাতা ন বর্ণনা ॥৮ 


অর্থাৎ “যিনি খষি নহেন, তিনি কবি নহেন। বিচিত্র ভাব রসের তত্ব-জ্ঞানই দর্শন, তিনি 
দর্শন করেন বলিয়াই খধি, তাই শান্ত্রে তিনি কবি বলিয়া অভিহিত হন। দর্শন এবং বর্ণনহেতুই লোকে 
কবিশ্রুতিটী রূটী প্রসিদ্ধি। আদি কবি বালীকির নির্মল হ্দয়ে রসের দর্শন লাভ হইলেও যতক্ষণ তিনি 
রস বর্ণনা না করিয়াছিলেন বা যতদিন পৃথিবীতে তীহার কবিতা প্রকাশিত হয় নাই; ততদিন তিনি 
“কবি? শব্দে অভিহিত হন নাই |” “কব বর্ণে কৰু ধাতুর অর্থ বর্ণনা করা । সেইজন্য রস-বোধ হইলেও 
রস-বর্ণনা না করিলে কবি হওয়া যায় না। শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ, শ্রীজীব ইহার! সব অপ্রাকৃত রস- 
কবি। ইহাদের কাব এমনি একটি অলৌকিক শক্তি নিহিত রহিয়াছে যে, তাহার শ্রবণ-কীর্তনে সামাজিক 
ভক্তের চিন্তে রসটি মৃতিমস্ত হইয়া উঠে ! 


পূর্বশ্লোকে শ্রীপাদ রাধাকিস্করী-ম্বরূপে শ্রীশ্রীরাধামাধবের রূপমাধুরী দর্শনে নবজলধর ও 
বিছ্বাৎমালাকে থুৎকার দিয়াছেন, তারপর কুঞ্জে প্রবেশ করিয়া দেখিতেছেন, শ্রীশ্রীরাধামাধব জাগরিত 
হইয়া বিলাসশয্যায় বসিয়া আছেন। তারপর শ্রীরাধারামী সীগণের পরিহাসের ভয়ে অন্যকুঞ্জে সথী- 
সমাজে আসিয়া মিলিত হইলেন । সীগণ শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গে বিলাস-চিহঠা্দি দর্শনে তাহাকে গু পরি- 
হাস করিতেছেন । পরস্পর পরিহাসরসের তরঙ্গ বহিতেছে ! সহসা শ্রীমতীর মনে পড়িঘ়্াছে_-তিনি 
বিলাসের আতিশষ্য তাহার মণিময় হারটি বিলাসকুঞ্জে ফেলিয়া আসিয়াছেন। সীগণ যদ্দি টের পান, 
তাহা হইলে লজ্জায় মরিয়া যাইতে হইবে। শ্রীমতী তাহার একান্ত নিজজন এ বিলাসলীলার সঙ্গিনী 
জ্রীতুলসীর দিকে চাহিয়া! ঈষৎ হাস্তের সহিত অন্যের অলক্ষিতে নয়ন-ইঙ্গিতে তাহাকে মণিহারটি আনয়ন 
করিবার জন্য বিলাসকুঞ্জে প্রেরণ করিতেছেন । তুলসী কুম্থুমচয়নের ছল করিয়া সখীসমাজ হুইতে বিলাস- 
কুপ্তে গমনপূর্বক দেখিতেছেন মণিহারটি নিমদ্দিত কুহ্থমশয্যোপরি পড়িয়া রহিয়াছে । হারটি তুলিয়া 
তুলসী ভাবিতেছেন, সখীসমাজে সকলের প্রতাক্ষে হারটি শ্রীমতীকে পরাইবেন কিরূপে ? সহসা মনে 
হইল তিনি পুজ্পচয়নের ছলে একাকী এখানে আসিয়াছেন, অতএব কিছু কুন্থুমচয়ন করিয়া একটি মাল্য 
গুম্ষন করিলেন ও মণিহারটি এমনভাবে এ কুম্থমমাল্যের সঙ্গে নিহিত করিলেন যে সকলের সমক্ষে হারটি 
পরাইলেও কেহই টের পাইবেন না. রসের কিস্করীর রসানুরূপ সর্বপ্রকার সেবাতেই চরম দক্ষতা রহি- 
যাছে। কুহুমনাল্যের সহিত নিহিত মণিহারটি তুলসী সব্ীগণের সমক্ষেই প্রীমতীর গলায় পরাইয়া 
দিলেন। শ্রীমতী ব্যতীত তুলসীর এই সেবাচাতুর্য আর কেহই লক্ষ্য করিতে পারিলেন না । তুলসীর 
প্রতি শ্রীমতী পরম প্রসন্ন! হইয়া দৃষ্টিদ্ধারেই তাহার প্রতি অজস্র করুণ! বর্ষণ করিলেন । সহসা ক্ষতির 
বিরাম হইল । ্রীপাদ আতিভরে রূপমঞ্জরীর নিকটে সেবাটি প্রার্থনা করিলেন। 


১১১০ ] [ শ্রীত্রীস্তবাবলী 


কচিৎ পদ্মা-শৈব্যাদিক-বলিত-চন্দ্রীবলিযুরু- 
প্রিয়ালাপোল্লাসৈরতুলমপি ধিন্বন্নধহরঃ। 

কদা বা মৎপ্রেক্ষালবকলিত-বৈলক্ষ্যভরত? 

ক রাধেত্যাজল্লন্মলিনয়তি সব্ধাঃ পরমিমাঃ? ১৮ ॥ 


অনুবাদ__অঘারি গ্রীকৃষ্ণ কোন সময় পদ্মা, শৈব্যাদি সখীগণ পরিবেষ্টিতা চন্দ্রবলীকে প্রেমালাপ- 
জনিত আনন্দাতিশয়দ্বারা সুখী করিতেছেন, ইত্যবসরে আমায় ্বল্পমাত্র দর্শন করিয়াই “শ্রীরাধা কোথায়” 
এই বাক্য বলিয়া কবে পদ্মা, শৈব্যাদিকে মান করিবেন ? ১৮ ॥ 


চীকা-_কচিদ্দিতি। অথহরঃ শ্রীকৃষ্ণ আরাৎ সমীপে মংপ্রেক্ষালব বৈলক্ষ্যভরতো। হেতোঃ কু 
রাধ। ইতি জল্লন্‌ সন্‌ ইমাঃ সর্ব্বাঃ পদ্মাশৈব্যাদীঃ কদা পরমতিশয়ং মলিনয়তীত্যন্থযঃ | মম যঃ প্রেক্ষালবঃ 
দর্শনলেশস্তেন যছৈলক্ষ্যং বি্ায়ান্বিতত্বং তস্তব্তস্তদতিশয়াদিত্যর্থঃ । কিং কুর্ববন্‌ রাধেতি জগ্গন্‌ মলিনয়তি 
দাহ কষচিৎ কালে পন্নাশৈব্যাদিকেন বলিতাং বেষ্টিতাং চন্দ্রাবলিং প্রিরালাপোল্লাসৈঃ প্রেমস্থচকালাপনা- 
নন্দৈরতুলমতিশয়ং ধিশ্বন্‌ স্থখয়ন্‌ ॥ ১৮॥ 


স্তবামূতকণ! ব্যাখ্য। _শ্রীপাদ রঘুনাথের চিন্তে প্রেমরলের আলোড়ন জাগিয়াছে! কবির অমূর্ত 
ভাঁবরাশি যেমন মুতি-পরিগ্রহ করিয়া ভাষায় অভিব্যক্ত হয়--প্রেমিকের অন্তরের প্রেমও তত্রপ প্রত্যক্ষা- 
নুভৃতির মধ্য দিয়! মূর্ত হইয়া বাহিরে আসে । এইভাবেই মহাভাগবতগণের অন্তর্বহিসীক্ষাৎকার ঘটিয়া 
থাকে । প্রেমিকের অন্তর্নিহিত ভাবই স্বীয় প্রেমোদ্ভাসিত আনন্দলো ক স্বপ্তি করিয়া তোলে এবং তাহার 
চিন্তে প্রেমের দেবতার আগমনজন্ত আসন পাতিয়া দেয়। ন্ফুতিতে বাহিরেও তখন প্রেমিকের নয়ন” 
সম্মুখে বিবিধ রসময়ী লীলার চিত্র ফুটিয়। উঠে! চিরসধুর প্রেমস্বরূপের পূর্ণ অনুভূতি এতাদৃশ অপাধিব 
ভাঁবোন্সেষেই হইয়া থাকে। শ্রীপাদ রঘুনাথ মহাভাঁবরাজ্যে, স্থতরাং ভীহার লীলারপের অনুভূতি অতি 
নিখিড়। 

প্রার্থনার তরঙ্গে ভাসমান স্বরপাকিষ্ প্রীপাদের নয়ন-সম্মুখে একটি রসময়ী লীলার ছবি ফুটিয়া 
উঠিয়াছে ! শ্রীরাধারানী শ্ঠাম-মিলনাকাজক্ষায় সঙ্কেতকুর্ধে আগমন করিয়াছেন । শ্রীতুলসী ছায়ার স্তায় 
প্রীমতীর সঙ্গে। শ্যামনুন্দর আগমন করিবেন তাই তুলসীর সহিত শ্রীমতী কতভাবে কুঞ্জটি সাজাইয়াছেন। 
কুসুমমাল্য, চন্দন, কুন্কুম* সরস তাম্বংলবীটিকা, সথবাসিত জলঝারি, শ্ঠামস্ুন্নরের সেবার সবই সম্ভ।র 
তুলসীর সঙ্গে সাজা ইয়াছেন শ্রীমতী । শ্ঠামের আগমনের সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে । উৎকণ্ঠাভরে বারবার 





“মদীশ্বরী শ্রীরাধিকা বিলাঁস-কাঁলেতে | হ্থলিত যে মণিমালা অতীব রঙ্গেতে ॥ 
বিস্মৃত সেই মশিহার আনিতে পুনর্ববার । লঙ্জাশীল। দাঁসী-জ্ঞানে মোরে আপনার ॥ 
অল্প হাস্ত করি ধনি নেত্র-ভজি দ্বারা । প্রিয়তম সখীর সভায় পাঠাবে কি ত্বর! ?” ১৭ 





সবসন্থল্প-প্রকাশ-স্তোত্রমূ ] [ ১৯5১১ 


শ্যামের আগমন-পথপানে চাহিতেছেন । শেষে বিরহগীড়িতা শ্রীমতী কীাদিতে কাঁদিতে বিলাপ করিতে 
লাগিলেন 


“কামুক সন্দেশে বেশ বনি আয়লু* সঙ্কেত-কেলি-নিকুগ্ত । 
মাধবী-পরিমলে ভরি তনু জারই ফুকরই মধুকর-পুষ্গী | 
অবহু" না মিলল দারুণ কাঁন । 

লিলজ চিত পিরীতি অন্গরোধই ইথে নাহি ঘাত পরাণ ॥ 

কান্ুক বচন অমিয়া-রস সেচনে বেচলু' তনু মন জাতি । 

নিজ-কুল দুষণ ভূষণ করি মানলু' তেঞ্রি ভেল এহন শাতি । 

হিমকর-কিরণে গমন অবরোধল কি ফল চলব" গেহ। 

গোবিন্দদাস কহ যাই সতি জানহ কানু কি তেজল লেহ ॥” ( পদবল্পতরু ) 

তুলসী শ্রীমতীকে কুঞ্জে রাখিয়া শ্তামের অন্বেষণে চলিয়াছেন। ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়াও 

শ্যামনুন্দরকে দেখিতে না পাইয়! কিন্করী ভাবিতেছেন-_-একবার চন্দ্রার কুঞ্জে গিয়া দেখি ।, শ্ত্রীকষচ 
শ্রীরাধার কুঞ্জেই আগমন করিতেছিলেন কিন্তু সন্ধান-চতুরা পদ্মা ও শৈব্যা পথিমধ্যে তাহাকে ধরিয়া চন্দ্রা- 
বলীর কুগ্রে লইয়া গিয়াছে। তুলসী চন্দ্রার কুঞ্জে গিয়া কু ছিদ্র হইতে দ্রেখিতেছেন- শ্যাম পঞ্পা, শৈব্যাি 
সবীগণ-বেষ্টিতা চক্্াবলীর সহিত প্রেমীলাপ করিতেছেন এবং চন্্রাকে বিপুল আনন্দদানে ধন্ত করিতেছেন । 
তুলসী হতবাক্‌ হইয়া ভাবিতেছেন_-ণএখন কি উপায়ে শ্যামকে শ্রীমতীর নিকট লইয়া যাওয়া যায়? 
শ্যামবিহনে বিরহিণী শ্রীমতী কি প্রাণধারণ করিতে পারিবেন? আগে শ্যামকে একটু দেখা দিয়া দেখি 
কি হয়, নচেৎ অস্ত কোঁন ছলে এখান হইতে তীহাকে শ্রীমতীর কুঞ্জে লইবার চেষ্টা করিতে হইবে । তুলসী 
সহসা চন্দ্রার কুর্জের দ্বারে গিয়া ধীড়াইয়াছেন, তুলসীর ঈষৎ দরশনমাত্রেই শা মসুন্দর চক্দ্রাবলীর শয্যা 
হুইতে উঠিয়। 'তুললি ! আমার শ্রীরাধা কোথায় ? এইবাক্য বলিয়া কুপ্ত হইতে বাহির হইয়া তুলসীর 
সঙ্গে রাধার কুগ্টে চলিলেন। তুলসী দেখিতেছেন-__সহস! শ্ামস্থন্দরের এইপ্রকার অভাবনীয় চেষ্টায় 
পদ্মা” শৈব্যাদির মুখ পরিষ্নান হইয়া গেল ! শ্রীরাধারাণীর সহিত মিলনরসের পরিপুষ্টির জন্যই চন্্রীবলী 
প্রভৃতির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কদাচিৎ মিলন-সংঘটিত হইয়া থাকে । যখন শ্ত্রীরাধারানীর মাদনরসের স্মৃতি 
তাহার চিন্তে উদ্দিত হয়, তখন চন্দ্রা প্রভৃতির স্মৃতি তাহার চিন্ত হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাঁয়। যেমন 
স্থ্যোদয়ের পূর্বেই চন্দ্র তারকাদির আলোক আকাশে দেখিতে পাওয়া যায়, সূর্যোদয় হইলে 
আর তাহাদের চিহ্নও আকাশে দৃষ্ট হয় না । তুলসী শ্ঠামস্থুন্দরকে সঙ্গে লইয়া শ্রীমতীর কুপ্ডে চলিয়াছেন। 
পথে শ্যামকে কত তিরস্কার করিতেছেন তুলসী, স্বামিনীকে কৃপ্তে অভিসার করাইয়া শ্যাম তাহার 
বিপক্ষার কুগ্ে আসিয়াছেন, এইকথ। ম্বামিনীকে বলিয়া দিয়া আজ তাহার এই কার্ষের যথাযথ ফলভোগ 
করাইবেন। শ্তাম রাধাকি্করীর নিকট কত শত ক্ষমা চাহিতেছেন, যাহাতে গ্রীমতী ইহা ঘুণাক্ষরেও 
বুঝিতে না পারেন । অথারির মত বীর রাধাকিস্করীর নিকট ক্ষম৷ চাহিতেছেন-__ইহাই রাধাদাসীত্বের 


১১১২ 1 [ শ্রীত্রীস্তবাবলী 


সগর্ব্বাঃ সংকুদ্ধ্য প্রথরললিতাঘ্াঃ সহচরী- 

স্ততো দানং দর্প।ৎ সি মুগয়তা স্ব গিরিভূতা। 
বিশাখা মন্নাথানয়ননটনপ্রেরণবলা- 
দিপৃত্যারারীতা রুষমিহ দান ক্ষিপতু নঃ ॥ ১৯॥ 


অনুবাদ__হে সখি ! গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণ যখন অতি প্রথরা ও গবিতা ললিতাদি সখীগণকে অব- 
রুদ্ধ করিয়! দর্পভরে আমার ঈশ্বরী শ্রীরাধার নিকট দানগ্রহণে উদ্যত হইবেন তখন শ্রীরাধার নয়ন ইঙ্গিতে 
বিশীখাকে আকর্ষণ করিয়া নিকটে আনিলে বিশাখা কি আমাদের সরোষে ভং“দনা করিবেন ? ১৯ ॥ 


টীকা__সগর্বা ইতি । হে সখি ইহান্ুভূতস্থলে রুষং দধানা বিশাখা নোইম্মান আক্ষিপতু। 
ভোঃ সখি কপটিনীভি-ুক্মীভিরেব প্রযোজিতেনানেনোদ্ধতেন কৃতৈতাদৃগবস্থাহং ভদ্রং ভদ্রং কিমধুনৈবৈষ 
কালোগতঃ পশ্চাজ্জাতব্যমিত্যাগ্ভাটোপেন কথয়ত্বিত্য্থয়ঃ। বিশাখা কিন্তুতা গিরিভূতা শ্রীকষ্ণেন 
কত্রণ মন্নাথা নয়ননটন গ্রেরণবলাদীরাৎ দূরে বিধৃত্য নীতা । মম নাথ মঙ্সাথা শ্রীরাধা তস্তা। নয়ন- 
নটনেন যৎ প্রেরণং তছলাদিত্যর্থঃ। কিন্তুতেন গিরিভূতা সগর্ব্বাঃ সাহঙ্কারাঃ প্রখরললিতাস্যাঃ সহচরী- 
দর্পাৎ সংরুধ্য ততো মন্নাধায়াঃ সকাশাং স্বং স্বীয়ং দানং মূগয়তা অন্বেষয় তা ॥ ১৯। 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা গ্রীল গোম্বামিপাদগণ বলেন-_শ্রীভগবান্‌ আত্মারাম, আন্তকাম ব। সর্ব- 
বিষয়ে উদাদীন হইলেও ভক্তের প্রেমরসান্বাদনে তিনি চিরলোলুপ ৷ প্রেম শ্রীভগবাঁনের স্বরূপশক্তির 
বৃত্তি বলিয়া ভক্তের প্রেমরসান্বাদনে তাহার আত্মারামতার কোনরূপ হানি হয় না। যেমন মকরন্দলুন্ 
ভূঙ্গ খন কমলকোষের রসাম্বাদে মগ্ন হয়_-তখন কমলিনীর গর্ভকোষ ত্যাগ করিয়া কখনই অন্যত্র যাইতে 
সমর্থ হয় না, শ্রীভগবানও তজ্রপ ভক্তহ্বদয়ের বিশুদ্ধ প্রেমরসপানে প্রমন্ত হইয়া কখনো উহ পরিত্যাগ 
করিতে পারেন না । যে হলাদিনীশক্তির ব্রত্তি ভক্তহৃদয়ে বিন্দুমাত্র উদ্দিত হইয়। গ্রীভগবাঁনকে সতত 
ভক্তের অধীন করিয়া রাখে, সেই হলাদিনীশক্তির মূন্তিমতী অধিষ্ঠাত্রীদেবী সাক্ষাৎ-মাদনাখ্য-মহাভাববতী 
শ্রীরাধারাণীর অপার অসীম প্রেমসিম্ধৃতে শ্রীভগবান্‌ যে কতরূপে, কতভাবে সম্ভরণ করেন--তাহার কোন 





মহত্ব । তুলসী শ্ঠামন্থন্দরকে আশ্বাস দিয় শ্রীমতীর কুঞ্জে আনয়ন করিলেন । শ্ঠামস্থন্দরের দর্শনে 
্রীমতীর বিরহজ্বালা প্রশমিত হইল । তুলসী শ্যামের হাতে ধরিয়! গ্রীমতীকে অর্পণ করিতেছেন-_ এই 
নাও তোমার প্রিয়'হাতে আর কিছুই পাইলেন না। ক্ফুরণের বিরান হইল । স্ফতির বিরামে 
লীলা টি দর্শনের এবং সেবার প্রার্থন' শ্রীরূপমঞ্জরী-গ্রীচরণে জ্ঞাপন করিয়াছেন__ 


পদ্মা! শৈবা। সীমধ্যে শ্রীচন্দ্রাবলী | অথহত্ত! প্রীগোবিন্দ হ'য়ে কৌতুহলী ॥ 
প্রেম-স্চক আলাপেতে চন্দ্রাবলীর মন। আনন্দে পুরণ করে কমল-লোচন ॥ 
হেন অবসর-কালে আমাকে দেখিয়া । শ্রীগোবিন্দ অতিশয় লজ্জিত হইয়1 ॥ 
'শ্বীরাধ! কোথায়? বলি চজ্দ্রাবলী-যুথে । বিমলিন করিবে কি আমার সম্মুখে ?” ১৮ 0 


স্বস্কল্প-প্রকাশ-স্তোত্রম ] [ ১১১৩ 


সীমা-পরিসীমা নাই। যে সকল লীলারসিক মহানুভব শ্রীরাধামাধবের সেই অপ্রাকৃত চিদ্ঘন লীলারস 
আস্বাদন করেন এবং বিশ্বে উহা প্রচারিত করেন, সেই লীলারসই ধাহাদের কাব্যের আত্মা ; তাহাদের 
কাব্য যে এই মর্ত্য জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছে ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । তাহাদের ভাঁষ। 
স্থুল হইলেও তাহাতে যে রসাভিব্যক্তি হইযাছে_ উহ নিত্য, সত্য, অমর ও অখণ্ড । শ্রীপাদ রঘুনাথ 
সেই রসবোদ্ধা অপ্রাকৃত রসকবিগণের অন্যতম | তাই তাহার অতিমর্ত্য কাব্যে শ্রীরাধামীধবের লীলারস 
যেন মুর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে । 
এইশ্লোকে সসধী শ্রীরাধামাধবের দানলীলার স্ফুরণ । অতি মধুর রস-কলহপূর্ণ প্রীরাধামাধবের 

এই দানলীল1 | শ্রীরাধারাণী সখীগণের সঙ্গে গোবর্ধন-গোবিন্দকুণ্ডে ভাগুরি প্রভৃতি মুনিগণ-করৃকি অন্থু- 
চিত যজ্জঞে ঘৃতদানের জন্য মস্রকোপরি ছোট ছোট ন্বর্ণঘটে ঘৃত লইয়৷ চলিয়াছেন। শুকপক্ষীর নিকট 
সংবাদ পাইয়! শ্রীকৃষ্ণ, সুবল, মধুমঙ্গলাদি প্রিয়নর্মসখাগণসঙ্গে অপূর্ব দানীর বেশে দানঘাটাতে অবস্থান 
করিতেছেন । শ্রীরাধারানীর সৌন্দর্ধ-মাধূর্ষে মোহনিয়া দ্ানী বিমোহিত ! কি অপূর্ব ভঙ্লীতে দানী শ্রী- 
মতীকে সম্বোধন করিতেছেন ! 

“না যাইহ না যাইহ রাই বৈস তরুমূলে । আসিতে পাইয়াছ ব্যথ! চরণ-যুগলে 

মণি-মুকুতার দাম অঙ্গ ঝলমলি। ব্রজের বিষম চোর লইবে সকলি ॥ 

টাচর কেশের বেণী ছুলিছে কোমরে । ফণীর ভরমে বেণী গিলিবে মযুরে ॥ 

নীল ওঢনীর মাঝে মুখ শোভা করে । সোনার কমল বলি দংশিবে ভ্রমরে ॥ 

করি কুভ্ত-দস্ত জিনি কুস্ত কুচ-গিরি। গজের ভরমে পাছে পরশে কেশরী ॥ 

খণ্জন-গঞ্জন আখি অগ্তন ভাল শোভে । বিদ্ধিবেক ব্যাধ হেম-হরিণীর লোভে | 

সিন্দ,রের বিন্দু ভালে ভানুর উদয় । রবি শশী বলি মুখ রাহু গরাসয় ॥ 

নলিনী-দলন রাই তব মুখ করে । চকৌর ন! ছাড়িবেক রস নাহি পিলে । 

তড়িত জড়িত বসন ঘন উড়ে। পাইলে ইন্দ্রের বাণ পাছে জানি পড়ে ॥ 

বংশীবদনে কহে কহিলে সে ভাল । বিদগধ বট তুমি তাহা জানা গেল ॥” €পদকল্পতরু ) 


শ্রীমতীও অতি সরস উত্তর দিতেছেন__ 
“ওহে নাগর ! ঘনাঞা ঘনাঞ্া আইস কাছে। 

সোনার বরণ মোর দেখিয়া হইলে ভোর ভরমে পরশ কর পাছে 
আমরা ত কুলবতী তুমি সে রাখাল জাতি কি কহিতে কিবা কহ বাণী। 
বাঙনেতে চীদ্ যেন ধরিতে করয়ে মন সেই দেখি তোমার কাহিনী ॥ 
সঘনে ঢুলাও মাথা! শুনিয়! না শুন কথা পসারি আসিছ ছুটি বাহু। 

না বুঝিয়া কর ছল পাইব1 তার প্রতিফল তখন কথ! ন! শুনিবে কেন ॥ 

২৮০ 





১১১৪ ] [ শ্রীন্রীন্তবাবলী 


স্তনৌ শৈলপ্রায়াবপি তব নিতম্বো রথসমঃ 

টং জীর্ণ] নৌর্দ্দে কলয় তটিনীং বাতবিষমাম্‌। 
কথং পারং গচ্ছেরিহ নিবস রাত্রাবিতি হরে- 

কচ; শ্রত্বা রাধা কপট-কুপিত স্মেরয়তু মাম্‌ ॥ ২০ ॥ 


অনুবাদ-__“হে শ্্রীরাধে! তোমার বক্ষোজছধয় গিরিশিখরের স্ায় সমুল্পত নিতম্বও রথতুল্য 
বিশাল ; আমার তরীখানিও জীর্ণ, আবার ওটিনী বিষম বারুবেগে তরঙ্গায়িত ; সথতরাং কিরূপে পরপারে 
যাইবে, আজ এখানেই রজনী যাপন কর”-_শ্রীরাধারাণী শ্রীক্ষষ্ণের পুইএকা বাক্য-শ্রবণে কপট কোপ 
প্রকীশ করিয়া আমায় হাঁন্তযুক্ত করুন? ২৭ ॥ 
0-62850888৮2ি লিটা ০০৭ 
শুনিয়া কহয়ে দানী শুন শুন বিনোদিনী না পারিবে আমারে বঞ্চিতে | 
বিকি না ছাড়িবা তুমি আমি ত পথের দানী নিতই ঠেকিবে মোর হাতে ৪৮ (এ) 


পরস্পরের রসকলহ ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া চলিয়াছে; ললিতা অতিশয় প্রথরা ও গরিতা, 
তাহাকে এবং অন্ত সথীদের অবরোধ করিয়া অতি দর্পভরে শ্রীহরি শ্রীরাধার নিকট দান গ্রহণে উদ্ধত হইলে 
শ্রীমতী নয়ন-ইঙ্গিতে বিশাখাকে আকর্ষণ করিবার জন্য শ্যাঁমকে প্রেরণা দিলেন । গ্রীমতীর ইঙ্জিতে শ্যাম 
বিশাখাকে আকর্ষণ করিয়া নিকটে আনয়ন করিলে শ্ত্রীবিশাখ। ধৃষ্ট মাধবের প্রতি রোষ প্রকাশপূর্বক আরজ 
নয়নে হাস্-পরায়ণ। প্রীরাধারালী ও তৃলসী প্রভৃতি কিস্করীগণের প্রতি সরোষে ভঙ্সনা করিতে লাগি- 
লেন--“হে কপটিনীগণ ! তোমরাই এই ধুষ্টকে প্ররে।চিত করিয়া! সরলা আমাকে এই শঠের হস্তে এইরূপ 
লাঞ্থিত করিতেছ । বেশ, বেশ আমিও ভাল জানি তোমাদের এই কপটতার কিভাবে প্রতিশোধ লইতে 
হয়। যথাসময়ে তোমাদিগকেও এই কার্ধের সমুভিত ফলভোগ করাইব !” শ্রীরাধার।ণীর আনন্দে, 
বিশাখার তাৎকালিক ভাবমাধুর্ষে এবং নাগরের চেষ্টায় তুলসীর আনন্দের পীমা নাই | সহসা পয তির 
বিরাম হইয়াছে । হাহাকারের সহি প্রীপাদ শ্ীরূপমঞ্জরীর নিকট এ লীলাটি দর্শনের প্রার্থন। জ্ঞাপন 
করিতেছেন_- 


“সখি গে! ! শ্রীহরি আপনে । 
প্রথরা ললিতা আদি গরবিতা নিবারিয়া সখীগণে | 
অতি দর্পবশে গ্রীরাধা-সকাশে উদ্যত দান-গ্রহথণে । 
রাঁধার ইঙ্গিতে ধাইয়া ত্বরিতে বিশাখারে আকর্ষণে ॥ 
নিজের সমীপে আনিলে ধরিয়। মহাচাতুধ মনে | 
সৃষ্ট মাধবেরে রৌষ প্রকাশিয়া অপূর্ব ভঙ্গীবচনে । 
মো! সবাঁর প্রতি বিশাখিকা সতী বলুন ততসনা বচনে |” ১৯ | 








স্বসস্কল্প-প্রকাশ-স্তোত্রম |] [ ১৯১৫ 


টীক।_স্তনাবিতি। রাধা মাং শ্মেরয়তু ঈষদ্ধাসয়তু | কিন্তূতা হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত ইতি বচঃ 
শ্রত্ব। কপট-কুপিতা । বচ এবাহ তব স্তরনৌ শৈলপ্রায়ৌ পর্র্বততুল্যৌ নিতন্োইপি রথসমঃ মে মম 
নৌজীর্ণা ভগ্না বাতবিষমাং তটিনীং নদীং কলয় পশ্য কথং পারং গচ্ছেরিহ রাত্রাবত্র বস তিষ্ঠেতি। নন্থ 
শৈলরথয়োঃ প্রমাণাধিক্যে উপমানৌপমেয়ভীবে উপমাদেষো ভবেৎ তথাচালঙ্কারকৌন্তভে । উপমায়ান্ত 
হীনতা । আধিকাঞ্চ ভবেজ্জাতি প্রমাণাভ্যাং তদাপি স ইত্যার্দি। উচ্যতে। নাবে! জীর্ণাত্ব কখনেন 
বহনাযোগ্যত্ব স্থচনায় নর্্মণৈব স্তন নিতন্বয়োঃ শৈলরথপ্রায়তেনোক্তেরৌচিত্যমেবেতি ন দোষঃ। তথা চ 
কাব্যপ্রকাশকারাঃ অনৌচিত্যাদৃতেনান্থদ্রসভঙ্গস্ত কারণমিতি 7 ২*॥ 

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্য। _ অলৌকিক ভাবলীলায় প্রীপাদ রঘুনাথের এই স্তবাবলী গ্রন্থখান! ভরপুর । 
রীপ্ত্ীরাধামাধুবের বিচিত্র রসমধুরলীলা একটির পর একটি ্্ীপাের নয়ন-সম্মুখে স্ষংতিতে সমুদিত হইয়া 
তাহার চিন্ত-মনকে কোনও অজ্ঞাত রসরাজ্যে লইয়া যাইতেছে! স্ফ্তির বিরামে মহাবিরহের ছাদয়- 
বিদারক রোদন ও প্রার্থনা । আবার ন্ফুরণধারা_-এইরূপ পরপর চলিয়াছে ! যাহা আস্বাদন করিতে- 
ছেন__তাহারই বিচিত্র রসমধুর ছবি প্রেমতুলিকায় এই স্তবাবলীতে অঙ্কন করিয়াছেন অতি স্থুনিপুণ 
শিল্পির মতো । এই সব লীলাচিত্র সাধকাত্বার ব্রজভাবের মহাউদ্দীপক। কিন্তু সিদ্ধন্বরূপের অভিমান 
লইয়াই ইহার রসমাধুবী আস্বাদন করিতে হইবে। দেহাবেশ যুগললীলারস আম্বাদনের প্রতিবদ্ধক। 
অনাদিকালের কর্মসংস্ীর ছুষ্ট চিন্তের মল যেমন সাধকের ভগবন্তজনের অন্তরায়, মঞ্জরীভাবলিপ্দ, সাধকের 
তত্্রপ দেহাবেশটাও শ্রীরাধামাধবের লীলারসাম্বাদনের প্রবল অন্তরায় । তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় সাবধান 
করিয়া দিতেছেন-__“দেহে না করিহ আস্থ।” (প্রেঃ ভঃ চঃ)। দেহাবিষ্ট মনেও পৌরুষবিকারুক্ত 
ইন্দ্রিয়ে শ্রীশ্বীরাধারাণীর শ্রীঅঙ্গ-চিন্তনের অধিকার নাই । 

্বরূপাবিষ্টগ্রীপাদ রঘুনাথের চিন্তে নৌকালীলার একটি মনোহর ভাবচিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
প্রীপাদ তুলসীমঞ্জরীরূপে দেখিতেছেন শ্রীরাধারাণী ললিতা, বিশাখাদি সখীগণসঙ্গে শ্ামমিলনাকাজ্ষায় 
প্রীকুগ্তট হইতে গোবর্ধনের দিকে চলিয়াছেন। কিস্করী তুলসী ছায়ার মত তাহাদের সঙ্গে । শ্ামন্থন্দর 
'সখীসহ শ্রীমতী মানসগঙ্জার দ্রিকে আসিতেছেন* এই সংবাদ শুকমুখে অবগত হইয়! মানসগঙ্জার মাঝখানে 
একটি জীর্ণতরী লইয়া নাবিকের বেশে অবস্থান করিতেছেন । সথীগণসহ শ্রীমতী মীনসগঙ্গার তটে উপ- 
নীত হইয়া দেখিতেছেন- শ্যাম নীলালোকে মানস-জাহ্ৃবীর বক্ষ আলোকিত করিয়া নাবিকের বেশে অব- 
স্থান করিতেছেন। রসিক নাবিকের দর্শনে ভাবময়ীর দেহে কত শত ভাববিকার প্রকাশ পাইতেছে ! 
সখীগণ “নাবিক নাবিক বলিয়া উচ্চৈঃম্বরে ডাকিতেছেন। রসিক নাবিক শুনিয়াও না শোনার মত অন্য 
দিকে মুখ কিরাইয়া আপন মনে গ্লীতালাপ করিতেছেন । অনেকক্ষণ ডাঁকাডাকির পর নবীন নাবিক 
তাহাদের দিকে তাকাইয়া তরীখানি ধীরে ধীরে তীরে আনয়ন করিলেন ৷ জীর্ণতরী। রসিক নাবিক। 
“রসে উর ঢর বদনশুন্দর বরণ চিকণকাঁলা।” নাবিকের দর্শনে সকলেই আনন্দসায়রে ভাসিতেছেন। 
প্রীরাধারাণীর অন্তরে ব্যথা । প্রাণভরিয়! নবীন নাঁবিকের রূপমাধুরী আম্মাদন করিতে পাঁরিতেছেন ন। 





১১১৬] ভ্ীন্ীস্তবাবলী 


ইং স্থান্তে ভূঞ্জে কলমপি ঘদ্রঙণলতা- 

ভিথৈক-ন্বর্ব্লীপবন-লভনেনৈব ফলিতম্‌। 

তভ্যাসে ক্ফুর্জন্মদ্বনস্ভগং তদ্যুবযুগং 

ভজিষ্যে সোল্লাসং প্রিয়জনগণৈরিথমিহ কিম, ? ২১ ॥ 
॥| ইতি স্বসন্কল্প-প্রকাশাখ্যং স্তোত্রং সম্পূর্নণম, || ১৬ || 





ছুই শত্রু বাধা দিতেছে । “আনন্ন আর মদন, হরি নিল মোর মন, দেখিতে ন। পাইলু* নেত্রভরি |” 
( চৈতন্চরিতামৃত ) । 

শ্রুতি ধাহাকে “্রসো। বৈ সঃ” প্রসানাং রস্রমঃ” গোপালতাপনী উপনিষদ্‌_-“তমেকং গোবিন্দং 
সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্», ত্রক্মসংহিতা__“ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ সচ্চিদা নন্দবিগ্রহ২” পন্মপুরাণ _নিষলং নিক্্িয়ং 
শাস্তং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্”, প্রীবৃহদিষুতপুরাণ-_-“নিত্যাবতারো৷ ভগবান্‌ নিত্যমুন্তির্জগৎপতিঃ। নিত্যরূপো! 
নিত্যগন্ধো নিত্য ন্থখানুতূঃ ॥৮ অর্থাৎ 'জ্রীভগবানের অবতার, মৃতি, রূপ,গন্ধ সমস্তই নিত্য এবং 
তিনি নিত্যৈশব্যনখানুভবী বলিয়া কীর্তন করেন”-_শ্রীরাধারাণীর প্রেমের অধীন হইয়। তিনিই নাবিক 
সাজিয়াছেন। তীহারই নিজোক্তি_“তোমার পিরীতি পাইয়া, এভাঙ্গা তরণী লৈয়া, তুয়া লাগি হইলু 
কাণ্ডারী ॥৮ ( পদকল্পতরু )। 

সথীগণের সঙ্গে রসিক নাবিকের কথ হইতেছে । নাবিক বলিতেছেন_-আমার জীর্ণ তরী, এক- 
জনের বেশী ইহাতে পার করা যায় নাঁ। সহীগণ শ্রীনতীকে বলিতেছেন_-“সখি রাধে! তুমিই আগে 
পার হও ।+ গ্রীমতী ধীর গতিতে নানাভাবের প্রকাশ করিতে করিতে নৌকার দিকে যাইতেছেন। 
রসিক কাগ্ডারী বলিতেছেন _“বিনোদিনি ! দীড়াও। সায়ংকাল, এখন আর তোমায় লইয়া পারে 
যাওয়া সম্ভবপর নয়। কারণ তোমার স্তলযুগল গিরিশিখরের ন্যায় সমুক্ত, নিতন্ব রথতুল্য বিপুল । 
আবার মানস জাহ্বীও বিপুল বায়ুবেগে তরঙ্গায়িত। আমার তরীখানি জীর্ণ। স্থৃতরাং আজ আর 
পরপারে না গিয়া এখানেই রাত্রি যাপন কর-_কাল প্রান্তে বায়ুবেগ কম হুইলে পরপারে যাইও ।' 
ৃষ্ট নায়কের কথ শুনিয়া প্রীমতী কপট কোপ প্রকাশ করিতেছেন । বাহিরে কোপ? অন্তরে শ্যামের 
পরিহাসবচনে আনন্দ । শ্রীতীর তাৎকালিক মাধুর্ধদর্শনে রসিক নায়ক বিভোর | তুলসীর মুখে মৃছমণ্দ 
হাসি। সহসা ক্ফুরণের বিরাম হইয়াছে। শ্রীপাদ লীলারসটি পুনরায় আস্বাদনের প্রার্থনা গ্রীরূপমঞগ্ররীর 


নিকট জ্ঞাপন করিয়াছেন । 
“হে রাধে তোমায় বলি গোপনীয় হয় । উন্নত গিরি-শেখর তব স্তনদয় ॥ 


হেমরথ-তুলা তোমার দেখি যে নিতম্ব। আমার অতি জীর্ণ নৌকা নদীতে তরঙ্গ | 
কিরূপে হইবে পার এই রাত্রিকালে। অবস্থান কর হেথা ভাগ্যে যেবা মিলে ॥ 
ধৃষ্টঠতম কৃষ্ণের বাকা শ্রবণ ক'রে । বাহ্যে মিথ্যা ক্রোধের ভাণ আনন্দ অন্তরে ॥ 
প্রেমময়ী শ্ীরাধিকার সে রূপ দর্শন ! হাস্তযুক্ত করু আমায় এই নিবেদন ॥” ২* ॥ 


বসঙ্ছল্-প্রকাশ-স্তোত্র ] [ ১১১৭ 


অনুবাদ _রঙ্গণলতা নাম্মী যে কল্পবল্লীর বাতাসের সংস্পর্শে ফলিত কদলী আমি মনে মনে ভক্ষণ 
করিতেছি, আমি কি তাহারই নিকট অতি শোভমান মদনন্থন্দর শ্রীশ্রীরাধা মাধব যুবযুগলকে প্রিয়জনসঙ্গে 
সহর্ষে ভজন করিব ?২১॥ 


টাক! _দঙ্কল্লোক্ত ব্যাপারপ্রসয়সিদ্ধাকাজত্ং নিবেদ়তি ইদমিতি, ইদং যৎ কদলং স্বাস্তে তুঙ্গে 
তদ্রঙ্গণলতাভিধৈক ন্বর্বল্লীপবনলভনেনৈব ফলিতং রঙ্গণলতা অভিধা। নাম যস্তাঃ সা চাসৌ একা অদ্ধিঠীয়া 
্ব্ববলী কল্পলতা চেতি তম্ত| ধঃ পবনস্তস্ত লভনেন লাভেন ফলিতং প্রকাশিতমিত্যর্থঃ । যন্মনঃ কদলং 
ভুঞ্জে মনকলা ইতি নীচোক্তিরিতি পধ্যবপিতার্থঃ। তদভ্যাসে তন্ত কদলস্য অভ্যাসে ইথ্থং প্রিয়জনগণৈঃ 
সহ সোল্লাসং বথাস্ত।ত্তথ। কিং ক্ফুর্জন্মদন স্থভগং তৎ প্রসিদ্ধং ুবযূগং ভজিস্ত্ে ইতি সঙ্কপ্নসিদ্ধা কীজক্ষ। ॥ ২১ 





॥ ইতি স্বসঙ্কল্প-প্রকাশাখ্যন্তোত্রবিবৃতিঃ ॥ ১৬ ॥ 


স্তবামূতকণ। ব্যাখ্য।-_শ্রীপাদ রঘুনাথ এই ন্বসংকল্প প্রকাশ-স্তোত্রে শ্রীশ্্রীরাধমাধবের সেবা- 
পরিপাটী শিক্ষার এবং তাহাদের প্রেমসেবার যে সব সংকল্প প্রকাশ করিয়াছেন, এই শেষস্লোকে সেই সংবন্গ- 
সিদ্ধির প্রার্থনা করিতেছেন । ভ্রীপাদ রূপমঞ্জরীর নিকট এই স্তোত্রের প্রতিটি অভিলাধসিদ্ধির প্রার্থনা 
জ্ঞাপন করিয়াছেন । রূপমঞ্জরীরই অপর নাম 'রঙ্গণমালা” | এই পদ্চে স্বাভীষ্টসিদ্ধির বল্পসতার সঙ্গে 
দৃষ্টান্ত দিয়াছেন বলিয়া তাহাকেই “রঙ্গণলত।” নামে উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয় । "আমার এই 
মন-কদলী রঙ্গণলতা নাঁয়ী বঙ্গবন্ীর বাতাস লাগিয়াই ফলিত হইয়াছে । ন্ুতরাং তাহার কপাতেই ইহা? 
হথসত্যে পরিণত হউক _ইহাই কামনা! | 
'মন-কর্দলী ভক্ষণ” বলিতে কেহ যেন মনে না করেন যে, অস্তশ্চিম্তিত সিদ্ধন্দেহের সেবাসংকল্প 
সবই কল্পনামাত্র । ভক্তির প্রবল সহযোগীতায় সাধনে সাধক যে সব সেবা চিশ্তনন করেন, চিন্ত।কালে 
তাহার আম্ব(দন এবং সিদ্ধিতে সেই অন্তশ্চিন্ভিত সেবা সবই পাক্ষাদ্ভাবে লাভ করিয়া ধন্া হইয়া ধাকেন। 
“যুগল-চরণসেবি নিরস্তর এই ভাবি অনুরাগে ধাকিব সদায় । 
সাধনে ভাবিব যাহা সিদ্ধদেহে পাব তাহা! রাগ-পথের এই সে উপায়॥ 
সাধনে যে ধন চাই সিদ্ধদেহে তাহা পাই পক্কাপক্ক মাত্র সে বিচার ॥ 
পাঁকিলে সে প্রেমভক্তি অপকে সাধনরীতি ভকতি-লক্ষণ তত্বসার ॥” (প্রেঃ ভঃ চঃ) 
যে ফলটি অপরু, কালে তাহাই স্থুপক্ক হইয়! থাকে । রাগভক্তিতে সাধনে অন্তশ্চিন্তিত সেবা- 
টিই সিদ্ধিকালে স্থপক্ক বা প্রচুর রসময়ী হইয়া সাক্ষাৎ লাভ হইয়া থাকে । 
শ্রীপাদ বলিতেছেন, ভ্রীরূপমঞ্জারীর কপাতেই তাহার এই মন-কদলী ফলিত হইয়াছে অর্থাৎ যুগল- 
সেবা-সঙ্কল্প অন্তরে জাগরিত হইয়াছে এবং তাহার নিকটেই কবে ইহা স্থসত্যও হইবে, তাহার নিকটে আমি 
কোটি-মদন-বিমোহন স্রীস্ীরাধামাধবকে লথীগণসঙ্গে সহর্ষে ভজন বা] সেবন করিব? শ্ীজপমঞ্জরীর অধ্য- 





(১৭) 
প্রীর।ধ।কৃষেজ্ভ্লকুকুমকোলিঃ 
্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণৌ জয়তাম্‌। 
সখীরন্দৈর্‌ ন্বাচ্চিতযুদিতরন্দাবনপদৎ 
বিনোদেনাসাগ্ভ প্রিয়কুস্থমপত্রাঙ্কুরফ নম,। 
হ্রস্তযাং রাধায়াং ধ্বনিভিরভিসংগম্য গিরিভূদ্‌- 
ধৃতাটোপহৎ তাভিঃ সহ বিবদমানোহবদদিদম, ॥ ১ ॥ 





ক্ষতাতেই মঞ্জরীগণের যুগলসেকা-সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে । স্তবাবলীর শেষে অভীষ্টন্চনম্তবে শ্রীপাদ 
স্বয়ং বলিয়াছেন _- 

“মন্মানসোন্মীলদনেক-সঙ্গম, প্রয়াস-কুঞ্জোদরলব্ধ সঙ্গযোঃ 

নিবেছ্ সখার্পয় মাং স্বসেবনে, বীটীপ্রদ্ানাবসরে ব্রজেশয়োঃ €” 

“হে সখি রূপমঞ্জরী ! ধাহারা আমার মনে সহত সমুদিত, বনু প্রয়াসে বাহারা নিকুঙ্গমধ্যে 
মিলিত হইর়াছেন ; তুমি তান্ব,লপ্রদানাদি নিজ-দেবনাবসরে আমীর কথা তাহাদিগকে নিবেদন করিয়া 
আমাকে তাহাদের সেবায় নিয়োজিত করিও ।” শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনাপদে ৃষ্ট হয়__ 

“স্্রীরপ-পশ্চাতে আমি রহিব ভীত হঞ ৷ দৌহে পুন কহিবেন আমা-পানে চাঞ্া ॥ 
সদয়-হৃদয়ে দেহে কহিবেন হাসি । কোথায় পাইলে রূপ! এই নব দাসী ॥ 
্ীরূপমঞগ্ররী তবে দোহা বাকা শুনি । মঞ্চুলালী দিল মোরে এই দাসী আনি ॥ 
অতি নভ্রচিন্ত জামি ইহারে জানিল । সেবাকাধ্য দিয়া তবে হেথায় রাখিল ॥ 
হেন তত্ব দৌহাকার সাক্ষাতে কহিষ। । নরোন্তমে সেবায় দিবে নিযুক্ত করিয়া ॥” 

“স্ুরবল্পলতা  রঙ্গণলতিকা৷ শ্রীবৃন্দাবিপিন-মাঞে । 

সর্ব অগ্রগণা! অতিশয় ধন্যা মঞ্জরীসমাঁজ-মাঝে। 

সে কল্পবল্লীর সমীর পরশে ফলিত ক্দলী ফল 

আমি নিজ মনে তাহারি ভক্ষণে করি কত কুতুহল ॥ 

উহ্ারি সকাশে প্রিয়জন পাশে অতিশয় শোভমান । 

মদ্নুন্দর নবীন-যুগল শ্রীরাধা ও ঘনশ্যাম ॥ 

তাহাদের হেথা হৈয়া উলসিতা হেন রূপে ভিবাঁরে | 

চিন্তে বড় আশা কবে সে লালসা ফলিবে গো সখি মোরে 1” ২১1 

॥ ইতি ব্বসঙ্কল্প-প্রকাশ-ভোত্রের স্তবামৃতকণা ব্যাথ্যা সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥ 


& 





্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণোজ্জলকুন্থুমকেলিঃ ] [ ১১১৯ 


“রহঃ পাটচ্চর্ধ্যঃ কুরুত কিমিদং যৌবনমদাৎ 
স্ষুটং বুম্মাভির্ন্মে বিপিনমপণৎ নাশিতমদঃ। 
অতো। বন্র্ধ্যর্থে তনুুততিমবগ্তং কফল্কূতে 

কুচান্‌ বে! লুঠামঃ কিসলয়পদে চাধরকুলম্‌ ॥” ২॥ 


অনুবাদ -্রীরাধারাণী। সথীগণসঙ্গে শ্রীবৃন্দাকভূক পরিসেবিত শ্রীস্বন্দাবনে প্রবেশ করিয়া আন- 
ন্দিত মনে উত্তম উত্তম কুনুম, পত্রাঙ্কুর এবং ফলাদদি আহরণ করিতে থাকিলে সেই শব্দ শ্রবণমাত্রে শ্রীকৃষঃ 
আটোপভরে তাহাদের নিকট আগমনপূর্বক তাহাদের সহিত রস-কলহমানসে বলিলেন__'হে চৌরীগণ ! 
নির্জন পাইয়। তোমর1 একি করিতেছ? যৌবনমদে মন্ত হইয়া তোমরা যে আমার অমূল্য উদ্যান বিনষ্ট 
করিলে ! আমিও লতার পরিবর্তে তোমাদের তন্থুলতা, ফলের পরিবর্তে তোমাদের কুচসমুদয় এবং পল: 
বের পরিবর্তে তোমাদের অধরপল্লব লু্ঠন করিব ॥ ১-২ ৪ 


টীক।__লীলাবিশেবভাগ, যুবযুগলং পরিচরিতুং তাদুগ্লীলামাহ দ্াচত্বারিংশতা পদ্যেন তত্র প্রথম- 
লীলোপক্রমমাহ সখীতি। গিরিভূৎ শ্রীকৃষ্ম্তাভী রাধাদিভিঃ সহ ধুতাটোপং যথাস্তান্তধা বিবদমানঃ 
সন্নিদং বক্ষ্যমাণমবদৎ কথয়ামাস ইতান্বয়ঃ | কিং কৃত্বা খীবৃন্দৈঃ সহ বিনোদেন হর্ষেশ বৃন্দাচিচিতবৃন্দাবন- 
পদনাসাগ্য আগত) রাধায়াং প্রিয়কুন্তুমপত্রাস্কুরফলং হরম্ত্যাং সত্যাং ধ্বনিভিস্তদ্ধরণশব্বৈরভিসংগম্য বৃন্দয়া 
তন্নাক্না! বনদেবা। অচ্চিতমতএব মুদিতং পল্পবপুষ্পফলাদিভিঃ প্রফুল্পং যদ্বুন্দাবনপদং স্থানমিত্য্থঃ । 
প্রিয়ানি প্রেমাম্পদানি যানি কুন্ুম-পত্রাস্কুর ফলানি তেষাং সমাহারস্তদিতি | ১] 

রহ ইতি । হে পাটচ্চধ্যঃ হে চৌর্য্যঃ যৌবনমদাদিদং কিং কুরুত যুয়ম। যুত্মাভিন্নেহংদা 
বিপিনং বনং স্ফুটং নাশিতম্। কিস্ততম্‌ অপণং ন বিদ্যাতে পণে। মূল্যং যস্ত তদমূল্যমিত্যর্থঃ। গত্বন্ত 
সজাতীয়াদানেনৈব স্বামিনঃ কিঞিনসনঃ স্থৈর্যুং ভবেদিত্যাহ। অতে। বিপিন-নাশাদ্ধেতোর্বলধ্যর্থে বল্পরী 
লতা৷ তদর্থে তঙ্সিমিত্তে তনুততিং শরীরসমূহং লুঠামঃ। ফলকৃতে ফলনিমিস্তায় কুচান্‌ স্তনান্॥ কিসলষ- 
পদে কিসলয়বন্তুনিমিন্তে অধরকুলমধরসমৃহং সর্বত্র লুঠাম ইতি ক্রিয়াসন্থদ্ধঃ। ব ইত্যস্ত যষ্ঠান্তন্ত সবব- 
দ্বিতীয়াস্তপদেন সম্বন্ধঃ। সাজাত্যন্ত স্পষ্টমেব ॥ ২৪ 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য। _প্রীপাদ রঘুলাথ এই স্তবের নাম রাখিয়াছেন “ভ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণোজ্জলকুস্থম" 
কেলি” । ইহাতে শ্রীবৃন্দাবনে কুন্থুমচয়নরতা সথীগণসঙ্গে গ্রীরাধারানীর সহিত শ্রীশ্য।মনুন্দরের অপুব 
রসকলহ বগিত হইয়াছে । পারস্পরিক কলহের ভিতর দিয়া পারস্পরিক শুঙ্জাররসমাধুধের বিচিত্র আস্ব- 
দন! সাক্ষাৎ মাধুধময়ী শ্রীরাধার কৈশোর-কালো চিত সৌন্দর্য-মাধুর্য-_যাহ। প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙলে উচ্ছলিত 
হইতেছে, ধীহার মুখচন্দ্রমা হইতে কিচ্ছুরিত স্মিতরূপ কিরণাঁবলী নিখিল তুবনকে আপ্লাবিত করিতেছে, 
ধাহার নীলনলিননিভ নয়নযুগলের সলজ্জ-অপাজতরঙ্গ দিঙ.মগুলকে কুবলয়-শোভায় ভূষিত করিতেছে, 
ধীহার অরুণ চাঁরুচরণের চপল চলনভঙ্গিমায় ব্রজভূমে স্থলকমল বিকসিত হইতেছে__ সেই অলৌকিক 


১১২৭1 [ শ্রীগ্রীস্তবাবলী 


সৌন্দর্য-মাধূর্যবতী শ্রীরাধারাণীর মহামোহন ভাবদশ1, তদনুরূপ অঙ্জচেষ্টা সলজ্জ মৃহ্রমন্মহাস, কতশত ভাবো- 
দগারী নয়নকটাক্ষ, প্রীতির সুষম, কান্তি ও শ্যামানুরাগের ভাববিকারসমূহ_ আম্বাদনের নিমিত্তই শ্ঠাম- 
স্বন্দরের সসথী ্রীরাধারাণীর সঙ্গে এই প্রেমকলহ। 


প্রীবন্দাদেবী-কতৃকি সতত পরিসেবিত শ্রীবন্দাবন। শ্্রীরাধাকৃষ্ণের লীল।-নিকেতন শ্রীবৃন্দী- 
বনের তরুলতা সবই কল্সবৃক্ষ ও বল্পলতা । মাধুর্ষলীলার পরিপুষ্তির নিমিত্ত তবু তাহারা কিছুমাত্র এ্ব 
প্রকাশ না করিয়া সতত ফলফুলে স্থশোভিত হইয়া সসবী শ্রীরাধামাধবের চিন্তবিনোদন করিয়। থাকে। 
আবার শ্রীবৃন্দাদেবী শত শত বনদেবীগণের দ্বারা সতত শ্রীবৃন্দাবনকে পরিপালন করিয়া থাকেন। শ্রীপাদ 
রঘুনা স্কুতিতে দেখিতেছেন সেই অপূর্ব নৈসরগঁক'শোভা-সম্পন্ন মধু-ৃন্দীবনে শ্রীরাধারাণী সথীগণসঙ্গে 
প্রবিষ্ট হইয়া মনের আনন্দে উত্তম উত্তম কুন্ুম, পত্রাঙ্কুর ও ফলাদি আহরণ করিতেছেন । শ্রীপাদ তুলসী- 
মঞ্জরী রূপে শ্রীম তীর পিহুনে ছায়ার মত আছেন । স্বভাবন্থুন্দর শ্রীবৃন্দাবনে বসম্ভের আগমন হইয়াছে। 
খতুরাজের আগমনে বৃন্দাবন অপার স্ুুষমীমপ্ডিত হইয়া অতীব মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে ! 


পবুন্দাবিপিন-মাঝে, সাজি অভিনব সাজে, আওয়লি সরস বসন্ত । 
নিখিল অখিল ভরি, পিককুল ঘোবই, তিরোহিত শিশির ছুরম্ত ॥ 
অপরূপ শোভন কুণ্র। 
অভিনব তরুলত।, সুষম কুম্ুমযুহা, মন্ত্র মধুপকুল গুগ্র | 
বিকসিত চম্পক, কাঞ্চন কুরুবক, অশোক কিংশুক নিরমল। 
কত জাতি যাতি যুই, কুন্দকলী মুখরই, দশদিশি ভরু পরিমল | 
ফলে ফুলে তরু ডাল, নবরাগে শোভে ভাল, বিকসিত মাধবীমুকুল । 
মধুগন্ধে লাখে লাখে মধুকর ঝাঁকে ঝাকে, মাতি মাতি চুন্ছে ফুলকুল 1” 
( ব্রজবিলাস-গীতামৃত ) 


সখীগণসঙ্গে শ্রীরাধারানীর বার্তালাপ ও কুন্থমচয়নের শব শ্রবণমাত্রেই শ্যামন্ুন্জর তাহাদের নিকট 
আগমন করিয়। তাহাদের সহিত রস-কলহমানসে বলিতে লাগিলেন_-হে চৌরীগণ !* আমার এই বনে 
এখন রক্ষী কেহ নাই, নির্জন পাইয়া তোমরা এ কি করিতে আরম্ভ করিয়াছ? বুঝিলাম তোমরা যৌবন- 
মদে মন্তা হইয়াছ, মন্ত না হইলে স্বাভাবিক অবস্থায় কেহ এইপ্রকার অন্যের সম্পদ্‌ অপচয়ের প্রবৃত্তি প্রাপ্ত 
হইতে পারে না। তোমরা ষে শাখা-প্রশাখা ভাঙ্গিয়া লতা-পাতা ছিন্ন করিয়া আমীর এই অমূল্য 
উদ্ভানটিকে বিনষ্ট করিলে! আমিও কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নই । আমি আমার লতাবলীর বিনিময়ে 


* স্বীয় অলৌকিক সৌন্দর্য-মাধূর্ষে শ্রীরাধারানী শ্যামস্ুন্দরের মন-প্রাণ হরণ করিয়াছেন, 'চৌরী” 
সম্বোধনে ইহাও ব্যঞ্জিত। 


শ্রীরাধাকৃষ্ণোেজ্জলকুস্থমকেলিঃ ] [ ১১২১ 


ইতি নিশম্য সন ভঙ্গমবলোকয়ন্ত্যাৎ ললিতায়া মন্যাঃ সম্মিতমুচুঃ- 
“্ৰদন্তঃ ম্মে। নুনং তব কিতব সত্যং হিতমিদং 
রথাটোপং হিত্বা ব্রজ ঝঁটিতি নন্দীশ্বরপুরম্‌। 
ন জানীষে কিং তাং প্রথরললিতাবিক্রমততিং 
হয়া তে বন্যান্তঃ ক্ষপিতমসরুৎ পৌরুধ্ধশঃ ?” ৩ ॥ 


ইতি ৰিশাখাকথিতমাকর্ণ্য সদর্পাভিনয়ৎ কৃষ্ণ; পুনঃ প্রাহ,দ_ 


“অহো! শিষ্যা এবং ন হি কুরুত ধাঞ্ট5ং ময়ি পুন- 
বত? শ্রুত্বা তুধ্যন্তাথিন-লতিকা-মগডপ-বরাঃ। 
ময়! কামং ত্র প্রগ্ুণগুরুণা বং করুণয়। 
বিতীর্ণা৷ বো দীক্ষা নকিল কতিথা জৈনরচিতা ?” ৪ ॥ 
অনুবাদ - শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ললিতা ভ্র-ভঙ্গীর সহিত অবলোকন করিলে অন্যান 
সীগণ ঈষংহাস্তের সহিত ভ্রীকষ্ণকে বলিলেন _হে ধূর্ত! আমরা তোমার হিতজনক সত্যকথা বলিতেছি 





তোমাদের দেহলত1, ফলগুপির পরিবর্তে তোমাদের কুচসমুদ্য় লুঠন করিয়া লইব এবং কিশলয়দলের পরি- 
বর্তে তোমাদের অধর-কিশলয় ছিন্নভিন্ন করিব !? 
“বুন্দা্চিত বৃন্দীবনে, ভ্রীরাধিক! সথীসনে+ শ্ুশোভিত নিকুপ্ত-কাননে | 
গন্ধ পুষ্প পত্রান্কুরে, ফল আহরণ করে, হাস্য-পরিহাস-সম্তাষণে ॥ 
সেই শব্দ শ্রবণেতে, গিরিধারী গর্বব-চিতে, সে স্থানেতে করি আগমনে | 
কলহ করিতে ছলে, ভঙ্গি করি কথা বলে, স্ুচতুর! সখী সন্নিধানে ॥৮ ১ ॥ 
_. ভিঙ্গি করি কহে পীতবাস। 
প্রবেশি নিজন বনে, স্থুচতুরা চৌরীগণে, করিতেছ একি সর্বনাশ | 
যৌবন-মদেতে মন্ত্র, সবার উদ্ভ্রান্ত চিত্ত, গর্ধ্ব করি তোমরা সকলে । 
অযুলা উদ্যানখানি, সাজীয়ে রেখেছি শামি, ইচ্ছামত বিনষ্ট করিলে | 
ছিন্ন লতার পরিবর্তে, বিমন্জিয়া তোমা সবে, অঙ্গলতা করিব লুন ! 
নষ্টফল-প্রতিদাানে, কুচকুন্ত-বিদারণে, দেখাইব আমার বিক্রম | 
নব-পল্পবের জন্তা, বিশ্বাধর ছুটি শুন, ছিন্নভিন্ন ধুসর করিব । 
বৃন্দাবন-বনদেব1, মোর আজ্ঞ! লজ্ঘে কেবা। কাব্যদ্বারে সব জানাইব ॥ 
শুনিয়া! নাগর-কথ।১ জ্রকুটি করিয়া! তথা, ললিতাজি ছুটি নেত্রাঞ্চলে । 
দাড়াইয় ভঙ্গি করি, কৃষে দৃষ্টিপাত করি, স্থীগণ হাস্য করি বলে ॥” ২॥ 
রঃ 


১১২২ ] [ ্রীন্রীন্তবাবলী 


শ্রবণ কর__এই মিথ্যা আটোপবাক্য ত্যাগ করিয়া শীগ্র নন্দীশ্বরপুরে গমন কর। যে ললিতার নিমিত্ত 
এই বনমধ্যে তোমার বারবার পৌরুষ-কীতি বিনষ্ট হইয়াছে, সেই প্রখর ললিতার পরাক্রম কি তুমি 
জান না?৩। | 

বিশাখা প্রভৃতির এই প্রকার কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দর্পের অভিনয় করিয়া পুনরায় বলিলেন 
__ আহে! তোমরা আমার শিল্তু। হইয়া আমার প্রতি এইরূপ ধুষ্টতাচরণ করিতেছ ? তোমাদের কথা 
শ্রবণে এই লপতামণ্ডপগুছ্িও ক্রুদ্ধ হইতেছে, কারণ পরম গুণশালী আমি কুপা করিয়া এই লতাবিতানে 
গুরুরূপে কতপ্রকারেই না তোমাদিগকে জৈনরচিত দীক্ষা প্রদান করিয়াছি? ৪॥ 


টীকা _ প্রতিপন্ঠে/খাপকন্ত স্বয়মেব কৃত্তম। বদস্ত্য ইতি । হে কিতব হেধূর্ত! তব হিতম্‌ 
অথচ লত্যং নত্বারোপিতং নুনং নিশ্চিতমিদং বদন্ত্যঃ স্মো ভবামঃ : বৃথাটেপং মিথ্যা প্রাগল্ভ্যং হিস্থা 
ঝটিতি শীন্রং নগ্দীশ্বরপুরং ব্রজ গচ্ছ হন্দীশ্বরপুরস্ত রাজপুরত্বেন রাজপুরস্ত চ বহুজনাবৃতস্থেন স্ত্িয়া ললিতায়া 
বীরাত্বেপি তন্রাগমনানে চিতা তত্র গতে ত্বভ্রাণং ভবেদেবেতি ধ্বনিঃ। হে চৌধ্যঃ কথং ব্রজামীত্যাহ তাং 
প্রথর ললিতাবিক্রমততিং ন জানীষে। আঃ কিমিদমস'ধবসং ত্রথ ললিতা বা কা তন্তা বিক্রমততি্বা কা 
ইতি চেৎ পরিচয়ামি শৃখিত্যাহ ৷ যয়া ললিতাবিক্রমতত্যা কন্রা বন্যান্তঃ বনসমূহমধ্যে তব পৌরুষযশঃ 
অসকৃদ্ধারং বারং ক্ষপিতং তাজিতম্॥ ৩ ॥ 

অহো৷ ইতি অহো হে শিব্যাঃ যুয়ং ময়ি পুনরেবং ধার্টর্যং নহি কুরুত যতো যানি শ্রুত্বা অখিল- 
লতিকা মগ্ডপবরাঃ কুধ্যন্তি অখিললতিকাশ্চ মণ্তপবরা মণ্ডপশ্রেষ্ঠাশ্চ। যদ্বা অখিল লতাভির্ঘটিতা যে 
মণ্ডপবরান্ত্ে কেইখিল লতামণ্ুপবরা ইতি চে শুণুত। যত্র অখিল লতামগুপবরে প্রগুণগুরুণ৷ ময়! 
যৎ করুণয়া কুত্তা জৈনরচিত? দীক্ষা বো যুস্সভ্যং কতিধা কিল নবিতীর্ণা ন দত্তা অপিতু বিতীর্ণেবেতি 
কাকুঃ। জিন এব জৈন? স্বাথিক প্রত্যয়ঃ । জৈনো বুদ্ধপ্তেন রচিতা সা তু আত্মসস্ভাবনরূপা | যছ৷ জৈনেষু 
জিত্বা এষু রচিতা জয় প্রতিপাদিকেত্যর্থঃ। শ্লেষেণ কতিধা ইতাম্মাৎ আবিষ্লেষেণ এবমর্ধো যথা আঃ 
কোপো৷ জৈনে যন্ত ইতি আজৈনঃ কামঃ তেন রচিতা দীক্ষা তত্তৎ কামক্রীড়েত্যর্থঃ। জৈনে কামকোপ- 
বিষয়ত্বং মারজিল্লোকজিজ্জিন ইত)মর ইত্যত্র মারজিত্তেনৈব ব্ঞ্জিতমূ। আজৈন ইতি আ ইত্যস্ত 
বিসর্গলোপে কুতে প্রয়োগঃ। আন্ত স্তাৎ কোপগী- ডয়োরিতামর নানার্ঘঃ | ৪ ॥ 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা অপ্রাকৃত ব্রজরস পরিবেশনকারী শ্রীপাদ রঘুনাথ এই স্তবে সসখী শ্রীরাধা- 
মাধবের অতি বিচিত্র শৃঙ্গাররসপ্রচুর পরিহাস-লীলার বিস্তার করিয়াছেন । এই সকল বিচিত্রমধুর লীলা 
রস পরিপু্টির নিমিত্তই শ্রীবফ্ণের হ্ীয় আনন্দিনীশত্তিগণকে পরকীয়ভাবে বিভাবিত করা । “পরকীয়- 
ভাবে অতি রসের উল্লাস ।৮ ( চৈ চঃ)। শক্তি ও শক্তিমন্তাবে গোগীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় প্রেয়সী হই- 
লেও অঘটন-ঘটন-পণ্টীযসী যোগমায়াছারা তাহাদের সেই অভিমান বিগ্ঠমান থাকে না, পরকীয়ারমণী 
বলিয়াই অভিমান হইয়া থাকে। এই অভিমান ভ্রান্তি হইলেও রসবিশেষ আস্বাদনের জন্ চিচ্ছক্তি হই" 


শ্রীরাধাকৃষ্ণোজ্জলকুস্থমকেলি ] [ ১১২৩ 


তেই সমুদ্ভূত হয়। শ্রীকৃষ্ণেরও তদনুরূপ নিজেকে তাহাদের পরকীয়কান্ত বলিয়াই অভিমান হয়। দ্ষ- 
কীয়কাস্তা এবং কান্ত জ্ঞানটি থাকিলে আর রপবিশেষ পরিপুষ্ট হয় না। 


“আমিহ না জানি তাহা না জানে গোলীগণ । ছুহার রূপ-গুণে ছুহার নিত্য হরে মন ॥ 
ধর্ম ছাড়ি রাগে ছুহে করয়ে মিলন । কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন ॥ 
এই সব রসনিধ্যাঁস করিব আন্বাদ |” € চৈঃ চ) 
ললিতা প্রখরা, “ছুল্লভবাবাকা-প্রখর! প্রখ্যাতা গৌরবোচিত1” (উঃ নীঃ)। বাহার বাক্য 

সখীসমাজে সকলের ছুর্লজ্ঘা এবং ঘিনি সবার গৌরবের পাত্রী_ তিনিই প্রখর! সখী । শ্রীকৃষ্ণের বাক্য 
শ্রবণ করিয়া ললিতা ভ্র-ভঙ্গীর সহিত অবলোকন করিলেন । ভ্রভঙ্গীর মর্স বুঝিয়। অন্যান্য সথীগণ 
বলিলেন-_“হে ধূর্ত! আর শঠতায় প্রয়োজন নাই । আমরা তোমার মঙ্গলের জন্যই সত্যকথ! বলি- 
তেছি শ্রবণ কর-তুমি মিথ্যা আটোপবাকা ত্যাগ করিয়! শীঘ্র নিজ আবাস নন্দীশ্বরে পলায়ন কর । 
ইহাতেই তোমার কল্যাণ । নচেৎ ললিতার হস্ত হইতে তোমার আজ আর পরিত্রাণ নাই। তুমিকি 
ললিতার পরাক্রমের কথা ভুলিয়া গিয়াছ? যাহার পরাক্রমে এই বনমধ্যে বহুবার তোমার পৌরুষ-কীতি 
বিনষ্ট হইয়াছে !, 


শ্রীকৃষ্ণ কোনরূপ চাঞ্চল্য বা ওদ্ধত্য প্রকাশ করিলেই ললিতা অমনি গর্জন করিয়া উঠেন, বলেন 
_-'তুমি আমায় জানো না, আমি টৈরবী, আমার সম্মুখে বাতাসেও শ্রীরাধার অঙম্পর্শ করিতে সক্ষম 
হয় না। নিজের কল্যাণ চাও তো এখনি দূরে সরিয়া যাও ।” ললিতার বাক্য শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ সভয়ে দূরে 
সরিয়া যান। সব্ীগণ সেই কথ ই শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করাইয়৷ দিতেছেন এবং আজ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের প্রতি 
যে পৌরুষবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে সেই প্রখর! ললিতার দ্বারা! তাহাকে অশেষ-বিশেষে লাঞ্চিত 
হইতে হইবে বলিয়া নন্দীশ্বরে গমনের উপদেশ দিতেছেন। সখীগণ সব শ্রীরাধামীধবের রসময়ী শুঙ্গার- 
লীলার পুষ্তিকারিণী। “সখী বিশু এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়। সী লীলা বিস্তারিয়৷ সখী আম্মাদয় ॥” 
(চৈ ৮) সখীগণ প্রত্যেকে বিভিন্ন স্বভাবপ্রাপ্ত হইয়া যুগলের লীলারসসিন্ধুকে নানাভাবে তরঙ্গায়িত 
করিয়া থাকেন। তাই বলা হইয়াছে-শ্ত্রীরাধাকৃষ্ণের ভাব স্বপ্রকাশ হইলেও সখীগণের সান্নিধ্য বা 
সহায়তাব্যতীত উহা পরিপুষ্টি লাভ করে না । যেমন ঈশ্বর বিভূ বা ব্যাপকতত্ব হইলেও স্বীয় স্বরূপশক্তি- 
ব্যতীত রসপুষ্টি লাভ করেন না 
“বিভুরপি স্খরূপঃ স্বপ্রকাশোইপি ভাবঃ ক্ষণমপি ন হি রাধাকৃষণয়োর্যা খতে স্বাঃ | 
প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্বীভূতিরিবেশঃ, শ্রয়তি ন পদ্মমাসাং কঃ সখীনাং রসজ্ঞঃ 1” 
(গোঃ লীঃ ১০।১৭ ) 
শ্রীবিশাখা প্রভৃতি স্ীগণের এইপ্রকার কথা শ্রবণ করিয়! শ্রীকষ্চ মনে মনে পরমানন্দিত হই- 
লেন। প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভত্'সন। বেদন্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন ৮ ( চৈঃ চঃ)। 


১১২৪ ] শ্রীন্রীস্তবাবলী 


এতনিশম্য লঙ্জয়া কোপমিব বিৰৃগ্থতীবু সর্ধবাধু গ্রসঙ্গান্তরেণ তং বিজেতুৎ বিশাখা সন্যায়মাহ,_ 
'স্বয়ৎ ঘো নির্বন্ধাদ্ধনবিতরণৈলেণকততিভিঃ 
করোত্যা রাম ঘং সহি ভবতি ত্তৈৰ নিয়তম্। 
ইদস্ত শ্রীরৃন্দাবনমকতমন্যোরন্ুদিনং 
সমানং সর্কেষাং কথমিব তবৈবাদ্য ভবিতা ?” ৫ ॥ 

ইতি বিশাখা-সন্যায়কথিতমাকর্ণ্য সদর্পমভিনয়ৎ শ্রীরুষ্ পুনঃ প্রাহ৮_ 

“অকুঠং বৈকুঠে দিবি ভূবি চ রসায়াং শ্রুতিগণৈঃ 
প্রগীতৎ মন্নাননা বনমিতি ন ঘছঃ শ্রুতিমিতম্। 
ন যুত্মন্দোযোহন্মিন্‌ প্রবল-মদগব্ৰেণত্তরুণতা- 
ত্রিদোষী বাধির্য্যং গচুরমকরো দৃঘৎ ক্ফুটমিদম্‌ ॥” ৬ ॥ 





তবু তিনি বাহিরে দর্পের অভিনয় করিয়া বলিলেন, “কি আশ্চর্য ! অহো!! তোমরা আমার শি্যা হই" 
যাও আমার প্রতি এইপ্রকার ধুষ্টতাঁচরণ করিতেছ! তোমাদের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া এই লতা- 
মণ্ডপগুলিও ক্রুদ্ধ হইতেছে । যেহেতু তোমরা যে আমার শিশ্যা এবং আমি তোমাদের গুরু-_তাহা এই 
লতামগ্ডপগুলিও উত্তমরূপে অবগত আছে । এই লতাবিতানেই আমি পরম গুণশালী সদ্গুরুরূপে কপা- 
পূর্বক তোমাদের সকলকে কত প্রকারেই ন| জৈনদীক্ষা প্রদান করিয়াছি” “জৈনদীক্ষা” অর্থে কামক্রীড়া 
এবং কন্দর্পবিজয় বুঝা যায়-_-“জৈনে কামকোপবিবয়্বং মারজিল্লোকজিজ্জিন ইত্যমরঠ” অর্থাৎ “এই সব কুপ্তে 
তোমাদের সহিত বারবার কামক্রীড়া করিয়াছি বা তোমাদের কন্দর্পজনিত গীড়া বিনাশ করিয়াছি ।? 
অথবা জৈনদীক্ষা। বলিতে নগ্রুত। স্চিত হইয়াছে । 


“ওহে ধূর্ত-চূড়ামণি, মহাকপটের খনি, সত্যকথ। বলিতেছি শুন । 

শুনিলে হইবে হিত, ব্রজরাজ-নন্দস্থৃত। ইহ! মিথ্যা বাক্য নয় কোন ॥ 
মিথ্যা কথা কপটত, ছাড়িয়া! এ প্রগল্ভতা, নন্দীশ্বরে করহ গমন । 
যদি বল যাব কেন? তার উত্তর বলি শুন, ললিঙার না জান বিক্রম ॥ 
বারদ্বার বনমধ্যে, পৌরুষযশঃ ত্যাগে। হাসাইলে সখীর সমাজে । 
বিশাখার কথা যত, শ্রবণেতে দর্পে কত, পুনঃ কহে নব যুবরাজে ॥৮ ৩ 0 


“তোমরা ত শিষ্ত হৈয়া, নিজ লজ্জা বীজ খাঞা, পুনঃ পুনঃ ধৃষ্টতা করো না। 
অচেতন লতাগৃহ, কথ শুনি ক্রুদ্ধ সেহ, আহেরিণী তাহ কি জান না ॥ 

এই লতা-মগুপেতে, গুণশালী গুরুরূপে, কতবার করুণ৷ করিয়া । 

জৈন রচিত দীক্ষা, সবাকারে দিনু শিক্ষা, সকলে কি গিয়াছ ভুলিয়৷ ?” ৪ ॥ 


শ্রীরাধাকৃষ্ণোজ্জলকুন্থমকেলিঃ ] [ ১১২৫ 


অনুবাদ - শ্রীকৃষ্ণের এইবাক্য শ্রবণ করিয়া সকলে লজ্জায় কোপের ন্যায় ভাব প্রকাশ করিলে 
বিশাখা প্রসঙ্গাস্তরে তাহাকে জয় করিবার নিমিন্ত সযৌক্তিক বাক্য বলিয়াছিলেন-__যে ব্যক্তি ধনাদি বায় 
করিয়! লোৌকসংগ্রহের দ্বারা ত্র সহিত উগ্ভান নির্মাণ করে, সে উদ্ভান তাহারই হয়, কিন্তু বৃন্দাবন তো 
কাহারো নিমিত নহে ; সুতরাং ইহাতে সকলেরই সমান অশ্বিকার ইহা তোমারই একা হইবে কিরূপে ৫ 

বিশাখার এই সফৌঁক্তিক বাক্য শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ দর্পের অভিনয় করিয়া পুনরায় বলিলেন-_বৈকুষ্ঠে 
্বর্গে পৃথিবীতে ও রসাতলে সবত্র শ্রুতিগণকতৃকি বৃন্দাবন আমার বলিয়া মুক্তকণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছে, 
এই কথা কি তোমাদের শ্রুতিগোচর হয় ন'ই 1? ইহাতে তোমাদের কোন দোষ নাই ; কেননা মদ, গব 
ও যৌবন--এই ত্রিদৌষে তোমাঁদিগকে বধির করিয়াছে _ইহ] স্পষ্টভাবে বুঝা গেল ! ৬॥ 


টীক।-্বয়মিতি । যো জনো৷ ধনবিতরপৈর্লোকততিভির্লোকসমৃহৈনিরন্ধীদতিযত্বাদ্যম্‌ আরাম- 
মুপবনং করোতি স হি আরামস্তুন্যৈব কর্তৎনিয়তং সর্ব্থা ভবতি | ইদন্ত বৃন্দাবনম্‌ অনৈরকৃতমনিস্পাদিত- 
মত এবানুদিনং নিরম্তরং সব্ধ্বেষাং সমানং কথমিব কথমগ্ঠ তবৈব ভবিতা ভবিষ্যতি। ইবেতি 
বাক্যালঙ্কারে । ৫1 

অকু্ঠমিতি। শ্রতিগণৈ-েদসমূহৈস্তমেকং গোবিন্দং পঞ্চপদং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহং বৃন্দাবন সুর 
ভূরুহতলাসীনং সততং সমরুদগণোহহং পরময়া স্তত্যা তোবয়ামীত্যাদিনা মন্তাম্না সহ বনং বৈকুষ্ঠাদিষু 
অকুণ্ঠমণিবারিতং যথাস্তান্তথা প্রগীতমিতি এতদগানং যদি বো যুষ্মাকং শ্রুতিমিতং কণগততং ন। অস্মিন্‌ 
শ্রবণাভাবে যুষ্স'কং ন দোষ? যদ্যতঃ প্রবল মদগর্ক্বোন্তরুণতা ভ্রিদে'বী বর্র্দং বাঁধির্যং বধিরতাং ম্ফুটম- 
করোৎ প্রবল মদশ্চ গর্ধ্বোইহস্কারশ্চ উত্তরুণতা উৎকৃষ্ট তারুণাঞ্চ তা এব ত্রিদোধী বাত পিন্ত কফ সংযোগ 
রোগবিশেষঃ | 

অন্পি ত্রিদ্দোষী স্পর্শমান্রেণ বধিরতাং করোতীতি প্রসিদ্ধিঃ ॥ ৬ 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা শ্রীকৃষ্ণ জৈনদীক্ষার কথা! উল্লেখ করায় সখীগণসহ শ্রীরাধারাণী সাতিশয় 
লজ্জিত হইলেন এবং বাসে কোপের ভাব প্রকাশ করিলেন। লজ্জা ও কোপ মিলিত হইয়। তাহাদের 
অপূর্থ মুখভ্গী ও নয়নভঙ্গী প্রকাণিত হইল । ভাবের মুভিতে নিরঠিশয় ভাবাভিবাক্তি দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ 
পরমানন্দিত হইলেন । এই অপরূপ ভাবমীধুরী আম্মাদনের নিমিন্তই শ্রীকৃষ্ণের তাহাদের সহিত এইবূপ 
বাণ্িলাস। যেহেতু মহাভাববতী গোপিকার দেহে শৃঙ্গাররসের বিবিধ ভাবাভিবাক্তি দর্শনে শ্রীকষ্ণ ধাদৃশ 
আনন্দলাভ করেন তাহাদের অঙ্গনঙ্গে তাদৃশ নুখোদয় হয় না। “এই ভাবযুক্ত দেখি রাধান্ত-নয়ন। 
সঙ্গম হইতে সখ পায় কোটি গুণ ॥৮ ( চৈঃ চঃ)। 

অনস্ভতর বিশাখাসথী প্রসঙ্গাস্তরে শ্রীকৃষ্ণকে জয় করিবার চেষ্টা করিলেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণ যে প্রসঙ্গটি 
তুলিয়। তাহাদের নিরম্ত করিতে চাহিতেছেন, নায়িকাগণের সে বিষয়ে আলোচন। লঙ্জাকর। তিনি 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বলিলেন-_“হে কৃষ্ণ! যে ব্যক্তি অর্থাদি ব্যয় করিয়া মজুরাঁদির দ্বারা কোন উদ্ভান 


১১২৬ 1 [ শ্রীন্রীস্তবাবলী 


নির্মাণ করাইয়া থাকে, উহ পাহারই হইয়া থাকে, কিষ্তু বৃন্দাবন তো কাহারো নিমিত কানন নয় ইহা 
তো স্বয়ং সমুদ্ভূত । স্থৃতরাং ইহাতে সকলেরই সমান অধিকার-_ ইহা একাকী তোমারই হইবে কি 
প্রকারে? 

বিশাখার এই বাক্য অতি সফৌক্তিক। কারণ প্রকটলীলাতে দেখা যাঁয়-_গোকুলে বিবিধ 
অস্থুর-রাক্ষসাদির উৎপাত হইতে থাকিলে ভ্রীনন্দমহারাজ জ্ঞানবৃদ্ধ এবং বয়োবৃদ্ধ মন্ত্রী উপনন্দের পরামর্শে 
গোকুল ত্যাগ করিয়া নিরাপদ বসবাসের জন্য শ্রীকৃষ্ণ-বলদ্েবকে লইয়া সমস্ত গোকুলবাপিসহ বৃন্দাবনে 
প্রবেশ করিয়াছিলেন । তখন প্রীবৃন্দাবনের স্বভাবস্থন্দর নৈসগর্ণকশো ভা দর্শনে শ্রীকুষ্ণ-বলদেবের সাতিশয় 
আনন্দ হইয়াছিল । “বুন্দাবনং গোবদ্ধনং যমুনাপুলিনানি চ। বীক্ষ্যাসীুত্তমা প্রীতি রামমাধবয়োন্প |” 
ইহাতে বুন্দাবন যে কাহারো রচিত উদ্ভান নয়_ ইহা সহজেই বুঝা যাইতেছে । 


বিশাখার এই সযৌক্তিক বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দীবনে একাকী নিজস্বত্ব স্থাপন-প্রয়াস নিরম্ত 
হইল । তথাপি শ্রীকষ্চ তাহাদের পরাস্ত করিবার নিমিন্ত দর্পের অভিনয় করিয়া বলিলেন__“বৈকুণ্ঠে 
গে, পৃথিবীতে ও রসাতলে সর্বত্রই বৃন্দাবন আমার বলিয়া মুক্তকণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছে ।” শ্ীগোপাল- 
তাপনী-শ্রুতি বলেন_-“তমেকং গোবিন্দং পঞ্চপদং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং বুন্পাবন স্ুরভূরুহতলাসীনং সততং 
সমরুদগণোহয়ং পরময়! স্তত্যা তোষয়ামি ।৮ “ছে বনে স্তঃ কৃষ্ণবনং ভদ্রবনম্‌ তয়োরস্তদ্বাদশ বনানি 
পুণ্যানি পুণাতমানি তেম্বেব দেবাস্তিষঠস্তি সিদ্ধাঃ দিদ্ধিং প্রাপ্তাঃ” ইত্যাদি বাক্যে বৃন্দাবন যে শ্রীকফ্েরই 
তাহার উল্লেখ শ্রুতিতে পাওয়া যাঁয়। 

প্রশ্ন হইতে পারে _এতাদৃণ মাধূর্ষময় লীলাতে এইরূপ এই্বর্ভাবের প্রকাশ কি মাধুর্বলীলার 
হানিকর হয় না? তহুত্তরে বলা হইয়াছে ব্রজবাঁপিগণের মাধুরষজ্ঞানের ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, ইহারা নিজ- 
চক্ষে এই দর্শন করিলেও কুষ্ণকে ভগবান্‌ বলিয়া মনে করেন না। “দেখিলে না মানে এই্বধ্য কেবলার 
রীতি ।৮ (টৈঃ চঃ) | দেখিলেও যখন মানেন না, তখন শুনিলে যে মানিবেন না তাহাতো বলাই 
বাছল্য। বন্তুতঃ প্রিয়জনের উৎকর্ষে যেমন গ্রীতিমানের উল্লাসই দৃষ্ট হয় ত্রপ ইহাদের প্রীকষ্চের এশ্বয 
দর্শনে বা শ্রবণে ইহাদের গ্রীতি সমুল্লসিতই হইয়। থাকে, কোন প্রকার সস্কোচ সন্ত্রমের উদয় হয় না। 

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "সর্বত্রই বৃন্দাবন আমার বলিয়া ঘোষিত হইলেও ইহ] ষে তোমাদের শ্রুতি- 
গোচর হয় নাই, ইহাতে তোনাদ্দের কোনরূপ দোব নাই, কারণ মদ, গর্ব ও উত্তমতারুণ্য এই ভ্রিদোষই 
বধির করিয়াছে ।, “বিবেকহর উল্লাসো৷ মদঃ স ছিবিধো মতঃ। মধুপানভবো ইনঙ্গ বিক্রিয়াভরজোইপি 
চ” ( ভঃরঃ সিঃ) | 'বিবেকহর উল্লাসকেই 'মদ' বলা হয়, উহা মধুপানজনিত ও কন্দর্প বিকারভর- 
জনিত-_-এই দ্বিবিধ |; “সৌভাগ্য-রূপ-তারুণ্য-গুণ-সর্কেবোতমাশ্রধ়ৈঃ। ইষ্টলাভাদিন1 চান্তহেলনং গর্বব 
ঈর্যাতে 1৮ (এ) । “সৌভাগা, রূপ, তারুণ্য, ুন* সর্বোন্তমাশ্রর এবং ইষ্টলাভাদিহেতু অন্যের অব- 
হেলাকে গর্ব বলে । এইগুলি সঞ্চারিভাব | 'উন্তমতারুণ্য' বলিতে পূর্ণযৌবনই ব্যক্ত হইয়াছে ।” 
“নিতম্বো বিপুলো মধ্যং কৃণমঙ্গ বরছাতি | গীনৌ কুচাবুরুযুগং রস্তাভং পূর্ণযৌবনে |” (উঃ নীঃ )। 


স্রারাধাকৃষ্ঞোজ্জলকুন্ুমকেলিঃ ] € ১১২৭ 


এতদাকর্থ্য তির্যযগ্বিলোকয়ন্তী বাধ! সম্মিতমুবাচ,_ 


“অয়ে চেদ্ঘনায়ান্কিতমিতি ভবেত্ন্ত বিপিনং 

তদাম্মদন্দায়া ভবতি নৃতরামেব কপটিন্‌। 

ঘতোহস্তা নায়ৈৰ ভ্রিজগতি জনৈর্গীয়ত ইহ 

সবয়ণ শ্রীস্বামিন্‌ তব তু নহি নায় ক্চিদপি ॥” ৭ ॥ 
ইতি রাধায়াঃ সযুক্তিকঝাকৃপীযৃষমত্তঃ শ্রীকঞ্চঃ সম্মিতমাহ,_ 

"ইয়ং লক্ষমীরম্দাদপি মধুরবম্দা মম বধু- 

ভবেন্নোচেদারাৎ সশপথমিমাং পুচ্ছত সতীম্‌। 

শ্রুতে। ঘদ্দম্পত্যো ন হি ভবতি ভেদক্ত্র,টীরতো 

দ্বায়োনৌ নাৈৰ ত্রিজগতি জনে] গায়তি বনম্‌ ॥” ৮॥ 


পলিশ ০০০০ 











বিপুল নিতম্ব, ক্ষীণ কটিদেশ, উত্কৃষ্ট অক্গছ্যাতি, গীনোন্নত কুচছয় ও রস্তার গ্যায় উরুদেশ পূর্ণযৌবনে 
প্রকাশ পাইয়া থাকে । শ্্রীকষ্চ বলিতেছেন-__এই ত্রিদৌষই তোমাদের বাধির্ষের হেতু তাহা স্পষ্টরূপে 
বুঝিলাম |” বাত, পিস্ত ও কফ এই ত্রিদোষে দেহে জটিলব্যাধি দেখা দেয় এবং তাহাতে বধিরতাদি নান! 
উপসর্গ প্রকাশ পাইয়া থাকে। 


“গ্রীকুষ্ণের বাকাজাল করিয়া শ্রবণ। কুঞ্জবনে লজ্জাবতী যত সহীগণ ॥ 
পরাজয় করিবারে ধৃষ্ট ভ্রীগোবিন্দে । প্রণয়-কোপেতে কহে করি কত ছন্দে ॥ 
অন্ত পরণঙ্গ তুলি রন কৌতৃকেতে । যুক্তিযুক্ত বাক্য কহে বিশাখা ভঙ্গিতে ॥ 
হে কৃষ্ণ যুবরাজ মদনমোহন । যেই জন নিজে করি ধন-বিতরণ ॥ 
উদ্যান প্রস্তুত করে ব্ছ লোকদবারে । সে উদ্যান তার হয় জানে চরাচরে । 
কিন্ত এই বৃন্দাবন কারে কৃত নয়। ন্প্রকাশ প্রেমানন্দ ধাম গুনিশ্চয় | 
সর্ববদ। সবার হয় সম অধিকার । কি প্রকারে বলিতেছ একল! তোমার 1 ॥ 
বিশীখার ঘুক্তিবাক্য করিয়া শ্রবণ । দর্প অভিনয়ে বলে শ্রীনন্দনন্দন ॥” ৫ ॥ 


“বৈকুষ্ঠেতে দেবলোকে পুথিবী পাভালে | সর্বত্রই চারিবেদ মুক্তকণ্ঠে বলে ॥ 
মোর নামে হয় এই বৃন্দাবন ধাম। শ্রুতি-স্মতি-পুরাণণ্ি এই করে গান। 
এই তত্ব নাহি জান গোপিকা সমাজ। বৃথা চপলত] কর নাহি বাস লাজ 1 
তোমাদের দোষ নাই করহ শ্রবণ । মদ গর্ধব তরুণত। ত্রিদোষ কারণ ॥ 
বধির করিল তোম। সম্পূর্ণরূপেতে । স্পষ্ট বোধ হইতেছে আমার মনেতে | 
নাগরেন্দ্র চুড়ামণির এ কথ শ্রবণে। শ্রীরাধিকা কহিতেছেন সহান্ত বদনে ॥৮ ৬ ॥ 


১১২৮ ] [ শ্রীপ্রীন্তবাবলী 


ইতি শ্রীরুষ্স্ত বাগমৃতমাপীয় রাধা বৃন্দাং প্রতি নীচৈরাহ._ 


“ইদ্রং বন্দে সত্যং ভবতি ন হি কিম্বা কথয় নঃ 
পুরো লঙ্জাং হা হা কথমিব তনোধি প্রিয়গণে ? 
তং চেত্দ্রোষস্ছনত ইব গচ্ছ ক্ষণমিতো 

বথা নানাবাদৈর্বয়মিহ জয়াম? শঠগুরুম্‌ ॥৮ ৯॥ 


অনুবাদ-__প্রীকষ্ণের বাক্য শ্াণে প্রীরাধারাশী কুটিলদৃষ্টিতে মৃছ্হান্ত পূর্বক বলিলেন__ ওহে 
স্বামিন! যে বস্তু যাহার নামাঙ্কিত থাকে, সেই বস্তব যদি তাহারই হয়; তবে হে কপটিন্‌ ! বৃন্দার 
নামাস্কিত এই বৃন্দাবন তো আমাদের সথী বুন্দারই হইতেছে । ব্রিভুবনের লোক, এমন কি স্বয়ং তুমিও 
ইহাকে 'বুন্দীবন” বলিয়। থাক, তোমার নামে তো কেহ বৃন্বাবনকে কীর্তন করে না ॥ ৭1 

শ্রীরাধার এই প্রকার সযৌক্তিক বাক্যামৃতপানে প্রমন্ত হইয়! শ্রীকৃষ্ণ সহান্তে বলিলেন_-'রমা- 
সমূহ হইতেও পরমমধুরা এই বৃন্দা আমারই পত্রী, আমার কথায় যদি তোমাদের বিশ্বীস ন৷ হয়, তবে 
তোমরা শপথের সহিত এই সতীকে তাহা জিজ্ঞাসা কর । শ্রুতিতে দম্পতির অভেদত্ব ব্ণিত রহিয়াছে, 
স্থতরাং আমাদের উভয়ের নামেই ত্রিভূবনের লোকসমুহ এই বনকে উল্লেখ করিয়া! থাকে ॥ ৮ ॥ 


গ্রীকৃষ্ণের বাক্যামৃত পান করিয়া শ্রীরাধারাণী মৃদ্দ্বরে বৃন্দাকে বলিলেন__ওগো বৃন্দে! এই 
কথা কি সত্য না মিথ্যা_তুমি আমার নিকট খুলিয়া বল। হায়! তুমি প্রিয়জনের সমক্ষে সত্যকথা 
বলিতে লঙ্জ পাইতেছ কেন? ইহা যদ্দি সত্য হয়ঃ তবে তুমি রোষচ্ছলে অন্যত্র গমন কর ; তবে আমরা 
নাঁনা বিবাদ-বচনে এই শঠগুরু শ্রীকৃষ্ণকে জয় করিতে পারি ॥ ৯ ॥ 


টীক। _অয়ে ইতি । অয়ে স্বামিন্‌ চেদ্যদি বিপিনং মন্নায়া অস্কিতং চিহ্নিতমিতি হেতোত্তস্ত 
ভবে । ছে কপটিন্‌ তদাশনকন্বায়া এব সুতরাং ভবতি। যতক্ত্িগতি জনৈঃ স্বয়ং তবতা চ ইহ ব্রজে 
অস্ত। বুন্ায়। নায়ৈব সঙ বৃন্দাবনমিতি রূপেণ গীয়তে ৷ হেশ্রীত্বামিন্‌ কথামাত্রম্বামিন্‌ তব তু নায়া সহ 
কুচিদূপি ন। গ্্রীর্বেশ-রচনা শোভা ভারতী সরল দ্রুম ইতাদি মেদিনী ॥ ৭॥ 

ইয়মিতি ৷ ইয়ং বৃন্ন! ভার্্যা ভবেৎ কিন্তুতা লক্্ীবৃন্দাৎ লক্্মীসমৃহাদপি মধুরবুন্দা মধুর্স্ত 
শৃঙ্গাররসন্ত বৃন্দং ভাব হাবাদি পরিকরো যত্র সা। চেদ্যদি ন তদা আরাৎ দুরে সশপখং যথান্তাত্থা 
ইমাং সতীং পৃচ্ছত। নম্থু ভবতু তব বধূবৃন্দা তেন কিমায়াতমিতি চেৎ শৃখিত্যাহ। শ্রমতৌ বেদে এব! 
বৈ আত্মনোহর্ধং যৎ পত্ীত্যাদি শ্রুতিনিকক্কৌ দ্পত্যোঃ স্রীপুংসয়োন্্,টিরপি স্বপ্লোইপি ভেদো ন ভবতি। 
অতো হেতোনৌ” আবয়োদ্/য়োন্সণস্নৈৰ সহ বনং জনন্ত্রিজগতি গায়তি পত্ধ্যা আত্মনো ইদ্ধত্থেন তন্নায়ৈব 
মন্নামেতি ভাবঃ ৪ ৮ 


ইদমিতি। চেদ্যদি খতং সত্যং তব্রদা রোষন্ছলতঃ ক্রোধচ্ছলাং ইবেতি বাক্যালঙ্কারে অন্য 
স্থগমম্‌ ॥ ৯ ॥ 


শ্রীরাধাকৃষ্ঠোজ্জলকুস্থমকেলিঃ |] [ ১১২৯ 


স্তবামৃতকণ! ব্যাখ্যা _শ্রীপাদ রঘুনাথ ক্ষতির ভিতরে আস্মাদন করিতেছেন শ্রীশ্রীরাধামাধবের 
অতিবিচিত্র মধুর পরিহাসরস । অফুরভ্ত স্থঘম1 লয়! ভ্রীযুগলের মধুময়ী পরিহাস-লীলাটি শ্রীপাদ রঘু- 
নাথের নয়নসম্মুখে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে ! শ্রীকৃষ্ণের পরিহাসবানী শ্রবণে শ্রীরাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের বদনাব্জে 
একটি বিলোলকটাক্ষপাত করিলেন এবং মুহ্হান্তে বলিলেন-_-ওহে স্বামিন্‌! যে বস্তু যাহার নামাক্কিত 
থাকে, তাহা তাহারই হয়, ইহা সকলেরই পরিজ্ঞাত।+ '্বামিন্* সন্োধনের তাৎপর্য__'তুমি অপরের 
সম্পদে বৃ! স্বীয় স্বত্ব-স্থাপন করিতে আসিয়া হাপ্াম্পদ হইতেছ কেন? অন্তের বস্তুতে স্ব-স্বত্-স্থাপনে 
লজ্জিত হওয়া উচিৎ ।' অখণ্ড অদয়জ্ঞানতত্বস্ব লীলাতে কিভাবে আসম্বাদ্িত হন, এখানে তাহাই 
বিবেচ্য । লীলাশক্তি পরব্রহ্মকে কিভাবে দারুযন্ত্ের ম্যায় রসক্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যায়, তাহ! ভাঁবিলে 
আশ্চর্য হইতে হয় । লীলায় প্রীভগবান্‌ আত্মহার1 । “কে আমি” তাহা হারাইয়। গিয়াছে! গোগীগণের 
নিকট সেই পরতত্বের পরাকাষ্ঠা । “গোপালকামিনীজারশ্টৌরজারশিখামণিঃ॥৮ শ্রীমতী বলিলেন__ 
হে কপটিন্! আমাদের সখী বুন্দার নামাস্কি ত এই বৃন্দাবন । ইহাকে সকলেই বৃন্দাবন বলিয়! থাকে, 
কেহই কৃষ্ণৰন বলে না । তৃমি নিজেও তো ইহাকে বৃন্দাবনই বলিয়া থাক, কৃষ্ণবন তো বল না ।” 

বনদেবী বৃন্দ! ব্রজবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, শ্রীরাধামাধবের লীলাভূমি ব্রজবনকে তাহাদের লীলার 
উপযোগী বৃক্ষলতা, ফুল-ফল, নিকুঞ্জভবনাদিতে সুসজ্জিত করিয়া লীলারসের পরিপুষ্টি বিধান করিয়! 
থাকেন। তাই ইহাকে 'বৃন্দাবনই” বল! হয় এবং সর্বত্র এইপ্রকার প্রসিদ্ধিই আছে। শ্রীরাধাকৃ্ণ ব্রজ- 
বনের অধীশ্বরী-অধীশ্বর হইলেও লোকপরম্পরায় “কুষ্ণবন বা “রাধাবন+ বলিয়া ইহার প্রসিদ্ধি নাই । 
শ্রীরাধারাণী শ্রীকৃষ্ণকে পরাজিত করিবার নিমিন্ত এইরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন । 

শ্রীরাধার সযৌক্তিক বাঁকামৃতপানে শ্ত্রীকুষ্ণ প্রমন্ত হইলেন। বচনাযূৃতের সহিত শ্রীরাধার 
পরিহাসভঙ্গী, বদনভঙ্গী. নয়নভঙ্গী ও হাস্তের মাধুরী প্রীকৃষ্ণকে প্রমন্ত করিয়া ভূলিল। তিনি সহাস্তে 
বলিলেন--কমলাগণ হইতেও মধুর1 এই বৃন্দা আমারই পত্বী। আমার কথায় যদি তোমাদের বিশ্বাস না 
হয়, তাহা হইলে তোমরা শপথের সহিত এই সতীকে তাহা জিজ্ঞাস! করিয়! জানিয়া লইতে পার ।, 
শপথ? কথাটি বলার তাৎপর্য এই যে 'বৃন্দা যদি সহজে এই কথা প্রকাশ করিতে কুন্ঠিতা হয়, তাহা হইলে 
শপথদ্বারা তোমরা তাহার নিকট এই সতাকথ।টি জানিয়া লইতে পার ।, 


বস্তুতঃ শ্রীরাধারানীর প্রিয়সবী বৃন্দ। শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন লীলার সবিশেষ পরিপুষ্টিকারিণী। 
তিনি দুতি, কুঞ্জা্দি সংস্কারে পরম অভিজ্ঞা; বৃক্ষাদির আযুর্বেদশাস্ত্রে পপ্ডিতা, শ্রীবৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গম 
ইহার বশীভূত, ইনি নানাবিষয়ে সন্ধানকুণলা, শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনকারিণী ও তাহাদের প্রতি নির্ভর স্নেহে 
মগ্না । শ্্ররাধারাণীকে পরাজিত করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাকে পত্বী বলিয়াছেন । শ্্রীকষ্চ বলিলেন-_ 
'শ্রুতিশাঞ্জে সধত্রই দম্পতির অভেদত্ব বণিত রহিয়াছে, সুতরাং বুন্দার নামাস্কিত হওয়ায় আমার নামেও 
উহ] অঙ্কিত রহিয়াছে বুঝিতে হইবে । পতি-পত্বীর অভেদ বিবক্ষায় উহা উভয়েরই নামাস্কিত। 
৮ 


১১৬ 


] 


[ ্রীপ্রীস্তবাবলী 


ইদ্ং কর্ণে তন্তা নিগদ্দিতবতীদ্ষান্ু সহসং 
মৃঘারোধাদেঘ! চল-কুটি ন-চিন্লীক্ষণতটেঃ। 
অলংশোণৈরেণীদৃগতিকুটিলাঃ প্রেক্ষ্য সথি তাঃ 
সগর্ধে গোবিন্দে পরিষদি দদাবুত্তরমিঘম্‌ ॥ ১০ ॥ 





শ্রীকৃষ্ণের বাক্যশ্রবণে শ্রীরাধা মৃদুস্বরে ্্ীবন্দাীকে বলিলেন__ ওগো! হৃন্দে ! এই কথ কি সত্য ? 


আমার নিকট খুলিয়া বল। বুন্দা কিঞ্চিৎ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলে শ্রীমতী বলিলেন__' প্রিয়জনের 
সমক্ষে সত্যকথা বলিতে তোমার লঙ্জা। কি? যদ্দি সত্যই হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণ যে সকলের সমক্ষে তৌমীয় 
পত্ী বলিয়াছেন, এইজম্ক রোষের ছলে তুমি অন্যত্র চলিয়। যাও, তাহা হইলে আমরা এই শঠগুরুকে 
ন্ঠান্য বিবাদবাক্য্বার! পরাস্ত করিতে পারিব। সত্যই তুমি যদ্দি তাহার পত়ী হইয়| থাক, তবে এখানে 
তুমি অবস্থান করিলে আমাদের পরাজয় অনিবাধ্য |; 


“হে স্বামিন্‌ ! কপটরাজ ব্রজরাজ-স্থত। যেই বস্তু বার নামে থাকয়ে অঙ্কিত ॥ 
সেই বস্তু তার হয় এইত নিয়ম | বৃন্দা নামাস্কিত এই শ্রীবৃন্দাবন | 
বন্দাদেবীর অধিকারে জানিহ নিশ্চয় । সর্বজন সুবিদিত নাহিক সংশয় ॥ 
ত্রিজগতের যত জন তুমিও স্বয়ং । “বৃন্দাবন” বলিয়াই করহ কীর্তন ॥ 
কুত্রাপি তোমার নামে বৃন্দাবন ধাম। কীর্তন করে না কেহ ভ্রিভজিমঠাম ॥ 
প্রীরাধার যুক্তিযুক্ত বাঁক্যামৃত পানে । উন্মত্ত হইয়া কহে শ্রীবংশী-বদনে ॥” ৭ | 


“ওহে গহে ব্রজাঙগনা ! করি পরকাশ। শতকোটি লক্ষ্মী জিনি মধুর বিলাস। 

মধুর শ্রীবৃন্দাবনে এই বৃন্দাদেবী । মোর বধু মহৌজ্জল মধু মূরতি | 

আমার কথায় যদি না কর প্রত্যয় । মোর যুক্তি কথা শুন বলিগো! শিস্চয় 
অগ্রভাগে বৃন্দাদেবী পতিব্রতা যিনি । শপথে উত্তর দিবে মোর অর্ধাজিনী ॥ 
যদি বল বৃন্দাদেবী পত্রী যে তোমার। কিরূপে হইল ঘুক্তি শুনহ তাহার ! 
বেদে বলে স্ত্রী-পুরুষে কোন ভেদ নাই । অদ্ধাঙ্গ বলিয়া কীন্তি বলে সর্বব ঠাই ॥ 
অতএব আমাদের ছুইজন নামে । এই বৃন্দাবন ধাম গায় ত্রিতৃবনে ॥ 

জ্রীক্ের এইরূপ বাক্যামৃত পানে । রাই কহে নীচ স্বরে বুন্বার সদনে 1৮ ৮ ॥ 


“হে বৃন্দে! কহ তুমি আমার নিকটে । যা বলিলা শ্রীগোবিন্দ সত্য কিনা বটে ? 
কি আশ্চর্য্য কিবা লজ্জা মোদের সমীপে । অস্তর্গ প্রিয়সখী আমরা যে সবে॥ 
যদি সত্য হয় তবে তুমি ক্রোধচ্ছলে | প্রস্থীন করহ শীণ্ নাঁন। কথ। বলে ॥ 

শঠগুরু গ্রীগোবিন্দে বাক্য চাতুর্ষ্যেতে । নিশ্চয় করিব জয় মোর1 ভাঁলমতে ॥” ৯ | 


শ্রীরাধাকঞ্চেজ্জলকুস্থমকেলি ] [ ১১৩১ 


“অয়ে পন্মীষণ্ড ব্রজনগরভষ্ু ব্রজবন1- 
দিতন্বঞ্চেদিচ্ছে রুচির-বনরাজত্বমচিরাৎ। 
মথীস্থল্যা? ঘঠীং ভজ নিজবধুং তাং কিল তদ 

যথা সা তুষ্ঠ্যা তে বদর-বনরাজ্যৎ বিতরতি ॥” ১১॥ 


তত ইথৎ তৎসৌন্দর্ধ্যািগ্তবনারভট্যা ্রীগান্ধর্ায়া বৃন্দাটব্যাং স্বতামর্পযন্তী তযু 
পাঁলভ্য সোল্লাসং পুনরাহ,_ 
“ঘদেতিন্বত্বাপ্লসতি ঘুখমস্তাঃ কমলতেো। 
দূশোদ ন্দং চঞ্চৎকুবলয়-মৃগাণামিব চয়াৎ। 
উদঞ্চননাসা-শ্রীঃ শুক-নবধুব-ত্রোটীবলনা- 
ল্লসদন্ধ'কেত্যোহপি চ রুচিঘটারজ্যদ্ধরঃ ॥ ১২ ॥ 


অনুবাদ _শ্রীরাধারাণী সহাস্তবদনে বৃন্দার কর্ণে এইরূপ কথা বলিলে মৃগনয়না বৃন্দা অলীক- 
কোপ প্রকাশ করিয়া আরক্তনয়নে কুটিসনৃষ্টিতে সথীগণের দিকে তাকাইয়া সভামধো গর্ধিত গোবিন্দকে 
এইরূপ কথ! বলিলেন_- 1 ১০1 

ওহে পল্মাষণ্ড! ব্রজনগরভণ্ড ! তুমি যদি শীগ্র মনোহর কাঁননের আধিপত্য বাঞ্। কর তবে 
সবীস্থলীতে গমন করিয়া সেখানের ষষ্টীকে ভজনা কর, তাহা হইলে তিনি সন্তষ্ট। হইয়া! তোমায় ব্রীবনের 
আধিপত্য প্রদান করিবেন ॥ ১১ ॥ 


অতঃপর বুন্দা শ্রীরাধার সৌন্দর্যাদি স্ততির ছার! শ্রীগান্বর্বায় বৃন্বাবনের ্বত্বার্পণপুর্বক শ্রীকৃষ্ণকে 
তিরক্কার করিয়া! পুনরায় সহর্ষে বলিলেন _্রীবৃন্দীবনের কমলকুল প্রীরাধার মুখকমলের প্রতিবিম্ব বা 
ছায়াস্বরূপ, নেত্রছয় চঞ্চন কুবলয় ও মৃগরাজি অপেক্ষাও শৌভনীয়, উন্নত নাপিকা অভিনব শুকপক্ষীর 
চঞ্চপুট অপেক্ষা মনোহর, রক্তবর্ণ অধূর বিকপিত বন্ধুককুম্থমকেও তিরস্কার করিয়া শোভা 
পাইতেছে ॥ ১২॥ 


টীকা-_ইদং কর্ণে ইতি। এতাদুক্‌ বুন্দা পরিষদি লভায়াং গোবিন্দে সগর্ধেব সি ইদমুন্তরং 
দদাবিতান্বয়ঃ । কিং কৃত্। অলংশোনৈ রক্রবণৈশ্চ লকুটিল-চিললীক্ষণতটেঃ কতা তা অতিকুটিলাঃ সথীঃ প্রেক্ষ্ 
ৃষ্টা। চলে চঞ্চলে অথচ কুটিলে বক্রে চিলো ভ্রুবৌ যন্ত্র এনন্ত'তে যে ঈক্ষণে লোচনে তয়োস্তটেঃ 
প্রান্তৈঃ।  প্রথমক্ষণে এক প্রকারে ছ্বিতীয়ক্ষণে ততোধিকীইন্যপ্রকীরস্তুতীয়ক্ষণে ততোইপাধিকান্যপ্রকীর 
ইতি নেত্রাস্তস্ত ব্যবহারবাহুল্যান্তটেরিতি বহুবচনম্। কম্মিন্‌ সত্যেবং তশ্তা বৃন্দায়াঃ কর্ণে ইদমুক্তপ্রকীরং 
সহমং যথাত্তান্তথা নিগদিতবতীঘাস্থ রাঁধাস্তু সতীিত্যর্থঃ। আম্ষিতি ভট্টারকপাদাঃ সমাদিশস্তীতি" 
বদেগীরবেণ বহুবচনমূ। - অন্যথা ইতি কৃষ্ণ বাগমৃতমালীয় রাধা! বুন্দাং প্রতি নীটৈরাহ । ইপ' বৃন্দে 
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রত 


ইত্যন্তোথাপক চুণিকায়াং রাধিকায়া এব বক্তৃত্বে বহুবচনা নুপপন্তেঃ | স্বীয় জনন্ বাগ ভঙ্গী শ্রবণা য়া বির" 
বস্তীং শ্রীরূপমঞ্জরীং প্রত্যক্ষমনুভূয় সম্মোধয়তি সথীতি | ১০ ॥ 


উত্তরমাহ অয়ে ইতি পদ্মাষণ্ড পঞ্মানায়ী চন্দ্রাবলী সখী তস্তাঃ ষ গোরক্ষকঃ। যও্ঁং পল্লাদি 
সভ্বাতে ন্তরী স্তাদেগাপতৌ পুমান্‌ ইতি মেদিনী । বন্টঃ স্তাৎ পুংসি গোপতাবিতি | হে ব্রঞ্জনগরভপ্ত 
ত্বং চেদ্যদি অচিরাৎ শীঘ্রং রুচিরবনরাজত্বমিচ্ছেস্তদা ইতো হম্মাদনাছ-জ গচ্ছ। কুত্র গ্থা কিং করিষ্তামীতি 
চে শুণুপদ্দিশামীত্যাহ । তাং প্রসিদ্ধাং সখীস্থল্যাঃ বষ্টাং চন্্রাবলীং নিজবধূং কিল নিশ্চিতং ভজ। 
যথ। স| ষষ্ঠী তে তব বদরবনরাজত্বং কেলিবনাধিপত্বং বিতরতি বিস্তারয়িস্ততি ॥ ১১ ॥ 


যদ্দেতদিতি । অস্তোথাপকচুণিকায়াং তৎসৌন্দর্যযার্দিতি ৷ তন্তা রাধিকায়াঃ। তক্তাশচন্দ্রা 
বল্যা ইতি নবীন! যদাুম্তনন্দং চন্দ্রীবলাাঃ সৌন্দধ্যাদি কথনাভাবাৎ। তমুপালভ্যেতি। তধ শ্রীকষ্ণম্‌ 
উপালভ্য সোপপন্তিকং নির্ভৎন্ত স্বতামা্বীয়তাং যদেতদ্বিত্বত্বাৎ যদ্যস্মাদেতন্তা রাধায়া মুখাদেহিম্বম্‌ 
এতছিন্বং তস্ত ভাবস্তত্বং ততঃ কনলাদীনামেতদিন্বত্বাৎ রাধামুখাদিচ্ছায়াত্বাৎ কমলা দিভ্যোহস্ত। রাধায়া 
মুখার্দিকং লসতি অতোহইস্ত। এব চ্ছায়৷ অটবি9বেদিতি পদ্যাষ্টমৈন সম্বন্ধ: । তত্র প্রথমং চঞ্চৎ কুবলয় 
মুগাণাং চয়াৎ দুশোদন্দমিবৈতৎ বিশ্বত্থাৎ কমলতঃ কমল- স্তক্ত্য অস্যা রাধায়া মুখং লসতি শোভতে ইত্য- 
হয়ঃ। দৃশোদ্ বং যথা কুবলয় মৃগ!ণাং চয়ংনযততত্য উল্লসতি তথেত্যর্থঃ উদ সর্বাৎকষ্ট্থেন উদগচ্ছস্তী 
যা নাসায়াঃ শ্রীঃ শোভ। কত্রী? শুক নবযুনো যং ত্রোটি বলনং চঞ্চুশোভ। তন্নান্কত্য রুচিঘটয়া কান্তি 
সমূুহেন রজান্‌ শৌভমানো যোহধরঃ স লসঘদ্ধহকে ভা লসদন্ধ-কানি স্তক্ংত্য এবং প্রতিশ্লোকস্থ পঞ্চম্যন্ত পদং 
বাখোয়ম্। ১২॥ 


স্তবামৃতকণ! ব্যাখ্য। _পারম্পরিক উক্তি প্রত্যুক্তির মধ্যদিয়া সহীগণসহ তরী শ্রীরাধামীধুবের পর- 
স্পরের ভাব ও রসের আশ্বাদনধারা চলিয়াছে! সচ্চিদানন্দসিদ্ধু ও প্রেমসিম্কুর সম্মীলনে যে তররঙ্গোচ্ছাস 
_ তাহাই এই পরিহাসবাশীর দ্বারে অভিবাক্ত ! সিন্ধুর উপরের ক্ষুদ্র বৃহৎ তরঙ্গগুলি দর্শকের নয়ন মনকে 
বিমুগ্ধ করে, কিন্তু তাহার তলায় যে গভীর নিবিড়তা, ইহা দর্শকের প্রত্যক্ষীভূত হয় না। তদ্রুপ সসখী 
শ্রীরাধামাধবের এই সুন্দর ও সরস পরিহ।সবানীরূপ তরঙ্গের তলায় রহিয়াছে _ অখণ্ড সচ্চিদানন্দরস ও 
মহাভাবের স্থগভীর অধৃশ্য নিঝ্ডিতা ! 

্্রীরাধারা নী সহাস্তবদনে প্রীবৃন্দার কর্ণে এরূপ কথা বলিলে মুগনয়ন। বৃন্দা অলীক কোপ প্রকাশ 
করিয়া আরক্তনয়নে কুটিল দৃষ্টিতে একবার সখীবৃন্দের দিকে তাকাইলেন। তাহার মুখ ও নেত্রের ভাব 
দর্শনেই সসখী শ্রীমতী রাধারাণী বুঝিতে পারিলেন যে, বুন্দা তাহাদের পক্ষাবলম্মনে শ্রীকৃষ্ণের এই কথার 
যথাযোগ্য উত্তরই প্রদান করিবেন! অতঃপর প্রীবৃন্দা সখীগণের সভামধ্যে গধিত গোবিন্দকে বলিলেন 
_ ওহে পদ্মা! ব্রজনগরভগ্ত 1? প্রীবন্দার এইপ্রকার সন্বোধন শ্রবণেই সসখী শ্রীরাধারাণী হালিয়া 
উঠিলেন ! 'পদ্মাষণ্ড বলিতে পদ্মা নামী চন্দ্রাবলীর সখীতে নিতাস্ত অনুরক্ত' এবং 'ব্রজনগরভণ্ অর্থে 


রি 
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“এই ব্রজনগরে সকলেই লরল ও উদার একমাত্র তুমিই ভণ্ড বা বঞ্চক।* তুমি যদ্দি শীপ্ত একটি মনোহর 
কাননের আধিপতা লাভ করিবার বাসনা কর, তবে সখীস্থলীতে চলিয়া যা । সেখানে গিয়া ষষ্ঠীকে 
ভজনা কর ১ 'বষ্ট” অর্থে চন্্রাবলী । শ্রীপাদ তাহার ুক্তাচরিতে ইহা নিরূপণ করিয়াছেন_ গোবর্ধন 
মন্ত্র (চন্দ্রার পতি ) প্রথম, ভারুণ্ড ( তাহার শ্বত্র মাত! ) দ্বিতীয়, করাল! ( চন্দ্রার মাতামহী ) তৃতীয়া, 
শৈবা। চতুর্থ, পল্পা! পঞ্চমী এবং চন্দ্রাবলী ষষ্ঠী ' বৃন্দা বলিতেছেন-_-সেই ষষ্ঠী বা চন্দ্রাবলীকে ভজিলে 
তিনি সন্তষ্ট হইয়া তাহার যে একটি মনোহর ব্দরীবন আছে, তাহাতে তোমার আধিপত্য দান করিবেন । 
তুমি তো রাখাল, গোচারণই তোমার কার্য । রাখালের! যেমন স্ুুপক্ক বদরীফল ভক্ষণ করিতে করিতে 
স্বচ্ছন্দ বনে বনে গোচারণ করিয়া বেড়ায় ; বদরীবনের আধিপত্য লাভ করিলে তোমার সেই উদ্দেশ্ঠটি ও 
সুন্দররূপে স্ুসিদ্ধ হইবে? ইহাও ব্যঞ্জিত হইল । 


এই প্রকারে বৃন্দ! শ্রীকষ্ণকে তিরস্কার করিয়া শ্রীরাধার সৌন্দর্ষ-মাধুর্ধের স্তব করিতে করিতে 
শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধার স্বত্ব স্থাপনপূর্বক সহর্ষে বলিলেন__“যদেওদিন্বত্বারসসতি মুখমস্তাঃ কমলতো” অর্থাৎ 
শ্রীবৃন্দাবনের কমলকুল শ্রীরাধার মুখকমলেরই প্রতিবিন্ব বা ছায়াম্বরূপ অন্য কিছুই নহে | “মুখোল্লাসঃ 
ফুরং কমলবনমুল্জ্ঘয়তি” (উঃ নীঃ)। 'শ্রীরাধার শ্রীমুখের শোভ। প্রফুল্লিত-কমলবনের শোভাকে লঙ্ঘন 
করিয়া থাকে ।” মাধুর্যামৃতের পায়রে বদি কোন কনককমলিনী বিকসিত হয়, তবেই তাহ। শ্রীরাধাবদনের 
যৎকিঞ্ধিং উপমান হইতে পারে। ন্বর্ণকমলিনীতে শ্রীকৃষ্ণেরও শ্রীরাধাবদনের ভ্রান্তি ঘটে । 

“জলক্রীড়ীকালে কমলিন্যেকবিপিনে নিলীনা শ্রীরাধা যদধিকমলং চুম্বতি হরৌ। 

স্ববক্তুজভ্রান্ত্যা হসিতমথ নালং স্থগয়িতুং হসিত্ব। কাস্তে নাধশীয়ত হসিতালী-পরিকরা ॥ 

(বৃন্বীবনমহিমামৃতম্‌ ৩ ৬৬ ) 

“জলবিহারকালে শ্ত্রীরাধা একটি স্বর্ণকমলবনে গিয়া লুক্কাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে অন্বেষণ 
করিবার জন্য প্রীরাধার সুন্দর বদনকমল ভ্রমে কমলে কমলে চুম্বনদান করিতে লাগিলেন, তখন শ্রীরাধা 
আ'র হাস্ত স্বরণ করিতে পারিলেন না । তাহাতে সখীগণও হাস্ত করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ সহাস্তে প্র্রিয়- 
তমাকে ধরিয়া ফেলিলেন।” 


শ্রীবন্দাদেবী বলিলেন-_“দৃশোদ্ং চঞ্চংকুবলয়-মুগাণামিব চয়াৎ ৮ 'শ্রীরাধার নেত্রদ্ধয় চঞ্চল 
কৃবলয় এবং মুগরাজি অপেক্ষাও মনোহর | বিলাদস্েণ্লগ্্ীঃ কবলয়তি নবাং কুবলয়ম্‌” ( উঃ নীঃ )। 
অর্থাৎ “শ্রীরাধার নয়নের শোভা নবকুবলয়ের শোভাকে বলপূর্কক কবলিত করিয়া থাকে । “ইন্দিবর বর 
গরব গরাসিত খঞ্জন-গঞ্জন নয়না |» ( পদকল্পতরু )। 
“নয়নযুগবিধানে রাধিকায়৷ বিধাত্র! জগতি মধুরসারাঃ সঞ্চিতাঃ সদ্হণ! থে। 
ভুবি পতিত-তদংশৈস্তেন স্ষ্টান্তসারৈত্র“মরমবগচকোরাস্তোজনীলোৎপলানি ॥৮ 
( গোবিনালীলাম্মত__১১।১*৯ ) 


১১৩৪ ] শ্রীপ্রীষ্তবাবলী 


অর্থাৎ “বিধাতা শ্রীরাধার নয়নযুগল নির্সাণ করিবার নিমিত্ত বিশ্বে যে সকল মধুর” সাঁর ও 
প্রণন্তগুণ সমস্ত সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার সাঁরভাগ গ্রহণ করিয়া শ্রীরাধার নয়নদয় নির্মাণ করিয়াছেন এবং 
তাহার যে অপার অংশ ভূমিতে পতিত হইয়াছিল তদ্দার! ভ্রমর, মুগ, চকোরঃ কমল, মীন ও নীলোৎপল 
এইসকল স্থষ্টি করিয়াছেন ।” যে নয়নের সৌন্দর্যে আনন্বঘনবিগ্রহ গোধিন্দেরও মোহদশা উপস্থিত হয়-- 
সে নয়নের স্থধমার কি তুলনা আছে? ॥ 

“মঝু মুখ হেরি, ভরমভরে সুন্দরী, ঝাপই ঝাঁপল দেহা | 
কুটিল কটাখ, বিশিখে তনু জরজর, জীবনৈ না বান্ধই থেহা |” 

৯ ৮ ১55 ক শছারাি 
“চঞ্চল-নয়নে, হেরি মুঝে সুন্দরী, মুচকায়ই ফিরি গেল । 

তৈখনে মরমে, মদনজর উপজল, জীবইতে সংশয় ভেল ।” ( পদকল্পতরু ) 

ীবৃন্দ৷ আবার বলিলেন__“উদঞ্চনা সা-শ্রীঃ শুক-নবযুগ-ত্রোটিবলনা্লসদন্ধংকেভ্যোইপি চ রুটি” 
ঘট।রজ্যদধরঃ” হার উন্নত নাসিকা৷ অভিনব শুকপক্ষীর নাসা অপেক্ষাও মনোহর, রক্তবর্ণ অধর বিকসিত 
বন্ধুককুম্থমকেও্ড পরাভব করিয়া শোভা পাইতেছে গ্রীমতীর নাসার শোৌভা-বর্ণনীয় গ্রীল কবিরাজ 
গোস্বামী লিখিয়াছেন__ 

“অযুস্যাঃ গ্রীনাসাতিলকুহ্থমতৃণো রতিপতেরধোবক্ত-ং ূর্ণং কুহ্থমবিশিখৈশ্চত্রমূগয়োঃ | 
মুখদ্বারা তন্মাৎ শ্মিতনরমিষান্তে নিপতিতাঃ শরব্যত্বং যেষামলভত হরেশ্চিন্তহরিণঃ ॥৮ 
( গোবিন্দলীলা ম্বতম্‌_-১১ ৯৮ ) 

“প্রীরাধার নাসিক তিলকুন্থমের তু অর্থাৎ বাণাধার, আশ্চর্য ব্যাধরূপ রতিপতি মদনের কুস্- 
মশরে পরিপূর্ণ ও সেই বাখাধার হইতে মুখদ্বার। ঈবহহাস্তস্থলে যে শরপমুই নির্গত হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের 
মনোধুগ তাহার লক্ষ্য হইয়াছে ।” অধরের শোভা-বর্ণনায় বলা হইয়াছে__ 

“বন্ধে হরে ঈর্বতয়াস্ত তন্ত! প্রেম্ণো বহিবিন্বতয়ী তথাস্ত | 
রাধাধরৌষ্ঠাবিতি বন্ধু্ীববিস্বো স্বয়ং তন্নছি সাম্যমীভ্যা ম্‌॥”৮ ( এ-১১1৭৮) 

বন্ধ প্রীহরির জীবনম্বরূপ বলিয়। শ্রীরাধার অধরের বন্ধুজীবতা এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের প্রতিবিম্ব- 
স্বরূপ বলিয়া শ্রীরাধার গষ্ঠের বিশ্বত। প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং রক্তবর্ণ অধরের শোভা অতুলন। 

“হে সখি! রূপমপ্তরি ! বৃন্দার শ্রুতিমূলে । শ্তরীরাধিকা হাস্যোল্লাসে একথ। বলিলে ॥ 
মুগাক্ষী শ্রীবৃন্দাদেবী অলীক কোগেতে ৷ রক্তবর্ণ সুচঞ্চল জ্র-ভগী পাঁতেতে । 

কুটিল স্বভাঁবা যত প্রিয় সখীগণে ৷ নেত্রাঞ্চল কটাক্ষেতে করি দরণনে ॥ 

সভামধ্যে বৃন্বাদেবী গর্ধিবত গোবিন্দে । এই ত উত্তর দিলা পরম আনন্দে 1” ১০ ॥ 
“হে ব্রনগরভপ্ত ! ওহে পদ্মাষণ্ড! | হিত্রবাক্য বলিতেছি শুনহ সন্দর্ভ ॥ 

যদি শ্রেঠ কাঁননের আধিপত্য চাও । তবে শীঘ্র করি তুমি সথীস্থনী যাও ॥ 


শ্রীরাধাকৃষ্ণোজ্জলকুস্থমকেলিই ] [১১৩৫ 


অয়ে দত্তাঃ কুম্দাবলি-করকৰীজাদিরচনা- 
দ্বপি স্ফীত গীতাঃ কুমুদববনতোহপি ন্মিতলবঃ। 
শ্রুতিদবন্দৎ মুগ্তাললিত-গুণপুঞ্জা্পি পুন_ 
ল'লাটোগ্ন্দ্ীঃ স্ুভগ-বকপুষ্পাদতিতরাম্‌ ॥ ১৩ ॥ 
 চলক্ষিন্ত্রীবল্লী ভমরবর-পউ.ক্তেরপি ততঃ 
স্চুরত্জম্ব-পন্ক-প্রচুরফলতোইপ্যেতদলক£ । 
কচোল্লাসঃ ক্ফর্জন্মদশি খিশিৎ্ডাদপি মধে। 
পিকোত্তানধ্বানাদপি পরমুদধারৎ মৃছুবচ ॥ ১৪ ॥ 
অনুবাদ _ অহো ! শ্রীরাধার দশনপংক্তি কুন্দকুন্থম ও দাড়িম্ববীজ অপেক্ষাও পুষ্ট, হাস্তলেশ 
ক্ুমুদবনাপেক্ষাও শুভ্র শ্রবণযুগল মু্জাবিরচিত কুস্তলাকার রজ্জ,গুচ্ছ হইতেও প্রশংসিত এবং ললাঁটের 
শোভ। বকপুষ্প হইতেও অতীব মনোহর ॥ ১৩। 
চঞ্চল ভ্র-লভা শ্রেষ্ঠ ভ্রমরপংক্তি হইতেও সুদৃশ্য, অলকাবলী ব্তুপকক জাঙ্মুফল অপেক্ষাও কষ্ণবর্ণ 
কেশকলাপ মদমন্ত মযুরের পিচ্ছ হইতেও মনোজ্ঞ এবং মনোহর ও মৃহুলবচন বসম্তকালীন কোকিলের বুদ্ু- 
তান অপেক্ষাও স্থমধুর ॥ ১৪ ॥ 
টীক। _অয়ে ইতি। ক্ষীতাঃ পুষ্টাঃ॥ কুন্দাবলিশ্চ করকং দাঁড়িত্বং তন্ত বীজাদি চ রচনং 
চিত্রিতঞ্চ তেষাং সমাহারস্তন্মাৎ । শ্রিতলবঃ হান্যলেশঃ। যুক্তায়াস্তুপবিশেষস্ত ললিত ঈপ্সিতো যে৷ 
গুণপুঞ্জ; কুগুলাকারেগ সজ্জিতরজ্জ,রা শিশ্তম্মাৎ সতু অভঙ্গরূপেণ বিরাজতে অতঃ স্বন্ত তাঁদৃগবন্থত্বেন তৎ- 
প্রতিবিশ্বত্থম্‌। বকপুষ্পাদর্দচন্দ্রাকার-পুষ্পবিশেষাৎ। শ্বস্ত তাদৃগাকারসৌষ্টবেন ততপ্রতিবিদ্বত্বমূ॥ ১৩ ॥ 
চলেতি। চলস্তী ইতন্ততঃ সর্পস্তী য৷ চিল্লী বল্লী জ্রলতা ভ্রমরবরা ণাং ভ্রমরশ্রেষ্ঠানাং যা। পড.ক্তি- 
সন্ত) ক্ষুরস্তি প্রকাশমানানি যানি জন্ব্াং পক্ষপ্রচুরফলানি তেভ্যঃ। এষঃ অলকঃ এতদদলকশ্চ্ণ 





যণ্ঠী চন্দ্রাবলী তব নিজ বধূ যিনি । তাহাকে ভজনা কর শঠ-চুড়ামণি ॥ 
সন্তষ্ট হইয়! তি*হো। বদ্ররী-কাননে । আধিপত্য দিবে তোমা আনন্দিত মনে 1৮ ১১ ॥ 


“তৎপরে বৃন্দাদেবী করিয়! চাতুরী। প্রাণসথী শ্রীরাধিকার সৌন্দর্ধ্য-মাধুরী ॥ 
অশেষ-বিশেষে তাহা করিয়া বর্ণন। গ্ান্র্বিবকায় আত্মীয়তা করিলা থ্যাঁপন ॥ 
পুনরধবার শ্রীগোবিন্দে উপলক্ষ্য করি। বৃন্দীদেবী কহে রাধা ব্ূপ মনোহারি ॥ 
নিন্দিত কমলবন ভ্রীমুখমগ্ডল। শ্রীমুখের প্রতিবিদ্ম বিকচ কমল ॥ 
অভিনব নীলোৎপল নয়ন-ধুগল। মুগগণ হৈতে শোভা অধিক চঞ্চস। 
নব যুব শুকচণু নাঁপিকা সুন্দর । জিনিয়া বাধুল ফুল রক্তিম অধর ॥” ১২ 


১১৩৬ ] [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


কুস্তলঃ ৷ শ্ষু্জৎ প্রকাশমানং যন্মদশিখিনাং মন্তমযুরাণাং শিখগ্ডং পুচ্ছং ত্মাৎ কচোল্লাসঃ। মধো বসন্তে 
পিকানাং কোকিলানাং উত্তানধবানাৎ প্রচুর শববাৎ উদারং সুন্দরং মুছু বচঃ কোমলবাক্যম্‌ ॥ ১৪ ॥ 
স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য। _শ্রীবৃন্দাদেবী শ্রীরাধার রূপমাধুরী বর্ণনা করিয়া শ্রীবৃণ্বাবনের ফল ফুল; 

বৃক্ষলতা, পশুপাখী প্রভৃতি সবই যে প্রীরাধার সৌন্দর্য-মাধূর্যেরই প্রতিচ্ছায়৷ _ স্থতরাং বৃন্দাবনে তাহার 
স্বত্ব ্ঙঃসিদ্ব_ইহ। প্রতিপাদন করিতেছেন । গ্রীরাধার দস্তরাজি কুন্ৰকুম্থম ও দাড়িমংবীজ অপেক্ষাও 
পুষ্ট । 

“কুন্দা কতিহ্ররু চিবিচিত্রা* শ্রীরাধিকায়া রদকীররাজিঃ। 

ধ। নিত্যকৃষ্াধরবিমমাত্রা১ক্বাদেন লেভে শিখরচ্ছবিত্বম্‌ ॥৮ ( গোঃ লীঃ ১১1৮১) 


“ভ্রীরাধার দশনরূপ শুকশ্রেণী কুন্দপুষ্পাকৃতি, হীরককাস্তি ও বিচিত্র! । উহার! নিত্য শ্রীকফের 
. অধররূপ বিমফলের আস্বাদনদ্বারা পকদাড়িম্খবীজের ন্যায় কাস্তিলাভ করিয়াছে ।» শ্রীরাধার হাস্তলেশ 
কুমুদবনাপেক্ষাও শুত্র। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন কোন অসাধারণ কুন্ুমের শুভ্রতাই 
শ্রারাধার হস্ত । 
“হরেগুণীলীবরকল্পবল্লোযো রাধাহৃদারামমন্ু প্রফুল্লাঃ । 
লসস্তি যা যাঃ কুস্থমানি তাসাং ম্মিতচ্ছলাৎ কিন্ন, বহিঃস্খলত্তি ॥৮ (এ ১১৮৮) 

"ভ্রীরাধার হৃদয়রূপ কুন্ুমোগ্ঠানে প্রীকৃষ্ণের গুণশ্রেণীরূপ যে শ্রেষ্ঠ কল্পলতা গুলি প্রযুন্ত হইয়। 
শোভা পাইতেছে, সেই বল্পলতার কুনুমশ্রেণীই কি শ্রীরাধার হাস্তরূপে বাহিরে ব্খলিত হইতেছে 1” ফে 
হাস্তের লেশমাত্রেই আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে । “আড়নয়নে ঈষৎ হাসিয়া আকুল করল 
মোরে ।” (শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে মহাজন ) শ্রীরাধার শ্রবণযুগল মুঞ্জাবিরচিত কুস্তলাকৃতি রজ্জ.গুচ্ছ হইতেও 
প্রশংসিত। 

“হরিনয়ন-চকোর-ভ্রীতয়ে রাধিকায়ামুখশশিনমপূর্ববং পুণমুৎপাদ্ ধাতা । 

নয়নহরিণযুগ্াং ন্তস্ত তন্মিন স্বলোলং ম্যাধিত তদবরোদ্ধ,ং পার্্য়োঃ কর্ণপাশো ॥৮ (এ ১১৯২) 

“শ্রীকৃষ্ণের নয়নরূপ চকোরের গ্রীতি-নিমিত্ত ধাতা৷ পুর্ণ ও অপূর্ব শ্রীরাধার মুখশশী নির্মাণ করিয়া 
তাহাতে নত্রসপ চঞ্চল হরিণদ্য়কে স্থাপন করিয়া তাহাদের অবরোধহেতু ছুই পার্থ দুইটি কর্ণরূপ পাশ বা 
রজ্জ, নিহিত করিয়াছেন ।” শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কব্যতীত কুষ্ণময়ীকে বুঝিবার কোন উপায়ই নাই । আবার 
ললাটের শোভ। অর্ধ চন্দ্রাকৃতি বকপুষ্প অপেক্ষাও মনোহর । 

“রাধালিকং চিল্লযলকালি-মঞ্জুলং নবেন্দুলেখা -মদহারি দিব্যতি 
উপর্ধ্যধঃ ষট্পদ-পালি-বেষ্টিতং যথ। নবং কাঞ্চনমাধবীদলম্‌ ॥৮ ( এ ১১১০৬) 

“নবর্ণবর্ণ মাধবীলতার পত্রের উপরে ও অধোভাগে ভ্রমর পরিবেষ্টিত হইলে যেরূপ শোভা 
হইয়। থাকে, তাহার ন্যায় শ্রীরাধার ললাটদেশ ভ্রলতা ও চূরণকুত্তলের মধ্যব্তি হইয়া নবোদিত চন্দ্রলেখার 
গর্ব খর্ন করিয়া শোভ। পাইতেছে।” আ্রীরাধার চঞ্চল ভ্র-লতা শ্রেষ্ট ভ্রমরপংক্তি হইতেও স্থদৃশ্ঠ । ইহার 


শ্রীবাধাকৃষ্ঞোজ্জলকুস্থমকেলিঃ ] [ ১১৩৭ 
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শোভা পূর্বে বলা! হইল । “ধীহা ধাহা ভঙ্গুর ভাঁঙ বিলোৌল। তাহা! তাহা উছলই কালিন্দী হিল্লোল ॥” 
“ভাঙক ভঙ্গিম থোরি জন্তু । কাজরে সাঁজল মদন-ধন্ু ” ইত্যাদি মহাজনপদে নানাভাবে শ্রীমতীর ভ্রর 
শোভা বণিত আছে। অলকাবলী স্পক জন্থুফল অপেক্ষাও কৃষ্ণবর্ণ। পূর্বে অলকাবলী বা চূর্ণ-কুস্তলের 
শোঁভাও বল! হইয়াছে । আবার বলা হইয়াছে__ 
“অলকমধুপমাঁল। ভাতি য1 রাধিকায়া মুখকমলমধূলী-পানলুন্ধৌপরিষ্টাং। 
নয়নহরিণযুগ্মারোধনা য়াঘশত্রোমর্দনমুগয়ুনীসৌ লম্ভিতা বাগুরাত্বম্‌॥” 
( গোঃ লীঃ ১১১১১) 
“অর্থাৎ শ্রীরাধার চূর্ণকুস্তলরূপিণী ভ্রমরশ্রেণী মুখকমলের মধুপানে লুব্ধ হইয়া উপরিভাগে বাস 
করিতেছে । ইহা সন্দর্শন করিয়া বোধ হইতেছে, যেন কন্দর্পরূপব্যাধ কৃষ্ণের নয়নযুগলকে অবরুদ্ধ করি- 
বার জন্ ফাদ পাতিয়াছে।” স্তুপন্ধ জন্বুফল বলিতে যেমন একদিকে চূর্ণকুস্তলের ঘনকৃষ্ণবর্ণত্ধ বলিত 
হইয়াছে তদ্রুপ জন্বুফলের ন্যায় গোলাকৃতি চুর্ণকুস্তলকেও বুঝা যাইতেছে । আবার কেশকলাপ মদমন্ত 
মযুরের পিগ্থ অপেক্ষাও মনোজ্ঞ । | 
“বিলাসবিষ্রম্তমবেক্ষ্য রাধিকাশ্রীকেশপাশং নিজপুচ্ছপিষ্থয়োঃ। 
ক্বারমাশক্ক্য হিয়েব ভেজিরে গিরিং চমর্ষ্যো৷ বিপিনং শিখপ্ডিনঃ 1৮ ( এ ১1১১৬) 


শ্রীরাধার বিলাস-বিশ্রস্ত কেশপাশ দশনে স্বীয় পুচ্ছ ও পিগ্থের তিরস্কার আশঙ্কায় লঙ্জাতে 

চমরীগণ পর্বতে এবং মযুরেরা কাননে প্রবেশ করিয়াছে । 'এছে সথকেশিনি হাম নাহি পেখি। চিত 
যূরতি কিয়ে রহলহি" লেখি ॥, (শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে মহাজন )। শ্্রীরাধার সুন্দর ও মৃছলবচন বসম্ভ- 
কালীন কোকিলের কুহু তান অপেক্ষাও সুমধুর । বসম্ভকালে কষায় আম্রমুকুল ভক্ষণে কৌকিলের কণম্বর 
অতি সুন্দর ও সুমধুর হইয়া থাকে। শ্রীরাধার মৃছ্ছল বচন তাহা-অপেক্ষাও অতি সুমধুর । শ্রীকৃষ্ণের 
উক্তি__- 

“ম্থবদনে ! বদ্নে তব রাধিকে ! স্ফুরতি কেয়মিহাক্ষরমাধূরী ? 

বিকলতাং লভতে কিল কোকিলঃ, সখি যয়াস্ঠ স্ুধাপি মুধার্থতাম্‌ 1” ( উঃ নীঃ ) 


“হে স্ুবদনে রাধিকে ! তোমার প্রীমুখে কি অপূর্ব বচনমাঁধুরী ক্ষরিত হইতেছে, যাহার শ্রবণে 
কোকিলও বিকলতাপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং স্ুধাও ব্যর্থ হইয়াছে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ 
লিখিয়াছেন-__ 

“প্রেমাজানন্ীলি-লিতারসাবলী-মাধবীকমন্দক্মিতচন্দ্র-সংযুত] | 
অস্ত। মৃবে্যামরিচান্থিতান্ভূতা বাণী-রসালোল্লসতীশ-তৃপ্তিদা ॥৮ ( গোঃ লীঃ ১১৮৬ ) 

“যাহাতে প্রেম ঘৃত, নর্মসমূহ চিনি, রসঙ্রেণী মধু, মন্দহাস্ত কর্পুর এবং মিথ্যা ঈধ্যা মরিচ-- 

শ্রীরাধার সেই অদ্ভুত বাণীরূপ রসালা' শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্ডিপ্রদ। হইয়! বিরাঁজ করিতেছে ।” 
৮, 


১১৩৮ ] [ শ্রীপ্রীষ্তবাবলী 


নিতম্বঃ শৈলানামপি বিপুলভারাদ তিগুরুঃ 

কুচৌ তু বিশ্বাদিকফলকুলাদপ্যতিঘনৌ। 
ভুজাযুগ্ধং ভ্রাজদ্ত্রততিততিতোহপীহ ললিতং 
ললামস্রীরোমাবলিরপি ভুজজীততিরুচেঃ ॥ ১৫ ॥ 
বরোর রন্তালী-ক্রমরচন-জ স্তাদপি গতি- 
্মরালীপালীনামপি চলন-রঙ্গান্মংছুতরা। 
পদদন্দং ফুল্লস্থলকমলবৃন্দা্পি সদা 

বদান্যত্বং কল্পদ্রম-নিকরতোহপি ব্রজপুরে ॥ ১৬ ॥ 


অনুবাদ__শ্রীরাধার নিতমূদেশ খৈলমালার বিপুলভার অপেক্ষাও অতি গুকতর, কুচদয় উন্নত 
এবং বিন্বফলাদি অপেক্ষা নিবিড়, বাঁুযুগল শোৌভমাঁন লতাসমৃহ হইতেও সুকুমার এবং শোভনীয় রোমা- 
বলি ভূজঙ্গীগণের কান্তি অপেক্ষাও সুন্দর ॥ ১৫ ॥ 


উত্তম উরুধুগল কদলীবৃক্ষের পংক্তিরচনা অপেক্ষাও মনোহর, গমনভঙ্গী রাজহংসিনীগণের গতি 
অপেক্ষা মন্থর, গ্রীচরণছয় প্রফুল্ল স্থলকমল অপেক্ষা মুছুল এবং এই ব্রজে কল্পতরুসমূহ অপেক্ষা ও 
বদান্য ॥ ১৬ ॥ 


টীকা_নিতম্। ইতি। অতি রুমিতম। ইতি সগন্ধঃ শৈলানাং পর্ববঙানাং বিপুলভারাৎ অতি- 
শয়গুরুত্বাং । তুঙ্পৌ উচ্চৌ অথচ ঘনৌ নিবিড়ৌ কুচাবিতি সম্দ্ধঃ। ললিতং স্থকুমারং ভুজাযুগ্াং ভুজ- 
যুগলম্‌। ভ্রাজদততিততেঃ প্রফুল্ললতাসমৃহাৎ ৷ ললাশ। স্বন্দরী গ্রী: শোভা যন্তাঃ সা। ভুজঙগ।৩তি- 
রুচেঃ সপ্পীঁসমৃহকাস্ত্যাঃ ॥ ১৫ ॥ 





বরোর ইতি । বরৌ শ্রেষ্ঠৌ তৌ উরু চেতি বরো কর্তারো রম্তয়োরালীক্রমেণ পঙ.ক্তিক্রমেণ 
ষদ্রচনং তস্ত জ.স্তাৎ প্রকাশাৎ । জ.স্তাপিতি বিশেষেণাপি সামান্তং বাধ্যতে ন কচিৎ ক্ৃতীতি ্তায়েন 








“কুন্দপুঙ্প সম পাতি দন্ত শোভ। পায়। দাড়িম্ব-বীজের কান্তি ঝলমল তায় ॥ 

স্মিত হান্ত সুঁকিরণ জিদ্ধ মনোহর | কুমুদ-কাঁনন হৈতে অধিক সুন্দর ॥ 

গোলাকৃতি মুঞ্তা-গুণ হৈতে সুশোভিত | ছুটি কর্ণ অতিশয় বক্র স্থললিত ॥ 

ললাটে অষ্টমী-টাদ শোভার আকার। বিনিন্দিত বক-পুষ্প সৌন্ধ্য অপার ॥” ১৩ ॥ 


“ডিৎকষ্ট হুতুশ্ঠ যে ভ্রমরের মালা । বিনিন্রিত তুরুলতা। অধিক উজাল! ॥ 
মহোজ্জল কৃষ্ণবর্ণ কুটিল কুম্তল । ধিক্‌ রথ তুলনায় পু জন্ব'ফল ॥ 

মদমন্ত ময়ুরের শিখগ্ হইতে । অভিনব উল্লসিত কেশের কলাপে ॥ 

নিন্দি নব বসন্তের কোকিলা-কাঁকলি | সুমধুর অমৃতময় মৃদ-বাক্যাবলি 1” ১৪ ॥ 


শ্রীরাধাকৃষ্কটোজ্জলকুস্থমকেলিঃ ] [ ১১৩৯ 


গুব্বাদিত্বাৎ প্রাপ্ত স্তাৎ প্রত্যয়ং বাধিত্বা পুংসীতাদিনা ভাবে যঞ্,। মরালীপালীনাং হংসীবর্গাণাং 
মছুতরা মন্দতরা | চলন রঙ্গাচ্চলন ভঙ্গযাঃ। বদা্যাত্বং বুদাতৃত্বম্‌। অন্যাৎ স্পষ্টম্‌ ৷ ১৬। 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য। _শ্রীবৃন্দাদেবী ভ্রীরাধার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অতুলনীয় মাধুর্ষসম্তীর বর্ণনা করিয়া 
চলিয়াছেন। শ্রীমতীর নিতম্বদেশের বিশালতা বর্ণনে শ্রীবৃন্দা বলিলেন-_ “নিতম্বদেশ শৈলমা'লার বিপুল- 
ভার অপেক্ষাও গুরুতর, এতাদৃশ গুরুভার নিতম্ব কোথায় পাইয়াছে? শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ 
বলিয়াছেন_- 
“অন্তা নিতন্বস্তনয়োদ রিদ্রয়োঃ সন্ধিং বিধায়াহতমধাসম্পদোঃ । 
পশ্চাদ্‌ বিধিিবীক্ষ্য কলিং গ্রলুন্ধয়োশ্চকার সীমাং ভ্রিবলিচ্ছলেন কিম্‌ ?” 
( গোঃ লীঃ--১১।৬২ ) 


শ্রীরাধার নিতম। ও স্তন ইহারা প্রথমত্তঃ দরিদ্রদশীসম্পন্নই ছিল; পরে উভয়ে পরস্পর সখ্য- 
বিধান করিয়া শ্রীরাধার মধাদেশের সম্পদ্‌ হরণ করিয়! লয়, পরে তাহারা প্রলুব্ধ হইয়৷ সম্প্ূনিমিন্ত পর- 
স্পর কলহ করিতে থাকে, তখন বিধাঁত৷ উহাদের কলহ-নিবৃত্তির জন্ ত্রিবলিচ্ছলেই কি সীম। নির্ধারণ 
করিয়া দিলেন ?” বিশালতায় নিতম,দেশকে বমুনাপুলিনের সহিতও দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে 





“রাধাশ্রোপিরিয়ং সম! ন পুলিনৈঃ সত্যা কবেগর্শরিয়ং 

বছেণী যমুনা তদেব পুলিনং কাঞ্ধী মরালীততিঃ | 

নোচেত্রত্র হরের্ঁনোনট বরঃ শ্রীরাসলাস্তং কথং 
স্বাতির্বত্তিসবীনটীভিরনিশং কুর্ধবন্ন বিশ্রাম্যতি ॥৮ ( এঁ_-১১1৬০ ) 


রাধার নিতমং যমুনাপুলিনের সমান” কবির এই বাক্য কি সত্য নয়? অবশ্যই সত্য, 
যেহেতু শ্রীরাধার শ্রোণীমধ্যাবলমি।নী বেণীই যমুনারূপে বিরাজমান, নিতমংদেশ পুলিন এবং কাঞ্চিই 
হংসশ্রেণী হইয়াছে । তাহা না হইলে শ্রীকৃষ্ণের মনে রূপ নটরাঁজ কেনই ব! স্বীয় মনোবৃত্তি সীরূপ নটী- 
গণের সহিত এ পুলিনে নিরভ্তর রাসন্ৃত্য করিয়াও বিশ্রান্ত হইতেছে না?” 

শ্রীরাধার কুচদ্বয় অতি সমুন্নত এবং বিন্বফলাদি অপেক্ষা নিবিড় । ভ্রীরাধার কুচদ্ধয়ের উন্নতত্ব- 
বিষয়ে শ্রীল বিদ্ভাপতি গাহিপাছেন-_“ীগরিবর গুরুয়া পয়োধর পরশিতে গ্লীম গজমোতিম হারা । কাম 
কন্মুভরি কনয়া শস্তৃূপরি ঢাঁরত স্ুরধনী ধার! ॥” “উরহি অঞ্চল ঝপি চঞ্চল আধ পয়োধর হেরু । পবন- 
পরাভবে শর ঘন জন্ু বেকত করল শ্থমের ॥” ইত্যাদি । বিল্বফলের ন্যায় নিবিড়ত৷ বিষয়ে শ্রীল 
কবিরাজ লিখিয়াছেন _-কৃষ্ণোৎফুল্লপতমা লবেষ্টনপটুধিল্পংকুচাধঃফলে রাধাবাহুলতে ইমে করুগন্ভীপলবে 
দীবাতঃ॥”৮ ( গোঃ লীঃ ১১৬৯ )। শশ্ত্রীরাধার বাহুযুগল শ্্ীকুষ্ণর্ূপ তমালতরুর বেষ্টনকার্ষে স্থদক্ষ 
লতাপাশশম্বরূপ ; কেননা ইহার অধোভাগে স্তনরূপ বি্বফলযূগল ও হস্তদ্বয়রূপ সুশোভিত পললবছয়কেও 
ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছে |” 


১১৪৭ ] শ্রীশ্রীষ্তবাবলণ 


শ্রীরাধার বাহুযুগল শোভমান লতাসমূহ হইতেও সুকুমীর। বাহুলতার কথা পূর্বে বলা হইল । 
গ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্ব ভীপাদ লিখিয়াছেন_-মণিকেয়ুর ললিতবলয়াবলি-মপ্ডিতযৃছ্ভূজবল্লীম্” ( সঙ্গীত- 
মাধব )। খ্ীরাধার কোমল ভূজবল্লী মণিকেঘুর ও মনোহর বলয় সমূহে বিমণ্ডিত ॥ শ্্রীমতীর রোমা- 
বলি ভুজঙ্লীগণের কান্তি অপেক্ষাও স্থন্দর । “রোমালিভূজগীমুদ্ধরত্বা ভতরলাঞ্চিতাম্” ( চাটু-পুষ্পাঞ্জলি ) 
শ্রীরাধার রোমাবলি ভূজঙ্গিনীর ম্যায় এবং তাহার হারমধ্াস্থ মণি যেন এ তুঙ্গিনীর মন্তকস্থিত মণির 
্যায়।” রোমাবলিকে ছুঙ্গ্গিনীর সহিত দৃষ্টান্ত দেওয়ায় ইহার দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের সাতিশয় ক্ষোভ প্রদর্শিত 
হইয়াছে। শ্রীনতীর উরুযুগল কদলীবুক্ষ অপেক্ষাও অতি মনোহর । 

দন্বস্থিত্যৈব স্ত্তিত-ন্্ণরন্ত।-স্তস্তারন্তে দ্ীব্যতোইস্তা স্থজজ্বে । 
ধাত্রানঙ্গোষ্তার্তকৃষ্জেভশীতচ্ছা য়াশালান্তত্ততাং লস্তিতে তে ॥৮ ( গোঃ লীহ ১১1৫৫) 

“যাহা স্বীয় স্থিতিদ্বারা ্বর্ণন্তা ও স্তস্তের আড়মরকে স্তস্তিত করিয়াছে এবং যাহা বিধাতা" 
ক্তৃ'ক কন্দর্পরূপ গ্রীক্মকাল-গীডিত কৃষ্ণমতঙ্গজের শীতল ছায়াবিশিষ্ট রাধারূপ গৃহস্থিত স্তন্তের ন্যায় 
হইয়াছে, শ্ীরাধার সেই শোভন জজ্ঘাদ্বয় দীপ্থি পাইতেছে।» শ্ররাধার গমনভঙ্গী রাজহংসিনীগণের 
গতি অপেক্ষা মন্থর । “কিবা সে ভঙ্গিমা কি দিব উপমা চলন মস্থর গতি । কোন ভাগ্যবানে 
পাঞ্খছে কি দানে ভজিয়! সে উমাপতি 1” ( চণ্ডিবাস )। “কোমল চরণ, চলত অতি মন্থর, উত- 
পত বালুক বেল। হেরইতে হামারি, সজল দিঠি পঙ্কজে, ছুহু' পাছুক করি নেল ॥” ( গোবিন্দদীস ) 
“মদ করিরাজবিরাজদনুন্তম চলিতললিত-গতিভঙ্গীম্‌ ৮ ( সঙ্গীতমাধব ) “প্রীরাধার অত্যন্ত মনোহর 
গতিভঙ্গী মদমন্ত গজরাজের গতির হ্যায় অতি উত্তম শোভাজনক। শত্রীচরণদয় প্রফুল্লিত স্থলকমল অপে- 
ক্ষাও মৃদুল এবং এই ব্রজে কল্পতরুসমূহ অপেক্ষাণ্ড বদান্ত। “ধাহা যাহা অরুণ চরণ চল চলই | তাহা 
তাহা থল-কমল-দল খলই 0৮ “চরণযুগল, ও থলকমল, আলতা রপ্ভিত তায়। মুঝু মন তাঠে, 
কাহে না ভুলব, মদন মূরুছা পায়।” (শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে মহাজন )। শ্রীরাধার শ্রীচরণযুগলের তুলন। 
কুত্রাপি নাই। 

“যৎকান্ত্যা লবণাচ্ছি,যঃ কিশলয়ে য। পর্পবাখ্যাং স্ধাৎ 

পদ্মাখ্যাং নলিনে নিধায় মলিনীভাবং নিশীকোকবৎ | 
শোকাৎ কোকনদাভিধাং বিলপনৈ রক্তোৎপলে চেত্যসৌ 
সা রাধা ভূবি তৎপদ্দয়মিদং কেনোপমেয়ং ভবেৎ ।” ( গোঃ লীঃ ১১1৫২ ) 

প্যিনি নিজ পদ্ছ্য়ের কাস্তিদ্বার৷ রক্তবর্ণ নবীন ও কোমলপত্রের শোভাচয়কে ছেদন 
করিয়া কিশলয়কে পল্লব আখ্যা প্রদান করিয়াছেন; নলিনে মলিনতা বিধান করিয়। উহাকে 
পন্ন আখ্যা অর্পণ করিয়াছেন, রজনীতে শোকহেতু কোক অর্থাৎ চক্রবাকের স্যার বিলাপ করায় 
রক্তোৎপলে কোকনদ্দ আখ্যা বিধান করিয়াছেন__সেই শ্রীরাধার চরণযুগলের উপমা কাহার সহিত 
হইবে 7”. এই ব্রজে এ শ্রীচরণ কল্পতরুসমূহ অপেক্ষাও অতি বদান্ত। কল্পতরু প্রার্থাকে এঁহিকের নশ্বর 


শ্বীরাধাকুষ্টোজ্জলকুস্থমকৌলিঃ ) 1 ১১৪১ 


দুশোঃ পপ্রেম্ণা শশৎ ক্ষরদমূতনিযস্তম্নবিততি- 
তথা স্বেদস্তোমঃ কনকজয়িবন্প্রপতিতঃ। 
মনোগঙ্গা-কুষগ-বিবিধ-সরসীরন্দবিচলৎ- 
প্রবাহাদপুযচ্চৈঃ পুলক উত নীপ-স্তবকত? ॥ ১৭ ॥ 
অলৎ গন্ধজিধ্জা কনকগিরিবন্দ্ চ্যুতিরপি 
স্ফুটৎ-ফুল্লচ্চম্পাবলিকনকযুখীনিবহতঃ। 
অপি ভ্রাজদক্ষ;স্থলমতুল-সিংহাসনকুলা- 
পি ভাম্যনেত্রত্রমণ-নটনৎ খপ্জীনগণাৎ ॥ ১৮ ॥ 
অনুবাদ-_ প্রেমরসে নিরস্তর বিগলিত নয়নযুগলের অনুততুল্য অশ্রুধারাসমূহ এবং ভ্রীঅ্গ হইতে 
দিগলিত স্বেদবিন্দুনিচয় ব্রজের মানসগল্গা, যমুনা ও বিবিধ সরপীসমূহের প্রবাহ অপেক্ষাও শোভাসম্পন্ন । 
অপলক কদম্বকেশর অপেক্ষা রমণীয় ॥ ১৭৪ 
অঙ্গকান্তি কনকাচলেরও বন্দনীয়, শ্রীঅঙ্গ প্রফুলিত চম্পক ও হেমঘুথি অপেক্ষাও ন্িগ্ধ ও স্ু- 
গন্ধিত। বক্ষম্থল নিরূপম সিংহাসন অপেক্ষাও সুন্দর, ভ্রাম/মাণ নয়নছয়ের চাপল্য খঞ্জনের নৃত্য অপে 
ক্ষাও মনোহর 1 ১৮ ॥ 
চীকা-__দূশোরিতি। দৃশোশ্চক্ষুষোঃ স্দ্ধিনী ঘা প্রেম্ণা শশ্বমিরগ্তরং ক্ষরদমূতবৎ নিঃস্যন্দবি- 
ততির্গলদশ্রুসমূহঃ সা । তথা কনকজয়িনো বক্স পঃ শরীরাৎ প্রপতিতো যঃ ল্েদত্তোমঃ ঘণ্মসমুহঃ সচ মনোগজা- 





সুখ-সম্পদই দান করিতে পারে; শ্রীরাধার শ্রীচরণুগল সাক্ষাৎ প্রেমকল্পতরু» খাহার দর্শনমাত্রেই 
দর্শকের অজস্র প্রেমসম্পদ্‌ লাভ হইয়া থাকে । এমন কি শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ এ শ্রীচরণে লিপ্ত 


এক একটি ধূলিকণাকেও প্রেমরসসিদ্ধির কামধেনু আখ্যা প্রদান করিরাছেন _ভাবোতমবেন ভজতাং রস- 
কামধেনুং তং রাধিকাচরণরেণুমহং স্মরামি 1৮ (শ্রীরাধারসন্ত্ধানিধি_-৫ )| 'ভাবোৎসবের ভজনকা রি" 
গণের রসঙ্গিদ্ধির কামধেনুস্বরূপা। শ্রীরাধার শ্রীরণরেণুকে স্মরণ করি :* 
“শৈল জিনি নিতশ্মের ভার গুরুতর । যার শোভা দরশনে কাম অগোচয় 1 
বিস্বাদিক ফল হৈতে তুক্গ কুচদ্ধর । নিবিড় উজ্জলরসে পরিপূর্ণ রয় ॥ 
বাহ্ষুগ স্থকুমার লতা উল্লাদিনী। শোভাুক্ত রোমাবলী যেন ভূজঙ্গিনী ॥” ১৫ 
“উরুযুগ স্থলাবণি কাম অগোচর। কদলী তররুর শ্রেনী হৈতে মনোহর ॥ 
রাজহংসীগণ জিনি গমনের ভঙ্গি। মন্থর গতিতে যায় সৌণার গৌরাঙ্গী ॥ 
বিকসিত ফুল চাকু স্থুলপঞ্স জিনি ৷ মৃছ্ুতর কি সুন্দর চরণ ছু'খানি ॥ 
ব্রজপুরে আছে যত কলপপাঁদপে। তাহা হৈতে সমধিক বদান্তা পদে 1” ১৬ | 





ক মৎসন্কলিত শ্রীরাধারসন্্ধানিধি গ্রন্থের এ শ্লোকের রসবধিণী ব্যাখ্য। দ্রষ্টব্য । 


১১৪২ [ শ্রীত্রীস্তবাবলী 


দিপ্রবাহাললসতীত্ার্থঃ। মনোগঙ্গা মানসগঙ্গা চ কৃষ্ণা যমুনা চ বিবিধ সরপীবৃদ্বঞ্চ তেষাং বিচলন্‌ যঃ প্রবাহঃ 
শ্রোতস্তম্মাৎ । উত্ত অপি নীপন্তবকতঃ কদন্বপুষ্পকেশরাৎ ॥ ১৭॥ 
অলমিতি । ছ্যতিরপি কক্রাঁ ক্ফুটং ফুল্লচ্চম্পাবলি কনকথুখী নিবহতে] নিবহাৎ ছ্যুতিঃ কিন্তু 
অলং ভূষণে গন্ধন্সিদ্ধৌ গুণৌ যন্তাঃ গন্ধন্সিগ্ধ গুণবিশিষ্টেত্যর্থ;। পদ্রসম্থন্ধি লতায়াঃ পত্রে পদ্মপত্র ব্যপ- 
দেশবত পরম্পরা সমন্বন্ধেন ছাতেগন্ধবন্তা । পুনঃ কিন্তুতা কনকগিরিণা স্ুমেরুপর্র্তেন বন্দ্যা বন্দনীয়া | 
টস স্বল্পপ্রকাশমান চ ফুল্লোইত্যন্তপ্রকাশমানশ্চ তৌ স্ফুটৎফুললৌ চম্পাবলিশ্চ কনকষুথীনিবহস্চ তৌ 
»স্পাবলিকনকযৃথীনিবহৌ স্ফুটৎ ফুল চ তৌ চম্পাবলি কনকযুহীনিবহৌ চেতি তাভ্যামিতি পঞ্চনী 
দিবচনস্য তসি। অত্র ক্রমসন্থন্ধঃ । ভ্রামাস্তী সহজং চঞ্চলস্তী যে নেত্রে তয়োর্ষৎ ক্রমণং স্বভাব-স্চনায় 
ইতস্ততঃ প্রসর্পণং তদেব নটনং নৃত্যং ততকর্ত। পূর্ববস্ত দৃশোদ্বন্ৰমিত্যত্র সহজ চাঞ্চল্যং ইদানীস্ত ভাব- 
সুচনরূপমিতি ভেদ? | ১৮1 
স্তবামৃতকণ! ব্যাখ্য। _শ্রীবৃন্দাদেবী প্রেমময়ী শ্রীরাধারাণীর অশ্রু, স্বেদ, পুলকাদি সান্তবিকবিকার- 
সমূহ বর্ণনা করিয়া শ্রীবন্দাবনে যমুনা, মানসগঙ্গীদি নদী এবং সরসীনিচয়ে ও কদন্ছার্দি বৃক্ষে শ্রীরাধার 
বত স্থাপন করিতেছেন ৷ মহাভাব-ম্বরূপিণী শ্রীরাধারানীতে স্থদীপ্ত সাত্বিকভাবের প্রকাশ হইয়া থাকে । 
“সর্ব এব পরাং কোটি, সাত্তিকা যত্র বিভ্রতি” (ভঃ রঃ সিঃ)। '্থদীপ্ত সান্বিকে অশ্রু-পুলকাদি যাবতীয় 
সাত্তিকভাবই পরম প্রকর্ষ প্রাপ্তি করে । প্রেমময়ী শ্রীরাধার নয়নযুগল হইতে নিরন্তর অমৃততুল্য অশ্রু- 
ধারা নির্গত হইয়া থাকে । কি মিলনে, কি বিরহে প্রেমময়ীর নয়ন শ্রাবণের ধারার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণভাবে 
অক্রবর্ষণ করিয়া থাকে । 'হর্বরোববিষাদাদৈরশ্রু নেত্রে জলোদগমঃ ৷ হর্ষজেহশ্রুণি শীতত্বমৌষ্তং রোষাদি 
সম্ভবে ॥” (এ)। হহর্ধ, রোষ ও বিষাদাদিদ্বারা নেত্রে জলোদগম হইলে তাহাকে “অক্র্র' বলা হয় । 
হর্ষ সগ্রুত শীতলতা এবং রোষ, বিষাদাদি জাত অশ্রুতে উষ্ণতা হইয়া থাকে ।” 'স্বেদ?ও একটি 
সাত্বিক-স্ে:দ[হর্ষভয় ক্রোধাদিজঃ ক্লেদকরস্তনোঃ” (এ )। হর্ষ, ভয় ও ক্রোধাদি হইতে শরীরের ক্লেদ 
বা ঘর্ম তাহাকেই 'ম্বেদ' বল! হয় ।; শ্তরীরাধার শ্রীনয়নের অশ্রুধারা এবং শ্রীঅঙ্গের ঘর্মবারি ব্রজের মানস- 
গঙ্গা ও যধুনার জল অপেক্ষা এবং ব্রজে পাবনসরাদি যে সব সরসীর জলাপেক্ষাও মনোহর ও শোভা- 
সম্পন্ন । দেহে কপপ্বকেশর অপেক্ষাও রমণীয় পুলক শোভা পায় । 
“খেদৈদ্শিতছু্দিনা বিদধতী বাম্পাম্ুভিনিস্তবষো 
বৎসীরঙরুহালিভিমু কুলিনী ফুল্লাভিরামূলতঃ। 
শ্রুত্বা তে মুরলীং তথাভবদিয়ং রাঁধ1 যথারাধ্যতে 
ুদ্দৈর্মাধব ভারতীপ্রতিকৃতিত্রণস্তযাদ্য বি্যাধিভিঃ ॥ (উঃ নীঃ) 
পূর্বাহে অভিসারে বনপথে আগতা শ্রীরাধা সহসা মুরলীনাদ শ্রবণে যে অদ্ভুষগ সান্তিকবিকারে 
অভিভূত হইয়াছিলেন-_ুতি শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণের নিকট তাহা বর্ণনা করিতেছেন_-হে মাধব ! তোমার 
যুরলীনাদ অবণে শ্ীরাধার অঙ্গ হইতে যে স্বেদ নির্গত হইতেছে তাহাতে অবিরত বর্ষার ন্যায় দুদিনের স্থষ্ট 


শ্রীরাধাকৃষ্ঞোজ্জলকৃস্থমকেলিঃ ] [ ১১৪৩ 


করিয়াছে। অশ্রুধারার প্রবাহে বৎসীগণের তৃষ্ণ। মিটিতেছে এবং মবাঙ্গে অদ্ভুত পুলকের উদয় হইয়াছে । 
বিগ্যার্ধীগণ তাহাকে সরম্বতী প্রতিমা জ্ঞানে বিদ্ভালাভের নিমিন্ত পাগ্ঠ-অধ্যাদির দ্বারা অর্চনা করিতেছে ।” 
( ইহাতে স্তুম্ত ও বৈবর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে ) ইদানীং এই বিশেষ কলিতে শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকারকারী 
শীমন্মহা প্রভুতেও যুগপৎ অদ্ভুত সাত্বিকবিকারের উদয় দেখা গিয়াছে । তাহার রথাগ্রে নর্তনকালে 
বণিত _- 

'উিন্গুন্ত্যে প্রতুর অদ্ভুত বিকার | অষ্ট-সান্বিক-ভাবোদয় হয় সমকাল! 

মাংসত্রণ-সহ রোমবৃন্দ পুলকিত । শিখুলীর বৃক্ষ যেন কন্টকে বেষ্টিত ॥ 

একেক দন্তের কম্প দেখিতে লাগে ভয় । লোকে জানে দন্ত সব খসিয়া পড়য় ॥ 

সব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে _তাঁতে রক্তোদগম । জজ গগ জজ গগ গদগদ বচন ॥ 

জলযন্ত্রধীরা যেন বহে অশ্রু জল । আশ-পাশ লোক যত ভিজিল সকল ॥ 

দেহকাস্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ । কভু কাস্তি দেখি যেন মল্লিকাপুষ্প সম ॥ 

কু স্তব্ধ কতু প্রভু ভূমিতে পড়য়। শুক্ষকাষ্ঠসম হস্তপদ ন| চলয় ॥” ইত্যাদি 

( চৈঃ চঃ মধ্য-১৩ পরিঃ ) 


শ্রীরাধার অঙ্গকান্তি কনকাচলেরও বন্দনীয়। শ্্রীরাধার অঙচ্ছট। গলিত হেমরাশি অপেক্ষা - 
পীতছাতিময় । সেই হেমচ্ছটায় বৃন্বাবন সোনার আলোকে সমুদ্তাসিত হইয়া উঠে! “নবচম্পক-গৌর- 
কান্তিভিঃ কৃত রূন্দাবনহেমরূপতাম্‌।”» ( সঙ্গীতমাধব )। “গাত্রে কোটিতড়িচ্ছবি” (রাধারসন্ত্ধীনিধি ) 
যাহার গার কোটি বিছ্বাতের ছ্যতি।, কিন্তু সেই প্রেমময় কাস্তিতে চক্ষু ঝলসায় না, উহাতে চক্ষু 
জুড়ায়। শ্রীরাধার শ্রীজঙ্গ প্রফুলিত চম্পক ও হেমযৃথি অপেক্ষা দ্ষিগ্ধ ও স্গন্ধিত । যে অঙ্গগান্ধ স্বয়ং 
রসরাজ শ্রীকৃষ্ণও উন্মাদিত হইয়া পড়েন, তাহার কি বিশ্বে কিছু তুলনা আছে? প্ীরাধার একটি নাম_- 
'গন্ধোন্মার্দিতমাধবা+ | যেদিক্‌ হইতে শ্রীরাধার দিব্যাতিপিব্য অঙগগন্ধ আসে মাধব সেই দিকৃকে স্তুতি 
করেন “হে দিক্‌! আমার প্রাণপ্রেয়পীকে দেখাও ।, যে বাতাস শ্রীরাধার অঙ্গগন্ধ বহন করিয়া আনে 
সেই বাতাসকে স্তব করেন_-“হে গন্ধবহ | তোমার নাম সার্থ$ শ্ত্রীরাধার অঙ্গগন্ধ বহন করিয়া তুমি 
ধন্য !, 
আবার শ্রীমতীর বক্ষ;স্থল নিরুপম সিংহাসন অপেক্ষা রমণীয়। শ্রীকৃষ্ণের মনরূপ রাঙ্গা যে 
সিংহাসনে সমার্ট হইয়া শোভ। প্রাপ্ত হয়। শ্রীরাধার ভ্রাম্যমাণ নয়নছয়ের চাঁপল্য খঞ্জনের নৃত্য অপে- 
ক্ষাও মনোহর । শ্রীপাদ তাহার বিলাপকুস্থমাঞ্জলিতে (৪২ শ্লেকে ) লিখিয়াছেন _ 
“বং-প্রান্তদেশ-লবলেশ-কিদুপিতেন, বদ্ধঃ ক্ষণাপ্ভবতি কৃষ্ণকরীন্দ্র উচ্চৈঃ. 
তৎ্খঞ্জরীট-জয়িনেত্র-যুগং কদায়ং, সম্পূজযিষ্যতি জনস্তব কঙ্জলেন |” 


“হে শ্রীরাধিকে ! তোমার যে নয়নপ্রাস্তের লেশমাত্র দূর্ণনে ভীকুষণকরীন্দ্র তৎক্ষণাৎ দৃভাবে 
বন্ধ হন বা একান্ত বশীভূত হন, ভোমার সেই খঞ্জন-জয়ী নয়নযুগলকে আমি কবে কড্জলদ্বার সম্যক্রূপে 


[ জ্ীশ্রীস্তকাবলী 


পরপ্ঝান্তাদীনাং বিকসনভরাদেষু কিল স 
কচন্মানান্‌ শ্লানের্বত ভবতি সৈবৈঘিহু ঘতঃ। 
অতোহস্তাশ্ছায়ৈব ক্ফুটমটবিরিথং থলু ভবেৎ 
কথক্কারং স্বামিন্‌ ভবতু ভৰতঃ সাল্প্রতমিয়ম্‌ ? ১৯ ॥ 


অপিচ _ 
যুখাদীনাং পদ্মািক-পুরুপদার্থা; সমরুচঃ 


প্রপন্নাঃ সারপ্যৎ ঘদ্তি বিলসন্তি স্ফুটমতঃ। 

অজাণ্ডে বিখ্যাত প্রকৃতিমধুরেয়ৎ সমগুণা 

ততঃ স্ত্ীরাধায়াঃ প্রকট মটবীয়ৎ প্রিয়সঘী ॥ ২০ ॥ 
বিরাজচ্ছায়াত্বে প্রকট তর-সারপ্যবলনাৎ 

সথীত্বেহপি ক্রীড়াস্পদমট বিরেষা রসময়ী। 

সদৈতন্ত। এব ত্রজভুবি ভবত্যেব সৃতরাং 
বতশ্ছায়া-সধ্যোঃ ্ুরতি ন হি ভেদঃ ক্চিদপি ॥ ২১ 








রাগদশার গ্রীকঞ্ণের উক্তিতে মহাজন গাহিয়াছেন-- 


“সজনি! যাইতে পেখলু” রাই । 

সুঝে হেরি সুন্দরী ভরমহি চঞ্চল চকিত চমকি চলি যাই ॥ 

পদ দুই চারি চলই বর নায়রী রহল নিমিথ শর জোরি । 

কুটিল কটাখ কুম্থমশর বরিষণে সরবস লেয়ল মোরি ॥ 

মঝুমন যশগুণ সুধি মতি সাধন লেই চলল সব বালা । 

গোবিন্দদাস কহই অব মাধব জপতহি' তুয়া গুণ-মালা ॥৮ 
“প্রেমে বিগলিত সদা বহে অশ্রুজল | অমৃতের মন্দাকিনী বহে কল কল 
গলিত কাঞ্চন জিনি রাই কলেনর। বিন্দু বিন্দু স্বেদ ঝাবে তাহে নিরস্তর 
সেই স্বেদধিন্দ্ কণার নাহিক তুলনা । পরসী নানসগঞ্জা কালিন্দী মুনা ॥ 


অর্চনা হে 7 অখিল- -বিষোহন প্রীকঞ্চের মোহনেই শ্রীরাধার নয়নের মহামহিসার ও প্রকাশ । পুর্ব" 


ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত হয় কলেবর । কদন্ব-কেণর গিনি শোভ। মনোহর ॥”৮ ১৭৪ 


“ন্বর্ণাচল বন্দনীয় গৌরাঙ্গীর অঙ্গ । ক্ষণে ্টণে নব নব লাবণ্য-তরঙ্গ ॥ 
কাঞ্চন-যুখীকা জিনি চল্পকের দাম। অঙ্গের সৌগন্ধা দিদ্ধিগ্তণ অন্ুপাম | 
বক্ষস্থেল ঝলমল সর্ববদা সুদীপ্ত ! নিরূপম সিংহাসন হৈতে শোভাযুক্ত ! 
অগনিত খঞ্জন ধুগল বৃত্যজিনি। স্সঞ্চন নেত্রাঞ্চলে মনোজ্ঞ চাহশি ॥৮ ১৮ ॥ 





* এ শ্লোকের মৎসংকলিত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । 


শ্রীরাধাকৃষ্কোজ্জলকুস্থমকেলিঃ | [ ১১৪৫. 


অনুবাদ-_শ্রীবৃন্দাবনের নিখিল বস্তুই যে শ্রীরাধার প্রতিবিম্ব, ইহার কারণ আরও দ্েখ-শ্রী- 
রাধার মানকালে তাহার শ্রীমুখ ম্লান দেখিয়া কমলাদিও ম্লান হইয়। থাকে, সুতরাং এই কানন যে শ্রীরাধার 
ছায়া তাহ! স্পষ্টরূপেই বুঝ! যাইতেছে, অতএব হে স্বামিন! এই কানন সম্প্রতি কিরূপে তোমার 
হইবে ?১৯॥ 

আবার দেখ, এই বৃন্দাবনের কমলাদি নিখিলবস্তর শ্রীরাধার মুখা্দি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আশ্রয়ে 
তাহাদের স্বারূপ্য প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া ইহাদের অসাধারণ কান্তি প্রকাশ পাইতেছে ! তাই এই ব্রহ্মা্ডে 
প্রকৃতিমধুর1 এই বৃন্দাবন রাধার সমান গুণবতী ও তাহার প্রিয়সথী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে ! ২০ ॥ 


এই রসময়ী বৃন্দাটবী প্রীরাধার সাদৃশ্যহেতু প্রকাশ্যেই শ্রীরাধার ছায়ারপে বিরাজ করিতেছে, 
ইহা ্রীরাধার বিবিধ কেলির আস্পদ্‌ বলিয়া সখী । স্থৃতরাং এই ত্রজভূমিতে বৃন্দাট বী একমাত্র শ্রীরাধা- 
রই হইতেছে_ ছায়া ও সথীর সহিত কাহারো ভেদ দেখা ধায় না। ২১] | 

টীকা__আস্তাদীনাং বিন্বত্েইন্তদপি শৃখিত্যাহ পরঞ্চেতি । কচিৎ কুত্রচিৎ সময়ে মানাৎ আস্তা- 
দীনাং ম্লানের্েতোবিকসনভরাৎ প্রকাশাতিশয়াৎ এযু কমলাদিযু স বিলাসঃ কিল সম্ভাবিতো! ভবতি নত 
সর্র্বথা । যতো যন্মাৎ সা য়্ানিরিহ বনে এঘ্েব কমলাদিঘ্বেব নত্বান্তাদিযু আত্তাদীনান্ত শীনিঃ কদাচিৎ 
কাধ্যবশাদেব আস্তাদিকং দৃষ্টা এষান্ত সততমেবেতি ভাঁবঃ। অতো হেতোরিথমেব্প্রকার! অটবিরস্তা! 
রাধায়াশ্ছায়ৈব ভবেং | হে স্বামিন্‌ ইয়ম্‌ অটবিঃ সাম্প্রতং কথস্কারং কেন প্রকারেণ ভবত স্তব ভবতু ন 
কথমগীতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥ 

মুখেতি । যদ্বম্মাৎ সমরুচঃ পন্মাদিকপুরুপদার্থাঃ মুখাদীনাং সারূপ্যং প্রপন্াঃ প্রান্তাঃ সম্তঃ 
স্কুটমতি বিলসন্ভি অত্যন্তং প্রকাশস্তে অতো হেতোরজা ব্রহ্মাণ্ডে প্রকৃতি মধুরেয়মটবী বিখ্যাতা কিন্তুতা 
সমগ্ডণ! ততঃ সমগুণত্বেন ইয়ং প্রিয়সথী অটবী প্রকটং রাধায়াঃ রাধাসন্বদ্িনী । অত্র পুরুশব্দঃ প্রচুরা- 
কঃ । পুরহং পুরু ভুয়িষ্ঠমিত্যাদ্যমরঃ ॥২০। | ও | 

বিরাজেতি। রসময়ী এষা! অটবি-ব্র্জভুবি এতস্তা রাধায়া এব স্থৃতরাং ভবত্যেব । অত্র 
হেতুমাহ। প্রকটতরসারপ্যবলনাৎ স্ফুট সমানরূপতাসৌষ্টবাৎ | ছায়াত্বে সখীত্বেইপীত্যত্র সপ্তম্যর্থে। 
হেতুতা । অটবিঃ কিন্তুত! ক্রীড়াম্পদং ক্রীড়াস্থানম্‌। নম্থু ছায়ায়াঃ কথং তান্দরপ্যং তত্রাহ। যতো 
হেতোশ্ছায়াসখ্যোঃ কৃচিদূপি ভেদো ন হি ক্ফুরতি ছায়া চ সথী চতে তয়োঃ॥ ২১ ॥ 


স্তবামৃতকণ! ব্যাখ্য।-_শ্রীপাদ রঘুনাথ ক্ষংতিতে তুলসী মঞ্জরীরূপে শ্রীবৃন্দাদেবীর কথাগুলি তাহার 
শ্রীমুখে আস্বাদন করিয়াই বর্ণনা! করিয়াছেন । শ্রীবৃন্দা বৃন্বাবনের নিখিল বস্তরাজি যে শ্রীরাধারই প্রতি- 
বিন্ব তাহা! পূর্বে বর্ণনা করিয়াছেন এক্ষণে সযৌক্তিক বাক্যে এবং দৃঢ় প্রমাণের দ্বার! উহাই প্রতিপাদন 
করিতেছেন । শ্রীবৃন্দাবনের নিখিল বস্তুই যে শ্রীরাধার প্রতিবিম্ব বা ছায়া তাহার একটি অকাট্য প্রমাণ 


দিতেছেন__শ্রীরাধার মানকালে তাহার শ্রীমুখের শ্লানি বুন্দাবনের কমলাদি বস্তুকেই ম্লান করিয়া! থাকে । 
হত 


১১৪৬ | [ শ্রীন্রীস্তবাবলী 


প্রীরাধার নিখিল চেষ্টা প্রীকুষ্ণকে সুধী করিবার নিমিত্ত । শ্রীমতীর রসময় মানটিও একটি প্রীকৃফ্ণ-মথখ- 
দাধনের অতি চমৎকার উপকরণ । “প্রিয়া-যদি মনি -করি কঁরয়ে'ভতপন | বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই 
মোর মন ॥৮ (টৈঃ চঃ)। মান একটি অভিনব.ও অদ্ভুত ইন্দ্রজাল !  মানকালে অবগ্ষ্টনবতী মানিনীর 
রদনমাধুরী দর্শনের নিমিত্ত অপরাধী নায়ক ক্ষণে ক্ষণে অধীর হইয়া উঠেন! তবু রাধাগতপ্রাণ বৃন্দা- 
রনের স্থাবর-জঙ্গম. মানময়ী মুখের শ্লানি দর্শনে মলিন হইয়া উঠে !- শ্ীবৃন্দ! প্রভৃতির মাঁনিনী শ্রীরাধার 
ইহ] সাক্ষাৎ অনুভূত । . » ৪:45. 44 এ 7 2 
“অবনত-বয়নি ধরণি নখে লেখি । যে কহে শ্যামনাম তারে নাহি পেখি ॥ 
'অরুণ-বসন পরি-রিগলিত-কেশ । আভরণ তেজল ঝাপল-বেশ শন :.« 
নিরস অরুণ কমলবর বয়নি |  নয়নলোরে, বহি যাঁওত ধরণী ॥ .. 
এছন সময়ে আওল বনদেবী । কহয়ে চলহ ধনি ভানুক, সেবি 
অবনত রয়ানে উতর-নাহি দেল ।. বিদ্যাপতি কহ-সো৷ চলি গেল ॥৮ 
গমনের কালে- বনদেবী- বৃন্দা লক্ষ্য করেন-যে- শ্রীরাধা'র ক্লানিতে সারা বৃন্দাবনের কমলা্ি 
সবই যেন মান হইয়। গিয়াছে ! বিন্ব বা কায়ার অনুরূপই প্রতিবিন্থ ব ছায়ার অবস্থা হওয়া স্বাভাবিক + 
তাই প্রীবন্দ। শ্রীরুষ্ণকে বলিতেছেন__হে স্বামিন্‌! এই কানন শ্ররাধার ন! হইয়া তোমার কিরূপে 
হইবে? ০ 2 টি ৃ নি 
গ্রীবৃন্নাবনে শ্রীরাধারানীর স্বত্বস্থাপন-নিমিত্ স্ুনীনিখনন ন্যায়েক* শ্রীবৃন্দ! পুনরায় বলিলেন-__ 
'্রীবৃন্দাবনের কমলাঁদি নিখিলবস্ত শ্রীরাধা'র মুখাদি অঙগ-প্রত্যঙ্গের- আশ্রয় লইয়া শ্রীমতীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গা” 
দির স্বারপ্যপ্রাপ্ত হইয়াছে । 'ম্বারপ্য' অর্থে সমানরূপতা 1. বস্তৃতঃ কন্দাবনে স্থাবর-জঙ্গম সব বস্তু 
চিন্ময়, এখানে পাঞ্চভৌতিক ঝ! জড়ীয় বস্তু কিছুই নাই। . প্রেমময় স্বরূপ হইয়াও ইহার! প্রাকৃত নেত্রে 
প্রাকৃত বিশ্বের পাঞ্চভৌতিক বস্তুর ন্যায় দৃষ্ট.হইয়া থাকেন মাত্র শ্রীবৃন্দা বলিলেন-__প্রেমময়ী শ্রীরাধার 
স্বারূপ্যপ্রাপ্ত, বলিয়াই ইহাদের, অসাধারণ কাস্তি এবং শোভ। প্রকাশ পাইয়া! থাকে । ( প্রেমের স্তায় 
এত“মধুর বস্ত্র বিশ্বে আর. কিছুই নাই । : যাহা অধোক্ষজ বা ইন্ড্রিয়াতীততত্ব শ্রীতগবানকে পর্যস্ত প্রলুন্ 
করিয়া,থাকে। ) . প্রেমময়ী -প্রীরাধার স্বারপাপ্রাপ্ত বলিয়া বুন্দাবন প্রকৃতিমধুর। | এই বৃন্দাবন শ্রীঃ 
রাধার স্থারপ্যপ্রাপ্ত বলিয়া: ইহা জ্রীরাধার -সমানগুণবতী ও প্রিয়সখী বলিয়া বিশ্বে খ্যাতি লাভ. করি” 
য়াছে। . এইজন্যইংপ্রীকৃষ্ণেরও বৃন্দীবনের শোভাসম্পত্তিতে রাধার উদ্দীপন বণিত হইয়াছে__- 
“স্বরমণসহিতানাং বেখুনাদাহৃতানাং তৃণকবল-মুখানাং চঞ্চলালোকনানি | 
হরিরথ হরিণীনীং বীক্ষ্য রাধাকটাক্ষৈঃ স্মৃতিপথমধিরূট্রৈরিব্যথে বিদ্ধমন্্মা ॥ 








* কোন খুঁটিকে ভালভাবে শক্ত করিয়া পু'তিতে হইলে যেমন উহা! বারবার চালন। করিতে 
হয়, তদ্রুপ কোন বিষয় নিশ্চিতভাবে প্রতিপাদন করিতে হইলে পুনঃপুনঃ “বিচারের ছবার। স্থনিশ্চয়তা 
স্থির করিতে হয় উহাকে “স্থুনানিখনন ন্যায়” বলে । 


প্রীরাধাকৃষ্কোজ্জলকুস্থমকেলিঃ, ] 7. বিরারে্রতারাা রান [ ১১৪৭ 


প্রেম্ণাহনৃত্যৎ ফুল্লমযুরীত তিষুক্তঃ কুষ্ণালো কান্দন্তমযুরব্রজ আরাৎ। 
প্সিগ্ধে রাধা-কেশকলাপে রতিমুক্তে যৎ সংপিগ্রাণ্ড মুরারেঃ স্মৃতিরাসীৎ ॥ 
মদকল-কলবিষ্কী-মন্তকাদশ্বিকানীং সরপি চ কলনাদৈঃ সারসানাং প্রিয়ায়াঃ। ' 
বলয়-কট ক-কাঁ্চীনূপুরো ছ্যৎস্বনো শ্মি-্রমটুলুকিতচিন্তোইভাগতাং'তাং স মেনে ॥ 
উপরি চপলভূঙ্গং পদ্মমীষংপ্রকাঁশং বরপরিমলপুরং শঙ্বদীলোক্য কৃষ্ণ) । 
শ্মিতশবল-কটাক্ষং পদ্দাগন্ধং 'প্রিয়ায়। মুখমিদমিতি মত্ত তামুপেতাং বিবেদ ॥ 
রুচক-করক-বিন্ধৈর্নাগরঙৈঃ স্থপকৈঃ প্রতি দিশম ুপুষ্টেহ্ষতর্যাকুলো হসৌ ॥ 
সপদি লসছরো জত্রাস্তিঃ সন্জাস্তচেতা বপুষ ইহ বিভুত্বং রাষ্রিকায়াঃ শশস্কে 
যতো যতঃ পততি'বিলোচনং হরে -স্ততস্ততঃ স্ুরতি তদজ্গ-সংহতিঃ। 
ন চান্ভূতং তদিহ তু যদ্বজাটবী মুদে হরেরলভত রাধিকাত্মতাম্‌॥” (গোঃ লীঃ ৬ ২০২৫) 
অর্থাৎ “মুগগণ মৃগীগণের সহিত বেণুনাদে আকৃষ্ট হইয়া তৃণকবল মুখে ধারণ করিয়। শ্রীকৃষ্ণের 
নিকটে আগিলে হরিণীগণের চঞ্চলনয়ন দর্শনে শ্রীরাধার কটাক্ষের স্মৃতিতে শ্রীকৃষ্ণের মর্মগীড়া উপস্থিত 
হইল। শ্রীকৃষ্ণদর্শনে আনন্দোন্মন্ত হইয়া মধুরগুলি ময়ুরীগণের সহিত নৃত্য করিতে থাকিলে তাহাদের 
পিগু দর্শনে শ্রীরাঁধার রতিযুক্ত কেশ-কলাপের স্মৃতি অগ্গরে জাগরিত হইল | মদমন্ত চট কীগণের ধ্বনিকে 
তিনি শ্রীরাধার বলয়শব্দ তত্রত্য সরোবরে হংসকুলের ধ্বনিকে কটকবর এবং সারসগণের ধ্বনিকে 
প্রিয়াজীর নৃপগুরধবনি মনে করিয়া বিভ্রান্ত হইগাঁ তিনি গ্রীরাধাকে সমাগত বলিয়াই মনে করিলেন । 
উৎকৃষ্ট পরিমলযুক্ত ঈষৎ প্রন্ফুটিত কমলোপরি চঞ্চল ভূঙ্গকে দেখিয়া তিনি স্মিতযুক্ত কটাক্ষশোভিত পদ্ম- 
গন্ধী প্রিয়াজীর মুখপন্ম জ্ঞান করিয়া ভীবিলেন-_-“এই 'বুঝি প্রিয়তমা আসিয়াছে 1 বনে বিচরণকালে 
চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বীজপুর, দাড়িম্ব বিন্ব ও নারঙ্গ প্রভৃতি সুপর ফলসমূহ দর্শনে হর্ষবশতঃ তৃষ্ণাকুল 
হইয়া শ্রীরাধার স্তন ভরমে সন্তান্তচিন্তে শ্রীরাধার শরীরের ব্যাপকত্ব শঙ্কা করিলেন । এইপ্রকার যেদ্দিকে 
যেদিকে তাহার নয়ন পতিত হইতেছিল; সেই সেই দিকেই শ্ীরাধার অঙসমূহের ন্ফতি হইতে লাগিল । 
এ বৃন্দাটবী যে শ্রীহরির আনন্দ বিধানজন্ত রাধামযত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল--ইহা৷ কিছু বিচিত্র ব্যাপার নহে” 
তাই পরিশেষে শ্রীবৃদ্দা' বলিলেন_-“হে 'ভ্রীকৃষ্ণণ! এই রসময়ী বৃন্নাটবী শ্রীরাধার সাদৃশ্হেতু 
প্রকাশ্টভাবেই তাহার ছাঁয়ারূপে বিরাজ করিতেছে । : ইহা শ্রীরাঁধার বিবিধ বিহারের আস্পদহেতু সথী । 
সুতরাং এই ব্রজে শ্রীবৃন্দাটবীতে একমাত্র শ্রীরাধার: একছত্রাধিকার'। কারণ ছায়াটি যেন কায়া-ব্যতীত 
অন্য কাহারো! হয় না, কেননা কায়াব্যতীত ছায়ার কৌন অস্তিত্বই থাকে না ; সুতরাং কায়৷ ও ছায়া 
অভিন্ন । আবার সথীতে সথীতেও অভিন্নত্ব দেখা যাঁয় কারণ অভিন্নপ্রাণা না হইলে সখীত্ব হয় না। 
স্থতরাং সর্বদিক্‌ দিয়াই শ্রীবুন্দাবনে শ্রীমতী রাধারাণীর স্বত্বস্থাপিত হইল । 
“হে কৃষ্ণ নাগরেক্দ্র ! করহ শ্রবণ । : শ্রীরাধার মুখাদ্ির বিদ্বত্ব কথন 1- 
কোন কালে কুপ্রেখবরী করে যদি মান । শ্রীমুখমগ্ডল অঙ্গ হয় তবে ম্লান । 


১১৪৮ ] 


গ্রীন্রীন্তবাঁবলী 


অদোরন্দানান্দীপ্তবরসভরৈঃ পোষিত-বপুঃ 

শরিয়া পুর্ণে ঘূর্ণৎ-ম্মর-নটন-তুষ্ণাতরলিতে। 

অহো রাধোন্মীলন্মনসিজ-মহানাটকনটী- 

নটাচার্য্যে তল্মিন্‌ নটিতুমিব দৃষ্টিং সমতানোৎ ॥ ২২ ॥ 

বিশাখা তু শ্লেহ-স্পনকৃত-রোমাঞ্চ-বিলসৎ- 

বপুস্তামাদিঙ্গ্য সতবরচিত-হ্বী-শ্রীস্মিতরৃতাম্‌। 

সন্াসং দৃগ.ভঙ্গা গিরিধরমুপালভ্য সহসং 
বৰিনোদৈরন্দায়াঃ শিরমি সুমনোর্ষ্টিমকরোতৎ ॥” ২৩ ॥ 


অনুবাদ-__অহো ! রীবন্দার নান্দীপাঠরূপ স্তবের রসভরে পুষ্ট ও প্রকাশমাঁন মদন-নাটিকের 


মহানটা শ্রীরাধা, ধাহার অঙ্গশৌভ অতি সমৃদ্ধ ও চঞ্চল-মদনের বৃত্য-দর্শন-লালসায় যিনি তৃষ্ণাকুল_-সেই 
নটাচা্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নৃত্য করিবার মাঁনসেই যেন অতি স্থশৌভন দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন ॥ ২২1 


কিন্তু ন্মেহরসে দ্ুপিতা বিশাখা পুলকিতাঙ্গী হইয়া স্তুতিবচন শ্রবণে লজ্জাবতী ও ঈষৎ-হান্ত- 


বিম্ডিতা শ্ীরাধাকে আলিঙ্গনপূর্বক উপহাস ও দৃষ্টিভঙ্গীতে শ্রীকৃষ্ণকে তিরক্ষার করত নিরতিশয় আনন্দ- 
ভরে হাসিতে হাসিতে বৃন্বার মস্তুকে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥ 


টীকা--অদ ইতি । : অহো আশ্চর্য্যং রাধানটা তন্মিন্‌ নটাচার্ষ্যে কৃষে নটিতুমিব দৃষ্টিং সমতনোৎ 


বিস্তারিতবতী ৷ ইবেতি: উৎপ্রেক্ষায়াং কিন্তূ,তা রাধা অদো বৃন্দানান্দীস্তব রসভরৈঃ পোষিততনুঃ | 
অসৌ চাসৌ বুন্দা চেতি। অদো বৃন্দ তা নান্দীরপা নাট্যারাস্তোথাঁপকা যে 81854518 2। 





সে সময়ে যে সৌন্দর্য্য হয় ম্লান অঙ্গে। তাহাই তুলনা হয় কমলাদি সঙ্গে ॥ 
রাধিকার ছাঁয়ারূপে এ কানন জানি ॥ বুন্দাবনে অভিনব রাই-বিনোদিনী ॥ 
অতএব হে স্বামিন্‌! করহবিচার। একানন কিরূপেতে হইবে তোমার ?% ১৯ ॥ 


“এ কাননে কমলাদি পদার্থ সকল। রাধিকার তুল্য কান্তি করে ঝলমল ॥ 


রাই-অঙ্গ-মুখাদির সাঘৃশ্ঠ বূপেতে | বিচিত্র বিলাস দেখি এই ত কুপ্তেতে ॥ 
অন্ত ব্রহ্ধাণ্ডে রাধা পপ্রকৃতি-মধুরা? ৷ উন্নত উজ্জলরসে প্রতি অঙ্গ গড়া ॥ 
রাধা-সম রূপে গুণে হইল যখন । শ্রীরাধার প্রিয়সথী এই বৃন্দাবন ॥৮ ২০! 


৫ 


রসময়ী বৃন্দাটবি অতি অপরূপ । শ্রীরাধিকার নিজ ছায়ার স্বরূপ ॥ 
প্রকান্যেতে স্থখময় এই বুন্দীবন। রাধিকার সমতুল রূপের সদন ॥ 

সথীভাবে বৃন্দাটবি বিলাসের স্থান । অভিন্ন শ্রীরাধারানী নিত্য বর্তমীন। 

ছায়া আর সথী সঙ্গে কভু ভেদ নয়। ভ্রীরাধিকা বৃন্দাটবি এক তত্ব হয় ॥” ২১ ॥ 


শ্রীরাধাকৃষ্ণেজ্জলকুন্থমকেলিঃ ] [ ১১৪৯ 


তথাচ নাটকচন্দ্রিকায়াম্‌। প্রস্তাবনা য়াঃ সান্মুখ্যে নান্দীকার্ধ্যা শুভাবহেত্যা্দি। নটাচা্যে কিম্তুতে। 
শরিয়া শোভয়া পূর্ণে । রাধা কিস্তত্তা উন্মীলন্‌ প্রাছুর্ভবন্‌ যো মনসিজঃ কামঃ স এব মহানাটকো নৃত্য- 
প্রয়োজকস্তস্ত নটী ॥ ২২ 


বিশাখেতি। বিশাখাতু তাং রাধামালিঙ্গা বিনোদৈ হর্ষে বৃন্দায়াঃ শিরসি স্থুমনো বৃষ্িংপুষ্প- 
ৃষ্টিমকরোৎ কৃতবতী। তাং কিন্ততাং স্তবেন রচিতা ঘা হ্রীল্ল্জা তয়! শ্রীঃ শোভা যস্ত এবন্ত,তেন 
স্মিতেনেষদ্ধাস্তেন বৃতাং যুক্তাম্‌। বিশাখা কিন্ততা ন্েহেন তদ্দিষয়ক গ্রীত্যা যৎ ন্পপনং দ্নাপনং তেন 
কুতো৷ যো রোমাঞ্চম্তেন বিলসং শোভমানং বপুর্ষস্তাঃ সা । কিং কৃত্বা সহাসং যথা ্তাত্থ। দৃগভঙ্গ্যা দেত্র- 
কুণনেন সহসং গিরিধরম্‌ উপালভ্য নির্ভৎন্ত ॥ ২৩। 


স্তবামৃতকণ ব্যাখ্য।_ব্রজরসের মহাশিল্পী_-শ্রীপাদ রঘুনাথ ক্ফ.তিতে শ্রীরাধামীধবের যে মধু 
ময় লীলারস আম্বাদন করিয়াছেন, তাহাই অপৃৰ কাব্যকলা-লালিত্যে শ্লোকচ্ছন্ৰে নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া- 
ছেন। সীগণসহ শুঙ্গাররসময় এই কুম্থমকেলি লীলায় যে অপূর্ব লীলারসনাট্য প্রকাশিত হইয়াছে, এই 
মদন-নাটকের মহানটী প্রীরাধা । লীলারসনাট্যের মূল অধিকতর তিনিই | এই বিচিত্র হাস্ত-পরিহাসময় 
রসপারিপাঁট্যে অফুরন্ত মাদনাখ্য মহাভাবসিন্ধু শ্রীরাধাতে যে সব শুঙ্গাররসময় হাব-ভাবাদি অনস্তভাব 
তরঙ্গরাজি সমুদগত হইতেছে--তাহারই আগ্গাদন-লালসায় অখিলরসের নটাচার্য শ্রীকৃষ্ণের এই পরিহাস- 
রসের অবতারণা | তিনি মহানটা প্রীরাধার মদননাঁটকের অপূর্ব ভাব ন্বত্যের আন্বাদনে ধন্ট হইবেন এবং 
সখী-মঞ্জরীগণও এই নটাচার্য ও মহান্টার অপূর্ব রসন্ৃত্যসায়রে মহাস্থখে সম্ভরণ করিবেন__তাই পরস্পর 
নানা বাক্য: কৌশলের সমুদ্ভাবন । এই মদ্রন-নাটকের প্রারস্তেই শ্রীরাধার প্রিয়সখী বনদেবী বৃন্দা অতি 
চমৎকার নান্দীপাঠ করিয়াছেন । 'নাটকচন্দ্রিকায় লিখিত আছে--“প্রস্তাবনায়াঃ সাম্মুখ্যে নান্দীকার্ধ। 
শুভাবহ1।৮ অর্থাৎ “নাটকটি যাহাতে নিধিষ্বে ও সববাঙসুন্দররূপে অভিনীত হয়ঃ সেইজন্য প্রস্যাবনার 
প্রথমে পরম শুভাবহ নান্দীপাঠ বিধেয় | প্রস্্গতঃ আমরা এই নাটোর রপাস্বাদক সীমীজিকের যোগ্য- 
তার কথা কিছু বলি। “তেন সামাজিকানীমেব রসঃ।” ( অলঙ্কারকৌন্তভ )। অর্থাৎ সামাজিক বা 
সগ্ধদয়গণই রসাস্বাদন করেন যখন কোন দৃশ্য নাট্যাভিনয় দর্শন ব1 শ্রাব্য নাটক শ্রবণ করা হয়” তখন 
সামাজিকের এব্ূপ চমৎকারাতিশয় প্রকাশ পায় যে, চিন্তে অন্যবিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়! বা চিন্ত সমাহিত 
হইয়া একটি অন্ভুত আস্বাদনের অনুভব হইয়া থাকে । এই চমৎকারিত্াই রদ। আন্বাদনে চমৎকারিত্ব 
ন! থাকিলে রস হয় না । “রসে সারশ্চমৎকারঃ” (এ )। সামাজিকের স্বগত রসবাসনাদ্বার৷ বিধৌত, 
প্রাকৃত রজস্তমোগুণহীন+ বিশুদ্ধসত্বদ্ধারা ভাবিত ন্চ্ছচিত্তেই তাদৃশ অনির্বচনীয় আনন্দের বা রসাম্াদের 
আবির্ভাব হয়। গোৌঁড়ীয়-বৈষ্ণব-সাধক স্বীয় মঞ্জরীখরূপের অভিমানেই শ্রীরাধামীধবের এই কামনাটকের 
অদ্ভুত আন্বাদনলাভে ধন্য বা কৃতার্থ হইয়া থাকেন। মঞ্জরীভাবাবিষ্ট সাধকগণই এই নাট্যের স্থুযোগন 
সামাজিক। 


টড. 46... 45:54 ৪ ০১:০৭ 1 জীত্রীস্তবাবলী 


গ্রীবৃন্দার নান্দীপাঠরূপ স্তবের রসভরে শ্রীরাধারাণী পরিপুষ্টা । শ্রীবৃন্দ! শ্রীরাধার বৃন্দাবনে 
স্বতস্থাপনে যেসব যুক্তি ও প্রমীণের পারিপাট্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার বর্ণনাকালে' মদননাট্যের 
মহান্টী শ্রীরাধার বদনমাধুরী, নয়নমাধুরী এবং অঙ্গ-প্রতাজের মাধুর্যে যে কত শত ভাবের অভিব্যক্তি হই- 
য়াছে তাহার সীম! নাই এবং" নট্টাচার্ধ শ্ঠামন্থন্দর- সখীগণসহ সেই সব ভাবমাধূর্ষের প্রবাহে অভিন্লাত 
হইয়াছেন। তাই তাহার অঙ্গশৌভা অতিশয় সমৃদ্ধ হইয়াছে। শ্রীকুষ্ণ স্বরং ভগবানু, অনন্ত সৌন্দধ- 
মাধুধের পারাবার বিশেষতঃ ব্রজে তাহার যে অনন্যসাধারণ মাধুরী-চতুষ্টফ লীলামাধুরী, প্রেমমীধুরী, বেখু- 
মাধুরী ও রূপনাধুরীর প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে তিনি বদি পূর্ণতমরূপে সমৃদ্ধই রহিয়াছেন তথাপি শ্রী* 
রাধার প্রেম বা তাহার সান্লিধো রূপাদি- মাধুধের নিরতিশয় 'উচ্ছবলন ঘটে ! বিশেষতঃ গ্রীপাঁদ রঘুনাথ 
শ্রীরাধার প্রিয়কিস্করী । শ্রীরাধার প্রেমে বশীস্ুত এবং শ্ীরাধার নিকট: লীলাপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণের শ্রী- 
অঙ্গমাধুরী রাঁধাকিক্করীর নিকট সর্বাধিক পরিপুষ্ট বলিয়াই মনে হয় । - শ্রীকৃষ্ণের নিকটে শ্রীরাধার মদন- 
বিকারজনিত যেসব অনিবচনীয় ভাবমাধুরীর' প্রকাশ হয়, সেই চপলমদনের নাট্যদর্শন-লালসায় নটাচার্য 
শ্রীকৃষ্ণ সাতিশয় তৃষ্ণাকুলা শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দসিন্ধু, আত্মরাম ও আপ্তকাম হইলেও শ্রীরাধার মাদ্ন- 
প্রেম অপ্রাকৃত্ত নবীন মদনের মধ্যে এই তৃষ্ণা জাগাইয়া থাকে বুঝিতে হইবে । শ্রীরাধা সেই নটাচাধ 
শ্রীক্জের দিকে নৃত্য করিবার মানসেই যেন অতি স্থশোৌভন কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন !: | 

শ্রীবিশাখা শ্রীরাধার বিশেষ দ্মেহরসে ন্পিতা ৷ : তিনি যেন শ্রীরাধার অভিন্নদেহা! ও অভিন্ন- 
প্রাণা । আবার বিশাখার কোটি প্রাণাপেক্ষা অধিক গ্রীতিভাজনা শ্রীরাধা + শ্রীবৃন্দার শ্রীমুখে শ্রী- 
রাধারাণীর অভ্যুদয়বার্তা-শ্রবণে বিশাখা াতিশয় পুলকিতা হইলেন এবং স্বীয় স্তুতিবাক্য শ্রবণে সম্কুচিতা 
লজ্জাবতী হাস্তমধুর1 শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিলেন । " অতঃপর উপহাস এবং নয়নভঙ্গীতেই শ্রীকৃষ্কে 


তিরস্কার করিয়া হাপিতৈ হাসিতে শ্রীবৃন্দার মস্ত্কে পুষ্পবৃষ্টি করিয়া শ্রীরাধার দিনে বপন বৃন্নার 
অপুর্ব কৃতিত্বের নিমিত তাহাকে অভিনন্দন জানাইলেন । 


আহা কি আশ্চর্ধ্য দেখ এই ব্রজপুরে | বৃন্দাদেবীর নান্দীপাঠ স্তবরসভরে | 
পোষিতাজী শ্রীরাধার হইল প্রকাশ । আনন্দ চিন্ময়-রস প্রেমের বিলাস ॥ 
মনসিজ মহানাউকের মহানটী |; কুগ্ধীবন রঙ্গমঞ্চে রাঙ্গা চন্দ্রকোটি |. 
তরল নয়নে চাহি জানাইছে রঙ্গে । যেন নৃত্য করিতে চায় নটাচার্ধা সঙ্গে 1” ২১ 
বৃন্দাদেবীর শুদ্ধপ্রীতি স্মপন-জনিত। জীরাধার প্রতি অঙ্গ পুলকে পূরিত ॥ 
স্্রতিবাক্য শ্রবণেতে লঙ্জাবতী রাধা । ম্মিতহাস্ত সুকিরণ অধরেতে সদা ॥ ? 
সেই কুঞ্জেশ্বরী রাধায়-বিশীখা স্বন্দরী। কৃষ্কেলি আরাঁধিকাঁয় আলিঙ্গন করি ॥ 
দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তারেতে ছু'টী নেত্রাঞ্চলে ৷ তিরস্কার করে কৃষ্ণে উপহাস-ছলে ॥ 
পরম আনন্দভরে হাসিয়া হাসিয়া ৷ স্তুগন্ধি কুন্থম যত অঞ্জলি ভরিয়া ) এ 
ধুন্নাদেবীর মন্তকেতে করে বরিষণ ৷ রাধারাণীর মহিম! যে করিলা বর্ণন ॥৮ ২৩ ॥ 





. 


জীরাধারফোরদদকুহ্মকেলি: ] | ১১৫১ 


এতন্মধুরবর্ণনাকর্ণনেন স্বান্তস্তোষং বহির্বিহস্ত সোৎপ্রাসং রুষ পুনরাহ, না 
“ত্বদদালেরঙ্গালী মম কমলরৃন্দাবনতনোঃ 
সদঙ্গানাং কুগ্জাদিকরুচিরনাননাং রুচিধনম্‌। 
ধ্ুবং হৃত্বা শ্লানাং প্রকটমকরোত্তাং কথমিমা- 
মিদানীং সারূপ্য-স্তবনমিষতো রক্ষসি শঠে ? ২৪ ॥ 


তবাল্যা এবং চেদতি গুণগণা মৎপ্রিয়-বনা- 

দি শরেঠাঃ সুষ্ঠু গ্রুবমিহ ভৰন্তি ক্ফুটমমী। 

তদা তুচ্ছং পুষ্পং কথমপহরেৎ সেয়মথবা 
স্বভাবশ্টৌরাণাং পরধন-জিদ্ৃক্ষুর্ন হি চলে ॥ ২৫ ॥ 


প্রকারৈশ্ছায়াতে। ঘদতি-বনুবিন্বস্ত মহ্মা- 
নযুচ্ছৈবিস্ফারধ্য ক্মরসি ময়ি রাধাং বিতরিতুম্‌। 
কথং তথ স্তাদ্যম্মাৎ পতিপরবশেয়ং তত ইমাং 

স চেদারাদ্দক্যাভুবতি মম তোৰ মমতা ॥৮ ২৬ || 


অনুবাদ__শ্রীকঞ্চ বৃন্দার এইপ্রকার মধুর বর্ণন! শ্রবণৈ অন্তরে পরম সন্তোষ লাভ করিলেন ও 
প্রকাশ্যে সহাস্যবদনে উৎকর্ষ প্রকাশপূর্বক তিরস্কীরকরত বলিলেন__'হে শঠে বৃন্দে ! : তোমার সথী শ্রী- 
ধার অঙ্গসমূহ আমার এই রমনীয় বৃন্দাবনরূপদেহের কুঞ্জাদি উত্তম অঙ্গসযূহের কাস্তিস্ম্পদ্‌ হরণ করিয়া 
ইহাকে প্রকান্টেই মলিন করিয়াছে, স্থতরাং স্বাবূপ্য-স্তবন-ছলে তুমি শ্রীরাধিকাকে কিজপে রক্ষা 
করিবে ? ২৪1; ৮: ৩ 
তোমার সথী রি ঠা যদি আমার শ্পরিয় মন হত শ্রেষ্ঠ ও সুন্দরকূপে প্রকা- 
শিত হয়, তবে রাধা, এই বনের তুচ্ছ কুম্থীম অপহরণ করেন কেন? অথবা চোরগণের পরধনহরগেচ্ছা 
স্বভাব কখনই অপগত হয় না॥ ২৫ ॥ | 

আর যদি তৃমি ছায়া বা প্রতিবিদ্ব অপেক্ষা দাবি সমধিক মহিম। প্রকাশ করিয়া শ্রীরাধাকে 
আমায় সমর্পণ করিবার বিষয় চিন্তা করিয়া থাক তাহাতে বলি-শ্রীরাধা তো পতির অধীন, ইহার 
পতি যদি এখানে আসিয়া ইহাকে আমায় দান করেন, তবেই তাহা সুুসিদ্ধ হইতে পারে ৪২৬ ॥ 

টাকা__তবদালেরিতি | হে শঠে তুদালেস্তব সধ্যা রাধায়া অঙ্গালী অঙ্গশ্রেণী প্রকটং যথাস্তান্তথা 
তামটবীং ঞ্বং নিশ্চিতং ক্লানাং গতশোভামকরোৎ। কিং কুত্বা মম কমলবৃন্দাবন তনে। মনোহরবৃন্দাবন- 
রূপ শরীরস্তয কুঞ্জাদিক রুচিরনাম্নাং সদঙ্গানাং রুচিধনং হ্বত্বা। কুঞ্জাদিকমেব রুচিরং চিন্তাকর্ষকং নাম 
যেষাং সদঙ্গানামিত্যস্ত বিশেষণম্‌। রুচিঃ কান্তি সা এব ধনম্‌ ইদ্দানীং সম্প্রতি সারুপ্যস্তবনমিষতশ্ছলাৎ 
ইমাং রাধাং কথং রক্ষসি সমর্থ। ভবসি ন ভবিষ্তপীতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥ 


১১৫২ ] .[ শ্রীস্রীন্তবাবলী 


তবেতি। তবাল্যাঃ সখ্য যদি অমী গুণগণা গুণসমূহ! এবমনেন পূর্ববোক্তপ্রকারেণ মতপ্রিয় 
বষনাদপি সুষ্ঠু থা স্যান্তধা প্রবং নিশ্চিতং শ্রেষ্ঠ ভবস্তি তদা কথং সেয়ং তবালী তুচ্ছং পুষ্পমপহরেৎ। 
কশ্চিং পরধনেইপি মমেদমিতি কৃত্বা স্বত্ব প্রকটয়তীত্যাহ । অথবেতি । অথবা ভবেদেবং পরধন 
ভিৃক্ষুঃ পরধনে হ্বত্বারোপণরূপশ্চৌরাণাং স্বভাবো ন চলে ইতি তবাল্যা ইয়মটবী বক্তমুচিতেতি 


ভাব 1 ২৫ ॥ 


প্রকারৈরিতি । যচ্ছায়াতঃ প্রকারৈ মর্মচ্ছায়ায়৷ ভেদৈশ্ছায়া বিশেষৈরিতি যাব | অধরবিন্বম্ত 
মহিমানম্‌ উচ্চৈথিক্ফার্ধ্য প্রকাশ্য রাধাং ময়ি বিতরিতুং দাঁতুং স্মরসি স্মৃতিশীন্ত্রমিব বিধৎসে তদ্দিধানং কথং 
স্তাৎ। তত্র হেতুঃ যন্মাদিয়ং রাধা! পতিপরবশ! ম্থাম্যায়ন্তা ততন্তত্মাচ্চেদ্যদি স পতিঃ আরামিকটে 
দদ্য|ৎ তহ্যৈব মম মমতা স্তাৎ মমেয়মিতি স্বত্বং স্যাৎ ॥ ২৬ | 


স্তবামূতকণ। ব্যাখ্য।__শ্রীকষ্ণ ভ্রীবৃন্দাদেবীর মুখে শ্রীরাধার উৎকর্ষের মধুর বর্ণনা শ্রবণ করিয়া 
আনন্দসাঁগরে ভাসিয়াছেন ৷ গ্রীমতীর বিবিধ উৎকর্ষ আবিষ্কারের কাঁমনা লইয়াঁই এই পরিহাসরসের 
অবতারণা ! শ্রীকৃষ্ণ রনিকশেখর, 'রস-আন্বাদক রসময় কলেবর |” ( চৈঃ চঃ)। স্বয়ং রসম্ঘরূপ হইয়াও 
রসের আন্বাদক। শ্রীরাধারাণীর মাদনরসের আম্বাদনেই রসিকশেখরের রলাস্বাদন-বাঁসনার চরম পূর্ণতা । 
তাই শ্রীবৃদ্দার বাক্যে অন্তরে পরম সম্ভোষলাভ করিয়াও অধিকতর রাধারসমাধুরী আস্বাদনের বাসনায় 
প্রকাশ্যে সহাম্তবদনে তিরস্কারের ছলে শ্রীরাধার উৎকর্ষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন__“হে শঠে বৃন্দ ! 
তোমার সখী শ্ীরাধার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি আমার এই কমনীয় বৃন্দাবন-দেহের কুঞ্জাদি উত্তম অঙ্গ-প্রতাজাদির 
কাস্তিসম্পদ্‌ হরণ করিয়। ইহাকে স্পষ্টতঃই মলিন করিয়। ফেলিয়াছে !, শ্রীবৃন্দাদেবী বৃন্দাবনে শ্রীরাধার 
্বত্বস্থা পনহেতু বিন্ব প্রতিবিন্বের কথা উল্লেখ করিয়া বৃন্াবনের স্থন্দর ও মধুর বস্তগুলি অপেক্ষা শ্রীরাধা- 
রাণী অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যে উৎকর্ষ বর্ণনা করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ প্রকারাম্তরে তাহাই অন্থুমোদন করিয়া শ্রীমতীর 
উৎকর্ষপ্রকাশছলে তিরক্কীর করিয়া বলিলেন_-'হে বৃন্দে! ইনি আমার শ্রীবৃন্দাবনের সম্পদ্‌ হরণ করি 
যাই নিজ অঙ্জ-প্রত্যঙ্গীদিকে রমণীয় করিয়াছেন, সুতরাং বৃন্নীবনের সম্পদ্‌ হরণ করিয়া তাহাকে স্পষ্টতঃ 
মলিন করিয়া ইনি অপরাধিনী হইয়াছেন, স্ারূপ্য-বর্ণন|ছলে তুমি ইহাকে এই অমার্জনীয় অপরাধের 
হাত হইতে কিরূপে রক্ষা করিবে ? 


আবার বলিলেন-_“হে বৃন্দে! তোমার সখী শ্্রীরাধার গুণাবলী যদি আমার প্রিয় বৃন্দাবন 
হইতেও শ্রেষ্ঠ ও রমণীয় হয়, তবে ইনি রুন্দাবনের তুচ্ছ কুস্থম অপহরণ করেন কেন? এই কথায় শ্রীকৃষ্ণের 
এইরূপ অভিপ্রায় মনে হইতে পারে যে, বুন্দাবনের সৌন্দর্যাদিগুণ অপেক্ষা প্রীরাধার গুণ কখনই অধিক 
নহে যদি তাহা হইত, তবে তিনি বুন্দাবনের সামান্য তুচ্ছ ফুল অপহরণ করিতে কখনই আসিতেন না । 
এইফ্প মনে হইলে ইহার পূর্বে যে শ্রীরাধা শ্তীবৃন্দীবনের সৌন্দর্য হরণ করিয়া ইহাকে মলিন করিয়াছেন 
বলিয়া অভিযোগ তুলিয়াছেন, তাহ? অসত্য হইয়1 পড়ে। তাই বলিলেন_-'অথব। চোরগণের ম্বভাবই 


শ্রীরবাধাকৃষ্ণোজ্জলকুন্থমকেলিঃ ] [ ১১৫৩ 


এই যে, ভাহার। বিপুল ধনাঢ্য হইলেও স্বভীববশতঃ অন্যের তুচ্ছধূনও হরণ করিয়া থকে । বাগীশিরো- 
মনি প্রীকৃষ্ণ ইহাতে ভ্রীরাধাকে তিরক্ষীরছলে প্রশংসা করিয়া বৃন্বাবনের সম্পত্তি চুরি ও ফুলচুরি এই 
ছুইটি অপরাধে অপরাধী করিয়াছেন । 


আরও একটি রহম্তময় কথা বলিয়া শ্রীরাধার মাধুরীসিদ্ধুকে নিরতিশয়রূপে সমুচ্ছুসিত করিয়া 
তুলিতেছেন রসিকরাজ । বলিতেছেন-_*হে বুন্দে! তুমি কি বৃন্বীবনের নিখিল সুন্দর বস্তুকে ছায়া ও 
প্রীরাধার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিশ্ব বলিয়। ছলে শ্রীরাধাকে আমায় সমর্পণ করিবার বাসনা করিয়া? অর্থাৎ 
কেহ যেন কোন সৌন্দর্য-মাধুর্ষবান্‌ যুবককে কণ্ঠা সমর্পণ করিবার বাসনায় তাহার নিকট কন্যার গুণ-কীর্তন 
করিয়। থাকে তদ্রেপ, অথবা শ্রীবৃন্নাবন যখন আমার, তখন প্রীবৃন্দাবনের স্তায় গুণবতী শ্রীরাধাও আমারই 
__ এইপ্রকার চিন্তা করিয়া কি শ্রীরাধাকে তুমি আমায় সমর্পণ করিতে চাও? কিন্তু ইহ! কিরূপে ন্ুসিদ্ধ 
হইতে পারে? ইনি যে ইহার পতির অধীন। তুমি ইছার সখী হইয়া কিরূপে ইহাকে আমায় সমর্পণ 
করিবে? যদি ইহার পতি আমার কাছে আসিয়া তিনি আমায় ইহাকে দান করেন, তবেই ইহা! স্থুসিদ্ধ 
হইতে পারে- অন্যথা নহে |; 


'শ্রবণেতে এইরূপ মধুর বর্ণন | অন্তরেতে সন্তোষ বড় মদন-মোহন ! 
বাহো হাস্য করি কহে উপহাস-ছলে | রসিকেন্দর-চূড়ামণি নান! যুক্তি-জালে ॥ 
শুন শুন বৃন্দা সখি ! শঠতাশালিনী । তোমার রহস্তকথা না বুঝি ত আমি | 
সুখময় এই মনোহর বুন্দাবন । তাহার শরীর যত কেলি-কুপ্তবন ॥ 
উত্তমাজ কুঞ্তাদির কাস্তিরত্ব ধন। শ্রীরাধার অঙশ্রেণী করিয়া হরণ ॥ 
স্পষ্টরূপে কুগ্জবন মলিন করিলা। রাই-অজ-কান্তি ছটা অধিক উজালা । 
সম্প্রতি সারূপা স্তুতি করিয়া রাঁধায়। কিরূপে করিবে রক্ষা বল গো আমার ॥” ২৪॥ 
“রাধিকার গুণগ্রাম শুদ্ধ কলেবর । মোর প্রিয় বৃন্নীবন হইতে সুন্দর | 
শ্রেষ্ঠরূপে পরিস্ফুট যদ্দি বা হইল । তবে কেন তুচ্ছ পুষ্প হরণ করিল ॥ 
চিরকাল চৌরগণের এই ত স্বভাব । নিজ ঘরে না থাকিলে কখন অভাব ॥ 
পরধন হরণেতে বিরত ন] হয়৷ শ্রীরাধার স্বভাবের একি পরিচয় ?” ২৫ ॥ 

“ওগো! বৃন্দে ! ছলে তুমি প্রসঙ্গ তুলিয়া । মোর ছাঁয়! বিদ্বাধরের মহিমা বলিয়া ॥ 
প্রাণাধিকা গ্ীরাধিকায় মোরে সমপ্সিতে | স্মরণ কর কি তুমি বসিয়া নি ভূতে ?॥ 
কিন্ত দেখ, শ্রীরাধিকা পতিপরায়ণা । রাঁজার নন্দিনী তাতে সোণার প্রতিমা ॥ 
কিরূপে সম্ভবে তার শুনহ কারণ । সেই পতি ন্বয়ং মোরে করিলে অর্পণ ॥ 
রাধা-প্রতি হইবে যে আমার সত্তা । চিরকাল এই স্বত্ব স্থুখের বারতা ॥” ২৬! 
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এতদ্বিচিত্র-রঙ্গোচ্ছলিত-বাগ ভঙ্গীবিলাস-ুধা-স্বধূনীতরঙ্গেণো তবরলীরুত-হৃদভি- 
দৃঢ়-নৌকাং শ্রীরাথাৎ সম্মিতমালোকয়ন্তীষু সর্ধান্ সম্মিতং ললিত! ললাপ,_ 
“পিপাসার্ত; কশ্চিৎ ক্ষুদতি-বিবশেো! বত্মনি চল- 
ম্মরুক্ষেত্রে ক্ষারোদকমলভমানোহপি বিরসম্। 
্বয়স্ু-সংভব্যাং হরিপুরবরস্থামপি সৃথাৎ 
প্রপাতুং ড্রাগিচ্ছন্‌ জগতি কিল হান্তাস্পদ্মভূৎ ॥” ২%॥ 
ততো রসিকশেখরৎ ব্রজরাজকুমারং সা দৃগঞ্চল-বিভ্রমেণ পশ্ঠন্তী সথীঃ প্রতি 
শ্রীরাধা ব্যাজহার”_ 
“স্ফুটং কালী শৈব্যা চরম-বনিতা মধ্যম-বধু 
হাপদ্মা পদ্ম! পরমক্ুচিকৎকামদকুচা | 
বরা যণী চন্দ্রাবলিরপি লসেদ্ঘন্য মহিষী 
কথং তম্তাপ্যন্যা ভবতু ভূৰি ঘোগ্যা নববধুঃ?” ২৮ ॥ 
অনুবাদ-_শ্রীক্ণের এইপ্রকার বিচিত্র রঙ্গো চ্ছাসযুক্ত বাঁক্যভঙ্গী বিলাসামৃতরূপ মন্বাকিনীর 
তরঙ্গ ঘাতে প্রীরাধার চিন্তবৃত্তিরূপ সুদ নৌকা চঞ্চল হইলে সথীগণ মন্দহাত্তের সহিত তাহাকে দেখিতে" 
ছিলেন, ইত্যবসরে মৃদ্হাস্প্তিতা ললিত! শ্রীকুষ্ণকে বলিলেন_“কোন ক্ষুধিত পিপাঁদিত মরুপধিক 
মরুকাস্তারে পরিভ্রমণকালে বেখানে লবগাক্তঙল ছুর্লভ' তথায় ব্রহ্মারও স্তবনীয় স্থৃছুর্লভ অমরাবতীর স্ুধা- 
পান করিতে যদি বাসনা করে ; এই বিশ্ব্গতে সে নিশ্চয়ই হাস্তাস্পদ হইয়া থাকে ॥ ২৭1 
অতঃপর প্রীরাধিকা রসিকশেখর ব্রজরাজকুমারের প্রতি বিলোল কটা ক্ষপাত করত সখাগণের 
প্রতি বলিলেন-_কালী, শৈবা। প্রভৃতি ধাহার কনিষ্ঠীবধূ, কামদস্তনী পরমান্ুন্দরী মহাপদ্মা, পদ্মা ধাহ।র 
মধ্যম বধূ এবং পরমস্রেষ্ঠা ষষ্ঠী চন্দ্রাবলী ধাহার রাজ্ৰীরূপে শোভা পাইতেছেন-__ সে বাক্তির নিকট ভু- 





মগুলে অন্য নববধূ কিরূপে যোগ্য হইতে পারে ?২৮। 

টীকা__পিপাসেতি । তণ্ঠোথাপক চুণিকা ব্যাখ্যা যথা সর্ববাস্থ সথীগ্ু রাঁধামালো কয়্তী যু 
সতীষু সম্মিতং যথাস্তান্তধা ললিতা আললাঁপ কথিতুমারব্ধবতী | রাধাং কিন্ত,তাং এব! পুবেবাক্ত প্রকারা 
বিচিত্ররঙ্গেণ উচ্ছলিত বাগ.ভঙ্গী সৈববিলাপায় সুধা ্বধূনী স্বর্গ! তন্যাস্তরঙ্গেণ উত্তরলীকতা চঞ্চলীকৃতা 
হ্বৃত্তিরূপা দৃঢ়া নৌকা যন্তান্তাম। পিপাসেতি। কশ্চিং ক্ষুদতিবিবশো জনঃ পিপাসার্তঃ সন্‌ ভ্রাঞ্‌ 
ঝটিতি স্থুধামমূতং প্রপাতৃষ্‌ ইচ্ছন্‌ হাস্তাস্পদং হান্তবিষয়স্থানমতুদিতান্থয়ঃ। পিপাসয়া আর্তঃ গীভিতঃ 
ক্ষুধা ক্ষুধয়া অতি বিবশঃ ব্যাকুলঃ । কিন্তুতঃ সন্‌ মরুক্ষেত্রে বজ্মনি চলন্‌ বিরসং ক্ষারোদকমপি অলভ- 
মানঃ অপ্রাগ্মুবন্। স্ধাং কিম্তচ্তাং হরিপুরবরস্থাং হরেরিন্্স্ত পুরবরে অমরাবতাং তিষ্ঠতীতি তীম্‌। 
পুনঃ কিস্তূতাং স্বয়ন্ত, সংস্তব্যাং স্যন্তবা ত্রহ্মণা সাস্তব্যাং সম্যক্‌ স্তবনীয়াম্‌॥ ২৭| 
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স্কুটমিতি। যস্ত এবন্ততৈরংশভূতা মহিষী লসেৎ প্রকাশতে তস্য অন্য নববধূঃ কা ভূবি 
পৃথিব্যাং যোগ্য ভবতু । মহিষীমাহ শৈ্যা এতন্নান্নী চন্্রাবলী সখী কালী এতন্নাম়ী শক্তির্যস্ত চরমবনিতা 
কনিষ্ঠ! বধূঃ | এবং পদ্মা নামী গোলী মহাপদ্মা শক্তিবিশেষো যস্ত মধাম বধূর্মধ্যমা স্ত্রী কিস্ততা পরম 
রুচিকৃৎ কামদকুচা চ। চন্দ্রাবলিরপি ষষ্ঠীশক্তিবিশেষো যস্ত বরা শ্রেষ্ঠ বধুঃ ॥ ২৮। 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য। _সসী শ্রীরাধামাধবের পরস্পর পরিহাস রসতরঙ্গিণীতে কত শত ভাবতরঙ্গ 
উচ্ছুসিত হইতেছে । রসরাজ ও মহাভাবের পারস্পরিক বচনভঙ্গী, নয়নভঙ্গী ও বদনভঙ্গীতে কত কত 
রসোচ্ছাস ! নয়নকোণে পরস্পর পরস্পরকে লেহন করিতেছেন ! পরিহাসের ভিতর দিয়া পারস্পরিক 
প্রেমরসের বিচিত্র আন্বাদন !! শ্ঠামস্ুন্দর বুন্দীর প্রতি যে সব বাক্য প্রয়োগ করিলেন, সেই বিচিত্র 
রঙ্গোচ্ছ্াসধুক্ত বচনভঙ্গীবিলাঁস যেন অমৃতের মন্দাকিনী 1 তাহার তরঙ্গাঘাতে শ্রীরাধার চিনত্তবৃত্তিরূপ 
সু নৌকা সাতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিল । অমৃতের মন্দাকিনী বলিতে শ্রীরাধামাধবের এই শুঙ্গাররস 
যেমনি পবিত্র, তেমনি স্বাহু। এই পরম পবিত্র অমৃতের মন্দাকিনীতে সসথী শ্রীরাধামাঁধব যেমন মহা 
সুখে সম্ভরণ করিয়া থাকেন, তেমনি এই রসময়ী লীলার কীর্তনে, শববণে, ধ্যানে যুগলউপাসকের চিন্তও 
পরম পবিত্র ব! শুদ্ধ হইয়। কোন অপাধিব রসাম্বাদনে ধন্ট হইয়! থাকে_ ইহাও ব্যঞ্রিত হইয়াছে ! শ্রী- 
কৃষ্ণের সুষ্পষ্ট স্বাভিযোগবাঁকো পরমধৈর্যশালিনী শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গ বিবিধ শুঙ্গারভাবে চঞ্চল হইয়া উঠিল ! 
ইহাই গ্ীরাধার চিন্তবৃত্তিবূপ সুদ নৌকা! চঞ্চল হইল এই বাক্যের ধ্বনিগম্য অর্থ। সেই সাক্ষাৎ 
অপ্রাকৃত নবীনমদনের সম্মুখে তখন শ্রীরাধা কতই মধুরা ! সখীগণ মৃুহাস্তে সেই ভাবময়ীর ভাঁবমাধুরী 
আস্বাদন করিতে লাগিলেন । ইত্যবসরে মৃছুহাস্তম্ডিত শ্রীললিতা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন__“কোন ক্ষুধিত 
ও পিপাসার্ত মরুপথিক মরুকান্তীরে পরিভ্রমণকাঁলে যেখানে কিঞ্চিৎ লবণাক্তজলও ছুর্লভ, সেইখানে ব্রহ্মা 
রও স্তবনীয় কোন স্ুছর্লভ অন্নরাবতীর স্থধাপান করিতে অভিলাষ করে, তবে সে নিশ্চয়ই বিশ্বলগতে উপ- 
হাস্তাস্পদ হইয়া? থাকে । এই দৃষ্টান্তে শ্রীললিতা পরিহাসের মধ্য দিয়া একদিকে যেমন শ্রীকৃষ্ণের অযো- 
গ্যতা অর্থাৎ তিনি বন্ুবল্লভ বলিয়া প্রজের কেহই তাহাকে কন্তাদান করেন নাই এবং কোন উত্তমা কন্তাও 
তাহাকে বরণ করিতে ইচ্ছা! করেন নাই, স্থতরাং শ্রীরাধার ন্যায় গুণবতী কাম্তা লাভের তাহার যোগ্যতা 
কোথায়? ইহ। দেখাইয়াছেন, অপর দিকে তেমনি এারাধার ছুর্লভতা। এবং তাহার সৌন্দ-মীধুর্ষের অসা- 
ধারণ রমণীয়তা শ্রীকৃষ্ণের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। “বহুবাধ্যতে যতঃ খলু যত্র প্রচ্ছন্নকামুকত্বর্চ । যা 
চ মিথে| ছুল্ন'ভতা সা মন্থস্ত পরমা রতিঃ ॥” ( উজ্জ্লনীলমণি ধৃত ভরতমুনিবাক্য )। “যে রতিতে 
লোকতঃ ও ধর্মতঃ বহুবাধা, যাহাতে নায়ক-নায়িকার পরস্পর প্রচ্ছন্ন কামুকতা এবং যাহা পরস্পরের ছূর্ল- 
ভতাময়ী-তাহাকেই মন্মথসন্বঘ্ধীয় পরম। বা সর্বোৎকৃষ্টা রতি বল যায়|” ইহাই ব্রঙকান্তীগণের মধুরা- 
রতির বৈশিষ্ট্য । “কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন।” ( চৈঃ চঃ)। ভগবংক্বরূপের উপর দৈব 
বা অনৃষ্টের কোন কতৃত্ব নাই।. স্থতরাং এখানে “দৈব” বলিতে শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তির বৈভব | দেবো 
ভগবান্‌ তন্তেদং লীলাশক্তিবৈভবম্” ( ভাঃ ১০।১৫২৯ শ্লোকের টাকায় শ্রীজীবপাঁদ )। বহুবাধমাণ তা, 
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্রচ্ছন্নকামুকতা এবং ছুর্লভতার ভিতর দিয়া অতি চমতকার মধুররসনির্যাস আন্বাদনের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের 
অঘটনঘটনপটায়সীশক্তি যোগমায় দ্বার! স্বীয় আনন্দিনী স্বরূপশক্তিগণকে পরকীয়ভাবে বিভাঁবিত কর! । 


পুবরাগের ভূমিতে শ্ত্রীরাধারাণীর আক্ষেপহায় : যাহাকে ভাঁলবাসিয়াছি সে কত দুরে 
কত স্ুদুর্লভ ৷ ভালবাসিয়া লজ্জায় মরিয়া যাই । গুরুগঞ্জনার অবধি নাই । ফিরিবারও পথ নাই, 
পাইবারও উপায় নাই । আলোকের নামটি নাই, সম্মুখে কালো মেঘ দিগস্তহার! | বনের পশুপাখী 
পাইতেছে--মআামি এত হতভাগিনী আমার পাইবার কোন উপায় নাই। হায়! আমি কেন মরিলাম 
না: ঘরে বসিয়া প্রেমময়ী কীর্দিতেছেন ; অশ্রুজলে নদী বহিয়া যায়! ঘন খন মুছাদশা ! সথীগণের 
যত আশ্বাস ব্যর্থ হইয়াছে ! 

ওদিকে কাঞ্চন-পঞ্চালিকীর রূপে, গুনে শ্যামকেও পাগল করিয়া তুলিয়াছে ! বেদনা, আবু" 
লতা অস্তরে গুমরিয়া উঠে! অব্যক্ত ক্রন্দন, আরও অধিক নর্মপীড়াদায়ক ! মুখখানি মলিন। প্রিয়" 
নর্সসথা জিজ্ঞাস! করিলে লুকীইতে চেষ্টা করেন। বিশেষ জিজ্ঞাসায় একান্তে মর্মীসহচরের হাত ধরিয়। 
কীদিয়া ফেলেন । প্রেমময়ীর রূপে গুণেঃ মাধুর্ষে গ্রদয় ব্যাকুল__বেদনার্ত! বাশির স্থুরে অন্তরের 
অব্যক্ত বেদন। বাঁতাসে ভাসিতে ভাসিতে প্রেমময়ীকে আরও অধিকতর উন্মাদদিত করিয়া তোলে । অব- 
শেষে সখা-সথীগণের বহুচেষ্টায় বু যোগাযোগে একদিন মধুরমিলন !! সেই মিলনের যে কি সুমধুর 
অনুভূতি, তাহা যে কত অসীম, অনস্ত ও অপাঁর__ইহা। কে বলিবে ? লঙলিতাঁর বাক্যে শ্রীরাধারাণী যে 
শ্রীকৃষ্ণের পরমনুছূর্লভ। ইহাই ব্যঞ্জিত হইয়াছে । 

অতঃপর প্রীরাধারামী র্িকশেখর ত্রজরাজকুমারের প্রতি বিলোল কটাক্ষপাত পূর্বক সথীগণের 
দিকে চাহিয়া! বলিলেন-_-কালী, শৈব্যা প্রভৃতি ধাহার কনিষ্ঠাবধূ, কামদস্তনী (বাহার জ্তনমগ্ুল দর্শনেই 
প্রীকঞ্চের কামোন্মীদনা জাগিয়! থাকে ), পরমাস্ুন্দরী মহাপদ্মা ( শ্রীকৃষ্ণের নিকট যিনি পরম মহার্থা ), 
পদ্মা বাহার মধ্যমাবধূ এবং পরম শ্রেষ্ঠা বষঠী চন্্রাবলী ধাহার রাজী বা রাঁজমহিষীরূপে শোভা পাইতে" 
ছেন-_সে ব্যক্তির নিকট ভূমগ্ুলে কি অন্য নববধূ যোগ্য হইতে পারে ললিতা শ্্রীরাধারাণীর সখা 
বলিয়া শ্্রীরাধার ছুলনভতা এবং কৃষ্ণের তাহাকে প্রাপ্তির অযোগ্যতা৷ প্রতিপাদনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে পরিহাস 
করিলেন । ্রীরাধারানী প্রধান নায়িকা বা নায়িকীশিরোমণি বলিয়া তাহার যোগ্য পরিহাসই করিলেন। 
প্রীরাধারানী শ্যামের প্রতীক্ষায় স্কেতকুঞ্জে কাদিতে কাদিতে নিশিষাপন করন, আর শ্ামগ্ার কিনা 
ন্্রার কুঞ্জ চন্দ্রা, পদ্মা, শৈব্যা প্রভৃতির সহিত নিশিযাঁপন করিয়। শ্রীরাধার অনন্যসাধারণ মাদনরসের 
উপচারকে উপেক্ষা করিয়া অরসিকের কার্য করেন__এইপ্রকার একটি নিগৃঢ় পরিহীস ব্যঞ্জিত হইল ! 


“উচ্ছলিত বাগ.ভঙ্গী রসের প্রসঙ্গে । বিলাপ অমৃত-মন্দাকিনীর তরঙ্গে ॥ 
ধার মনোবৃত্তিরূপ সুদ নৌকা । তরঙ্গেতে আন্দোলিত সেই শ্রীরাধিকা ॥ 
অপরূপ নব-গৌরী দরশন করি । হাসিতে হাসিতে কহে ললিতা হুন্দরী ॥ 
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তচ্ছ বণতো রোষেৈব সাটোপং তাসাং বসন- -হারাদিকমাদাভুমুপসর্পতি শ্রীত্রজেন্দ্ 
নন্দনে ্কুটমেৰ চম্পকলতা। সোল্নগ্ঠমবাদীৎ,_ 
“বনে ফুল্নচ্চিল্লাতকপতিরয়ং বাঢ় মসরুৎ 
সতীরম্মান্‌ গ্রীত্যা পরিচরতি ভোগাদিকুমনমৈঃ | 
ইতি শ্রীরত্তান্তৎ নিশময়িতুমার্ধ্যাৎ দিশ নৃপে 
যথা শুর্নস্মৈ অজমিহ সৎ প্রেষয়তি সঃ ॥” ২৯।॥ 
ইতি চম্পকলতালপিতমবধাধ্য নমিতা শিরোধুননমুবাচ কু, 
“নৃপেন্ড্রেণৈবারাঁদপণবিপিনস্যাবনকূতে 
নিযুজ্যাস্মান্‌ শশ্বদ্ছূত গদিতৎ তচ্ছতগুত ভোঃ। 
নিজে বা বাহো৷ বা হরতি ঘ ইহা স্যাপি গলিতং 
₹ বা পুষ্পং বা হরত কিল তথন্ত্রপদকম্‌ ॥ ৩০ ॥ 
অতোহিং যুক্মাকং মণি-বসন-হারাদিকমিদং 
বলেনৈবালুঞ্য প্রমদ-ভরতো যামি সদনম্‌। 
ন মন্যধ্ৰে পুষ্পান্কুর দলহৃতিং চেন্ননু তদা 
বিচারং নীবীনামপি কুচপটানাং বিতর্ত ॥” ৩১ ॥ 
অনুবাদ এইকথা! শ্রবণে ব্রজরাজনন্দূন রোষের অভিনয় করিয়া লদর্পে ব্রজন্ুন্দরীগণের বসন, 
টারাদি গ্রহণ করিবার নিমিত্ত তাহাদের সমীপে ইস: করি ল শ্রীচম্পকলতা তিরস্কারগঞস্ততিবাতে কে 








যদ্রি কোন পথিকজন মরুভুি পথে | অবিশরান্ত রাত্রি ত্রপ্দিন চলিতে চলিতে | 

পিপাস! ক্ষুধায় হয় গীড়িত পথেতে । ক্ষার বারি নাহি মিলে যাহার ভাগ্যেতে ॥ 

সেই যদ্দি হরিপুর ্বফস্ত-বাঞ্িত। ন্থধাপাঁনে ইচ্ছা! করে হয় হান্যাস্পদ ॥ 

ইহাতে সন্দেহ নাই জানিহ নিশ্চয় । জগমাঝে এক বাক্যে সবে ইহা কয় ॥” ২৭ 
“অনন্তর প্রীরাধিকা দৃষ্টি ভঙ্গি ক'রে । রসিক নাগর কৃষ্ণ ব্রজেন্্-কুমাঁরে ॥ 

দরশন করি কহে প্রিয়-সথীগণে । স্থুধাসাঁর বিনিন্দিত ষাহার শ্রবণে ॥ 

কালী, শৈৰ্য। প্রভৃতি ধার কনিষ্ঠ বনিত। | ত্রিভুবনে ভাগ্যবান্‌ গড়েছে বিধাতা ॥ 

যাহার উন্নত কুচ দরশন মাত্র। মননিজ অধিকার করে হৃদি ক্ষেত্র | 

মহানিধি-স্রূপা সেই পরমা সুন্দরী । সখীমাঝে স্ু্তনী শ্রীপদ্না স্থকুমান্সী ॥ 

ধাহার মধ্যম বধূ সেই ভাগ্যবান । গোপীজন-বল্লত ব্রজের শ্রীমান্‌ ॥ 

বরা ষষ্ঠী চন্দ্রাবলী রাজমহিষীরূপে । পরিচধ্যায় রহে সদা চরণ-সমীপে ॥ 

সে হেন নাগর-বর রসিক-শেখরে । অন্ত বধূ কিরূপেতে যোগ্য হ'তে পারে ॥” ২৮ ॥ 
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বলিলেন_-ওহে সখিগণ ! এই শ্রীকৃষ্ণ প্রকট বাটপাড়শ্রেষ্ঠ, ইনি বৃন্দাবনমধ্যে মদৃশ সতীরমণীগণের 
পুনঃপুনঃ ভোগাদি কুস্থমে শ্রীতিসহকারে পরিচর্যা করিয়া থাকেন-_এই শুভসংবাদ জানাইবার জন্য 
বৃুন্ধাকে মহারাজ কংসের নিকট প্রেরণ কর। এইকথা শুনিয়৷ রাজা ইহার জন্য সহর্ষে মালা প্রেরণ 
করিবেন ২৯ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ চম্পকলতার বাক্যশ্রবণে মৃদুহাস্ত-সহকাঁরে মন্তকসঞ্চালনপূর্বক বলিলেন--"ওহে গোপিকা- 
গণ! রাজাই আমাকে এই বন রক্ষার জন্য নিয়োজিত করিয়া! যাহা বলিয়াছেন তাহা শ্রবণ কর--“হে 
রক্ষকগণ ! আমার আত্মীয় বা অনাত্বীয় যে কোন ব্যক্তি এই বিপিনের গলিত পত্র বা পুষ্পও যদি 
অপহরণ করে তবে তাহার বসন ও কণ্ঠাভরণাদ্দি অলঙ্ক।র হরণ করিও ॥ ৩* ॥ 

অতএব আমি সবলে তোমাদের মণি, বসন ও হারাদি লুণ্ঠন করিয়া আনন্দিত মনে গৃহে যাই- 
তেছি। যদি তোমরা “পুষ্প অঙ্কুর, দলাদি হরণ করি নাই” বল তবে তোমাদের নীৰি ও কঞ্চুলিকা 
আমায় ভালভাঁবে অন্বেষণ করিয়া! দেখিতে দাও |? ৩১ | 


টীকা_বন ইতি । অযুং ফুল্লচ্িল্লা তকপঠিঃ প্রকট বস্মপাতিপ্রধানং বনে অসকুদ্ধারংবারম্‌ 
অন্মান্‌ সতীঃ কর্মভূতাঃ ভোগাদি কুহথনৈঃ শ্রীত্যা বাট়ং পরিচরতি । ভোগাদিঃ সম্ভোগাদিঃ স এব কুন্থু- 
মানি তৈঃ। ইতি শ্রীবৃত্তাস্তমু ইতি এতৎ বত্মপাতিনশ্চ সম্ভোগাদিনা সতীপরিচরণং যন্তদেব শ্রীষুক্তং 
বৃ্তান্তমিতি সোল্লুষ্ঠটন কথনম্‌ এতন্নপে রাজ্তি নিশমধ্িতুং শ্রাবয়িতুম্‌ আর্ধ্যাং অেষ্ঠাং বৃন্দাং রাধাং কা দিশ 
আরশ প্রেরয় ইতি যাবৎ তেন কিং ভবেত্ত্রাহ। যথা স নৃপঃ শূষ্ধন সন্‌ অন্মৈ বত্মপাতিনে ইহ বনে 
ইতন্ুখং প্রাপ্তন্থখং যথাস্তান্তরথ অ্রঙ্গং মালাং প্রেষয়তি প্রেরয়তি ! শ্রুত্বা যধোপযুক্তমেতস্ত শাসনং 
করিষ্যতীতি ভাবঃ। সোলুষ্ঠন লক্ষণং যখা। ছুবর্বাদঃ স্তাছুপাল্তত্তত্র ষঃ স্তুতিপূর্ব্বকঃ ৷ সোল্ুষ্ঠনং 
সনিন্দস্ত যন্ত্র পরিভাষণম্‌। ইতি জটাধরঃ॥ ২৯ 1 

বৃপেন্দ্রেণেতি । নৃপেন্দ্রেণৈবারাদদুরম্‌ অর্গবিপিনস্ত অবনকূতে রক্ষণনিমিস্তায় শশ্বলিরম্তরং 
তত্রাম্মান্লিধুজা উত ভে যদগদিতং কখিতং তৎ শুণুতঃ। তছুভ্তমাহ নিজ আত্মীয়ঃ বাহাঃ পরঃ এবস্ত'তো 
যঃ কোহপি অস্ত বনস্ত গলিতং স্বয়ং পতিতং ললিতমিতি পাঠে স্থন্দরং দলং পুষ্পং বা হরতি তপ্ুস্ত বন্- 
পদকং হরত গৃহীত ইতি । বন্রঞ্চ পদ্রকম্‌ উরোভূষণঞ্চ তয়োঃ সমাহারঃ ॥ ৩০ ॥ 

অতোইহুমিতি চেদ্যদি পুষ্পাক্কুরদলানাং হ্ৃতিং হরণমন্মাভির্ন কৃতমিতি কৃত্বা ন মন্যাংধব তদা 
নীবীনাং কুচপটানামপি বিচাঁরং প্রকাশং বিত্ররত কুরুত অন্যৎ স্পষ্টম্‌ ॥ ৬১ । 


স্তবামূতকণ। ব্যাখ্য।-_-শ্রাীললিত। ও শ্রীরাধারানীর উক্তপ্রকার পরিহাসবাক্য শ্রবণ করিয়। ব্রজ- 
রাজনন্দন অন্তরে পরম সন্তোষ লাভ করিলেন কিন্তু প্রকাশ্যে রোষের অভিনয় করিয়। ব্রজন্থন্দরীগণের 
নিকটে আগমন করিলেন এবং তাহাদের বসন-ভূষণাঁদি গ্রহণ করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইলে শ্রীচম্পকলতা) 
শিন্দগভস্ততিবচনে বলিলেন--ওহে সখিগণ ! এই শ্রীকৃষ্ণ প্রকট বাটপাড়শ্রে্, ইনি বৃন্দাবনমধ্ে 


৪ 
! 


শ্রীরাধাকৃষ্তোজ্জলকুস্থমকেলিং ) [ ১১৫৯ 


মাদৃশ সতীরমণীগণকে পুনঃপুনঃ ভোগাদি কুন্থুমে শ্রীতিসহকারে পরিচধা করিয়া থাকেন)” চম্পকলত। 
এখানে 'ফুল্পচিল্ল/তকপতিঃ, বলিয়া পতি বা শ্রেষ্ঠশবে যেমন স্তুতি করিয়াছেন, তেমনি প্রকাশ্তেই পথ- 
দন্থাগণের সেরা বলিয়া নিন্দা বাঁ তিরক্কীর করিয়াছেন। 'মাদৃশ সতীরমণীগণকে ভোগাদি কুম্থমে শ্রীতি" 
সহকারে পরিচর্যা বা অর্চন1 করিয়া থাকেন? বলিয়। যেমন স্ততি বা প্রশংসা. করা হইয়াছে, তেমনি অন্যান্থ 
বাটপাড় ব! পথদন্্য পথিকের ধন-সম্পদাদ্ি হরণ করিয়া থাকেন, কিন্তু ইনি বৃন্দীবনে দতীরমণীগণের যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌ পাতিত্রতাধর্ম তাহা হরণ করিয়া তাহাদের সহিত সম্ভোগ করিয়া থাকেন বলিয়া তির- 
স্কার বা নিন্দা করা হইয়াছে । চম্পকলতা বলিলেন_-'এই শুভসংবাঁদ জানাইবাঁর জন্য বুন্নাকে কংস- 
রাজার নিকটে প্রেরণ কর। এই কথ! শুনিয়া! রাজা সহর্ষে ইহার জন্ত মাল প্রেরণ করিবেন | এখানে 
শুভসংবাদ* বলিয়? বা “রাজা সহর্ষে মালা প্রেরণ করিবেন; বলিয়া যেমন স্তুতি করা হইয়াঁছে, পক্ষী ভ্ঘরে 
বা নিন্দাপক্ষে তদ্রুপ রাজার রাজ্যে প্রকাশ্ঠভাবে বাটপাড় বাঁ পথদন্থযু যদি প্রজার সর্বন্থ হরণ করিয়া 
লয়- ইহা অপেক্ষা রাজার নিকট রাজ্যের অশুভ সংবাদ আর কিছু হইতে পারে না বলিয়া নিন্দা করা 
হইয়াছে । আবার মাল! প্রেরণ করিবেন অর্থে গলে ফাস দিয়! বাঁধিয়া লইয়া যাইবেন এইরূপ তির- 
স্বারও অভিব্যক্ত হইয়াছে। ইহাকেই সোল্লষ্ঠবচন বা নিন্দাগর্ভস্বতিবচন বলা হয়। সোনুষ্ঠবচনের 
লক্ষণ যথা-_ছুর্ধাদঃ স্ত1ছুপালম্তস্তত্র যঃ স্তুতিপুর্বকঃ ৷ সোলুঠনং সনিন্দস্ত যস্তত্র পরিভাষণম্‌॥৮” ই'৩ 
জটাধরঃ। ্তরতিপূর্বক ছু্বাক্যে যে তিরস্কার করা হয়, সেইপ্রকার নিন্দাগ্ভস্তুতি বচনকেই 'সোল্ল্ট' বচন 
বল। হইয়া থাকে |; 

চল্পকলতার বাক্য শ্রবগ করিয়া মৃছুছাস্তের সহিত শির সঞ্চালন সহকারে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন_-গহে 
গোপিকাগণ ! রীজাই আমাকে তাহার এই বনরক্ষার জন্য নিয়ে!জিত করিয়াছেন |? চম্পকলতা তীহাকে 
রাজদ্রোহী ব1 রাজদপ্ডিত বলিয়া যে অভিযোগ তুলিয়াছিলেন, তিনি রাঁজা-কর্তৃক প্রেরিত হইয়াই রাজার 
বনরক্ষা করিতেছেন” এইবাক্যে চম্পকলতার অভিযোগ খণ্ডন করিয়া নিজেকে রাজকর্মচারী, রাজার 
অধিকতর পুরস্কারের পাত্র বলিয়া স্থাপন করিলেন। আবার বলিলেন--রাঁজা আমায় ভাহার এই বন- 
রক্ষার নিমিত্ত নিয়োজিত করিয়া যাহা আদেশ দিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর-হে রক্ষকগণ ! আমার 
আত্মীয় বা অনাত্রীয় (অপরাধী ব| রাজার অনুশীসন লজ্ঘনকারী ব্যক্তিকে দণগ্ুদীন বিষয়ে রাজা আত্মীয় 
অনাত্বীয় কিছু বিচার করেন না ) যে কোন ব্যক্তিই হোনু না ,কন, বনের পুষ্প ফলাদ্ির অপহরণ তো দুরে 
ঘদি বৃক্ষ হইতে গলিত পত্র-পুষ্পাদিও কোন ব্যক্তি অপহরণ করেঃ তবে তাহার বসন ও কণ্ঠীভরণা দি 
অলঙ্কার হরণ করিও ।; 

অতএব রাজীজ্ঞায় আমি সবলে তোমাদের মণি, বসন ও হাঁরাঁদি লুণ্ঠন করিয়া আনান্দিত মনে 
রাজকার্ধ করিয়া গৃহে গমন করিব । যদ্দি তোমরা বল যে, আমরা বনের পুষ্প, অস্কুর ফলাদি হরণ করি 
নাই” তবে তোমাদের নীবি ও কঞ্চটুলিকা আমায় ভালভাবে অন্বেষণ করিয়া দেখিতে দাঁও সেখানে বনের 
কুন্থুমাদি লুক্ধীয়িত আছে কিনা 1, 


১১৬০ ] [ শ্রীন্তরীস্তবাবলী 


ইতি সোল্লষ্ঠমাভাষ্য সোদৃগ্রীবমুদ্ীক্ষ্য “অয়ে ! ধ্রবমেতা গুণবত্যো নীব্যঃ পরদ্রব্যং ন 
রক্ষিত্ন্ত এব, কিন্তু কঠিনেেতেঘে তন্লক্ষণং লক্ষ্যতে । তথাহি_- 
উরোজানুন্ছ,নান্‌ দতিকলয়া ্যত্য দিবসাৎ 
পরন্মাত্ম্মান্মে কুম্মকুলমত্রৈব ভবিতা | 
অতো জিজ্ঞাসোর্ে স্বকরমিলনে দোষ ইহ বো 
ভবেচেন্মৎ-স্পর্শাৎ স্বয়মকপটং প্রেক্ষয়ত তান্‌॥” ৩২॥ 


তদনভ্তরং ভঙ্গ শ্রীরাধানীব্যামেব সন্দেহমিবোন্ভাব্য তন্তাং দৃষ্টিৎ নিক্ষিপ্য “অহো 
ন্যাঘ/মি"ত্যুচ্চৈরাভাধ্য রাধাং, প্রত্যুবাচ,_ 


“রাধে তৃন্নৰ নীবিকা গুণময়ী সাধ্বীতি সাধ্বীগণৈঃ 
সম্লাঘং পরিগীয়তে ঘদ্িহ তৎ সোল্ল,ঠমেব ক্ফুটম্‌। 








“এইকথা শ্রবণেতে ব্রজেন্দ্রনন্দন । রোষ-পরবশ হৈয়া সদপপে তখন ॥ 

গ্রহণ করিতে গোপীর বসন-ভূষণ । ব্রজাঙ্গনার সমীপেতে করিলে গমন ॥ 

সোল্লু্টন বচনেতে শ্রীচম্পকলতা ৷ বলিতে লাগিলা কৃষ্ণে সারগর্ভ কথা ॥ 

হে সখি! এই কৃষ্ণ বড় বাটপাড়। কতনা ছলন জানে চাতুধ্য অপার । 

ভোগাদি কুন্ুমদ্ধারা গ্রীতি সহকারে ৷ পরিচর্ধ্য! করিতেছে আঁমা সবাঁকারে ॥ 

এইসব বিবরণ রাজাকে জানাতে । বৃন্দ কিবা শ্রীরাঁধাকে পাঠাহ ত্বরিতে ॥ 
শববণ-মাত্রেতে রাজা এই বাটোয়ারে । সহযেতে মীলা দিবে অতি শীঘ্র করে । 

সেই মীলা “গলে পাশ আর কিছু নয়। সমুচিত শিক্ষা দিবে জানিহ নিশ্চয় ॥৮ ২৯ ৪ 


“চল্পকলতার কথা করিয় শ্রবণ । রসিকেন্দ্র-চুডামণি মদন-মোহন ॥ 

মৃহমন্দ হস্ত করি মন্তক-দূর্ণনে । কহিতে লাগিলা যত ব্রঙ্গাগনাগণে ॥ 

অহে গোগীগণ ! শুন বনরক্ষা তরে। নিযুক্ত করিলা রাজা অবশ্য আমারে ॥ 
রাঁজার আদেশ যাহা করহ শ্রবণ । অবিচারে আজ্ঞা দিলা করিতে পালন ॥ 
“এই বনের পত্র-পুষ্প গলিত-পতিত । হরণ করিবে ষেবা জানিহ নিশ্চিত ॥ 
মোর আত্মীয় অনাত্বীয় যে কেহ হয়। বপন পদক তার লইবা নিশ্চয় ॥” ৩০ ) 





৫ 


অতএব বল করি অঙ্গের বসন । মণি মুক্তা রত্বুহার করিয়া লু্ঠন ॥ 
আনন্দেতে নিজগুহে করিব গমন | ইহার অধিক আর না জানি বচন | 
'পুষ্পান্কুর পত্রাদিক হরণ কর নাই” । এই কথা বল যদ্দি তোমর! সবাই 
তবে বলি তোমাদের নীবির বন্ধন | কুচ কঞ্চুলিকায় করি অন্বেষণ ॥৮ ৩১? 


শ্লীরাধাকৃষ্ণোজ্জলকুন্বমকেলিঃ ] [ ১১৬১ 


যন্ৃষ্টে; রুপয়া ভ্রুতৎ নিবিড়তো বন্ধাদিযুক্তাপ্যসৌ 
তামেবাছ্য দৃঢ়ং সদাত্মসবিথে নীত্বা ববন্ধ স্বয়ম্‌ ॥৩৩।॥ 
ভোঃ! পণ্তত পণ্তত, রুত্ব্যোহনয়া নীব্যা দস্তরৃত্তিমাচরধ্য মৎসুরতিপুষ্পাণি 
স্বাপস্তাদ্রক্ষিতানি সন্তি, ঘতো৷ রোমাবলী নাম ভ্রমরপঙক্তিস্তৎসৌরভ্যমন্ভূয় তদনুসরন্তী 
বর্ততে ।” এতদাকর্ণনেন ভ্রভঙ্গ]৷ তমাক্ষিপ্য গৃহায় গচ্ছন্ত্যাং বলাৎ কুষ্ণেন ব্যাঘোটিতায়াং 
রাধায়াৎ তুজবিদ্যাইব্রবীৎ_ 
“শঠেন্দ ত্বং শশ্বৎ পদকমপি হর্ত,ং বদসি ঘ- 
ত্বদস্মাভিঃ সোঢং নৃপহুততয়া সংপ্রতি শৃণু। 
সমস্তাঃ সম্ভূয় হ্রিয়মিহ বিহায় প্রিয়তমাং 
গ্রহীম্যামোহুবণ্ঠৎ বয়মপি তবাচ্ছিদ্যযুৰূলীম্‌ ॥৮৩৪॥ 
অনুবাদ _ প্রীকুষ্ণ এই প্রকার সোল্প,&বাক্য প্রকাশ করিয়া গ্রীবাউন্তোলন পূর্ধ্বক অবলোকন 
করিয়া বলিতে লাগিলেন_-অহে! ! এই যে সব গুণবতী নীবি ইহারা কখনে। পরদ্রব্য গ্রহণ করিবে না, 
কিন্তু কঠিন কুচমগ্ুলেই গোপনচিহু লক্ষিত হইতেছে । 
হে সুন্দরীগণ | অদ্য তোমাদের কুচমণ্ডলকে অন্যদিন অপেক্ষা সাতিশয় উচ্চ দেখিতেছি, অত- 
এব আমার কুস্ুমসমূহ এ সকল কুচমধ্যেই লুক্কায়িত রহিয়াছে ! অতএব কুন্থমের অনুসন্ধানেচ্ছু আমি 
তোমাদের কুচমগডলে হস্ত প্রদান করিলে যদি কিছু দোষ হয়, তবে তোমরা নিক্ষগপটে বন্ত্রাবরণ রহিত 
করিয়া তোমাদের কুচসমূছ আমায় অবলোকন করাও? 1৩২। 
অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ ভঙ্ী পূর্বক শ্রীরাধার নীবিতে সন্দেহের ভাব প্রকাঁশ করত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া 
ছহা! সঙ্গ্ট হইতেছে? এই বাকা উচ্চকণ্ে বলিয়া শ্রীরাধারানীকে বলিলেন _ হে শ্ীরাধে ! সাধ্বীগণ তোমার 
গুণময়ী নীবিকে যে সাধবী বলিয়া প্রশংসা করেন, ইহা ব্যাঁজস্তরতি মাত্রই । যেহেতু এই নীবি আমার দৃষ্টির 
কৃপায় নিৰিড় বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়াও আমার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়া নিজ নিকটে লইয়া দূ ভাবে 
বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে ॥৩৩। 
অহ?! তোমরা সকলে দেখ এই কৃত্তদ্্ীনীবি দম্তভরে আমার স্থুগন্ধিত কুন্থুমরাশিকে তাহার 
অধোভাগে লুকাইয়! রাখিয়াছে,এইজন্যই রোমাবলিরূপ ভ্রমরপংক্তি এঁ সৌরভের অনুসরণে নিয্নদিকে গমন 
করিতেছে ! শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যশ্রবণে শ্রীরাধা ভ্রভঙ্গীর ছারা তাহাকে তিরস্কার পূর্র্বক গৃহাভিমুখে 
গমনোদ্যতা হইলে বলপূর্ববক শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে ফিরাইয়া আনিলেন। তখন তুঙ্গবিদ্ধা গ্্রীকুষ্ণকে বলিলেন__ 
“হে শঠেন্্র ! তুমি যে সর্বদা পদ্ক-হরণের কথাই বলিতেছ, রাজপুত্র বলিয়া আমরা তাহা 
এতক্ষণ সহ্য করিলাম । এক্ষণে শ্রবণ কর_ আমর! এই বনে সকলে মিলিয়া লজ্জা সস্কোচ ত্যাগ করিয়। 
তোমার প্রিয়তম মুরলীকে অবশ্য কাড়িয়া লইব ॥১৩৪1 
4: 
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টাক।_ উরোজানিতি । যদ্যন্াদগ্ পরম্মাদপ্তন্মাদ্বিবসাঁৎ অন্যদ্দিনমপেক্ষ্য উরোজান্‌ স্তনান্‌ উচ্ছ 
নান্‌ ক্ষীতান্‌ কলয়ামি পণ্যামি তন্মান্মে মম বুনুমকুজম্‌ অত্রৈব উরোজেষু ভবিত। ভবিষ্যতি। অতো? 
জিজ্ঞাসোরেতজ জ্ঞাতৃমিচ্ছোর্সে মম ইহ স্তনে স্বকর মিলনে »ৎ স্পর্শীং চেদ্যদি বে যুম্মাকং দৌষো৷ ভবেং 
তদা অকপটং সর্ববাচ্ছাদনরাহিতে)নৈব নি দ্বপটং যথান্তা তথ তান্‌ স্তনান্‌ প্রেক্ষয়ত দর্শয়ত 0৩২) 


রাধে ইতি । হে রাধে সাধ্বীগণৈস্তৎ তব নবনীবিকা সাধবীতি কৃত্বা সশ্লাঘং যথান্তাত্তথ! যদ্গীয়তে 
তৎস্ফ,টং সোল্ল,ঠনমেব তদিপরিতত্ব সুচনমেব গুণময়ী সদ্গু-যুক্তা পক্ষে পউহৃত্রযন্ত্রিতা। সোলস্ঠে হেতুঃ 
যদ্যন্মাৎ দৃষ্টেঃ দৃপ্টিং প্রতি কৃপয়া ক্রুতং শীন্রং নিহিডুতো। বন্ব।নুক্তীপি সতী তগ্য সদ] সর্ববক্ষণং তাং দৃষ্টিমেব 
আত্মসবিধে স্বনিকটে নীত্ব। স্বয়ং ববন্ধ ইতি। ভবন্মীব্যাঃ মনৃষটির্লগ্লৈব তিষ্ঠতীতি ভাবঃ ॥৩৩া 

শঠেন্দ্রেতি। অন্য চুণিকায়াং ব্যাঘোটিতায়াং পরিবন্তিতায়াম্‌। ইহ বনে হ্রিয়ং লজ্জাং বিহায় 
সংভুয় মিলিতীভূয়। অন্যৎ সুগমম্‌ ?৩৪। 


স্তবামৃতকণা ব্যাখ্য। _শ্রীপাদ রঘুনাথ তুলনীমণগ্তুরী রূপে দখীগণসঙ্গে শ্রীরাধামাঁধবের পরিহাসরসময় 
কুম্থমকেলি*লীলাটি আস্বাদন করিতেছেন স্ফুরণে । রসরাজ ও মহাভাবের কলহ-কেলি ! সখীগণও 
গ্রাতাকেই এক একটি অ.নন্দরসের ছবি ! শ্ত্রীরাধ'মাধব অপ্রাকৃতত কাম ও রতি । অপ্রাকৃত নবীনমদন 
অন্জমোহন শ্যামের মনকে হাব-ভীব-কট,ক্ষাদির দ্বারা মুগ্ধ করিয়! দিতেছেন ভ্রীরাধারাণী ! শ্রীল 
প্রবোধানন্দসরস্বতীপাদ হৃদয়ে এই রূপটির স্ষংতি কামনা করিয়াছেন__ 
“কৈশোরকাস্তি-মদভঙ্গি-তরজ্িতোরু, মাধুর্য সিদ্ধুবুড়িতা হরিভা বনুন্তিঃ 
জভঙ্গিমোন্টনরঙ্গদনঙ্গকোটিঃ শ্রীরাধিকা রসময়ী হৃদি মে চকান্তব ॥৮ ( বৃঃ মঃ৯ ১৯ ) 
“কৈশোরের কাস্তি-মদ-ভঙ্গীরূপ-তরঙ্গময়-পরিপূর্ণ-মধুর্ষ-সিন্ধুতে নিমগ্ন যে ভ্ীহরির ভাঁবময়ীমৃতি 
শ্রীরাধা_ধাহার ভ্রভঙ্গিমীর নৃত্যমাত্রেই অনম্তকোটি কাম নৃত্য করিতে থাকেন সেই রসময়ী রাধিকা! 
আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হউন ।” একদিকে এই মহাভাবচিস্ধু অনস্ত ভাব-তরঙ্গে তরঙ্গায়িতঃ অপরদিকে 
রসঙ্গিন্ধু কোটিমন্মথ-বিমোহন প্যাম রসতরঙ্গে সমুচ্ছুসিত- পীনস্তনী ব্রজস্ুন্দরীগণের নয়নপন্কজদ্বার। 
সমচিত। পরল্পর পরিহাসরসচদ্ধুতে সম্তরণ করিতেছেন | শ্ত্রীপাদ লীলাশুক বলিয়াছেন, ব্রজদেবী- 
গণের সঙ্গে রসরাজের রসময়ী পরিহাসবাণী ভাগ্যব!ন্‌ ভাবুকগণের চিত্তেই পরিস্ফুরিত হইয়া থাকেন । 
“পর্ধ্যাচিতামৃতরসানি পদার্থভঙ্গী-বস্কুনি বল্পিতবিশালবিলোচনানি । 
বাল্যাধিকানি মদবল্পভভাঁবিনীভির্ভাবে লুটস্ভি সুকৃতাং ভব জল্লিতানি 7” (কর্ণ মুত"৩৩) 


“হে নাথ” পুণ্পাদি হরণলীলায় মদমত্তা ব্রজনুন্দরীগণের লহিত তোমার পরিহাসরসময় যে 
জল্পনা, যাহার পদ-পদ্রার্থের ভঙ্গী অতীব মনৌজ্ঞ, অপূর্ব বচন"বিহ্থাসপীঁরিপাট্য, যাহাতে বিশাল বিলোচন 
বক্রীভূত- সেই অমৃত্রসনিষিক্ত কৈশোরোচিত বাক্যসমুহ'মহ|তা গ্যবানুগণের চিত্তেই ক্ফ,রিত হইয়া 


শ্রীরাধাকৃষ্ঞোজ্জলকুস্বমকেলিঃ ] [ ১১৬৩ 


নিবিড় পরিহাসরসের তরঙ্গ ! সাক্ষাৎ শৃঙ্গার শ্যাম, শুরঙ্গাররসের খেলায় প্রতিনিয়ত নিমগ্ন ! 
বলিতেছেন-__“হে স্ুন্দরীগণ” তোমাদের গুণবতী নীবি কখনই পরপ্রব্য হরণ করিৰে না, ইহা কঠিন 
কুচমগুলেরই কাজ, তাহার লক্ষণও দেখ! যাইতেছে । অন্য দ্রিনাপেক্ষ। আজ তোমাদের কুচমণ্ডল অধিকতর 
স্বীত মনে হইতেছে, অতএব তোমাদের ছারা অপহৃত আমার স্থুগদ্ধিত কুহথমসমূহ এ কুচমগুলেই 
লুকায়িত রহিয়াছে ৷ কুম্ম অনুসন্ধান-পরায়ণ আমি তোমাদের কুচস্পর্শ করিলে যদি কিছু দোষ হয়, 
তবে সেইরূপ দোষের কার্য করিতে আমার ইচ্ছ! নাই। তোমর! বক্স্রাবরণ সরাইরা তোমাদের কুচমণ্ডুল- 
গুলি আমায় একবার দেখাও, তাহা হইলেই আমি নিঃসন্দেহ হইতে পারি।” এইপ্রসঙ্গে শ্রীল রূপ- 
গোস্বামিপাদের স্বয়ং উৎপ্রেক্ষালীলাবর্ণন।র কি মাধুধ ! 


শ্রীকষ--“জানে তব কচপক্ষং, সম্ভূতবরমন্লিকালক্ষম্‌ । 
উরসি চ কঞ্চুকরাজং, ঞ্ুবমর্বদমাধবীভাজম্‌ । 
এহি তব ক্ষণমাত্রং বিচারয়ামি ক্রমাদূগাত্রম্‌ । 
তত্বে কিল নির্ণীতে, প্রযাহি ভবনং তড়িৎপীতে ! 
জ্রীরাধা__ন মুধা মাধব রচয় বিবাদংঃ বিদধে তব মুহরহমভিবাদম্‌। 
গোকুলবসতৌ স্মরমিব মূর্ত ন কিমু ভবস্তং জানে ধূর্তম্‌ ? 
বেন্তি ন গোপীবুন্দারামং, বৃন্দাবনমপি ভূবি কঃ কামম্‌? 
অহমিহ তদিদ্ং কিতব ! রসালং, কথমবচেষ্যে ন কুম্থুমজালম্‌ ? 
শ্রীকৃষ্ণ _নেদমত্র কলসম্তনি ! শংস, ক্রোধনে। নৃপতিরেষ নৃশংসঃ । 
তেন হস্ত বিদিতে বনভঙ্গে, যৌবতং পততি ভীতিতরঙ্গে ॥ 
তন্থি! গেহগমনব্যবসায়ং, চেৎ করোষি শৃণু রমামুপায়ম্‌। 
অত্র মন্ত বহু ষট্সদবীরে, লীলয়া প্রবিশ কুপ্গীকুটিরে | 
শ্রীরাধা_-গোকুলে কুলবধূভিরচ্চিতা, শীলচন্দনরসেন চচ্চিতা । 
রার্ধিকাহমধিকারিতাঁমতঃ) কিং করোষি ময়ি-ধূর্ত ! কামতঃ ? 
নাক্ষিণী ক্ষিপ কুরঙ্গি ! সর্ধ্বতঃ সাক্ষিণীভব সখীভিরস্থি তা । 
মাধবঃ কিল ছুনোতি মামসৌ, সাধবঃ ! শুণুত ভোঃ শিখিষ্িয়ঃ 1” 
স্বয়মুতপ্রেক্ষিতলীলা-__€ ১৯--২৬ ) 
শ্বীরাধারাণী কুন্ুমচয়ন করিতেছেন, উদ্যনরক্ষকের বেশে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়। তাহাকে বলিভেছেন__ 
“হে বিছবাদ্‌গৌরি ! তুমি অনঙ্গরাজের বন বস্তু অপহরণ করিয়া । তোমার কবরীমধ্যে এবং কঞ্চুলিকামধ্য 
নিশ্চয়ই অসংখ্য মাধবীকুন্ুম লুক্কায়িত আছে বলিয়া আমার মনে হইতেছে । তুমি আমার নিকটে 
আইস, তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্জাদিতে অনুসন্ধান করিয়া দেখি কত কুম্থম লইয়াছ, তারপর গৃহেগমন করিও |; 


১১৬৪ ] [ শ্রীপ্রীন্তবাবলী 


শ্রীরাধা বলিলেন, “হে মাধব! আমি তোমায় পুনঃপুনঃ অভিবাদন করিতেছি' তুমি আমার 
সাথে অনর্থক কলহ করিও না। তুমি বলিতেছ তুমি কন্দপের কিন্কর, কিন্তু হে ধূর্ত ! তুমিই তো৷ গোঁকুলে 
মৃন্তিমান্‌ কন্দর্প, ইহ! কে না জানে? হে কপটিন্! ইহা বুন্দানাম্ী আমার সখীর উদ্ভান, তাই ইহার নাম 
'বৃন্দাবন | এখানে কোন কন্দপ্পের অধিকার নাই । আমাদের রসময় বৃন্দাবনে আমরা কুসুম চয়ন 
করিব, ইহাতে তোমার নিষেধ করিবার কি অধিকার আছে ?' 

শ্ীক্চ বলিলেন-_“হে কলসম্ভুনি! তুমি এখানে এরূপ কথা বলিও না, সেই কন্দপ রাজ 
অতিশয় কোপনম্বভাঁব ও নৃশংস । তিনি যদ্দি যুবতীজন-কর্তৃক নিজকাননের অপচয় বুঝিতে পারেন, 
তবে মহাভীতিতরঙ্গে নিপতিত করিবেন | হে তম্থি ! যদি তুমি একান্তই গৃছগমনের জন্ত ব্যস্ত হইয়া থাক, 
তবে একটি সছুপায় বলিতেছি শ্রবণ কর, মন্তুভৃঙ্গরূপ বনু বীরপুরুষকতৃ ক রক্ষিত এই কুঞ্কুটিরে প্রবেশ কর 
তাহা হইলে আর কোন ভয় থাঁকিবে ন|।? 

শ্রীরাধা বলিলেন_“হে ধূর্ত! আমার নাম রাধিকা, এই গোকুলমধ্যে আমি সতত কুলবধুগণ- 
কর্তৃক অর্চিতা এবং সচ্চরিত্ররূপ চন্দনে আমি চষ্চিত। ; তুমি সেচ্ছাচারীর ম্যায় আমায় একি করিতেছ? 

হে ধুর্ত! তুমি বারবার এভাবে আমার প্রতি কটাক্ষ করিও না। হে হরিণীগণ ! তোমরা 


সকলে আমার সাক্ষী হওঃ হে সাধুস্বভাব ময়ুরীগণ ! তোমরাও শ্রবণ কর-_মাধব আমায় কিরূপ ছুঃখ 
দিতেছেন 1? 


ধ্ীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন-_শ্রীকুষ্ণ শ্রীরাধারাদীর নীবিতে সন্দেহের ভাব প্রকাশ ভঙ্গীপূর্ববক 
বলিলেন__“হ রাধে ! সাঁধবীগণ যে তোমার নীবিকে সাধবী বলিয়। প্রশংসা করেন; ইহা ব্যাঁজস্তরতি মাত্র, 
অর্থাৎ স্তুতিছলে নিন্দাই। তাহার প্রমাণ দেখ, এই নীবি আমার দৃষ্টির কৃপায় দৃঢ় বন্ধন হইতে বিষুক্ত 
হইয়াছে, (শ্রীকুষ্ণের দর্শনে শ্রীরাধার নীবিস্রংদন যে অনু ভাঁব তাহাই বলিতেছেন ) অথচ আমার সেই 
মুক্তিদাতা দৃষ্টিকেই আকর্ষণ করিয়া নিজের নিকটে বাধিয়া রাখিয়াছে ! এই কৃতদ্বী (যে উপকারির উপ- 
কার ব্মরণ করে না) নীবিই আবার দস্তসহকারে আমার বনু স্থুরশ্রীপুষ্পকে তাহার অধোদেশে লুকা 
ইয়া রাখিয়াছে, যে জন্ত রোমাবলীরপ ভ্রমরপংক্তি পুষ্পসৌরভের অনুসরণে নিয্নদিকে ধাবিত হইতেছে ! 
প্রীকৃষ্ণের এইরূপ বাক্য-শ্রবণে শ্্রীকৃষ্ণকে ভ্রভঙ্গীদ্বারা তিরক্কীর করিয়া! শ্রীমতী গৃহা ভিমুখে 
গমনোগ্ভতা হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে সবলে ফিরাইয়া আনিলেন। তখন তুঙ্গবিষ্ঠ। বলিলেন_-হে শঠরাজ” ! 
অর্থাৎ ওহে কপটীর শিরোমণি ! তুমি যে সর্বদা আমাদের হার, পরকাদি হরণের কথ। বলিতেছ, রাজকুমার 
জ্ঞানে আমরা তাহা এতক্ষণ সহা করিয়াছি, আর কিন্তু সহিব না। এরপর আমরা সকলে মিলিয়! তোমার 
এ প্রাণাধিক প্রিয় মুরলীটি কাঁড়িয়া লইব 1, 
“সোল্ুষ্ঠন বচনেতে ব্রজেন্দ্রনন্দনে ৷ উদ্গ্রীব হইয়া কহে ব্রজাঙ্গনাগণে | 
অগ্রভাগে দেখি এই নীবি গুণবতী | না করিবে গোপন পরপ্রব্য সতী ॥ 
কিন্ত কি আশ্চধ্য এই কঠিন স্তনেতে । গোপন সকল চিহ্ন পাই যে দেখিতে ॥ 


্ীরাধা কৃষ্কোজ্জলকুন্ুুমকেলিং ) ১১৬ 
তত, শ্রীন্কঞ্ঃ সদপমুপদিশনিবাই, 
“অহৎ সথ্যে দক্ষণ্চতুর-যুবরাজো ব্রজপুরে 
্বকং রৃন্দারণ্যং বিকসদভিরক্ষাম্যবিবশ2। 
প্রদধায়ারাদক্কতঅজমনুগতা৷ মৎকরুণয়! 
সমস্তা হিত্বৈতামপসরত চৌব্বীং চলসখীম্‌ ॥৩৫॥ 


পালক পপ 





অন্য দিন তৈতে অছ্) কুচের মণ্ডল । অতিশয় উচ্চ দেখি এই কোন ছল 1 
অতএব মনে করি মৌ পুজ্গগুলি ! এ কুচমধ্যে আছে এই কথা বলি 

এ বিষয়ে সত্য যাহা সেই তত্ব আমি 1 সত্বর জানিতে চাহি শুন সব ধনি। 
স্তনমধো হস্ত দিলে যদি দোষ হয়। তোমরাই অকপটে জানাতে নিশ্চয় । 
নিজ নিজ বঞ্চুলিকা করি উন্মোচন । সবাকার, স্তনমগ্ডল করাঁও দর্শন ॥৮ ৩২। 


“আনভ্ভর ভ্রীগোবিন্দ রাঁধার নীকিতে | দৃষ্টিপাত করি যেন সন্দেহ-মনেতে ॥ [ 
“আছো উপধুক্তী এই বাক্য-উচ্চারণে ! কহিতে লাগিল! কুষ্ণ রাই-সম্গিধানে 

হে রাধে ! শ্রীবৃন্দাবনে যত সাধ্বীগণ | গু৭ময়ী তব নীবি করি দরশন ॥ 

উত্তম! বলিয়া] সবে প্রশংসা করয়। ব্যাজস্তুতি মাত্র ইহা মোর মনে লয়॥ 

খই তব নীবি মম দৃষ্টির কৃপায় । অতি নিবিড় বন্ধন হইতে ত্বরায় ॥ 

বিমুক্তা হইয়াও সে হ্বয়ং সম্প্রতি । আমার উত্তম দৃষ্টি আকবিয়। অতি ॥ 

নিজের সকাশে লৈয়া হ্ুতৃট বন্ধনে ৷ বাধিয়া রেখেছে তাহা অতি সংগোপনে ॥৮৩৩॥ 


দঅহে অহে কৃতদ্বীগণ ! করহ শ্রবণ । তোমর। সকলে কর দন্ত আচরণ 1 
সুরভি কুন্থমীবলি অপহরণ করি। রাখিয়াছে অধোদেশে এই হুকুমারী ॥ 
দেখ দেখ রোমাবলী ভ্রমরের পতি । গ্ুগন্ধি পুষ্পের গন্ধে নিম্ন দিকে স্থিতি ॥ 
ইহা শুনি রাধা ভুরুভঙ্গি করি স্থখে। গমনে উদ্যতা হৈল? গৃহ" অভিমুখে ॥ 
সবলেতে শ্রীগোকিন্দ আবরি রাধায়। নথ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গি করি অগ্রেতে দাড়ায় ॥ 
হেনকালে তুঁজবিদ্যা বাস্তে করি রোষ। কহিতে লাগিল! কৃষ্ণে অন্তরে সন্তোষ ॥ 
ওহে শঠরাজ ! তুমি আমা লবাকীর । হরিবে পদক হার কহ বারে বার ॥ 
তুমি এই ব্রজে নন্দরাজের অন্দন। তাই সহিয়াছি মোরা এসব কথন । 
এক্ষণে শ্রবণ কর মোদের বচন । লজ্জা ভয় মোর সব করিয় বর্জন | 
তব এই প্রিয়তম মুরলী নিশ্চয় । বলে কাড়ি নিব কভু না করিব ভয় ॥”৩৪৪ 
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এবমাকর্ণ্য ললিতান্তঃ সুষ্ঠু প্রমুদিত। সাকুতভঙ্গ্যাহ,_ 
“গুনর্গ্্বৎ কৃর্য্যান হি বিট শঠাম্মৎপুর ইহ 
ব্রজস্যৈতস্যালৎ চতুরযুবরাজোহহমিতি ভোঃ 1 
যদেষা ত্বৎসেব্য-স্মর-নুত-রসেন্দ্র-প্রিয়সথী 
মহারাজ্ঞী চণ্ডা ত্ঢুপরি চ রাগাৎ, প্রতপতি ॥” ৩৬ ॥ 
কুটিল-দৃষ্টযা সহাসলজ্জয়া তামবলোকয়ন্তীং শ্রীরাধাৎ প্রতি শ্রীক্ঞ্চো ব্যাজহার, _ 
“মুধাবাদং রাখে নস্জ নিজ-মত্ত।লিলপনাদ্‌- 
ব্রজে শুদ্ধা সাধবী দি তদ্দিদৎ বচ্ি বিনয়ৈঃ। 
ত্বমেতা হিত্বোগ্রা বনকর-কুতে মহামচিরাৎ 
প্রসাদং দর্া তে বুচির শুচিমালাং ত্রজ গৃহম.॥৮৩৭॥ 
অনুবাদ অন্তর শ্রীকৃষ্ণ দপ ভরে উপদেশের ম্যায় বলিলেন _গুগো সধীগণ ! এই ব্র্মধো 
আমি সুদক্ষ, চতুর ও যুবরাজ, আমি সতত আমার এই প্রফুিত বৃন্বাবনকে সযত্বে রক্ষা করিতেছি? 
সুতরাং তোমরা সকলে 'আমাঁর অন্ুগতা হয়ে আমায় কণ্ঠম'ল1 প্রদানকরত চৌরী শ্রীরাধাকে ত্যাগ 
করিয়া আমার কুপায় এস্থান তাগ করিয়া শীত্রমধ্যে প্রস্থান কর 1৩৫1 
প্রীললিতা এইকথা শ্রবণ করিয়া, সাতিশয় প্রমুদদিতা হইয়া সানি প্রায়ে ভঙ্গীনহকারে বলি- 
লেন-হে ধূর্ত! শঠ! এই ব্রজমধ্যে আমি অতিশয় চতুর ও যুবরাজ" বলিঘ়্া এখানে আর গর্ব করিও না । 
যেহেতু তোমার সেব্য কন্দ্প রাজেরও বন্দনীয়া শুঙ্গার-রস-প্রিয়সথী মহারাজ্ঞী প্রীরাধারানী প্রচণ্ডা হইয়া 
তোমার উপরে রাগভরে প্রতাপ প্রকাশ করিবেন ৩৬ 
ললিতার বাক্যশ্রবণে শ্রীরাধা সলঙ্জ-হান্ত-ব্দনে কুটিল দৃষ্টিতে ললিতার দিকে অবলোকন 
করিলে শ্রীকষ্ণ প্রীরাধাকে বলিলেন-হে রাধে! স্বীয় মদমন্তা সখীগণের কথায় আর বৃথা বিবাদের স্যন্ট 
করিও না| তুমি এই ব্রজমধো নিমল চরিত্রা দতী সাধ্বীরূপে পরিচিতা, স্ৃতরাং সবিনয়ে তোমায় 
বলিতেছি-_তুঁমি এই উপ্রন্ষভাবা লধীগণকে পরিত্যাগ করিয়া বনকররূপে তোমার মনোহর শুচি-মাল্যটি 
আমায় প্রদান করিয়া নিজগৃহে গমন কর ॥৩৭1 
টাকা_-অহমিতি । সমস্তা অন্থগতা যুধং মৎকরুশয় অগ্কত্র্ং কণ্ঠনালাম্‌ আরামিকটে প্রদায় 
চৌরীমেতাং চলসবীং রাধাং হিত্বা অপসরত নিষ্ণণ্টক' গচ্ছত। অন্াৎ স্পষ্টম্‌ 7৩৫1 
পুনরিতি | হে বিট উদ্ধত হে শঠ ধূর্ত যদ্‌ যন্মাৎ এষ তবংসেব্য স্মরহুত রসেন্জর প্রিয়সখী ত্বছুপরি 
রাগাৎ হেতোঃ প্রতপতি | ত্বৎ ত্বয়া সেব্যো যঃ স্মরঃ কন্দর্পস্তেন নুতঃ সুতো ষো রসেক্দ্রৌ ! রসরাঁজঃ 
শঙ্গারস্তস্ত প্রিয়সখী পক্ষে শ্ার হু রসেন্দরঃ শৃঙ্গারঃ প্রিয়ো যস্তাঃ সা চাসৌ সখী চেতি সা ত্বয়া সেব্য? 
সম্ভোগাদদিনা পরিচরণীয়! ত্বংসেব্যা ততঃ কর্মমধারয়ঃ স্মরন্থৃতেত্যাদিনা । রাঁগাৎ ক্রোধাৎ পক্ষে অনুরাগাথ। 
অন্তৎ স্থুগমম্‌ ॥৩৬1 
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মুধেতি । হে রাধে মন্তালিলপনাঁৎ মন্তসখী বথায়া ছেতো। মুধাবাঁদং বৃথাবাদং বিরৌধোকিং 
সস্থজ ন কুক্র তন্ত্র হেতুর্যদ্যন্মাৎ ব্রজে শুদ্ধা সাধ্বী অসি। তক্মাদিদং বিনয়ৈবচ্টি। তৎ কিং শৃন্থিত্যাহ । 
বনকরকৃতে বনকর নিমিস্তায় উগ্রা এত] হিত্বা তে তব কুচির শুচিমালাং মহামচিরাৎ প্রসাদং দত্ত! গৃহং ব্রজ 
গচ্ছেতি ॥৩৭। 

স্তবামৃতকণ! ব্যাখ্য।-__রসরাজ ও মহাভাবের পারস্পরিক পরিহাসরসের তরঙ্গ একভাবেই চলি- 
যাছে। ব্রজন্ুন্দরীগণ এবং শ্রীকৃষ্ণের এই শৃঙ্গাররসময় পরিহাঁসলীলা প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার প্রাকৃত- 
শূঙ্গারের মত পরিলক্ষিত হইলেও মহা তন্বের ভিত্তিতেই এই রসের প্রতিষ্ঠ1। হলাদিনীশক্তি শ্রীকৃষ্ণের 
অন্তরেও আছেন এবং প্রেমলীলাবিস্তারের জন্ত হলাদিনীর সারাৎসাররূপা মহাভাব ম্বরূপিণী শ্ীরাধা 
এবং ভাহারই কাঁয়্যহীম্বরূপা গোঁপীগণ বাহিরে নিত্য তিগ্রহে বিরাজিতা। ভ্রীরাসবক্তা স্তীশুকমুনি 
বলিয়ীছেন-'বালক ঘেমন আপন প্রতিবিদ্য বা ছায়ার সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকে, সেই প্রকার শ্রীভগ- 
বান ব্রজগোপীগণের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন” “রেমে রমেশো ব্রজন্ুন্দরীভির্থা্কঃ স্বপ্রতি বিন্ব- 
বিভ্রম্” (ভাঁঃ ১।৩৩।১৭ ) শ্রীভগবান্‌ আত্মারাম আপগ্তকাম হইলেও আবনন্দবিশেষ অনুভব করিবার 
নিমিন্ত ঘনীভূত আনন্দমৃত্তি বিশ্বে প্রকীশ করেন। যেমন অসীম অনন্ত মহাসাগরের জলরাশি কোথাও 
অতাধিক শৈত্যে জমিয়া তুধারে পরিণত হয় দদ্রপ প্রেমিকের প্রেম-শৈত্যের সংস্পর্শে ঘনীভূত পরক্রচ্ম 
শ্রীকষ্ণরূপে লীলাধ়িত। তিনিই শৃীরলীলীমাধুরী আন্বাদনের নিমিন্ত ব্রজলীল্ায় শ্রীরাধাকৃষ্ণ এই ভিন্ন 
ভিন্ন হৃ্ঠিতে নিতা বিরাজিত, “রাধঃ পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্‌ ছুইবস্ত ভেদ নহে শান্প্রমাণ।”( চৈ: চ$ ) 
যেমন একটি তন্ু ঘদি ছুইটি সমভাবে বিভক্ত হয়, তবে যেরূপ এবটির প্রতি অপরটির আবর্ষণ স্বাভাবিক হয়, 
তদ্রুপ রসরাজের প্রতি মহাঁভ1বের এবং মহীভাবের প্রতি রলরাঁজের আকর্ষণ স্বাভাবিক ও অতীব প্রবল । 
এই আকব'ণেরই পরিণতিতে এইজব মহাতত্বময় রসলীল1-- ইহ মনে রাখিয়াই শ্রদ্ধার সহিত এইসব 
রসলীলার অস্তুশীলন করিতে হইবে । 


পরীতুঙ্গবিষ্ঠার কথ শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ দপভরে উপদেশের ম্যায় বলিলেন_-'ওগো সখীগণ ! এই 
ব্রজমধ্যে আমি অতিশয় সুদক্ষ চতুর ও যুবরাজ, আমি সতত আমার এই প্রফুলিত বুন্দাবনকে সবত্বে 
বক্ষ! করিয়া থাকি । ন্থতরাং তোমাদের আমার আনুগত্য হ্বীকার করা একান্ত প্রয়োজন, ভোমরা সকলে 
আমার অস্গতা হইয়া তোমাদের কণ্ঠমালা আমায় প্রদানকর। আমি কৃপা করিয়! পোমাদ্দের 
ছাড়িয়া দিতেছি, তোমর1 এই ফুলচৌরি স্ীরাধাকে ত্যাগ করিয়া এইন্থান ছাঁভিয়া শীজমধ্যে স্বস্থানে 
প্রস্থান কর | ও 

শ্রীললিতা শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া! অস্তরে সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন 'এরবং 
সাভিপ্রায়ে ভঙ্গীর মহিত বলিলেন--“হে ধূর্ত! হে শঠ! ব্রজমধ্যে তূমি অতিশয় চতুর ও যুবরাজ বলিয়া 
আর আত্মশ্লাঘাময় বৃথা গর্ব করিও না । দেখ, তুমি ঘে নিজেকে কন্দপপরীজের কিন্কর বলিয়া থাক, 
তোমার সেব্য সেই কন্দপ'রাজেরও পরম বন্দনীয়! শুঙ্গার-রস-প্রিয়খী শ্রীরাধারানী। তিনি তোমার এই 
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আত্মশ্্লাবাময় গর্ববচন শ্রবণে প্রচণ্ডা হইয়! রাগভরে তোমার উপরে প্রতাপ প্রকাশ করিবেন । (প্রচণ্ড 
হইয়া! রাগভরে তোমার উপরে প্রতাপ প্রকাশ করিবেন_ইহা! ললিতার দ্যর্থঘটিত সাভিপ্রায় স্ুচক 
বাক্য । বাহ্ার্থে তোমার প্রতি রাগ করিয়া ত্রুদ্ধা হইয়া প্রচণ্ডা হইয়া (ন্থীয় প্রতাপ প্রকাশে তোমাকে 
পরাভূত করিবেন এবং গৃঢ়ার্থে অনুরাগভরে তোমার সহিত মিলিত হইয়া রতিরণে প্রচণ্ডা হইয়া স্বীয় 
প্রভাবে তোমায় পরাভূত করিবেন । 
ললিতার বাঁকাশ্রবণে শ্রীরাধারাণী সলজ্জ-হাস্ত-বদনে কুটিলদৃষ্টিতে ললিতার দিকে তাঁকাইতে 

লাগিলেন । তখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধারাঁণীকে বলিলেন “হে শ্ীরাধে ! তুমি স্বীয় মদমন্তা কুটিল সখীগণের 
কথায় আর বৃথা বিবাদের স্থ্টি করিও না। তুমি ত্রজে নিম লচরিত্রা ও সতী-সাধ্বীরপে পরিচিতা? 
সুতরাং সবিনয়ে তোমায় বলিতেছি, তুমি উগ্রম্বভাবা সখীগণকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার মনোহর শুচি- 
মাল্যটি আমায় প্রদান করিয়া সানন্দে নিজগৃহে 'গমন কর? ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের নিগুঢ পরিহাস এই ফে 
“শৃঙ্গারঃ শুচিরুজ্জল” শূঙ্গাররসকেই শুচিরস বলা হয়, সুতরাং শুঙ্গীররসমাল্য দান করিয়া অর্থে আমার 
সহিত কুঞ্জে মিলিতা হইয়া রতিবিহারান্তে নিজগৃহে গমন করিও ।? 

“অনন্তর গ্রীগোবিন্দ দর্প-সহকারে । উপদেশ দিয়া যেন বলে সবাকারে ॥ 

অহে সখখীগণ আমি ব্রজপুর মাঝ । সখ্য-কাধ্যে স্থদক্ষ চতুর যুবরাজ ॥ 

মোর এই সুখময় ফুল্ল বৃন্দাবন ! নিরস্তর রক্ষা! করি করিয়। ভ্রমণ ॥ 

তোমরা সকলে হও মোর অনুগত । উপদেশ-বাক্য শুন যে হয় উচিত | 

মোর অনুগতা হৈয়া সবে অকপটে । কণ্ঠমালা দান করি আমার নিকটে ॥ 

মোর করুণায় সবে তাজিয়া এস্থান ৷ স্থুখে নিজগৃহে সবে করগো প্রয়াণ 1৮৩৫1 

“এই কথা শ্রবণেতে ললিতা সুন্দরী । অন্তরে আনন্দ অতি কহে ভঙ্গি করি ॥ 

হে উদ্ধত ! হে ধূর্ত! ব্রজেন্দ্রনন্দন । উপদেশ বলিতেছি করহ শ্রবণ ॥ 

“ত্রজমধ্যে আমি স্থচতুর যুবরাজ । এই গর্ব করিও না এই ব্রজ-মাঝ ॥ 

রসরাজ শুঙ্গীরের যিনি অতি প্রিয় । সেই মহারাজ্ী রাধা জানিহ নিশ্চয় । 

প্রচণ্ডা হইয়া সগ্ভ অতি ক্রোধভরে 1 প্রতপ্তা হইবে তিহে৷ তোমার উপরে 1৮৩৬ 

“কুটিল কটাক্ষে রাধা ন্িত হাসিমুখে । দরশন করে লজ্জায় সখী ললিতাকে ॥ 

হেন কালে শ্রীগোবিন্দ রসিক-শেখর । শ্ত্রীরাধাকে কহে কিছু রসাল উত্তর ॥ 

হে রাধে! উন্মন্ত এই সখীর কথায় | বৃথ। বাক্য বলিও না বলি গে। তোমায় ॥ 

এই ব্রজ-মগ্ুলেতে অতীব পবিত্র । পতিব্রতা হও তুমি মধুর চরিত্র ॥ 

বিচার করিয়া মনে বসি নিরজনে । পরিত্যাগ করি এই উগ্র সখীগণে ॥ 

বন-কর তরে তুমি সত্বরে এখন | শুচিরসপুর মাল্য করিয়। অর্পণ ॥ 

গৃহেতে গমন কর এ মোর বচন। যুক্তি-যুক্ত সার কথ! করহ শ্রবণ 1”৩৭ 


প্রীরাধাকৃষ্ণোজ্জলকুস্থমকেলিঃ ] [ ১১৬৯ 


তচ্ছূ্বা সন্রতঙ্গং শ্রীরাধা ভঙ্গ্যাহ,_ 
'ত্বমাসাৎ বৈবদ্ধীটিত-বপুঘাং সংসদ মদা- 
নন চেমাং ভঙ্গ্যাথ্যাং কুনট-কুনটীং নাটয় বৃথা । 
বনাদস্মাদগত্বা স্বকমুচিত-ভগ্ত্বমচিরা_ 
নিজাস্থানীমধ্যে রচয় নিবসন্‌ ভণ্ডসথিভিঃ ॥” ৩৮ ॥ 
তত? কুষ% স্িত্া সশো টীরধ্/মুবাচ,_- 
'ব্রজেহন্মজ্জুগ্রীননাশন-নিরত-কীনাশবনিতাঃ 
কুরুধ্ৰে মে নষ্টাৎ প্রকটমটবীৎ কম্ত বলতঃ ? 
ইদদানীৎ তচ্ছান্তিং বত ঝটিতি লন্, গিরিপতে- 
গু'হাকারাগারং ঘনতরতমিত্র প্রবিশত ॥” ৩৯ ॥ 
তদাকর্ণ্য সন্মিত-গবর্বং বিশাখাব্রবীৎ,_ 
“ভবাদৃকৃসংপুজ্যোজ্ভ্বলকুলবদেতৎ্পিতৃপণৈঃ 
স্বয়ং দত্ত! ঘট্মৈ নব-কমলিনীয়ং গুণবতী। 
অনো সব্ব'ত্রেষ্ঠঃ সচ তব বিটত্তাপি কষক- 
ভথোচ্ছিগরপ্রাশী প্রথিত-জটিলানুনুরভবৎ ॥” ৪৭। 
অনুবাদ--শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা ভ্রুভঙ্গীর সহিত বলিলেন_-হে কুনট ! তুমি 
গর্বভরে পরম বিদগ্ধা সখীগণের সভায় বাক্যভঙ্গীরূপা কুন্টাকে আর বৃথা নৃত্য করাইও না, তুমি শী 
আমাদের এই বন হইতে নিজক্রীড়াযোগ্যস্থানে গিয়া ভণ্ডসহচরগণের সঙ্গে হ্বীয় ভণ্তামী প্রকাশ কর ॥১৩৮॥ 
অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সহাস্তবদনে সগর্বে বলিলেন__-এই ব্রজে আমাদের উচ্ছিষ্ট-ভোজন-নিরত কৃষক 
বনিতা তোমরা কাহার বলে প্রকান্তে আমার এই উদ্যান নষ্ট করিতেছ ? অধুনা এই অপরাধের শাস্তির 
নিমিত্ত গিরিরাজ-গোবর্ধনের ঘন-তমসাবৃত গুহ1-কারাগারে প্রবেশ কর ॥:৩৯) 
এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্্রীবিশাখা মৃছ্হাস্তের সহিত গর্বে বলিলেন-_' তোমাদের স্তাঁয় 
বাক্তির পরমপুজ্য উজ্জবল-কুলশীলাম্বিত শ্রীরাধার জনক মহারাজ বুষভান্ু স্বয়ং এই গুণবতী-কমলিনীকে 
ধহার হস্টে প্রদান করিয়াছেন, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ জটিলানন্দন অভিমন্থ্য তোমার ন্তায় একজন লম্পট ব্যক্তির 
নিকট একজন কুষকও উচ্ছিষ্টভোজী হইলেন? অহো কি আশ্চর্য !? ॥৪০। 
টীক।_ত্মাসামিতি | হে কুনট ত্বং বৈদগ্বীঘটিত-বপুষামাসাং সখীনাং সদ্ূসি সভায়াং ভঙ্গ্যাখ্যাং 
কুনটীম্‌ ইমাং মদীদহস্কারাৎ বৃথ। ন নাটয় ন নর্তয়। তদা কিং কর্তব্যং তত্রাহ অচিরাৎ শীঘ্রম্‌ অন্মাদ্বনাদগত্বা 
নিজাস্থানীমধ্যে নিজক্রীড়াযোগ্য মণ্ডপমধ্যে নিবসন্‌ ভগণ্ডসখিভির্রধুমঙ্গলাদিভিঃ সহ স্বকং স্বীয়যুচিতং 
ভণ্ডত্বং রচয় প্রকাশয় । সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাং টজভাবঃ। আস্থানী মণ্ডপঃ পাঞুগণ্ডশৈলাসনোজ্জল 


ইতি দীপিকা ॥৩৮] 
৫৫৩ 


8৮৭০ এ [ শ্রীস্রীম্তবাবলী 


ত্রজ ইতি । ত্রজে ত্রজভূমৌ হে অন্মজ্টান্নশননিরত কীনাশবনিতাঃ অন্মাভিজ্ঞ,ষ্টং ভূক্তং 
যন্নং তম্য অশনে ভোজনে নিরতা নিঃশেষেণাবিষ্টা যে কীনাশ।ঃ কৃষকাস্তেষাং বনিতাঃ ্রিয়ঃ। কম্ত 
বলতে। বলাৎ মে অটকীং প্রকটং যথান্তাত্তথা নষ্টাং কুরুখের | বং তন্ভ,তম্‌ ইদানীং কর্তব্যতাং শৃগি" 
তাাহ। ইদানীং সম্প্রতি তচ্ছান্তিং নানা প্রতিফলং ঝটিতি শীঘ্রং লব্ধ, গিরিপতে-গোবদ্ধনস্ত গুহাকারাগারং 
প্রবিশত। কিন্তুতং ঘনতরমতিনিবিডুং তমিশরমন্কারো যত্র তৎ (৩৯| 


ভবাদূগিতি ৷ অহো। আশ্চরাং সচ সর্বশেষ: প্রধিত জটিল নৃন্থরভিমন্তযধিটস্তাপি তব কৃষক 
স্তপণ উচ্ছিষ্প্রথণী অভবদিতি ৷ তস্ত সর্ববশ্রেষ্ঠতে কারণং শৃহ্থিত্যাহ। ভবাদৃক সংপুজ্যোজ্জলকুলবদেতং 
পিতৃপদৈর্ষিভানুপাদৈঃ কর্তৃভিরিয়ং গুণবতী নব-কমলিনী রাধা যন্বৈ শ্ষয়ং দত্তা নতু কন্তাপুুপরোধেনেতি 
ভাবঃ। ভবাদৃশীং সংপুজ্যং ধছুজ্জলং কুলং তদবস্তো যে এতৎ পিতৃপদী এতস্তা রাধায়াঃ পিতৃপাদা্তৈ- 
রিভার্থঃ। যুস্মৎকুলপূজো। যো বৃষভানুস্তস্ত পুজ্যো যোহভিমন্ত্ুঃ সোহপি যুগ্ৎ কৃষকািরিতাহো 
নল্লুজ্জন্ত প্রলপিতমিতি ভাব 1৪১। 


স্তবামুতকণ। ব্যাখ্য।_ইতিপূর্ে শ্রীকৃষ্ণ বাকাভঙ্গীতে ্্রীরাধার সহিত মিলন-কামনা প্রকাঁশ 
করায় শ্ত্ীরাধারাণী ভ্রতঙ্গীর সহিত তাহাকে বলিলেন__হে কুনট ! তুমি গর্বভরে পরম বিদগ্ধ বা অতি 
স্থচতুরা সখীগণের সভায় তোমার বাক্যভঙ্গীরূপ1 কুনটীকে আর বৃথা শ্ৃত্য করাইও না ।১ তাৎপর্য এই 
যে, আমার সখীগণ যেরূপ স্ুুচতুরা এবং বাগৈদগ্বী-সম্পন্ন, তাহাতে বারবার তাহাদের বাক্যচাতুষে 
পরাভূত হইয়া তুমি লজ্জা পাঁইতেছ না কেন? ইহাদের নিকট যতই বাক্যভঙ্গীরূপ চাতুর্যবিস্তার 
কর__সবই কুনাট্যে পরিণত হইবে ! যাহার মায়ানাটে অনস্তকোটি ব্রন্মাণ্ড সতত নৃত্য করিতেছে, যাহার 
চিন্ছিক্তির আনন্দনাটো অনন্ত প্রেমিকজগং বিভোর হইয়া অনস্তকাল স্ৃত্য করিতেছেন _সেই নটরাজ 
স্বয়ং ভগবান্‌ ব্রজেন্দ্রনন্দনকে শ্রীমতী স্বচ্ছন্রে কুন” বলিয়। তিরস্কার করিতেছেন ! ইহাই ব্রজ্তোমের_ 
দর্ক্বোপরি মধুরভীবের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য! বেদস্তুতি হইতেও এই তিরক্কারের আব্বাদন অনস্তগুণের-অধিক। 


গ্্রীমতী বলিতেছেন, 'ঘাও- শীঘ্র আমাদের এই বন হইতে নিজ ক্রীড়াযোগা স্থানে গিয়া মধুং 
মঙ্গলাদি ভগুদহচরগণের সহিত স্বীয় ভণ্তামী প্রকাশ কর? শ্রীমতীর বাক্যের তাৎপধ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ 
যেমন “নিজবন? বলিয়া এইবনে স্বত্ব স্থাপন করিতেছেন, শ্রীরাঁধারাণীও তদ্রুপ আমাদের বন বলিয়। 
বনে নিজসত্ব স্থাপন করিয়াই পরিহাস করিতেছেন,- আমরা আমাদের এই নির্জন বনে কুস্থুমচয়নাদি 
ক্রীড়া করিতেছি, সেই স্ভ্রীগণের ্বচ্ছন্দবিহীরের স্থানে তোঁমার ন্যায় পুরুষব্যক্তির অবস্থান সর্বতোভাবে 
অনুচিত । তছুপরি আবার নানা বাগ চাতুরীরূপ ভশ্ুত্ব প্রকাশ করিতেছ-__ইহ অত্যন্ত ধুষ্টতার কার । 
অতএব তোমার নিজের ক্রীড়াযোগ্যস্থানে অর্থং গোচারণ-ভূমিতে গিয়া ভণ্ডসহচরগণের সহিত তোমার 
নায় ভগ্ুবাক্তির সঙ্গ করাই সমুচিত। 


| 


শ্রীরাধ'কুষ্ণোজ্জলকুস্থমকেলিঃ ] [ ১১৭১ 


অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সহান্ত-বদ্ঘনে সগর্ধে বলিলেন_-এএই ত্রজে আমাদের উচ্ছিষ্টভোজী কৃষক-বনিতা 
তোমরা কাহার বলে প্রকাশ্টে আমার এই উদ্যান নষ্ট করিতেছ ? শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইহারা যে সমভাবে 
বৃন্দাবনে নিজ স্বত্বস্থাপন করিতেছেন, এইজন্াই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, তোমরা আমাঁদের উচ্ছিষ্টভোজন- 
কারী কৃষকগণের বনিত! । 'কৃষ্ণেরে ঈশ্বর নাহি জানে ব্রজজন | এরশ্বর্ষ দেখিলেও নিজ সম্বন্ধ মনন ॥৮ 
( চৈঃ চঃ) | ব্রজজন শ্রীকৃষ্ণকে প্রিয়জন বলিয়াই মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণের অস্ুরমারণাদি এশবর্ষ-দর্শানেও 
ব্রজজনের মাধুর্যজ্ঞানের কোনরূপ হানি হয় না। শ্রীকষ্ণও স্বয়ং ভগবান এবং অনন্ত এশ্বর্ষের অধীশ্বর 
হইলেও ইহাদের প্ররেমানুরূপভাবে নিজেকে শ্রীনন্দনন্দন বলিয়াই মনে করেন। যেমন চন্দ্রকান্ভমণির 
নিকটে অগ্থির দাহিকাশক্তি স্তিমিত হইয়া যায়, তদ্রেপ ব্রজজনের মাধুর্যময় প্রেমের নিকটে শ্রীকষ্ণের 
অখিল এশ্বর্যজ্ঞান স্তিমিত হইয়া যাঁয়। তাই নিজে রাজকুমার বলিয়াই গোপিকাঁদের নিজেদের 
উচ্ছিষ্টভোজী কৃষকবনিতা বলিয়াছেন । অতঃপর বলিলেন, “যে অন্তায় করিয়াছ-_তাহার শান্সির জন্ত 
এক্ষণে তোমরা গিরিরাজ-গোবর্ধনের ঘনতমসাবৃত গুহা-কারাগারে প্রবেশ কর। ইহাতে গোবর্ধনের 
গুহামধ্যে তাহাদের সহিত নিবিড় বিলাসের স্থুচনা করা হইল। শ্রীকৃষ্ণের বাক্য-শ্রবণে শ্রীবিশাখা মুছু- 
হাস্তের সহিত সগর্বে বলিলেন_-হে কৃষ্ণ ! তোমাদের ন্যায় ব্যক্তির পরম পৃজনীয় উজ্জল-কুল-শীলান্বিত 
শ্রীরাধার জনক মহারাজ বুষভান্ু ন্বয়ং এই গুণবতী কমলিনীকে ধাহার হস্তে প্রদ্দীন করিয়াছেন, সেই 
সর্বশ্রেষ্ঠ জটিলা-নন্দন অভিমন্যু তোমার ম্যায় একজন লম্পটব্যক্তির নিকট কৃষক উচ্ছিষ্টভোজী হই- 
লেন? অহো কি নির্লজ্জ ব্যক্তির প্রলাপ ! পরকীয়রসপুষ্ির জন্য অভিমন্ত্য প্রভৃতি পতি্মন্ত গোপ- 
গণের সহিত শ্রীরাধাদি শ্রীকঞ্ণকান্তাগণের বিবাহের শ্বাপ্মিক প্রতীতি জন্মাইয়াছেন শ্রীকৃষ্ণের অঘটনশ-্ঘট ন- 
শক্তি যোগমায়!। এই সব পতিন্মন্তয গোপগণ শ্রীকৃষ্ণকাস্তাগণকে কোনদিন দেখিতেও পান নাই। 
যোগমায়া গোপীগণের অনুরূপ মায়াকল্লিত ছায়া যুক্তি ইহাদিগকে দেখাইয়া থাকেন। এমন কি প্রতি- 
ন্ট গোৌঁপগণের নাম-শ্রবণ করিলেও গোপীগণ ভীত] হইয়া থাকেন। সুতরাং ইহাদের উৎকর্ষ আবি- 
ফষারের প্রবৃত্তি গোপীগণের অন্ভরে জাগরূক হয় না। ইহা! শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিশাখার কেবল পরিহাস 
বলিয়াই বুঝিতে হইবে | 


. “এই কথা শ্রবণেতে রাই স্থুকুমারী | জ্ভঙ্গী করি কহে কৃষ্ণে লক্ষ্য করি! 
ওহে শুন ! কপট কুনট গ্যামরায়। তুমি এই স্থচতুরা সখীর সভায় | 
চাতুরী-রূপা যে নী তাঁকে পুনর্ব্বার। বৃথা! তুমি নাচাঁওনা করি অহঙ্কার | 
শীন্র এই বন হৈতে করিয়া প্রস্থান । নিজায়ন্ত ক্রীড়া-স্থানে করি অবস্থান ॥ 
ভণ্ড নিজ সখা যত মধুমঙগলাদি। ভণ্ত্ব প্রকাশ কর তথা নিরবধি 1৩৮ 
“অনস্তর শ্রীগোবিন্দ রসিক নাগর | ঈষৎ হাসিয়া বলে কথার উত্তর ॥ 
মোদের উচ্ছিষ্ট শেষ করিয়! ভোজন | এই ব্রজে যারা করে জীবন-ধাঁরণ ॥ 


১৬৭২ ] 


[ শ্রীঙ্রীজ্তবাবলী 


সদা পদ্মা-পুষ্ঠাধরগলিত-ম।ধ্বীক-থয়না- 
নিকামং গ্যামাত্বা ভবসি ঘদপি দ্রাগপি তথা । 
বিচার্ধ্য ত্বং সাধবী-নুত-গুণবিধুং মাঁতুলবধূং 
ভজেমামত্র স্তাৎ কিতব শিবলাভস্তব যথা ॥”৪১॥ 


তচ্ছ্বা সনর্মভঙ্গ্যোজ্যা দবীয়ঃসম্থন্ধং থ্যাপয়ন্‌ কৃষ্ঃঃ সাদরমাললাপ,_ 


“অসাবম্মন্মীতুজ'নয়িতৃ-প্রন্থপৌত্রবনিতে- 

ত্যলং জ্ঞাতং ঘস্মিন্‌ ক্ষণ ইহ সদৈনাং তদবধি। 
নমামি ধ্যায়ামি দ্রুতমন্থুসরামি ব্রজপুরে 

গ্রহীতুৎ সৎকামাশিষমতিতরাং ভক্তিবিনতঃ ॥”৪২॥ 
উদগ্মপ্তীরধ্বনি-সহচরী-সঞ্চয়-জুষ- 

শ্চলন্তা রাধায়াঃ প্রকটিতরুষঃ শ্রীগিরিধরঃ। 
গিরীন্দ্রাৎ পারীন্দ্রািকগতিরুপেত্যাশু নথরৈ- 
গঁজেন্দ্রোন্তৎকুন্তদ্বধয়মিব দদার ভ্নযুগম্‌ ॥৪৩॥ 


অনুবাদ_হে কপট ! সর্বদা পদ্মার পরিপুষ্ট অধর-গলিত মধুপানে তোমার চিত্ত মলিন 


হইয়াছে, স্থৃুতরাং তুমি বিচারপূর্বক পতিব্রতাগণ-বন্দিত তোমার এই মাতুলবধু শ্রীরাধারাণীকে একান্ত- 


ভাবে ভজন কর-যাহাঁতে তোমার মঙ্গল লাভ হয় ।:৪১॥ 


বিশীখার কথা -শ্রবণে শ্র্ীকুষ্ণ দুরবতি সম্বন্ধ প্রকাশ করিয়া পরিহাসভঙ্গীতে সাদরে বলিলেন 


ছইিনি আমার প্রমাতামহীর পৌত্রবনিতা_যদবধি আমি ইহা ভাত হইয়াছি, ইহার কামপ্রদ শুভাশীষ 
লাভের জন্য এই ব্রপুরে ভক্তি-বিনআ্চিন্তে ইহাকে প্রণাম, ধ্যান ও অনুসরণ করিয়। থাকি ॥৪২। 





সেই কৃষকের সবে বনিতা হইয়া । এই বন নষ্ট কর সাহস করিয়া ॥ 

ভাল যাহ! হইবার তাহ! ত হইল । সম্প্রতি শ্রবণ কর তার প্রতিফল ॥ 

গিরিরাজ গোবদ্ধীনে গুহ] অন্ধকারে ' প্রবেশ করহ সবে সেই কারাগারে ॥”৩৯1 
“এই সব কথা শুনি বিশাখা সুন্দরী । সহাস্তে গর্ধেধ্তে কহে দৃষ্টিতঙ্গি করি | 

কি আশ্চধ্য ! ভবাদৃশ সবার পৃজনীয়। কুলে শীলে উন্নত যে এই ব্রজ মাহ । 
জ্রীরাধাজনক যিনি বৃষভানুরাজ। জ্ঞানীগণ-সভামাঝে করেন বিরাজ | 

সেই পূজ্যপাঁদ রাজা করিয়া বিচারে । গুণবতী কমলিনী এই প্রীরাধারে ॥ 

ধাহার করেতে কন্যা! কৈল সম্প্রদান। জটিলা-নন্দন যিনি অভিমন্ত্য নাম ॥ 

তোমার বিচাঁরে সে কৃষক 'একজন | পরের উচ্ছিষ্ট ভোঁজী দ্রীনহীন জন! 

এই ব্রজে সবে জানে তোমার স্বভাব । তোম। হেন লম্পটের নিল্ল্জ প্রলাপ ॥8৪,॥ 


শ্রীরাধাকৃষ্ঠোজ্জলকুম্থমকেলিও ] [১১৭৩ 


'্মনন্তর সিংহ যেমন পর্বত হইতে দ্রুতবেগে অবতরণ করিয়া সরোষে নখরদ্বারা মদমন্ত গজ- 
বাজের কুন্তদ্বয় বিদীর্ণ করে, তদ্ধেপ গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণ দ্রুতবেগে আসিয়া সহচরীগণসঙ্গে গমনকালে 
খাহার মঞ্জীরধ্বনি মুখরিত হইতেছিল, সেই শ্রীরাধার করিকুস্ততুল্য স্তনযুগল নয়নদ্বারা বিদারিত 
করিয়াছিলেন ॥৪৩1 


টীকা__সদেতি। যদ্যদ্দি সদা নিরভ্তরং পদ্মায়া যঃ পুষ্টাধরস্তস্মাদগলিতং যন্মাধবীকং মধু ত্য 
খয়নাৎ পানাৎ নিকামং শ্ঠামাত্ম! কুটিলাত্মা দ্রষক্‌ ঝটিতি ভবপসি তথাপি ত্বং বিচার্ধ্য ইমাং মাতুলবধুং 
মাতুলপত্বীং ভঙ্গ কিন্তুতাং সাধবীভিন্তিঃ স্তো গুণবিধুঃ সর্ব্বাহনা'দকগুণচন্দো যস্যাস্তাম। মাতুল- 
বধূং কথং ভজিত্যামীতি তন্ত্রাহ । হে কিতব অত্র মাতুলবধূভজনে তব ঘপাযোগাং শিবলাভঃ স্তাৎ মঙ্গল- 
লাভে৷ ভবতু । পরম মঙ্গলার্থং ভজেতি ভাঁবঃ 18১1 


অসাবিতি । অসৌ রাধা অন্ন্মাতৃজ'নয়িতৃ প্রশ্ুপুত্রবনিতা ইতি যন্মিন ক্ষণে অলমতার্থং 
জ্ঞাতং তদবধি ইহ তশ্মিন ক্ষণে সদ! এনাং নমামি শ্লেষেণ মানোপশমনার্থং পাঁদপতনং করোমি ধ্যায়ামি 
শ্লেষেণাদর্শনোত্কষ্ঠয়া চিন্তয়ামি । ভক্ভিবিনতঃ সন সৎকামাশিষমতিভরাং গ্রহীতুং ব্রজপুরে অহুসরামি 
অনুগচ্ছামি । পক্ষে ভক্তিবিনত ইব বিলক্ষণ কামক্রীড়াভিলাষং সম্ভোগাদিকম্‌ অতিতরাঁং নিরতি- 


শয়ং গ্রহীতুমন্বসরামি অভিপরামি বাহ্ারথস্ত স্পষ্ট এব। অন্মন্নাতূর্ধশোদায়া জনয়িত্রী মাতা ঘা পাটল। 
ন'ম গোপী তস্তা ঘা প্রস্থমাতা ত্যাঃ পুত্রো গোলনামা গোপস্তুস্ত পুত্রোহভিমন্থাঃ স তু পরম্পর! সম্বন্ধেন 
মাতুলস্তস্ত বধুরিত্যহোহতীব পৃজ্যৈেবেতি ভাবঃ | তথাচ মাতামহস্ত মহ্ষী দধিপাগুরকুন্তলা । পাটলা 
পাটলাপুষ্প পাটলাভা হরিৎপটা । অন্তচ্চ গোলো মাতামহীভ্রাতা ধূমলো বানরাননঃ। হুদিতো যঃ 
বনর্ভ্রণ স্ুমুখেন ক্রুংখো দ্রঃ । ছুর্বাসসমুপাস্তাহসৌ কুলং লেভে ব্রজোজ্জলম্‌। যস্য সা জটিল! 
ভার্ষ্য। কাশবর্ণ। মহোদরীতি দীপিকা । নম্বন্মনাতুর্জনয়িত্‌ প্রস্থিত্যত্র ভূ ইত্যস্ত যুক্তাস্তত্বেন গুরুত্ব! চ্ছন্দো- 
ভঙেন হতবৃন্ত দোষে কা গতিঃ তথাচ শিখরিণীচ্ছন্দ ইদং পগ্যম্‌ | ভল্পক্ষণমূ। রসৈ রুদ্রৈশ্ছিন্নায মন 
স ভ লা গঃ শিখরিণী। অন্রোচাতে। বাচ্যার্থস্তাতিমনোহরত্বেন সামাজিকানাং বর্ণানু-সন্ধানং বিনৈব 
তত্রৈব চিন্তস্তাসক্তত্থেন অন চিত্যপ্রতীত্যভাবান্ন দোষাবকাশঃ। তধাচ অনৌচিত্যাদৃতেনা নার সতজস্ত 
কারণমিতি। ৪২1 


ভতঃ ভ্ীকষ্ণন্ত সৌলুষ্টবচনং শ্রুত্বা অতিকোপেনৈব চলস্তাাং জ্ীরারধায়াং ভ্রীকৃষ্ণ্ত বৃত্তমাহ 
উদঞ্চদিতি | ভগিরিধরঃ শরীক গিরিক্দ্রাছুপেত্য নখরৈন“খৈ রাধায়াঃ ভ্তনযুগং দার বিদারিতবান্‌। 
কিম্ততঃ পারীন্দ্রাৎ পিংহগমনাং অধিকা গতির্বস্ত সঃ কিমিব গজেন্দ্স্ত উদ্ভৎ কুন্তছ্য়মিব । রাধায়াঃ 
কিন্ততায়াঃ প্রকটিতা রুট রোষো৷ যয়া তন্তাঃ। পুনঃ কিন্তুতায়া উদঞ্চন্‌ সব্ববতঃ প্রসপন্‌ মঞ্ীরাণাং 
ধ্বনির্যাসামেবং ভূতা যাঃ সহচথ্যস্তাসাং সঞ্চয়ং সমৃহং যৃষতে ইতি ভন্তাঃ সথীসমূহযুক্তয়া ইত্যর্থট ?৪৩) 
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স্তবামূতকণ! ব্যাখ্যা _-গ্রীবিশাখা আবার বলিলেন, “হে কৃ্ণ। তুমি ধখন ত্রজের বিশিষ্ট 
গৌপগণের প্রতি এইপ্রকার হীন মস্তব্য প্রকীশ করিতেছ, তখন বুঝিলাম পদ্মার পরিপুষ্ট অধর- 
গলিত মধুপানে নিশ্চয়ই তুমি প্রমত্ত হইয়াছ। নণচৎ পৃজ্য গৌপগণের প্রতি তোমার এইপ্রকার হীন- 
বুদ্ধির উদয় হইত না। এক্ষণে তোমার হিত ঝলিতেছি শ্রবণ কর-_পতিব্রতাগণ কর্তৃক বন্দনীয়া তোমার 
পুজ্যা এই মাতুলবধূ শ্রীরাধারাণীকে তুমি ভক্তিভরে ভজন কর, তাহা হইলে তোমার মঙ্গলোদয় হইবে । 


বিশাখার কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দুরবর্তি লঙ্ন্ধ প্রকাশ করিয়া পরিহাসভঙ্গীতে সাঁদরে 
বলিলেন _'্্রীরাধা আমার প্রমাতামহীর পৌব্রবনিতা স্থৃতরাং আমার মাতুলানী* শ্রীকৃষ্ণের মাঁতামহীর 
নাম পাটলা গোপী, তাহার জ্রাতার নাম গোলগোপ, এই গোলগোপের পুত্র অভিমন্থ্য _ ইনিই শ্রীরাধার 
পতি । এইজন্যই গ্ীকষ্ণ শ্্রীরাধাকে প্রমাতামহীর পৌত্রবনিতা বলিয়াছেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ- 
দীপিকায় লিখিত আছে-__খ্যাতা মাতামহী গোষ্ঠে পাটলা নাম ধৈয়তঃ 1******গোলো মাতা মহী ভ্রাতা 
ধুমলা বসনস্ছবিঃ 1” শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন-_যদবধি আমি ইহা শ্রবণ করিয়াছি,তদবধি ইহার কামপ্রদ শুভা- 
শীষ লাভের জন্য ভক্তিভরে প্রণাম, ধাঁন ও অনুসরণ করিয়া থাকি ' এই বাঁকোর বাঞ্জনা এই যে, যখন 
প্রীরাধারানী মানিনী হন, তখন মিলনানন্দ লাভরূপ আশীষ লাভের জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাহার শ্রীচরণে প্রণত 
হন। মান উপশমের একটি অনন্ত উপায় 'নতি ১ যখন সাম, দান, ভেদাদি উপায়ের দ্বারাও মানের উপশম 
হয় না, তখন অপরাধী নায়ক মানিনীর প্রসাদ লাভের আশায় দৈন্যভরে চরণে পতিত হন_ইহাকেই 
নতি” বলা হয়।  “কেবলং দৈম্তমালম্ব্য পাদপাঁতো নতির্সতা” ( উঠ নীঃ) আবার বখন শ্রীকৃষ্ণ 
অগ্রসে সঙ্কেতকুপ্ে অভিসার করিয়া শ্রীরাধারানীর অপেক্ষায় বসিয়া থাকেন, তখন শ্রীরাধারাণীর দর্শন 
ব। তাহার সহিত মিলানানন্দ লাভের আশায় তাহার ধ্যান করিতে থাকেন । শ্রীল প্রবৌধানন্দ'সর- 
স্বতীপাদ বলিয়াছেন__“কালিন্দীতটকুগ্র-মন্দিরগতো যোগীন্দ্রবদ্যৎপদজ্োতির্ধীনপরঃ সদা জপতি যাং 
“প্রেমাশ্রপূর্নো হরিঃ ।১ (রাধারসম্থধানি খি-৯৬ ) ক্তরীকষ্ণ কালিন্দীতটনতি নিকুঞ্ছ মন্দিরে যোগীন্দরের স্যার 
ধাহার পদজ্যে'তিঃ ধ্যান করিতে করিতে প্রেমশ্র পুর্ণ নয়নে সর্বদা রাধানাম জগা করেন । আবার 
যখন শ্রীরাধারাণী পূর্বেই মিলনকুঞ্জে অভিসার করিয়া থাকেন, তখন শ্ামন্থণ্দর তাহার সহিত মিলনা- 
কাজ্ষায় তাহার অনুসরণ অর্থাৎ অভিসার করিয়। থাকেন । 


শ্যামন্ুন্দরের এইবাক্য শ্রবণে শ্রীরাধারাণী খীগণসঙ্গে গৃহ।ভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। 
তখন সখীগণের সহিত তাহার মধুর মঞ্্রীরধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছিল। কালে সিংহ যেমন পর্বত" 
শিখর হইতে সবেগে অবতরণ করিয়া মদমন্ত হস্তীর কুভ্তদ্ধয় সরোষে নখরাঘাতে বিদীর্ণ করে, তদ্রুপ গিরি- 
ধারী শ্রীকষ্ণও সিংহবিক্রমে সবেগে আগমনকরত মদমন্ত গজগামিনী শ্রীরাধারাণীর গজকুস্তদয়ের ন্যায় 
বিপুল স্তনদ্বয় তাহার তী্ষ নখরাজিদ্বারা বিদারিত করিয়াছিলেন। অতঃপর সখীগণের চেষ্টায় নিকুঞ্জ 
মন্দিরে যে শ্রীধুগলের মিলন ও বিলাসাদি স্থুসম্পন্ন হইয়|ছিল তাহাও ব্যঞ্জিত হইয়াছে । 
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ইদং বাধাকৃষ্কোজ্ভবলকুহ্ুমকেলীকলিমধু 
প্রিয়ালীনর্্মালীপরিমলযুতং ঘস্ত ভজনাৎ | 
মমান্ধস্তাপ্যেতদ্চচনমধুপেনাল্পগতিনা 
মনাগস্বাতং তন্মে গতিরতুলরূপাজ্ঘিজরজ2188॥ 
॥ ইতি শ্রীরাধাকৃষ্কোজ্ভবলকুসুমকেলিঃ সম্পূর্ণ 0১৭ 
অনুবাদ _ধীহার ভ্রীচরণ ভজন- প্রভাবে মাদৃশ অদ্ধজনেরও মন্দগতিশীল বাক্যরূপ ভূঙ্গ প্রিয়" 
গণের পরিহাস পরিমলে বাঁসিত গ্রী গ্রীরাধাকৃষ্ণের উজ্জবল-কুস্থমকেলি-কলহরূপ মকরন্দের ঈষং আত্রাণে 
সমর্থ হইয়াছে - সেই শ্রীপের নিরুপম শ্রীচরণরজই আমার একমাত্র গতি 08৪1 
টীকা--ইদমিতি । তদতুল রূপাজ্বিজরজো মে মম গতিঃ স্যাদিত্যর্থঃ। অতুলং তুলনাশুন্যং 
বদ্রূপত্তাজ্বিস্পর্শাজ্জনিতং রজো৷ ধুলী তৎ। তং কিং রজস্তত্রাহ যস্ত রজসো ভজনাৎ অন্ধস্য ভ্তানশৃন্স্য 
মম এতছচন-মধুপেন কত্র? ইদং রাধাকৃঞ্জোজ্জল-কুস্থমকেলীকলিমধু কর্্মভূতং মনাক্‌ শ্বগ্পাং যথা 


স্তাত্তথা আাতং স্পুষ্টং রাঁধাকৃষ্ণয়োরুজ্জলঃ সর্ববচিত্তাকর্ষকত্ধেন শোৌভমানো ঘঃ কুস্থমায় কুম্থম-নিমিত্তায় 





“হে লম্পট ! পঞ্স।-সঙ্গে কুগু-অভান্তরে ৷ পুষ্টাধর-বিগলিত মধুপাঁন করে ॥ 
কুটিল-স্বভাব দেখি হয়েছে তোমার । হিত বলি নিজ মনে করিয়া বিচীর ॥ 
সর্বদা মাঁতুলবধ করহ ভজন । পতিব্রতাগণ বন্দে ধাহার চরণ | 

গুণে সর্ব্ব আহলাদক চন্দ্রমা-স্বরূপ । ভ্রীরাধিক1 এই নাঁম ভজন-সম্পদ্‌ ॥ 
রাধিকার কৃপা হলে ধূর্তৃত ঘুচিবে | পরম কল্যাণ লাভ অবশ্য হইবে 1৮8১1 
প্রসিকেন্দ্র-চুড়ামণি মদনমোহন । বিশাখার যুক্তিজাল করিয়া শ্রবণ ॥ 

প্রণয়ের গুরুতর সন্বন্ধ-স্থাপনে । সাঁদরেতে কহে প্রিয় সখি সন্বোধনে ॥ 
প্রমাতামহীর পৌত্র'বনিতা শ্ররীরাধা ৷ সন্গন্ধেতে মাতুলাঁনী জানিয়। বারতা ॥ 
এই ক্ষণে কামপ্রদ আশীর্বাদ লাভে । এই ব্রজমণ্ডলেতে ভক্তিনভ্র-ভাবে ॥ 
করি রাধা-পাদপল্পে অনন্ত প্রণাম । অনুসরণ করিব যে করিয়া ধ্যায়ান 1৮৪২ 


“গোবিন্দের ব্যাজস্ততি শ্রবণ করিয়া ৷ শ্রীরাধিকা অতিশয় কোপ প্রকাশিয়া ॥ 
পরিত্যাগে সেইস্থান উদ্যত হইলে । নৃপুরের ধ্বনি করি সব সখী মিলে ॥ 
হেন কালে মাধবের লীলার ঘটন। গ্রন্থকর্ত। অপরূপ করিল। বর্ণন ॥ 
যৈছে সিংহ গিরি হৈতে আসি দ্রতবেগে | বিদীরিত করে মন্ত গজকুন্ত-বুগে ॥ 
তৈছে মহা বিক্রমেতে গিরিবরধারী । শীন্র আসি ব্রজাঙ্গনার পথ রোধ করি ॥ 
করিকুস্ত তুল্য রাধার পীনম্তন-যুগ। নখেতে বিদীর্ণ কৈল নিমেষে মাধব 1৮৪৩ 


১১৭৬ ] 1 শ্রীন্রীস্তবাবল' 


কেলীকলিঃ ভ্রীড়ীকলহঃ স এব মধু । কিস্ত-তং মধু প্রিয়ালীনাং প্রিয়সীনাং যা নর্্মালী কৌতুকশ্রেণী সৈক 
পরিমল' গন্ধস্তেন যুভম্‌: এতদচনমধুপেন কিস্ততেন অল্পা গতিঃ প্রসরণং যস্ত তেন 1881 
॥ ইতি শ্ত্রীরাধাকুষ্ণোজ্জল-কুস্থমকেলী-বিবৃতিঃ 1১৭1 

স্তবামৃতকণ! ব্যাখ্য।_শ্রীপাদ রঘুনাথ গ্রীরাধার প্রিয় কিন্কদীরূপে স্ক,তিতে সখীগণসহ প্রীশ্রী- 
রাধামাধবের এহ নিগৃট পরিহাসরসময় এই উজ্জলকুম্থমকেলি কলহটি সাক্ষাতের ন্যাযই অনুভব করি” 
য়াছেন। স্ফুরণে যাহা আব্বাদন করিয়াছেনঠ_তাঁহাই-লিপিবদ্ধ করিয়া গৌড়ীয়বৈষ্ব-সাধকগণকে 
এই অপূর্ব লীলারসাপাদনের সৌভাগ্য দান করিয়াছেন । বান্থাবেশে দৈম্তভরে তাহার মনে হইতেছে 
তাহার ম্তায় অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তির পক্ষে এই নিগৃট রসময়ী লীলার বর্ণনা কিরূপে সম্ভবপর হইল? সঙ্গে 
সঙ্গে মনে হইয়াছে_ইহা পরম কাঁরুণিক শ্রীরূপের কপার ফলেই সম্ভবপর হইয়াছে। শ্ীপাদ দাস" 
গোদ্ামীর গ্রীল রূপগোস্থামিপাদের প্রতি যেরূপ অলৌকিক ভক্তি শ্রদ্ধার উদয় হইয়ছিল'প্রীরূপ গোস্বামি- 
পাদেরও তদ্রুপ প্রগাঢ় ন্মেছ প্রীতির ভাজন ছিলেন শ্রীল রঘুনাথ । শ্ীরূপপাদের অন্তর্ধানে রঘুনাথের 
বিশ্বশূন্ত হইয়াছিল-_“শৃন্তায়তে মহাগোষ্ঠং গিরিক্দ্রোহজগরায়তে ৷ বাত্রতু পারতে কুণ্ জীবাতু রহিতজ্ত 
মে॥” আমার জীবনোপায়ন্বরূপ গ্রীল রূপগোম্বামিপাদের বিরহে সমগ্র গোষ্ঠভূুমি আমার নিকট শৃহ্ত 
মনে হইতেছে । প্্রীগোবর্ধন অজগরের ন্যায় এবং শ্রীরাধাকুণ্ত ব্যগ্্ের স্ায় যুখবিষ্তার করিয়া কি আমায় 
গ্রাস করিতে আসিতেছেন ?* স্বীয় পরমাভীষ্টশ্রীশ্রীগিরিরাজ এবং শ্রীরাধাকুণ্ড যাহার বিহনে শ্রীপাদের 
ভয়াবহ বলিয়া মনে হইতেছে, তিনি ষে শ্রীপাদের কীদৃশ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত ভক্তির পাত্র তাহা সহজেই 
অনুমান করা যায় । 

শ্্রীপাদ রঘুনাধ তাই এই কুন্থমকেলি লীলার ক্ষরণ যে সেই শ্রীরপের করুণারই ফল-_ ইহা 
অনু গব করিয়া বলিতেছেন-_মাদূশ অতি অযোগ্য অন্ধবাক্তিরও মন্দগতিশীল বাক্যরূপ ভ্রমর প্রিযর- 
সহীগণের পরিহাস-পরিমলে বাসিত স্তীপ্রীরাধাকৃ্চের উজ্জল কুম্থমকেলি-কলহরূপ মকরন্দ যে ঈষৎ 
আংক্রাণে সমর্থ হইয়াছে ইহা শ্রীরূপের গ্রীচরণ-ভজন-প্রভাবেই সম্ভবপর হইয়াছে। সেই শ্রীরপের 
নিরুপম শ্রীচরণরজই আমার একমাত্র গতি 

গ্রীরূপের প্রীচরণরজে শ্রীপাদের অলৌকিক ভক্তিশ্রদ্ধা দৃষ্ট হয়। তিনি স্তবাবলীতে পুনঃ পুনঃ 
লিখিয়াছেন_- 

“আদদানস্তুণং দশ্তিরিদং যাঁচে পুনঃপুনও | ভীমদ্রপ-পদাস্তোজখুলিঃ স্তাং জন্মজন্মনি 
শ্রীমক্রপপদান্তে!ভধুলিমা ত্ৈকসেবিনা | কেনচিদ্‌ গ্রথিতা পদ্যৈমলা প্রেয়া তদাশ্রয়ৈঠ | আদদানত্তুণং 
দপ্ভৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ। ভ্রী'মন্রপ-পদাস্তোজ-রজো ইহং স্তাং ভবে ভবে ॥” 

অর্থাৎ “দস্ভে তৃণধারণপূর্বক আমি পুনঃপুনঃ ইহা প্রার্থনা করি, যেন জন্মে জন্মে শ্রীরপের 
প্রীচরণকমলের ধুলি হইতে পারি । শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদের শ্রীচরণকমলের খুলিমাত্র নিষেবণকারী 


(৮১৮ ০) 
জাথ শ্রীল প্র/হালামবাতয্‌ 


শ্রীরূপরতিমঞ্জর্যোরজ্ঘিসেবৈকগুর,না | 
অনংখ্যেনাপি জনুষা ব্রজে বাসোহস্ত মেহনিশম্‌ ॥১॥ 
অনুবাদ_শ্রীরূপমঞ্জরী ও শ্ীরতিমঞ্জরীর শ্রীচরণসেবার অভিলাষ যে যে জন্মে অন্তরে 
বিদ্যমান থাকে, এইপ্রকার অসংখ্য জন্মে আমার নিরস্তর ব্রজবাস-সঙ্কল্প হউক 1১ এ 
& টীক।__অন্যতাদৃগনূভূত লীলাবর্ণনৌপক্রমে ্বাজীষ্ট-সম্পীদ্নায় ভ্রীরূপমঞ্জরী-রতিম্জর্ষোঃ 
সঙ্গতিমাশাস্তে শ্রীরূপেতি 
মঞ্জরীরতিমঞ্জঘে্ণারিতার্থঃ 


শ্রীপশ্চ রতিশ্চ তাভ্যাং সহিতে মঞ্জর্ষো শ্রীরুপরতিমঞ্জর্ধো তয়োঃ ভীরূপ- 
অভ্বি.সেবায়ামেব একমদ্িতীয়ম্‌ অভিগৃর,, আকাত্ক্ষা যত্র এবভ্তংতেন 
অসংখোন সংখ্যাতীতেনাপি জনুষা জন্মন] অনিশং নিরস্তরং মে ব্রজে বাসোইস্ত ভবত্িত্যর্থট 1১1 


স্তবামূতকণ! ব্যাখ্যা__ভ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোম্বামীর এই প্রার্থনাম্বত-স্তব যেন ্রীপ্রীরাধা- 
মাধবের লীলারসের এক বিচিত্র মনোরম উদ্ভান। মনোহর পুষ্পোগ্ঠান যেমন বিচিত্র গন্ধের ও বর্ণের 
কুস্থমরাজি বিকসিত হইয়া! সৌরভে এবং সৌন্দর্যে সকলের চিত্তকে বিমুগ্ধ করে, তদ্রুপ এই প্রার্থনামূত 
স্তবের লীলাকুস্থমের বিচিত্র সৌন্দর্য ও পরিমলে যূগল উপাসকের চিন্তমনকে বিমুগ্ধ করিয়া তোলে। 
শ্্রীপাদ রঘুনাখের বিশুদ্বসত্বভাবিতচিত্তের সম্মুখে শ্রীযুগলের রসময়-লীলাবলী যেরূপ বিচিত্রভাবে ফুটিয়া 





কোন বাক্তি এই পগ্ঠের মালা গশিয়াছে। ভত্ত'জন এই মাল্যের আভ্রাণ গ্রহণ করুন| দস্তে তৃণ ধারণ 
করিয়া আমিবারবার ইহাই প্রার্থনা করি যে, জন্মে জন্মে যেন শ্রীরূপের শ্রীচরণকমলের রজকণা 
হইতে পারি 1৮ 
_জিয় জয় শ্রীরপগোন্বামি । 

বাহার চরণ-ধুলি, নিত্য মোর ন্মানকেলি, অঙ্গের ভূষণ-চি্তামণি | 

অজ্ঞান-তিমিরে অন্ধ, নাহি জানি ভাল-মন্দ, জ্ঞানশূন্ঠ মো হেন অধম | 

প্রীবূপ গোস্বামি-পাঁদ, সেই মোর সম্পদ্‌* অনুরাগে করিয়া ভজন ॥ 

ব্রজের বৈদগ্বী-সার, লীলামুত-পারাবার, সখীগণ-প্রণয়-ন্থগন্ধ | 

“প্রীরাধাকৃষ্ণোজ্জল- কুস্থমকেলি* কলিমধু। স্পর্শ কৈল মোর বাক্য-ভূঙ্গ ॥ 

শ্রীবূপের পদরজে, লুটাইয়া এই ব্রজে, ব্রজবনে নখে করি বাস। 

রাধাকৃষ্ণ-কুগ্ীসেবা, করো মুখ রাত্রিদিবা, নিবেদয়ে রঘুনাথ দাস ॥” 


॥ ইতি শ্রীন্রীরাধারফোজ্ভল-কুহমকেলিস্তবের স্তবামৃতকণা ব্যাথ্যা সমাপ্ত |1১৭। 
লে | এ 


১১৭৮ ] [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


উঠিয়াছে এবং মঞ্জরী স্বরূপে শ্রীপাদ সেই দেই লীলারসাশ্বাদনের দহিত মঞ্জরীর অভিগ্সিত সেব। যেভাবে 
কামন। করিয়াছেন, তাহাতে এই স্তবটি যুগল উপাসকের ম্মরণ-মননের এক মহাধ্যভজনসম্পদ্রূপে বিরাজ 
করিতেছে । 


স্তবের প্রথমেই শ্ীপাদ রঘুনাথ অসংখ্য জন্মে নিরন্তর ব্রজবাঁস-কা মনা করিতেছেন, যদি শ্রীবূপ- 
মগ্ডরী এবং রতিমঞ্জরীর গ্ত্রীচরণসেবাভিলাষ তাহার অন্তরে সতত জাগরূক ধাকে। ব্রজের রাগভক্ভি 
সততই আনুগত্যময়। স্থাভীষ্ট কৃষ্প্রেষ্ঠের সেবানুগত্য-ব্যতীত রাগভজনে সিদ্ধি হয় না। শাম 
রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়।ছেন__ “কৃষ্ণ স্মরণ, জনগ্ান্ত প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্‌। তত্তৎকথারতশ্চাসৌ 
ুর্যযাদাসং ব্রজে সদ1 7” ( ভঃ রঃ সিঃ ১২২৯৪) রাগভজনের পরিপাটা বলিতেছেন__শ্ীকৃষ্ণকে 
এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রেষ্ঠজন অথচ সাধকের সজাতীয় ভাবযুক্ত জনকে স্মরণ করিয়া এবং তন্তৎ কথায় অন্ুরত 
হষঈটষ। সর্বদা ব্রজে বাস করিবে ।১ মঞপ্জারীভাব সাধকের নিজসমীহিতজন শ্রীরূপমঞ্জরী, রতিমণ্ধরী প্রভৃতি 
নিতাসিদ্ধা' মঞ্জরীগণ ৷ তীহাদের গ্রীচরণে দৃঢ় অন্ুরাগেই সার্কের তাহাদের ভীবানুগতোর সিদ্ধি হইবে 
এবং লীলারাঁজোও উহাদের আনুগতো, আদেশে, স্মরণ-মননে সরস ও মধুর যুগলসেব। প্রাপ্তি ঘটিবে। 
প্রীপাদ রঘুনাথ স্বরূপতঃ ব্রজের নিতাদিদ্বা রতিমঞ্ররী বা তুলসীমঞ্জরী হইয়াও দৈন্যবশতঃ নিজেকে 
সাধারণ সাধবজ্ঞানেই নিতাসিদ্ধা রূপমঞ্জরী ও রতিমঞ্জরীর শ্রীচরণে অনুরাগ কামনা করিয়াছেন ।৯ 

সাধকাবেশে শ্রীপাদ বলিতেছেন, ঝ্িরপমঞ্জরী ও রিমঞ্জরীর শ্রীচরণে যদি অনুরাগ বিদ্যমান 
থাকে; তবে আমি অসংখ্য জন্মেও ব্রজবাসের কামনা করি |” আমরা ইতিপূৰে যে ভক্তিরসা মুতসিদ্ধু 
হইতে “কুষণং স্মরণ” ইত্যাদি যে শ্লোকটি উদ্ধ.ভ করিয়াছি তাহার ছুর্গমসঙ্গমনী টীকাঁয় গ্রীজীবপাদ লিখিয়া- 
ছেন, “সামর্ধে সতি ব্রঙ্গ প্রীমন্নদত্রজবাসস্থানে শ্রীবৃন্দাবনাদৌ শরীরেণ বাসং কুর্ধ্যাৎ, তদভাবে মনসা- 
পীত্যর্থ;” "অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত সমর্থ হইলে শরীরের ছার! শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনে বসবাস 
করিবে, অসমর্থে মনে মনেও ব্রজে বাসের অভিলাষ পোষণ করিবে । শ্রীমৎ জীবগোন্ব।মিপাদ জ্বীগো- 
পালচম্পূতে লিখিয়াছেন-_-“চিদানন্দ এব কেবলং স্বরূপানতিরিক্ত-শক্তিব্যক্তিবশা দ্যক্তিবিশেষতয়া ব্যক্ত 
ভবন্‌ গোকুল শববললব্ধা _লোকব্লীলা-_কৈবল্যকলনায় পুষ্পবদাদি লক্ষণ প্রকাশবতয়া তত্তৎ প্রকাণ্ঠ 





* শ্রীমনসহাপ্রতুর প্রিয়পার্বদ গ্রীল গে'পালগুরু গোস্।মিপাদকৃত শ্রীগৌরগোবিন্দাচ পদ্ধতিতে 
লিখিত আছে_-“রতানুঙ্াখ্যঃ কুপ্সো স্তীন্দুলেখা-কুপ্ত-দক্ষিণে ৷ তত্রৈব ভিষ্ঠতি সদ স্থরূপ' রতিমঞ্জরী ॥ 
সক দক্ষিণা সুদ্ধিকা খ্যাত ভুলসীতি বদন্তী যাম্‌। *-***-ইয়ং হি রঘুনাথাখ্যং প্রাপ্ত। গৌররসে 
কলৌ ।” ( পদ্ধতিত্রয়ম্‌)। শ্রীপাদ কবিকর্ণপূর প্রীগৌরগণোদ্বেশদীপিকায় ইহাকে 'রিসমপ্রপী” বলিয়াছেন 
এবং মতাস্তরে রভিমপ্র্রী ও ভানুমতীমঞ্জরী এই ছুইটি নামেরও উল্লেখ করিয়াছেন--“দাস শ্ীরদঘুনা স্ত 
ূরববাখ্যা রসমঞ্জরী । অধুং কেচিৎ প্রভাষস্তে শ্রীমতীং রতিমঞ্জরীম্। ভামুনত্যাখায়া কেচিদাহুস্তং 
নামভেদতঃ ॥৮ আমরা পদ্ধতিত্রয়ের মতানুসারেই বতিমঞ্্ররী বা তুলসীমঞ্জরীরূপেই উল্লেখ করিয়াছি । 


জ্ীস্রীপ্রার্থনামৃতম্‌ ] [ ১১৭৯ 


অয়ং জীবে রঙ্গৈন য়নযুগলস্যন্দি-সলিল- 
প্রধোতাজে! রঙ্গে ঘটিতপটু-রোমালিনটনঃ। 
কদা রাসে লাস্যৈঃ শ্রমজল-পরিক্লিন্ন-পুলক- 
তিয়ো রাধাক্ুফৌ মদ্বনস্ুনটো বীজয়তি ভোঃ |২। 
অনুবাদ-__হে সখি! রাঁসলীলায় মদনের শ্রেষ্ঠনট ও নটিনী শ্রীশ্রীরাধা মাধব যুগল র্গমঞ্চে 


নৃতারে শ্রমজলে ক্রিন্ন ও পুলকিত দেহে অপুৰ শোভাধারণ করিলে এই দীনজন নয়না শ্রুতে পরিপ্ন“্ত 
দেহে কবে অতিরঙ্গে চামর' বীজনদ্বারা তাহাদের সেবা করিবে ?২ 





পুপ্গাদি লক্ষণাস্থাছ্য য়া চ প্রকাশতে, নতু মর্ত্লোকবদিপরীত-পরিণতিরীতি'পরিততয়া বীভৎপিতব্য- 
দ্রবতামাপগ্ঠতে* ( গোপালচম্পু পুঃ ১1৫৩ ) অর্থাৎ “কেবল চিদানন্দনামক এক পরমজ্যোতিঃ, যাহা নিজ 
স্বরূপশক্তি হইতে অভিন্ন, সেই শক্তিই স্বীয় কারুণ্যপ্রভাবে বন্তুবিশেষরূপে প্রকটিত হইয়াছেন এবং 
গৌকুলরূপে সাধারণ্যে প্রতিভাত হইতেছেন। অর্থাৎ চিদানন্দময় গোকুল বা বৃন্দাবনই কুপাবশতঃ 
সাধারণ মানবের মায়িক ইন্ড্রিয়ে দৃশ্যমান গোকুলরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। যেমন জ্যোতিঃপুঞ্জ 
সূ্ধচন্দ্রাদি হইতে প্রকাশিত কমল, কুমুদাদি পুষ্প সকলের আস্মাছ্য হয়, কিন্তু মূলজ্যোতিএকে তো কেহই 
আম্বাদন করিতে পারে না, তদ্রুপ যিনি স্বয়ং চিদানন্দময় হইয়াও স্থীয় স্থরূপশক্তিদ্বীরা প্রকটিত গোকুল 
এবং লীলার উপকরণ সকলের আবন্বাগ। হইয়। প্রকাশ পাইতেছেন বটে বিস্তু এই ধামও ধামন্থ'বস্তন্চিয় 
ভৌতিক নিয়মাক্রান্ভ নহে অর্থাৎ মর্তালোকের বিপরীত পরিমীণ প্রণালীদার! ব্যাপ্ত হইয়৷ প্রণকৃতদ্রব্য- 
কপে পরিণত হয় না।” শ্রীধামতত্ব এইপ্রকার অচিস্ত্য বলিয়াই শ্রীপাদ বলিতেছেন, 'অসংখ্য জন্মেও যেন 
আমার নিরভ্ার ত্রজবাস সম্পন্ন হউক 

প্রশ্ন হইতে পারে-ধাঁমবাঁসনিষ্ঠ ব্যক্তির কি অসংখ্যবার জন্মমৃত্যু হইয়া থাকে? তাহা হইলে 
আর ধামবাসের ফল কি হইল? বস্তুতঃ শ্রীধাম কৃপা বরিয়া ধামনিষ্ঠ ব্ভিকে প্রেমদন পুরছিরঃ সাক্ষাৎ 
অভীষ্টসেবা অচিরায় প্রদান করিয়া ধন্য করিয়া থাকেন। ভজনরস আম্বাদন করাইবার প্রয়োজন 
হইলে কদাচিৎ ছুই দিনটি জন্ম হইতেও পারে। ভ্রীপাদ দাঁসগোম্বামী বিস্ত সাধকাবেশে পরম দৈম্তভরে 
ভাবিতেছেন_“আমার যাহা দুগ্ধ“ আছে, তাহাতে অসংখা জন্ম অবশ্ন্তাবী যদি ভ্রীরূপমঞ্জরী ও 
রতিমপ্রীর গ্্রীচরণসেবার অভিলাষ আমার অন্তরে জাগরূুক থাকে এবং এই ব্রজেই আমার বাস হয়; 
তাহ! হইলে অসংখ্যবার জন্মও আমার একাভ্ভ কাঁম্য।* শ্রীপাদ স্বয়ং ইহা প্রার্থনা করিয়া মঞ্জরীভাব- 
লাধকগণের অস্ত্রে ব্রজবাসের এবং শ্রীরূ্পমঞ্জরী ও রতিমঞ্জীরীর সেবানুরাগের প্রেরণা জাগাইতেছেন। 

“গ্রীরূপ মপ্তুরী আর শ্রীরতি মঞ্জরী। দৌহাকার পদসেৰা অভিলাষ করি | 
দেই ছুই পদ-সেবায় যে জনমে আশ । এমত অসংখ্য জন্মে হউক ব্রজংাস ॥৮১। 


১১৮০ [ শ্রীত্রীস্তবাবলী 


টীকা-_অয়মিতি | ভোঃ সখি | অয়ং জীবো মছিধো জনঃ কদ! রঈগৈ হঁন্তচালনাদিভঙ্গীভিঃ 
কৃত্ব! রাঁধাকৃষ্ণৌ বীজয়তি বীজয়িষ্যতীতান্থয়ঃ |, অয়ং জীবঃ-কিস্তংতঃ নয়নযুগলাং স্তন্দি শ্রবি যৎ সলিলং 
তেন প্রধেতং প্রক্ষালিতমঙ্গং যন্ত সঃ।. রাধাকক্ষো কিম্তুতৌ রাসে লাদোন্ত্যৈষৎ শ্রমজলং তেন 
পরিক্লিন্নো ব্যাপ্তো যঃ পুলকস্তেন শ্রীঃ শোভা যয়োন্তৌ। অধ্বং কিন্ত-তঃ রঙ্গে রঙ্গস্থলে ঘটিতং প্রকটিতং 
পটু রোমাবলিভি নটনং যস্ত সঃ। তো কিস্ততৌ মদনন্ত কামস্য স্থনটো [২ 
| ্তবামূতকণ! ব্যাখ্যা__দাধুকাবেশে ভ্ীপাদ শ্রীরূপমঞ্জারীর শ্রীচরণে অন্থুরাগ কামনা করিয়াছেন । 
বন্তরতঃ তিনি নিত্য পার্ষদ অতএব রূপমঞ্জরীর প্রতি তাহার অনুরাগ স্বতঃপিদ্ধ। স্রীরূপের কৃপায় এই 
্রার্থনামুতস্তবে গ্ীপাদের পরপর লীলার স্ফুরণ আসিয়াছে এবং ক্ষতির বিরামে সেই সেই লীলামাধুরী 
আবন্বাদনের এবং সেবার প্রার্থন। শ্ীরূপের শ্রীচরণে জ্ঞাপন করিয়াছেন । 

এইক্লোকে রাসলীলার স্ফুরণ । শ্রুতির “রসো বৈ সঃ” যিনি, তিনিই পরম ঘশীস্ুত অবস্থায় 
*শৃ্গর-রসরাজময় মুন্তিধর” হইয়া বৃন্দাবনলীলার স্বীয় হলাদিনীশক্তির চরনসার যে মহাভাব,:সই মহাভাব- 
স্বরূপিণী বৃষভামুনন্দনী শ্ীরাধা এবং তীয় কীয়বাহরূপা অনন্ত গোপীমগুলীর সহিত যে শৃঙ্গাররসময় নৃত্যে 
নিগুট লীলারস আম্বাদন করেন-__তাহাই 'রাসলীল।” । নিখিল শক্তিবর্গের পরমা শ্রয়রূপা অথণ- 
মহাঁভীবস্বরূপিশী স্বয়ং ভগবতী প্ত্রীরাধারাশীই - এই, লীলার পরম সহায় । শ্রীকৃষ্ণের শুঙ্গাররসাম্বাদন- 
বাঞ্থা সবতোভাবে পূর্ণ করেন বলিয়াই তাহার নাম শ্রীরধিক। | 

্রীপাদ ন্ফুরণে দেখিতেছেন__রাসলীলায় মদনের শ্রেষ্ঠ নট ও নটিনী শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল 
মণিময় রঙ্গমঞ্চে নৃত্য করিতেছেন । “মদননুনটো” আর কৌন ভাষা নাই এই রূপ-বর্ণনার। অপ্রাকৃত 
ুপ্দিব্য নায়ক-নায়িকা শ্রীপ্রীরাধামাধব। ভীহাদের চিন্ময়ী লীলায় প্রাকৃত মদনের কোন প্রভাব নাই। 
তাহাদের পদনখচ্ছটায় কৌটি কোটি মদন ও রতি বিমুছ্িত হইয়া থাকে! তথাপি মদনের সহায়তা 
ব্ভীত এই শুঙ্গাররসময় লীলার পরিপুষ্টি সাধিত হয় না বলিয়া এই কামাবতীরাদ্কুর অপ্রাকৃত নবীন 
মদনেরই কৌন আভাসকণিকা যাহা প্রাকৃত কাঁমাধিষ্ঠাত্রী দেবতায় নিহিত থাকিয়া অনস্তকোটি ব্রন্মাণ্ডের 
জীবকুলকে বিমোহিত করিয়া থাকে, তাঁহারই অপ্রাকৃত অংশটিকে এই লীলায় সঞ্চারিত করিয়া থাকেন । 
স্থতরাং শ্রীরাধামাধবের রাঁস-নৃতাকালে পারস্পরিক রূপ-গুণ বিমুগ্ধ দেহে যে হাব, ভাব, কটাক্ষাদি 
বিবিধ শৃক্গাররসময় ভাবের অভিব্যক্তি তাহার প্রাচুষ দর্শনেই ইহাদিগকে মদনের শ্রেষ্ঠনট. ও নটা 
আখ্য। দেওয়া হইয়াছে । এই অপ্রীকৃত নট ও নটিনী শ্রীরাধামাধব শ্রীবৃন্দীবনের মধুর নৈসর্গিক 
শোভাপরিবেশের মধ্যে মণিময় রক্রমঞ্চে নৃত্য করিতেছেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় যেমন তাহার প্রার্থন। 
গ্লীতিকায় সসমী যুগলের নৃত্যের বর্ণনা! করিয়াছেন ঠিক যেন তদনুরূপ _ 


“কদম্বতরুর ডাল নামিয়াছে ভূমে ভাল ফুটিয়াছে ফুল সারি সারি । 
পরিমলে ভরল বৃন্দাবন সকল কেলি করে ভ্রমরা-ভ্রমরী ॥ 


শ্ীশ্রীপ্রার্থনাযৃতম্‌ ] [ ১১৮১ 


প্রেমোদ্রেকৈনয়িননিপত্তদ্বারিধারো ধরণ্যাৎ 
বৈবর্ণ্যালী সবলিতবপুঃ প্রোঢকম্প কদাহ্‌ম্‌। 
স্বেদান্তোভিঃ স্পিত-পুলকশ্রেণিযুলঃ স্মিতোক্তো 
রাধারুঝ্ণৌ মদনসমর-ন্ফারদন্দৌ স্মরামি ॥৩॥ 
মসার ক্্সাসারোভ্ব-নৰতমালে'ভট-মদ- 
প্রহারি-জ্রীভারোজ্ভবলবপুষমুগ্চ্ছচিরসৈহ। 





রাই কানু বিলসই রঙ্গে 

কিবা কূপ-লাবনী বৈদগধি খনি ধনি মণিময় আভরণ অঙ্গে ॥ 

রাধার দক্ষিণ কর ধরি প্রিয় গিরিধর মধুর মধুর চলি যায়। 

আগে পাছে স্থীগণ করে ফুল বরিষণ কোন সথা চমর টুলায়॥ 

পরাগে ধুসর-স্থল চন্দ্র করে স্থশীতুল মণিময় বেদির উপরে । 

রাই কানু কর-জোড়ি নৃত্য করে ফিরি ফিরি পরশে পুলক তন্ুভরে ॥ | 

মুদমদ-চন্দন করে করি সমীগণ বরিষয়ে ফুল গন্ধরাজে । ৰ 

শ্রমজল বিন্দু বিন্তু শোভা করে মুখ ইন্দু অধরে মুরলী নাহি বাজে ॥ 

হাস্য-বিলাস-রস সরস মধুর ভাষ, নরোত্তম মনোরথ তরু। 

দুহু'ক বিচিত্র বেশ কুন্থমে রচিত কেশ লোচন-মোহন লীল1 করু ॥৮ 

. শ্রীপাদ রঘুনাথ স্বীয় সিদ্ধন্ছীপে অর্থাৎ তুলসী ঘ্প্ররীরূপে দেখিতেছেন, বত্যশ্রমে উভয়ের 

অঙ্গে স্বেদবিন্দু শোভা পাইতেছে। যেন স্বর্মণি ও মরকতমণির দ্পণে মুক্তাবিল্দুর শোভ। ] নৃত্যঝলে 
পরস্পরের অঙগস্পর্শে উভয়েরই দেহে কদম্বকেশরের হ্যায় নিবিড় পুলকরাজি প্রকাশ পাইতেছে ! তুলসী" 
মগ্তরী হস্তে বীজনী লইয়া অতিরঙ্গে ন্ৃত্যচ্ছন্বে নৃতাশ্রান্ত শ্রীরাধামাধবকে বীজন করিতেছেন । _যুগল- 
মাধূর্ষে বিমুগ্ধ তুলসীর নয়ন হইতে অজজ্রধারায় অশ্রুজল নিগত হইয়া যেন তাহার অঙ্গ বিধৌত করিয়া 
দিতেছে! যুগলমাধুরী আন্বাদনের সহিত তাহাদের সুলভ সেবা- সৌভাগ্য লাভে তুলসী কৃতার্থা ! 
সহসা স্ক,রণের বিরাম হইয়াছে। ভ্ররূপমঞ্জরীর. শ্রীচরণে ভীপাদ মরমের এঁ সেবাটি প্রার্থনা করিয়াছেন 
আরিভরে 

“মদন মোহন হয় মদন স্থুনট | নটিনীর শিরোমণি শ্রীরাধা প্রকট 

কন্দর্পের লীলাস্থল শ্রীরাসমগুল। রাসন্ৃত্যে পরিশ্রান্ত নবীন-যুগল ॥ 

ছু অঙ্গে ঝরিতেছে ঘর্ববিন্দু-জল । পুলক-কদগ্ঘ তায় পুষ্পিত সকল ॥ & 
নেত্রজলে করি দ্বীন এই দরীনজনে | দ্মেদ-কম্প-পুলকাদি সান্তিক-ভূষণে | 
চামর লইয়৷ করে রাসরঙ্গ-স্থলে ৷. ব্যজন করিব দ্রৌশাহে নৃত্যের কৌশলে ॥ ২ ' 


১১৮২] ভ্ীন্ীস্তবাবলী 


কদণ রাঁকাচন্দ্র-স্ততবদন-নি্রীলসদৃশং 
দৃশা কৃন্তং বক্ষ স্বপনপররাধৎং সথি ভজে ॥8॥ 
সরাগত কুর্বত্য।/ঃ সখি হরিকুতে হাররচনং 
করে স্ত্রীরাধায়াঃ প্রকটপুলকোড্রেকি ময়কা । 
বিচিত্যালং চঞ্চদ্যতি-বিবিধবর্ণং মণিকুলং 
ক্রমেণীরাদেয়ৎ কিমিতি কপয়া তচ্চরণয়োঃ ?৫॥ 
অনুবাদ__হে সখি ! প্রেমের উদ্রেকে আমার নয়নযুগল হইতে বিগলিত অশ্রুধারাঁয় ধরণীসিক্তা 
হইবেন, স্বেদকণানিচয়ে আমীর পুলকাঁবলির মূলদেশ নিষিক্ত হইবে, দেহে বৈবর্ণ ও প্রবল কম্প প্রকাশ 
পাইবে-এইরূপ অবস্থায় আমি কবে মদনসমরে স্থুদক্ষ সৃহ্মন্দহাম্তমপ্ডিত ভ্রীপ্্রীরাধামধবকে স্মরণ 
করিব 1৩॥ 
ওগো সখি ! মরকতমণখির পর্বতে জাত যে অভিনব তমালতরু, তাহার প্রবল অভিমানকেও 
জয় করিয়াছে ধাহার অঙ্গের স্ুধাময় উজ্জল শ্যামলকান্তি, শুরঙ্গাররসোদয়ে বাহার শোভা পরমসমৃদ্ধ, পূর্ণ- 
চন্দ্রেরও শোভাহারী ধাহার ব্দনমগ্ডল, নয়নধুগল যাহার নিদ্রাভরালস, বক্ষঃস্থলে যণহার শ্রীরাধিকা 
শায়িতা__এই্টরূপ শ্রীকুষ্ণকে আমি কবে নয়নদ্বারা ভজন করিব 181 
শ্্ীরাধারানী শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত হার-রচনায় প্রবৃত্ত হইলে ওগো! সখি! তাহার শ্রীচরণযুগলের 
করুণায় আমি কবে তাহার নিকটে অবস্থান করিয়া পুলকিতদেহে অতি চাক্চিকাময় বিবিধবর্ণের মণিসকল 
আহরণপুর্বক যথাক্রমে তাহার শ্রীহস্তে দিতে পারিব ?৫1 
[... সীকা_সাধকাবস্থায়ামেব প্রাথিত বিশেষমাশাস্তে প্রেমেতি | অহং কদা মদনসমরদ্বারদক্ষৌ 
রাধাকৃফৌ ম্মরামি স্মরিষ্তামি । পুনঃ কিন্তুতৌ স্মিতো্তৌ ঈবদ্ধাসাযুক্তৌ । অহং কিন্ততঃ স্বেদান্তো- 
ভির্ঘন্াম্ুভিঃ ক্পিতং পুলকশ্রেশীনাং মূলং যন্ত সঃ। পুনঃ কিন্ত'তঃ ধরণ্যাং পৃথ্যাং নয়নাৎ নিপতন্তী 
বারিধারা জলধারা যস্ত সঃ। পুনঃ কিস্ত'তো নৈবর্ণ্যালা। বৈবর্ণাশ্রেণ্যা সবলিতা মিশ্রিতং বপুধস্ সঃ। 
প্রোটঃ কম্পো। যস্ সঃ 1৩ 
মসারেতি । হে সখি বক্ষঃ স্বপনপররাধং কৃফণম্‌ অহং কদা দৃশা চক্ষ্ষা ভজে ভজিয়ামি । 
বক্ষসি ম্বপনপর রাধা যস্ত তম্‌। কিস্তুতং মসারন্ত। মরকতস্ত যঃ ক্কাসারঃ পর্ববতঃ তত উদ্ভবো- যস্তয 
এবস্ততস্ত তমালস্ত য উদ্ভটমদন্তস্ত প্রহারী জয়নশীলো যঃ শ্রীভারঃ শোভা তিশয়স্তেনোজ্লং বপুর্যস্্ 
তম্‌। পুনঃ কিন্তুতম্‌ উদ্যান্তো যে শুচিরসাঃ শৃক্গাররসাস্তৈরূপ-লক্ষিতম্‌। পুনঃ কিস্তংতং রাঁকীচন্দ্রে 
ুর্ণচন্দ্েণ স্তশুং যদ্ধণনং তত্র নিদ্রয়া অলসে দৃশো যস্ত তম্‌ 18) 
সরাগমিতি । হে সখি তচ্চরণয়োঃ কুপয়। হেতৃভূতয়া ময়কা নীতিজ্ঞয়! প্রকটপুলকোদ্রেকি 
যথাস্যাত্তথা অল: চঞ্চদ্/তি বিবিধবর্ণং মণিকুলং বিচিত্য অস্বিত্য ক্রমেণ শ্ীরাধায়াঃ করে কিমিতি 
আরাঙ্সিকটে দেয় মিত্যন্থয়ঃ | প্রকট? স্কুটঃ পুলকোন্রেকো হস্তাং ক্রিয়ায়ামন্তীতি ত। অলমত্যর্থং চক 


শীশ্রীপ্রার্থনামৃতম্‌ ] [ ১১৮৩ 


স্র্বতঃ প্রসপস্তী ছ্রাতিঃ কাস্তি্স্ত তচ্চ তৎ বিবিধবর্ণঞ্চেতি ৷ রাধায়াঃ কিন্তুতায়াঃ হরিকৃতে হরিনিমিত্তীয় 
সরাগং যথাস্তাত্তখ। হার-রচনং কুর্র্বত্যাঃ 1৫॥ 
স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য। _প্রীপাদ রঘুনাথ পূর্ব্বশ্লোকে রাসলীলার স্ষ্রণ লাভ করিয়াছিলেন, রাস- 
বুতো ঘমপক্ত শ্রীরাধামার্ধবের বীজনসেবাটিও লাভ করিয়াছিলেন তুলপীমপ্ররীরূপে | ক্ক*্তির বিরামে 
ব্যাকুলতা জাগিয়াছিল। সেই স্থৃছুর্লভ সেবা-সৌভাগ্য লাভের নিমিত্ত শ্রীরূপমঞ্থরীর শ্্রীচরণে প্রার্থনা 
জ্বাপন করিয়াছিলেন । প্রার্থনার প্রবাহ্ছে ভাসমান শ্রীপাদ্দের চিন্ত আবার লীলারাজ্যে চলিয়া গেল । 
এ লীলাটিরই অবশেষের ্বা্তিতে পর পর তিনটি শ্লোকের উক্তি । 
শ্রীপাদ স্ফুরণে দেখিতেছেন, রাঁসন্থতোর অস্তে বিশ্রামের পর শ্রীরাধামাঁধব বিলাস-লালসায় 
আকুলিতচিত্তে একটি মনোরম কুঞ্জমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন । কিন্করী তুলসী কুঞ্সরন্ধে নয়নণর্পণপূর্বক 
শ্রীরাধামাধবের বিলাসমাধুরী আস্বাদন করিতেছেন । কি নিবিড় যুগলবিলাস ! 
“ছুহু" কেলি-পণ্ডিত রূপেগুণে সম | বিলাস-বিক্রম-রসে কেহো৷ নহে কম ॥ 
স্থরত-মুরতি কাহে দুহু' পরকাশ । রতিপতি অন্তরে লাগল তরাপ ॥ 
অদভূত রতিরণ দূরে রহু লাজ । নূপুর কিছ্বিণী রুণুঝুনু বাজ ॥ 
অখণ্ড বিলা্-রম কু নহে বাদ। ছুই" মেলি পুরল আজনমক-সাধ | 
একতন্থ একমন একই পরাণ | ছুহু' অঙ্গ এক মনপিজ-নিরমাণ 1 
শ্রমজল পূরল দু'জন গায়। ছুহু'রত্তি সমরে ওর নাহি পায়” ( পদবল্পতরু ) 
কিচ্করী তৃলসী শ্রীরাধামীধব-গতপ্রাণা । যুগলের স্থখেই সুখী । শ্রীরাধামাধৰ মদন-সমরে 
পরস্পরকে সুখী করিতে পারিয়ীছেন জানিয়া উভয়েই আনন্দরসে বিভোর | উভয়ের শ্রীমুখই মৃছুহাস্ত 
বিমপ্ডিত। যুগলের স্থুখের অন্নভূতি কিস্করীর হৃদয়ে জাগিতেছে ! যুগল প্রেমানন্দে কিস্করী তুলসীর নয়ন- 
ধারায় দেহ প্লাবিত হইয়া ধরণী সিক্তা হইতেছেন। দেহে নিবিড় পুসকরাজি ও স্বেদবিন্দু বরিয়া 
পড়িতেছে। মনে হইতেছে যেন পুলকরূপ লতাশ্রেণীর মূলদেশ স্মবেদ্জলে সিঞ্চিত হইতেছে! কিস্করীর 
সোনার বর্ণ বৈবর্ণরূপ সাঁত্বিকে শ্বেতবর্ণ হইয়া গিয়াছে ! অঙ্গে বিপুল কম্পের প্রকাশ! মহাঁভাববাতীত 
এইপ্রাকার উৎকর্ষপ্রাপ্ত একত্রে ঈখর পণচটি সাত্বিকভাবের প্রকাশ সম্ভবপর নহে। তুলসী যুগল-বিলাস 
দর্শনানন্দে বিভোরা । সহসা! স্ফুরণের বিরাম হইয়াছে । বাহ্াবেশে দেখিতেছেন_ধথাবস্থিত দেছেও 
সেইসব সাত্বিকভাব প্রকাশিত হইয়াছে! নিত্যপার্ষদ শ্রীপাদের পক্ষে ইহা কিছুই বিচিত্র নে । কারণ 
শ্রীবল্লভভট্টের কনিষ্ঠপুত্র শ্রীবিটঠলনাথ যখন শ্রীকুণ্থে প্রীপাদ রঘুনাথের সেবায় নিরত ছিলেন, তখন 
একবার শ্রীরঘুনাথের দেহে অজীর্ণ ব্যাধি দেখা দিয়াছিল । আীবিটঠলনাথ বৈদ্ত আনয়ন করিলে বৈদ্য 
প্রচুর স্বৃতপন্ক দ্রব্য ভোজনেই সেই ব্যাধি হইয়াছে বলিয়! নিশ্চয় করেন। শ্রীপাদ রঘুনাথ কিন্তু ষথা- 
বস্থিত দেহে কিঞ্চিৎ মাঠ। ( ঘোল ) ব্যতীত আর কিছুই গ্রহণ করেন না। সিদ্ধ নঞ্জরীদেহে মানসে 
প্রীরাধারানীর প্রসাদ ঘৃতপঞ দ্রব্য ভৌজনেই যথাবস্থিত দেহে এ ব্যাধির প্রকাশ হইয়াছিল ! এই সর 


১৩৮৪ ] [ শ্রীস্রীস্তবাবলী 


অলাধারণ প্রক্রিয়া! নিতাপার্দ-বাতীত অন্যে সম্ভবপর নহে। গ্ৃতরাং সিদ্ধদেহের সাত্বিক বিকারই তাহার 
যথাবস্থিত দেহে প্রকাশিত হওয়া কিছুই অসম্ভব নহে। শ্ত্রীপাদ স্ক,রণের বিরামে বান্থাবেশে 
শ্রীরূপমগ্ুরীর শ্রীচরণে প্রার্থনা করিলেন-_ এইপ্রকার : অশ্রুপুলকাদি ব্যাপ্ত কলেবরে মদনসমরে স্দক্ষ 
তে শ্ীযগলকিশোরকে অন্ততঃ যেন স্মরণ করিতে পারি ।” 


স্মরণের আস্বাদন কম নয়, যিনি প্রতিনিয়ত ক্ষ,রণে সাক্ষাৎকারের ম্যায় লীলারস আন্বাদন 
'করিতেছেন, তিনিও স্মারণে যুগললীলামাধুরী আম্বাদনের প্রার্থনা জানাইীয়ছেন। তাই শ্রীল ঠাকুর 
মহাশয় গৌভীয় বৈষ্ব-সা ধকগণকে স্মরণাঙ্গ ভজনের উপদেশ দ্দিতে গিয়া বলিয়াছেন--“দাধনস্মরণ- 
লীলা, ইহাতে না কর হেলা, কা 'য়ননে করিয়া স্থসার।” মনের স্মরণ প্রাণ, মধুর ৬ ধাম, যুগল-বিলাস 
স্মৃতিসার 1” ইত্যাদি (প্রেঃ ভঃ চঃ ) | ঃ | 


ন্,রণের বিরামে গ্রীপাদের চিন্তে বিক্ষেপ জাগিয়াছিল, আবার এ লীলাটিরই ক্ষরণ 

জাগিল। কিস্করীরুপে শ্রীপণদ দেখিতেছেন, স্মরসমরের .অবসানে শ্তীযুগল শধযার উপরে বসিয়াছেন 
কৌতুকী রসিকমণি প্রিয়াজীর নিকট বিপরীত বিলাসের প্রার্থনা জীন ইতেছেন । 

“রতি-রজ-উচিত. শয়নহি' নাগর যাচত বিপরীত কেলি। 

অনুনয় কতহু' করয়ে জনি হলি হন্সি মুখহি মুখ করি মেলি ॥ 

শুনি হসি শশ্লিমুখী- লাজস্থি কুঞ্চিত. অবনত করত বয়ান । 

জীবইতে উপবাসী দারিদ্র যৈছন মাগয়ে ভোজন পান ॥ 

দেখ দেখ বৈদগধী-রঙ্গ । 

কামকলা-গুরু রূসিক-শিরোমণি না ছোড়ই সো রস ঢ্গ | 

পাদ পরশি পুন রাই মীনাওল নিজ স্থুখ বত জানাই। 

ভণ রাধামোহন তু স্থখে সু খীউহ অতয়ে সে হোত বাধাই ॥» ( পদবল্পতরু ) 


কি অন্তত বিপরীত বিলাস ! কিস্করী তুলসী বুপ্তছিদ্রে নয়ন অর্পণপূর্বক যুগলমাধুরী আন্বা- 
দনে বিভোর 1 বিপরীত বিলাসান্তে স্বামিনী নায়কের বক্ষৌপরি শয়ন করিয়াছেন । আজ নায়িকা" 
মণি শ্যামকে এতই আন্বাদন দান করিয়াছেন যে শ্যাম তাহাতে আত্মাহারা ! আস্বাদন-মাধুরী রসের 
অঙ্গে ফুটিয়া উঠিতেছে ! তুলসী তাদৃশ শ্যামন্থন্ৰরের দর্শনে সেই রূপমাধুরী-বর্ণনা করিতেছেন । মর" 
কতমণির পর্বতে জাত যে অভিনব তমালতরু, তাহার প্রবল গর্ব থাকা স্বাভাবিক ! কারণ নবীনতমাল 
য়েস্থানে জাত হোক না কেন তাহার চিন্ধণ শ্যামলকান্তি সকলের নয়ন-মন আবকুষ্ট করিয়া থাকে । উহা 
যদি আবার মরকতমণিময় ভূমিতে জাত হয়, তাঁহ৷ হইলে.তাহার শ্ঠামলচিন্বণকাস্তি যে অনম্তগুণে বধিত 
হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাহার শ্রেষ্ঠ গর্বকেও জয় করিয়াছে ধাহার অঙ্গের স্ুষমাময় উজ্জ্বল 
শ্তামলকাস্তি ! সাক্ষাৎ শৃঙ্গারকে অপূর্ব শুঙ্গাররসের আম্বাদন দান করিবাছেন শ্রীরাঁধারাণী যাহাতে শ্যামের 


্রীশ্রীপ্রার্থনামৃতম্‌ | [ ১১৮৫ 


শোভাসমৃদ্ধি অতুলনীয়! পূর্ণচন্দেরও শৌভাজয়ী তাহার বদন-সৃধাংশুমগুল, রতিরসালসে নয়নছয় 
নিদ্রীভরে অলস, বক্ষঃস্থলে শ্রীরাধারাণী বিপরীত রতিশ্রমে আলুলায়িতদেহে শায়িতা রহিয়াছেন। 
এইপ্রকাঁর শ্ামের শোভা শ্রীরাধাকিস্করীর বডই প্রিয়। যুগ-যুগান্ত দর্শন করিলেও এই রূপান্বান- 
পিপাসা তাহাদের মিটিবার নহে ! কিন্ত হায়! সহসা প্ফ.ক্তির বিরামে সেই নয়নাভিরাম সৌন্দ্যের 
ছবি সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল! শ্রীপার্দের নয়ন যেন অন্ধ হইয়! গেল! স্বরূপাবিষ্টদশায় শ্রীরূপ- 
মঞ্জরীর নিকট প্রার্থন] করিলেন_-এইরূপ শ্রীকষ্চকে আমি কবে নয়নদ্বারা ভজন করিব? অর্থাৎ তাদৃশ 
শ্যামের রূপমাধুরী কবে নয়ন ভরিয়া দর্শন করিব? শ্রীপাঁদের কোটিপ্রাণ-প্রতিম শ্রীরাধারাণী যাহার 
বক্ষোপরি শায়িত সেই শ্ঠাম্থন্দরের দর্শনপিপাসা শ্রীপাদ্দের জীবনভর! । শ্রীরপের কৃপায় আবার 
এ লীলাটিরই স্ক,রণ জাগিয়াছে-শ্রীপাদের মহাভাবরঞ্ছিত নয়নসন্মুখে। 
রসালসে শ্রীশ্রীরাধামাধবের কিঞ্চিৎ নিদ্রান্থুখভোগ | নিদ্রা অস্তে শ্রীযুগল শয্যায় বসিয়।- 

ছেন। শ্ত্রীরাধারাণী দেখিতেছেন_ শ্যামের বেশভূষা বিভ্ষ্ট! মণিহার ছি'ড়িয়া গিয়াছে! শ্রীরাধারাণী 
বলিতেছেন-_হুন্দর ! তোমার এই অবস্থ। ! আচ্ছা দীড়াও, আমিই তোমার বেশভৃবা বিভ্রষ্ট করিয়া 
দিয়াছি, আমিই তোমায় সাজাইয়া দিব '* শ্রীরাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত হাররচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 
সহায়তার জন্য করুণণভরে নিজেই তুলসীকে ডাকিয়া লইয়াছেন। এত ন্থযোগ্যা-দাসী থাকিতেও 
স্বামিনী করুণাভরে আমীকেই তাহার সহায়তার জন্ত নিজে আহ্বান করিয়াছেন__-এই আনন্দে তুলসীর 
দেহ পুলকিত | উত্তম উত্তম অতিশয় চীক্চিক্যময় বিবিধবর্ণের মণিরদ্ুগুলি তুলসী আহরণপূর্বক 
ক্রমান্বয়ে স্বামিনীর শ্রীহস্তে দিতেছেন । হাররচনা প্রায় হইয়া গিয়াছে । ভুলসীর আনন্দের সীমা 
নাই। হারটির মধ্যমণি জন্য একটি মহামাণিক্য শ্বামিনীর হাতে দিতে গিয়া আর কিছুই পাইলেন না। 
তির বিরাম হইল। যেন আনন্দের নন্দনক'নন হইতে ছুঃখের সিদ্ধুতে নিপতিত হইলেন | নয়নজলে 
ভাসিয়া এ সেবাটি শ্রীরূপমণ্তরীর নিকট প্রার্থনা করিলেন 

“হে সখি! এ লালসা অন্তরে আমার । কত দিনে হবে মোর প্রেমের সঞ্চার ॥ 

প্রতি লোমকুপ হবে পুলকে পুরিত | বিন্দু বিন্দু ঘর্মঙ্গলে হইবে সিঞ্চিত ॥ 

অবিরত অশ্রুধারা ভূতলে পড়িবে । ক্ষণে ক্ষণে নান মোর তাহাতেই হবে ॥ 

বৈবর্থয প্রভৃতি শুদ্ধসাত্ত্িক-ভৃষণে । ভূষিত হইবে অঙ্গ আর কত দ্রিনে ॥ 

স্মর-কেলি তরঙ্গেতে নবীন-যুগল। ন্মিতহাস্ত স্ুকিরণে করে ঝলমল ॥ 

নিকুগ্জেতে সেই রাধাকৃষ্ণের চরণ | নিরবধি নিরজনে করিব স্মরণ 1৮৩1 


“মহামরকত-মণির পর্বত সম্ভত | তমালতরুর যেই গর্বব অদৃভূত ॥ 
সর্ববভাবে জয় করি ঘুরলীবদন । বৃন্নাবনে অপ্রাকৃত নবীন-মদন 


পুণিমার চাদ যিনি বদন-মগুল। নিদ্রালসে টুলু ঢুলু নয়ন কমল | 
টি 


১১৮৬ ] [ শ্রীন্রীস্তবাবলী 


মানেনালং কবলিতধিয়! ষ্যাময়া৷ রাধিকার 
ড্রাগাহ্তা ব্যসন-কথনায়েতি সংবিদ্ কীরাৎ। 
তস্ত। বেশৈর্গতমঘহরৎ তত্ত দৌঁষৎ লপন্তং 
তুষ্ঠ্যালিঙ্গয ত্বরিতমথ সা জ্ঞাততত্বা জড়াসীৎ ॥৬॥ 


অনুবাদ_-বুদ্ধিহারক মানে আর প্রয়োজন নাই? এইকথা বলিয়া শ্যামীসখী মানপীিতা। 
প্রীরাধাকে ছুঃখবার্তা নিবেদন-ভন্ত অহ্ব'ন করিয়াছেন-_ এইবার্তা শুকমুখে অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্যামা 
সখীর বেশে মালিনী শ্রীরার্ধার নিকট উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের দোৰ বিবিধপ্রকারে বর্ণনা করিতে 
থাকিলে তাহা শ্রবণে জন্তষ্টা হইয়া শ্রীরাধা শ্যামাবেশধারী শকৃষ্ণকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়াই ইহা! 
শ্রীকষ্ণের কাপট্য বুঝিতে পারিয়! স্তব্ধ! হইয়াছিলেন 1৬1 

টাকা_সাধকাবস্থায়াং তদ্যুবযুগলস্ত তাদৃশ স্মরণমাশাসানো ইকস্মাৎ ম্যরস্তযাং, শিক্দাবসথায়াং 
যদনুভবত তৎসর্ববং প্রত্যক্গভূতাষৈঃ শ্রীরূপমঞ্জর্ষ্যে প্রকাশয়তি মানেনালমিতি। সিদ্ধাবস্থরৈব পদ্য বন্ধেন 
যপ্রকাশিতং তদেব ভ্রীলীলাশুকন্ত্য পদ্যং ভৎসঙ্গিনেব কেনাপ্যেতত-সঙ্গিনা লিখিত্বা পশ্চাৎ প্রকাশিত- 
মিতি সর্ববমনবগ্ধম্‌। কবলিতধিয়া মানেনালমিতি কন্ধা শ্যাময়া কক্র্ণা আদ্র পীড়িতা রাধা ব্লন- 
কথনায় ঝটিতি আ'হৃতা ইতি কীরাৎ শুকাৎ সংবিদ্য সমাগ, জ্ঞান্থা তস্তাঃ শ্যামায়া বেশৈর্গতম্‌ অঘহরং 
সা রাধ! ত্বরিতম।লিঙ্গয জ্ঞবাতৃতন্বা সতী জড়া নিস্পন্দা আসীৎ বভুবেত্ন্বরঃ। অথহরং কিম্ততং তস্য স্বস্ত 
দৌষং লপপ্ভং বথয়ন্তম্‌। কবলিতা গ্রন্তা। বীবুদ্ধির্ধেন তেন। আহ্বানস্ত সথীদারৈব জ্ঞাতব্যং ম্বেন 
সাক্ষা্দাহবানে রাধয়া তস্তাঃ সাহিত্যাবগতে স্তছেশধারণেন কষ্ণস্তাগমনানৌচিত্াৎ । অলমিত্যনস্তরম্‌ 
ইতীত্যকরণরূপান্যনপদত1 বক্তুরানন্দমগ্রতয়] নছুষ্টা । তছুক্তং দর্পনে ।  উক্তাবানন্দমগ্নাদেঃ স্যাম 
নপদতাঁগুণ ইতি 1৬ 

স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা__শ্রীপাদ রঘুনাথের ক্ষতির আস্বাদন অতীব বিচিত্র । প্রত্যক্ষ অপেক্ষাও 
'লীলারসের নিক্ডি অনুভূতি ! শ্ীরাধামাধবের একটি বিচিত্র লীলার অনুভবে এই গ্লোকের উক্তি। 
শ্রীপাদ রঘুনাথ ক্ফ,তিতে তুলসীমগ্তরী-্বরূপে দেখিতেছেন এবটি কু্জে শ্রীরাধা মানিনী। সঙ্কেতকুণ্জে 





বক্ষ/স্থুলে শ্রীরাধিকা করিয়া শয়ন। জলধরে সৌদামিনী মধুর মিলন | 

সেই রাধাকুষ্ণে আমি নয়ন ভরিয়]| ভজন করিব কবে নিজ্জনে বসিয়া 1৮81 
“আমার ঈশ্বরী রাধা নবীন জলদে। পরাইতে মণিহার আপন বল্লভে | 
অনুরাগে সে হার করিতে রচনা | প্রবৃত্ত হইবে যবে কৃষ্ণ" প্রয়তমা ॥ 

ইচ্ছা জানি এবিঙ্করী অতি ত্বরা করে । বিচার করিয়া মনে পুলকিত ভরে ॥ 
বিবিধ বর্ণের যত ছাতিপূর্ণ মণি | ভ্রীরাধিক1র মনৌমত অন্বেষণে আনি ॥ 

দিতে কি পাঁরিব তীর করকমলেতে | বল সখি! হেন দশা মোর কবে হবে ?”৫8 


শ্রপ্রীপ্রার্থনামৃতম্‌ ] [ ১১৮৭ 


খ্টামের আগমনের আশায় কাদিয়! সারানিশি যাপন করিয়াছেন, প্রাতঃকালে শ্যাম আসিলে তাহার 
অঙ্গে অন্যনায়িকার ভোগাক্কদর্শনে শ্রীমতী মানিনী হইয়াছেন | শ্যামন্থন্দর মান প্রসাদনের নিমিত্ত বন্ছু 
উপায় অবলম্বন করিলেও মান শিথধিলিত হয় নাই। নিরাশ হইয়! শ্যাম চলিয়া গিয়াছেন। তুলসী 
মানিনীর অবস্থা দেখিতেছেন__ 

“অবনত-বয়নী ধরগী নখে লেখি । যে! কহে স্টামনাম তাহে নাহি পেখি ॥ 

অরুণ বসন পরি বিগলিত কেশ । আভরণ তেজল ঝ'পল বেশ ॥ 

নীরস অরুণ কমল-বর-বয়নী | নয়ন-লোরে বহি যাওত ধরণী ॥” 

বহুক্ষণ অবধি মাঁনিনীর মানের অবসান হয় নাই । শ্যামল! সখী প্রীরাধার মানের বাত? 

পাইয়] ছুঃখিত হইয়াছেন । শ্যামলা স্বয়ং যুথেশ্বরী হইয়াও শ্রীরাধার রূপে, গুণে, লীলায় যুদ্ধ হইয়৷ 
শ্রীরাধার সহিত নিরুপম সখ্য বিধান করিয়াছেন । শ্তামলার বাক্য শ্রীরাধারাণী কিছুতেই উপেক্ষা 
করিতে পারেন না । শ্যামলা তাহার একটি প্রিয়সহচরীকে শ্রীমতীর নিকট পাঠাইয়াছেন। কিন্করী 
তুলসী মানিনী শ্রীমতীর সেবায় নিরতা থাকিয়া দেখিতেছেন, শ্যামার সখী শ্ত্রীরাধার নিকটে আসিয়া 


শ্যামার সংবাদ বলিতেছেন__“সখি রাধে ! শ্যামল! সখী বলিয়াছেন, মানে বুদ্ধিকে বিনষ্ট করিয়া দেয়, 
অতএব আ'র বেশীক্ষণ মানে প্রয়ৌজন নাই । এবার মান ত্যাগ কর।” 


“শুন শুন সুন্দরী রাধে। কান্ু সঙ্গে প্রেম করসি কাহে বাধে । 
অনুখন যে! জন তুয়া গুণে ভোর । তু কৈছে তজবি তাকর কোর | 
নিশি দিশি বয়ানে না বোলই আন। আনজন বচনে না পাতয়ে কান ॥ 
তুয়া লাগি তেজল গুরুজন-আশ । কাহে লাগি তুহু" তাহে ভেলি উদাস ॥ 
এহন স্পুরুখ কতিছু' নাহি দেখি । আপন দিব, তোহে হরি না উপেখি ॥ 
এ সব বচনে যদি রাখহ মাঁন। না জানিয়ে কৈছে কঠিন তুয় প্রাণ ॥৮ 
শ্রীমতী উত্তর দিতেছেন-__ ( পদকল্পতরু ) 
“সখি ! না বোল না৷ বোল কানুর বোল ওকথা নাহিক মানি । 
বিষম কপট তাহার প্রেম ভালে ভালে হাম জানি ॥ 
নিকুগুকাননে সঙ্কেত করিয়া তাহা জাগাইল মোরে ॥ 
আন ধনী সনে সে নিশি বঞ্চিয়া বিহানে মিলল দুরে ॥ 
সিন্দর কাঁজর সব অঙ্লোপর কপটে মিনতি কেল। 
ছল করি শির-দিন্দ'র কাজর আমার চরণে দেল ॥ 
শতগুণ হিয়া অনলে জালিল” (&)--এই বলিয়' শ্রীমতী রুদ্ধক্ঠে কাদিতে লাগিলেন। শ্যামার 
সখী অবস্থা! দেখিয় চিস্তিতা হইলেন । শ্যাম! তাঁহার সখীকে বলিয়। পাঠাইয়াছেন, সে যদি শ্রীরাধার 
মান প্রশমিত করিতে না পারে, তাহা হইলে আমি আমার নিজন্ব কিছু ছুঃখবার্ত। শ্রীরাধাকে নিবেদন 


১১৮৮ 7 [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


সনীরখুদিরছ্যুতিঃ পুরটনিন্দি-বন্তরং দধ- 
চ্ছিথগুরুতশেখরঃ স্ফুরিতবন্যবেশঃ সখী । 
সমুদ্ধ-বিধুমগ্ডলীস্তবনলজ্ঞিবাক্তে, ধ্ুতাং 

ক এব সখি বাদয়ন্‌ মুরলিমগ্ভ বুদ্ধিৎ হরেৎ ? ৭॥ 


অনুবাদ_হে সখি ! “নবীন-নীরদ-কান্তি, স্থবর্ণনিন্দি পীতবসন পরিহিত, শিখিপিপ্থচুড়, মোহন 
রম্যবেশধারী, পরমস্থৃখী, পুর্চন্দর-অপেক্ষাও পরম মনোহর বদনে মুরলী বিন্যাঁসপূর্ধবক বাঁদন করিতে 
করিতে আমার বুদ্ধি হরণ করিতেছেন ইনি কে? গা 


করিব, তিনি যেন আমার নিকটে আগমন করেন। শ্যামার সখী তখন শ্যামলার সেই সংবাদটি গ্রীরাধার 
নিকটে বলিয়া চলিয়া গেল । 

ৃ ইত্যবসরে ভ্রীরাধার চেষ্টা জানিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ যে তাহার একটি প্রিয় শুকপক্ষীকে 
পাঠাইয়াছিলেন, সেই শুকপক্ষী শ্রীকষ্ণের নিকট গিয়া শ্রীরাধারাণীর নিকট শ্যামার সংবাদ সবই 
বলিয়া দিয়াছে । শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করিলেন, এই সময় যদি শাঁমলার বেশে শ্রীরাধার নিকট গমন করা 
যায়, তাহ! হইলে শ্্রীমতীর অন্তরে রসাস্তর জাগাইয়া তীহার মান প্রসাঁদন করা স্থগম হইবে । তাই 
তিনি শ্ীরাধারাণীকে শ্যামলা আহবান করিয়াছেন তাহাতে মানবতী শ্রীমতী তাহার নিকট না গেলে 
শ্যামল! যেন নিজেই তাহার নিকট আলিয়াছেন এই ভঙ্গীতে শ্যামলার বেশে শ্রীমতীর নিকট আগমন 
করিলেন । শ্রীমতীর নিকট আপিয়াই চতুরশিরোমণি শ্যামলা র ন্বরাহ্ুকরণে শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ দোষে 'দগার 
করিতে লাগিলেন । তাহা শ্রবণ করিয়া মানিনী শ্রীরার্ধা শ্যামা তাহার মরমের কথাই বলিতেছে 





জানিয়। প্রীতমনে সাদরে শ্ামাবেশধারী শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন । আলিঙ্গন করিয়াই মানিনী 
ইহা যে শ্যামের কপট চাতুরী তাহা বুঝিতে পারিয়া স্ত্তিতা হইলেন। অবশেষে কিস্করীর সহায়তায় 
মানিনীর মানভঞ্জন করিলেন শ্তাম। মানাস্তে যুগলের মধুর মিলনানন্দরসের আম্বাদনে কিন্করী তুলসী 
আনন্দসায়রে ভাদিলেন। 

“ছুজ্জয় মানিনী রাই নিকুপ্-কাননে | অন্তরঙ্গ সথীগণ ঘিরিয়া চরণে | 

শ্যামাসখী ছুঃখ-বার্ধা জানাতে রাঁধায়। পাঠাইলা নিজ সথী আহ্বান-ছারায় 

“যে মানেতে বুদ্ধিগ্রাস হয় সর্বক্ষণ । সে মানেতে হে রাধে! কিবা প্রয়োজন ? 

সেই ত বৃত্তান্ত শুনি শুকের মুখেতে | রসিকেন্দ্র-চুড়ামণি শ্ঠামার বেশেতে ॥ 

উপনীত হইলেন রাধার সমীপে । শ্রীকৃষ্ণের দোষ কহে কথার ভঙ্গিতে ৷ 

হেনকালে শ্রীরাধিকা শ্যামাবেশধারী | শ্যামল-সুন্দর-বরে আলিঙ্গন করি ॥ 

আপন বল্লভ কৃষ্ণের পরশন-স্থখে ৷ বধুর কাপট্য বুঝি এই শ্রীরাধিকে। 

শ্যাম বক্গঃবিলাসিনী রহে জড়প্রায় । জলধুরে সৌদামিনী যেন শোভা পায় ॥”৬1 
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টীকা-_সনীরেতি | হে সখি যো মুরলিং বাঁদয়ন্‌ বুদ্ধিং হরেদেষ ক ইত্যন্য়ঃ । কিন্তুতঃ 
সনীরমুদিরস্যেব সজলমেঘস্যেব ছ্যুতিষবস্ত সঃ। পুরটং সুবর্ণ, তন্লিন্দনশীলং বস্্রধুগং দধৎ। স্ফুরিতাঃ 
শোভমানাঃ বন্যেন গৈরিকপল্লবাদিনাবেশাঃ যস্ত সঃ। মুরলিং কিস্ততাং লমৃদ্ধা স্বশোভাদম্পদ্যুক্তা ঘা 
বিধূমগ্ুলী চন্দ্রমগ্ডলং তস্তাঃ স্তবন লঙ্ঘনশীলং যছক্ত,ং মুখং তত্র ধৃতাম ॥৭। 
স্তবামৃতকণা ব্যাখ্য। _ শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্ত-মন যুগললীলারসের মন্দাকিনী প্রবাহে দারুযান্ত্রে 
মত অনীমের দ্রিকে ভাঙিয়! চলিয়াছে ! লীলার স্বভাবই হইতেছে__ লীলার নিষেবণকারীকে স্বীয় স্বরূপ- 
নিহিত রসের আস্বাদন দান করা | শ্রীশ্রীরাধ'মাধবের লীলায় ষে অতি বিলক্ষণ শুঙ্গাররসাম্বদন নিহিত 
রহিয়াছে, তাহা অস্ত কোন লীলাতে নাই । সেই চমংকা রিত্বপূর্ণ আম্বাদনেই শ্রীপাদ রঘুনীথের চিন্ত মন 
ভুবিয়া আছে ! স্বরূপাবেশের তো কথাই নাই,__বাহ্যা আবেশেও নিজেকে শ্রীরাধার কিন্কুদী বূলিরাই মনে 
করিতেছেন । এই শাশ্বত রাধাকিস্করীত্বাভিমানই শ্রীপার্দের লীলারসা শ্বাদনের অনন্যনেতু । স্থতরাং 
্বরূপাভিমান লইয়া এইলীলার নিষেবণেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণও এই লীলারসের মন্দাকিনীধারায় অভি- 
সাত হইয়া ধন্ঠ হইতে পারিবেন । ৃ 
এইস্লোকে কি্করীরূপে শ্রীপাদ নিজ ম্বামিনী শ্রীরাধারানীর বাকোর অনুবাদ করিতেছেন । 
ঘাবটে শ্রীমতী রাধারাণীর নিকটে শ্রীপাদ তুলসী নঞ্জরীরূপে তাহার সেবায় নিরতা। দুরবনে শ্যামন্ুন্দরের 
বাশি বাজিতেছে। ব্লাধা নামে বাশি সাধ । রাধা নাম ধরিয়াই বাশি বাঁজিতেছে। বংশীনাদ শ্রবণে 
অনুপাগিণী উন্মাদিনী। ধৈর্ষের বাধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! 
“পরম মধুর মু মুরলী বোলায়ত অধর স্থুধারসে ধরিয়া । 
ধ্বনি শুনি ধরণী ধরল কুল-কামিনী চোঁঙক পড়ল জগভরিয়া ॥ 
নিপ নিকটে নব রঙ্গিয়া | 
পদের উপরে পদ তরুমূলে শ্যামচশ্দ লীলাললিত ব্রিভঙ্জিয়! ॥ 
পর্ণনন চতুরান নারদ ধ্বনি শুনি স্ুরপতি ধন্দে। 
ফল ফুলে মগন: সকল বৃন্দাবন তরু সঙ্গে ঝরে মকরন্দে ॥ 
শুনিয়! বাঁশির গান মুনিজন ভুলে ধ্যান যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মুরুছায় । 
রায়শেখর বলে বাশি শুনি কেনা ভূলে কুলবতী বাচিবে কি তায় ?৮ 
( পদকল্পতবচ ) 
বংশীনাদ শ্রবণে শ্রীমতী বাকুলপ্রাণে ছুই তিনটি সখীসঙ্গে গৃহের বাহির হইয়া বনপথে ছুটির 
টলিয়াছেম। ছায়ার মত তুলসী শ্রীমতীর সঙ্গে |! বংশীনাদের অনুসরণে আসিয়! জ্বীমতী দেখিতেছেন-_ 
স্থনীল আলোকে বৃন্দাবন উজলিত করিয়া! নীপতরুমূলে ত্রিভজ ভজিমঠামে দীড়াইয়! শ্যাম অধর-কিশলয়ে 
মুরলী বিম্যাসপুরর্বক উহাতে ফুকার দিতেছেন ! মুরলীর রন্ধ্রে রন্ধে অমৃতলহরী ! স্থাবর-জঙ্গম বংশী- 
গানে বিমোহিত হইয়া চিত্রলেখার ন্যায় বেণুগান শুনিতেছে। শ্রীমতী লতাপাতার আড়াল হইতে সেই 
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ভূবনযোহন শ্যমমূরতিখানি দর্শনে সব্থীকে দেখাইয়া বলিতেছেন-_“এ দেখ সখি ! কি মোহন নব-নীরদ 
কান্তি! ধাহার শ্টামল কান্তিমালায় দিগন্ত উজলিত হইয়া আছে। মহাঁভীব্ময়ী শ্রীরাধ। শ্রীকৃষ্ণের 
অঙগজেযাতিঃ দর্শনে নিশ্চয় করিতে পারেন না যে, এই নীলকাস্তি কিরূপ? 
“তাপিগ্কঃ কিং কিমুজলধরঃ কন্দলো! বৈজ্দরনীলঃ 
সানুঃ কিন্বাঞ্জনশিখরিণঃ ক্ষীবভূঙ্গ ব্রজো নু । 
কষ্টাপুরঃ কিমুত নিচয়ঃ কিং শ্ষিদিন্দীবরাণাং 
পুণ্তীভূতো ব্রজমুগদৃশীং কিং স্বপাঙ্গাবলোকঃ॥” ( গোবিন্দলীলা মৃতম্‌ ) 
শ্রীকৃের দর্শনে ভীরাধা মনোৌমধ্যে বিচার করিতেছেন--“অহো। ! ইনি কি তমালতরু অথবা 
নবজলধর ? ইন্দ্রনীলমণির অন্ধুর কিন্বা অগ্জনময় পর্বতের শিখর ? মন্তভ্রমরসমূহ কিম্বা যমুনার প্রবাহ ? 
নীলপদ্সরাঁশি অথব! ব্রজনাগরীগণের পুপ্তীভূত অপাজের অবলোকন ?” “কুবলয় নীলরতন দলিতাঞ্চন 
মেঘপুগ্ জিনি বরণ সুদ ।” ( মহাজনপদ ) গ্রীরাধার ভাৰে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি-বর্ণনায় মহাপ্রভু 
( & চঃ)_ 
“নবধন সিপ্ধবর্ণ, দলিতাঞ্রন-চিক্ণ, ইন্দীবর নিন্দি স্থকোমল । 
জিনি উপমানগণ, হরে সভার নেত্রমনঃ কৃষ্ণকান্তি পরম প্রবল? 
কহ সখি ! কি করি উপায়? 
কৃষ্ণাভূত বলাহক, মোর নেত্র-চাতক, না দেখি পিয়াসে মরি যায় 1৮ 
“জিনিয়া তমালছ্াতি, ইন্দ্রনীল সমকাস্তি, সেই কান্তি জগত মাতায় 
শৃ্গাররসসার ছানি, তাতে চন্দ্রজোৎস্সাসানি জানি বিধি নিরমিল তাঁয় (৮ 
শ্রীমতী বলিতেছেন_-“সখি ! এই নবজলদকাস্তি পুরুষের অঙ্গে স্থবর্ণনিশ্দি পীতবসন শোভা 
পাইতেছে, ইহার মন্তরকে শিখিপুচ্ছের চূড়া, মোহন-বন্থবেশধারী পরমন্থুখী, পূর্ণচন্্র অপেক্ষা মনোহর 
বদনে সুরলী বিন্যাসপূর্বক বাদন করিতেছেন ।” শ্রীরাধার ভাঁবে শ্রীমন্মহা প্রভু বলিয়াছেন__ 
“সৌদামিনী পীতাম্বর, স্থির রহে নিরস্তর, মুক্তীহার, বকপণতি ভাল। 
ইন্দ্রধনু শিখি-পাখ।, উপরে দিয়াছে দেখা, আর ধনু বৈজয়ন্তীমাল 1 
মুরলীর কলধবনি, মধুর গর্জন শুনি, বুন্দাঁবনে নাচে ময়ুরচয় । 
অকলঙ্ক পূর্ণকল, লাবণ্য-জ্যোৎন্দা ঝলমল, চিত্র চন্দ্রের তাহাতে উদয় ॥” (এ) 
প্রীরাধারাণী সখীকে প্রশ্ন করিতেছেন, “সখি ! মুরলী বাদন করিতে করিতে যিনি আমার বুদ্ধিকে 
হরণ করিতেছেন, এই পুরুষ কে? শ্রীমতীর মাদনাখ্য প্রেমের নিকট শ্ত্রীকৃঞ্৫মাধুধ ক্ষণে ক্ষণেই অভি- 
নব | 'নবরে নব নিতৃই নব? । সুতরাং সখীর নিকট শ্রীমতীর এই প্রকার প্রশ্ন কোন বিচিত্র নহে। 
প্রীপাদ রছুনাথের স্ফুরণের বিরাম হইয়াছে। শ্ীরাধারাণীর বাণীটিই যথাবৎ এইস্লোকে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন । 


ভ্রীতীপ্রার্থনামৃতম্‌ ] ১১৯১ 


একং স্বপ্নবরৎ শু ললিতে হা হা সথি শ্রাবয় 
স্প্রে পুষ্পন্ৃতৌ ত্বয়া সহ ময়া প্রাপ্তে বনে মতপুরঃ। 
তন্বত্যা দর বীক্ষ্য চঞ্চল-দৃশানঙ্গং সদ্গং বলাৎ 
ম্মেরঃ কশ্চন মেহহুন্দরবপুস্থামালিলিজোম্মদ? ॥৮॥ 
অনুবাদ - শ্ত্রীরাধিকা বলিলেন সখি! ললিতে ! একটি মনোহর স্বপ্পের কথা বলিতেছি শ্রবণ 
কর! ললিত বলিলেন- আহ্‌! সখি ! শ্রবণ করাও ! শ্রীরাধা বলিলেন, শ্বপ্পে আমি তোমার সহিত কুস্গম- 
চয়নের জন্য বনে গিয়াছি । সেখানে দেখি, অনঙ্গকে শীঘ্র সদজ্গদানকারী এবটি মেঘতুল্য অতি সুন্দর যুবা- 
পুরুষ চঞ্চল নয়নে তোমায় ঈষদ্‌ অবলোবন করিয়া উন্মত্ত হইয়া মধুর হাস্তের সহিত তোমায় আলিঙ্গন 
করিলেন 1৮1 
টীক।__একমিতি । হে ললিতে একং হবপ্ীবরং শুণু্ব । ললিতাহ হা? হ] সখি রাঁধে শ্রাবয়। প্রন 
রাধাহ। স্বপ্নে তবয়া সহ ময়া পুষ্পহৃতে পুষ্পহরণাঁয় বনে প্রাপ্তে সতি মেঘসুন্দরবপুই কশ্চন উন্মদঃ 
উন্মত্ঃ সন্‌ মৎপুরো মম সম্মুখে ত্বামালিলিঙ্গ আলিঙ্গিতবান কিং কৃত্বা চঞ্চলদৃশা দর ঈবদীক্ষ্য। দৃশীবিক্তধ- 
তয়! বলাৎ হঠাৎ অনঙ্গম্‌ অঙ্গরহিতং সদজগম্‌ অজসহিতং তস্য বুর্ববত্য1 | অন্তর প্রথমপাদে স্বপ্লবরং শৃধিত্য- 
নেনৈৰ পুষ্পহরণস্ত স্বপ্বল্ধিত্ধে প্রাপ্ডে ছিতীয় পাঁদাদৌ স্বপ্ন ইতি করণে পুনরুক্ততা রূপার্থদৌ ষন্ত সবিশ্ময় 
বক্ত-ুক্তীবদোষ একেতি মন্তবাম্‌। তথা চাক্কারকৌজ্ভে | বিবাদে বিস্ময়ে হর্ষে কৌপে দৈত্যেইব- 
ধারণে । উদ্দেশ প্রতিনির্দেশ্য বিষয়ে চ প্রসাদনে । অনুক্রম্যাদিকে চাপি পেনরুক্তং ন ছুস্ততীতি ৪৮ 
স্তবামৃতকণা ব্যাখ্য।_শ্রীপাদ রঘুনাথ এইক্লোকেও ন্ববূপাবিষ্ট দশায় শ্রীরাধারানী এবং ললিতার 
পরস্পরের কথোপকথনের অন্ভুবাদ করিতেছেন! প্রাতঃকাল, যাবটে স্ীরাধারাণীকে জাগাইয়া স্র্য- 
পৃজার উপদেশ দানের নিিন্ত মুখর! 'নাতিনি-_নাঁতিনি” ভাকিতে ডাকিতে শ্রীরাধারাণীর শয়নকক্ষে 
প্রবেশ করিয়াছেন । মুখরার আহবানে বিশাখ। জাগরিত হইয়। শ্রীমতীকে জাগাইলে নিশাকালীন 
রতিরসালসে প্রীমতী ধীরে ধীরে শঘ্যার উপরে উঠিয়া বসিলেন | শ্্রীমতীর অঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাত্রিকাঁলীন 
পরিবন্তিত পীতবাঁস দর্শনে মুখরা রুষ্টা হইয়া তিরক্ষীর আরস্তভ করিলে, বিশাখা 'প্রাতঃকালীন সা” 
লোকে স্তরীরাধার হ্বরণছ্যতি অন্জের নীলবাসই পীতবর্ণ দেখ! যাইতেছে বলিয়া বৃদ্ধাকে বঞ্চনা করিলেন । 
বৃদ্ধ! লজ্জিত! হইয়া চলিয়ী গেলে ক্রমশঃ ললিতাদি সথীগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেই “পীতবাস? 
লইয়া হান্ত-পরিহীসের তরঙ্গ ছুটিল। ক্ফুরণে শ্রীপাদ রঘুনাথ তুলসীমঞ্জরীরূপে সেখানে থাকিয়া শ্রীমতীর 


শশী? 








“সজল জলদ কাতি মদন-মোহন। পরিধানে পীতান্বর কাঞ্চন-বরণ ॥ 
বন্বেশ তার কিবা অপূর্ধব রচন1 ৷ ভূবন-মোহন রূপ না হয় বর্ণনা ॥ 

চন্দ্র কোটা ঝলমল ভ্রীমুখ-মগ্ুলে । মৌহন মুরলি ধরি কদম্বের মূলে ॥ 
কেব। সখি ! এই অতি অপূর্ব দর্শন ! হুমধুর বংশীরবে হরে বুদ্ধি-মন ?”৭। 


১১৯২ ] [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


পরিচর্যা করিতে করিতেই সখীগণসঙ্গে শ্রীমতীর পরিহাস-রস-পায়রে সম্ভতরণ করিতেছেন ! 
শ্রীরাধারাণী বলিলেন--পিখি ললিতে ! এইমাত্র একটি অতি স্থন্দর স্বপ্না দেখিতেছিলাম।? 

ভীনতীর সপ্ন শুধু স্বপ্ন নয় স্বপ্নবিলাস। সাক্ষাৎ অপেক্ষাও তাহাতে কোন নিবিড় ও অনির্বচ্য 
আকর্ষণ বিদ্যমান থাকে । যেমন পূর্বরাগদশায় স্বপ্রে দর্শন করিতেছেন_- 

“কিশোর বয়স কত বৈদগধি ঠাম। মূরতি মরকত অভিনব কাম ॥ 

প্রতি অঙ কোন্‌ বিধি নিরমিল কিসে । দেখিতে দেখিতে কত অমিয়া বরিষে ॥ 

মলু" মলু' কিবা রূপ দেখিলুং স্বপনে । খাইতে শুইতে মোর লাগিয়াছে মনে ॥ 

অরুণ অধর খৃছু মন্দ মন্দ হাসে । চঞ্চল নয়ন-কোণে জাতি কুল নাশে । 

দেখিয়া বিদরে বুক ছুটি ভূরু-ভঙগী। আই আই কোথা ছিল সে নাগর রঙ্গী | 

মন্থর চলনখানি আধ আধ যায়। পরাণ যেমন করে কি কহিব কায়॥ 

পাষাণ মিলাঞা যায় গায়ের বাতাসে | বলরাম দাসে বলে অবশ পরশে 0৮ 

( পদকল্পতরু ) 
শ্রীরাধারাণী মনোহর ন্বপ্রদর্শনের কথা বলিলে, শ্রীমতী ললিতা ভাবিলেন, নিশ্চয়ই সে স্বপ্রবার্তী 

অতি মধুরাতিমধুরই হইবে । তাই উৎকগ্ঠার সহিত বলিলেন__ “হা হা সখি! শ্রাবয়” 'আহা সখি ! শ্রবণ 
করাও !, শ্রীরাধারাণী বলিলেন_-'সখি ললিতে ! স্বপ্নে দেখিলাম, তোমার সঙ্গে কুন্থমচয়নের নিমিন্ 
বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়াছি । সেখানে কত সুন্দর সুন্দর স্থগন্ধি কুম্থম চয়ন করিতেছি । সেখানে দেখি- 
তেছি একটি মেঘতুল্য দ্ষিগ্ধী ও কমনীয় কান্তিবিশিষ্ট যুবাপুরুষ আমাদের সম্মুখে আসিলেন। যিনি 
অনঙ্গকেও শীঘ্র অঙ্গদান করিয়া সদঙ্গযুক্ত করিতে পারেন |” শ্রীরাধারাণীর কথার তাৎপর্য এইযে, কামের 
একটি নাম অনঙ্গ? বা অঙ্গহীন। বিশুদ্ধ প্রীতির সহিত এঁ অনঙ্গের যোগ না হইলে অনঙ্গ সাঙ্গতা লাভ 
করিতে পারে না| ব্রজনুন্দরীগণের প্রীতিটি সম্পূর্ণরূপে উপাধি রহিত বলিয়া তাহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের 
প্রীতিপূর্ণ বিলাসদ্বারা অনঙ্গের আলিঙ্গন চুম্বনাদি অঙ্গসমূ প্রকটিত হওয়ায় অনঙ্গের অনঙ্গরূপ কলঙ্ক 
বিদুরিত হইয়াছে এবং সে সদঙ্গতা লাভ করিয়া ধন্ হইয়াছে । আবার শ্রীরাধারাণীর মাদনাখ। মহা- 
ভাঁবদ্বারাই মদন ষথার্থতঃ পরিপূর্ণ-কলেবরে চরম সাফল্য লাভ করিয়াছে । যদিও ব্রজলীলায় প্রাকৃত 
মদনের কোন স্থান নাই । এখানে প্রীকৃষ্ণই অপ্রাকৃত নবীনমদন । তথাপি কামের ভিতরে যে 
নিজেন্দ্রিয়রিতার্থরূপু স্থার্থাভিসন্ধি একটি উপাধি_ ইহাই কীমের কলঙ্ক । শ্রীকৃষ্ণের ব্রজদেবীগণসঙ্গে 
সম্পূর্ণ আত্মেব্দ্িয-প্রীতিবাগ্থরহিত যে নির্মল সংযোগ, ইহাতে কাম মনে করেন যে তাহার সেই কলঙ্ক 
দূরীভূত হইয়াছে এবং তিনি সাঙ্গত্বলাভে ধন্য হইয়াছেন। এইজন্তই শ্রীরাধারাণী বলিলেন_-'সখি 
ললিতে! সেই মেঘশ্যাম নবীন যুবা অনঙ্গকে সদঙ্গযুক্ত করিতে পারেন। তিনি তোমার প্রতি ঈষদ- 
বলোকন করিয়া মৃছুমধুর হান্তের সহিত তোমায় আলিঙ্গন করিলেন ।* যদিও শ্রীমতীর এইপ্রকার পরি- 
হাসবাণী শ্রবণে জ্ীললিতা কি বলিলেন-_সে বিষয় জ্ীপাদ রঘুনাথ কিছু উল্লেখ করেন নাই, তথাপি 


শ্রীপ্রীপ্রার্থনীমৃতম্‌ ) [ ১১৯৩ 


দৃ1 গোপতিনন্দনস্য কদনৎ বেণুর্গতো মুকতাং 
সব্বে' স্থাবরজলম' ব্রজবনীজাতা যযুঃ জীণতাম্‌। 
সোহপি ব্যগ্রত্থনৃদ্ব তো ভূৰি লুঠন্নাস্তে বিভুষঃ কৃশো 
রাধে ত্স্ত যুদা সদাধিপয়সা মানোরগং পোষয় ॥৯॥ 
ক রাধে তং সাক্ষাদ্দিত ইতবতী তদ্বশমিমং 
জনং হা হাগত্য স্পয় ক্ুপয়া কৌতুকরসৈ । 
ইতি ব্যগ্রং শশ্বন্স.রলি-বিবরে ঘর্থররবং 
বিতন্বানে কষে ন্মিতবলিত বামেয়যুৰভূৎ ॥১০॥ 
অনুবাদ__হে রাধে ! গোপেকন্দ্রনন্দন শ্রীকুষ্ণের মর্মপীড় দর্শনে বেণু মুক হইয়াছে, বৃন্দাবনের 
সব স্থাবর-জঙ্গম ক্সীণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, ব্যাকুলিত সখাগণে-পরিবৃ শ্রীকৃষ্ণও বেশভূষারহিত ও কুশতা- 
প্রাপ্ত হইয়া ভূমিতে লুষ্ঠিত হইতেছেন। কেবল তুমিই একাকী সহ্ষে মানসপীড়ারূপ ছুগ্ধদ্বারা মানরূপ 
সপ'কে পোষণ করিতেহ 1৯ 
হু রাধে! তুমি কোথায়? হায়! এই দীনজন যে তোমারই । তুমি কৃপা করিয়া এখানে 
আগমনপূর্বক সাক্ষাৎ দর্শনদানে কৌতুকরসদ্বারা আমার প্রাণরক্ষা কর।” শ্রীকৃষ্ণ ব্যাকুলপ্রাণে মুরলী- 
বিবরে ঘর্থরধ্বনিতে এইপ্রকার গান করিলে মানিনী শ্রীরাধা যৃছ্হাস্যমণ্ডিত বদনে তথায় উপস্থিত 
হইলেন ॥১০1 
টাকা_ ৃষ্টেতি । সিদ্ধাবস্থয়ৈব শ্রীরাধাং প্রতি শ্রীকৃষ্ণাদিক্লেমনুভূয় ম্বয়মেব কথয়তি । হে 
রাধে গোৌপতিনন্দনস্ত কদনং ক্রেশ দৃষ্ট1 বেণুঃ যুকতাং গতঃ। এবং ব্র্বনীজাতা ব্রজবন্যামুভুতাঃ সর্ব 





ভ্রীললিতাদ্দি সখীগণ শ্্রীমতীর এই জাতীয় পরিহাসবাণী কখনই নীরবে সহ করেন না। এইরূপ ক্ষেত্রে 
ললিতা সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দেন-__“সখি রাধে ! ন্বপ্নের নিয়ম কিজান? ন্বপ্নে অন্তকে ফল পাইতে 
দেখিলে জাগরণে উহা! নিজেরই লভ্য হইয়া থাঁকে। সুতরাং মেঘগ্ামল সেই যুবার আলিঙ্গন ফল তুমিই 
শী লাঁভ করিবে__একটু সহিয়া থাক যাহা হউক, ন্ষ-ত্তির বিরামে শ্রীপাদ রঘুনাথ গ্রীরাধার এই পরি- 
হাসোক্তিটি শ্লোকচ্ছন্দে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন । 

“গ্রীরাধিকা কহিলেন শুনগে' ললিতে । অপরূপ স্বপ্ন আজ দেখিন্থু নিশীথে | 

কৌতৃকেতে ললিতাজী কহিল তখন । স্বপন-বৃন্তাস্ত মোরে করাহ শ্রবণ ॥ 

কুপ্পেশ্বরী কহে আমি তোমার সঙ্গেতে। বনেতে গমন করি পুস্প-য়নেতে ॥ 

আচম্থিতে দেখি আমি অঙ্গহীন কাম। অনঙ্গ শ্রীমঙ্গ ধরি অগ্রে বর্তমান ॥ 

অভিনব জলধর শ্ঠামল-ম্থন্দর । কটাক্ষেতে কামবাণ বর্ষে নিরম্তর 

সুমধুর হাস্য করি পুরুষ-রতন। উন্মস্ত হইয়া তোমা! করে আলিঙ্গন 1”৮। 

১০ | 


শ্রীশ্ীপ্রার্থনামৃতম্‌ [ ১১৯৩ 


দৃ্1 গোপতিনন্দনস্য কদনৎ বেণুর্গতো যুকতাং 
সব্বে' স্থাবরজঙ্গমা ব্রজবনীজাতা যযূঃ ক্ষীণতাম্‌। 
সোহপি ব্যগ্রত্থহৃদ্বতো ভূৰি লুঠন্নাস্তে বিভুষঃ কশো 
রাধে ত্বস্ত যুদা সদাধিপয়সা মানোরগং পোষয় ॥৯॥ 
ক রাধে ত্বং সাক্ষা্দিত ইতবতী তদ্বশমিমং 
জনং হা হাগত্য স্পয় ক্ুপয়া কৌতুকরসৈঃ । 
ইতি ব্যগ্রৎ শশ্বন্ম,রূলি-বিবরে ঘর্থররবং 
বিতন্বানে কৃঝে ম্মিতবলিত বামেয়মু্ভূৎ ॥১০॥ 
অনুবাদ__হে রাধে ! গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকুষের মর্মপীড়। দর্শনে বেণু মুক হইয়াছে, বৃন্বাবনের 
সব স্থাবর-জঙ্গম ক্সীণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, ব্যাকুলিত সখাগণে-পরিবৃত শ্রীকষ্ণও বেশভূষারহিত ও কুশতা- 
প্রাপ্ত হইয়া ভূমিতে লুষ্ঠিত হইতেছেন। কেবল তুমিই একাকী সহ্ষে মানসপীড়ারূপ ছুগ্ধদ্বারা মানরূপ 
সপ'কে পোষণ করিতেছ 1৯॥ 
হা রাধে! তুমি কোথায়? হায়! এই দীনজন যে তোমারই | তুমি কৃপা করিয়া এখানে 
আগমনপূর্বক সাক্ষাৎ দর্শনদানে কৌতুকরসদ্ধারা আমার প্রাণরক্ষা কর ।” শ্রীরুষ্চ ব্যাকুলপ্রাণে মুরলী- 
বিবরে ঘর্থরধবনিতে এইপ্রকার গান করিলে মানিনী শ্রীরাধা মৃদ্হাস্তমণ্ডিত বদনে তথায় উপস্থিত 
হইলেন ॥১*॥ 
টীকা_নৃষ্টেতি । সিদ্ধাবস্থয়ৈব শ্রীরাধাং প্রতি শ্রীকষ্ণাদিক্রেশমনুভুয় স্বয়মেব কথয়তি। হে 


রাধে গোপতিনন্দনস্য কদনং ক্লেশং দুষ্ট বেগুঃ মুকতাং গতঃ। এবং ব্র্বনীজাতা। ব্রজবন্যামু্ভুতাঃ সর্ব 
২ ৯ 


গ্রীললিতাদি সবীগণ শ্রীমতীর এই জাতীয় পরিহাসবাণী কখনই নীরবে সহ্য করেন না। এইরূপ ক্ষেত্রে 
ললিতা সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দেন-_“সখি রাধে ! ন্বপ্নের নিয়ম কিজান? স্বপ্নে অন্তাকে ফল পাইতে 
দেখিলে জাগরণে উহা নিজেরই লভ্য হইয়া থাকে । সুতরাং মেঘগ্তামল সেই যুবার আলিঙ্গন ফল তুমিই 
শী লাভ করিবে-_একটু সহিয়া থাক যাহা হউক, ্স্তির বির!মে শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধার এই পরি- 
হাসোক্তিটি শ্লোকচ্ছন্দে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন । 

“স্্রীরাধিকা কহিলেন শুনগো ললিতে । অপরূপ স্বপ্ন আজ দেখিন্থ নিশীথে 1 

কৌতুকেতে ললিতাঁজী কহিল তখন । স্বপনববৃত্তাভ্ত মৌরে করাহ শ্রবণ ॥ 

কুপ্পেশ্বরী কহে আমি তোমার সঙ্গেতে। বনেতে গমন করি পুস্প-য়নেতে ॥ 

আচম্থিতে দেখি আমি অঙহীন কাম। অন্ঙ্গ শ্রীমঙ্গ ধরি অগ্রে বর্তমান ॥ 

অভিনব জলধর শ্টামল-স্থন্দর। কটাক্ষেতে কামবাণ বর্ষে নির্ভর | 

স্থমধুর হাস্য করি পুরুষ-রতন। উন্মন্ত হইয়া তোমা করে আলিঙ্গন 1”৮। 

১০ | 


১১৯৪ ] [ শ্তীস্রীস্তবীবলী 


স্থাৰবরজজমাঃ ক্ষীণতাং যযুঃ। সোইপি গোপতিনন্দনোইপি ঝাগ্রসথহৃদতঃ সন বিগততৃষণঃ সন্‌ ভুবি লুঠন্‌ 
বর্ততে । যেনৈতেবাং ভবদ্ুস্ব“দামেতাদৃশী দশ! জাতা তস্ত পালনমবশ্ঠয- কর্তব্যমিত্যাহ তু পুনস্তম আধি- 
পয়সা মানসীবাথারপ ছুদ্ধেন কৃত্বা মুন! হর্ষেণ মানোরগং মানসর্পং পোষয় ুষ্টং কুরু। পয়সা পোষিতঃ 
সর্পঃ পোষকস্তাপানর্থকৃদ্তবতীতি ন্যায়েন মানস্তাং ভোক্ষতীতি ধবনিঃ। ত্বযিতুক্তায়াং সত্যাং ্বদ্ধিরহেণ ব্ধমপি 
মরিত্যাম ইত্যনুধ্বনিঃ। এতাদৃগনর্থ পরম্পরাং জ্ঞাত্বা মানং ত্যক্ত! প্রাণনাথমভিসরেত্যতো ধ্বনিরেতে- 
নোত্তমোত্তমমিদং কাব্যম। তথাচি। ধ্বনেধব/ন্স্তরোদগারে তদেবহাৎ্ভ্মো তম মিত্যলঙ্কারকৌন্তুভঃ 1৯। 


হে রূপমঞ্জরি আন্দপ্যাশ্চর্যাং পশোত্যাহ কেতি । হে রাধে ত্বম ইতোহম্মাৎ স্থানাৎ ক কুত্র 
সাক্ষাদর্শনকাল এব ইতবতী গতবতী । গমিষ্যাম্যেব নাত্র কিমপি প্রয়োজনমিতি চেং শু প্রয়োজন- 
মিত্যাহ। হা হা ইতি খেদে আগতা ইমং মদিধং ত্বদ্ষশ' তদায্তং জনং কে'তুকরসৈঃ করণৈঃ কৃপয়া জ্প্য 
ইতানেন প্রকারেণ কৃষ্ণে শশ্বন্সিরন্তরং বাগ্রং যথাস্যান্তথ মুরলিবিবরে মুরলিচ্ছিদ্রে ঘর্থররবং বিভম্বনে 
বিশ্তারয়তি সতি ইয়ং স্মিতসবলিতবাম! রাধা উদভূৎ উপস্থিতা বভুব। শ্রিতেন সবলিত! মিশ্রি 
চাসৌ বামা চেতি। নম্বত্র বামায়াঃ শ্মিতসবলিতত্বং সাধাং তন্ত কর্মধারযৌ ভ্তরপদার্থপ্রধানস্থাৎ গুলীভত- 


তা সা 
লা 


মিতি সমাসগতাবিমুষ্টবিধেয়াংশ-দোষাপন্ভিঃ স্তাৎ । ভত্তোচাতে বাচার্থ লাদগ,ণোন সামাক্তিকানাং 
শ্রীকুষঃদৈস্টভাবাবিষ্টচিন্তানাং তদাস্থাদন এব নিমগ্রানাং পশ্চাদ্র্ষভীবাম্বাদনেইসমাগভিনিকিষ্টানামাস্থদ- 
নোৌপকর্ষকরণাৎ কীটাম্থবিদ্ধমণিবন্ন দোবধতাবকাশঃ। উক্তঞ্চ দপণণে। কীটান্থবিদ্ধরত্বাদিসাধারপোন 
কাবাতা | ছুষ্টেষপি মতা যত্র রসাগ্ঘানুগমঃ শ্ব,ট ঈতি। স্মিত বলিত রামেতি রেফাদি পাঠে দ্রিতবলিত 
রাযেব রমণী যা ইয়ং রাধেতি স্মিতবলিতরামেতাস্ত সমুদায়ন্তা উদ্দেশ্টত্বে ইয়মিতাস্ত বিষেযত্বমিতি ন 
বাকাগতপৌবর্বাপর্য্যবিপধ্ধযয়া বিশৃষ্টবিধেয়াংশদোষ ইতি 1১০। 

স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা শ্রীপাদ রঘুনাথের ক্ফুরণ্রে কিলিবিড়তা ! যেন সাক্ষাৎ চক্ষে দেখিয়াই 
লীলাগুলি বর্ণনা করিতেছেন। স্বপ্রকাশ লীলাসমুহও ছবির ন্যায় শ্রীপাদের অনুরাগরঞ্ভিত নয়নের 
সম্মুখে স্বয়ং উদ্দিত হইতেছেন। এইক্লোকে ভ্রীরাধার ছুজ়মানের স্ক,রণ। সঙ্কেতকুঙ্জে শ্রীমতী শ্যাম- 
সথন্দরের সহিত মিলনাশায় বনুরেশে নিশিষাপন করিয়াছেন । বিস্করী তুলসী স্বামিনীর সুখ-ছুঃখের চির- 
সঙ্গিনী। কখনো শ্যামকে বৃন্পীবনে অস্বেষণ করিয়া কখনো বা শ্বীমতীকে বৈর্ষদান করিয়া কাদিতে 
কাদতে রাত্রি কাটাইয়াছেন। প্রাতঃকালে অন্যনায়িকার সন্তোগ-বিলসিত-নায়ক শ্রীরাধারাণীর কুঞ্জে 
আসপিয়াছেন। খণ্ডিত শ্রীমতী কুটিল-নয়নে অপরাধী নায়কের প্রতি বলিতেছেন-_- 


খামিনী জাগি অলস দিঠি-পঙ্কদ্ কামিনী-অধরক রাগ | 

বান্ধুলী অরুণ অধরে ভেল কাজর ভালোপরি” অলতক দাগ ॥ 
মাধব ! দূর কর কপট স্থলেহ | 

হাতক কন্কন কিয়ে দরপণে হেরি চল তুহ্ু* তাঁকর গেহ ॥ 


শ্রীশ্রীপ্রার্থনামৃতম্‌ ] [ ১০৯৫ 


সো ম্মর-সমরে স্থুধীর কলাবতী রতি-রণে বিমুখ না ভেল | 
নখর কৃপাণে হানি উর অন্তর প্রেম-রতন হরি নেল ॥ 
প্রেম-ধন-হীন পুরুষে অব কো ধনী জানি করব বিশোয়াস | 
গুণবিন্ধ হার সাখী এক তুয়া হিয়ে দৌসর গোবিন্দ দাস ॥” ( পদকল্পতর ) 
শ্যামন্ন্দর করজোড়ে কত অন্ুনয়-বিনয়ের সহিত স্বামিনীর প্রসাদ কামনা করিতেছেন-_ 
“মানিনী ! করজোড়ে কহি পুন তোয়। 
বিনি অপরাধে বাদ দেই ভামিনি কাহে উপেখসি মোয় ॥ 
তুয়া লাগি সব নিশি জাগিয়া পোহাইলু' একলি নিকুপ্রক মাহ । 
তোহারি বিয়োগে হান বন মাহা লুলু' তুহু" রতি-চিহি কহ তাহ ॥ 
গোকুল-মগুলে কতয়ে কলাবতী হাম নাহি পালটি নেহারি | 
নিশি দ্রিশি তুয়! গুণ ভাবিয়ে এক-মন কি কহব কহই ন1 পারি ॥ 
কোপে কমল-মুখি কচু নাহি শুনসি তুয়া নিজ বিস্কর হাম। 
বংশীবদন অব কতয়ে সমুঝায়ব কোপিনী কামিনী ঠাম 1৮ (&) 
শ্রীমতী অপরাধী নায়কের এই মিথ্যা চাতুরীতে ভুলিলেন না, শ্তামের কপটবাক্য শ্রবণে 
বলিলেন 
দুর কর মাধৰ কপট সোহাগ । হাম সমুঝল সব তুয়া অনুরাগ ॥ 
ভাল ভেল অলপে মিটল সব ছন্ব। ভাল নহে কবহু" আশ পরিবন্ধ | 
তৃহ' গুণসাগর সেহ গুণ জান। গুণে গুণে ৰাধল মদন পখচবাণ ॥ 
তুরিতে চলহ তাহা না! কর বেয়াজ। ভ্রমর কি তেজই নলিনী-সমাজ ॥ 
কৈতবিনী হাঁমরা! কৈতব নাহি তাঁয়। তোহারি বিলম্ব অব নাহিক জুয়ায় ॥ 
বিমুখ ভেল ধনী গদ গদ ভাষ। বিনতি ন1 শুনল বলরামদাস 1” (এ) 
অপরাধী নায়ক নিজের অপরাধ জানিয়! গলদশ্রুধারে গদগরকঠে মাশিনীর শ্রীচরণে পড়িয়া 
ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন | 
“অন্তরে জানিয়া নিজ অপরাধ । করঙোড়ে মাধব মাগে পরসাদ ॥ 
নয়নে গলয়ে লোর গদগদ বাণী । রাইক চরণে পসারল পানি ॥ 
চরণ-যুগল ধরি করু পরিহার । রোই রোই বচন কহই নাহি পার । 
মানিনী না হেরই নাহ বয়ান। পদতলে লুঠয়ে নাগর কান ॥ 
চরণ ঠেলি জনি যাওত রাই । বলরামদাস কান্ু-সুখ চাই ॥» (এ) 
নাগর বছচেষ্টা করিলেও মানিনীর মানের অবসান হইল না। নাগর নিরাশ হইয়। চলিয়া 
গেলেন । কিছুক্ষণপর একজন দুতী লাপির। শ্রীরাধার নিকট শ্রীচ্ষের শবস্থ। যাহ! বর্ণনা করিতেছেন 


১১৯৬ ] ভ্রীত্তীস্তবাবল' 


তাহাই নবমসংখ্যক শ্রোকে অনুবাদ করা হইয়াছে। দূতী বলিতেছেন_ হে রাধে ! গোপেক্দ্রনন্দন 
গ্রীকুষ্ণের অবস্থা শ্রবণ কর। "গোপেন্দ্রনদ্দন' বলাতে 'এই রাজকুমার ব্রজে সকলেরই জীবন স্বরূপ 
তাহাকে এইপ্রকার ছুঃখ দেওয়া তোমার সমূচিত নহে? দূতীবাক্যে ইহ বাঞ্জিত হইয়াছে । “সেই গোপেক্দ্র" 
নন্দনের মর্মপীড়। দর্শনে বেণু মৃক হইয়াছে । বেণু যদি মৃক না হইত তবে তাহার মোহনগানে তোমার 
এই ছুজয্মানের অপগম হইতে পারিত কিন্তু তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই, এই কথা ব্যঞ্জিত হইল । 
'বৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গম ক্ষীণতা প্রাপ্ধ হইয়াছে" এইবাক্যে শ্রীরাধার মানপগমের নিমিত্ত তাহার প্রাণসম" 
প্রিয় ব্রজের স্থীবর-জঙ্গমের ছুরবস্থা জ্ঞাপন করা হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ ব্যাকুলিত সখাগণে পরিবৃত* বেশ- 
ভূষা রহিত ও কুশতা প্রাপ্ত হইয়া ভূমিতে লুষ্ঠিত হইতেছেন | ভ্তরীকষ্ণ কৃশতা প্রাপ্ত হইয়াছেন" এই 
কথায় ্রীকৃষ্ণ আহার, নিদ্রার্দি ত্যাগ করিয়াছেন এবং 'বেশভূষা ত্যাগ করিয়। ভূমিতে লুষ্টিত হইতেছেন 
বলাতে “তোমার বিরহে প্রাণান্তক ছুঃখভোগ করিতেছেন” ইহা বুঝ। যাইতেছে ! 'প্রাণাধিক প্রিয়সখার 
তাঁদৃশ অবস্থাদর্শনে তাহার সমপ্রাণ সখাগণও সাতিশয় ব্যাকুলিত হইয়াছেন । তোমার মানের জন্থা 
ত্রজের সকলেই প্রাণাস্তকর ছুঃখভোগ করিতেছেন, একাকী কেবল তুমিই মানসপীড়ারূপ ছুঃখদ্বারা মানরূপ 
সর্পকে পোষণ করিয়া আনন্দ কামন? করিতেছ।” মান পোষণ করিয়া শ্রীরাধারাশী নিজেও যে 
ছুঃখ পাইতেছেন, তাহা “মানসপটীড়ারূপ দুগ্ধদ্বারাঁ এই কথায় স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে। ছুগ্ধারা 
সপ'পোষণ করিয়া আনন্দলাভের ইচ্ছা করা যেমন মহা! নিরুদ্ধিহীর পরিচয়, কারণ সেই সর্প পোষ্টাকেই 
দংশন করিয়া থাকে, তদ্রপ এই মানসর্প শ্রীরাধাকেও মহাছুঃখপাগরে নিসগ্র করিবে, ইহা দুতীবাকো 
ব্যঞ্ছিত হইল ৷ ন্তরাং সকলেরই ছুঃখদায়ক এই মান্সর্পকে ত্যাগ করাই বুদ্ধিমন্তীর কার্য অতএব শীঘ্র 
প্রসন্ন! হও মান ত্যাগ করিয়া প্রাণনাথকে স্তুখী কর ।? 

দুতীর মুখে প্রাণনাথের ছুদশীর কথা তাহার ছুঃখান্ভূতিতে সখা-সখীগণ এমনকি বৃন্দাবনের 
স্থ!বর-জজমের ছুঃখের কথ। শবণে ভ্রীমতীর মান শিখিলিত হইয়াছে । ইত্যবসরে বেণুর ঘর্থর ধ্বনি 
শ্রীমতীর কর্ণগোচর হইল, শ্ত্রীরাধার বিরহে শ্টামন্ুন্দরের বেণুবাছের শক্তি লোপ পাইয়াছে, তবু মনের 
ব্যথা অভিকষ্টে শ্রীমতীকে বেণুদ্ধারে জানাইতেছেন, তাই বেণুর ঘর্থরধবনি । অথবা শ্যামস্ুন্দরের ছুঃখ 
দ্রশনে বেণুর বাজিবার শক্তি নাই, তাই তাহার ঘর্থরধবনি। বেণুদ্ধারে শ্যম খ্বীয় মনোব্দেন] শ্রীমতীকে 
জানাইতেছেন, হা রাধে! এই দ্রীনজন যে তোমারই ; তোমা-বিহনে ছু খসাগরে নিমঞ্জিত হইয়াছে! 
তুমি কপা করিয়া স্বয়ং এখানে আগমনপূর্বক দর্শনদানে এই দীনজনের প্রাণরক্ষা কর। তুমি স্বয়ং 
এখানে আগমন না করিলে আমার আর তোমার নিকট গমনের শক্তি নাই । তুমি আসিয়া কৌতুকরস 
পিঞ্চনে আমায় আনন্দিত কর ।১ বেণুদ্ারে শ্রীকৃষ্ণ এই মনের বেদন! আ্ীমতীর শিকট জ্ঞাপন করিলে 
শ্রীমতী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না । হাস্তম্ডিতবদনে শ্যামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে 
স্থখী করিলেন শ্ত্রীন্রীরাধ!মাধবের মিলন হইল । কিন্করী তুলসী মানাবসানে যুগলমিলন মাধুরী আস্ব- 
দন করিলেন । 


শ্ীপ্রীপ্রার্থনামৃতম্‌ ] [ ১১৯৭ 


কৃত্বা বামকরেহ্ছ্য কাম্মু্কময়ে পৌম্পং করন্তাপর- 
স্তাভুগ্বানুলি যুগ্মকেন সরলং ন্যান্তেযুমন্মিন্‌ পুর | 

কঃ গ্ঠামো নটবেশ এষ তুহৃদাং সঙ্গেন রঙ্গং সজন্‌ 
ম্মেরঃ সুন্দরি বংভ্রমীতি মদনস্তোম্মাদি দৃথ্থিভরমঃ ? ১১ 


ঠ্যামাশ্টাম-নিকাম-কামসমরোজ্জ_স্তচ্যতালফ্কতি- 
ভ্তোমামোদিত-মাল্যকুস্কুমহ্মব্যাকীণকুপ্তং মুদ]। 

দৃ্ণগত্য সথি শ্রমেণ পৰনং দুরে ভজত্তদৃযুগং 

ড্র, নাভ্তদুশৌ কদাপি মরি তৎ স্মেরাং দুশং ধাস্ততি ? ১২ ॥ 





“অপন্ধপ ব্লাধা-মাধব-রঙ্গ | ছুর্জয় মনিনী মান ভেল ভঙ্গ 

চুন্ঘই মার্ধব রাই-বয়ান। হেরই মুখ-শশী সজল নয়ান ॥ 

সখীগণ আনন্দে নিমগন ভেল। ছুহু" জন মন মাহ! মনসিজ গেল ॥ 
ছুহু'জন আকুল ছুহু" করু কোর । দু" দরশনে বিষ্ভাপতি ভোর ৮ (এ) 


শ্রীপাদ রঘুনাথের ক্ষপ্রির বিরাম হইল। হ্বরূপাবিষ্টদশীয় শ্লৌবদয় লিপিবদ্ধ করিয়া 


জ্লাখিলেন ! 


“হে রাধে ! হে মানিনি! এই বৃন্দীবনৈ | ভ্রজনব যুবরাজ'ছুঃখ দরশনে ॥ 
মোহন মুরলি কুপ্তে পড়িয়া রয়েছে । 'জিয় রাধে রাধে' বলি আর নাহি বাজে ॥ 
অতি ক্ষীণ হইয়াছে স্থাবর-জঙ্গম । রজেতে লুটায় কৃষ্ণ ছাড়িয়া ভূষণ ॥ 
ব্যাকুলিত ন্ুহ্বদ্গণে হৈয়া পরিবৃত। তোমার বল্লভ কৃষ্ণ ভূমেতে লুষ্টিত ॥ 
ব্রজেন্দ্র'নন্দনে দেখি অতি ক্ষীণকায়। সকল জনার মন কীদে উভরায় 9 

হে রাধে ! তুমি শুধু হরষিত হইয়া । মানসিক ব্যথারূপ ছুগ্ধ মাত্র দিয়া 1 
মহামান-ভুঁজঙ্গেরে করিছ পোষণ । কহ ধনি কেন তব হেন আচরণ ?৮ ৯ ॥ 


“হে রাধে ! সাক্ষাৎ রূপে দেখি ষে তোমায় । হেথা হৈতে কোথা যাও বলগে। ত্বরায় ॥ 
যদি বল এই কুঞ্জে নাহি প্রয়োজন । প্রয়োজন আছে তব করহ শ্রাবণ ॥ 

হায় কি বেদনা প্রাণে তুয়া অদর্শনে। তোমার অধীন আমি ওরাঙ্গা চরণে-॥ 

কপ! করি প্রিয়তমা করি আগমন । কৌতুক যে রসামৃত করহ সিঞ্চন ॥ 

এত বলি নাগরেন্দ্র ব্যাকুল হইয়া । ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমঠামে মুরলি লইয়া ॥ 

সদা ঘর ঘর রব বিস্তার করিয়া । শ্রবণেতে শ্রীরাধিক! পুলকিত হিয়া! 

মান করি থাকিলেও সহাক্ঞবদনে। উপনীত হইলেন গোবিন্দ-চরণে ॥৮১৯। 


১১৯৮ [ শ্ীভীন্তবাবল 


মৃবলসথাধরপল্লব-সমুদিত-মধুমাধুরীলুব্ধাম্‌ | 
রুচিজিতকার্চনচিত্রাং কাঞ্চনচিত্র।ং পিকীং বন্দে 1১৩॥ 
রধরবিজাধরবিম্বী-ফলরসপানোৎ্কমভ্ভুতং ভ্রমরম্‌ । 
কুতশিখিপিগুকচুলৎ পীতদবকুনং চিরং নৌমি ॥১৪॥ 
জিতঃ তুধাংশুর্শসা মমেতি 
গব্ধং পরং মা কুরু গোষ্ঠবীর | 
তবারি-নারী-নয়নান্তুপালী 
জিগায় তাতং সততৎ ঘতোহস্ত ॥১৫॥ 
অনুবাদ-__হে লুন্দরি! বাহার দৃষ্টিবিলাস মদনেরও উন্মাদক-_সেই স্ঠাঁমলবরণ নটবেশধারস 
অগ্ঠ বাঁমকরে গুষ্পধনু ধারণপূর্বক দক্ষিণহত্ঠের অঙ্কুলিধুগলে একটি সরল পুষ্পবাণ যোজনার ভঙ্গীমায় 
সখাগণের সঙ্গে নর্মরসের স্থষ্টি করিতে করিতে হান্তবদনে জামার সম্মুখে ইতস্ততঃ পরিভ্ররণ করিতেছেন__ 
ইনি কে 15১1 
হে সখি! শ্রীতীরাধাশ্যাম বিপুল কন্দর্পসনরে তীহাদের শ্রীমঙ্গ হইতে বিগলিত অলঙ্কার- 
সমূহে এবং বিমর্দিত কুম্মমালা, কুদ্কুন ও চন্দন-কপূরাদি স্ণীতল প্রলেপাদিতে পুর্ণ কুঞ্জভবন হষ্টমনে 
দর্শন করিয়া শ্রমবশতঃ কুঞ্জের বাহিরে আপিয়া স্ুণী হল বায়ু সেবন? করিতেছেন, তৎকালে আমি তাহাদের 
দর্শন করিলে তাহার! কি ছাস্তবধুব নয়নে আনার প্রতি দৃষ্টিংত করিবেন? ১২ 
স্ববলসখা শ্রীকষ্ণের অধরপল্পব-সমুদিত মধুরমাধুরীতে ঘিনি লুব্ধা যাহার শ্রীঅঙ্গকাস্তি কাঞ্চন- 
রুচিকেও পরাজিত করিয়াঞে__সেই অদ্ু 5 কাঞ্চব-পিকী শ্রীরাধিকীকে আমি বন্দনা করি ॥১৩। 
শ্রীবৃষ ভামুনন্দিনী শ্রীরাধার অধররূপ বিশ্বকলের রসান্বাদনে উৎসথৃক শিখিপিগুচুড়, পীতান্বর 
কোন অদ্ভুত ভ্রমরকে আমি চিরকাল প্রণাম করি 1১81 
হে গোষ্ঠবীর শ্রীকষ্ণ! 'আমার যশোরাশি চন্দ্রকেও পরাজিত করিয়াছে? বলিয়া বৃথা গর্ব 
করিও নাঃ যেহেতু তোমার শক্র ্্রীগণের নয়না শ্রতধারা চন্দ্রের পিতা সমুদ্রকেও জয় করিয়াছে ॥১৫। 
টাক। _কৃষ্েতি | অযে ন্ণ্দরি হহ রূপনঞ্জরি ক এফ নটবেণঃ শ্যাম: পুরঃ সম্মুখে বংত্রবীতি 
ভ্বণং বক্রুং ভ্রম ীত্যন্থয়ঃ | কিং কৃত্ব! অগ্ঠ সম্প্রতি পৌম্পং কাম্মুকং পৌগ্রধনু-বর্বামকরে কৃত্বা অপরস্থ 
দক্ষিন করম্ত আভুযাক্ুলিঘুযাকেন পুটি তাঙ্গুলিতূগলেন কৃহ! অন্মিন্‌ ধনুষি সরলম্‌ ইযুং বাণং স্স্ত। 
কিউৎতঃ মনস্ত কামস্ত উয্াণী দৃথ্িত্রমো যন্ত লঃ। কিং কুর্ধন্‌ স্মেরঃ সন্‌ সদা সঙ্গেন রঙং স্থজন্‌ 7১১ 
হ্যামেতি | হে সখি রূশম্তরি ! তদ্যুশং কর্ত মি কদাপি তত স্মেরাং দৃশং ধাস্ততি ধারয়িস্যতী- 
তান্যয়ঃ। ময়ি কিন্তংতে জং স্থান্ত। দৃরির্বেন তশ্সিন্‌। দৃণীতি ক্রঞ্চাদিতাদিপ্রতায়ঃ | তদ্যুগং 
কিক্তদ্তং শ্যামেতি শ্যাম রাধা শ্যানঃ কৃষ্চস্তয়োনিকামো! যথেষ্টে। ঃ কামসমরস্তেন য উক্জ্স্তে। গাত্রগ্রানি 
স্তযাচাতোইঙ্গাদগলিতে। যোইনক্ক,তিস্তে(মোইলঙ্কারসমৃহত্তেন আমোদিতা অনুৎকৃষ্টীকৃতা যে মাল্যকুস্কুম- 





জীত্রীপ্রার্থনায়তম্‌ ] ১১৯৯ 


হিমানতৈশ্চ ব্যাকীর্ণ, মিশ্রিতং বুপ্তং মুলা হর্ষেণ ৃষ্টী আগত্য অর্থাৎ বুগ্কাৎ শ্রমেণ হেতুনা দুরে পহনং 
ভজাৎ গৃহৃৎ 7১২1 

পুনঃ সাধকাবন্থামবলঙ্া পদযত্রয়েণ স্তোতি হুবজেত্যাদি। অত্র নিশ্মিতং শ্ুবলাদি দত 
ত্বনিয়মদশকাদে মঞ্জলাচরণরপেণ দত্তমতে? ন পুন্রুভততা | পদ্যত্রয়ং তত্রৈব ব্যাখাতম্‌ [১৩1১৪॥১৫ 

স্তবামৃতকণ। ব্যাথ্য।_শ্রীপাদ রঘুনাথ প্রার্থনামুতের একাদশগ্রোকেও শ্রীরাধারাণীর বাণীর জম 
বাদ করিতেছেন। শ্রীবদ্দাবনে খতুরাঁজ বসস্তের আগমন হইয়াছে। যদিও শ্রীকষ্চের নিতালীলা- 
নিকেতন শ্রীবৃদ্দাবন নিত্যই বড়খাতু সেবিত, তথাপি লীলারসবিশেষ পরিপুষ্টির নিমিত্ত পাধধিবরীতি 
অন্থুপারে বৎসরাস্তে বৃন্দাবনে বসস্তের সমাগম হইয়া] থাকে। খন সাক্ষান্ভাবে বৃন্দাবনে বসম্ভ খতুর 
সমাগম হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজন্ন্দরীগপের রমণীয় বাসস্তীলীলার সহায় হইয়। বাসস্তীশোভা ঘেন মৃক্তি- 
মতা হইয়াই প্রকাশিত হয়। গ্রীল কৰি কর্ণপুর শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পুতে বর্ণনা করিয়াছেন-_ 


“পুম্নাগৈরবতংসনং বিদধতী বাসম্তীকাভিঃ শ্রজং 
গুচ্ছাদ্ধীং বকুলৈর্ললাটফলকে সিশ্দ,.রকং কিশুকৈঃ। 
টাম্পেয়ৈঃ কুচক্চুকং কটিতটে শোণাম্বরং কজ্জলৈ- 
শিত্যং হুণ্তিমতী সতী বিজয়তে শ্তরীর্ঘত্র পোষ্পাকরী 1” 
যেখানে পুষ্পময়ী মধুণ্তী পুর্ন গ-বুহুমের বর্ণভূষণ, মাধবীর পুষ্পমালা, বকুলের হার: ললাট 
জলকে পলাশপুষ্পের সিন্দর, বক্ষে চম্পকের কঞ্চুলিকা, বটিতটে অশোকের রক্তা শ্বর ধারণপুরক যেন 
মৃতিমতী হইয়াই বিরাজ করিতেছে 1 


ললিতা-বিশাখাদি সখীসঙ্গে ভীরাধা রানী বাসস্তী বনশোভা দর্শসের নিমিত্ত বন্দাবনে প্রবেশ 
করিয়াছেন । এই বসস্তে বৃন্দাবনের ধলিতাসমৃহ যেন ভাববতী রমণীগণ্রে মতোই পোভা পাইতেছে ! 
বিকলিত কুম্থমসমূহই উহাদের হাস্ত মধুধারাই যেন নয়নশ্রু এবং অস্কুরসমূহ পুলকাবলী। ললিঙ* 
লবজলতা৷ মৃছুমন্দ মলযুসমীরে আন্দোলিত হইতেছে! ঈধুকরের মধুর গুপ্রনে, কোকিলের কুঁজনে বনভূমি 
মুখরিত ! রসাল, বকুলাদি বৃক্ষরাজি কুন্থমস্তবকভরে অবনত হইয়াছে । বন্দাবনের অপ্রাকৃত নবীন 
মদন আজ যৃক্তিমান হইয়া সথাগণসঙ্গে বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়াছেম। 


শ্রীরাধারাণী সখীসঙ্গে” অদুরে সেই বৃন্দাবন নবকন্দর্প শ্যামের দর্শন পাইয়া! ললিতাঁর প্রতি 
বলিতেছেন-_হে সুন্দরি! এ দেখ, শ্যামলবরণ নটবেশধারী পুরুষরতন। ধাহার দৃষ্টিবিলাস মদনেরগ 
উদ্মাদক, এই কোটিকন্দর্পবিমোহন ভগ্ঠয বামকরে একটি পুষ্পধন্থু ধারণ করিয়াছেন এবং দক্ষিণ করের 
অস্গুলীছয়ে একটি সরল কুহ্থমৰাণ যোজনার ভঙ্গীমায় সহচরগণের সঙ্গে নর্মরসের বিস্তার করিতে করিতে 
হাস্যবদনে আমাদের সম্মুখে পরিভ্রমণ করিতেছেন,-ইনি কে 1 কিছ্করীরূপে শ্রীপাদ রছুনাথ নিকটে 
থাকিয়া শ্রীরাধারাণীর বাণীর অনুবাদ করিলেন। 





১২০০) 1 শ্রীপ্রীষ্তবাবলী 


অতঃপর সথীগণসহ-প্ীরাধারা ধীর দর্শনে গ্রীকষ্ণের সহচরগণ প্রীরাধান্তামের মিলনাবসর বুঝিয়। 
বনশোভা দর্শনের ছলে ইতস্ততঃ গমন করিলে সথীগণের চেষ্টায় একটি নিভূত-নিকুঃপ্র শ্রীরাধামাধবের 
মিলন হইল । কুঞ্জে নিবিড় ধুগলবিলীস। কিস্করী তুলসী শ্রীরূপমণ্তীরী প্রভৃতি মঞ্জরীগণের সঙ্গে লতা- 
রন্ধেনয়ন দিয়া যুগলবিলাস-মাধুরী আন্বাদন করিতেছেন । বাসম্ভীশোভার উদ্দীপনে পারস্পরিক 
স্থখাভিলাষে ষ্গল বিপুল কন্দর্পরণে বিমন্ত ! বিপুল আবেশময় মদনসমরে যুগলের হার, পদকাদি অল- 
স্কারসমূহ শ্রীঅঙ্গ হইতে বিটত হইয়া কুর্জে নিপতিত হইয়াছে । কুম্থমমাল্য বিমন্দিত ও ছিন্ন হইয়া কুল্ুম" 
শয্যায় ও কুপ্তমধো পতিত হইয়াছে। কুস্কুমপন্ধ' চন্দন, কপূরাদির পক্দ্বারা যে শ্রীঅঙ্গে শীতলপ্রলেপ ছিল, 
তাহাও বিগলিত হইয়া শষ্যায় ও কুগ্রীভবনে নিপতিত হইয়াছে। শ্রীরাধামাধব বিলাসশধ্যায় উপবিষ্ট 
হইয়াছেন । বিলাসান্তে পরস্পর পরস্পরের রূপমাধুরী নয়নচবকে পান করিতেছেন। রতিরণে বিগলিত 
অলঙ্করাদিতে ও প্রলেপাদিচূর্ণে ভূষিত কুঞ্জশোভাও হৃষ্টমনে দর্শন করিতেছেন শেষে রতিশ্রাস্ত শ্রীযুগল 
শ্রমবশতঃ কুপ্তের বাহিরে আপিয়া স্থুশীতল বায়ু সেবন করিতেছেন । শ্ত্রীতুলসী ও রূপ যুগলের সেবার 
নিমিত্ত তীহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। শ্রীযুগল হাস্তমধূর নয়নে তাহাদের দিকে কপাদৃষ্টিপাত 
করিতেছেন । সহসা স্ফুরণের বিরাম হইয়াছে। স্বরূপাবিষ্ট দণায় শ্ীরূপমঞ্জরীর নিকট তাদূশ লীলাময় 
যুগলের কপাকটাক্ষ প্রার্থনা করিতেছেন । 

ত্রয়োদশ, চতুদশ ও পঞ্চদশ সংখ্যকশ্লোকের স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা “গ্রন্থকর্ত, প্রার্থনা” স্তবের 
প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকের স্তবামৃতকণা ৯১৯ পৃষ্ঠা হইতে ৯২৩ পৃষ্ঠায় জষ্টব্য। 


“্রীরূপমপ্ররী দেবি বলগে ত্বরিতে ৷ শ্যামল শ্ুন্দর কেবা বিলাস-কুগ্ততে ॥ 
নটবরবেশ তার মুখে মু হাস। মদন উন্মাদকারী দৃষ্টির বিলাস ॥ 

বাম করে পুষ্পধনু দক্ষিণ করেতে । সরল-বাণ শোভা করে অঙ্গুলি-যুগেতে ॥ 

সখ। সঙ্গে রঙ্গ বিস্তার করিতে করিতে । হাসিতে হাসিতে ভ্রমে আমার অগ্রেতে ?”১১। 
“গ্রীরূপমন্্ররী দেবি বলিগে। তোমারে | বিলাস-কুপ্রেতে কেলি-শয্যার উপরে ॥ 
রাধা-শ্ঘ।ম কেলিরস সমর-তরঙ্গে ৷ যথেষ্ট বিহার করি অতি রসরঙ্গে ॥ 

পরিশ্রাস্ত হইলে পরে নবীন-যুগল । অঙ্গ হৈতে বিগলিত ভূবণ সকল ॥ 

স্থণীতল মালা কুদ্কুন কম্ত,রী চন্দনে। অতি হর্ষে সেই কুঞ্জে যাব দরশনে ॥ 

শান্ত ক্লান্ত রাধা কুষ্ত কুর্ের অনুরে । পবন সেবন করে স্বচ্ছন্দ বিহারে ॥ 

সেই কালে আনি দেশহার করিলে দর্শনে | দৃষ্টিপাত করিবেন হাসোজ্জল নয়নে?” ১২ 
“স্ুবলের প্রাণাধিক সখা ষে ব্রজেতে ৷ কৃষ্ণাধর-পল্লবের মধুমাধুরীতে ॥ 

সতত লুবধ যিনি কৃষ্ণ-আরাধিকা'। বৃষভান্ু-ন্কুমারী নাম শ্রীরাধিকা | 

নুবর্ণ-বরণ জিনি ধাহার লাবগি। কাঞ্চন-কোকিলারূপ রাধা-ঠাকুরাঁণী ॥ 


ভ্ীত্রীপ্রার্থনামুতম্‌ ] [ ১২০১ 


অন্‌ দৃগ্েব স্ফুরতি সথি কেয়ং পুরবধুঃ 
কুতোহন্মিননায়াতা ভজিতুমতুল ত্বাং মধুপুরাৎ। 
অপূর্ব পুব্বণৎ রময় হরিপৈনামিতি স রা- 
থিকোছ্াতঙ্ক্ত্যা বিদিত-যুবতিতঃ ম্মিতমধাৎ, ॥১৬ 


অনুবাদ-__শ্রীরাধারানী বলিতেছেন, হে সখি! এই পরবুধূ কে? ইনি কোথা হইতে এই 
কুপ্তে সম'গতা৷ হইয়াছেন? অদৃষ্টা হলেও ইহাকে যেন কোথায় দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে ! লথী 
বলিতেছেন, “তোমায় ভজনা করিবার জন্য এই নিরুপমা মথুরা হইতে আসিয়াছেন।” শ্রীরাধারাণী 
বলিতেছেন--ত্যাই ইনি অপূর্ব, অতএব অপূর্ব শ্রীকষের সঙ্গে ইহাকে রমণ করাও |, কপটবস্ত্রীবেশে 
আগত ভ্রীকষ্ণ ভ্রীরাধার এই প্রকার চাঁতুর্ষপূর্ণ বাক্যভঙ্গী শ্রবণে শ্রীরাধা এই কপট-যুবতিত্ব বুঝিতে পাঁরি- 
য়াছেন জানিয়। শ্রীহরি ঈষহহাস্ত করিয়াছিলেন 1১৬। 
টীকা__পুনঃ সিদ্ধাবস্থয়ৈব দৃষ্টং তদবস্থয়ৈব শ্রীরূপমঞ্জ্ধ্যৈ প্রকীশয়তি দৃষ্টেতি । শ্রীরাধায়া মানোপশ- 
মনার্থং স্ত্রীবেশেনাগতং প্রীকৃষ্ণ,দৃষ্টা রাধাহ। হে সখি ইয়ং কা পুরবধূঃ কৃতঃ কন্মাৎ সকাশাদস্মিন্‌ কুঞ্জে আয়াতা 
সতী অপৃষ্টাপি দৃষ্টেব ন্ফুরতি। শ্রুত্বা সধ্যাহ অতুলেয় ত্বাং ভভিতুং মধুপুরাদায়াতা। সম্তাল্য পুন্রাহ অপূর্ববাং 
এনাং অপূর্ব হরিণা রময় ইতি ৷ অনয়া রাধিকো গ্নতদূযুক্তয। বিদিত যুবতিত্ঃ স হরিঃ শ্মিতমধাৎ ঈষদ্ধাস্তং 
ধৃতবান্‌। রাধিকায়া উদ্যন্তী ভঙ্গযা চাতুর্য্যেণ যা উক্তির্বচনং তয়া। বিদিতং রাধাদিভি জ্তগাতং যুবতিত্বং য্য 
সঃ! ধৃষ্টেবেতিপাঠে ধৃষ্টা ইব স্ফুরতীত্যর্থঃ । বিদিত যুবতিত্বস্ত পুষ্টিকরণাৎ উভয় পাঠ এব সমীচীনঃ ॥১৬] 
স্তবামূতকণ। ব্যাখ্য। _ শ্রীপাদ একটি অতিশয় রহস্যময় লীলার ক্ফুরণ প্রাপ্ত হইয়া এই শ্লোকটি 
প্রকাশ করিয়াছেন। কুঞ্ধে শ্ীরাধা মানিনী। শ্রীকৃষ্ণ বহু চেষ্টা করিয়ীও তাহার মানভঙঞ্জনে অসমর্থ 
হইয়! নিরাশায় কুগ্ত হইতে চলিয়। গিয়াছেন। কোন রসান্তরের উন্ভাবনব্যতীত শ্ীরাধার এই মানভঙ্গের 
কোন উপায় নাই জানিয়! শ্রীকৃষ্ণ শ্ামলার শরণাপন্ন হইয়াছেন । শ্যামলা স্বয়ং যুথেশ্বরী হইয়াও শ্রীরাধার 
অতুলনীয় প্রেমে মুগ্ধ হইয়া শ্রীরাধার সহিত নিরুপম সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন। তাই শ্রীরাধার 
মানভগ্জনের নিমিত্ত ভীকৃষ্ণ শ্যামলা সখীর সহায়তা কামন। করিয়াছেন এবং শ্যামলার সহিত যুক্তি করিয়া 





সেই রাধাপাদপদ্ম করিয়ে বন্দনা । সদা মোর অন্তরে এই ত কামন। ॥৮১৩। 
“বৃবভানু-স্থৃতীধরবিন্ব ফলাম্বাদে। আশ্চধ্য জমর-বূপ-প্রীরাঁধাবল্লভে ॥ 

মধুর চন্ত্রিকা উড়ে মোহন-চুড়ায়। পরিধানে পীতান্বর বলমল তায় ॥ 

সেই পীতাম্বরধারী শ্রীগোবিন্দপদে। চিরকাল নমস্কার অবনত মাথে 1১৪। 
“হে গোষ্ঠবীর কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-নন্দন । করজোড়ে বলিতেছি করহ শ্রবণ ॥ 

“মোর ঘশে পরাজিত গগনের টাদ।” এই গর্ব করিও না করি অভিমান ॥ 


তব--অরি-নারী-নেত্রে যেই ধারা বয়। চন্দ্র-পিতা-সমুদ্রকে করিয়াছে জয় ॥”১৫। 
৪৫ / 


১২০২ ] [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


একটি আপূর্ব স্ত্রীবেশ ধারণপুবক শ্ঠামলার সঙ্গে শ্রীরাধারাণীর কুঞ্জে আসিয়াছেন। মানিনী হইলেও 
শ্যামলার দর্শনে শ্রীমতী তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া নিকটে বসাইয়াছেন ! শ্তরীকৃঞ্চ কপট স্ত্রীবেশ ধারণ 
করিয়া তাহার মু্টিটি গোপন করিয়াছেন বটে, বিস্ত স্বভাব তো। গোপন করা যায় না। স্বীয় রূপ, গুণ, 
লীলাদির দ্বারা অখিল বিশ্বের চিত্তকে নিজের দ্রিকে আবর্ষণ করেন বলিয়াই তাহার এবটি নাম “কৃষ্ণ । 
তাহার স্বরূপে এই নিত্য স্বভাব চির-জাগরূক থাঁকিলেও প্রেমীনুরূুপই সেই আঁকর্ষণ-কাধটি সিদ্ধ হইয়া 
থাকে । ষাহার যেরূপ প্রেম বা প্রেমের যেরূপ জাতি ও পরিমাণ--তদনুরূপেই তিনি কৃষ্ণের প্রতি 
আকৃষ্ট হইয়া! থাকেন । শ্রীরাধারাণীর প্রেম পরম মহান্‌ তাই তাহার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণটিও পরম 
মহানই হইয়া থাকে। কপট ভ্ত্রীবেশধারী শ্রীকৃষ্ণের দর্শনেই চিত্ত সাতিশয় দ্রবীভূত বা আবৃষ্ট হওয়য় 
শ্রীরাধারাণী বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তাহার মানভঞ্জনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ কপট ন্ত্রীবেশে আসিয়াছেন । 


পব্রজে গোপীগণের মান রসের নিদাঁন” “স্বরূপ কহে গোপীমাননদী শতধার” ( চৈ চঃ ) 
ইত্যাদি বাক্যে জানা যায় গোপীগণে মানের রস বা আঙ্গাদ্ন প্রচুর ও প্রভূত ্রীকৃষ্ণকে সেই প্রভূত 
মানের রস আস্বাদন করাইবার জন্তাই গোপীগণের অতি সরস ও মধুর মানের উদগম হইয়া থাকে । সর্বো- 
পরি শ্রীরাধারাণী, তাহার মানরসের তুলনা কুত্রাপি নাই। এই শ্রীরাধার ভাব লইয়া শ্রীমন্মহা প্রভুর 
উক্তি_-“কান্ত1 কৃষ্েে করে রোধ, কৃষ্ণ পায় সম্ভোষ, সুখ পায় তাঁড়ন-ভৎসনে। যথাযোগ্য করে মান, 
কৃষ্ণ তাতে সুখ পান, ছাড়ে মান অলপ সাধনে ॥৮ (টৈঃ চ3)। শ্ীকৃষ্চকে কোন নিরুপম রসমাধুরীর আস্বা- 
দন দানের নিমিত্তই শ্রীরাধ!রাণীর মানের উদয় হইয়া থাকে । শ্্রীকষ্ের এইরূপ চেষ্টায় শ্রীমতীর মানের 
অপগম হইয়াছে, প্রিয়তমকে কোন অপূর্ব পরিহাস-রসানন্দ আস্বাদন করাইবার মানসে বলিতেছেন-__ সখি 
স্টযামলে ! এই পরবধূ কে?” কোন একটি অপরিচিত স্ত্রীলোকের পরিচয় জানার নিমিত্ত কোন রমণীর এই প্রকার 
জিজ্ঞাসা অপ্রাসঙ্গিক। নিরন্তর পরবধূ-সঙ্জে ধাহার বিলাস, তিনি নিজে বধূ সাজিয়াছেন বলিয়াই 
তাহাকে 'পরবধূ” বলিয়া তাহার পরস্ত্ীলাম্পট্যে জ্ীরাধারা শী গৃঢ পরিহাস করিয়াছেন । 

শ্রীমতী বলিতেছেন _'সখি শ্ঠামলে! ইনি কোথা হইতে এই কুঞ্জে আসিয়াছেন। ইহাকে 
তো তোমার সঙ্গে কোন দিন দেখি নাই ! কিন্তু ইহাকে কোথায় যেন দেখিয়াছি দেখিয়াছি বলিয়া মনে 
হইতেছে !? ইহাও ্রীরাধারানীর অপূর্ব পরিহাসভঙ্গী | শ্যামলাসথী শ্রীরাধার কথ শ্রবণ করিয়া ঈষৎ 
হাস্তের সহিত সকে'তুকে বলিলেন__'সখি রাধে ! মথুরায় ইহার নিবাস, রূপে, গুণে ইনি নিরুপমা ; ইহার 
তুলনা কুত্রাপি নাই । বহুদিন হইতে আমার সাথে পরিচয় তোমার অতুলনীয় রূপ, গুণ, মাধুর্যাদির 
কথা আবণে তোমাকে দেখিতে ইহার বড়ই সাধ। তাই আজ আমার সঙ্গে আসিয়াছেন। তোমার 
ভজনা করিবার ইহার বড়ই সাঁধ। দয়া করিয়া যদি ইহাকে ভজনের সৌভাগ্য দান কর, তবেই ইনি 
ধন্য হন |; 

শ্রীরাধারাণী বলিলেন-__ সখি শ্যাঁমলে ! সত্যই ইনি অপূর্বা, কোন অপূর্ববস্্র ভজন করাই 
ইহার পক্ষে যুক্তিযুক্ত। দখি! ্্রীকফণই এই ব্র্মগ্ডলে অপূর্ব, অতএব এই অপূর্বাকে সেই অপূর্ব 
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ত্বভাগ্যাদিন্দুকান্তির্বনমণি-সঘনং মণ্ডয়ন্তী সমভাদ্‌- 
ভ্রাজত/ন্মিন্‌ বসন্তী হতমপি তিমিরং মধ্যরাত্রঞ্চ বীতম্‌। 
তুর্ণং তম্মাচ্চকোর ব্রজ নিজ গগনাৎ সেবিতুৎ তাং পিপাসো৷ 
যাবৎ স্তবরোহভিমন্ত্ক্রতমিহ উদ্দিতত্বাং ন দুরীকরোতি ॥১৭॥ 
চকোরীব জ্যোৎআ্াযুতমমৃতরশ্মিং স্থিরতড়িদ্‌- 
রৃতং দিব্যান্তো্ং নবমিব রটচ্চাতকবধুঃ | 
তমালং ভূঙ্গীবোগ্যতরুচি কা! স্বর্ণলতিকা- 
শ্রিতং রাধাপ্লি্ং হরিমিহ দৃগেষা ভজতি মে ?১৮॥ 
অনুবাদ_ হে পিপাসুচকৌর ! তোমার ভাগ্যবশতঃ চন্দ্রকান্তিমীলা এই বনমণিসদন আলো- 
কিত করিয়া বিরাজ করিতেছে, মধ্যরাত্র অতীত, অন্ধকারও বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে । সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত 
প্রচণ্ড কোপশালী স্ৃর্যকিরণ উদ্দিত হইয়া! তোমায় বিদ্ুরিত না করিতেছে, তারপূর্বেই তুমি নিজ গগন 
হইতে অতি সত্বর সেই চন্দ্রকান্তি সেবনার্থ গমন কর ॥১৭1 | 
চকোরী যেমন জ্যোতন্দাযুক্ত চন্দ্রকে ভজন করে, চাতকী যেমন স্থির বিছ্বাৎমালা-সেবিত দিব্য 
নবজলধরের নিকট রটনা! করে, সমুদিত কান্তি ন্বর্ণলতিকালিজিত তমালতরুকে ভূঙ্গী যেমন সেবন 
করে-আমার নয়নযুগল কবে তদ্রুপ রাঁধালিজিত ভ্রীকষণকে ভজন করিবে ? ১৮ 
টীক।_ দিনাভ্তরে কৃষ্ণাষ্টমীরাত্রৌ ন্ব-সিদ্ধাবস্থয়ৈব শ্রীরাধিকাং সঙ্কেতস্থাং কৃত্বা তত্রানাগতং 
কৃষ্ণং তত্রানেতুং স্বয়ং কৃষ্ণসমীপং গন্বা পদ্মার্দি মিলিতং দৃষ্টা চকোরাপদেশেন স্বপ্রাধিতং নিবেদয়তি 
তন্ভাগ্যা্দিতি। হে চকোর হে পিপাসো পানেচ্ছে। ত্বষ্ভাগ্যাধিন্দুকাস্তিজের্যাৎসা! অন্মিন্‌ বনে বনমণিসদ্দনং 
মগয়ন্তী ভূষয়ন্তী সতী সমন্তাৎ সবর্ধতো ভ্রাজতি তিমিরমন্ধকারমপি হতং নষ্টং মর্ধ্যরাত্রং চ বীতং গতম্‌। 





শ্রীকষ্ণের সহিত রমণ করাও । তাহা হইলেই ইনি যথাযথ ধন্ত হইতে পারিবেন |? কপট স্ত্রীবেশে আগত 
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার এইপ্রকার চাতুর্যপৃণ বাক্যভঙ্গী শ্রবণে এই কপটবেশ শ্রীরাধা বুঝিতে পারিরাছেন জানিয়। 
ঈষৎ হাস্ত করিয়াছিলেন । শ্রীপাদ তুলসীমঞ্জরীরূপে ক্ষ,রণে এই লীলার রসাস্বাদন করিয়া এই লীলা" 
মাধুরী অন্পম শ্লোকচ্ছন্ৰে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 

“ছুর্জয় মানিনীর মান-ভগ্তন করিতে । নারীবেশ ধরি হরি আদিল! কুঞ্জেতে ॥ 

কুপ্ধেশ্বরী কহিলেন দেখ সখিগণ | অপরূপা পরবধূ এই কোন্‌ জন। 

কোথা হৈতে এই কুপ্ধে আসিল এখন | রূপ দেখি মনে হয় দেখেছি কখন ॥ 

সখী কহে হে রাধে ! তোমারে ভজিতে | এই নারী আসিয়াছে মধুপুরী হৈতে ॥ 

হাসি কহে বিনোদিনী এই অপূর্ব্বীরে । অপূর্ব কৃষ্ণের সঙ্গে রমণ করাবে ॥ 

শ্রীরাধার এইরূপ সরস বচনে। মৃছ্মন্দ হাসি জাগে মাধব-বদনে 1৮১৬) 
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তন্মাৎ ত্বং তামিন্দুকাস্তিং সেবিতুং নিজগগনাঁৎ নন্দীশ্বর]ৎ সকা শীত তুর্ণং শীন্রং ত্জ গচ্ছ। ভ্রং গমিষ্যামি তৃর্ণং 
বথমন্ত্রীহ যাবৎ শুর স্র্যাঃ উদ্দিতঃ সন্‌ তাং ন দুরীকরোতি সুরঃ কিস্ততঃ অভি সর্ববতোভীবেন মন্থাঃ 
কোপো যন্ত। পক্ষে হে কৃষ্ণ চন্দ্রকীন্তী রাধা বন্য মণ বনশ্রেষ্ঠে যাবৎ লোইভিমন্থ রাঁধাস্বামী সতু স্থরঃ 
শষ্য ইব প্রতাপবান্‌। অন্তাহুতয় পক্ষেইপি সমানম্‌ 1১৭। 
পুনঃ সাঁধকাবস্থীমবলম্্াহ চকোরীতি । ইহ কনে বদৈষা মে মম দৃক চক্ষু রাধাশ্লিষ্টং হরিং 
ভজতি ভজিষ্যতি । কেব কিমিব উদ্ভতরুচি তমাঁলং ভূঙ্গীব ভ্রমরীব | কিম্তুতং তমীলং স্বর্ণলতিকয়া 
শ্রিতমাশ্রিতম্‌ । পুনঃ কং কে: জ্যোৎসয়া যুতং যুক্তম্‌ অমুতরশ্মিং চন্দ্রং চকৌরীব | পুনঃ কং কেব স্থির 
তড়িছতং দিব্যাস্তোদং মনোহরমেঘং রটচ্চাতকবধূঃ রটন্তী শব্দায়মীনা যা টাতকবধুঃ সেবেতি 0১৮॥ 
স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য।_ শ্রীপাদ রুনা এবটি রুহস্তময় লীলার স্ফ.রণ প্রাপ্ত হইয়া ভাহাই শ্লোক 
চ্ছন্রে নিবদ্ধ করিতেছেন । দ্্রীরাধারানী শ্যামনুন্দরের সহিত মিলন-লীলসী় ্ীরন্দাবনে অভিসার করিয়া 
সস্কেতকুঞ্জে অবস্থান করিতেছেন । তুলসী শ্রীমতীর সেবায় নিরতা । শ্যাসের সন্কেত্কুঞ্জে আসার সময় 
অতীত হইয়াছে । বৃষ্ণাস্রমী-ভিথির চন্দ্র আকীশে উদ্দিত হইয়াছে, মধ্যরাত্র অতীত হইয়াছে । শ্রীমতী 
রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের আর আগমন হইবে ন! ভাবিয়া অধীরপ্রাণে রোদন করিতেছেন__ 
“কানুক সন্দেশে বেশ বনি আয়ুলু সঙ্কেত-কেলি-নিকু্ধী । 
মাধবী-পরিমলে ভরি তনু জারই ফুকরই মধুকর-পুঞ্জী | 
অবন্থ না মিলল দরুণ কান । 
নিলজ চিত পিরীতি অন্ুরোধই ইথে নাহি যাত পরাণ । 
কানুক বচন অমিয়া রস সেচনে বেচলু* তনু মন জাতি । 
নিজ কুল-দুষণ ভূষণ করি মানলু: তে ভেল এহন শাতি। 
হিমকর-কিরণে গমন অবরোধল কি ফল চলব গেহ। 
গোবিন্দদাস কহ যাই সতি জানহ কানু কি তেজল লেহ ॥” ( পদকল্পাতরু ) 
গ্রীমতীর বিলাপ শ্রবণে শ্রীতুলসী শ্রীমতীকে ধৈর্ধদান করিয়। শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধানে চলিয়াছেন। 
প্কুষ্ণ ঠিক এ সময়েই শ্রীরাধার কুপ্ডে আদিতেছিলেন, সন্ধান-চতুরা, পল্সা-শৈব্যা তাহাকে মধ্যপথেন 
ধরিয়া ফেলিয়।ছে এবং চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে লওয়ার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের সহিত নানাবিধ আলাপ করিতেছেন । 
অদুরে সহসা এই দৃশ্য দেখিয়া সুচতুরা তুলসী লতা ম্তরালে আত্মগোপন করিয়। শ্রীকৃষ্ণকে শুনাইয়া চকো" 
রকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন_-“হে পিপাসিত চকৌর ! তোমার দৌভাগ্যবশতঃ চন্দ্রকান্তিমালা এই 
বনমনিসদন আলোকিত করিয়া বিরাজ করিতেছে ।” অর্থাৎ হে রাধারসমাধুরী পিপাস্থ চকোর শ্রীকফণ : 
চন্দ্রাবলী প্রভৃতি কেহই তোমার গ্রীরাধারসমাধুরী আত্মাদনের পিপাস। পূর্ণ করিতে পারিবেন না) 
তোমার সৌভাগ)বশতঃ সেই ন্দ্রকাস্থিমাল। প্রীরাধা এই বনমণিসদন অর্থাৎ নবশ্রেষ্ঠ বুন্দাবনকে 
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লমালোকিত করিয়া সঙ্কেতকুঞ্ধে বিরাঙ্গ করিতেছেন । মধ্যরাত্র অতীত হইয়াছে, অদ্ধকারগ বিনাশপ্রাপ্ত 
হইয়াছে অর্থাৎ উৎকন্ঠিত শ্রীমতীর সহিত মিলনের সময় অতীত হইতেছে । অতএব যতক্ষণ পর্যস্ত ন 
প্রচণ্ডকৌপশালী সূর্য উদ হইয়া তোমায় বিদুরিত না করিতেছেন পক্ষান্তরে যতক্ষণ পর্যস্ত অভিমন্থা 
গোপ শ্রীরাধার অন্বেষণে বনে আসিয়৷ তোমায় বিদুরিত করিয়া না দিতেছেন, তাহার পূর্বেই তুমি অতি 
সত্বর সেই চক্্রকান্তি সেবনের নিমিত্ত অর্থাৎ প্রীরাধার মাদনরস সেবনের জন্য তাহার নিকট গমন কর 1, 
শ্রীকৃষ্ণ এই কথা শ্রবণমাত্রেই সবই বুঝিলেন এবং পদ্ম, শৈব্যা্দিকে প্রতাক্ষতঃ ত্যাগ করিয়া একান্তে 
তুলসীর সহিত মিলিত হই? শ্রীরাধার কুঞ্জে গিয়া উপস্থিত হইলেন । তুলসীর নিকট শ্ত্রীরাঁধারাঁণী সব 
বার্তা শ্রবণে পরম উৎকন্ঠিতচিন্তে শ্বামকে আলিঙ্গন করিলেন। তুলসী তাহার ঈশ্বরীর এই সেবাটি 
জম্পন্ন করিতে পারিয়ীছেন জানিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন । সহসা স্মরণের বিরাম হইল । 
আত্তির সহিত প্রার্থনা জানাইলেন-__ চকোরী যেমন জ্যোতল্াধুক্ত চন্দ্রকে পরমানুরাগভরে ভজন করে 
অর্থাৎ পূর্ণচন্রের জ্যোতল্লালোকের স্বধাপানে চকোরী বিমুগ্ধ হইয়া ঘেমন তন্ময় হইয়া, থাকে, পিপাসিত 
চাতকী নিদাথজোড়া পিপাঁসা কণ্ঠে বহন করিয়া বর্ষার আগমনে আকাশে বিছ্যুতমাল1 শোভিত নবজল- 
ধরের উদয়ে মহোৎকণ্ঠায় রটনা করিতে করিতে যেমন স্থিরাসৌদীমিনী শোভিত নবজলধরের সেবন করে, 
সমুদিতকাস্তি স্বর্ণলতালিঙ্গিত তমালতরুকে যেমন ভূঙ্গী অতি অন্ুরাগের সহিত ভজন করে_ তদ্রুপ 
শ্রীরাধালিঙ্গিত শ্রীকৃষ্কে আমার পিপা্িত নয়নযুগল কবে পরমানুরাগভরে ভজন করিবে? অর্থাৎ 
যুগলের রূপম ধুরী, লীল'মাধুরী নয়ন-চষকে আস্বাদন করিয়া কবে ধন্য হষ্টব ? শ্রুতি-ম্মৃতি প্রসিদ্ধ আনন্দ- 
ত্রদ্মের পরমরসময়ীঘূত্তি অখিলরসের বিষয়ালম্বন ক্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ এবং অখগুভাবের আশ্রয়া- 
লম্বন স্বয়ং ভগবতী শ্রীরাধা। পরস্পরের মিলনে যে উচ্ছুনিত মাধূর্ধরসের প্রকাশ রাধাকিস্করীভাবে 
তাহার আস্বাদনেই নিখিল ভগবৎ-মাধুরী আস্বাদনের পরাকাষ্ঠা । শ্রীরাধার কিস্করীরূপে শ্রীপাদ রঘু" 
নাথ সেই মীধুর্বরস আস্বাদনের নিমিত্ত যে একান্ত প্রলুব্ধ, তাহাই এই শ্লোকে অভিব্যক্ত হইয়াছে । প্রেম 
এমনিভাবেই অভী্টরের মাধুর্যান্বাদনের প্রেরণ! প্রেমিকের অন্তরে জাগাইয়া থাকে । শ্রীল ঠাকুর মহাশয় 
লিখিয়াছেন_- 
“লুবধ মরা যেন, চকৌর চন্ত্রিকা তেন, পতিব্রতাগণ-যেন পতি। 
অনাত্র না চলে মন, যেন দরিদ্রের হেম, এইমত প্রেমভক্তিরীতি ॥৮ 


“চাতক জলদ্গতি, এমতি একান্তরীতি, যেই জানে সেই অনুরক্তা ॥৮ ইত্যাদি 
( প্রেমভক্কিচক্দ্রিকা ) 
প্রীপাদ লীলারসটি স্ফুরণে আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধারাণী-কর্তক আলিঙ্গিত শ্যামস্ুন্দরের 
দ্পমাধুরী নয়নচষকে আম্বাদন করিবার উৎষ্ঠাপূর্ণ প্রার্থন! শ্রীরূপমগ্জরীর- শ্রীচরণে জ্ঞাপন 
করিয়াছেন। 


১২৬ [ শ্রীত্রীস্তবাবলী 


দূতীভিপ্টটুবারিভিঃ সথিগণৈর্ভেদাদ্র শাথাহতি- 
ব্রাতৈঃ পাদলুঠচ্ছিরঃজিতরজোরষ্ঠ্যা বকীবিদ্বিষ!। 
রাধায়াঃ সথি শক্যতে শময়িতুৎ যো! মানবন্ছির্ন ঘা 
তৎ নিব্র্বাপয়তীহ ফৎকুতিকণৈতাং সিদ্ধবংশীং নুমঠ ॥১৯॥ 
অনুবাদ-_ দুর্তীগণ চ'টুবাক্যরূপ জলবর্ষণদ্বারা, সীগণ ভেদ-ীতিরূপ জলাদ্র৭ শাখার আঘাত- 
দ্বারা, স্বয়ং পৃতনারী শ্রীকষ্ণ পাদলুণঠনে নিজ মন্তুকে লিপ্ত রজোবৃষ্টির ছারা শ্রীরাধার যে মানবহ্ছি নির্বাপণে 
সমর্থ হন নাই, সেই মাঁনবহিচি যাহার কিঞ্চিৎ ফুৎকারমাত্রেই নির্বাপিত হয়--সেই সিদ্ধ বংশীকে প্রণাম 
করি 1১৯1 ! 
চীক!-দূতীভিরিতি । তাং সিদ্ধবংশীং হুমঃ স্তমঃ যা বংশী রাধায়াস্তং মানরূপাগ্মিং ফ.কৃতিকণৈঃ 
ফুতকারলেশৈ নির্ববাপয়তি নির্শালী করোতি। কো মানবহিস্তত্রাহ যো মানবহিরেতৈ2 শময়িতুং 
শাস্তয়িতৃং ন শক্যতে । এতৈঃ কৈ? চট্ুবারিভিঃ প্রিয়োক্তিরূপজলৈঃ করণৈদুর্তীভিঃ কত্রীভিরেবং ভেদ এব 
আদ্রশাখ! সজলপল্পবং তন্তা যা আহতিরাহননং তন্তা ব্রাতৈঃ সমূহৈঃ কৃত্বা সখিগৈঃ কর্তভিঃ এবং 
পাদয়োলুঠিৎ যচ্ছিরম্তচ্ছি,তং যদ্রজস্তস্তবৃষ্্যা সেচনেন কৃত্বা বকীবিদ্ধিবা পৃতনামারকেন কুষ্ণেন কত্রেতি 1১৯। 





“কৃষ্ণাষ্টমী-রজনীতে, গোবিন্দের ইঙ্গিতেতে, বিনোদিনী সঙ্কে ত-কুপ্রেতে । 
সোবন্ু বল্লভ কান, চন্দ্রাবলী কুগ্ধীধাম, রসরঙ্ে তাহার সঙ্গেতে ॥ 
শ্রীরতি মঞ্জরী দক্ষ, চকোরকে করি লক্ষ, চন্দ্রাবলী-কু্গ অদুরেতে । 
পিককণ্ঠে সুচাতুর্ষ্যে,  মনমথ ভট্টাচার্য্যেঃ। কথ! কহে হে'য়ালী ভাবেতে 1 
পিপাসিত হে চকোর, বারেক দর্শন কর, আলো করি স্বখ্দ-কুঞ্জেতে 
লীলালাবণ্যধাম, অমূতের জন্মস্থান” “চন্দ্রকান্তি” মণি-মন্দিরেতে ॥ 
কিবা তার জ্যোতিপুগ্+ উদ্ভাসিত কেলিকুঞ্জ, দশদিশি হইল উজোর। 
মানস অবধি তোর, লীলামৃত-রসপুর, পাঁন কর তৃষিত চকোর ॥ 
রক্ত-রাগ সুক্টিমান্‌. অভিমন্থ্য যার নাম, প্রতাঁপেতে প্রচণ্ড তপন । 
যদি কুঞ্জ প্রবেশয়, ন্দ্রীলোক” স্থুনিশ্চয় অস্র্ধান হইবে তখন 1 

লিয়! চকোর বধু. এই মাত্র বলি শুধুং বড় ব্যাথা দিলে যে অন্তরে । 
শীঘ্র করি কুগ্রবনে, লীলামুত-বরিবণে, নুখী কর প্রিয়া পরিবারে 1”১৭। 
“জ্যোত্স্লাধৃত চন্দ্রমা করি দরশন | যেমতি চকোরী স্থুখে করে আলিজন ॥ 
নবজলধরে হেরি স্থির সৌদামিনী। উল্লাসে চাতকী করে পিউ পিউ ধ্বনি? 
তরুণ-তমালে ঘেরা ন্বর্ণলতা হেরি। আলিঙ্গন করে ভূঙ্গী মাঁতি মাতি পড়ি? 
সেইরূপ রাধাযুত ত্রজরাজ-স্থৃত। ভজনা করিবে কবে মোর ছুটি নেত্র?” ১৮৪ 
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স্তবামৃতকণ! ব্যাখ্য। _শ্রীপাদ রঘুনাথের ন্বাভাবিক ন্ব্ূপের আবেশ ! অহরহ শ্রীরাধারাণীর 
সান্লিধের উপলব্ধি হইতেছে! অতীষ্টের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধের স্পষ্টতর অশ্থভুতি! কুগুতটে 
পড়িয়া কাদিতেছিলেন__'কোথায় আছ রাধারাণি ! তোমার শ্রীচরণছাড়া যে আর আমার অন্য কোন গতি 
নাই |? দেখিতে দেখিতে ন্য্রণ আঙিল। তুলসীমঞ্জরী রূপে শ্রীপাদ দেখিতেছেন-_ কুপ্ধে রীরাধারাণী 
মানিনী। ছুর্জযমান। শ্রীকৃষ্ণ মানিনীকে বছ সাধিয়া নিরাশ হইয়া চলিয়া! গিয়াছেন । মানবহিতে 
শীমতী স্বয়ং দগ্ধ হইতেছেন, সখী-মগ্ুরীগণকেও দগ্ধ করিতেছেন, ভ্রীন্তামন্থন্দরও দেই মানানলে জ্বলিয়া 
অস্তুরে বাহিরে দগ্ধ হইতেছেন ! শ্রীকৃষ্ণের দূতী আসিয়া চাটুবাক্যে শ্রীমতীকে কত লাধিতেছেন__ 
শ্থন্দরি! হরি-বধে তুঙ্ছ" ভেলি ভাগী । 
রাতি দ্রিবল সোই, আন নাহি ভাবই, কাল-বিরহ তুয়া লাগি ॥ 
বিরহ-সিন্ধু মাহা ভুবাইতে আছয়ে তুয়া কুচ-কুভ্ত নাউ দেই । 
তু ধনি গুণবতী উর্ধার গোকুলপতি ব্রিভৃবন ভরি যশ লেই ॥ 
লাখ লাখ নাগরী যে! কানন হেরই সো শুভদিন করি মান । 
তুয়া অভিমান লাগি লোই আকুল ভেল কবি বিগ্যাপতি ভাণ ।” (পদদকল্পতরু ) 
দুতীগণ এইপ্রকার বু চাটুবচনরূপ জলবর্ষণদ্বারা শ্রীরাধার মানবন্ছি নির্বাপণ করিতে পারিলেন 
না। ললিতাদি সখীগণ কতই ভেদনীতি প্রদর্শন করিলেন-_ 
“কৈছে চরণে করপল্পব ঠেললি মিললি মান-তুঁজক্গে । 
কবলে কবলে জীউ জারি যব যাওব তবহি দেখব ইহ রঙ্গে ॥ 
মা গো! কিয়ে ইহ জিদ অপার । 
কো অঙ্ু বীর ধীর মহাবল পরি উতারয়ে পার ॥ 
আপনক মান বহুত করি মানলি তাক মান করি ভঙ্গ । 
সো ছুলহ নাহ উপেখি তু" অব বঞ্চবি কানুক সঙ্গ । 
সখীগণ-বচন অলপ করি মানলি চাহসি কাহে মঝু মুখ । 
ভণ ঘনশ্যাম শ্যাম তুছ' উপেখলি দেয়লি বুতর ছুখ ॥৮ 
লিলিতা৷ বলিতেছেন-_ চলগে! বিশাখে ! চিত্রে ! চম্পকলতে ! আমরা ঘরে যাই, নাসিনী 
একাকী কুঞ্ধে মান লইয়া থাকুক ।১ ইত্যাদি দখীগণের ভেদবাক্যরূপ জলসিক্ত শাখার আহাতেও আী- 
মতীর মানবন্ধি নির্বপিত হইল না। 
অপরাধী নায়ক আবার আদিয়৷ শ্রীমতীর মান প্রসাদনের নিমিত্ত তাহার স্ত্রীচরণতলে বসিয়া 
করজোড়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন-- 
“রামা হে! ক্ষেম অপরাধ মোর। 
মরম-বেদন না যাঁয় সন শরণ লইন্থু তোর। 


১২৭৮] [ ভ্রীন্রীস্তবাবলী 


ওটাদ মুখের মধুর হাসনি সদাই মরমে জাগে। 

মুখ তুলি যদি ফিরিয়া নাচাহ আমার শপথি লাগে॥ 

তোমার অঙ্গের পরশে আমার চিরজীবী হউ তনু । 

জপতপ তুহু' সকলি আমার করের মোহন বেণু ॥ 

দেহ গেহ সার সকলি আমার তুমি সে নয়ান-তারা । 

আধতিল আমি তোমা না হেরিলে সব বাসি আন্ধিয়ার৷ (৮ (এ) 


এই কথা বলিয়া শ্ত্রীমতীর পাদমূলে নাগর বারবার মস্তক লুন্িত করিতে লাগিলেন । ধুলি- 

ষ্টির ছারা বহ্ছি নির্বাপিত হয় বিত্‌ শ্্রীমতীীর পাফলুষঠনে ভ্রীকৃফের মন্তরকে লিপ্ত যে শ্রীরাধার শ্রীচরণরজঃ 
পুনঃপুনঃ উহার বর্ষণেও অর্থাৎ জ্বূষ বারবার শ্রীচরণে নিপতিত হইলেও শ্রীমতীর যানবহ্ি নির্বাপিত 
হইল না । রোষতরে শ্রীমতী বলিলেন-__ 

“শুন শুন মাধব না বোলহ আর। কি ফল আছয়ে এত করি পরিহার ॥ 

পাগলু' তুয়া সঞ্জে প্রেমক মূল । খোয়লু' সরবস নিরমল কুল ॥ 

পুন কিয়ে আছয়ে তুয়া অভিলাষ ! দুরে কর কৈতব ভ্রমর তিয়াস ॥ 

অলপে বুঝলু" হাম তুয়াক চরিত ॥ নামহি যৈছে অন্তর সেহ রীত 

কাহে দেয়সি তুহু' আপন দিব । আছয়ে জীবন সেই কিয়ে নিব ॥ 

জ্ঞান্দাস কহে কর অবধান। তুয়া নিজজনে কাহে এত অপমান ॥৮ (এ) 

স্যামন্থুন্পর শ্রীমতীর মানপ্রসাঁদনের কোন উপায় না দেখিয়া পরিশেষে তাহার মোহনবেণুর 

আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন । অদুরে নীপতরুমূলে ত্রিভঙ্গভজিমঠামে দীড়াইয়া শ্যাম বেণুবাগ্য করিতেছেন । 
তাহার হৃদয়বেদন। মুরলীর রন্ত্রে রন্ধ্রে বন্কত হইতেছে ।” যেবা বেণু কলধবনি, একবার তাহা শুনি” 
জগন্নারী-চিন্ত আউলায়। নীবিবন্ধ পড়ে খসি, বিনিমুল্যে হয় দাসী, বাঁউলি হঞ1 কৃষ্ণপাশে ধায় ॥” 
( চৈঃ চঃ)। বেণুর ম্বাভীবিক এই শক্তি, তাহাতে আবার শ্যামের হুদয়-বেদনার সংযোগ ! বেণুর ফুৎকার 
মাত্রেই শ্রীমতীর মান প্রশমিত হইয়াছে । তুলসী বেণুর জয় দ্িতেছেন। যে প্রবল মানবহ্ছি দূতীগণের 
চাটুবাক্যরূপ প্রবল বারিবর্ষণে, সখীগণের ভেদবচনরূপ সিক্ত শাখার আঘাতে, শ্তামের মকে লগ্নরজঃ 
বর্ষণে নির্বাপিত হইল না- শ্রীমতীর সেই বিশাল মানবহিকে বেণু ফুৎকারমাত্রেই নির্ধাপিত করিল ! 
ধন্য বেণুর সিদ্ধশক্তি ! “কৈলা! যত বেণুধ্বনি। সিদ্বমন্ত্রাদি যৌগিনী, দূতী হইয়া মোহে নারীর মন।” (এ) 
সেই অসাধারণ সিদ্ধশক্তি সমগ্থিত বেণুদূতীকে তুলসী নমস্কার করিতেছেন । শ্রীরাধামাধবের মিলন সম্পন্ন 
হইয়াছে । শ্রীপাঁদের স্ফুরণের বিরাম হইল । শ্ীরঘুনাথ বেণুর এ অপাধারণ শক্তির কথা শ্লোকচ্ছন্ব 
নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। 


“চাটু-বাক)/রূপ জলে যত দুর্তীগণ | শান্ত করিবারে নারে ধাহাকে কখন ॥ 





শ্ী্রীপ্রার্থনামৃতম্‌ | ১২০৯ 


প্রাণক্ষে'লিভুবৎ ব্রভং ব্রজজনং তাতং প্রন্তৎ গাঃ সথীন্‌ 
গোপীঃ কামপি তাং বিনা বিষমভুদৃদ্বারাবতী মিত্র মে।, 
ইং স্বাপ্রিকশীর্ণমাথববচঃ শ্রুত্বৈব ভামাপি সা 
তদযুক্তা কিল লোকিতুং তদখিলং তং চাটুনা ঘাচতে ॥২০॥ 
অনুবাদ__হে সখে ! প্রাণতুলা ক্রীড়াভূমি, ব্রজ, ব্রজবন, পিতা, মাতা, গাভীসকল, সখাগণ, 
গোপিকাগণ এবং অতুলনীয়া একটি গোপিকা-বিহনে এই দ্বারকাপুরী আমার নিকট বিষবৎ প্রতীত 
হইতেছে । শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ অস্ফুট স্বখ্ববাক্য শ্রবণমাত্রেই সত্যভাম' শ্রীকৃষ্ণের সহিত সেইসব দর্শনের 
নিমিন্ত চাটুবাকো প্রার্থনা! করিলেন ॥২০| 
টীকা বংশীস্তবন-সময় এবাকক্মাৎ স্মৃতং ব্রজবাপিনাং মাহাত্মাং শ্রীকৃষ্ণন্ত স্বপ্নকথনেন প্রকাশ্য 
তান প্রতিস্তরতিং বাজয়তি প্রাণেতি। হে মিত্র সখে উদ্ধব প্রাণেত্যাদ্দিকং বিন] দ্বারাবতী দ্বারকা মে 
বিষমভূৎ ইখ্খং স্বাপ্সিকশীর্ণ মাধববচঃ শ্রুত্বৈ নতু বিবিচ্য সা ভামা সত্যভামা তদ্যুক্তা সতী তং প্রাণক্ষে 
লিভৃবাদিকং রাধায়া অখিলং লোকিতুং দ্রটুং তং শ্্রীকষ্ণং চাটুনা প্রিয়োক্ত্যা যাচতে প্রার্থয়তে। প্রাণঃ 
প্রাণরূপা চাসৌ ক্ষে(লিভূঃ ক্রীড়াস্থানং চেতি তং প্রেমভুবমিত্যপি পাঠঃ। কাম্‌ অনির্বচনীয়ামপি তাং 
রাধামিত্যর্থঃ | ন্বপ্পনে ভবং স্বাপ্থিকং শীর্ণং অসম্পূর্ণমিতার্থঃ 1২০ 
স্তবামৃতকণ ব্যাখ্য।_শ্রীপাদ রঘুনাথ এইশ্লোকে দ্বারকালীলায় ছ্বারকানাথ শ্্রীকষ্ণের একটি 
শ্বপ্পের অনুবাদ করিতেছেন । শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ব্রজলীলার যে সব মধুরাতিমধুর স্বপ্রদর্শন করেন এবং স্ৃপ্তা- 
বস্থায় তাহ] ব্যক্ত করেন-__কুক্সিণীদেবীর উক্তিতে শ্ত্রীবুহস্ভাগবতী মৃতে গ্রাল সনাতন গোস্বামিপাদও তাহা 
বর্ণনা করিয়াছেন (১৬1৫১, ৫২) 
“কিমপি কিমপি ব্রতে রাত্রো স্বপন্নপি নামভি,-ধুরমধুরং প্রীত্যা-ধেনুরিবাহ্বয়তি ্ষচিৎ। 
উত সখিগণান্‌ কাংশ্চিদগোপানিবাথ মনোহরাং সমভিনয়তে বংশীবক্তএাং ত্রিভঙ্গিপরাকৃতিম্‌॥ 
কদাচিন্মাতর্মে বিতর নবনীতস্তিতি বদেৎ কদাচিচ্ছীরাধে ললিত ইতি সন্বোধয়তি মাম্‌। 
কদাপীদং চন্দ্রাবলি কিমিতি মে কর্ষতি পটং, কদাপ্যক্রাসারৈর্সছুলয়তি তুলীং শয়নতঃ ॥” 
“ভ্ীকক্িণীদেবী শ্রীরোহিণী মাতার প্রতি বলিলেন-“হে মাতঃ! রাত্রে প্রভু-_ব্রজের স্বপ্ন দর্শন 
করিয়া কখনো গঙ্গে যমুনে ধবলি শ্ামলি* বলিয়া মধুরম্বরে ধেন্ুগণকে আহবান করেন,কখনো৷ সথাগণকে 
বা গোপগণকে মধুরন্বরে ডাকেন, কখনো কা বংশীবদন ত্রিভঙ্গভঙ্গিমাকৃতির অন্থকরণ করেন । 





ভেদ্নীতি প্রয়োগরূপ সিক্ত শাখাঘাতে। পারে নাই সখীগণ যাহারে নিভাতে | 
1দ-বিলুঠনে রত স্বয়ং শ্রীহরি। নিজ মস্তকের ধুলি-বরিষণ করি | 
হন নাই স্থসমর্থ দমনে যাহারে । সেই মানবহি যার কিঞ্চিৎ ফুৎকীরে ॥ 
একেবারে অনায়াসে হয় নির্বাপিত। সেই সিদ্ধাবংশীর যে গাহি স্ততিগ্বীত ॥৮১৯। 
২5২ 


১২১০ ] [ শ্রী্রীস্তবাধলী 


কখনে। বলেন__মাতঃ ! আমায় নবনীত দাঁও+ কখনো বা “হে শ্রীরাণে ! হে ললিতে ? বলিয়া 
আমায় সম্বোধন করেন, কখনো “হে চন্দ্রাবলি! তোমার কি এই আচরণ ?, বলিয়া আমার বসনাকর্ষণ 
করেন, কখনে। বা অজন্র অশ্রুধারায় উপাধাঁনকে সিক্ত করেন।” তাৎপর্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের অসাধীরণ 
মাধূর্ষ-চতুষটয় অর্থাৎ লীলা মাধুরী, প্রেমমীধুরী, বেগুমাধুরী ও রূপমাধুরী ত্রজেই গ্রাকাশ পাইয়া থাকে । 
এই মাধুর্ষ-চতুষ্টয়ের আম্মাদ্ন কি 'ভগবান্* কি ভক্ত সকলকেই প্রমন্ত করিরা থাকে । স্বরন-প্রেম-বিবর্ষন- 
চতুর শ্রীভগবান্‌ ব্রজপ্রেমিকগণের প্রেমরস বিবর্ধিত করিবার জন্ট এবং বিরহ-মন্দরদ্বারা ব্রজপ্রেমিকগণের 
প্রেমসিদ্ধু মন্থন করিয়া তাহা হইতে বিবিধ ভাবরত্ুরাজি প্রকাশ করত বিশ্ববাসীকে কৃতার্থ করিবার জন্য 
বজধাম হইতে মথুরা-গমনলীলা বা দ্বারকালীলার প্রকাঁশ করেন এবং দূরে থাকিয়া স্বয়ং সুদুর্লভ ব্রজ- 
মাধুরী স্মরণে, মননে, শয়নে, স্বপনে আস্বাদন করিয়া থাকেন। যদিও স্বয়ং ব্রজেন্দ্রন্দন ব্রজধীম ত্যাগ 
করিয়া কুত্রীপি গমন করেন না) বান্ুদেব-প্রকীশেই মথুরা এবং দ্বারকালীলা করেন ; তথাপি ব্রজে পূর্ণ- 
তম ব্রজেন্দ্ন্দন' হ্থরূপে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া ব্রজপ্রেমিকগণের বিরহ-রসের পরিপুষ্টি-সাধন করেন এবং বাস্থুদেব- 
স্বরূপে ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিমাঁনে নিরুপম ব্রজপ্রেমমাধুরী আন্বাদন করেন_ ইহাই শাস্ত্র মহাজনানুমোদ্িত 


সিদ্ধান্ত ৷ 
একদ। রাত্রে দ্বারকানাঁথ সত্যভামাদেবীর আলয়ে শয়নলীলায় রহিয়াছেন: এবং স্বপ্পে উদ্ধবের 


সহিত কথা বলিতেছেন । সেই স্বপ্নের আলাপ বাহিরেও তাহার ভ্রীমুখ হইতে প্রকাশিত হইতেছে এবং 
সতাভামাদেবী সেই স্বগ্নালাপ শ্রবণ করিতেছেন । শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন-হে সখে উদ্ধব ! আমার 
প্র'ণভূলা সেই ব্রজের লীলাভূমি, সেই গোপাবাস্ঃ বৃন্দাবন" সেই মাতা-পিতা, গৌগণ, সখাগণ এবং 
গোপীগণ সবেণপরি অতুলনীয়! একটি গোপিকা অর্থাৎ শ্রীরাধারানী-বিহনে এই দ্বারাবভীপুরী আমীর 
নিকট বিষবৎ আলাময়ী প্রতীত হইতেছে 1, কুরুক্ষেত্রে স্ুর্যোপরাগে মিলিত স্্রীরাধারাণীর দর্শনে 
দ্বারকানাথের উক্তি 
“প্রণপ্রিয়ে ! শুন মোর সত্যবচন | 

ভোমসভার স্মরণে, ঝুরেশ যুগ্রিঃ রাত্রি-দিলে। মোর ছুঃখ না জানে কৌন জন | 

ব্রজবাসী যতজন, মাত1-পিতা সখাগণ, সভে হয় মোর শ্রাগসম | 

ভাঁর মধ্যে গোপীগণ, সাক্ষাৎ মোর জীবন, তুমি মোর জীবনের জীবন ॥ 

তোমাসন্তার প্রেমরসে, আমাকে করিল! বসে, আমি তোমার অধীন কেবল। 

তোমাসভা ছাড়াইয়া, আমা দুরদেশে লঞ্া, রাখিয়াছে ছর্দৈব প্রবল । 

১ টা ৯৫ ৮ 

যাদবের প্রতিপক্ষ, ছুষ্টযত কংসপক্ষ, ভাহা আমি সব কৈল ক্ষয়। 

আছে ছুই চারিজন, তাহা মারি বৃন্দাবন, আইলাঙ, জানিহ নিশ্চয় ॥ 

দেই শক্রগণ ৈতে, ব্রভজনে রাখিতে, রহি রাজ্যে উদাসীন হঞা | 

যে বা স্ত্রী পুত্রধন, করি বাহা-আবরণ, যছুগণের সন্তোষ লাগিয়। ॥ 


শ্রীপ্ৰীপ্রার্থনামৃতম্‌ ] [ ১২১১ 


তমালস্ত ক্রোড়ে স্থিতকনকঘ,থীং প্রবিলসৎ- 
প্রন্ননাং লোলালিং সথি কলয় বন্দ্যাং চিরমিমাম্‌। 
তিরস্কর্ত,্মেঘভ্যাতিমঘভিদোহঙ্কে স্থিত-চলদ্‌- 
দুশং ম্মেরাৎ রাধাং তড়িদতিরুচিৎ ম্মারয়তি যা ॥২১॥ 
॥ ইতি শ্রীত্রীপ্রার্থনা মৃতস্তোত্রং সমাপ্তঘ্‌ ৪১৮ 
অনুবাদ _হে সখি ! তমালের ক্রোড়ে পুর্সিতা ও চঞ্চল ভূঙ্গরাজি কর্তৃক নিষেবিতা এবং বন্দনীয়া 
এই কনকয.খিকে দর্শন কর--ইহা মেঘকান্তি-জয়ী শ্রীকৃষ্ণের অঙ্কে সোহাগে জড়িতা বিদ্া্র্ণা ও হাস্ত- 
ময়ী শ্রীরাধারানীকে স্মরণ করাইতেছে 1২১ 
টীকা _ পুনঃ সিন্ধাবস্থ়ৈবাহ । হে সখি রূপমঞ্জরি তমালন্ত ক্রোড়ে ইমাং স্থিতকনকঘণ্ধীং 
কলয় পণ্যোগ্াহ্থয়ঃ ৷ কিন্তুতাং প্রবিলসন্তিপ্রস্থনানি যত্র তাং লোলাশ্চঞ্চল। অলয়ো ভ্রমরাশ্চ ধত্র তাঁম্‌। 
পুনঃ কিন্তুতাং বন্দ্যাং রাধাকৃষণম্মারকনত্তেন পজ্যাম্‌। এবমুক্তমভিপ্রার়মবিজ্ঞায় বন্দ্যানিত্তর বন্যামিতি 
পাঠং নবীনাঃ কল্পয়স্তি । কেয়মিত্যত্রাহ যা কনকয,থী অঘথভিদঃ প্রীকৃষস্তাস্কে ক্রোড়ে স্থিতচলদ্বশং 
স্মেরাং রাধাং ক্মারয়তি। কিন্তু,তাং রাধাং ভড়িতোহপি বিছাল্পতায়া অপি অতি অতিশয়িতা রুচিষস্ত- 
স্তাম্‌। অভিদঃ কিন্তুতম্ত মেঘছাতিং মেঘকাস্তিং তিরন্র্তু্নাকর্ত,ঃ। স্থিতাচাসৌ চলস্তেযোৌ ইতস্ততঃ 
প্রসপ্পন্তো দৃশো চক্ষী যন্তা এবন্তুতা চেতি। সমস্তস্তাসমস্তেন নিত্যাপেক্ষেণ সঙ্গতিরিতি গ্যায়েন স্থিতে_ 
ত্যস্ত সমস্তস্ত অসমস্ক্েন ক্রোড ইতি পদেন সম্গন্ধঃ "২১1 
॥ ইতি শ্রীশ্রীপ্রার্থনামৃতম্-ক্বিতিঃ ॥১৮া 
স্তবামৃতকণ! ব্যাখ্যা _্রীপাদ রঘুনাথ স্বরূপাবিষ্টদশীয় শ্রীকুণ্ততীরে বসিয়া আছেন। সম্মুখে 





তোমার যে প্রেমগ্ডণে, করে আমা আকর্ষণে, আনিবে আম] দ্রিন দশ-বিশে । 
পুন আসি বৃন্দাবনে, ব্রজবধূ-তোমা-সনে, বিলসিব রাত্রি দিবসে ৪৮ (চৈ$ ৯?) 
সুতরাং ব্রজধাম, নন্দ-যশোমভী, গাঁভীগণ, সখা-সখীগণ, দর্বোপরি বিষভামুনন্দিনী শ্রীরাধারা শী 

বিহনে ছারকাপুরী স্ীকৃষ্ণের নিকট ব্ষিবৎ জ্বালাময়ী প্রতীত হওয়াই স্বাভাবিক। স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণের স্রীমুখ 
হইতে নিঃস্থত এইরূপ পরম আিময় অন্ফঃট বাকা শ্রবণে সত্যভামাদেবীও শ্রীকৃষ্ণের সহিত সেই ব্রজধাম 
এবং ব্রজবাঁসিগণের দর্শনের নিমিত্ত অবীর হইয়া চাটুবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন । 

“প্রাণতুলা বিলাসম্থান ব্রজকুপ্তবন | ব্রজ জন পিতামাতা ধেন্ুবৎসগণ | 

স্থবলাদি সখাগণ যত ব্রজাঙগনা । তাঁর মধ্যে স্রীরাধিকা মোর প্রিয়তমা ॥ 

তাহা ভিন্ন এ দ্বারকা বিষময় হয় । এই মোর মন-কথা জানিহ নিশ্চয় ॥ 

স্বপনেতে এইবাক্য বলে নীলমণি। অন্ফট স্বপন-কথ! সত্যভীমা শুনি ॥ 

বুখময় বৃন্দাবন করিতে দর্শন | গ্রীকৃষ্*চরণে দেবী করে নিবেদন ॥৮২০। 


১২১২ ] শ্রীশ্ীস্তবাবলী 


একটি নবীন মলের ক্রোড়ে একটি স্বর্ণয্থী বিলাস করিতেছে । কনকষনধীতে রাশি রাশি কুন্তম 
বিকসিত হইয়াছে, সে যেন দত্ত-বিকাস করিয়া হাস্ত করিতেছে । কুম্থম-সৌরভে আকৃষ্ট মধুবরবৃন্দ বঙ্কার 
করিতেছে, মনে হয় সে যেন মনের আনন্দে গান করিতেছে ! শ্রীপাঁদ রঘুনাথ সেই তরুণতমালের অঙ্কে 
সোহাগে জড়িতা কনকয,থিকার দর্শনে ভাবাবিষ্টদশায় শ্রীবপমঞ্জরীর প্রতি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই 
এইঞ্সোকে ব্যক্ত হইয়াছে । 


কনকলতা1-বেষ্টিত তমালতর শ্রীরাধামাধবের স্মৃতি শ্রীপাদ্দের অন্তরে জাগাঁইয়। তাহাকে বিহবল 

করিয়। তুলিয়াছে। শ্্রীরাধামাঁধবের শ্রেষ্ঠ উদ্দীপনস্থান এই বৃন্দাবন । শ্রীমৎ রূপগোম্বীমিপাদ বৃন্দাবন, 
বৃন্দাবনাশ্রিত বৃক্ষ-লতা?, কুঞ্জাদি, পক্ষী, ভূঙ্গ, গোবর্ধন যমুনা, রাসস্থলী প্রভৃতিকে সন্নিহিত উদ্দীপন 
বলিয়া শ্রীউজ্জলে বর্ণন করিয়াছেন। “উদ্দীপনাস্ত তে প্রোক্ত! ভাবমুদ্দীপয়ন্তি যে।” (ভঃ রঃ সিঃ) 
'াহার। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক ভাবকে উদ্দীপ্ত করে, তাহারই উদ্দীপন । শ্রীপাদ সিন্ধৰরূপের আবেশে রূপ- 
মন্থ্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, “হে সখি ! রূপমঞ্জরি ! শ্রী নবীন তমালের ক্রোড়ে কুস্থমিতা ও 
চঞ্চল ভূঙ্গগণকতৃ্ক নিষেবিতা কনকযন্থীকে দর্শন কর_ ইহা, বন্দনীয়া বা বন্দনযোগযা। । কারণ ইহা 
মেঘকান্তি-বিজয়ী শ্ামস্থন্দরের ক্রোড়ে বিছ্বাদ্বর্ণা শ্রীরাধাকে স্মরণ করাইতেছে। ইহার কুস্থমবিকাশ 
দর্শনে মনে হয় শ্যাম তমালের ক্রোড়ে সোহাগভরে জড়িত শ্রীমতী যেন পরমানন্দে হাস্ত করিতেছেন । 
চঞ্চল ভূঙ্গের বস্কার শ্রবণে মনে হয় প্রিয়াজী যেন আনন্দভরে প্রিয়তমাঁকে সুখী করিবার জন্থা মধুকষ্ঠে 
মদনগান গাঁহিতেছেন |” ধন্য ব্রজের বৃক্ষলত। ! 

শ্রীবূপমণগ্ডরি দেবী, এ দেখ ্বর্ণয্থী, জড়াইয়া তরুণ তমালে । 

অগণিত পুষ্প যত, থরে থরে বিকসিত, গুশ্্রিছে অলি পুষ্পদলে 

তমালে কনক-যু্থী, দরশনে হয় ক্ষস্তিঃ অভিনব শ্যামল স্দ্দরে । 

্ব্ণবর্ণ পঞ্চ।লিকা, হাস্তযুক্ত শ্রীরাধিকাঃ স্থখেতে জড়ায়ে কেলি করে ॥ 

তড়িত জড়িত কিবা, সজল জলদ শোভা, নিকুঞ্জেতে রসের বাদর ! 

শয!ম সঙ্গে স্থকুমারী, ছুহছুঅঙ্গে জড়ীজড়ি, স্মরণ করায় নিরন্তর ॥৮ ২১ ॥ 


॥ ইতি এ্রীন্রীপ্রার্থনামূতং» স্তবের স্তবামূতকণ! ব্যাথ্যা সমাপ্ত ॥১৮॥ 


1 ৯৯.) 
জআথ নব/উকম্‌ 
্রীশ্রীবৃন্দাবনেশ্ব্ষ্যৈ নমঃ 
গৌরীং গোষ্ঠবনেশ্বরীং গিরিধরপ্রাণাধিকপ্রেয়সীং 
স্বীয় প্রাণপরার্দপুষ্পপট লী-নির্মগ্যতৎপদ্ধতিম্‌। 
প্রেম্ণা প্রাণবয়স্তয়া ললিতয়। সংলালিতাং নর্্মভিঃ 
সিক্তাং তৃষ্ঠু বিশাথয়া ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈ? ॥১॥ 
অনুবাদ_যিনি গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণের প্রাণার্ধিক প্রিয়তমা, স্বীয় পরার্ধ-প্রাণরূপ কুস্থুমমৃহ- 
দ্বারা যিনি শ্রীকৃষ্ণের পথ নির্মস্থন করিয়া থাকেন, ধিনি প্রাণপ্রিয়সথী ললিতা-ক্তৃকি প্রেমভরে 
সংলালি ঠা, বিশাখার পরিহাঁসরপে যিনি উত্তমরূপে পরিনিষিক্তা_হে মন! তুমি সেই গৌরী, বৃন্দ" 
বনেশ্বরী, অপার রসময়ী প্রীরাধারাণীকে ভজন কর 1১1 ৃ 
টীক1_ন্বমনঃ প্রতি শ্রীরাধাভজনমূপদিশতি গোৌরীমিত্যাদি প্যা্টকেন | হে মনও রটৈঃ শুল্গা- 
রাদিভিরুপলক্ষিতাং রাধাং ভঙত কিন্ত,তাম্‌ অগাধাম্‌ অপধ্যাপ্তগুণাম্‌। পুনঃ কিম্তুতাং স্বীয়মাত্বীয়ং যৎ- 
প্রাণপরাদ্ধং সংখ্যাতীতপ্রাণশুদেব পুষ্পপটলী পুষ্পশ্রেনী তয়া নির্ম্থণা তৎপদ্ধতিঃ তস্ত কৃষ্ণস্ত পদ্ধতিঃ 
পন্থাঃ যয়া। পুনঃ কিন্তু,তাং প্রাণবয়স্য়া প্রাণসখা। ললিতম় প্রেম্ণা করণেন লালিতাং তন্তৎসাধনৈহ- 
স্তাদিভিঃ স্পৃষ্টাং পোধিতাং বা। বিশাখয়া স্ুষ্ঠু যথাস্যান্তথা নর্্মীতিঃ কৌহুকৈঃ সিক্তাঃ অন্তৎ স্থুগমম্‌ 1১1 
স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য। _শ্রীপাদ রঘুন।থ এই নবাষ্টকে শ্রীস্রীরাধামাধবের কতিপয় মধুমরী লীলার 
রণ প্রাপ্ত হইয়া ক্ষতির বিরামে বাহাবেশে স্বীয় মনের প্রত্তি ক্কষ,রণের ভিতর প্রাপ্ত অগাধরসময়ী 
শ্রীরাধারাণীর ভজনের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। এই প্রথম শ্ল্োকে শ্রীপাদ বাহা!বেশে স্বীয় পরমা- 
ভীষ্ট ঈশ্বরী শ্রীরাধারাণীর কয়েকটি গুণমাধুরী কীর্ভন করিয়া তাহার ভজন-কামনা করিতেছেন । 
শ্বীপাদ রঘুনাথ নিত্যপরিকর, সুতরাং যর্দিও সেই অগাধরসময়ী শ্রীভান্থনন্দিনী সততই তাহার অস্তরে 
বাহিরে স্ষ,রিত হইতেছেন, তথাপি দৈনুবশতঃ স্বয়ং ভজন-কামন করিয়া রাগমার্য় সাধকগণের প্রতি 
পরম কারুণ্যভরে শ্রীপাদ এই অতুলনীয় ভাবসম্পদ্‌ রাখিয়া গিয়াছেন। বীহারা লীলাকুগুকাননে স্বীয় 
ভাবদেহে শ্রীরাধামাধবের প্রেমসেবা কামনা করেন, শ্রীরঘুনাথের এই মহাবাণী তাহাদের মুতসপ্জীবনী- 
নধার হ্যায় পরম হিতকর । 


এইশ্লোকে শ্রীপাদ শ্রীরাধারাণীর গুণমহিমা। কীত'ন করিতেছেন সাতটি বিশেধণদ্ার! | 


প্রথমতঃ বলিতেছেন__ভীমতী “গৌরী, । শ্রীরাধারাণী সাধারণ গৌরী নহেন, অপরূপ গৌরী । পূর্বরাগে 
শ্রীকৃষ্ণের উক্তি__ 





১২১৪ ] [ শ্রীশ্রীম্তবাবলী 


“হা ধহ] পদযুগ ধরই | তঁহি তহি সরোরুহ ভরই ॥ 
ধহ ষহা ঝলকিত অঙ্গ। তহি তহি বিজুরী-তরজ । 
কি হেরিলু' অপরূপ গৌরী । পৈঠল হিয় মাহা মোরি ॥ 
ধহা ধহ1 নয়ন-বিকাশ । তাহি কমল পরকাশ ॥ 
ধহা লু হাঁস-সঞ্চার । তঁহি তহি অমিয়! বিথার | 
বহা ধহ1 কুটিল কটাখ | ওহি মদনশর লাখ ॥ 
হেরইতে সো ধনি থোর। অব তিন ভূবন অগোর ॥ 
পুন কিয়ে দরশন পাব] তব মোহে ইহ ছুখ যাব! 
বিদ্ভাপতি কহ জানি । তুর গুণে দেয়ব আনি 1৮ ( পদবল্পতরু ) 
গ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী তাহার সঙ্গীতমাধবের প্রথমেই লিখিয়াছেন-__“নব-চম্পক"গৌর- 
কাস্তিভিঃ কৃত-বৃন্দীবন-হেমরূপতাম্‌! ভজ কামপি বিশ্বমোহিনীং, মধুর-প্রেমরসাধিদেবতাম্‌ 1” (১1২) 
“যিনি নবচস্পকগৌরকাস্তির ছারা শ্যামল বৃন্দাবনকে সোনার আলোকে হেমময় করিতেছেন, সেই কোন 
অনির্বচনীয়া মধুর প্রেমরসের অধিদেবী বিশ্বমোহিনী শ্রীরাধারাণীর ভজন কর» গৌরীদেবী হিলাচলের 
গৃহে অবতীর্ণা হইয়া বু কঠোর তপস্তাচরণপূর্বক পশুপতিকে (মহাদেবকে) প্রসঙ্ করিয়া তাহাকে লাভ 
করিয়াছেন। এই অপরূপ গৌরীকে কিন্তু পশুপতি (শ্রীকৃষ্ণ) স্গয়ং আরাধন! করিয়া প্রসন্ন করিয়া লাভ 
করিয়া থাকেন । কুস্থম-চয়নরতা শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি__ 
“কাননে কুস্থম তোড়সি কাহে গোরি | কুম্ুমহি নিরমিত সব তনু তোরি ॥ 
আনন হেম সরোরুহ ভাস । সৌরভে শ্যাম ভ্রমর মিলু পাশ ॥ 
নফন-ঘুগল নীল উতপল জোর। সহজে শোহায়ল শ্রীবণক ওর | 
অপরূপ তিলফুল স্বললিত নাশ । পরিমলে জিতল অমর তরুবাস॥ 
বাঁধুলি মিলিত অধর-মধু হাসা । মুকুলিত কুন্দকুমুদ পরকা'শী ॥ 
সবতনু ফুটল চল্পক গৌর । পাঁণিকতল থলকমল উজোর ॥ 
গোবিন্দদ্রাস অতয়ে অনুমান । পৃজহ পশুপতি নিজ তম্ুদান ॥” (এ) 
আবার গোষ্টবনেশ্বরী বা বৃন্দাবনেশ্বরী ৷ খ্যামন্ুন্দরকে বুন্দাবনবিহারী বলা হইয়াছে, বৃন্দা- 
বনেশ্বরী শ্রীরাধাই। শ্যাম স্বয়ংই শ্রীরাধার গুমুগ্ধ হইয়া তাহাকে শ্ীবৃন্দাবনের আধিপত্য প্রদান 
করিয়াছেন। “বৃন্দাৰনাধিপত্যঞ্চ দত্তং তদ্ৈপ্রত্য্তত1” ( পদ্পপুরাণ ) *্বৃন্দাবনের অধিবানী সকলেই 
ঈশ্বরীর জন করেন, সকলেই রাধাগত প্রাণ । শ্ঠামন্ুন্বরও গোষ্টবিহারী, তাই তিনিও গোষ্ঠবনের 
অধীশ্বরীর উপাপনা করেন।  “কালিন্দীতটকুগ্রমন্রিরগতো যোগীন্দরবদ্বৎপদজ্যোতির্ধ।ানপরঃ সদা 
জপতি যাং প্রেমাক্রপূর্ণো হরিঃ।৮_ (রাধারসম্থধানিধি ৯৬) 'ষ্যুনাতটবন্তি কুপ্তীমন্দিরে গমন করিয়া 
* বিলাপকুন্থমাগুলি ৮৭ গ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । [ও ূ 





ভ্রীশ্রীনবাষ্টক্ [ ১২১৫ 


কৃষ্ণ যোগীব্দ্ের ন্যায় শ্রীরাঁধার পদ্জ্যোতিঃ ধ্যান করিতে করিতে প্রেমী শ্রপূর্ণ কলেবরে শ্রীরাধানাম 
সর্বদ! জপ করিয়া থাকেন।, অতএব শ্রীরাধাই যথাযথ গোর্ঠবনেশ্বরী । 


শ্রীগিরিধারী প্রাশাঁধিক-প্রেয়পী জীরাধা। গিরিধারীর বহু প্রেয়পীই ত্রজে আছেন, কিন্ত 
তাহার প্রাণাধিক প্রেয়সী শ্রীরাধাই | শ্রীরাধারাণীর প্রেমমাধুরীর বৈচিত্রী সম্পাদন করিবার জন্যই অন্তযন্য 
গোপিকার প্রেয়পীত্ব। “রাধাসহ ক্রীড়ারস আন্বাদকারণ । আর সব গোপীগণ রসৌপকরণ ॥” বনু 
প্রেয়পী থাকিলেও শ্রীরাধারাণীর প্রেমমীধুরী আ্বাদনের জন্য এবং তাহার ভাব কান্তি গ্রহণের জন্যই 
শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা জাগিয়াছে। শ্রীগৌরম্থরূপে সেই প্রাগাধিক প্রেয়সীর ভাঁবমাধুরীরই বিচিত্র আম্মাদন 
লাভে তিনি ধন্য হইয়াছেন । শ্রীরাধার প্রেমরসের আন্বাদনে শ্রীকৃষ্ণের নিখিল ভক্তগত প্রেমমাধুরীর 
আস্বাদন হইয়া যাঁয়, কারণ অখণ্ড প্রেমতত্ব শ্রীরাধা । নিত্যসিদ্ধা গোপীগণ তীহারই কায়ব্যৃহ এবং 
সাধনসিদ্ধ ধাহারা গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণ -প্রেয়সীত্ব লাভ করিয়াছেন বা করিবেন, তাহারাও শ্রীরাধার 
করুণাকণালাভেই এই অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারেন_-অন্তথ| নহে । তাই নিত্যসিদ্ধ এবং সাধনসিদ্ধ যত 
অনস্তকোটি গোপী শ্রীকুষের প্রেয়সীত্ব লাভ করিয়াছেন সকলের প্রেমের মূল উৎস শ্তরীরাধারাণী বলিয়া 
তিনি গিরিথারী শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধ্ধিক প্রেয়সী । ঃ 


আবার “শ্বীয়প্র।ণপরার্ধপু্পপটলী-নির্মগ্থাতৎপদ্ধতিম্” “যিনি পরাধ্রাণরূপ কুস্থমশ্রেণীদ্বারা 
শ্রীরষের পথকে নির্মস্থন করিয়া থাকেন ।” শ্রীভগবান্‌ স্বরূপতঃ সর্ব জীবেরই প্রাণাপেক্ষা অধিক প্রিয়। 
শ্রুতি বলিয়াছেন আত্ম বৈ প্রেয়ান্‌ তাহার প্রোতিসম্পর্কের আভাদ লইয়াই দব জীবের দেহ, গেহ, 
স্ত্রী, পুত্র, স্বজনাদি প্রিয় হইয়া থাকে। “প্রাণবুদ্ধিমনঃ স্বাত্মাদারাপত্যধনাদয়ঃ । যংসম্পর্কাৎ প্রিয়া 
আসংস্ততঃ কোহন্ক পরঃ প্রিয়ঃ ?” ( ভাঃ) মায়াবদ্ধদশায় জীবের সেই প্রিরভার অনুভূতি জাগে না । 
সেই শ্রিয়তা অনুভবের নিমিস্তই সাধন-ভজন। প্রেনই সচ্চিদানন্দময় ভগবানের প্রতি প্রিয়তার 
অন্ুভব আনিয়া দেয়। প্রেমই মাধুধ-মুরতি শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্ধের অনুভূতি ভক্তের চিন্তে জাগা ইয়া! তাহাকে 
প্রাণাধিক প্রিয়তমরূপে অন্ুভব করায় । সেই প্রেমের মূলাধিষ্ঠাত্রীদরেবী শ্রীরাধারাণী। তাহাতে 
অখণ্ড বা পরমমহান্‌ প্রেম, তাই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাহার প্রিয়তাও অখণ্ড বা পরমমহান্‌। প্রেমন্ুধা- 
সত্রম্তবে গ্ীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখির়াছেন-__“নিজপ্রাণাব্দপ্রেষ্ট-কৃষ্ণপাদনখাঞ্চলা” শুষে 
শ্রীপাদপদ্নের নখাঞ্চল ধাহার অবুদপ্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়। শ্রীপাদ রঘুনাথও শতনামস্তোত্রে লিখিয়া- 
ছেন-__'গোবিন্ৰটরপন্যন্ত-কায়মানসজীবনা | স্বপ্রাপার্বব,দ-নির্ঘপ্থা-হরিপাদরজঃকণ| ৪৮ (শতনাম- 
স্তোত্রের ৪১ সংখ্যক শ্লোকের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) তাই এখানে বল হইয়াছে-_ষিনি নিজের 
পরা্ধপ্রাণরূপু কুস্থমশ্রেশীঘারা শ্রীকৃষ্ণের পথকে নির্মস্থন করিয়া! থাকেন ।* ক্ষুক্তিপ্রাপ্ত কোন লীলাবিশে- 
ষের স্মৃতি লইয়াই শ্পাদের এই প্রকার উক্তি । 


শ্রীমতী নাধারাণী সঙ্কেতকুঞ্জে অনুরাগভরে অভিসার করিয়াছেন। স্বহস্তে কুগ্ধী সাজা ইয়া গ্তাম- 


১২১৬ ] [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


স্বীয়প্রে্ঠসরোবরাস্তিকবলৎকুগ্তান্তরে সৌরভোৎ- 
ফুল্লৎপুষ্প-মরন্দলুক্ষ-মধুপশ্রেণীধ্বনিভ্রাজিতে। 
মাদ্যম্ম্মথরাজ্যকার্ধ্যমসরুৎ সম্তভালয়ন্তীৎ স্মরা- 
মাত্য-শ্রীহরিণা সমং ভজ্ত মনো রাধামগাধাং রটৈঃ ॥২। 
কষ্াপাঙ্গতরঙ্গতুঙ্গিততরানঙগাহ্রঙ্গাং গিরাং 

ভঙ্গযা লজিমসঙ্গরে বিদ্ধতীং ভঙ্গং নু তদ্রলিণঃ। 
ফুল্নৎ-স্মেরসথীনিকায়নিহিতস্বাশীঃনুখাস্বাদন- 
লন্বোন্মাদধুরোদ্ব,রাং ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ ॥৩॥ 


কু ১১ হত ভা ৬১৪০-8১-১৯ 
সুন্দরের আগমন প্রতীক্ষায় বপিয়। আছেন । উৎকঠায় শ্তামের আগমন_পথপানে মুন? তৃষ্টিস্চার 
করিতেছেন । 

“পবনক-পরশহি' বিচলিত পল্লব শবদহি' সজল-নয়ান । 


সচকিত সঘন-নয়নে ধনী নিরখয়ে জানল আওল কান ॥” (পদ্বল্পতরু) 
জ্রীনতীর মনে হইতেছে এই রজনীতে কঙ্কর-কণ্টকা দিপুর ছুর্গন বন্পথে শ্যামের আসিতে কতই 
না কষ্ট হইতেছে, নিশ্চয়ই ইহাই তাহার বিলম্বের একমাত্র কারণ । শ্রীমতী তখন তাহার অবুদদ-প্রাণ- 
রূপ কুন্মরাশির ছারা শ্রীকচের আগমন-পথকে যেন নির্মস্থন করিতেছেন । অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের আগমন- 
পথের যত আপদ্‌-বিপদ্‌, আলাই-বালাইকে যেন অবু'দপ্রাণদ্বারা নিছিয়! মুছিয়া লইতেছেন। শ্রামতীর 
অভিন্নপ্রাণ। কিস্করী গ্রমতীর অন্তরের কথা সবই বুঝেন, তাই এইরূপ লীলার অন্ুভাবেই এই শ্লোকাং 


শের উক্তি । 
“প্রেম্ণা প্রাণবয়ন্তয়া ললিতয়া সংলালিতাং” অর্থাৎ ঘিনি প্রাণপ্রিয়সখী ললিতা-কর্তৃক 


প্রেমভরে সংলালিতা। (ইহার ব্যাখা? ৯৭১ ও ৯৭২ পৃষ্ঠায় প্রষ্টব্য)। আবার “নর্মমভিঃ সিক্তাং সুষ্ঠু বিশাখয়া” 
অর্থাৎ বিশাখার পরিহাসরসে যিনি উত্তমরূপে পরিনিষিক্তা ( বিলাপকুনুমাঞ্জলি ৯৯ শ্লোকের ব্যাখ্য 
দ্রষ্টব্য ) শ্ীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন__ হে মন! তুমি অগাধরসবতী) শ্রীরাধারাণীর ভজন কর! এখানে 
'অগাধরস* বলিতে পরম ছুবিগাহ বাঁ একমাত্র শ্রীরাধাতেই যাহার স্থিতি-সেই অখণ্ড বা সবভাবোদণ- 
মোল্লাী মাদনরসকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 
“জয় জয় বুন্দাবনেশ্বরী | 

রসামুত-পারাবার১ মহোজ্জল অঙ্গ ধার, শ্রীরাধিক নাম মনোহারী ॥ 

প্রাণকোটি ফুলদলে, যিনি অশ্র-গঙ্জগাজলে, ব্রজ-বীঘি করে নির্মগ্ুন | 

অঙ্গরূপে ব্রজভূমি, বিছায়ে রেখেছে ধনি, বিহরিতে মদনমোহন | 

গিরিধর প্রাণাপেক্ষা। প্রিয়তম? গান্ধর্ির্বকা, ললিতা লাঁলিতা প্রেমে গৌরী । 

বিশাখার নন্বাকো, পরিসিক্তা শ্রীরাধাকে, ভজ মন দিবস-শর্ববরী ॥”১॥ 


নবাষ্টকম্‌ ] [ ১২১৭ 


অনুবাদ_ স্বীয় পরমপ্রিয় শ্রীরাধাকুণ্ু-সমীপে স্থরভিত কুন্থমের মকরন্দ-লুব্ধ মধুপ-শ্রেণীর 
ঝঙ্কারে মুখরিত কুষ্ধমধ্যে ষিনি মদনরাজের অমাত্য শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে উন্মন্ত-মদনের রাজ্য-বিষয়ককার্য- 
সমূহ পুনঃপুনঃ অস্ত্েষণ করিতেছেন__হে মন ! তৃমি সেই অগাধ-রসময়ী শ্রীরাধারানীর ভজন কর 1২ 

শ্রীকষ্ণের অপাঙতরঙ্জে ধাহার ইন্ড্রিয়কুল মদনাবেশে সাতিশয় চঞ্চল হইয়াছে, যিনি বাক্য- 
কৌশলে শ্রীকুষ্ণকে মদন-সমর হইতে নিবতিত করিয়া স্মিতবদন স্বীয় সখীকুলের প্রদত্ত স্বাভিলাষাম্বৃত- 
পানে রসোন্মাদে গরিত হইয়াছেন_হে মন! তৃমি সেই অগাধ রসময়ী শ্রীরাধার ভজন কর ৩। 

টীকা_স্বীয়েতি। কিম্ততাং স্বীয়প্রেষ্ঠসরো বরাস্তিকবলৎকুঞ্জাস্তরে ন্মরামাত্যশ্রীহরিণা সমং 
সহ মাছ্ন্বন্মথরাজ্যকার্ধাং মন্তকন্দর্পরাজ্যব্যাপারমসকৃদধারং বারং সম্তীলয়ন্তীমন্তেষয়ন্তীং ভলঙ, পরিভাঁষণ 
ইতি ঞ্যন্তাৎ শতেপ, চ। স্বীয়মাত্মীয়ং যংপ্রেষ্ঠটসরোবরং রাধাকুণ্তং তস্তাসভ্তিকে সমীপে বলন্‌ প্রকাশ- 
মানো যঃ কুপজস্তস্তাম্তরে তন্মধ্যে কুঞ্জান্তরে কিন্তুতে সৌরভবিশিষ্টানি ফুল্লস্তি যানি পুণ্পাণি তেষাং মরন্দে 
মকরন্দে পুষ্পরস ইতি যাবৎ লুব্ধা' যা মধুপশ্রেণী ভ্রমরসমৃহঃ তন্তা ধনিভিঃ শব্দৈভরাজিতে শোভিতে 1২) 

কষ্ণেতি । পুনঃ কিস্ততাং কৃষ্তস্ যোহপাঙ্গতরঙ্গা্তৈস্তর্জিততরোইতিবদ্ধিতোইনঙ্গঃ কন্দর্পো৷ যেষু 
এবন্ত,তৈরস্ভিরিক্দ্িয়ৈঃ রঙ্গোনৃত্যং চাঞ্চলাং যন্তান্তাম্‌। কৃষ্ণাপাঙ্গতরঙগ তুঙ্গিততরানঙ্গাং স্থরঙ্গামিতি 
পাঠে স্থরঙ্গামিতি পুথগ্বিশেষণম্‌ । পুনঃ কিজ্তুতাং নব ভ্ডো লঙ্গিমসঙ্গরে কামযুদ্ধে বাগভঙ্গযা তদ্রজিণঃ 
শ্রীকৃস্ত ভঙ্গ' যৃদ্ধান্িবর্তনং বিদধতীং কুর্ববতীম্‌। পুনঃ কিন্তুতাঃ ফুল্ন্‌ প্রকাশমানো যঃ স্মেরসখীনিকায়ঃ 
ঈষদ্ধাস্তবিশিষ্টসখীসমূহস্তকেন নিহিত দত্তা য৷ স্বাশীঃনৃধা ন্বস্তাভিলাষরূপা মৃতং তন্তা আস্বাদনাদ্যা লুন্ধা 
উন্মাদধুরা উন্মাদভারস্তয়া উদ্ধ,রাং সগর্ববাম্‌ অত্রাকারাস্ভো ধুরা শব্দঃ 7৩1 

স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা_শ্রীপাদ রঘুনাথ বাহ্যাবেশে এই নবাষ্ট্রকের প্রথমস্্লোকে শ্রীমতীর গুণ- 
মাধুরী কীর্তন করিয়াছেন এবং এই দ্বিতীয় শ্লোক হইতে কয়েকটি অপূর্ব মধুময়ী লীলার স্ফুরণ প্রাপ্ত 
হইয়া]! লীলাময়ী স্বীয় ঈশ্বরীকে লীলার মধ্যে যেভাবে অগাধ বা অপার রসমযীরূপে অনুভব করিয়াছেন, 
তাহাই বর্ণনা করিয়া স্বীয় মনের প্রতি তাদৃণ শ্রীরাধার ভজনের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীশ্রী- 
রাধামীধবের পরস্পরের মিলনেই উভয়ের পরিপূর্ণ তম সৌন্দর্ষ-মা ধুর্ষের অভিব্যক্তি হইয়া! থাকে। যেমন 
সমুদ্র সর্বদা পূর্ণ হইলেও পূর্ণচন্দ্রোদয়ে তাহার উম্সিমালা উচ্ছলিত হইয়৷ ওঠে, তত্্রপ শ্রীরাধার প্রেম- 
চক্দ্রোদয়ে শ্রীকৃষ্ণ-মাধু্ধসিদ্ধু এবং শ্রীকৃষ্ণের রসচন্দ্রোদয়ে শ্রীরাধা রাণীর মাধুরীসিন্ধু বিশাল বিপুল উমি- 
মালায় সমুচ্ছুসিত হইয়া উঠে! সবীমঞ্জরীগণের নয়ন-শফরী যুগলের সেই উচ্ছুসিত মাধূর্বসিদ্ধুতে 
মহাগ্থখে সম্ভরণ করিয়া আত্মহারা হইয়া থাকে! শ্রীকুষ্ণকে শুক্গা ররসমাধুরী সর্বপ্রকারে আম্বাদন করাই- 
বার নিমিত্ত অদম্য নব নব আকাজ্ক্ষ ভ্ত্রীরাধারাণীর হৃদয়-পারাবারে কল্লোলময়ী উগ্সিম'লাঁর ন্যায় 
সততই সমুচ্ছসিত হয়, শ্ীযুগলের অফুরন্ত মধুয্রয়ী লীলা তাহারই পরিণতি । 

শ্রীপাদর রঘুনাথ তাহার নিত্যনিবাসস্থলী শ্রীরাধাকুণ্তীরে শ্ত্রীরাধামাধবের একটি মনোহর 


লীলার ক্ফুরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তুলসীমঞ্জরী-স্বরূপে শ্রীপাদ দেখিতেছেন, শ্রীকুণ্ডসমীপে মদন-স্থখদা 
ঠ5হ 
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কুঞ্জে শ্রীরাধামীধব মিলিত হইয়াছেন। একেত শ্রীকুণ্ড তশহাদের পরমপ্রিয় স্থান, কারণ স্বচ্ছন্দ 
মিলনমাধুরী আস্বাদনের এইরূপ নিজনিস্থান ব্রজমগুলে আর কুত্রাপিও নাই, তছুপরি মদনস্তখদ কুঞ্জ । 
মদন যে কুঞ্জে জ্রীত্রীরাধামাধবকে অপার আনন্দ দান করিয়া! থাকে, সেই কুঞ্জেরই নাম মদনসুখদ।; ! 
কুঞ্জের ভিতরে, বাহিরে ও চারিদিকে নীনাজা তীয় বৃক্মলতায় রাঁশি রাঁশি স্ুরভিত কুস্থম বিকসিত । 
সেই কুম্থমের সৌরভে সমাকষ্ট মকরন্দলুন্ধ ভূঙগের দল ঝ'ণাকে ঝণীকে কুস্থমের শ্তবকে শুবকে বঙ্কার করিয়া 
বেড়াইতেছে ! দ্বারদেশে প্রহরীর ন্যায় পাহারা দিতেছে ভূঙ্গের দল। বিরোধিজন কেহ আসিলে দংশন 
করিয়া তাড়াইয়া দিবে । মধুমত্ত ভূঙ্গের ঝস্কারে এবং বিবিধ পদ্ষীর কলকুজনে মুখরিত কুগ্জী। সবই 
যুগলের মদনাবেশের বিপুল উদ্দীপক । সেই কুপ্রমধে) কুম্থমশয্যায় উপবিষ্ট শ্রীরাধামাধব | শ্রীকৃষ্ণ 
মদনরাজার অমাত্য বা মন্ত্রী । বৃন্দাবন শ্ত্রীকৃষ্ণচই সাক্ষাৎ অপ্রাকৃত নবীনমদন, নিখিল অপ্রাকৃত ও 
প্রাকৃত মদনের মূলম্বরূপ। তবু মদনের সহায়তা-ব্যতীত শ্রীরাধামাধবের এই শূঙ্গারলীলার পরিপুষ্টি 
সাধিভ হয় না বলিয়! যে মদন বিশ্বের নরনারীর মধ্ো পারস্পরিক মিলনের আবেশ বা উন্মাদনা জাগা- 
ইয়া থাকে, তাহারই অপ্রাকৃত অংশটিকে শ্রীকৃষ্ণ ত্বীয় লীলাতে সংযোজিত করিয়া থাকেন। এখানে 
তাহাকেই 'মদনরাঁজ' বল! হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণ তাহারই অমাতা বা মন্ত্রী। শ্রীকৃষ্ণ ইহার মূলম্বরূপ 
হইয়াও লীলারসাম্বাদন-নিমিত্ত স্বেচ্ছায় এই অমাত্যপদ্ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে হইবে । 

শ্রীপাদ রঘুনীথ তুলসীমঞ্জরীরূপে দেখিতেছেন_ তাহার ন্বামিনী শ্রীরাধারাণী সেই ম্মরামাত্য 
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে উন্মত্ত মদনরাঁজের রাজ্য-বিষয়ক কার্ধসমূহের পুনঃপুনঃ অনুসন্ধান করিতেছেন ! এখানে 
'উন্মন্ত মদনরাজ” বলিতে যুগলের পারস্পরিক সৌন্দধ-মীধুর্ষে উভয়েরই মদনরসোন্মন্ততা সুচিত হইয়াছে । 
সেই রসোন্মাদে পরস্পর বিবিধ শৃঞ্জাররসালাপের সহিত তাহারা মদনের পুনঃপুনঃ চুন্বনীলিঙ্গনাদি বিবিধ 
অঙ্গস্মূহের অন্বেষণ করিতেছেন । তুলসীর দৃষ্টিতে শ্রীরাধা তখন অগাধ ও অপার রসনিস্কুর তুল্য । 
নায়কমণি সেই রসসিস্কৃতে সম্ভরণ করিয়া তাহার অপীমতায় নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন ! সহসা 
স্কুরণের বিরাম হইয়াছে । শ্রীপাদ রঘুনাথ স্বীয় মনের প্রতি সেই অগাধ রসময়ী শ্রীরাধার ভজনের উপ- 
দেশ দিয়াছেন । 

লীলা ক্ষতির বিরামে শ্রীরঘুনাথ বিরহ-কাতর । অগাধ প্রেমরসসিদ্ধু শ্রীমতী রাধারাণীর রূপ, 
গুণ, লীলামাধুরী আম্বাদনের নিমিত্ত নয়ন-মন পিপাসার্ত। প্রগাটলালসাময়ী-প্রার্থনাতে সেই পিপাসা 
ও আঠ্ির অভিব্যক্তি । উৎকণাপ্রধানা রতির ইহাই ভাবসম্পদৃ। রাগান্ুগা সাধকের চিন্ত যে 
পরিমাণে শ্রীপা্দের এই ভাববিহবল উৎকণ্ঠাময় দশার অনুধ্যানপূর্বক প্রীরাধামাধবে অভিনিবিষ্ট হইবে, 
তাদৃশ গাঁচধ্যানদ্বারা তাহার চিত্ত যতই ভাব-সংস্কীরময় হইবে, ততই তিনি হ্গীয় স্বরূপাভিমানে মগ্ন হইয়া 
শ্রীরাধার দাস্তরসান্বাদনে লালসাতুর হইবেন । শ্রীপাদের রচিত স্তবাবলী আম্বাদনের ইহাই চরমলাভ । 

যাহা হউক, উৎকণ্ঠাবিহ্বল শ্রীপাদের নয়নসম্মুখে ক্ষতিতে আবার সেই লীলাচিত্রটিই ফুটিযা 
উঠিয়াছে। ম্ফুরণে দেখিতেছেন-_-সেই মদননুখদাকুঞ্জে রসময়নাগয় প্রেমময়ী শ্রীরাধারাণীর প্রতি অপা- 
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তরঙ্গ-বিস্তার করিতেছেন ! ভ্রধন্থু হইতে কটাক্ষশররাজি নিক্ষিপ্ত হইয়া শ্ীমতীর ইব্দ্রিয়কুলকে সাতিশয় 
চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে 1! যাহার ফলম্বরূপ শ্রীযুগলের বিপুল মদন-সংগ্রামের সুচনা হইয়াছে । তুলসী 
কুপ্ররন্ত্রে নয়ন দিয়া যুগলের মদন-সমরের রসমাধুরী প্রাণভরিয়া আন্বাদন করিতেছেন । স্মর-সমরের 
বিরাম নাই !! প্রীমতী সহসা নিকটবন্তি কুঞ্জে তাহার সখীগণের হাস্তপরিহীসের শব্দ শুনিয়া বিবিধ 
বাক্াকৌশলে নাগরকে মদন-সমর হইতে নিবত্ডিত করিয়াছেন । নাগর বার্ধামাধুরী আস্বাদনে আনন্দ- 
বিবশ ! মাদনরসের তরজ্জাঘাত অপ্রাকৃত নবীন মদনের চিত্ত-মনকে কোন অজ্জঞাতরাজ্যে ভাসাইয়া লইয়া! 
চলিয়াছে, শ্রীমতী রাধারাণী শ্যামের আনন্দ বৈবশ্য-দর্শনে তাহাকে পরিহাঁস করিবার ভন্য সথীসমাজে 
আসিয়া মিলিত হইয়াছেন । তখন যেসব সমীগণ কুগুছিদ্রে নয়ন দিয়] শ্রীধুগলের মিলন-মাধুরী আস্মা- 
দন করিতেছিলেন তাহারা গ্রীরাধারাণী যে বাক্যকৌশলে শ্ঠামকে মদনসমর হইতে-নিবন্তিত-করিয়াছেন, 
এইজন্য শ্ীরাধারা পীর বুদ্ধি-চাতুর্ষের জয়গান করিতে লাগিলেন। শ্রীমতী স্বীয় অভিলধিত সখীকুলের 
বাক্যামূত পান করিয়া রসোন্মাদে গর্ধিতা হইয়াছেন । স্বামিনীর অন্তরের স্ুখটি তাহার অভিন্নপ্রাণা 
কিন্করী তুলসীর বুকে জাগিতেছে। তিনিও স্বামিনীর গর্বে গৰিতা। সহসা লীলাম্ফ্ততির বিরাম 
হইয়াছে। শ্রীপাদ সাধকাবেশে স্বীয় মনের প্রতি তাদুশ অপার রসময়ী শ্রীরাধারাণীর ভজনের উপদেশ 
প্রদান করিয়াছেন অপূর্ব কাঁবা-কলা-লালিতাপূর্ণ তৃতীয়-সংখ্যক শ্লোকে । শ্রীপা্দের কাব্য-কলা- 
নৈপুণ্যে শ্লোকে বর্ণনীয় রসটি যেন মুতিমন্ত হইয়া রসিক-ভাবুকের আস্বাগ্য হইয়াছে। রসবস্ত অসীম 
অখণ্ড ও স্বপ্রকাশঃ কোন দেশ কাল পাত্রদ্বারা সীমাবদ্ধ বস্তু নহে। উহ? সার্বজনীন ও সার্বভৌম, যে- 
দ্রেশে যখন যেরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট মহানু ওবী প্রেমিকপুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াে, তিনি সেইভাবেই রস- 
বস্তুকে স্বযং আস্বাদন করিয়া তদীয় গ্রন্থাদিতে প্রকাশিত করিগাছেন । তাহাদের এই অনন্যসাধারণ 
অবদানে বিশ্বমীনব ধন্ত হইয়াছে । “রসানাং রপতম?় শ্রীগোবিন্দ এবং অখণ্ড যহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধা- 
বাণীর লীলারসমাধুরী-বর্ণনায় শ্রীপাদ রূপ-রঘুনাের অবদান বিশ্বে অতুলনীয় ! 

“রাধাকুণ্ু-তীর কুষ্ধে মন্ত মধুকর-পু্জে, ফুলে ফুলে করিছে গুঞ্ন । 

সুগন্ধি কুম্থম হতে, মকরন্দ ঝরি পথে মধুময় নিকুপ্র-কানন ॥ 

সেই কুঞ্জমধো যিনি উনমত হৈয়া ধনী শুঙ্গারের কেলিকলা আশে । 

মনমধরাজ মন্ত্রী, রসিকেন্দ্র চুড়ামণি, তার সঙ্গে দৃট ভুজ-পাশে ॥ 

বিলাস-শষ্যাতে বসে, উন্নত উজ্জল রসে, ক্ষণে ক্ষণে করিতেছে ন্নান। 

হে মন! ভজ তুমি, সর্ববগ্ণ-রতুখণি। স্মধুর 'রাঁধা? যার নাম 1২ 

“কৃষ্ণাপাঙ্গ-তরঙ্গেতে, অতান্ত বদ্ধিত তাতে, কামান্ধি-তরজ অতিশয়। 

ধার সর্ব্বক্তিয়গ্রাম, নৃত্য করে অবিরাম, সেই রাধা-ঠাকুরাণী হয়। 

যিনি বাক্য-কৌশলেতে, কন্দর্প-সমর হৈতে, নিবন্তিত করিয়া! মাধবে । 

হাস্তযুক্ত সখীয,থ, তাদের প্রদত্ত যত, পাঁন করি নিজ বাঞ্তামুতে ॥ 











১২২৭ 1] [ শ্রীত্রীন্তবাবলী 


জিত্বা পাশককেলি সঙ্গরতরে নিব্াদবিম্বাধরং 
ন্মিত্বা দ্বিঃ পণিতং ধয়ত্যথহরে সানন্দগব্রেদ্ব,রে। 
ঈবচ্ছোণদৃগস্তকোণযুদয়্রো মাঞ্চকম্পম্মিতৎ 
নিঘুন্তীং কমলেন তং ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ ॥8॥ 
অনুবাদ-_ছুইবাঁর অধরন্থুধা পানের পণ রাখিয়া শ্রীশ্রীরাধামাধৰ পরস্পর পাশাক্রীড়ায় প্রবৃত্ত 
হইয়া বিপুল পাঁশক-সংগ্রামে শ্রীমতীকে পরাজিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সানন্দে ও সগবে শ্রীমভীর বিন্বাধর 
অবাধে পান করিতে প্রবৃত্ত হইলে যিনি ঈষদকণ নয়নাঞ্চলেঃ রোমাঞ্চ ও কম্পের সহিত মুহুহাস্তমণ্ডিত 
বদদনে লীলাকমলদ্ারা শ্রীকুষ্ণকে আঘাত করিতেছেন__হে মন ! তুমি সেই অগাধ রসময়ী গ্রীরাধারাণীর 
ভজন কর 181 
টীকা-_জিত্বেতি । পুনঃ কিস্ততাম্‌ ঈষংশোণ দৃগন্তকোণং যথান্াদেব মুদয়ক্রো মা কম্পম্মিতং 
যথাস্তান্তধ। তং শ্রীকুষ্ণং কমলেন লীলাপক্মেন করণেন নিন্ব্তীম্। ঈবংশোণমন্লরক্তং দৃগস্তস্ত কৌণমঞ্চলং 
যস্তাং ক্রিয়ায়াম। এবমুদয়স্তি প্রকাশমানানি রোমাঞ্চ কম্প শ্মিতানি যস্তাং ক্রিয়ায়ামিতি । কম্মিন্‌ 
সত্যেবম্‌ অব্রাহ পাশককেলিসঙ্গরতরে পাশকক্রীড়া যুদ্ধাতিশয়ে [জিত্ব৷ অবহরে গ্রীকৃষে স্মিত্বা নির্ববাদ 
বিশ্বাধরং ধয়তি পিবতি সতি। নিব্নবিগ্ভতে বাদে! নিবারণন্থচকং কথনং যত্রতস্ তএ হেতুঃ 
নির্ধবাদ বিম্বাধরং কিম্ত.তং ছিঃ পশিতং যদ্দি পাশক্রীড়ায়াং ভবতো৷ জয়ে ভবেন্তদা মদধরো! দ্বিবারং পাতবা 
ইতি দ্বিঃ কৃতপণং নির্বাধমিতি পাঠে বাধারহিতমিত্যর্থঃ। অথহরে কিশুতে সানন্দো যো গর্ববন্তেনো" 
ছি,রে চঞ্চলে 181 


্তবামৃতকণ ব্যাখ্য। - ভ্রীপাদ রদুনাথের স্ফুবগধারার কি অপূর্ব নিবিডৃতা ! স্বপ্রকাশ শ্রীরাধা- 
মাধবের লীলা! প্রতাক্ষের ন্যায়ই শ্রীপাদের নয়নসন্মুখে অফুরস্ত মাধুর্ষসস্তার লইয়া উদ্দিত হইতেছেন। 
এইশ্লোকে পাশাক্রীডালীলার ক্ষরণ। শ্রীরাধাকুণ্ডে স্তরদেবীর কুণ্জে পাশাক্রীডা আরম্ত হইয়াছে । 
হুদেবী রত্লাসনে শ্রীরাধামাধবের মর্ধাস্থলে পাশাসারি আনিয়া রাখিয়াছেন ! নান্দীমুখী শ্রীকৃষ্ণের পৃক্ষে, 
শ্রীবৃন্দাদেবী শ্রীরাধার পক্ষে সাক্ষী । দাত প্রবর্তিকা কুন্দলতা । শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে মধুমঞ্গল ও প্রীরাধার 
পক্ষে ললিতা উপদেষ্টা । সকলেই অক্ষক্রীড়ায় পরম স্ুনিপুণা শ্রীধুগলের বিজিগ্বীবাময় ক্রীড়া পণ রাখিয়া 
খেলা হয় । প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের কৌস্তভমণি ও গ্রীরাধার স্তমস্তক পণ রাখা হইল। পাশ! চালনাকালে 
ত্রীমতীর উচ্ছলিত মাধুর্ষে স্তামনাগরের নয়নমন মগ্স। ভ্রীমতী 'দশ-দশ' “বিছুঃ-বিছ্বঃ বলিতে বলিতে 
পাঁশাকে নিক্ষেপপূর্বক ইষ্টদায় পাতিত করিতে লাগিলেন । শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন_-হে প্রিয়ে। তোমার 
দশ” দায় পতিত হয় নাই, 'বিস্তি' নামক দায়-হইয়াছে, সুতরাং বারবার দশ দশ” (দংশন কর দংশন কর) 





হ'য়ে অতি উন্মাদিনী, গর্ব্বিত। শ্রীরাধারাণী, কেলিকুঞ্জে করে অধিষ্ঠান। 
হে মন! ভজ তুমি, কুপ্তেশ্বরী বিনোদিনী, মদনমোহিনী ধার নাম 1৮৩। 
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এইবপ প্রার্থনা কর! উপহাসাস্পদ । সঙ্সা স্্রীরাধ! জয়ী হইলেন এবং সখীগণ শ্ত্রীকষ্চের কৌদ্রভমণি 
গ্রহণ করিলেন । শ্রীরাধার পক্ষে সকলের মহা মহোল্লাল। হান্তমুখী সখীগণ বলিলেন,-_ বিহ্ুরমণীর সতন- 
স্পর্শে ষে কৌন্তুভ দুষিত হইয়াছে, তাহ! প্রিয়সখীর বক্ষে কিূপে ধারণ করাইব ? কেহ বলিতেছেন, 
'কেন্তুভকে কিক্রুয় করিয়া তাহার বিনিময়ে কঙ্কণ আনিয়া প্রিয়সখীকে পরাইব 1, কেহ বলিতেছেন, 
নাঃ শ্রীকুণ্ডের জলে ভাল করিয়া ধোঁত করিয়া প্রিয়সখীর বক্ষে পরাইলেই চলিবে; ইত্যাদি! কেহ বা 
ঈধু্গলের প্রতি বলিলেন__হে বটে! ভোমার সখার গৌরবে যে তোমার পৃথিবীতে পাম্পর্শ হয় 
না, এখন সে গৌরব কোথায় গেল? ইহা গোচারণের মাঠ নহে এবং বক বৎস, বকীর মারণও নহে, 
উহার নাম পাশাখেলা, ইহাতে বিদগ্ধজনের বৃদ্ধির পরীক্ষা হয়।, এইপ্রকার বেণু, বীণা, পরস্পরের 
মপিহার, হরিণ-হরিণী, সখা-সখী প্রভৃতি পণ রাখিয়া কতশত রহশ্তময় বাদান্থুবাদের সহিত পাশাক্রীড়। 
চলিল। বিপুল পাঁশক-সংগ্রাম !! পাশাক্রীড়ায় জয়ঙ্রীরূপিণী ্রারাধারানী প্রায়ই জয়শীলা হইয়া সখী- 
গণসহ বিপুল আনন্লাভ করিলেন । 

পরিশেষে দূ[ত-প্রবত্তিকা কুন্দলতা উভয়পক্ষে চুম্বন পণ রাখিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ইহাতে মহানন্দে 
সম্মত হইলেন । শ্রীরাধারাণী কিন্তু জয়ের আবেশে পণের কথা সবিশেষ বিচার না করিয়াই সম্মতি 
দান করিলেন। সম্মতি দিয়াই তিনি মনে মনে ভাবিলেন_-'ও হো! এই পণে উভয়দিকেই তো 
আমার অপরিসীম লঙ্জাই হইবে । আমি যদি জয়ীও হই, পণগ্রহণে তো সমধিক লজ্জার বিষয় । সথী- 
গণ সকলে হাম্ত করিবে এবং এই গুণনিধি তো উপহাস করিবেই । আবার যখন সম্মতি দিয়া ফেলি- 
যাছি, তখন পণ আর পরিবর্তনও করা যাইবে না । এইপ্রকার অভাবনীয় চিন্তায় পড়িয়া শ্রীমতী 
ভাবগোপনপূর্বক হাসিতে হাসিতে খেলায় প্রবৃত্তা হইলেন। কমলাননা শ্রীমতী কিঞিৎ অস্যমনস্কা 
হইয়াই বিছুঃ বিছুঃ, বলিয়া কস্কণ-বন্ক.ত-হন্তে পাশক চালাইলেন। তাহা শুনিয়। সবীগণ হান্তের স্ঠিত 
বলিলেন _িখি রাধে! চুম্বনাদ্দিরূপ পণবৃদ্ধির বাসনা তোমার কে লানিয়াছে, কই আমরা তো 
কিছুই, জানি না, তবে তুমি পব্ছিঃ বিছুঃ” “জানিয়াছে জানিয়াছে” বলিতেছ কেন 7 সখীগণের 
বাক্যভঙ্গিশ্রবণে রসময় নাগর পণকে ছিগুণিত করিলেন । অর্থাৎ ষে জয়ী হইবে সে পরাজিত-পক্ষকে 
হবার চুম্বন করিবে । সখীগণ-সহ নাগরের বাক্যপরিপাটাতে শ্ীমতীর অরুণিম নয়নপ্রাস্ত চঞ্চল হইল 
এবং প্রিয়তমের বক্রোক্তিতে বিদ্ধ হইয়া তিনি খেলায় ভ্রান্তচিন্ত হইয়। পড়িলেন। এই খেলায় জয় 
অপেক্ষা পরাজয়ই সমধিক শ্রেয়ঃ বিচার করিয়া শ্রীমতী ন্বয়ংই খেলার ক্রমভঙ্গ করিয়া পরাজয় স্বীকার 
করিলেন । 

খেলায় জয়ী হইয়া নাগরের আনন্দ ও গর্ব আর দেখে কে! তিনি অবাঞ্ধে শ্রীমতীর বিশ্বাধর- 
পানে প্রবৃত্ত হইলেন । বিজয়ীবীর, ছাড়িৰে কেন? শ্রীমতীর ও সখীগণের কাহারো বাধা দেওয়ার 
অধিকার নাই, স্থৃতরাং পণ-গ্রহণটি নির্বাধ ! তৎকালে শ্ীমতীর শ্রীবদনের নয়নের কি শোভা | ভাবের 
মুরতিতে কত শত ভাবাভিব্যক্তি। চারিদিকে হান্ত-পরায়ণ। সখখীগণ, বিজয়ী নাগর 'পণ দাও পণ দাও, 
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অংসে ন্যস্য করং পরং বকরিপোর্বাটৎ সুসথ্যোন্মদাং 

পশ্যন্তীং নবকাননশ্রিয়মিমামুগ্ধদ্বসন্তোভবাম্‌। - 
প্রীত্যা তত্র বিশাথয়া কিশলয়ৎ নব্য বিতীর্ণৎ প্রিয় 

আোত্রে দ্রাগ্দধতীং যুদ্বা ভজ মনো রাধামগাধাৎ রসৈ? 0৫॥ 


অনুবাদ _যিনি শ্রীকষের ন্বদ্ধদেশে স্বীয় বামকর বিন্যাপ পূর্বক তদীয় স্থসখাভাবে সাতিশয় 
উন্মস্ত। হইয়া অভিনব বসস্তাগমে প্রকাশিত কানন-শোভা সন্দর্শন করিতেছেন এবং ঘিনি বনমধ্ো 
বিশাখার সহিত হর্ষ ও প্রীতিভরে শী স্থুবিস্তীর্ণ নবপল্লব প্রিয়তম শ্রকষ্ের কর্ণে পরিধান করাইতেছেন, 
হে মন | তুমি সেই অগাধ রসময়ী প্ীরাধারাণীর ভজন কর 1৫ 

টীকা_-অংসে ইতি । পুনঃ কিম্তৃধ্তাঁং বকরিপোঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত অংসে ক্ষন্ধে পরং বাঁমকরং শ্তন্ত 
ইমাং নবকান্নশ্রিয়ং শোভীং পশ্যান্তীম্‌। শ্রিয়ং কিস্তুতাম্‌ উদ্চন্‌ উদয় প্রাপ্নবন্‌ যে! বসম্তস্তত্রোন্তবাম । 
রাধাং কিস্তুতাং বাঁচমতার্থং স্থসখোন শ্ীকৃষ্ণস্ত শোভন সধ্যেন উন্মদাং উন্মন্তাম্। পুনঃ কিভ্তংতাং তত্র 
বনে বিশাখয়া সহ বিতীণং বিস্তীর্ণ, নব্যং কিশলয়ং মুদা হর্ষেণ শ্রীত্যা চ প্রিয়শ্রোত্রে শ্রীকৃষ্স্ত কর্ণে 
দ্রাক ঝটিতি দধতীং স্যস্থস্তীম্‌ 1৫1 

স্তবামূতকণ! ব্যাখ্য। _অগাধ অপার রসময়ী শ্রীরাধারাণী শ্রীপাঁদ রঘুনীথের অন্তরে বাহিরে 
খেলা করিতেছেন । স্ফুরণে রসোল্লাসে এবং ম্কক্তির বিরামে ভাবোল্লাসে শ্রীপাদের রাধারসমা ধুরী 
আন্বাদনের পরম্পরা চলিয়াছে! সেই আন্বাদনেরই অপূর্ব রসোদগার এই সব প্লোকে নিবদ্ধ। শান্তর ও 





বলিতেছেন । প্রীমতীর দেহ রোমাঞ্চিত ও কম্পিত। নাগর সবলে পণ- গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলে মৃদুহা স্মণ্ডিত 
বনে ঈষদরুণ নয়নঞ্চলে লীলাকমলছার! তাড়না করিতেছেন তুলসীর ক্ষ,রণে লীলারসটি আস্বাদন 
করিতেছেন । তীহার নয়নে এখন জ্রীমতী অগাধ রসময়ী, সেই রসের সিদ্ধুতে নাগর ও সখীগণের নয়ন- 
মন মহান্থুখে সম্ভরণস্থখ ভোগ করিতেছে । সহসা শ্রীপাঁদের প্ক.রণের বিরাম হইয়াছে । আর সহিত টি 
শ্রীপাদ সেই অগাধরসময়ী শ্রীরাধারাণীর ভজন-কামনা করিয়াছেন। 
“লীলারাজ্য কুঞ্জবনে, শ্রীরাধিকা সখীসনে, বসিয়াছে প্রফুল্ল বদন । 
বসন-অঞ্চল পেতে, রাজনন্দিনী আদরেতে, বসাইল! মদনমোহন ॥ 
চুহ্থন করিয়া পণ, আরম্ভিল1 মহারণ, পাঁশাখেলা বিনোদিনী সনে | 
প্রীরাধিকায় জয় করি, যায় স্থখে গিরিধারী, বিশ্বাধর করিতে চুন্বনে ॥ 
এ হেন সময়কালে, রক্তবর্ণ নেত্রাঞ্চলে, এ্ীরাধা ঈষৎ কটাক্ষেতে । ৬ 
কম্পহাস্ত পুলকেতে, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গেতে আঘাত করে লীলা-কমলেতে ॥ 
হে মন ! ভজ তুমি, স্ুমাধূর্ধ্য-কাদশ্বিনী, কৃষ্ণ ধার ক্রীড়ার পুতুল । 
শৃঙ্গার-সমুদ্র-মাঝেঃ মীন প্রায় ডুবে আছে, রাধা” নাম সম্পদ্‌ অতুল ।৮৪॥ 








নবাষ্টকম্ 1 [১২২৩ 


মহাজনেরা বলেন--'রসই কাব্যের প্রাণ ।১ অখ্রিপুরাপণে লিখিত আছে- “বাঞৈদদ্ধ্য প্রধানেইপি রস 
এবাত্র জীবিতম্” অর্থাৎ 'জৎকাব্যে বাক্যের বৈচিত্রী প্রধান হইলেও রসই উহার জীবন।১ অপ্রাকৃত 
রসকবিগণের মনের মাধুরী সম্পাতে নিখিলবস্তই মাধুর্যমপ্ডিত হয়ঃ ভীহাদের ভাবালোকে নিখিলবিশ্ব 
ভাবৌজ্জল হইয়া উঠে স্থতরাং ভাহাদের রলোদগারময় কাব্য ষে আম্বান-চমৎকারিতাষ অতুলনীয় 
হইবে_ইহাত বলাই বাছুল্য। 
শ্রীকুণততীরে পড়িয়া শ্রীপাদ রৌদন করিতেছিলেন। সহসা ন্কুরণ আদসিল। দেখিতেছেন, 
স্বীকৃণ্ডের বনে বসন্ত্থতুর সমাগম হইয়াছে । ব্বভাবন্সন্দর বৃন্দাবনের প্রকৃতি বসম্ভের আগমনে কি 
অভিনব সাজে নুসজ্জিত হইয়াছে ! 
“আওল খতু-পতি রাঁজ বসম্ভ। ধাওল অলিকুল মাঁধবী-পদ্থ 
দিনকর-কিরণ ভেল পউগণ্ড । কেশরকুন্থম ধয়ল হেমদণ্ড। 
স্বপ-আসন নব পীঠল-পাত | কাঞ্চন-কুস্থম ছত্র ধরু মাঁথ | 
মৌলি রসাল-মুকুল ভেল তায় । সমুখহি" কোকিল পঞ্চম গায় ॥ 
শিখিকুল ন'চত অলিকুল যন্ত্র। আন দ্বিজকুল গড়, আশীষ মন্ত্র? 
চন্দ্রাতপ উড়ে কুম্থম-পরাগ | মলয়-পবন সহ ভেল অনুরাগ ॥ 
কুন্দবল্পী তরু ধয়ুল নিশান। পাটল তৃণ অশোক-দল বাণ? 
কিংশুক লব্্গলতা এক সঙ্গ । হেরি শিশির খতু আগে দিল ভঙ্গ ॥ 
সৈন্য সাজল মধুমক্ষিক'কুল। শিশিরক সবহু" করল নিরমূল | 
উধারল রলসিজ পাগুল প্রাণ । নিজ নব-দলে করু আমন দান । 
নব-বুন্দাবন-রাজ্যে বিহার! বিদ্যাপতি কহ লময়ক সার ॥” (পদকল্পতরচ) 
সহসা স্বর্ণনীলীলোকে কুগুতীর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! শ্ীপাদ তুলসীমঞ্জরীরূপে দেখি- 
তেছেন শ্রীরাধামাধব বসম্ভত-বনশোভা দর্শন করিতে করিতে চলিয়াছেন | গজরাজ-কারিণীর ন্যায় ্থচ্ছন্দ 
বিহার যুগলরূপের ছটায় দিগন্ত উজলিত। শ্রীমতী রাধারাণী শ্ীকৃষ্জের স্বন্ধদেশে স্বীয় বামকর বিস্তাস 
করিয়া তাহার গলদেশ ঝেষ্টনপূর্বক গমন করিতেছেন । শ্রীকৃষ্ণ বকরিপু, বকান্থর ধাহাকে গলদেশের 
ভিতরেও রাখিতে সমর্থ হয় নাই, অগ্নিদাহের ন্যায় তালুমূল জ্বালাময় হইলে তৎক্ষণাৎ উদগরণ করিতে 
বাধ্য হইয়াছিল এবং শ্রীকৃষ্ণ তাহার ছুইটি বিশালচঞ্চু, ধরিয়া! বীরণপত্রের ম্যায় অনায়াসে বিদীর্ণ করিয়া 
বিনাশ করিয়াছিলেন, সেই মহাবলশালী বকরিপুর শ্রীরাধারাণীর বান্ুবেষ্টনী হইতে মৃক্ত হইবার শক্তি 
নাই। ইহাতে আবদ্ধ হইয়া থাকাই যে তাহার পরম ও চরম কাম্য । 
যাহা হউক শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধারাতীর বনবিহারে সাধারণতঃ শ্রীমতীর দক্ষিণহস্ত ভ্তীকৃষের স্বন্ধে 
এবং শ্রীরাধার ন্বন্ধে শ্রীকুষ্েের বামবাহু বিশ্যস্ত থাকে, কারণ শ্রীমতী সতত গ্ীকষ্ণের বামপ্রদেশেই 
বিরাজ করেন। কিন্তু এখানে শ্ীকৃষের স্কন্ধে শ্রীরাধার বামবাু বিন্যস্ত রহিয়াছে, ইহাতে বুঝা যাই- 


১২২৪ রীশ্রীস্তবাবলী 


মিথ্যাম্বাপমনক্লপুষ্পশয়নে গোবর্ধনাদ্রেগুহা- 
মধ্যে প্রাগ্গধতো হরেযু'রলিকাং হাত্বা হরস্তীং অ্রজম্‌। 





তেছে ইতিপূর্বে ধুগলের বিলাস হইয়া গিয়াছে। বিলাসের আত্তিশযো প্রেমবিলাসবিবর্তের উদয়ে 
উভয়ের মনে নায়ক-নায়িকাভাবের পরিবর্তন আসিয়াছিল। সেই প্রেমবিলাসবিবর্তের অবেশ এখনে 
উভয়ের দেহ-মনে বিরাজিত ! তাই নায়কের আবেশে নায়িকামণি শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় বামপার্থেঁ লইয়া 
তাহার স্কন্ধে বামবান্ু বিন্যাস করিয়া চলিয়াছেন। 
প্রীমতী 'স্থসখোন্মদাং, অর্থাৎ সুগখাপ্রণয়াভাবে উ্মন্ত। । এখানে সম্ভম গৌরবরহিত বিশ্ন্ড- 

কেই “সখ্য বলা হইয়াছে । “বিশ্রস্তঃ সাধ্বসোন্ুক্তঃ সধ্যং ন্ববশতাময়ঃ৮ উঃ নীঃ) বিশ্রস্ত অর্থে 
পরস্পরের মন-প্রাণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির অভিন্নত্বভাব। সধ্যের দৃষ্টান্তে বল৷ হইয়াছে 

“সরভসমধিকমলিতাভ্যাং দনুজরিপোন্জিবাহুবল্লরী ভ্যাম্‌। 

নিটিলমবন্মধ্য তন্ত কর্ণে সখি কথিতং কিমিব ত্বয়৷ রহস্তম্‌ ?” (এ) 


বিশাখা গ্রীরাধারাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “দখি ! শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশে-সকৌতুকে স্বীয় বাহু" 

লতাদ্বয় বিশ্যাসপূর্বক তাহার মন্তক অবনমিত করিয়া তদীয় কর্ণে কি রহস্তাকথা বলিলে ? শ্রীমতী 
ুসখ্োন্সাদে উন্মন্ত। ॥ শ্যামের ক্কন্ধে বামবাহু বিন্যাস এবং শ্যাম শ্রীরাধার ক্ষন্ধে দক্ষিণবাহু বিন্যাস করিয়া 
উভয়ে উভয়ের অঙ্গে অঙ্গভার অর্পণকরত বাসস্ভী-বনশোভ1 দর্শন করিতেছেন । এইভাবে বনভ্রমণে 
শোভা দর্শনে মুগ্ধ শ্রীযুগল একটি রত্ববেদিতে বসিয়াছেন। শ্রীবিশাখাসথী আসিয়া মিলিত হইয়াছেন ! 
শ্রীমতী বিশাখার সঙ্গে হর্ষ ও প্রীতিভরে কুন্থম ও নবপল্পব চয়ন করিয়া বন্যাবেশ রচনা করত মনের সাধে 
শ্য।মকে সাজাইতেছেন । সাক্ষাৎ শূঙ্গার ও মহাতাবের সিন্ধুতে কতশত ভাবের তরঙ্গ খেলিতেছে ! 
স্বািনী শ্যামের কর্ণে একটি স্থবিস্তীর্ণ নবপল্পবের অবতংস পরাইতেছেন। সহসা শ্রীপাদ রঘুনাথের 
স্কতির বিরাম হইয়াছে। স্ফংত্ির বিরামে স্বীয় মনের প্রতি তাদৃশ অপার রসময়ী প্রীরাধারাণীর ভজনের 
প্রেরণা দিয়াছেন । 

“হথসখ্য-ভাবেতে ধনি, গিরিধারী-স্কন্ধে যিনি, বাঁমকর করি সমর্পণ । 

পরশেতে গদগদ, অতিশয় উনমত, মরালিনী করিছে গমন ॥ 

নবীন বসভ্তকালে, নবীন-যুল চলে, বুন্দাবনে নবীন-কাঁননে । 

শোভা করে নিরীক্ষণ, সঙ্গে প্রিয় সখীগণ। মুখরিত জমর-গুঞ্জনে 1 

কৃষ্ণন্খ প্রদায়িনী বিশাখার সঙ্গে ধনি, প্রীতে পুলকিত কলেবর | 

নব নব পল্লবেতে, শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণেতে, সাজাইছে অতি মনোহর ॥ 

স্থশূঙ্গার কারুকৃতি, হেমাঙ্গিনী শ্রীমুরতি, কুষ্ণম্থখ-বিলাসের নিধি । 

হে মন ! ভজ তুমি, বৃষভানু-রাজনন্দিনীঃ স্যষ্তিকলা রূপের অবধি 7৮৫) 


নবাষ্টকম্‌ ] [ ১২২৫ 


স্মিত্বা তেন গৃহীতকণ্ঠ-নিকটাং ভীত্যাপসারোতসুকাং 
হস্তাভ্যাৎ দমিতত্তনীং ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ ॥৬॥ 

অনুবাদ _ গোবর্ধন-গিরিগুহামধ্যে শ্রীকৃষ্ণ কপট নিদ্রায় শয়ন করিলে যিনি প্রথমে তদীয় বংশী- 
হরণ করিয়া! পরে মাল্যহরণ করিতেছেন, ইত্যবসরে ধিনি শ্রীকৃষ্কতুক সহাস্তে কণ্ঠের অধঃপ্রদেশে 
গৃহীত হইয়া ভয়ে পলায়ন করিতে উদাতা হইলে শ্রীকৃষ্ণ ধাহার বন্ষঃস্থলকে আয়ন্তাধীন করিতেছেন 
হে মন ! তুমি সেই অশেষ রসের খনিস্বরূপা! শ্রীরাধারানীর ভজন কর ।৬' 

টীকা_ মিথোতি। পুনঃ বিক্ততাং হরেঃ শ্রীকষ্ণস্ত মুরলিকাং মুরলীং হ্াত্বা গৃহীত্ব! আজং মালাং 
হরভ্তীম্‌। হরেঃ কিন্তুতন্ত প্রাক্‌ প্রথমতে। গোবদ্ধনাদ্রেগুহামধ্যে অনল্পপুষ্পরচিতে শয়নে শয্যায়াং 
মিথ্যা স্বাপম্‌ অলীকনিদ্রাং দধতো ধারয়তঃ। পুনঃ কিস্ত-তাং অ্রগহরণানভ্তরমেব তেন প্রীকৃষ্ণেন স্মিত 
গৃহীতকনিকটাম্‌.. গৃহীতঃ স্পুষ্টঃ কণস্ত নিকটো হধঃপ্রদেশো যন্তাস্তাম। পুনঃ কিন্তুভাং গৃহীতক- 
নিকটাস্তরমেব ভীত্যা ভয়েনাপসারোংস্থকাং পলায়নোত্সুকাম্‌। পুনঃ কিন্ত,তাম্‌ অপসারণসময় এব 
হস্তাভাং দমিতন্তনীং দমিতৌ স্থায়ন্তীকৃতৌঁ স্তনৌ যন্তাস্তাম্‌ 1৬ 

স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য।__স্ফ,রণের বিরামে শ্রীপাদ রঘুনাথের বান্ে হাহাকার কিন্তু অস্তরে ন্ফ,রণে 
আস্বাগ্ত-লীলার রসের জড়িমা ! অভীষ্টের সৌন্দর্য, মাধুর্য, রূপ, গুণ, লীলা অন্তরে অফুরম্ত লাল- 
সার স্থষ্টি করিতেছে! এই লালসাই অন্তরে জাগাইতেছে প্রার্থনার মধুময় তরঙ্গ এবং সেই প্রার্থনার 
তরঙ্গে ভাসমান শ্রীপাদের নয়নসম্মুখে আবার কুটিয়া উঠিতেছে অভিনব লীলামাধুরী ! এইপ্রকার ক্রমা- 
গত চলিয়াছে! যত পিপাসা, তত আস্বাদন,_যণ্ড আস্বাদন, তত পিপাসা! এই অলৌকিক অতীক্দ্রিয 
রসাম্বাদনধারা মানবের বর্ণনার অতীত-_-ভাষার অগম্য ! কেবল রসিক ভক্তগণেরই অনুভববেদ্য | 

বিরহী শ্রীপাদ্দের নয়ন-সম্মুখে অফুরন্ত মাধুর্ষ-সম্তার লইয়া আবার একটি অভিনব লীলামাধুরী 
ফুটিয়া উঠিয়াছে ! শ্ীপাদ তুলসীমঞ্জরীরূপে দেখিতেছেন_গিরিরাজ গোবর্ধনের নিজন-গুহামধো 
শ্রীবাধামাধবের মধুর বিলাস । গুহাত নয়, বিশাল রত্রমন্রির ! হরিদাঁসবর্ধ শ্রীগোবর্ধন নানাবর্ণাট্য রত্ু- 
মন্দির অপেক্ষা সুন্দর সেইসব গুহামধো শ্রীরাধামাধবের বিবিধ বিলাসোপকরণ সুসজ্জিত করিয়া 
রাখেন । শ্রীগিরিরাজের এইসব নিজ্ন কন্দরে শ্রীযুগলের অতি প্রমদ-মদনলীলার রপাম্বাদন হইয়। 
থাকে । শ্রীযুগলের লীলা-অস্তে সবী-মঞ্জারীগণ যেমন তাহাদের বিলাস-ক্র,টিত হারমাল্যাদিতে শো- 
ভিতা হইয়া নিজেদের পরম সৌভ্াগ্যবত্ী বলিয়া মনে করেন, মহাঁসৌভাগ্যবান্‌ শ্রীগিরিরাজ শ্রীযুগলের 
সেই বিলাস-ক্র,টিত হার-মাল্যাদিতে সদাঁকাল স্ুশে।ভিত হইয়া থাকেন! গিরিরাজের রত্ুময় নিজন 
গুহায় ভ্রীরাধামাধবের মধুরবিলাস হইয়া গিয়াছে। বিলাসান্তে শ্রীযু্গল কুস্থমশষ্যায় বসিয়াছেন। 
শ্রীতুলসী তাম্ব'লদান, চীমরব্জনাদি সেবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন। শ্রীরাধারাণী নাগরকে গুহামধ্যে 
রাখিয়া তাহাকে সাজাইবার জন্য কুম্ুমটয়নের নিমিত্ত তুলসীর সহিত কাননে প্রবেশ করিয়াছেন । পুষ্প 
লইয়া স্বামিনী কুঞ্জে প্রবেশ করিয়া দেখেন কুস্থমশব্যায় নাগর দিদ্রিত। মিথ্যাম্বাপ অর্থাৎ কপট 

১৬ 


১২২৬ ] [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


তুর্ণং গাঃ পুরতো বিধায় সথিভিঃ পুর্ণ বিশস্তং ব্রজে 
ঘূর্ণদেীবতকাজ্িতাক্ষি-নটনৈঃ পশ্ঠন্তমস্তা যুখম্‌। 
স্টামং শ্ঠামদৃগন্ত-বিভ্রমভনৈরান্দোলয়ন্তীতরাং 
পদ্ায়ানিকরৌোদয়াং ভজ মনে রাধামগাধাৎ রসৈঃ ॥॥ 
অনুবাদ- শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্র গাভীসমৃহকে অগ্রে স্থাপনপূর্বক সখাগণের সহিত মিলিত হইয়া ব্রক্জে 


পিপিপি 


নিদ্রা । অপ্রাকৃত লীলারাজ্যে সবই বিপরীত--সবই অদ্ভুত । নাগর যখন সত্য সত্যই নিদ্রিত হন, 
তখন আনন্দঘনমূরতির অধরস্কিশলয়ে মধুর ঈষংহাস্ত লাগিয়া থাকে, তখন উহা! কপটনিদ্রা বলিয়াই 
মনে হয়। কপটনিদ্রার সময় কিন্তু এ শ্মিতটি চাঁপিয়া রাখেন বলিয়া উহা সত্যনিক্রার গ্যায় প্রতীত 
হয়। শ্যামন্ুন্দরকে সত্যই নিত্রিত মনে করিয়া স্বামিনীর অন্তরে একটু কৌতুকের উদয় হইয়াছে । 
তিনি কপটনিন্ত্রায় স্থিত শ্ঠামের ঈষৎ শিথিজিত হস্ত হইতে আস্তে আস্তে বংশীটি হরণ করিয়া লইলেন । 
গ্তাম যেন গভীর নিন্্রায় অভিভূত_-কিছুই জানিতে পারেন নাই। কৌতুকবতী শ্ত্রীমতীর ইচ্ছা হই" 
য়াছে শ্যামের কণ্ঠের বৈভয়্তী মালাটিও হরণ করিবেন । বামহস্তে ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে শ্যামের 
মন্তকটি তুলিয়া দক্ষিণহন্তে মালাটি খুলিতেছেন । স্বামিনীর তাৎকালিক চেষ্ট। ও মাধুরী দর্শনে কিস্কুরী 
তুলসী কৌতুকরসে ভাঁসিতেছেন। মাল্যহরণকার্ধে অভিনিিষ্টা স্বামিনীর মুখটি শ্ঠামের মুখের একটু 
উপরে এবং বক্ষদেশ শ্যামের বক্ষের সন্গিকটে । পদাগ্রে এবং জানুছয়ে ভর দিয়া বসিয়া সযত্বে মালা 
থুলিতেছেন। সহসা নাগর সহাস্তবদনে নাগরীমণির কণঠদেশ জড়াইয়া ধরিলেন। শ্রীমতী ভয় পাইয়া 
পলাযুনের চেষ্টা করিলে শ্টামস্থন্দর ছুইহস্তে শ্রীমতীর বক্ষঃস্থলকে আযন্তাধীন করিলেন হিস্ত'ভ্যাং দমিত- 
স্তনীম্‌।? তৎকালে শ্রীমতী শ্রী অঙ্গে: শ্রীমুখে, নয়নে কতশত মধুরভাঁব ও চেষ্টা প্রকাশিত হইতে লাগিল ! কি 
অপূর্ব ভাবমাধুরীর বিকাশ! শ্রীমতী রাধারানী তখন তুলসীর নগনে অপার ও অগাধ রসের সিদ্ধুষ্বরূপা । 
সহসা প্কংির বিরাম হইল । শ্ীপাদ সেই অগাধ রসসিদ্ধম্বরূপা শ্ত্রীরাধারাণীর ভজনের উপদেশ স্বীয় 
মনের প্রতি প্রদান করিলেন । 

“গিরিগোবদ্ধন-গুহা, রতনে খচিত যাহা, তারমধো পুষ্প-সিংহাসনে 

স্থগন্ধি পরাগ *পরি, কপট নিদ্রাতে হরি, মন্দ বহে মলয় পবনে 

শ্রীরাধিক! ধীরে ধারে, গুহাতে প্রবেশ করে, হরিল বে মোহনমুরলী । 

কণ্ঠমালা হরে নিতে» কৃষ্ণবক্ষ পরশেতে, শ্ত্রীগোবিন্দ কমলাক্ষি মেলি ॥ 

শ্রীরাধার কদেশেচ তার নিম্ন যে প্রদেশে, স্পর্শ কৈল মদনমোহন | 

ধনি অতি ভয় মনে, ত্বরা করে পলায়নে, কুচধুগে করয়ে ধারণ ॥ 

গোবদ্ধনধরাহলাদী, নেত্রে কিলকিঞ্চিতাদি, গোবদ্ধীনগুহারু গৃহিণী 1 

উগোবিন্দ-শ্রস্তি হর, ধীর শুদ্ধ কলেবর, ভজ মন ! মাধব-সঙ্গিনী ॥৮৬া 





নবাষ্টকম্‌ ] [ ১২২৭ 


প্রবেশ করিতে করিতে যুবতীগণের অভিলফিত ঘৃণিত নয়ন-নটন ছার] যখন ভ্রীরাধার বদন-মগ্ডল দর্শন 
করিতেছেন, তখন যিনি-অপাঙ্গ বিভ্রমে শ্যামন্ুন্দরকে ভাবতরঙ্গে সীতিশয় চপলিত ও কম্পিত করিতেছেন, 
ধাহার অভুদয়-দর্শনে চন্দ্রাবলীর সী পল্মার মানি উপস্থিত হইয়াছে-হে মন! সেই অগাধ রসময়ী 
প্রীরাধারানীকে তূমি ভজন কর ॥৭ 
টীক।_ তুর্ণমিতি । পুনঃ কিতা" শ্যামদৃগন্ত বিভ্রমভরৈঃ করণৈঃ শ্ামং শ্রীকষ্ণম্‌ আন্দোৌলযন্তী- 
তরাম্‌ অতিশয়মা ঘৃর্যস্তীম্‌। শ্যামায় শ্ামং বশীকর্তং যে দুৃগন্তস্ত দৃগঞ্চলস্ত বিভ্রমাম্চালনানি তৈঃ। শ্যামং 
কিস্তুতং তুর্ণং শীঘ্রং গাঃ পুরতো! বিধায় কৃত্বা সখিভিঃ শ্রীদামাদিভিঃ পূর্ণং মিলিতং সম্ভং ব্রজে 
বিশল্তুমূ। পুনঃ কিন্ত ূ্ণদ্যদেখীব ুকাভিকষতাক্ষিনটট্নৈঃ কৃত অন্তা রাধায়া মুখং পশ্যাসতম্‌। ঘুর্ণদক্ৈধ্যং 
প্রাঞ্,বদ্যদ্যো বতং যুবতিবৃন্দং তন্ত কাতিক্ষতানি আকাভিক্ষতানি চ তানি অক্ষিনটনানি চেতি তৈঃ স্বকী- 
য়ৈরিতি শেষঃ। পুনঃ কিম্তুতাং পদ্মায়াশন্দ্রাবলীসখ্যাঃ স্বসৌভাগ্যপ্রকটনেন ক্লানিকর উদয়ো 
যন্তান্তাম্‌ ॥ণা 
স্তবামৃতকণ! ব্যাখ্য।_শ্রীপাদ রঘুনাথের স্কংতির আন্বাদন অতীব বিচিত্র। পূর্বশ্লোকে একটি 
অতি মধুর লীলার ক্ষরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইশ্লোকে অপরাহ্থে উত্তরগোষ্ঠে যাবট-মিলনের একটি 
প্রেমদৃশ্য শ্রীপাদের মানসনয়নে প্রতিভাত হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণ উত্তরগোষ্ঠে যাবটের পথে ভ্ীমতীর বিরহ- 
সম্তপ্তপ্রাণে যেরূপে প্রেমামৃত বর্ষনদ্বার শীতলতা বিধান করেন এবং শ্রীমতীর রসময় অপাঙ্জ-বিভরমরূপ 
নীল-নলিনদারা অভ্যধিত হইয়া! ভাবতরজে যেরূপ চপলিত বা কম্পিত হন, তাহারই একটি নিরুপম 
লীলাচিত্র স্ফ,রণে শ্রীপাদ রঘুনাথের নয়ন-সম্ুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে! 
অপরাহুকাল। শ্রীপাদ রঘুনাথ তুলসীমপ্তরীরূপে যাবটে শ্রীরাধারাণীর পরিচর্যায় নিরত1। 
অপরাহে স্বর্ধমন্দির হইতে গৃহে আসিয়া! বিরহে মুছিত হইয়াছিলেন শ্রীমতী । বিরহজ্বালা অপনোদ- 
নার্থে সখাগণের সহস্র উপায় বার্থ হইয়াছিল । তারপর চন্দনকলার বণিত গ্রীকৃষ্চলীলামুত-সিঞ্চনে মৃছণ 
বিগত হইল এবং শ্রীকষ্জের নিমিত্ত মিষ্টান্নাদি রচনা করিলেন । পরে ন্লান-শিঙ্গারাদি করিয়া শ্রীকৃষ্ণ- 
দর্শনের নিমিত্ত নিরতিশয় উৎকন্ঠিতা হইয়া পড়িলেন। 
হিরিণ-নয়নী ধনী চকিত-নেহারিণী অতি উতকন্ঠিত ভেলা । 
সজন সভাঁজন তন্থু মনজীবন সতিনী করিয়া বিহি দেলা। 
ক্ষণে ক্ষণে উঠত ক্ষণে ক্ষণে বৈঠত উতপত তেজল শ্বাস! । 
ক্ষণে ক্ষণে চমকই ক্ষণে ক্ষণে কম্পই গদগদ কহতহি ভাষা ॥ 
কুলগুণ-গৌরব অতিশয় সৌরভ বাম পাঁয়ে ঠেললু* তায়। 
দারুণ প্রেম থেহ নাহি মানত পলকে পলকে তল পায় ॥ 
অরুণিত লৌচন লৌরে ভরু আনন পিয়া-পথ হেরত রাই। 
শিশু পশু সঙ্গত করি হরি আওত গো-ক্ষুর-ধুলি উছলাই । 
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কহে কবি শেখর ধনি পুন হেরহ আওত নাগরস্রাজ । 
তুয়া মন-মানস এতিখণে পুরব হেরবি পন্থকি মাঝ ॥” (পদ্কল্পতরু) 
ওদিকে শ্ঠামন্থুন্দর সখাগণসঙ্গে খেলা রসে গোষ্টকাননে মত্ত হইয়াছিলেন মাত।,পিতা, ব্রজস্থন্দরীগণ 
ও ব্রজবাসিগণের কুষ্ণদর্শনোৎকগা তাহার অন্তরে উন্তরগোষ্ঠের স্মৃতি জাগাইয়া দিল। তিনি নীগ্র সখাগণের 
সহিত গাভীগণকে সম্মুখে রাখিয়া নন্দীশ্বরের দিকে চালিত করিলেন। সমস্ত ব্রজাঙ্গনা বিরহপীড়া 
শান্তির নিমিন্ত ব্যাকুলপ্রাণে কৃষ্ণদর্শনের জন্ত ঘাইতেছেন। কুম্থম-চয়নের ছল করিয়া ললিতাদি সখীগণ 
রীরাধারাণীকে পণণপার্খববন্তি উদ্ভানে লইয়া গেলেন। তুলসী ছায়ার মতো ম্বামিনীর সঙ্গে। সুনীল 
আলোকে ব্রজের পথ উজলিত করিয়া মাধুর্ষমূরতি শ্যাম সখাসঙ্গ চলিয়াছেন । সকলেই নয়ন ভরিয়। 
শ্যামমাধুরী দর্শন করিয়া বিরহজ্বাল। শান্ত করিতেছেন । সীগণ শ্রীরাধারাণীকে বলিতেছেন-শ্যাম- 
সুন্দর সম্ম্‌খে উপস্থিত, দর্শনে পিপাসিত নয়নকে শীতল কর। লজ্জাবতী শ্যামন্তুন্নরের দিকে তাকাইতে 
পারিতেছেন না । লজ্জার নিকট স্তব করিতেছেন__ 
“বিমুগ্ধ ত্বং লঙ্জে ! ক্ষণমপি দৃশঃ কোণমপি মে যথা তে নৈবাস্তং সকুদপি বিলিহযামঘরিপোই। 
প্রসীদানন্দীভ্র ! ত্বমপি নহি রুত্ধী মম তনো নমস্তে মাং মা কম্পয় চরগয়োস্তেইম্মি পতিতা 0” 
( কঃ ভাঃ_-১৬।৩১ ) 
হে লজ্জে! আমার কেবল নয়শের কোণমাত্র ক্ষণকাীলের জন্য পরিত্যাগ কর, আমি তাহার 
ছবারীই একবার মাত্র গ্রীকষ্ণের বদন বিলেহন করিব। হেআনন্দমেঘ ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, 
আমায় রোধ করিও না। হে মদন! আমার দেহ কম্পিত করিও ন!- তোমাদের চরণে পড়িয়া নিবে- 
দন করি ।? 
ওদিকে অসংখা ব্রজন্ুন্দরী শ্রীকষ্ণ'দর্শন করিলেও তাহার যুবত্ীগণের অভিলধিত থ.ণিত নয়ন 
গ্রীরাধারাণীর বদনশশী অন্বেষণ করিতেছে! যেমনি শ্রীরাধার ব্দনমগুল দর্শন করিয়াছেন গ্রীমতীর 
অপাঙ্গ-বিভ্রমে বিদ্ধচিস্ত হইয়া তাহার গতি রুদ্ধ হইয়াছে! ভাবতরঙ্গে সাতিশয়'চপলিত ও কম্পিত 
হইতেছেন !! 
“শ্রীরাধ্িকাপাঙ্গবিলোকনেষুণা সংস্পুষ্টমর্সাস যথাকুলো ইভবৎ । 


নান্য্রনাশ্রেণিকটা ক্ষপত্রিভিঃ সংভিন্ন সর্ববাবয়বোইপাসৌ তথা ॥”(গোঃ লীঃ- ১৯৯২) 

শ্রীকৃষ্ণ শ্রারাধিকার কটাক্ষনিক্ষেপরূপ বাণদ্বারা মর্মস্থান সংস্পুষ্ট হওয়ায় যেমন ব্যাকুলিত 
হইয়াছিলেন, অসংখ্য ব্রজাঙ্গনাগপের কটাক্ষবাণে সর্বাঙ্গ নিভিণ্ন হইলেও তদ্রুপ ব্যাকুল হন নাই ।* 
চন্দ্রাবলীর সখী পল্মা৷ অদূরে শ্রীকৃষণদর্শন করিতেছেন, শ্রীরাধিকার দর্শনে শ্ামসুন্নরের অভূত-পূর্ব ভাব" 
দ্শার উদয় দেখিয়া শ্রীমতীর এই অভাদয়ে তাহার মুখখানি ম্লান হইয়! গিয়াছে । অতঃপর সখাগণ 
গ্্ীকৃষ্ণকে এবং সখীগণ শ্রীরাথারাণীকে ধৈর্যদান করিয়া আপনাপন স্থানে লইয়া গেলেন । শ্রীপাদ রঘু" 
নাথের স্মরণের বিরাম হইল । ভ্ীপাদ দৈন্ত ও আঠিভরে মনের প্রতি সেই অগাধূরসময়ী শ্রীরাধারাণীর 
ভজনের উপদেশ প্রদান করিলেন। 
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প্রোগ্ভৎ- কান্তিভবেণ ধল্পববধূতারাঃ পরাদ্ধাৎ পরাঃ 
কুর্ধাণাং মলিনাঃ সদোজ্ভ্বলরসে রাসে লসম্তীরন্পি। 
গোষ্ঠারণ্য-বরেণ্য-ধন্য-গগনে গত্যান্থরাধাশ্রিতাং 
গোবিন্দেন্দুবিরাজিতাং ভজ মনো রাখামগাধাং রসৈঃ 0৮7 
অনুবাদ _ উজ্জলরসময় রাসলীলায় প্রৃষ্ট কাস্তিমঘী অসংখ্য গোপবনিতারূপ তারাগণকে যিনি 
হবীয় অদ্ভূত কান্তির! মলিনা করিতেছেন এবং বুদ্দাবনরপ উদ্তম গগনে হিনি অনুরাঁধারূপে সতত সেবিত 


হইয়া গোবিন্দরূপ চন্দ্রের লঙ্গে বিরাজ করিতেছেন, হে মন! তুমি সেই অপার রসময়ী শ্ত্রীরাধারাণীর 
ভভান কর 1৮ 


টীকা--প্রোছাদিতি | পুনঃ কিশুতাং গোষ্ঠারণ্যবপ্সেপাধন্তা গগনে গত্য1 অভ্যুপায়েন অহু- 
রাধাশ্রিতাম অন্ুরাধারূপেণ শ্রিহ্তা লেবিতা ইতি মধ্যপদলোপী কর্ধধারয়ঃ। গোষ্ঠারণ্যং প্রীবুন্দাবনং 
তদেব বরেপ্যং শ্রেষ্ঠং ধন্তং ধনাবহং গগনং তস্মিন। পুন কিম্তংতাং গোবিন্দ এব ইন্দুশ্ন্দ্রম্তেন সহ 
বিরাজিতাম্‌। অনুরাধা নক্ষত্রমপি চন্দ্রেণ সহ বিরাজত ইতি »পুনঃ বিস্ততাং প্রেশছ্/ৎকান্তিভরেগণ করণেন 
পরাদ্ধণাৎ পরাঃ অসংখ্যা বল্লববধুতীরা মলিনাঃ কুর্বাণাম্‌। ব্ল্লববধৃতীরাঃ বিজ্ত,তাঃ উজ্জ্লরলে রাসে 
সদা লসম্তীঃ শোভমানা অপি। বল্লবাগোপান্তেষাং ঘা হধবঃ দ্টিয়ন্তা এব ভার! নক্ষত্রাগীত্যর্থ; 1৮1 

স্তবামৃতকণ! ব্যাখ্য।-শ্রীপাঁদ রঘুনাধ সর্ধলীলামুকুটমণি শ্ীপ্রীরাসলীলার প্রণ প্রাপ্ত হইয়া 
রাসেশ্বরী শ্রীরাধারাণীর অপার রসরূপতার অনুভূতি এইঙ্সোকে প্রকাশ করিতেছেন। রাসলীলা 
উজ্জলরসময় । (উিজ্জলরসময়” বলিতে মধুররস বা শুঙ্গাররসের প্রাচুর্বময় লীলাই রাসলীলী। যদিও 
রাস বলিতে দাধারণতঃ স্বৃত্যুবিশেষকেই বুঝা ্রীভাগবতের টাকায় শ্রীধরম্বামী লিখিয়াছেন_-"রাসো। 
মাম বন্থুনর্ভতকীঘুক্তদ্বুতাবিশেঘ$৮ অর্থাৎ বন্তু নর্তবীযুক্ত হৃত/বিশেষের মামই “রাস : তথাপি ইহা সাধারণ 
ম্বত্য নহে। উজ্জ্বলরসময়ী মহাভাববততী ব্রজন্থুদ্দরীগণের সর্ধোপরি মাদনাখ্য মহাভাববতী রাসেশ্বরী 


শ্রীরাধারাণীর সঙ্গে রসরাজ ব্রজেন্দ্রনন্দনের নৃত্যুবিশেষই 'রাসলীলা১,। এইজন্যই রাসের লক্ষণে বল! 
হইয়াছে 








গাভীসব যায় আগে, সঙ্গে ষায় বলদেবে» শ্রীদামাদি সখাগণ-সনে । 
শ্রীগোবিন্দ যায় পিছে, প্রবেশ করিতে ব্রজে, দেখে চঞ্চল ব্রজাঙ্গনাগণে ॥ 
নয়ন নটন দ্বারা, যুবতীর চিতচোরা, রহিয়া রহিয়৷ চলি যায়। 

সৌন্দধ্য মাধুধ্য কোটি, রাধামুখ চন্দ্রকোটি, দরশনে পথেতে ধাড়ায় ॥ 
এহেন সময়কালে, বিলাপিনী নেত্রাঞ্চলে, দৃষ্টিভঙ্গি করিয়া বিলাসে ! 
কফের মরম-স্থানে, পুজ্পবাঁণ বরিষণে, বশীভূত কৈলা পীতবাসে ॥ 
সৌভাগ্যাদি দরশনে, চন্দ্রাবলী সখীগণে, মুখ ম্লান হইল সবার । 

হে মন! ভজ তুমি, স্ুরত-দীঘিকা যিনি, রাঁধাপদ রসের পাখার ॥৮৭ 


১২৩5 ] ্‌ শ্রী শ্রীস্তবাবলী 


ধনর্ভকীভিরনেকা ভির্দগুলে বিচরিঞণুভিঃ যত্রৈকো নৃত্যতি নটশ্তদ্হল্লীশকং বিছুঃ । 
তদেবেদং তাঁলবন্ধগতি ভেদেন ভুয়সা রাসঃ স্তান্ন সনাকেহপি বর্ততে কিং পুনভূর্বিঃ ৮ 
অর্থাৎ “বিহু বিচরণশীলা নত/বীগণদ্ারা মপ্তিত মগ্ডুলমধো যদি একটিমাত্র নট নৃত্যকরেঃ 
তবে তাহাকে “হ্লীশক" বলা হয় । তাহাই যদি তাল, লয়, গতি ভেদে অনুষঠিত হয়, তাহ! “রাস' নামে 
কথিত হয়। এই রাস স্বর্গেও নাই, পৃথিবীতে তো সম্ভবই নহে।” এতদ্বারা সহজেই উপলব্ধি হয় যে, 
রসিকশেখর হ্য়ং ভগবান্‌ ব্রজেন্দ্রনন্দনই রাসলীলা অনুষ্ঠানে সমর্থ। কাঁরণ রাসে একটি পুরুষকেই 
সকল রমণীগণ স্ব স্ব নিকটস্থ অনুভব করিত্েছিলেন, এইরূপ অচিন্ত্যপ্রভাব ব্রজেন্দ্রনন্দনেই সম্ভব । 
বিশেষতঃ বহু নত/কীসধুহের হাব, ভাবাদি প্রকটনশীল নৃত্য-দর্শনে অপর কোন নায়কেরই চিত্তন্থৈর্ধের 
সহিত বিশুদ্ধ হ্বরালাপ সম্ভবপর নহে । সুতরাং উজ্জলরসনাস্তিকা ব্রজনুন্দরীগণের সহিত রসিকশেখর 
গ্রীকৃষ্ণের যাুনতটে আব্রক্ষরাত্রি লীলামালাই রাস শব্দের বাচ্য। এইজন্তাই রাসলীলা 'উজ্জলরসময়; | 
রাস-রজনীতে যেমন শারদীয় নির্মল আকাশে পূর্ণচন্দরের উদয় হইয়াছিল । সেদিন শ্রীকৃষ্ণের 
রাস-রস-সেবার নিমিত্ত স্ুধীকর তাহার শুটিশুভ্র কিরণমালায় বৃন্দাবনকে উজলিত করিয়া তুলিয়া" 
ছিল। স্ন্মল গগনে নিখিল তারকারাজি উজ্জ্বলতর হইয়া শোভ 1 পাইতেছিল । চন্দ্র যাহার 
প্রাণবল্লভ এবং অন্ুগামী। সেই অনুরাধা-নক্ষত্র নিখিল নক্ষত্ররাজি অপেক্ষা সমুজ্জলপ্রভায় শোভা 
পাইতেছিল। তদ্রুপ রাসলীলায় বৃন্দাবনবূপ উত্তম বা অতি স্থুনির্মল গগনে বৃন্দাবনচন্দ্র জীশ্ঠামটাদের 
উদয় হইয়াছিল সেইদিন শ্মর্টাদ তাহার মাধুর্যামৃত-কিরণমালায় অন্তর্জগত উত্ত'পিত করিয়ী তুলি- 
যাছিলেন। বুকভরা মহাভাবামৃত লইয়া অসংখা গোপবনিতাঁরূপ অতুলনীয় কাস্তিমযী তাঁরকারাজির 
উদয় হইয়াছিল-_সেই বুন্দীবন-গগনে ৷ সর্বোপরি শ্রীবৃন্দীবন্চন্দ্রের প্রাণকল্লভা মাঁদনাখা- মহাভীবময়ী 
বৃষভানুনন্দিনী গ্রীরাধারাণীরূপ অনুরাধানক্ষত্র উদ্দিত হইয়া বৃন্দাবনাকাশ সমুস্ত/সিত করিয়া তুলিয়া 
ছিলেন-_-তদদীয় মহা'ভাৰের সমুজ্জল প্রভায় ! বৃন্দাবনরূপ গগনে চারিদিকে অসংখা গৌঁপিকীরূপ তারকা" 
মণ্ডলী বিরাজ করিতেছিলেন, মধ্যে শ্রীরারধারাণীরূপ অনুরাধা নক্ষত্রসহ বিরাজ করিতেছিলেন_- 
শ্রীবন্দাবনচন্দ্র | “মণুলীবন্ধে গোপীগণ করেন নর্তন। মধ্যে রাধা সহ নাটে ব্রজেন্দ্রশন্দন ॥” (চৈঃ চঃ) 
মহাজন গাহিয়াছেন__ 
“শ্যামর অঙ্গ অনঙ্গ-তরঙ্গিম ললিত ত্রিভঙ্গিমধারী । 
ভাঙবিভঙ্জিম রঙ্জিম চাহনি বঙ্কিম নয়ন নেহারি ॥ 
রস্বতী সঙ্গে রসিকবর রায়। 
অপরূপ রাস বিলাস কলা-রসে কত মনমথ মুরুছায় 
কুহ্থুমিত কেলি কদন্ব-কদম্বক ন্ুরভীত শীতলছায়। 
বান্ধুলী বন্ধুর মধুর অধরে ধরি মোহন মুরলী বাজায় ৷ 
কামিনী-কোটি- নয়ন-নীল-উতপল পরিপুজিত মুখচন্ন । 


নধাষ্টকম্‌ ] [ ১২৩১ 


শ্রীত্যা সুষ্ঠু নবা&কং পটুমতিভূ'মৌ নিপত্য স্ফুটং 
কাক্কা গদগদনিস্বনেন নিয়তং পুর্ণং পঠেদযঃ কৃতী 
ঘূর্ণনমত্ত মুকুম্বভূঙ্গ বিলসত্রাধাতুধাবন্ননীং 
সেবোন্্রেকরসেন গোষ্ঠবিপিনে প্রেম্ণা স তাং সিঞ্চতি ॥৯॥ 
॥ ইত্তি নবাষ্টকং সম্পূর্ণম্‌ ॥১৯? 
অনুবাদ _ যে পুণ্যাত্া ব্যক্তি ভূমিতে পতিত হইয়া অচঞ্চলচিন্তে এই নবাষ্টক আতিপুর্ণ গব্গদ- 
কষ্ঠে অর্থবোধের জহিত সুস্পষ্টভাবে সমগ্র নিয়ত পাঠ করেন, তিনি শ্রীত্বন্দাবনে শ্রীকষ্তভৃঙ্গ নিয়ত 
প্রমন্ত হইয়া ধাহার চারিপার্থে ঘুণিত হইতেছেন, সেই রাধান্ধপ অস্ৃতবল্লরীকে সেবাব্ধূপ রসসারদবার] 
সিঞ্চন করিয়া থাকেন ।৯। 
টাঞ্কী__ঘঃ কৃতী ভূমৌ নিপত্য নবাষ্টকং ভুষ্টু অর্থবোধং যথা স্যান্তথা স্ষ,টং স্পষ্ট পূর্ণং সমন্তং 
নিরতং দর্বকালং পাঠ স গোষ্টবিপিনে বৃন্দাবনে তাং দর্ণঅন্তঘুকুন্দভূঙ্গ বিলসক্রাধান্ধাবল্লরীং প্রেম্ণা 
সেবোপ্রেকরলেন কৃত্বা পিঞ্চতীত্যত্ঘয়ঃ | কিন্তুংতঃ সন্‌ পঠেৎ পটুমতিরচঞ্চলবুদ্ধিঃ। কেন কান্কা কাতধ্যেণ 
গদগদনিস্থমেন শব্দেন ঘর্ণন নিয়তং সঞ্চরন্‌ উম্মন্তো মুকুপ্দবূপতভৃঞ্জে ঘত্র এব্তংতা বিলসম্ভী শোভ- 
মানা যা রাধারিপস্ুধাবল্পরী লতা তামিত্যর্থঃ | অন্রীনন্দগগ্রস্ত বক্ত,রুক্তৌ নবাষ্টকমিত্যেতৎ পূর্ববম্‌ 
এতৎ ইত্যকরণন্ধপ নানপদতা ন ছুষ্টেতি মন্তবাম্‌ ।ট1 
1 ইতি ন্বাষ্টকবিবৃতিই 1১৯1 
স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য।__শ্রীপাঁদ রঘুনাথ এই নবাষ্ট্রকে কয়েকটি ১ধুময় লীলার শ্ফুরণ প্রান্ত হইয়া 
স্বীয় মনের প্রতি ভ্রীরাধারাশীক ভজনের উপদেশ প্রদামের ছলে বিশ্বসাধকগণের কল্যাণকল্পে গ্লোকচ্ছন্দে 








নল টিনা ০১ 


গ্োবিন্দদাস কহ ও গুনি ূপ নহ জগ-মানল-শশ ফল্দ ।” (পদকল্পতরঃ) 
অনন্ত তাঁরকারূপ গোপীমগ্ডলীর সমূজ্জল কাস্তিকে ছাপাইয়া অগ্থরীধা নক্ষত্ররূপা শ্রীরাঁধারাণীর 

অসীম অনন্ত কান্তিমালা দ্রিগংদিগন্তে সমুৎসারিত হইতেছিল! ভিনি স্বীয় অসাধারণ-কাস্থিচ্ছটায় 
অসংখ্য গোপীকুলকে জ্লীন করিয়া ভুলিতেছিলেন। ম্বীয় ঈশ্বরীর অভুদয় দর্শনে গৌরবে বিষ্বরী 
তুলসীর বুক ভরিয়া উঠিয়াছিল লহসা প্রণের বিরাম । শ্্রীপাদ আন্তিভরে স্বীয় মনের প্রতি সেই 
অসীম রসময়ী শ্রীরাধারাণীর ভজনের উপদেশ প্রদান করিলেন । 

“কৃষ্ণবাপ্তা মলোবুত্তি, যত গোপী তার মুক্তি, রসে নাচে গ্রীরাঁসমগুলে। 

সেই ব্রজাঙ্গনাগণ, অগণিত তাপ্া-সম, 'অপদ্ধপ করে ঝলমলে ॥ 

কিন্তু রাই-কান্তি আগে, মলিন হইল সবে, দ্যোভমীনা পরমা সুন্দরী | 

র্ববকাল আরাধিত1, অনুরাধারূপে যথা, হেমার্জিলী নবীন! কিশোরী ॥ 

গোবিন্দ গোকুলচন্্র, শ্রীরাধিকা রসকন্দ, বরজ মণ্ডল ভাগ্যাকাশে । 

সবীন-যুগলরূপ, কাঁমরতি গণভূপ, ভজ মন্রাধা-পদ্দরসে ॥”৮॥ 





ঠত | [ শ্রীত্রীস্তবাবলী 


স্বীয় অনুভূত লীলামাধুরী লিপিবদ্ধ করিয়রাছেন। তাহারা ব্রজের নিত।সিদ্ধা মঞ্জরী, শ্রীমন্মহা প্রভুর সঙ্গে 
আসিয়াছেন_ মহাপ্রভুর অনপিতচদ্ করুণার অবদান রাধাদান্তরূপ অলৌকিক ভাবসম্পদ্‌ বিশ্বজীবকে 
বিতরণ করিবার জন্থা। শ্রীচৈতন্য-মালাকারের প্রেমকল্পতরুর প্রেমফলের বিতরণকারী ইহার! । 


“একল। মালাকার আমি কীহা কাহা যাব । 
একলা বা কত ফল পাড়িয়৷ বিলাব ॥ 
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম । 
কেহ পায় কেহ ন! পায় রহে মনে ভ্রম ॥ 
অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাঁকারে। 
ধাহা তাহ! প্রেমফল দেহ যারে তারে 1৮ ( চৈ চঃ) 
শ্রীচৈতম্তমালীর আজ্ঞাপ্রাপ্ত রাধাদাস্তরূপ নুছুর্লভ প্রেমফলের প্রদাতা শ্রীরপ-সনাতন-রঘু 
নাথ । তাই বিশ্বমানবকে রাধাদাস্তাদীনের নিমিত্ত তাহাদের করুণহৃদয় বিগলিত হইয়াছে । যাহারা 
নিয়ত গ্রুবানুস্থৃতিসাগরে ভাসমান, অবিরত লীলাম্ফুরণানন্দে ধীহাদের চিন্তমন নিমগ্ন ; তাহারাও স্বীয় 
আন্বাছ্য লীল1 কাব্যাকারে বর্ণন। করিয়'ছেন এবং প্রার্থনার শেষে ফলশ্রুতিতে শ্রবণ-কীর্তনকারীর প্রতি 
রাধাদাস্তরস প্রাপ্তির নিমিত্ত করিয়াছেন করুণার আশীর্বাদ__'তোৌমরাঁও আমাদের মত হও ! 
এইস্লোকে সাদরে সকলকে আমন্ত্রণ দিতেছেন-_হে পুণ্যাত্বা বিশ্বমানব ! আপনার! মহা প্রভুর 
যুগের মানুষ, যে যুগে মানবদেহ-ধারণের জন্য সত্যার্দি যুগের মানবও কামনা করিয়া থাকেন : স্থৃতরাং 
আপনার যে মহাপুণ্যবান_ ইহাতে আর সন্দেহ কি! মহাপ্রভুর কপাশ্রিত আপনারা-বিষ্যা, ধন, আভি” 
জাত্ার্দির অভিমান ত্যাগ করিয়া দৈগ্ত, আতি বুকে লইয়। আস্থন-_-দৈন্যভরে ভূমিতে নিপতিত হইয়া 
স্থিরচিত্তে আত্গদ্গদকণ্ে অর্থবৌধের সহিত এই নবাষ্টক নিয়ত পাঠ করুন, ( উপলক্ষণে শ্রবণাদিও 
বুঝিতে হইবে ) তাহা হইলে যে অপূর্ব ফললাভ করিবেন তাহা বলিতেছি ! এই মধুবুন্দাবনে একটি 
অমুতের লতা আছেন তাহার নাম 'শ্রীরাধা' | তাহাতে অফুরম্ত ভাবকুন্থম বিকপসিত হইয়া রহিয়াছে । 
যাহার দিগন্তপ্রপারী পরিমলে উদ্মন্ত হইয়া শ্যামভ্রমর এভাবকুন্বমের মকরন্দ-লালসায় অবিরত এ অমুত- 
লতার চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছেন। এ কোমলা লতিকাকে সথী-মঞ্তরীগণ নিয়ত সেবামৃতরসদ্বার! 
সিঞ্চন করিতেছেন। আপনিও অচিরায় আপনার অভীষ্ট মগ্জরীম্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া এ সথীমপ্ররীগণের 
করুণায় সেই অমৃতবল্পরীকে সেবারূপ উদ্দ্রিক্ত রসদ্বারা সিঞ্চন করিবার মহাসৌভাগ্যলাভে চিরতরে 
ধন্যাতিধন্য হইবেন । 
“স্থমধুর প্রেমোদ্রেক, নিত্য এই নবাষ্টক, প্রীতি কাকু গদগদ স্বরে । 
যিনি নিত্য পাঠ করে, প্ররেম-মশ্রু তার ঝরে, ভাগ্যবান জগত ভিতরে ॥ 
মধুস্থদন কুঞজবনেঃ বিলসিছে রাত্রিদিনে, রাধারপ ন্ুধা-বল্লরীতে | 
সেই পুণ্যবান্‌ জনে, নিত্য করে পিঞ্চনে, সেবারূপ প্রেমরসামূতে 1৮৯1 
॥ ইতি নবাকের স্তবামূতকণা ব্যাথ্যা সমাপ্তা ॥১৯॥ 


( ২০ ) 
আথ শ্্রীপ্রীগেপ।লর।জ-ভ্োত্রয 
শ্রীত্রীগোপালরাজায় নমঃ 
বপুরতুল-তমালম্ফীতবাহ্রুশাখো- 
পরিধ্ত-গিরিবর্ধ্য-স্বর্ণবর্ণৈকগুচ্ছঃ। 
কটিরুত পরহস্তা-রক্তশাথাগ্রনৃগ্ঠঃ 
প্রতপতি গিরিপটে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥১॥ 
অনুবাদ _ ধাহার দ্রেহরূপ নিরুপম তমালতরুর ব'মবাছুরূপ দীর্ঘ শাখায় গিরিরাঁজ-গোবর্ধন 
্রণবর্ণ কুম্থুমস্তবকের হ্যায় পরিশোভিত' যিনি দক্ষিণহস্ত্ের আরক্ত শাখাগ্র অর্থাৎ অন্দুলীদল মনোহর 
কটিতটে বিন্যাস করিয়াছেন, শ্রীগিরিরাজের একপ্রদেশে রাজাসনে সেই পরম প্রতাপশালী শ্রীগোপাল- 
রাজ অতি মনোজ্ঞরূপে বিরাজ করিতেছেন 1১ 
টীকা_-বপুরিত্যাদি। গিরিপট্রে গিরিগেীবর্ধীনঃ গ্রামোদগ্ধঃ পটোভগ্র ইত্যাদি বত্তদেকদেশ_ 
পটে রাজোপবেশযোগ্যস্থানে গোপালরাজঃ প্রতপতি প্রতাপী সন্‌ বিরাজতে ইতান্বয়ঃ | এবমর্থমবুদ্ধা 
প্রপততীতি পাঠং কেচিৎ বক্সয়ন্তি তত্র প্ররকুষ্টরূপেণ পততীতি হান্তাস্পদরূপোহর্থ এব প্রকাশতে। 
গোপালশ্চাসৌ রাঁজাচেতি গোপালরাজঃ রাজাদেষ্টাদিরিত্যনেন ট প্রত্যয় কৃতে নকারলুক্। গোৌপাল- 
রাজঃ কিন্তুতঃ বপুরেবাতৃলতমালং তত্র ক্শীতা৷ আয়তা যা বাহুরূপা৷ উুর্মহতী শাখা তস্য! উপরি ধুতো 
যো গিরিবর্ষ্যো গোবদ্ধীনঃ ত এব স্বর্ণবর্ণ একোইছিতীয়ো গুচ্ছঃ স্তন্ো যন্তেতার্থঃ । পুনঃ কিস্তূতঃ কট্যাংকৃতো 
্া্তঃ যঃ পরহস্ত্ো দক্ষিণকরস্তস্ত যাঃ আরক্তাঃ শাখা অন্গুলাস্তাসামগ্রাণি হু্ভানি মনোহরাঁণি যস্ত স 
ইত্যর্থঃ 17১) 
স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যাভ্রীপাদ রঘুনাথ এইস্তোত্রে শ্রীগোবর্ধনে বিগ্রহরূপে বিরাজিত প্রীগো- 


পালদেবের (প্রীনাথজীর) মাধুরী বর্ণনা করিতেছেন । শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভ স্বীয় জননী উষাদেবীর 
মুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপের বর্ণনা শ্রবণ করিয়া শ্রীগোবিন্দ, শ্রীমদনমোহন, গ্রীগোপীনাথ, শ্রীকেশবদেব, শ্রীহরি- 


দেব, সাক্ষিগোপাল এবং গোপালদেবের (শ্রীনাথজীর) শ্রীমুত্তি নির্মাণ করান! ইহারা সকলেই স্বপ্রকাশ 

বা বিগ্রহরূপে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণই । শ্রীগোবিন্দবিগ্রহ-সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন__ 

“সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-ম্থত ইথে নাহি আন । যেবা অজ্ঞ করে তখরে প্রতিমা হেন জ্ঞান॥ দেই অপরাধে 

তার নাহিক নিস্তার । ঘোর নরকেতে পড়ে কি বলিব আর ॥” (টৈঃ চ)। শ্রীগোবর্ধনে পুজিত শ্রীগো- 

পালদেবের শ্ীবিগ্রহ বৈদ্রেশিকগণের অত্যাচারে সেবকগণ বনের ভিতর লুকাইয়া প্রাণভয়ে পুলায়ন 
৮5 


১২৩৪ ] ভ্ীন্তীম্তবাবলী 


করেন) পরবন্তিকালে যখন শ্রীমাধবেন্দ্-পুরীপাদ ভীর্থ-ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রজে শ্রীগোবিন্দকৃণ্ডে 
আনোর গ্রামে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন শ্রীগোপালদেব গোপবাঁলকের বেশে স্বয়ং তাহাকে 
দুপ্ধদান করেন এবং মুস্তিকাত্যন্তর হইতে তাহাঁকে বাহির করিয়া সেবাপ্রকটনের নিমিত্ত ম্বপ্নাদেশ করেন । 
এই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্তচরিতামুতে লিখিত আছে__ 

“শৈলপরিক্রমা করি গোবিন্দকুণ্ডে আসি । দ্নান করি বৃক্ষতলে আছে সন্ধ্যায় বসি ॥ 

গোপাল-বালক এক ছুদ্ভাও্ড লঞকা।॥ আপি আগে ধরি কিছু বলিল হাসিয়া ॥ 

পুরি ! এই ছুগ্ধ লৈয়৷ কর তুমি পান | মাগি কেনে নাহি খাও কিবা কর ধান? 

বালকের সৌন্দধ্যে পুরীর হইল সন্তোষ । তাহার মধুরবাক্যে গেল ভোক্‌-শোষ | 

১ ১ ৯ ৮ 

স্বপ্নে দেখে__সেই বালক সম্মুখে আসিয়া । এক কুঞ্ধে লঞ্1 গেলা হাতেতে ধরিয়া ॥ 

কুঞ্জ দেখাইয়া কহে-আমি এই কুঞ্জে রই | শীত-বৃষ্টি-দাবাগ্রিতে ছুঃখ বড় পাই ॥ 

গ্রামের লোক আনি আমা কাট কুঞ্জ হৈভে। পর্ধবত-উপরে লঞ্া রাখ ভাল মতে ॥ 

৯৫ ৮ ৮ ১ 

তোমার প্রেমবশে করি সেবা-অঙ্গীকার | দর্শন দিয়া নিম্ভারিব সকল সংসার ॥ 

গ্রীগোপাল নাম মোর গোবদ্ধনধারী 1 ত্রস্রের স্থাপিত আমি-_ইহা! অধিকারী | 

শৈল উপর হৈতে আম! কুঞ্জে লুকাইয়! ॥ রেচ্ছন্ছয়ে সেবক আমার গেল পলাইয়া ॥ 

সেই হৈতে রহি আমি এই কুপ্তস্থানে। ভাল হৈল আইলা, আম] কাট সাবধানে ॥” 

দ্রীগোপালদেবের স্বপ্রাদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীল-মাধবেন্দ্র পুরীপাদ্ গ্রামবাঁসিগণের সহায়তায় 
জ্ীগোপালদেবকে মুন্তিকাভ্যন্তর হইতে বাহির করিয়া পর্বতোপরি স্থাপন করেন এবং মহাসনারোহে 
তখহার সেবাপ্রবর্তন করেন । শ্ত্রীগোপালের যেমনি নিরুপম মাধুর্ব, তেমনি তাহার চিত্ত করুণা 
কোমল । ধাহারা গোপালদেবের দর্শনের নিমিত্ত উৎকন্তিত অথচ-_গিরিরাজের উপর চড়িতে অনিচ্ছুক 
প্রীগোপাল স্বয়ং কোনছলে পর্বত হইতে অবতরণ করিয়া তাহাদের দর্শনদ্রান করিয়াছিলেন। এই 
ভাবেই ্্ীমন্মহা প্রভু, শ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথাদি গ্রীগোপালের দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহা প্রভূ 
গোবর্ধন-পরিক্রমাকালে রাত্রিতে শ্রীহরিদেবের মন্দিরে বিশ্রামকালে চিন্তা করিয়াছিলেন-_গোবদ্ধিন- 
উপরে আমি কভু না চড়িব। গোপালরায়ের দর্শন কেমনে পাইব ?” (টৈঃ চঃ)। প্রভুর মন জানিয়া 
প্রীগোপালদেব গ্েচ্ছভয়ের ছলে গণ্ঠুলিগ্রামে অবতরণ করিলেন এবং প্রভু গাঠুলিগ্রামে তিনদিন 
থাকিয়া! শ্রীগোপালদেবের দর্শনে মহাপ্রেমরসে আবিষ্ট হইলেন ! 

“এইমত গোপালের করুণ-ন্বভাব । যেই ভক্তজনের দেখিতে হয় ভাব 

দ্রেখিতে উৎকঠা হয়, ন! চটে গোবদ্ধনে । কোন-ছলে গোপাল আমি উতরে আপনে ॥ 

কতু কুঞ্জে রহেঃ কতু রহে গ্রামাস্তরে। সেই ভক্ত তাহা আসি দেখয়ে তাহারে ॥ 


শ্রীপ্রীগোপালরাজস্তোত্রম্‌ | [ ১২৩৫ 


পর্বতে না চটে ছুই__রূপ-সনাতন । এইরূপে তা-সভারে দিয়াছেন দর্শন 1৮ (এ) 


এইভাবেই শ্ত্রীল রদুনাথও শ্রীগোপালদেবের দর্শনলাভ করিয়াছেন । বৃদ্ধকালে শ্রীরূপ গো- 
স্বামিপাদ দুরপথ গমনে অসমর্থ হইলে শ্রেচ্ছভয়ের ছলে শ্রীগোপাল একমাস মথুরায় শ্রীবিট ঠলেশ্বরের 
গৃহে অবস্থান করেন এবং শ্রীরূপ-রঘুনাথাদি সকলে মথুরায় একমাঁস যাবৎ গোপালের মাধুর্যাম্বাদন করেন । 
এবিষয়ে চৈতন্তচরিতামৃতে বণিত-_ 

“বৃদ্ধকালে রূপগোসাঞ্রি না পারে যাইতে | বাঞ্ঠা হৈল গোপালের সৌন্দর্য্য দেখিতে ॥ 

লেচ্ছভয়ে আইল গোপাল মথুরা নগরে । একমাস রহিল বিটঠলেশ্বরের ঘরে | 

তবে রূপগোসাঞ্ি সব নিজগণ লএা । একমাস দর্শন কৈল মথুরা রহিঞা ॥ 

সঙ্গে গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ। রঘুনাথভট্ট গোসাঞ্রি আর লোকনাথ ।” ইত্যাদি 

শ্রীপাদ রুনা শ্রীগোপালদেবের সাক্ষাৎ দর্শনে তাহার মাধুর্যাম্বাদনের রসোদগার বা শ্বীয় 
অনুভব এই স্তোত্রে প্রকাশ করিতেছেন । স্তোত্রের নাম দিয়াছেন-_শ্রীশ্রীগোপালরাজস্তোত্রম 1৮ অস- 
মোধ্ব“ রূপ, গুণ, মাধুর্ষপূর্ণ ব্রজনবযুবরাজ । রাজার আধিপত্য ব' প্রভাব কেবল স্বীয় রাজ্যেরই প্রতি, 
কিন্তু যিনি স্বীয় অলৌকিক রূপ, গুণ, লীলামাধূর্যে অখিল বিশ্বমীনবের দেহ, মন, আত্মার প্রতি চির 
আধিপত্য বিস্তার করিয়া বিরাজ করিতেছেন। বিশেষতঃ স্বীয় সৌন্দর্য-মাধুরে ব্রজবাসী গো-পালকগণের 
মনপ্রাণ অশেষ-বিশেষে হরণ করিয়াছেন-_তাইতিনি গোৌপালরাজ । যিনি নন্দাদি গোঁপগণের বংশানুক্রমে 
অনুষ্ঠিত স্থচিরকালের ইন্দ্রযাগ বন্ধ করিয়া গোবর্ধনযাগের প্রবর্তন করিলেন । বাহার মোহন বচনমাধুরী 
শ্রবণ করিয়া গোপগণ মুগ্ধচিত্তে মহানন্দে বিপুল উৎসাহে গিরিরাজের যজ্ঞ সমাপন করিলেন । তাহাতে 
ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়! মোহান্ধতাবশতঃ ব্রজধ্বংসের নিমিত্ত প্রলয়কালীন সাম্ঘর্তকাদি মেঘগণকে নিয়োজিত 
করিলে অসময়ে বিপুল বঝড়বৃষ্টি-বভ্রপাতে ভীত হইয়া গোপগণ সেই গোপালরাজের চরণেই শরণাপন্ন 
হইলেন এবং পরম প্রতাপশালী গোপাল তাহাদের রক্ষার্থে অনায়াসে বামকরে শ্রীগিরিরাজ গোবর্ধনকে 
সপ্ত দিবারাত্র ছত্রাকারে ধারণ করিলেন । শ্রীকৃষ্ণের প্রতিটি লীলাই নিত্য, তাই স্বয়ং শ্রীগিরিধারী এই 
গোপালরাজ-ম্বরূপে নিত্য গিরিধারণপূর্বক বিরাজ করিতেছেন ! শ্রীপাদ রঘুনাথ এইরূপেরই মাধুরী-বর্ণন 
করিতেছেন এই স্তোত্রে। 

বিপুরতুল-তমীল-ম্ষীতবাহৃকশীখো-পরিধূত-গিরিবর্্য-ন্ব্ণবর্ণৈক গুচ্ছঃ” যাহার শ্রীবিগ্রহ অতুল- 
নীয় তমালতরুর ন্তায়। আনন্দঘন শ্ত্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ সর্ব সৌন্দর্যের সার, নিতানবোল্লাপময়, তৃবনস্থ 
সর্বপ্রাণীর এমনকি নিজেরও বিস্ময়োৎপাদক ! সেই বিগ্রহের রূপ, কান্তি__কি পাধিব পদার্থের বিকার 
স্থাবর তমখলত্রুর সঙ্গে তুলনীয় হইতে পারে? তমাঁলত্ুরু, নবজলধর, ইন্দ্রনীলমণি, নীলকমলাদির সঙ্গে 
তুলনা করিয়া কবিগণ কেবল বিশ্বজীবের নিকট এ কান্তির কিঞ্চিৎ ধারণ! দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র । 
তাই শ্রীমন্মহা প্রভুর প্রলাপে দৃষ্ট হয়__ 


১২৩৬ ] [ শ্রীন্রীস্তবাবলী 


রুচিরদৃগভিধানে পঙ্কজে ফুল্লয়ন্তং 
তুভগবদনগাত্রং চিত্রচন্দ্রৎ দ্রধানও | 
বিলসদথর-বিশ্বপ্রায়ি-নাসা-শুকোষ্ঠঃ 
প্রতপতি গিরিপট্রে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥২। 
অনুবাদ--ধিনি অতি স্থশোভন অঙ্গে বদনচন্দ্রকে ধারণ করিয়া তাহাতে নয়ন কমলকে বিকশিত 
করিয়াছেন, ধাহীর শুকচঞ্চুর ম্যায় নাসিকা অর্ধরবিন্বকে অভ্ত্রাণ করিতেছে, সেই প্রতাপশালী গোলাপরাজ 
গিরিপট্রে অতি মনোজ্ঞরূপে বিরাজ করিতেছেন ২) 
টীকা_কিস্ত,তঃ স্থভগবদনগা ত্ররূপং চিত্রচন্দ্ং দধানঃ। রুচির দৃগভিধানে গঙ্কজে ফুললয়ন্তং প্রকা- 
শয়স্তম। রুচির দৃগভিধানং নাম যয়োস্তে ইত্যর্থঃ | পদ্মপ্রকাশকত্বেনাত্র চন্রস্ত চিত্রত্ম। পুনঃ কিন্ত,তঃ 
বিলসদধরবিন্বস্ত ভ্রায়িণী ভ্রাণশিল1 নাঁস! শুকৌষ্ঠ ইব যস্ত সঃ ॥২। 
স্তবামৃতকণা ব্যাখ্য। _ শ্রীপাদ রঘুনাথ এইক্লেকে শ্রীগোপালদেবের শ্রীবদন, নয়ন, নাসিকা ও 
অর্ধরবিষ্বের মাধুরী বর্ণনা করিতেছেন । শ্রীগোপাল-বিগ্রহেই শ্রীরঘুনাথ সাক্ষাং শ্রীকষের অফুরস্ত 





“জিনিয়া তমালছ্যতিঃ  ইন্দ্রনীলসম কান্তি, যেই কান্তি ভগত মাতায়। 
শৃঙ্গার-রসসার ছানি, তাতে চন্দ্রজ্যোত্সস। সানি, জাঁনি বিধি নিরমিল তায় ॥৮ ( চৈঃ চঃ) 
সেই দেহরূপ অতুলনীয় তমালতরুর বামবানুরূপ সুদীর্ঘ শাখায় বিশাল গিরিরাজ 
্বর্ণবর্ণ কুন্ুমস্তবকের ন্যায় শোভা পাইতেছেন । শ্্রীগোপাল নিত্য গিরিধারণ করিয়া আছেন ইহাতে তো৷ 
তাহার কষ্ট হইতেছে এবং বামবানুতে পীড়া অনুভব করিতেছেন১_যদি এই প্রকার প্রশ্ন হয় তছুন্তরে বল! 
হইতেছে, কুস্থুমস্তবক বুক্ষশাখার কখনো ভারবোধ জন্মায় না, বরং ইহাতেই তাহার আনন্দ ও 
শোভা । তেমনি পরম কারুণিক শ্রীগিরিধারী তুলাপিণ্ডের স্থায় অনায়াসে গিরিধারণ করিয়া চিরভক্ত- 
বাংসল্যময় লীলামাধুে বিশ্বমানবের মনোনয়নামৃত্রূপে বিরাজ করিতেছেন !! 
আবার দক্ষিণহস্তরূপু শাখার আরক্তিম অগ্রভাগ বা অন্গুলীদল মনোহর কটিতটে স্থাপন করিয়া 
ত্রিভভজিমঠামে শ্রীগিরিরাজ-গোবর্ধনের একদেশে রাজোপবেশন-যো গ্যস্থানে বিশ্বজন-মনোহারীরূপে 
শোভ] পাইতেছেন। 
ৃ “তরুণ তমাল রূপ, ধার অঙ্গ অপরূপ, তার দীর্ঘ বাহু-শাখোপরি ॥ 
গিরিরাজ গোবর্ধনে, দরশনে লয় মনে, স্বর্ণগুচ্ছ যেন শোভা করি ॥ 
ধাহার দক্ষিণহত্ত,  কটিতটে করি ন্যস্ত, দাঁড়াইয়া শ্যামল হুন্দর। 
রক্তবর্ণ করাঙ্গুলিঃ যেন জবাপুষ্প-কলি, অগ্রভাগে শোভা মনোহর ॥ 
সেই “গোপালরাজ” প্রভূ, সব্ধর্গ অনন্ত বিভু, প্রকট পরমানন্দ ধাম । 
মহারাজ চক্রবন্তা, গিরিপট্রে ধার স্থিতি, শ্রীপাদ মাধবেন্র-প্রাণ ॥৮১। 


শ্ীশ্রীগোপালরাজক্তোত্রম্‌ ] [১২৩৭ 


মাধুরীর অনুভব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি তো! নিত্যপরিকর, খীহারা শ্রেষ্ঠ সাধক তাহারাও বিগ্রহে ও 
সবয়ংরূপে কিছুমাত্র ভেদ দর্শন করেন না। “পরমোপালকাশ্চ সাক্ষাৎ পরমেশ্বরদ্থেনৈব তাং পগ্যান্তি ; ভেদ- 
্কংস্তেডক্তিবিচ্ছেদকত্বাৎ তখৈব হা,চিতম্ঠ ( ভক্তিসন্দর্ভ__-২৮৬ অন্থুঃ ) অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সাধকগণ প্রতিমাকে 
সাক্ষাৎ পরমেশ্বররূপেই দ্রশন করেন, কারণ ভেদস্ফুত্তি ভক্তির বিচ্ছেদক বলিয়া এরূপ এক্যদর্শনই হ্থুসঙ্গত | 
এইরূপ একাদর্শন যে ভক্তের কেবল আরোপিত-_তণহা নহে, বস্তৃতঃ ইহাই সতাদর্শন | তাৎপর্য এই যে, 
শ্রীভগবান্‌ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া তাহার অপার কারুণাপূর্ণলীলা বিশ্বে প্রকাশ করিলে জগতের জীবগণ 
অপ্রত্যাশিতভাবে কৃতার্থ হইয়া থাকে । আবার তিনি ঘে তাহার ভক্তগণের গূজাদি গ্রহণের নিমিত্ত 
অট্গাবিগ্রহ প্রকাশ করিয়া! থাকেন, ইহাতে তাহার সমধিক ও অতুলনীয় কপার বিকাশ হইয়া থাকে। 
কারণ, পার্ষদগণই তাহার সাক্ষাৎ সেবার সৌভাগ্য লাভ করিয়। থাকেন, জগতের সাধকগণের পক্ষে তাহ! 
সম্ভবপর নহে বলিয়া তাহাদের সেবাভিলাষ পুর্তির নিমিত্ত তিনি অচ? অবতাররূপে প্রকটিত হইয়] 


তাহাদের সেবাগ্রহণ করিয়া! থাকেন এবং ভক্তগণও বিগ্রহরূপে তাহার লাক্ষাৎ মাধুরী আম্মাদনে ধন্ত 
হইয়! থাকেন। 


শ্রীপাদ বলিতেছেন-_শ্রীগোপালদেব তাহার স্থশোভিন অঙ্গে বদনচন্্র ধারণ করিয়াছেন । 
কামগায়ত্রীর ব্যাখ্যায় বলা -হইয়াছে-_স্ধচবিবিশ অক্ষরধুক্ত কামগায়ন্ত্রী মন্ত্ররূপ যে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, 
তাহাতে এ সাড়ে চবিবশটি চন্দ্র বিরাজ করিতেছেন, তন্মধো বদনচন্দ্র লকলের শ্রেষ্ঠ ঝ1 রাজা । শ্রচৈতন্ত- 
চরিত্রামৃতে শ্রীমন্মহা প্রভুর শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের প্রতি উক্তি-_ 
“কামগায়ন্রী মন্ত্রবপ, হয় কৃষ্ণ্বরূপ, সাদ্ধ চবিবশ অক্ষর তাঁর হয়। 
সে অক্ষরচন্দ্র হয়, কৃষে করি উদয়, ত্রিজগৎ কৈল কামময় ॥ 
সখি হে! কুষ্ণমুখ ছিজরাজরাজ । 
কৃষ্ণবপু-সিংহাসনেঃ বসি রাজ্যসিংহাঁলনে, করি সঙ্গে চর সমাজ 1৮ 
শ্রীগোপালের বদন-চন্্রমা ঝড়ই বিচিত্র । জ্রীমৎ রূপগো ম্বামিপাদ লিখিয়াছেন ( গোবিন্দ- 
বিরুদাঁবলি-_ ৫৩) 
'উিদঞ্ঘদতিমহ্ীলম্মিতস্থবোর্শি-লীলাস্পদং তরঙ্গিত-বরাঙ্গনান্ফুরদনগ রঙ্গ শথুধিঃ । 
দৃগিন্দুমণিমগুলী-সলিলনিঝ 'রম্তন্দনো মুকুন্দ মুখচন্দরমাস্তব তনোতু শর্দ্মাণি নঃ ৮ 
“হে মুকুন্দ ! যিনি হাস্তরূপ স্থধাতরঙ্গের আকর, ধাহার উদয়ে ব্রজরমণীগণের অনঙ্গসিদ্ধু উচ্- 
লিত হয়, ধাহার দর্শনে ভক্তগণের নয়নরূপ চন্দ্রকান্তিমণি হইতে জলবিদ্কু নিঃসরণ হয় : এই প্রকার 
তোমার মুখচন্্র আমাদের পরমানন্দ বর্ধন করুন|” শ্্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন এ মুখচন্দ্রেরে আরও 
বৈচিত্রী এই যে, চন্দ্রের সঙ্গে কমলের বিরোরধ_চন্দ্র উদিত হইলেই কমল মুক্রিত হইয়া যায়: কিন্ত শ্রীগো? 
পালের বদন্চন্দ্রমা তাহার নয়ন-কমলকে স্থবিকপিত করিয়া থাকেন। মহাপ্রভ্‌ বলিয়াছেন_ মুখরূপ ছিজ- 
রাজরাজের মন্ত্রী সেই নয়ন-কমলছয় । 


১২৩৮ ] [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


চলকুটিলতরভকার্মম কান্তদিম্ত-ক্রমণ_নিশিতবাণং শীঘ্রধানৎ দধানঃ। 
দরয়িতৃমিব রাধাধৈর্যয-পারীল্দবর্ং প্রতপতি গিরিপট্রে নুষঠু গোপালরাজঃ ॥৩॥ 
অস্ুলভমিহ রাধাবজ্তচুম্বং বিজানন্নিব বিলসিতৃমেতচ্ছায়য়াপি প্রদুরাৎ | 
মুকুর-যুগলমচ্ছৎ গণ্দন্তেন বিভ্ৎ প্রতপতি গিরিপট্টরে সুষ্ঠু গোপালরাজ? ॥8॥ 
অনুবাদ__যিনি শ্রীরাধার ধৈর্যরূপ মুগরাজকে বিদ্ধ করিবার নিমিত্ত চঞ্চল ও কুটিল ক্রধনুনধো 
নিশিত এবং দুরগামী কটাক্ষবাণ যোজনা করিয়াছেন, সেই গোপালরা্ত অতি মনোহররূপে গিরিপটে 
বিরাঁজ করিতেছেন ॥৩।॥ 
প্রীরাধার মুখচুন্বন এখানে অতি ছুর্লভ ইহা জানিয়াই যেন দূর হইতে তীয় প্রতিবিহ্বসহ বিলাস 
নিমিত্ত যিনি দর্পবশতঃ গণ্ুদয়রূপ সুনির্মল মুকুরধূগল ধারণ করিতেছেন, সেই গোপালরাজ গিরিপটে 
অতি মনোজ্ঞরূপে বিরাজ করিতেছেন ॥৪1 
টাকা-চলেতি । পুনঃ কিস্তু'তঃ রাধাধৈর্যা পারীন্দ্রতর্যাং দরয়িতুং বিদীর্ণাকর্তুমু ইব শীত্রঘাণং 
চল কুটিলতর ্রাকার্্মাকাস্তবূ গস্থ ক্রমণ নিশিশবাণং দধানঃ ধারয়ন। চল। চঞ্চল অথচ কুটিলতরা অতি- 





শঁ় বক্রা যা! ভ্রঃ সৈব কার্ম্মকং ধনুষ্তদস্তস্তন্মর্ধো যন্দগন্তস্ত ক্রমনং ভনণং তদের বাণস্তমিত্যর্থঃ। ইবে- 
তুৎপ্রেন্লীয়াম্‌ 1৩৪ 

অন্থলভেতি ৷ পুনঃ কিন্তুতঃ ইহ ময়ি জনে রাধাবক্তুচুন্বং রাধামুখচুম্বনমন্থলভমিতি বিজানন্লিব 
প্রদুরাত্তচ্ছা়্য়া সহ বিলসিতুং গণুদস্তেন গণ্ুচ্ছলেন অচ্ছং শিলং মুকুরযূগলং দরপপপযুগলং দত্তেনাহঙ্কারেণ বা 
বিজ্রৎ ধারয়ন। অন্রাপীবেতুতপ্রেক্ষায়াম্‌॥ গণ্স্তাচ্ছমুকুরত্বেন অতিদুরস্থায়া অপি রাধায়াঃ প্রতি- 
বিহ্বত্বাৎ সর্বশরীরালিঙ্গনং ভবেদেবেতি ভাঁবঃ 781 





“বিপুল আয়তারুণ মদন-মদ্র ঘূর্ণন মন্ত্রী যার এ ছুই নয়ন | 
লাবগ্যকেলিসদন জননেত্ররপায়ন সথখময় গৌবিন্দবদন 0৮ (চৈ চঃ) 
আবার ধাহার শুকচঞ্চুর সায় উন্নত এবং মনোহর নাসিকা যেন অধররূপ বিম্বফলকে আভ্রীণ 
করিতেছে। সেই প্রতাপশালী গিরিধারী গোপালরাজ গোবর্ধন-গিরিতে রাঁজোপবেশন-যোগ্যস্থানে 
নিখিল জনমনোহররূপে বিরাঁজ করিতেছেন । 
“জয় জয় শ্রীগোপালরাজ ! 

প্রতি অঙ্জে শোভা ধীর; দিব্য চন্দ্র অলঙ্কার, মুখখানি দ্বিজরাজ রাজ 

স্থলাবণ্য-জ্যোতদ্পামৃতে, বিকশিত হয় তাতে, অপরূপ নয়ন-কমল | 

শুকোষ্ঠ নাসিকা-শোভ1, আজাণেতে মত্ত সদা, বিশ্বাধরে যেই পরিমল ॥ 

সেই “গোপালরাজ” যিনি, রসিকেন্দ্র-চুড়ামণি গিরিপটে মহাপ্রতাপেতে। 

সর্বদা বিরাজ করে, মনোহর রূপধূরে, অতুল ললিত মীধুরীতে 1৮২ 


শ্রীপ্রীগোপালরাজস্তোত্রম্‌ ] [ ১২৩৯ 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য। _শ্রীপাঁদ রঘুনাথের এই স্ভোত্রের তৃতীয়সংখ্যক শ্লোকে শ্রীগোপালদেবের 
ভ্রধন্থু ও কটাক্ষবাণের অপূর্ব প্রভাব-বর্ণনা করিতেছেন । ভ্রীগিরিধারীর ভ্রকাযুকি হইতে নির্গত-কটাক্ষ- 
বাণের প্রভাব-বর্ণনায় শ্রীমৎ রূপগোম্বামিপাদ লিখিয়াছেন_- 
“অজর্র-প্রতিব্রতা-হৃদয়বজ্ভেদো দ্ব,রাঃ কঠোর-বরবরিনীনিকর-মানবর্্মন্হিদঃ | 
অনঙ্গধন্থুরুদ্ধত-প্রচল-চিল্লিচাপচাতাঃ ক্রিয়ান্থরঘবিদ্বিষস্তব মুদং কটাক্ষেষবঃ 1৮ 
( গোবিন্দবিরুদাবলি_-১৩ ) 
অর্থাৎ “অঘনাশন ভ্ীহরির কটাল্মবূপ শরনিকর তোমাদের অলীম আনন্দবিধান করুন, যাহা 
কামধনুর ন্যায় উদ্ধত ভ্রকামু্ক হইতে নিস্যেত হইয়া অভেদ্ত পতিত্রতাগণ্র হাদয়বজভেদ ও বরব্গিনীগণের 
কঠোর মানবর্মচ্ছেদ করিতে সমর্থ ।” শ্ীগোকিন্দলীলামুতে লিখিত আছে-__ 
“ঘা বিশ্বযৌবত-বিলোলমনঃ কুরঙ্গানাবিধ্য ঘুর্ণ়তি নর্ভন-মার্গণৈঃ শ্ৈঃ | 
স| ভ্রলতা মুররিপোঃ কুটিলাপি কীর্ত্ কন্দর্পপুষ্পতৃণতাং তৃণতাং নিনায় ॥৮ 
“শ্রীকৃষ্ণের যে ভ্রলতা বিশ্ব যুবতীগণের চঞ্চল মনোরূপ ম্বগকে শ্বীয় ব্ৃত্যরূপ বাণদ্বারা বিদ্ধ 
করিয়া ঘৃর্িত করিতেছে, সেই ভ্রুলতা কুটিল হইলেও কীর্ঠিদারা কন্দ্পের পুষ্পতুণকে তৃণতুলয করিয়াছে !” 
ভ্ীরাধারাণীর ধৈর্ধ কিন্তু কেবল মৃগ নহে-__মৃগরাঁজ, যেহেতু তিনি বিশাল ধৈরযাদি শক্তির পূর্ণতম আধার | 
কিন্তু গোপালদেবের নয়নশরে তাহার সে ধৈর্য রাখা দায় ! 
“দেখিয়া ও মুখটাদ কীদে পুণমিক চান্দ লাজ-ঘরে ভেজাঞা আগুনি। 
নয়ান-কৌণের বাণে হিয়ার মাঝারে হানে কিবা ছুটি ভুলর নাঁচনি 0৮ (পদবল্লপ তরু) 
“রসভরে মন্থর লহ লু চাহনি কি দিঠি ঢুলাওনি ভশতি। 
গরল মাখি হিয়ে শেল কি হানল জর জর করু দিনরাতি ॥৮ (এ) 
এইসব মহাজনের উক্তিতে শ্রীরাধার শ্রীমুখবাণীই তাহার প্রমাণ । শ্রীপাদ রঘুনাথ চতুর্থসংখ্যক 
শ্ললোকে শ্রীগোপালদেবের গণ্দ্বয়ের বা কপোলঘুগলের মাধূর্য-বর্ণন। করিতেছেন । প্ররেমময়ী শ্রীরাধারানীর 
মুখচুম্বন গ্রীগোপালদেবের পরম কাম্য বা লোভনীয় হইলেও বজে তাহা অতিশয় ছুর্লভ। কারণ এ ভগ- 
বান্‌ স্বীয় আনন্দিশীশক্ভিগণের উল্লসিত প্রীতিরসনির্ধাস আম্বাদনের নিমিত্ত অঘটন্ঘটনপটীয়সীণক্তি 
যোগমায়াদ্বারা! পরবীয়ভাঁবে তীহণদের বিভাবিত করিয়া লীলাক্ষেত্রে পরস্পর অতি ছূর্লভ হইয়া পড়ি- 
ঘাছেন ! শ্রীমৎ জীবগোম্বামিপাঁদ লিখিয়াছেনঃ ( গোপালচম্পূঃ পৃষ্ঠ ১৮।১৯৯ )- 
“যদা গিরিবরং দধে মুরহরস্তদা লোচনং নিজাধিতবিনাকুতামপি দিশং স নিগ্যে মুহুঃ | 
কদাচিদিহ চেংপ্রথাং ভজতি রাধিকায়া মুখং তদাফলময়ং মম শ্রমতমঃ প্রসভ্জেদিতি ॥৮ 
অর্থাৎ শ্শ্রীমুরারী যখন গিরিরাজ ধারণ করিয়া বিরাজমান ছিলেন তখন বিন প্রয়োজনেও 
পুনঃপুনঃ ইতস্ততঃ নয়ন-সঞ্চার করিতেছিলেন, কারণ তিনি ভাবিতেছিলেন, যর্দি একবার কোনরূপে 
শ্রীরাধা রানীর ব্দনচন্দ্রের দর্শন লাভ করিতে পারি, তাহা হইলেই আমার এই গিঁরিধারণের বিপুল প্রয়াস 


১২৪* ] [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


রুচি-নিকর-বিরাজন্দাড়িমীপক্কবীজ-প্রকরবিজয়ি-দন্তজেণি-সৌরভ্যবাতৈঃ। 

রচিতযুবতিচেত?কীরজিহ্বাতিলোল্য; প্রতপতি গিরিপট্টরে সঠু গোপালরাজঃ ॥৫॥ 

বচন-মধু-রসানাং পায়নৈর্গোপরামা কুল্মুক্ু্বত-ধামাপুযুন্মদীরুত্য কামম্‌। 

অভিমত-রতিরত্বান্যাদদানভ্ততো দ্রাক্‌ প্রতপতি গিরিপটে তুষ্ঠু গোপালরাজঃ 1৬ 

কুবলয়নিভভালে কৌক্ষুমদ্রাবপুণ্ড,২ দ্ঘদিব ঘনষণ্ডে নিশ্চলচঞ্চলাগ্রম্। 

রচরিতুমিব সাধ্বী-কীর্ডি-মুগ্ধালিতীতিং প্রতপতি গিরিপট্রে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ 1৭1 

অনুবাদ যিনি সুপক্ধ ও স্থদীপ্ত দাড়িম্ববীজসমহ অপেক্ষা ও মনোহর দস্তশ্রেণীর স্থরভিত সমী- 
রণে-যুবতীবৃন্দেরু চিস্তরূপ শুকের রসনা-চাঞ্চল্য বিস্তার করিতেছেন, সেই প্রতাপশালী গোপালরাজ 
গিরিপটে মনোজ্ঞরূপে বিরাজ করিতেছেন 1৫। 

যিনি অতি দীপ্রিময়ী গোপরমণীগণকে বচন-মধুরস পান করাইয়া উত্মন্ত করত তাহাদের নিকট 
হইতে স্বাভীষ্টরতিরত্বসমূহ গ্রহণ করিতেছেন, সেই প্রতাপশালী গোপালরাজ পিরিপট্ে অতিশয় মনোহর- 
রূপে বিরাজ করিতেছেন ॥৬1 








যথাষথ সার্থক হইবে |” শ্ত্রীরাধারাণীর বদনচুম্বন একান্তই ছুর্লভ বলিয়া দর্পবশত£ই যেন শ্রীগোপালদেক 
দর্পণের ন্যায় উজ্জ্বল কপোলধুগল ধারণ করিয়া! বিরাজমান রহিয়াছেন, যাহাতে শ্রীরাধধারানীর গলিত- 
স্বর্ণোজ্জল কান্তিময় মুখখানি শ্রীঞ্জোপালের নীলমণি দর্পণের ম্যায় কপোলযুগ্লে প্রতিবিম্বিত হয় এবং 
শ্রীরাধাবদনের সহিত স্বীয় বদনবিলাস ন্বতঃই সিদ্ধ হয় । এই প্রকারে গ্লিরিপটে অতি মনোজ্ঞরূপে বিরাজ 
করিতেছেন_গ্গিরিধারী শ্রীশ্রীগ্পোপালদেব । 


“ জয় জষ ) শ্লীণোপালরাজ চক্রবস্তী। 
বিন্দাবন-পুরন্দর, গোপবেশ বেণুকর, গ্োবর্ধনে প্রতাপে বসতি ॥ 
তার জোড়া ভুরু জন্থ” মদন মহেন্দ্র ধন্নু। চঞ্চল কুটিল বক্র তায়। 
ধনুর গুণ ছুই কান, কটাক্ষ শাণিত বাণ, যোজন! করিয়া! সব্র্বদায় 1 
শ্রীরাধার ধৈরযে বলবান্‌ সিংহরাজে, বিদীর্ণ করিতে বুঝি চায় । 
গ্োপালের মুখখপদুা, দরশনে ছুটি নেত্র, মনোহররূপে শোভা পাঁয় 1৮৩1 
“ভ্রীরাধার মুখচ্ম্বন, অতীব ছুল'ভ ধন, এত ভাবি নাগরেন্্র রায়। 
দন্ত করি স্থচিক্ধণ, গ্ণ্ুস্কল দরপণ, ধারণ করিলা লালপায় ॥ 
হেমাজিনী চলে যেতে, প্রতিবিম্ব দূর হতে, গণ্স্থলে পড়িছে যখন । 
বিলাসিনীর অঙ্গ-সঙ্গ, অনুভবে রসিকেন্দ্র। ন্রখান্ধি-তরঙ্গে নিমগন | 
সেই প্রভু “গোপালরাজ” গোবদ্ধনে রসরাজ, প্রতাপেতে করেন বসতি ॥ 
্রীপাদ শ্রীমাধবেন্দ্র, ভজে চরণারবিন্দ, চন্দন তুলসীদলে নিতি ॥”8॥ 


শ্রীত্রীগোপালরাজস্তোত্রম ] [ ১২৪১ 


যিনি সাধবী ত্রজব্মণীগণের কীন্তিরূপ মুগ্ধ-ভূঙ্গদলের ভীতি সঞ্চারের নিমিন্ত মেঘপুঞ্জে স্থিরতর 
বিছ্বাতের অগ্রভাগের ন্যায় কুবলয়নিভ ললাটফলকে কুক্কুমদ্রবেব্‌ উরধ্ধপুণ্ড,তিলক ধারণ করিয়াছেনঃ সেই 
গোপালরাজ গিরিপট্রে অতিশয় মনোহর্ূপে বিরাক্জ করিতেছেন 1৭1 

টীক৷ _ রুচিরেতি ৷ পুনঃ কিস্তুতঃ রুচিনিকরেণ কান্তিসমূহেন বিরাজন্‌ শৌভমানো যো 

দাঁড়িমীপন্ষবীজপ্রকরস্তস্ত বিজয়ণীলা যা দন্তশ্রেণী তত্তণঃ সৌর ভাবাতৈঃ স্ুগদ্ধিবাযুভিঃ করণৈঃ রহিতং 
কৃতং যুবতিচেতসাং কীরজিহ্বব শুকজিহ্বেধাতিলৌলাং চাঞ্চল্যং যেন সঃ 1৫1 

বচনেতি। পুনঃ কিন্তুতঃ বচনমধুরসানাং পায়নৈঃ কৃত্বা গোপরামাকুলং কামং যথেষ্টম্‌ উন্মাদী- 
কৃত্য ততো গোপরামাকুলাৎ অভিমত রতি রত্বুনি আদদানে। গৃহুন। বচনান্যেব মধুরসা মাদকরসা- 
ভ্তৈরিতার্থঃ। উরু অতিশগ্রিতং যথাস্তান্তথা ধৃতং ধাম প্রভাবো যেন তদিতার্থঃ 1৬1 

কুবলয়েতি। পুনঃ কিম্তংতঃ ঘনষণ্ডে মেবপুপ্জে নিশ্চলচ্চঞ্চলা গ্রমিব কুবলয়নিভভালে নীলোৎপল- 
সদৃশকপালে কৌস্ুমদ্্রাবপুণ্ডং তিলকং দধৎ ধারয়ন্‌। কুস্ুমন্তায়ং কৌদ্ুমঃ সচাসৌ ভ্রাবশ্চেতি কৌনুমদ্রাব- 
স্তস্তেদং তৎ তচ্চ তৎপুণ্ তি তদিত্যর্থঃ নিশ্চলস্তী যা চঞ্চল বিদ্যুৎ তত্তাগ্রমিবেত্যর্থঃ। অত্রোৎপেক্ষ্যতে 
সাধবীত্যাদি। সাধ্বীনাং সতীনাং যা বীন্তিঃ সৈব যুগ্ধালিঃ যুগ্ধভ্রমরস্তল্ত ভীতিং রচয়িতমিবেতি । অন্যো- 


হপালিঃ স্থিরবিছ্বাদগ্রমিব কিমপাতিপীতং বস্তু বিত্রন্নীলোৎপলমৃষ্পূর্ববমিব দৃষ্ট। বিভেতীতি শ্লেবার্ঘঃ। 
বর্ণাংশেনৈব মেঘেন কুবলয়নিভ ভালস্তোপমানোপমেয়ভাবঃ সম্ধ্যঃ ॥৭॥ 


স্তবামূতকণ ব্যাখ্য। _্রীপাদ রঘুনাথ স্তবের এই তিনটি শ্লোকে যথাক্রমে শ্রীগোপালদেবের 
দস্তশ্রেণীর বাকামূতের এবং ভিলকের মাধুরী বর্ণনা করিতেছেন । ধাহার দণ্তরাজি সুপক্কও সুদীপ্ত দাড়িম্ববীজ 
অপেক্ষাও অতীব মনোহর। শ্রীকৃষ্ণের দস্তশোভা-বর্ণনায় শ্রীল কবিরাজ গোম্বামিপাদ সিদ্বহস্ত | 
(গোবিন্দলীলামৃত ১৬ ৯১-৯২ )-- 
“ম্বাকারসৌষ্ঠব-বিনিন্বিতকুন্দবুন্দ-সংকোরকান্‌ শিখরহীরকমৌক্তিকানাম্‌। 
শোভাভিমীনভর-খগুনকাস্ভিলেশান্‌ বাঁমভ্রবামধরবিম্বন্তকায়মানান্‌ ॥ 
জাত্যৈব পক্তি.মস্থুদাড়িমবীজমঞ্জংন্‌ শশ্বতপ্রিয়াধর-রসাম্বাদনেন শোণান্‌। 
কান্তো$্শোণমপিভেদেন-কামটঙ্কান্‌ শ্রীমনুকুন্দ-দশনান্‌ স্থভগাঃ স্মরস্তি 0৮ 
অর্থাৎ “যে দন্তরাঁজি নিজ অবয়বের সৌন্দর্যদ্বারা কুন্দসমূহের কোরককে পরাজিত করিতেছে এবং 
পরুদীডিম্ববীজতুল্য-মাঁণিকা, হীরকরত্ব এবং মৌক্তিকের শোভা ও অভিমানকেও যাহার! নিজকাস্তি- 
লেশছ্বারা খণ্ডন করিতেছে, যাহার স্থ্র ব্রজন্ুন্রীগণের অধরবিম্বের আস্বাদনে শুকপক্ষি_-সদৃশ, জন্ম- 
মাত্রেই যাহ! স্থুপক্দাড়িমবীজের ম্তায় মনোহর এবং নিত প্রিয়তম! শ্রীরাধার অধররসান্বাদনদ্বার। 
রক্তবর্ণ তথা কাস্তার ওষ্ঠরূপ রক্তবর্ণমণিবিষয়ে টন্ক-( পাঁষাণবিদারক অন্ত্রবিশেষ ) স্বরূপ শ্রীকষ্ণের সেই 
দস্তপংক্তিকে সৌভাগ্যশালী জনগণ ন্মরণ করিয়া থাকেন '” 
শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন, স্থপক্ক ও নুদীপ্ত দাড়িম্ববীজ অপেক্ষাও মনোহর শ্রীগোপালরাজের 
২5 


১২৪২ 1 [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


দন্তশ্রেণীর শোভ] ! সাক্ষাৎ তাহার দস্তশ্রেণীর কথা দুরে থাক, দূর হইতে তাহার স্থরভিত সমীরণের 
গন্ধলেশ প্রাপ্ডিমাত্রেই ষুবতীবৃন্দের চিত্তরূপ শুকের রসনার চাঞ্চল্য ঘটিয়া থাকে । অর্থাৎ প্রীগোপালদেব 
যখন হান্ত করেন, তাহার সুদীপ্ত দস্তরাজীর জ্যোৎন্ালোকের স্দৃতিমাত্রেই ব্রজরমণীগণের চিত্ত সেই দস্ত- 
মীধুরী আম্মাদনের নিমিন্ত প্রলুন্ধ হইয়া থাকে। তাই শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণের মৃদ্হাস্তের 
প্রভাঁব-বর্ণনায় লিখিয়াছেন-__ 
“প্রপন্নজনতা-তমঃ ক্ষপুণ-শারদেন্দুপ্রভা ত্রজান্ুজবিলোচনা-ম্মরসম্দ্ধিসিদ্বৌষধিঃ। 
বিড়শ্দিত-নুধা হ্ুধি-প্রবলমাধুরী-ডন্বরা বিভর্ত, তব মাধব! শ্মিতকড়ন্বকান্তিমু্দম্‌ ॥৮ 
(গোবিন্দবিরুদাবলি--১৯) 
“হে মাধব ! ভক্তগণের হৃদয়ান্বকীরনীশকারিণী ও ব্রজরমণীগণের অনঙ্গবৃদ্ধিকীরিণী ও 
কুধাদিদ্ধুর মীধুষে রও পরাভবকারিণী চন্দ্রকান্ডির স্তায় তোমার ঈষংহাস্তের কান্তি আমার অসীম আনন্দ 
বর্ধন করুন|” 
অতঃপর শ্রীপাঁদ রঘুনাথ শ্রীগোপালরাঁজের বাক্যামৃতের মাধুরী-বর্ণনীয় বলিলেন। “যিনি স্বীয় 
বচনরূপ মধুরস পান করাইয়া মহাভ1বের কাঁন্ভিময়ী ত্রজবালাগণকে উন্মন্ত করিয়া তুলেন 1 শ্রীল কবি- 
রাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন, কয়েবটি অপূর্ব ম্মীলনে এই বাঁণীরূপ রসালীর স্থষ্টি হইয়াছে তাই ইহার 
এতাদৃশ প্রভাব । 
“অন্তঃপ্রেমঘৃতস্মিতোস্তমমধু-নর্নৈক্ষবৈঃ সংযুতা শব্দার্থোভয়শভিচিত রসাদীন্দুললসংসৌরভ] । 
আভীরীমদনাকতাপশমনী বিশ্বৈসম্ভপনী সা জীয়াদমৃতাব্িদপপদমনী বাঁণী-রসালা হরেঃ ৪৮ 
(গোঃ লীঃ ১৬৯) 
“যাহ! অন্তঃকরণস্থিত প্রেমরূপ ঘৃত, ঈষহ্হাস্তরূপ উত্তমমধু এবং পরিহাঁসরূপ শর্করাছ্ারা 
সংযুক্ত শব্দশক্তি ও অর্থশত্তি ছারা সুচিত রসাদিরূপ কপূরিদ্ধারা সৌরভাম্বিত এবং যাহা ব্রজহুন্দরীগণের 
ন্দর্পরূপ স্থর্যতাপনাশিনী বিশ্বের একমাত্র তৃপ্ডিদায়িনী হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের সেই বাণীরূপ রসাল বা শিখ- 
রিণী জয়যুক্ত হউন ।” শ্ীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন, গোঁপালদেব তাহার বচন-মধুরসপানে উন্মান্তা করিয়া 
ব্রজদেবীগণের নিকট হইতে স্বাভীষ্ট রত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন। সেই মহাউন্মন্ততাজনক গোপাঁলের 
বচনমধুরসে পাগলিনী হইয়া তাহারা স্বয়ংই রতিরত্ব দানের নিমিত্ত ব্যাকুলিত হইয়া পড়েন। তাই 
মহারাসে শ্রীকৃষ্ণ অস্তহিত হইলে বলিয়াছিলেন__ 
'মধুরয়া গিরা বন্তুবাক্য়া বুধমনোজ্ঞয়া পুফরেক্ষণ। 
বিধিকরীরিম। বীর মুহ্যতীরধরসীধুনাপায়য়ঙ্ম নঃ ॥৮ 
“হে কমললোচন ! হে বীর! মধুর পদলালিত্যসমহ্থিত ও বিজ্ঞজনের চিত্তীবর্ষক বচনে তোমার 
এই কিস্করীগণ বিমোহিতা হইয়াছে, তাহাদিগকে তোমীর অধরমধু পান করাইয়া আপ্যায়িত কর” 
শ্রীরাধারাপীর ভাবে শ্রীমন্মহী প্রভূ বলিয়াছেন 


শ্রীশ্রীগোপালরাজস্তোত্রম্‌ ] [ ১২৪৩ 


“সেই শ্রীমুখভাধিত, অমৃত হৈতে পরাধৃত, ম্মিতকপূর তাহাতে মিশ্রিত | 
শব্দ অর্থ ছুইশক্তি, নানারস করে ব্যক্তি, প্রত্যক্ষরে নর্ম্ম-বিভূষিত ॥ 
সে অমুতের এককণ, কর্ণচকৌর-জীবন, কর্ণ চকোর জীয়ে সেই আশে । 
ভাগ্যবশে কভু পায়, অভাগ্যে কভু নাপায়। না পাইলে মরয়ে পিয়াসে 1৮ (চৈঃচ?) 
তারপর শ্রীপাদ্দ রঘুনা শ্রীগোপালদেবের তিলকের মাধুর্য বর্ণনায় বলিয়াছেন, শ্রীগোপালদেব 
মেঘপুঞ্জে স্থির বিছাতের অগ্রভাগের ন্যায় তাহার কুবলয়ণিভ ললাটফলকে যে কুস্কুমদ্রবের উধধ্বপুণড, 
ধারণ করিয়াছেন, তাহার অদ্ভুত মাধুর্ষে সাধবী ব্রজন্ুন্দরাগণের লতীত্বকী্িরপ মুগ্ভূঙ্গসমূহের ভীতি 
সঞ্চারিত হইয়া থাকে । মহাজন গাহিয়াছেন__ 
“রসে তন্বটরঢর তাহে নব কৈশোর আর তাহে নটবর বেশ। 
চুড়ার টালনি বামে ময়ুর-চক্দ্রিকা ঠামে ললিত-লাবণ্য রূপ-শেষ ॥ 
ললাটে চন্দন-পাতি নব-গোরোঁচনা-ভাতি তার মাঝে পুণমিক চান্র। 
অলকা-বলিত মুখ ত্রিভর্গ-ভঙ্গিম রূপ কামিনী জনের মন ফান্দ ॥” (পদকল্পতরু) 
শ্রীগোপালদেবের তিলকের ফণাদে পড়িয়া গোপিকার চিন্ত কামিনীজনের দুম্তাজ সতীত্ব কীর্তিকে 
পরিত্যাগ করিয়া কন্দর্পরসোন্মাদনাঁয় অধীর! হইয়া থাকে। শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে লিখিত আছে-- 
“যৎ কোম্ধুমং ললি-তিলকং ললাটে স্থষ্টং হরেঃ শশিনিভং মদবিন্দুমধ্যম্‌। 
শ্রীথগুবিন্নুনিচিুং বহিরেতদাসাং হাংখ গুনে মদনহাটকচক্রমাসীৎ ॥৮ (১৫ ১০৪) 
“ললিতা শ্রীকৃষ্ণের ললাট-প্রদ্দেশমধাগত মৃগমদবিন্দুধুক্ত এবং বাহিরে চারিদিকে চন্দনবিন্দু- 
সমৃহ-পরিব্যাপ্ত চন্দ্রতুল্য কুক্কুমের যে তিলক-রচন। করিলেন, সেই তিলক ব্রজাঙ্গনাগণের ছাদয়খগ্ুনে কন্দ- 
পের স্বরণচক্রত্রূপ হইয়াছিল ।” শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন, শ্রীগোপালরাজ এই প্রকার অপূর্ব প্রভাব 
বিস্তার করিয়া গিরিপট্ে অতি মনোজ্ঞরূপে অর্ধাৎ ভক্তসন-মতনাহারীরূপে বিরাজ করিতেছেন । 


“জয় শ্রীমোহন গোপাল রাজ! 
রলময় রসরাজে, ভূবনমোহন সাজে, গিরিপট্ে করিছে বিরাজ | 


দ্লাড়িম্ব পন্ধ বীজেতে।, বেস্থবনা আছে তাতে, দর্ববভাবে করিয়া বিজয় । 

দস্তশ্রেণী শোভা পায়, তাহার স্থগন্ধি বায়, কিবা জানি মধুরিমা হয় 

যুবতীর চিন্ত যেন, শুকের রসনা হেন, সে রসাল দস্ভের সৌরভে | 

সদাই চঞ্চল অতি, নাহি জানে দিবা রাতিঃ উনমত আন্বাদন লোভে ॥৮৫॥ 
“জয় জয় শ্রীগোপাল রাজ ! 

নবঘন দ্িগ্ধ বর্ণ, শ্রীঅঙ্গ লাবণ্যে পূর্ণ, অপরূপ রসরাজ রাজ ॥ 

রসের প্রতিমা যত, ব্রঙ্গাঙ্গনা অদ্ভূত, রূপে গুণে প্রভাবশালিনী | 

বিনা মূল্যে তা সবায়। দান করে শ্যমরায়, বচন অগৃত-শিখরিণী ॥ 


১২৪৪ ] [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


শ্রবণ-মদনরজ্জ.সজ্জয়্লজ্জি রাধানয়ন-চলচকোরৌ বন্ুখুৎ্কঃ কিশোরৌ । 

কুত-মকরবতংস -্লিগচন্দ্রাংশুচারঃ প্রতপতি গিরিপট্রে সুষ্ঠু গোপালরাজ? ॥৮॥ 

যুবতিকরণ-রতুত্রাতমাচ্ছিগ্ত নেত্রভ্রমণ-পটুভটেভৎ ন্যস্ত হৃংসৌৎমধ্যে | 

গরুড়মণিকবাটেনোরসাঘুধ্য হাঃ প্রতপতি গিরিপট্রে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥৯॥ 

অনুবাদ_যিনি লঙ্জাশীল! শ্রীরাধারাণীর নয়নরূপ স্থচপল চকোরকিশোর-যুগলকে ওৎ- 
স্ুকাভরে বন্ধন করিবার নিমিত্ত কর্ণযুগলরূপ মদনপাশের মধো মকরাকৃতি কুগুলের জ্যোৎগ্কা বিস্তার 
করিতেছেন, সেই পরম প্রভাবশালী গোপালরানঙ্গ গিরিপট্রে মতি মনোজ্ঞরূপে বিরাজ করিতেছেন 1৮॥ 

যিনি শ্বীয় কটাক্ষরূপ সৈম্যদ্বারা ব্রজযুবতীগণের ইন্দরিয়রূপ রত্বুসমূহকে লুণ্ঠন করিয়া হৃদয়- 
প্রাসাদে সংরক্ষণপূর্বক স্বীয় বক্ষঃস্থলরূপ মরকতমণির কবাটদ্বয় রুদ্ধ করিয়া আনন্দলাভ করিতেছেন 
সেই প্রভাবশালী গোপালরাজ গিরিপট্রে অতি মনোজ্ঞরূপে বিরাজ করিতেছেন 1৯॥ 

টীক_ শ্রবণেতি । পুনঃ বিভ্তুতঃ লজ্জি রাধানয়ুন চলচকোরৌ বঙ্ধুম্‌ উৎকঃ উন্মনঃ সন্‌ শ্রবণ 
মদন্রজ্জ, সঙ্জয়ন্‌ ! শ্রবণে কর্ণীবেক মদনস্ত রজ্জ, দামিন্ী তে। লজ্ঞিনী লড্ভাবতী সা চাসৌ রাধা- 
চেতি তন্তা নয়নে এব চঞ্চলৌ চকোরৌ । কিস্তুতৌ কিশোরৌ | কিন্তুতঃ কৃতো মকরাকারে বতংসে 
কর্ণভূষণে ন্গিগ্বচন্দ্রাংশো শ্চন্দ্রকিরণস্ত্য চারঃ প্রচারো! যেন সঃ ॥৮1 

যুবতীতি। পুনঃ কিন্ত'তঃ নেত্রত্রমণপটু ভট্টঃ করৈরুবতীনাং করপত্রাতম্‌ ইন্দরিয়সমৃহমা চ্ছিন্চ তং 
যুবতিকরণরব্ুত্রাতং হাৎসৌধমধো হাদয়রপা ট্রালিকায়া মধ্যে নান্য স্থগিত গরুড়মণিকপাটেন উরস। 
আছুয্য নীবীবন্ধে মুদ্রাদিকমিব স্থাপয়িত্বা হষ্টঃ | ঘৃষু সংঘর্ষে ইতান্ম'ৎ জ্খাচোবপ, | নেত্রত্রমণান্যেব 


পটুভটাঃ স্বকার্য্যকরণযোগ্যসেনা ইত্যর্থঃ। গরুডমণির্গারুড়মণিস্তেন নির্ষ্িতং যৎকপাটং তদিবেত্যর্থঃ ! 
মধ্যপদলোগী সমীসঃ।৯1 


স্তবামৃতকণ| ব্যাখ্যা ভ্ীপাদ রঘুনাথ এই ছুইটি শ্লোকে ভ্রীত্রীগোপালদেবের কর্ণযুগ- 
লের কর্ণের কুগ্ুলের, নয়ন-কটাক্ষের এবং বক্ষঃস্থলের শোভা বর্ণনা করিতেছেন । শ্রীপাদ কবিরাজ 
গোস্বামী গ্রীকৃষ্ণের কর্ণযুগলের মাধূর্যবর্ণনীয় লিখিয়াছেন ( গোঃ লীঃ ১৬-৮৪,৮৫ )-- 





সেই রসামৃত মধু পান করি ব্রজবধূ! সব্ধ্বভাবে হৈলে উন্মাদিনী । 

রসিক নাগরবরে, এলে গ্রহণ করে, রত্তিরত্বু দিব্যচিন্তামণি ॥”৬1 
“প্রীগোপাল পরম ঈগ্বর | 

গিরিরাজ গোবদ্ধনে, বিরাজিছে রতবাসনে, অভিনব শ্যামল স্থন্বর ॥ 

কদাচিৎ নীলোৎপলে, মধুকর ভাগ্যে মিলে, সে নীলোৎপল অগ্রভাগে । 

গীতবর্ণ-বন্ত্ুধারী, স্থির সৌদামিনী হেরি, ভীত হয় দেখিয়া মধুপে । 

তৈছে ইন্দ্রনীলমণি, নাগরেন্দ্-চুডামণি, সাধবী কীন্ডি-মুগ্ধ অলিকুলে। 

ভয়ে ভীত করিবারে, কুন্কুম-তিলক ধরে, মহোজ্জল নীলোতপল ভালে ।”৭॥ 


শ্ীশ্বীগোপালরাজস্তোত্রম্‌ ) [ ১২৪৫ 


*প্রীকর্ণভূষণভরাদ্ররদীর্থর্্ধং বিশ্বাঙ্জনা-নয়ন-মীন-মনোঁজজালম্‌। 

গোগীমনোহরিণবন্ধন-বাগুর1 যৎ শ্রীরাধিকা-নয়নখঞ্জন-বন্ধপাশঃ | 

গান্ধর্ব্বিকা-লপরিহাস-সগর্ধবনিন্দ-খঞ্জগোহমৃত-রসায়নপানলোলম্‌ । 

শোণান্তরং স্থরুচিরং সমসন্গিবেশং তন্মে হৃদি স্ফুরতু মাধবকর্ণযুগ্মম্‌ 1৮ 

অর্থাৎ “শোভমান কর্ণভূষণের ভারে যাহার ছিদ্র কিঞ্িৎ দীর্ঘ ও বিশ্বের অঙ্গনা সকলের নেত্রবূপ 
অংস্ত ধারণ করিতে মদনের জালম্রূপ, ব্রজহুন্দরীগণের নয়নরূপ মুগকে বন্ধন করিতে যাহা বাগুরা বা 
মুগবন্ধনীম্বরূপ, শ্রারাধার নেত্ররূপ খঞ্জনবন্ধনের পাঁশ্থবূপ ; গান্ধবিকা শ্্রীরাধার পরিহাস সমস্থিত 
গর্বও নিন্দার সহিত বিদ্ম1ন সরস বক্রোক্তিবচনামৃত রসায়ন পানে যাহা অতি চঞ্চল+ এতাদৃশ রক্তবর্ণ- 
যুক্ত মধ্য, সমানাকার ও পরম মনোহর প্রীকৃষ্ণের কর্ণ আমার হৃদয়ে প্ক,রিত হউন !” শ্রীপাদ 
রদ্ধুনাথ বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের মাধুধান্বাদনের নিমিত্ত শ্রীরাধার অতিশয় লোলুপতা, কিন্তু তিনি লজ্জা- 
শীলা, নিণিমেষ নয়নে সতত ধাহার মাধুধান্বাদনের আকাজ্া, তাহার দিকে লজ্জায় তাকাইতে পারেন 
না, অথচ আস্তরে দর্শনের বিপুল উৎকণ জাগে, ফলতঃ স্থচপল চকোর-যুগলের স্তায় নয়নযূগল দর্শনীকা- 
জ্ষায় চপল হইয়া থাকে । সেই চকোরকে বাধিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের কর্ণয্গল যেন মদনের পাশ- 
স্বরূপ। তাহাতে আবার মকরাকৃতি কুগল ঝলমল করে। ঘাহার শোভায় জীমতী বিমোহিতা 
হইয়া যান। 
আবার শ্রীগোপাঁলদেব তাহার কটাক্ষরূপ বলবান্‌ সৈম্যসমূহের দ্বারা ব্রজযুবতীগণের ইন্দ্রিয়রূপ 

বত্ুসমৃহকে লুণ্ঠন করিয়া থাকেন। ততশ্ুতঃ শ্রীগোপালদেব স্বয়ং ভগবান, আত্মারাম, আপ্তকান ও শ্বয়ং 
বরসম্বরূপ, ধাহার ভজনকারিগণও লৌভ-লাললার বহু উধের্বে! তথাপি প্রেমরসাম্বাদনের লালসা তাহার 
নিজের অন্তরে নিত্যই জাগন্ধক। ব্রজন্থন্দরীগণের ইক্ড্িয়গুলি মহারতু অর্থাৎ প্রেমরসেঃজ্জল বা প্রেমের 
পরমসার মহাঁভাবরসে পূর্ণ । তাই শ্রীকৃষ্ণের এ প্রেমরত্দ্বের প্রতি এতখানি লাললা ষে, তাহাদের 
ইন্দ্রিয় তিনি বলপূর্বক কাভিয়া লইতে অধীর হইয়া পড়েন এবং ভজ্জন্য তাহার নয়ন-কটাক্ষরূপ 
বলবান্‌ সেনানীকে নিয়োজিত করেন! সেই সৈনিকের নিকট ব্রজদেবীগণ পরাভূত হইলে লেনানীগণ 
এ রত্ুসমূহকে লুণ্ঠন করিয়া লন । ব্রজদেবীগণের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের নয়নকটাক্ষ বড়ই বিষম-_“জোড়া 





ভূর যেন কামের কামান কে না কৈল নিরমাণ। তরল নয়ানে তেরছ চাহনি বিষম কুন্থমবাণ ॥ নয়ন- 
কটাক্ষ বিষম বিশিখে পরাণ বিদ্ধিতে ধায় |৮ ইত্যাদি (মহাজনপদ)। শ্রীকৃষ্ণের নয়নশরের এই প্রভাব 
ব্রজদেবীগণই অনুভব করেন । যে কটাক্ষসমূহ বিশ্বমীনবের নিকট পরম বদান্ট, তাহারাই ব্রজদেবীগণের 
প্রতি এত নিষ্ঠুর, তাহারা'মনে করেন এমনি তাহাদের ছুর্দৈব ! 
“সাধবী স্বধর্ধন-দু্টবন্ধাবিভেদ-দক্ষ-কামেষুতীক্ষকঠিনা বিলসম্ত্যথারেঃ | 
্প্েইপি ছুল্প ভিসমস্তুদরিব্রেগো স্তী-া গ্ণাভিপূরণবদান্াবরা কটা ক্ষাঃ॥৮ 
“যাহার। সাধবীগণের ন্ববর্মরূপ দৃ়বর্স বা কবচের ভেদবিষয়ে দক্ষ, ধাহারা কন্দর্পবাঁণ হইভেও 


১২৪৬ ] শরীভীম্তবাবলী 
ত্রিবলি-ললিত-তুন্বস্তন্বি নাভীহ্বপোদ্যন্তনু ুহততি সপ্পীমত্র বিভ্রাণ উগ্রাম্‌ । 





তীক্ষ ও কঠিন এবং স্বপ্নরও দুর্ণভ ও সমস্ত দবরদ্রগো্ঠীৰ বাগ্তাপুরণের নিমিত্ত যাহারা পরমবদান্য, 
শ্রীকৃষ্ণের মেই সমস্ত কটাক্ষ বিরাজ করিতেছে !” শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন, শ্রীগোপালদের ব্রজ- 
দ্েবীগণের ই্রিয়রত্বদমূহ কটান্ষরূপ সেনানীর দ্বারা লুঈটন করিয়া তাহার হৃদয়রূপ অট্রালিকাঁয় উঠ 
সবত্বে সংরক্ষণপূর্বক বক্ষ-ম্থলরূপ মরকতমণির কবাটদ্বয়দ্বার| সেই রত্বগৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া আনন্দিত 
হইয়াছেন । মহানুভবগণের শ্রীকষ্চ-মাধূর্ধবর্ণনার ইহাই বৈশিষ্টা যে, তাহাদের ভাষাবৈচিত্র্ে, অলঙ্কা- 
রাদিপ্রয়োগের নৈপুণ্যে বর্ণনীয় বিষয়টি সামারজিকের অন্তরে গগী আলোড়ন জাগাইয়1 বর্ণনার রস- 
টিকে অন্তরে মূর্ত করিবা দেব! শ্রীশাদ কবিরাজ গোম্বানী শ্রীতঞ্চের বক্ষের মাধুরী-বর্ণনা করিয়া" 
ছেন ( গোবিন্ধলীলামৃতম্‌ ১৬৫৬ )- 
“শ্রীবল্পবীহৃদয়দোহদ ভাজনং শ্রীরাধামনোনুশ-হরিম্মণিসিংহণীঠম্‌ । 
ত্রিলোকাযৌবতমনোহর“মাধুরীকং বক্ষ-স্থলং স্থবিপুলং বিলসতাঘারেঃ ॥৮ 
অর্থাৎ “যাহা ব্রঙম্ন্দরীগণের হৃদব়স্পৃহার আধার, শ্ত্রীরাধার হৃদয়রাজের নীলকাস্তমণি- 
নিমিত সিংহাসন, ত্রিভবনস্থ যুবভীগণের মনোরম মাধুরীনিয় যাহাতে সদ! বিদ্তমান, এতাদৃশ সুন্দর 
ও বিশালতম অথারি শ্রীকষ্টের বক্ষ;স্থল বিরাজ করিতেছে ।”  শ্্রীগোপালের বক্ষের শোভাদর্শনে 
ত্রজদেবীগণ বলেন--“বিস্তারি পাবাণে কেবা রতন বসাইল রে, এমতি লাগয়ে বুকের শোভা” (চঙ্ডিদাস) 
শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন__ এইরূপ প্রতাপশালী গোপালরাজ গিরিপট্রে ভক্তজন-মনোহররূপে 
বিরাজ করিতেছেন ।£ 
“জয়রে জয়রে জয়, অনন্ত মহিমময় মহামহেশ্বর শ্রীগোপাল । 
মহারাজ চক্রবত্রী, গোবর্ধানে ধার স্থিতি, অপরূপ মূবতি রসাল | 
লজ্জাবতী শ্রীরাধার, নয়ন যুগল তীর, যেন ছু"টি কিশোর ঢকোর ! 
সদাই চঞ্চল বর, অভিনব সুন্দর, হেরি মুগ্ধ নল কিশোর ॥ 
আবণ মদন রর্জ,, সুলজ্জিত করি চারু, আখি পাখী বন্ধন-মানসে । 
ছুটি কর্ণে কুগডন, চন্্রকোটি ঝলমল, মকর আকুতি অবতংসে 1”৮া 
“জয় শ্রীগোপালদেব চুড়ীমণি ! 
এ দেখ গোবর্ধীনে, দিবারত্র-সিংহাসনে, ব্রজরাজ ইন্দ্রলীলমণি ॥ 
নয়ন-ভ্রমণ-পটু, ছুটি পৈন্ত দ্বারা শুধু, রসিকেন্দ্র-চুড়ামণি হরি । 
বরজশ্বুব্ভীগণ, সর্ব্রেক্দ্িয় যেরতন। হরণ করিয়া গর্ব করি ॥ 
আপন হনয়-মৌধে, দিব্য হেমাগারমধ্ে, বিন্ন্ত করিয়া সে রতন | 
গর্ডমণি নিন্দিত বিচিত্র কবাট রূশ, নিক্গ বক্ষে দিলা আস্ছাদন 1৮৯ 


শীশ্রীগোপালরাজস্তোত্রম্‌ ] [ ১২৪৭ 


যুবতিপতিভয়াধুগ্রাসনায়েব সগ্ভঃ গুতপতি গিরিপট্র তৃষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥১০॥ 

মরকত কলুতরম্তাগবর্ব-সর্ককষোরুদয়মুরুরসধাম প্রেয়সীনাৎ দধানঃ। 

স্কুরদবিরল-পুশ্রোণিভারাতিরম্য; €তপতি গিরিপট্টে চুষ্ঠু গোপালরাজঃ 1১১1 

মদনমণিবরালীসংপুটন্ষদ্রজ নুদ্য়-সুল নি ভজঙ্ঞামর্ু-পাদাভহগ্মঃ। 

বিবিধ-বসনভূষা-ভূষিতালঃ নুকণ্ঠ; পরতপতি গিরিপট্রে তুষ্ঠ, গোপালরাজঃ ॥১২।। 

অনুবাদ__ত্রিরেখা-শোভিত পরমন্থন্দর উদর হইতে গলিত এবং নাভিহ্দ হইতে উখিত রোমা- 
বলিরূপ ভয়ানক সপর্থকে যিনি ব্রজরম্ীগণের পতিভয়কূপ মুধিবকে গ্রাস বরাইবার নিমিন্তই ধারণ 
করিয়াছেন, সেই প্রতাপশালী গোপালরাজ গিরিপট্রে অতি মনোরমরপে বিরাজ করিতেছেন 1১০। 

যিনি প্রেয়সীবর্গের সাদ্ডিশয় প্রেমরসান্বাদনের আধারম্বরূপ মরকতমনিনি্িত কদলীবৃক্ষের 
গর্বনাশক উরুদ্ধয় ধারণ করিয়াছেন এবং অবিরুল, পরিপুষ্ট ও কমনীয় শ্রোনভারে অতি রমণীয় শোভা 
ধারণ করিয়াছেন, সেই প্রতাপশালী গোপালরাজ গিরিপট্রে অতি মনোহররূপে বিরাজ করিতেছেন 1১১৫ 

মদনরাজের শ্রেষ্ঠ মণিসম্পুটের স্তায় বাহার অতি সুন্দর জানুদয় অতি সুললিত জজ্ঘাধুগল এবং 
অতি মঞ্জু পাদদারবিন্দদন্ব, যিনি বিবিধ বেশভূষায় ভূষিতাঙ্গ এবং অতি হুবঠ, সেই গোপালরাজ সাতিশয় 
মনৌজ্ঞরূপে গিরিপটে বিরাজ করিতেছেন ।১২ 

টাকা ত্রিবলীতি। পুনঃ বিস্তুতঃ উগ্রাং ভয়ানকাং ভ্রিবলিললিত তুন্দস্তল্দি নাভীহুদোদত্ত- 
হুরুহততিসপম্‌ অত্র তুন্দে কিভ্রাণো ধারয়ন, ! ত্রিবল্যা ত্রিরেখ্যা ললিতং শোভিভং যন্ত ন্দমূ উদরং 
ত্মাৎ স্তন্দিনী গলিত বন্তিব গুসপ্গিণী অথচ নাভীহুদে উদ্চন্ভী উদয়ং প্রাপ্থীবতী যা রতি 
লেশীমাবলিঃ সৈব সর্পীত্যর্থ। অ্রোৎপ্রেক্ষাতে। সষ্ভো রোমালিসপুদয়কীলমেব যুবতিপতি ভয়াখু- 
গ্রাসনায় ইবেতি। যুবতীনাং পতিভ্ো যন্তয়ং তদেবা খুমুষিকন্তস্তগ্রাসনং ভক্ষণং তক্মা ইত্যর্থঃ। উন্দু- 
রুমুষিকোপ্যাথুরিভ্ামরঃ| হন্নে যুবতীনাং পতিনস্কা দুরতঃ পরান্তেতি ভাবঃ ॥১০| 

মরকতেতি। পুনঃ কিজ্ততঃ মরকত কৃতরস্তা গর্বসবর্ধংকযোরুদয়ং দধানঃ মরকতেন মশিনা 
কৃতা ঘটিত য। রম্তা বদলীবৃক্ষঃ তস্তা গর্কমর্কম্কষং হিংসকং যদুরুছয়ং তদ্দিত্ার্থঃ। উরছয়ং বিস্তু তং 
প্রেয়সীনাং শ্রীরাধাদিনাং রসধাম রসাশরয়স্থানম্‌! পুনঃ বিসশ্তুতঃ ল্ফ,ওন্‌ গুকীশমীনঃ অথচ অবিরলঃ 
পরস্পর সংলগ্নঃ অঞচ পুষ্টো যঃ শ্োণিভারো নিতম্ঘভীরস্তেনাতিরম্যো মনেোহর£0১১। 

মদনেতি। পুনঃ কিভ্তুতঃ মদয়তি হ্থসৌন্দ্য্যেণ দর্বমুনমত্য়তীতি মদন? এবসুংতো যো মণিবরঃ 
মণিশরেষ্টস্তস্ত/লী শ্রেণী তয় ঘটিতো যঃ সংপুটঃ তা্ংলাধারবিশেষ: স এব কষুল্লোইল্লো যন্মাং এবস্ত,তং 
যজ্জানুদয়ং তেন সবললিতে অভীম্সিতে জঙ্বামঞ্জুপাদাজযুগ্মে যন্ত সঃ | সমুদগকঃ সম্পুটক ইত্যমরঃ। 
স্তোকাল্প ইতি চ অন্তৎস্পষ্টম্‌ ॥১২। 

স্তবামূতকণ। ব্যাখ্যা_শ্রীপাদ রঘুনাথ দশম সংখ্যক শ্লোকে হুন্দর শেখর শ্ীগোপালদেবের 
উদরের রোমাবলীর মাধুর্ববর্ণনা করিতেছেন । অশ্বথপত্রের স্ঠায় অতি রমণীয় ত্রিরেখাশে।ভিত 


১২৪৮ ] [ শ্রীশ্রীন্তবাবলী 


শ্্রীকণের উদরদেশে পরিশোভিত ও নাভিদেশ হইতে উধ্বেণ উখ্িতি রোমাবলি যেন ভয়ানক স্পা 
স্যায়। তিনি তীহার স্ুধাময় অঙ্গে এই ভয়ানক সপ্পাকে এইজন্যই ধারণ করিয়াছেন যে, ইহা ব্রজ- 
হুন্দরীগণের পতিভয়রূপ মুধিককে গ্রাস করিয়াছে ! অর্থাং যাহার মাধুধে প্রলুন্ধ হইয়! গোপিকাকুল 
পতিভয় পরিতাগ করিয়া গ্রীক সর্বন্থ সমর্পণ করিয়াছেন । শ্রীকৃষ্ণের উদর ও রোমাবলীর শোভা- 
বর্ণনে শ্রীল কবিরাজ লিখিয়াছেন € গোবিন্দলীলাম্বতম্‌ ১৬ ৫৩ )-- 
“রাধাচিত্তমরাল-দৃক্শফরিকা-শশ্বছিলীসাস্পদং 
কাঞ্ধীলারসপালি-নিম্বনিতটং লোমালি শৈবালকম্‌ | 
লাবণ্যামৃত-পুরিতং ত্রিবলিকা স্ষ্মোর্শি-বিভ্রাজিতং 
শ্রীনাভীনলিনং লসত)ঘরিপোঃ শ্রীতুন্দসৎপন্থলম্‌ ॥৮ 
“যাহা শ্রীরাধার মনোরূপ হংস ও নয়নরূপ শফরীর সতত বিলাসম্থান এবং যাহার তটদেশ 
কাঞ্চীরূপ সারসগণের মধুরনাঁদে শব্দিত, লোমাবলী যাহাতে শৈবালন্বপ, লাবণ্যামুতই যাহার প্রবাহ, 
ত্রিবলীরপ সুষ্ষ্প স্থক্র উর্মীরাজিতে যাহা শোভিত, শোভমান নাঁভিই যাহার পদ্ম_-এভাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের 
উদররূপ ক্ষুদ্রসরোবর শোভা পাইতেছে !” শ্ত্রীপাদ উদরের রোমাবলিকে শৃর্গাররসের প্রবাহ বলিয়াও 
বর্ণনা করিয়াছেন__ 
“হাহ্যচ্ছন্তনুরুহচ্ছলনিঃম্যতশ্রী-নীভিহ্দান্ুপতিতাদিরসপ্রবাহম্‌। 
অল্পোচ্চপার্বযুগলং দরনিয্নমধ্যং মধ্যে মনো! মম হরেরুদরং চকীন্ত্ ॥” 
অর্থাৎ “্হাদয় হইতে সমুদ্গত রোমীবলির ছলে নির্গত হইয়া নাভিহ্রদে পতনশীল শৃষ্গাররসের 
প্রবাহ যাহাতে শোভা পাইতেছে, যাহার পার্খদ্য় ঈষৎ উচ্চ এবং মধাদেশ কিঞ্চিৎ নিম্ন শ্রীকৃষ্ণের 
সেই উদরদেশ আমার মনোমধ্যে প্রতিভাত হউক |” অতঃপর শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীগোপালদেবের উরু- 
ছয় এবং নিতম্বদেশের শোভা বর্ণনা করিতেছেন-_একাদশ সংখ্যক শ্লোকে। প্রেয়সী গ্রারাধাদি গোপ- 
সুন্দরীগণের প্রীতিরসাম্বাদনের আধারন্বরূপ মরকতমণির কদলীবৃক্ষের গর্বনাশক শ্রীকৃষ্ণের উরুদয়। 
উরুদ্ধয়ং স্থববলিতং ললিতং বকারেঃ পীনং নুচিকণমধঃক্রমকা ্যযুক্তম্‌। 
কন্দর্পবৃন্দবরনর্তক-লাস্যরঙ্গং লাবণাকেলিসদনং হৃদি নম্চকান্ত ॥” ( গোঃ লীঃ ১৬।৩১) 
“বকারি শ্রীকৃষ্ণের যে স্থংল উরুদবয় নুগঠিত, মনোহর, স্থৃচিক্ষণ, নিম্বভাগে ক্রমশঃ কুশতা যুক্ত 
এবং নিখিল কন্দর্পরূপ উৎকৃষ্ট নর্তকদিগের নৃত্যস্থানম্বরূপ, লাবশ্যকেলিসদন-_ সেই উরুযুগল আমাদের 
হৃদয়ে প্রকাশিত হউন |” 
গ্রীকফ্চের নিতম্বদেশ অবিরল, পরিপুষ্ট ও কমনীয় । গ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন 
(গোবিন্দলীলামৃত ১৬।৩৫ )-- 
“বিস্তীণগীনমতিস্থন্দর-সন্সিবেশং রাসস্থলং স-রতিকাম-নটার্ব,দান]ম্‌। 
অধৃভ্বধধীররমণী-কমনীয়শোভং ভ্রীশ্রোণীমগ্ডলমলং বিলসত্যঘারেঃ ॥” 


শ্রীপ্রীগোপালরাজস্তোত্রম্‌ ] [ ১২৪৯ 


বতমান কামরূপ নটসকলের বিলাসস্থল অথবা রসের স্থান-স্বরূপ স্থুতরাং সুধীর গোপরমণী- 
গণের কামা মনোহারিণী শোভাধুক্ত _ শ্রীকষ্ণের সেই রমণীয় নিতম্বদেশ শোভা পাইতেছে।” শ্রী" 
পাদ রঘুনাথ দাদশ সংখ্যকশ্ল্লোকে শ্রীগোপালরাঁজের জানুছয়ের, ভজ্ঘাযুগলের, পাঁদারবিন্দেরঃ বেশতৃষার 
এবং কণের মাধুর্য বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের জান্ুদয় মদনরাজের শ্রেষ্ঠ মণিসম্পুট শ্রীল কবিরাজ 
গোন্বামিপাদ লিখিয়াছেন ( গোবিন্দলীলামৃতম্‌ ১৬ ২৮) 


“মাধুর্যযলক্ষ্যা। রুচিরাসনদ্য়ং লাঁবপ্যবল্লযা গুরুপর্ববযুগ্মকম্‌। 
শোভা শ্রিয়োহলম্ক.তিপেটিকাযুগং জানুছয়ং ভাতি মনোহরং হরেঃ 1৮ 
শ্রীকষ্ণের মনোজ্ঞ জান্ুযুগল মাধূর্যলক্্ীর সুন্দর আসনছয়। লাবণ্যলতার পরিপুষ্ট পর্বযুগল 
এবং শে1ভীসম্পন্তির রত্ুপেটিকার ন্যায় অতি মনোহররূপে শোভা পাইতেছে।” শ্রীকৃষ্ণের জজ্ঘা যুগল 
অতি স্থুললিত-_ 
“মরকতমণি-রস্তাস্তস্তসস্তেদি ধাত্রা ভূবনভবনযূলন্তভ্ততাং লম্ভিতং যত | 
যুবতিনিচয়চেতঃগীলুনীলা শ্মকীলং প্রণয়তু হরিজজ্ঘা যুগ্মমংহে!-বিঘাতম্‌ ॥৮ 
( গোবিন্দলীলামৃতম্‌ ১৬ ২৫) 
“মরকতমণি-নিন্সিত রস্তাস্তম্তের ধৈর্যভেদী যে জজ্বাুগলকে বিধাতা ত্রিতুবনরূপ গৃহের 
মলস্তস্তরূপে স্থাপন করিয়াছেন এবং যাহ! যুবতীবৃন্দের চিত্তকরীর সম্বন্ধে ইন্দ্রনীলমণি-নিগরিত স্তস্ততুল্য 
শ্রীকৃষ্ণের সেই ভজ্ঘাদ্বয় ( গোড়ালী হইতে জান্ত পর্যন্ত ) আমাদের পাপ-তাপাদি বিনষ্ট করুন?” শ্রী- 
কৃষ্ণের পদারবিন্দছন্ব অতিশয় মঞ্জু বা স্থললিত। ইহা অতি অসাধারণ অরবিন্দ । 


“শোণকিদ্ান্ুলিদলকুলং জাতরাগং পরাগৈঃ শ্রীরাধায়াঃ স্তনমুকুলয়োঃ কুস্কুমক্ষোদরূপৈঃ | 
ভক্তশ্রদ্ধীমধূনখ মহঃপুঞ্জ-কিপ্তক্ষজালং জক্ঘানালং চরণকমলং পাতু নঃ পৃতনারেঃ ॥৮ 
( আনন্দবৃন্দাবনচম্পৃঃ_-১1২ ) 
শ্রীকষ্ণের চরণকমলের মাধুরী কি অপূর্ব । রক্তবর্ণ ও জ্সিগ্ধ অন্কুলীদল এ কমলের পত্রসমূহ, শ্রীমতী 
রাধারাণীর স্তনমুকুল হইতে লগ্ন কু্কুমচুর্ণ ই এ কমলের পরাগরাশি, ভক্তবৃন্দের শ্রদ্ধাই উহার মধু, 
নখাবলীর 'জ্যোতিঃপুঙ্থী উহার কেশরজাল এবং ভাই এ শ্তরীচরণপন্রের নালম্বরূপ ! শ্রীগোপালের কণ্ঠ 
ও কণম্বরের কি অপূর্ব মাধুরী ! শ্রীগোবিন্দলীলামূতে (১৬1৭৫) বধিত__ 
“পিকতত-শুষিরালীনাদনিন্দিত্বরোন্মি-স্িভূবনজন-নেত্রা নন্দী রেখা ত্রয়গ্রীঃ | 
নবনবনিজকাস্ত্যা ভূষিতপ্রীমণীন্দ্রো বিলসতি বকশত্রোঃ কণ্ঠনীলা শ্মকন্ুঃ 0” 

“বকরিপু শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠরূপ ইন্দ্রনীলমণি-নিগ্সিত শঙ্খ শ্রীমান্‌ মণীন্দ্র কৌন্ভভকেও নব নব কান্তি- 
দ্বার? ভূষিত করিয়াছে এবং ধীহা'র প্বর কোকিলসকলের শব্দ, বীণাবাদ্য, বংশী প্রভৃতির বাছ্য ও ভ্রমর- 
শ্রেণীর বঙ্ক.তিরও নিন্দাকারী হইয়া শৌভ। পাইতেছে ॥” এইরূপ যাহার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের 
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কলিত-বপুরিব শ্রীবিট ঠলপ্রেমপুগতঃ পরিজন-পরিচর্থা-ব্পীঘযপুষ্ঠঃ | 

ছ্টাতিভরজিতমা দয্মন্মখোদ্যৎ-সমাজ? প্রতপতি গিরিপ্টে সুষ্ঠু গোপালরাজ? ॥১৩।। 

বিবিধভজনপুট্পৈরি£-নামানি গৃহৃন্‌ পুলকিত তনরিহ প্রীবিট ঠলন্তোরুসখ্যৈ2 | 

প্রণয়মণিসরং স্বং হস্ত তট্মৈ দদান? প্রতপতি গিরিপট্টরে নুষ্ঠু গোপালরাজ? |1১৪। 

গিরিকুলপতি-পট্টোল্লামি- গোপালরাজ- স্ততিবিলসিত-পব্যান্ুতটপ্রেমদানি | 

নটয়তি রূসনাগ্রে শ্রদ্ধয়া নির্ভর ঘঃ সসপদি লভতে তৎপ্রেনরত্বৎ প্রসাদম্‌ ॥১৫।॥ 

॥ ইতি শ্ত্রীত্রীগোপালরাজস্তোত্রং সমাপ্তম্‌ 1২০।॥ 

অনুবাদ-_যিনি বিটঠলদেবের মৃত্তিমান্‌ প্রেমপুগ্স্বরূপ, নিজজনগণের পরিচর্ধামৃতরসে 
পনিপুষ্ট হইয়া স্বীয় শ্রীঅঙ্গের কাস্তিমালাদারা কন্দর্পসমূহকে পরাভূত করিতেছেনঃ সেই গোপালরাজ 
গিরিপট্রে ভক্তজন-মনো হররূপে বিরাঁজ করিতেছেন ॥১৩) 

যিনি বিবিধ ভজনপুষ্পের সহিত ভক্তের অভীষ্টনীমের গ্রহণে শ্রীবিট ঠলদেবের একান্তিক 








অদ্ভুত মাধুর্য সেই গোপালরাজ বিচিত্র বেশভৃষায় ভূষিত হইয়া অতি মনোহারীরূপে গিরিপট্রে বিরাজ 
করিতেছেন। 
“জয় জয় গ্রীগোপালরাজ ! 

নবীন কিশোরাকৃতি, তমাল শ্যামল ছাতি, মদনমোহন রসরাজ ॥ 

উদরে ভ্রিবলী শোভ1, জগজন মন-লোভা, সে ললিত উদর হইতে। 

গলিত বস্তুর মত, সেই ধার প্রবাহিত, মনে হয় প্রসপিনী তাঁতে ॥ 

কিম্বা নাভিহুদ হৈতে, উদ্দিত হইয়া যাতে» রোমাবলী যেন ভূজক্গিনী। 

যুবতীর পতিভয়, মুষিকেরে স্থুনিচয়, যেন গ্রাস করিবে সপ্গিণী ৮১০1 


“জর প্রীগোপালরাজ, ব্রজনব-যুবরাজ, অভিনব জলদ-বরণ | 

গিরিরাঁজ গোবদ্ধনে, বসি রত্ব-সিংহাঁসনেঃ রসরাজ মদন-মোহন | 

মরকতমণিবর্ণ, কদলীর গর্ববচূর্ণ, তার যেই স্থবলনী ঠাম। | 

জিনি উক মনোহর, শ্রোণীভার কি সুন্দর, প্রেয়পীগণের রপধাম ॥৮১১। 
“জয় ভয় গৌপালরাজ ! 

কোটি মনমথরূপ, রসময় রসকৃপ, গিরিপটে করেন বিরাজ ॥ 

যে মণি-সংপুট-ধাম, দ্রশনে মুগ্ধ কাম” যেই হরে তার সর্বব মান। 

হেন জানুদ্বয়-শৌভ1, ভজ্ঘা জগমন লোভা, স্থললিত পাদপান্ম ঠাম॥ 

বসন ভূষণ যত, র্ব্ব অঙ্গে বিভূষিতঃ চন্দ্র কোটি করে ঝলমল । 

স্থক্ঠ গোপালদেবে, সদা অতি অনুরাগে, ভজ নিত্য চরণ-কমল ॥৮১২) 


কা 
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সখ্য পুলকিতাঙ্গ হইতেছেন এবং বিটঠলেশ্বরকে প্রণয়-মণিহার অর্পণ করিতেছেন-__সেই প্রতাপী গো- 
পালরাজ গিরিপটে অতিমনোৌজ্ঞ রূপে বিরাজ করিতেছেন ॥১৪॥ 

যিনি গিরিপট্রে উল্লাসশীল শ্রীগোর্পালদেবের স্ত্রতি-বিলসিত এই পুগ্ঠাবলী শ্রদ্ধার সহিত রস- 
নাগ্রে উত্তমরূপে নৃত্য করান, তিনি শীঘ্রই শ্রীগোপালদেবের প্রসন্গতাসহ প্রেমরত্বলীভে ধন্য হহয়া 
থাকেন 6১৫। 

টীকা_-কলিতেতি। পুনঃ কিস্তুতঃ জ্ীবিটঠলে যঃ প্রেমপুঞ্চঃ স এব কলিতবপু-গহীতশরীর 
ইবেতুাতপ্রেক্ষা । পরিজনাৎ যা পরিচধ্যা সৈব বর্ধযপীয,ষং শ্রেষ্ঠামৃতং তেন পুষ্টঃ | ছ্যতিভরেণ কাস্তি- 
সমূহেন জিতোমাগ্ভন যো মন্মস্তস্ত উদ্ভন্‌ প্রকাশং প্রাপ্নবন্‌ সমাজে যেন তথ। 1১৩৫ 

বিবিখেতি । পুনঃ কিস্তুতঃ শ্রীবিটঠলস্ত বিবিধ ভজনপু্পৈ কৃহা পুলকিনী তু যস্ত সঃ 
বিবিধভজনপুট্পৈঃ কিস্তুতৈঃ উরুসখ্যৈঃ উরু মহৎসখাং যত্র তৈঃ সথ্যপ্রধানৈরিত্যর্থঃ। স্বং স্বীয়ং প্রণয়- 
রূপ মণিসরং হাঁরং তন্যৈ শ্রীবিট ঠলেশ্বরায় দদানঃ। ইহ গিরিপট্ে 0১৪1 

এতৎ পাঠকমভিনন্দ়তি গিঁরিকুলেতি । যো৷ জনঃ গিঁরিকুলপতিপট্টোল্লামি গোপালরাজ 
স্তরতিবিলসিত পদ্ঠানি রসনাগ্রে ভিহবাগ্রে শ্রদ্ধয় নির্ভরমতিশয়ং যথাস্যাত্তথ। নটয়তি নর্তয়তি স সপদি 
তৎক্ষণাদেব তৎপ্রেমরতুং গরসাঁদং লভতে ইত্যন্বয়ঃ। গিরিকুলপতিপট্টে গোবদ্ধনপট্রে উল্লাসী উল্লসন- 
শীলো যো গৌপালরাজক্তস্ত স্তত্যা বিলসিতাঁনি শৌভিতানি যানি তভানিচ তানি পগ্ানি চেত্যথঃ। 
উদ্ভটো। নিরতিশয়ো যঃ প্রেমা তং দ্ূতীতি তানি 1১৫। 

॥ ইতি শ্ীপ্রীগ্োপালরাজস্তো ত্র-বিবৃতিঃ ॥২০ 

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা__প্রীপাদ রঘুনাথ ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ সংখ্যক ছুইটি শ্লোকে তৎকালে 
শ্রীগ্গোপালদেবের নিষ্ঠীবান্‌ সেবক শর বিটঠলেশ্বরের শ্রীগোপালদেবের প্রেমরসময় অর্চনা, তাহাতে 
গোপালদেবের সম্মোঁষ বা বিটঠলের প্রতি নিরতিশয় কৃপাপ্রসাদের কথ! উল্লেখ করিতেছেন । প্রসিদ্ধ 
গ্রীবল্লভভট্ট্রের ছবিতী়পুত্র শ্রীবিট ঠলনাথ। ইনি গ্রোবর্ধনে শ্রীগোপালের সেবা করিতেন । শ্রীপাদ 
মাধবেন্দ্রপুরীদ্বার গ্রীগোপাল প্রকটিত হন। প্রথমতঃ মার্ধবেন্দ্রপুরী পরমপ্রেমের সহিত প্রীগোপাল- 
দেবের সেবা করিতেন । নিত্য অন্নকুট-মহোৎসব গেপালকে নিবেদন করা হইত । মাধবপুরীর প্রেমে 
গোপাল সবই গ্রহণ করিতেন কিন্ত শ্রীগোপালের হস্তস্পর্শে ভোগ তাদৃশ অবস্থাতেই থাকিত | শ্রীমাধব 
পুরী সবই দেখিতে পাইয়া প্রেমানন্দে ভাসিতেন। শ্রীগ্ষোপালদেবের আদেশে গ্রীপুরী মলয়জ চদ্দন 
আনয়নের নিমিত্ত ছুইজন গৌড়ীয়বৈষ্বের প্রতি সেবার ভার অর্পণ করিয়া নীলাচলে গমন করেন । 
রেমুণায় ভক্তবৎসল শ্্রীগ্রোগীনাথ মাধবপুরীর নিমিত্ত ক্ষীরটুরী করিয়া ক্ষীরচোরা নামে প্রসিদ্ধি লাভ 
করেন মীধবপুরী নীলাচল হইতে চন্দন; কর্পূর লইয়া! যখন পুনরায় রেমুণায় আগমন করেন, তখন ভক্তবৎসল 
ল্রীগোপালদেব পুরীগোস্বামীর ক্লেশ চিন্তা করিয়া তাহাকে শ্রীগোগীনাথের অঙ্গে চন্দন-কপূ্র লেপনের 
আজ্ঞা প্রদান করেন। ন্ুুতরাং পুরীগোস্বামী আর ব্রজে আসিতে পারেন নাই। ভক্তিরত্বাকর হইতে 
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জান! যায়, তিনি যে ছুই সেবকের প্রতি শ্রীগোপালের সেবার ভার অর্পণ করিয়া নীলাঢলে যান, তাহারা 
অপ্রকট হইলে শ্রীপাদ দাসগোম্বামী প্রভৃতি পরামর্শ করিয়া বিটঠলনাথকে সেবাভার অর্পণ 
করেন। ক্ভ্রীদাসগোম্বামী আদি পরামর্শ করি। শ্্রীবিট ঠলে কৈল! সেবা! অধিকারী 1৮ (ভক্তিরত্বা- 
কর) শ্্রীপাদ রঘুনাথ দাসগোন্বামী মানসে শ্রীরাধারাণীর প্রদত্ত ঘৃতপন্ক প্রসাদ ভোজন করিলে তীহার 
দেহে অজীর্ণ হইয়াছিল, তখন শ্রীবিট ঠলনাথই ছুইজন বৈদ্য আনা ইয়া! তাহার চিকিৎসা করাইয়াছিলেন। 
ভ্ীব্লভ*পুত্র বিট উলনাথ শুনি । ছুই টিকিংসক লইয়া আইলা মাঁপনি ।” (এ) ইহাতে শ্রীবিটঙলের 
শ্রীদাসগোম্বামীর সেবার কথাও জানা যায় । যবনের ভয়ে গ্রীগোপালজীকে একমাস বিটত্ঠল নিজগৃহে 
মথুরাঁয় রাখিয়া সেবা! করেন, তখন সপরিকরে শ্রীরূপ-রঘুনাথ একমাস তথায় অবস্থান করিয়া শ্রীগো- 
পালদেবের মাধুর্ধাস্বাদন করেন, আমরা ইহা! পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি । প্রসিদ্ধি আছে, শ্রীগোপালদেব 
এক্ষণে নাথদ্বারে থাকিয়া সেবিত হইতেছেন। এই প্রকার এশ্বর্ধময় সেবা অন্যত্র কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। 
কিন্ত প্রীবন্দাবনবাসী বৈঝুবগণের অন্নুভব-_মূলম্বরূপে শ্রীনাথজী শ্রীগোবর্ধনেই অবস্থান করিতেছেন এবং 
একপ্রকাশে জীৰোদ্ধারকল্পে নীথছারে গমন ও অবস্থান করত পরিসেবিত হইতেছেন । শ্রীগোপাল 
প্রকটকালে গ্রীল পুরীপাদের নিকট বলিয়াছিলেন--“তোমার প্রেমবশে করি সেবা-অজীকার। দর্শন 
দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার ॥৮ (চৈঃ চঃ)। 

যাহা হউক, স্রীরঘুনাথ বলিতেছেন, শ্রীগোপালদেব জ্ীবিট,ঠলের যুতিমান্‌ প্রেমপুগ্ুস্বরূপ অর্থাৎ 
বিট ঠলনাথের থেরূপ অসাধারণ প্রেমপূর্ণসেবা, তাহা দর্শনে মনে হয় যেন তাহার পুঞ্জীভূত প্রেমরাশিই 
মু্তিমন্ত হইয়া প্রীগে'পালদেবরূপে বিরাজ করিতেছেন । তাৎপ্ধ এই যে, ভক্তের উতকণ্ঠাময় প্রেমসেবা 
গ্রহণের নিমিন্তই শ্রীভগবানের বিগ্রহরূপে কণার অবতার । সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্‌ বুদ্ধিতে ভক্তের প্রাণ" 
ঢালা আন্তিভর! সেবাছারাই যেন তাহার এই শ্রীকিগ্রহরূপে অবতরণের সাফল্য ! এইজন্ই বলা হই+ 
য়াছে ভ্রীবিট ঠলদেবের প্রেমপুঞ্জই যেন মৃ্তিমান্‌ গ্রীনাথদেব । স্বয়ং ভগবান্‌ অবতীর্ণ হইলে যেমন 
তাহার পরিজনগণের ( মাতা, পিতা, সখ! প্রভৃতি ) অবতরণের একাস্তই আবশ্যক হয়, কারণ তাহাদের 
সঙ্গে প্রভুর সব লীলারসের প্রকাশ হইয়। থাকে তদ্দরপ বিগ্রহরূপের পরিজন ত্রীহার সেবকগণ+ তাহা" 
দের সঙ্গে প্রভুর 'ভাজন, শয়নাদি নান৷ লীলা হইয়া থাকে। তাই শ্রীপার্দ বলিয়াছেন_-“পরিজন-পরি" 
র্ধ্যা-বর্ধ্যপীষ.বপুষ্ট৮প্রীগোপালদেব স্বীয় সেবকগণের পরিচর্বারূপ শ্রেষ্ঠ অমৃতপানে পরিপুষ্ট হইয়। বিরাজ 
করিতেছেন । ন্বীয় অঙ্গকান্িদ্বারা অসংখ্য মদনের শোভাকে যিনি পরাজিত করিতেছেন-_সেই শ্রীগো- 
পাঁলদেব উক্তজন-মনোহারীরূপে বিরাজ করিতেছেন । 

ঘিনি ভক্তগণের ভজন-কুম্থমে সতত সমচিত হইতেছেন । ভক্তজন্রে ভজনপুষ্পই তাহার 
সেবার শুচিশুভ্র উপচার। ভক্তের ভজনেই তিনি পরম স্খলাভ করিয়া থাকেন। ভজনের মধ্যেও 
শ্রীনামকীত“নেই তাহার সমধিক আনন্দ । কারণ নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া নাঁমকীর্তন নিখিল 
ভজনাঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । “ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ-_নববিধা-ভক্তি। কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ? 
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তারমধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্তন । নিরপরাধ নাম হৈতে হয় প্রেমধন 1৮. (টৈঃ চ2) | এমনকি নামকে 
সাক্ষাৎ প্রেম বলিয়াও আধা! দেওয়া হইয়াছে । অর্থাৎ অভীষ্টরের নামকীর্ভন প্রেমপ্রাপ্তির এমনি এক অব্য- 
ভিচারী সাধন! ষে, নিরপরাধচিন্তে নামগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই প্রেমের উদয় হইয়া! থাকে। তাই নাম ও 
প্রেমকে অভিন্ন বলা হইয়াছে । তাই ভজনপুষ্পের উল্লেখ করিয়াও আবার ভক্তের অশ্ীষ্ট নামকীর্তনের 
কথা বলা হুইয়াছে। ভক্তের ভজনকুম্থমে সমচিত হইয়া এবং শ্ত্ীবিট ঠলন'খের সথ্যপ্রর্ধান প্রেমে 
শ্রীগোপালদেব পুলকিতাঙ্গ হইয়া বিরাজ করিতেছেন এবং বিট.ঠলেশ্বরকে প্রণয়রূপ মণিহার অর্পণ 
করিতেছেন । অর্থাৎ বিট.ঠলেশ্বরের সখ্রসপূর্ণ অচ'নায় শ্রীগোপালদেব তাহার সমধিক বশীভূত 
হইয়! তাহার প্রতি অতৃলনীগ্ন প্রণয় প্রকীশ করিতেছেন! এইপ্রকার গিরিপট্রে শ্রীগোপালরাজ তক্ত- 
জন-মনোহারীরূপে বিরাজ করিতেছেন ! 
প্রীপাদ রঘুনাথ পঞ্চদশস'খ্যকল্পোকে এই শ্রীগোপালরাজ স্তোত্রের ফলশ্রুতি বলিতেছেন, 
যিনি জীগিরিপট্রে উল্লাসশীল শ্ীগোপালদেবের স্ততি-বিলঙ্দিত এই পদ্যসমৃহ শ্রন্ধার সহিত উত্তমরূপে কীর্তন 
করিবেন, অর্থাৎ এই স্তোত্রে যে শ্রীগোপালদেবের রূপ, গুণ, ভক্তবাৎসল্য ও কারুণ্যার্দি বণিত হইয়াছে 
তাহাতে পূর্ণরূপে বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক যিনি এই স্তব পাঠ করিবেন,_-তিনি অচিরায় শ্্রীগোপালদেবের 
প্রসন্নতা এবং তাহার শ্রীচরণে প্রেমধন লীভে কৃতকৃতার্থ হইবেন ইহাতে সন্দেহ নাই । 
“জয় জয় শ্রীগোপালদেব ! 

অনাদির আদি ভুমি, সর্ববগুণ-রদ্ুখনি, ভক্তকোটি জীবন-্বল্লভ ॥ 

পরম ভক্তপ্রবর, শ্রীবিটঠল নাম ধার, তার মৃন্তিমান্‌ প্রেমপুঞ্জ। 

পরিজনের উৎকৃষ্ট পরিচর্যায় পরিপুষ্ট, অমৃত-ভোগেতে সর্ববঅঙগ । 

ত্রিভূবন উজালা, ধার অঙ্গে কান্তিমালা, পরাজিত কন্দর্প-সমাজ। 

সেই প্রভূ গোবদীনে, বিরাজিছে রতবাসনে, প্রতাপেতে শ্রীগোপালরাজ ॥%১৩1 

“জয় জয় শ্রীগোপালদেব ! 

জয় বুন্নাবনচন্দ্রঃ পরম আনন্দকল্দ, জয় জয় শ্রীরাধাবল্লভ ॥ 

স্রীবিটঠলের সখ্যবলে, বিবিধু ভজন-ফুলে, যো পু পুলকিতভরে । 

প্রণয়-রতন-মালা, যিনি উপহার দ্রিলা, ইট্টমন্ত্রে শ্রীবিটঠলেশ্বরে ॥ 

সেই ত গোপালরাজ, ব্রজ নব-যুবরাজ, মহাপ্রতাপেতে গোৰদ্ধনে। 

বিরাজিছে রড্ভাসনে, আকর্ষয়ে ত্রিভুবনে নিজ লীলামুত-বরিষণে ॥৮১৪॥ 

*বৃন্বাবনে গৌবদ্ধন, প্রেমভক্তি মহাজন, গিরিকুল-পতি ধার নাম। 

গিরিরাঁজ পট্টোল্লাসী, গোপালরাজ-স্ভোত্ররাশি, বিলসিত প্গ্ভ-রস-ধাম ॥ 

তুগ্ডে তুণ্ডে নৃত্য করে, যেই জন গান করে, পগ্ভাবলী নিত্য ব্রত ধরে। 

গোবিন্দ-প্রসাদ-প্রেম। যেন লাখবাণ হেম, প্রেমরদু সেই লাভ করে 7৮১৫1 

॥ ইতি শ্রীশ্রীগোপালরাজ স্তোত্রের ভ্ববামৃতকণা! ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥২॥ 


( ২১ ) 
জাথ শ্লীশ্রীয়ছনলগে।প।লভ্ে তেজ 
্রীত্রীমদন-গোপালে। জয়তি 

বনভুবি রৰিকন্যা -স্চ্ছকচ্ছালিপালি-ধ্বনিযুত-বরতীর্থ ছাদ শাদিত্যকুপ্ডে। 

সকনকমণিবেদী মধ্যচধ্যাধিরূঢঃ স্ফুরতি মদনপুব্বঃ কোহপি গোপাল এবঃ॥1 

অনুবাদ-_্রীবৃন্দাবনে রবিতনয়া শ্রীবমুনার সঙ্গিহিত তট প্রদেশে শ্রেষ্ঠতীর্থ দ্বাদশাদিতা 
নামক ভ্রমরগুঞ্জিত কুপ্ধে স্বর্ণমণ্ডিত মশিবেদিকায় অধাসীন অনি চনীয় শরীমন্মদনগোপালদেৰ বিরাজ 
করিতেছেন 1১। 

চীকা_-অথ গ্রীরন্দাবনে অর্চারূপেণ ভিষ্টস্ং শ্রীমল্সদনগোপালং স্তৌতি বনভুবীতি । বনভুবি 
বনস্থানে রবিকনা! স্বচ্ছকচ্ছালিপালি ধ্বনিষুত বরতীর্থ ছাদশাদিতাকুপ্তে এষ মদনপুবর্ঃ কোহপি অনি- 
রুক্তো গোপালঃ স্ফুরতীত্যন্থর়ঃ । মদনপূর্বে্বা গোপালো মদনগোপাঁল ইত্যর্থঃ। রবিকন্যায়া যু 
নয়া যঃ স্বচ্ছ নিশ্খলঃ কচ্ছ ইব কচ্ছঃ সন্গিহিত তটপ্রদেশস্তত্র অলিপালীনাং ভ্রমরশ্রেণীনাং ধ্বনিভির্যুতো 
বরতীর্ঘরূপো ছাদশাদিত্য নাম কৃ্তস্তত্রেত্যর্থঃ 1১। 

স্তবামূৃতকণ! ব্যাখ্য।_প্রীপাদ রঘুনাথ এই স্তোত্রে শ্রীল সনাতন গোন্বামিপার্দের সেবিত বিগ্রহ 
্রীমন্মদনগোপালদেবের অপরূপ রূপ, গুণ, লাবণ্য ও লীলামাধুরী বর্ণনা করিতেছেন । মধুরায় শ্রীদামো- 
দর চেবে ও শ্রীমতী বল্পভাদেবী নামে ব্রাক্ষণদম্পতী বাস করিতেন | শ্রীবজেের নিগিত শ্রীমদনগোপাঁল 
বিগ তৎকাঁলে ইহাদের গৃহেই সেবিত হইতেন । শ্রীদামোদর ও শ্রীমতী বল্লত। বাৎসল্যতাবে ্রীমন্মাদন- 
গোপালের সেবা! করিতেন | তাহাদের পুত্রের নীমও ভ্রীমদনমোহন ; ইনিও পরমভত্ত । ইহার সঙ্গে 
মদনগোপাঁলের মহাসখ্য হয় । প্রেমবিলাসপগ্রন্থে বণিত আছে_- 

“দামোদর চৌবে, তীর পত্তী শ্রীবল্লভা । ভক্তিভাবে করে মদনমোঁহনের সেব] ॥ 

মদনগোপালে ডাকে মদনমোহন | পুত্র- বাৎসলোতে করে লালন-পালন ॥ 

চৌবে পুণ্তসহ ঠাকুরের মচাসধখ্য হয়। কু মারামারি করি নালিশ করয় ॥ 

একত্র খাওয়! দাওয়া একত্রে শয়ন । ছু'হে মিলি একত্র করয়ে ভমণ 1” 

দ্রীপাদ সনাতন গোস্বামিপাদ মাধুকরী করিতে নিতাই চৌবের মন্দিরে যাইতেন : শ্রীমদন- 
গোপাল ্বীয় মাধুযে? গোস্বামিপাদের মন চুরি করিয়া লইয়াছিলেন। চৌবে-গৃহিণীর সেবায় শুদ্ধা- 
শুদ্ধির বিচার না দেখিয়া সনাতন ব্যথিত হইতেন। একদা গোম্বামিপাদ মাধুকরীতে গিয়া চৌবের 
বালকসহ মদনমোহনকে একত্র ভোজন করিতে দেখিলেন এবং সেই বালকের অধরামূত পাইয়া কৃতার্থ 


শ্রীশ্রীমদনগোপালস্তোত্রম্থ ] * [ ১২৫৫ 


সভগ নবশিথগু-দ্রাজচুব্তীধ-হারালদবকয়-সমুদ্রোধ্বানমন্তীররম্যঃ | 
বসন- ঘসণচর্া মালি কোল্লাসিতাঙঃ ্ষুরতি মদনপুবর ও কোইপি গোপাল এষ১।২। 





হইলেন। রাত্রেত্রীপাদ স্বপ্ধে দেবিলদ-জীমারদেহির ট্রাকে চৌবে-গৃহিণীর গৃহ হইতে টা য়া 
সেবা করিতে আদেশ করিতেছেন । শ্রীমদনমোহন চৌবে-গৃহিণীকেও অনুরূপ স্বপ্াদেশ করিলেন থে, 
তিনি বনবাদ করিতে ভ্রীননীতনের কাছে যাইষেন। ভ্রীসনাতন মদনমোহন প্রাপ্ত হইয়া মহানন্দে 
দ্বাদশ আদিত্য-টিলার নিকটে ঝোপড়া বাঁধিয়া লিক্ষি্জনভাবে মদনমোঠনের লেবা করিতে লাগিলেন । 
ভ্রীমদনমোহনের ইচ্ছায় একদ| কুষ্ধদাসকপুর নামক এক বণিকের জাহাজ প্রস্থানে চায় আটকাইয়া যায়। 
অসহায় বণিক, শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে আসিয়া! মিনতি করিয়া প্রার্থনা করিলেন--“এবার বাণিজ্যে যত 
উপন্বত্ব হব। সমুদয় প্রীচরণপন্ে সমপিব ॥ মন্দির নির্বাণ করি সেবার শুঙ্ঘলা। করি দিয়া পম্চাত 
করিব গৃহে মেলা ॥” শ্রীমদনমোহনের ঈচ্ছায় জাহাজ চড়ামুক্ত হইল । বণিক্‌ সেইবার প্রচুর লভামুদ্র! 
প্রাপ্ত হইলেন এবং মন্দির রা করিয়৷ সেবার শৃঙ্খলা করিয়া দিলেন। শীীপাদ কবিরাজগোস্বামী 
জ্রীমন্মদনগোপালেন্ন মাধুর্ষ-বর্ণনা করিয়াছেন 
“বৃন্দাবন-পুরন্দর মদনগোপাল | রাসবিলাপী লাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ 
শ্রীরাধা-ললিতা সঙ্গে রাল-বিলাল। মন্মধ-মন্মধরূপে ধাহার প্রকাশ ॥ 
ছুই পাশে রাধা ললিতা করেন লেবন। স্বমাধুধ্যে করে সর্বব মন আকর্ষণ 1” 
শ্রীমন্সদনগোপাল স্বনাধূর্যে লকলের মনকে আকর্ষণ করিলেও তাহার মাধূর্যান্াদন-কার্ধটি কিন্ত 
প্রেমাহুরূপই হইয়া থাকে। শ্রীল গোম্বামিপাদগণ নিতাপার্ধদ, ব্রজের নিতালিদ্বা শ্রীরাধা কিস্করী; 
প্রেমের পরমসার মহাভাবের কক্ষায়, স্থৃতরাং ভাহাদের মাধুর্যান্থাদন অনন্যসাধারণ | শ্রীল রঘুনাথদাস 
গোম্বামিপাদের মহাভাব-রসোজ্জল চিন্তদর্পণে শ্ীমন্মদনগোপালের যে অপূর্ব মাধুর্য প্রতিফলিত 
হইয়াছে, এই স্তোত্রে শ্রীপাদ কাব্যচ্ছন্দে ভাহারই নিরুপম বর্ণনা করিতেছেন । স্ুরম্য শ্রীবুন্নাবনে 
রবিতনয়া ভ্রীষমুনার পাবনীতট-প্রদেশে শ্রেষ্ঠতীর্ঘ ছাদশ আদিত্য। কালীয়দমন লীলায় গ্রীকৃষ্ণ 
কালীয়মাগকে দমন করিয়া বছক্ষণ কালীয়হুদে অবস্থানহেতু শীতার্ত হইলে এইস্থানে ছাদশ আদিত্য 
উদ্দিত হইয়া ভাহাকে স্ুম্থ করেন । অতুযা্চস্থান বলিয়া! ইহাকে টিলা বল? হয়। এইস্থানে একটি মনো- 
রম ভ্রমর-গুঞ্জিতকুঞ্জে স্বর্ণমগ্ডিত মণিবেদিকায় অধ্যাসীন হইয়া বিশ্ববিমোহন শ্রীমম্মদনগোপালদের 
সাক্ষাৎ বিরাজ করিতেছেন পরবতি শ্লোকসমৃহে তাহারই মাধুরী বণিত হইতেছে । 
“তিপন-তনয়! তীরে, মহাতীর্ঘ নাম ধরে, ছ্বাদশাদিত্য কুপ্জধাম। 
রাত্রি দিন পুণ্জে পুঞ্জে, ভ্রমর'ভ্রমরী গুপ্রে, যথা শারী-শুক-পিকতাম 1 
সেই কুঞ্জ-অভ্যন্তরে, রতনশ্বেদীর পরে, বিরাজয়ে মদন-গোপাল । 
নবীন কিশোরাকৃতি, ুশুক্পীর কারুকৃতি, অপরূপ মুরতি রসাল 1৮১7 


১২৫৬ 1 ও [ শ্রীস্তরীস্তবাবলী 


কটিক্ুত-বরভঙ্গন্যস্ত-জজ্ঞান্যজঙ্ঘঃ করযুগ-তবংশীৎ ন্যস্য বিশ্বাধরাগ্রে। 
বুমধুরমতি তির্যাগরগ্ীবয়া বাদয়তস্তাৎ স্ফুরতি মদনপুববঃ কোহপি গোপাল এষ ॥৩॥ 





অনুবাদ_ ধাহার শিরোদেশে অভিনব ময়ুরপুচ্ছের মনোহর উদ্ঠীৰ শোভা পাইতেছে, হার, 
অঙ্গদ্ঃ বলয়, অন্ুরীয়ক এবং মুখর-মন্ত্রীরাদি আভরণে যিনি রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছেন। গীত, 
বসন, কুগ্ুম-চন্দরনের চ্টা ও পুষ্পমালিকায় তিনি উল্লসিতাঙ্__সেই অপূর্ব মদনগোপালদেব ক্ফর্মরত 
হইতেছেন 1২1 

যিনি কটিদেশের অপূর্বচঙ্গিমা প্রকাশ করিয়া বামজভ্ঘার উপরে দক্ষিণজতঘ। বিন্যাস রকি 
যাছেন এবং করযুগলে বংশীধারণপূর্বক বিশ্বাধরে উহী ন্যন্ত করিয়া বন্কিম-ললিত-গ্রীবায় মধুরম্বরে 
বাদন করিতেছেন, সেই অনির্বচনীয় শ্রীমন্মদনগোপালদেব স্ফ,রিত হইতেছেন [৩ 

টীকা__স্ভগেতি। ম্ুভগনব-শিখণ্ডেন সুন্দর নূতন ,মযুরপুচ্ছেন ভ্রাজৎ দেদীপামানং যছুষ্তীষং 
শিরোঝেষ্টন-বস্ত্রবিশেষস্তুচ্চ হারশ্চ অঙ্গদে ককোপথাদ্ধ(দেশস্থিতী ভরণ-বিশেষৌ চ বলয়ে মণিবুন্ধোদ্ধ।দেশ 
শোভকাভরণে চ সমুদ্রা সাক্ষরাস্ুরীয়কঞ্চ ধ্বানযুক্তো যো মন্ত্রীরো নৃপুরঃ সচ এতৈ রমাঃ মনোহর? । যুদ্রা- 
পদেন সতা। সত্যভামা ভীমো৷ ভীমসেন ইতিবদন্ুলীমুত্রে'চাতে । তথা চ সাক্ষরাঙগুলীমুদ্রা স্তাদিত্যমর£। 
বসনঞ্চ ঘুস্যণং কু্কুমঞ্চ চর্চা লেপন্চ মাঁলিকা চ তাভিরুল্লদিতং শোভিতমজং যস্থ্য সঃ 1২ 

বটীতি। কটাাং কৃতঃ কাঁরণারন্বো যো বরভঙ্গঃ শ্রেষ্ঠভঙ্গী তন্মৈ ন্যন্তা জঙ্ঘায়াং বামজভঘা- 
যামু অন্যজজ্ব| দক্ষিণভজব। যেন সঃ। করযুগধৃতবংশীং বিম্বাধরে নাস্য অতি তিধ্যগত্রীবয়! বক্রক্কন্ধেন 
গ্রীবাং বক্রীকৃত্যেতার্থ ৷ তাং বংশীং স্থমধুরং যথা ভবতি তথা বাঁদয়ন্লিত্যর্থঃ 1৩1 

স্তবামৃতকণ! ব্যাখ্য।_-গ্রীপাঁদ রঘ্বুনাথ এই স্তোত্রের দ্বিতীয়ক্লোকে শ্রীমদনমোহনের ভূষণাভরণ 
এবং তৃতীয় শ্লোকে তাহার ত্রিভঙ্গললিতঠামে বংশীবাদনলীলা বর্ণনা করিতেছেন ৷ যীহার শিরোদেশে 
অপূর্ব ও অভিনব মযুবপুচ্ছের চুড়া সমন্বিত মণিরত্ডের উক্কীব শোভা। পাইতেছে। শ্রীল বিন্বমগল 
ঠাকুর বলিয়াছেন, “মদশিখিপিগ্ুলাপ্রিতমনো জ্তকচপ্রচয়ম্” ( কর্ণামুত-৫ ) "শ্ত্রীকৃষ্ণের মস্তরকে মযুরপুচ্ছ 
দর্শনে সৌভাগ্যমদে মন্ত এবং তাহার নবঘন অপেক্ষাও স্ৃচিকণ কান্তিদর্শনে অনঙজগমদে মন্ত বৃত্যশীল 
ময়ুরকুলের পরিপুষ্ট পিঞ্চের ছারা যাহার স্বভাব-মনোজ্ কেশকলাপ বিমগ্ডিত ।” 


আবার শ্রীমন্মদনগোপালদেবের শ্রীঅঙ্গে হার, অঙ্গদ। বলয়, অন্গুরীয়ক, মগ্্রীর প্রভৃতি আভ- 
রণ শোভা পাইতেছে। শ্তীমদ্তাগবত বলেন-_শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ ভূষণেরও ভূষণন্বরূপ-_তুষণভূষণা্জম্‌” 
(ভাঃ_-৩1২১২) “অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকে ভূষণভূষিত করিতে পা'রে না, তাহার! শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে থাকিয়া 
স্বয়ংই ভূষিত হয় £৮ স্বরূপতঃ তিনি আত্মারাম, আন্তকাম বা ক্ষুধা-পিপাসা রহিত হইয়া যেমন সেব- 
কের নিকট নিত্যই ক্ষুধিত ও পিপাসিত ; তদ্দরপ ভক্তের প্রেমসেবা গ্রহণের নিমিত্ত ভূষণের ভূষণ 
অঙেও অলঙ্কার পরিবার বাসনা তাহার অন্তরে জাগরিত হয়। শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে মধ্যলীলায় ( ৫ম" 


শ্রীশ্রীমদনগোপালস্তোত্রম ] [ ১২৫৭ 


পরিচ্ছেদে ) বর্ধিত আছে--উডিস্যার রাণীমা সাক্ষীগোপালের দর্শনে আসিয়া! শ্রীগোপালের নাসিকায় 
ছিদ্র থাকিলে তাহার নালায় বুমূল্যবান্‌ মুক্তাটি পরাইবার বাসনা করিয়াছিলেন । ভক্তাধীন শ্রীগো- 
পালদেবেরও রাণীমার মুক্তাটি পরিবার প্রবল বাসনা জাগিয়াছিল। তাই স্বপ্নে রাণীমাকে বলিয়াছিলেন__ 

“বালাকালে মাতা মোর নাসাছিত্র করি । মুক্তা পরাঞাছিল1 বনুযত্ব করি ॥ 

সেই ছিদ্র অগ্য।পি মোর আছয়ে নাসাতে। সেই মুক্তা পরাহ-_যাহা চাহিয়াছ দিতে ॥ 

্বপ্ন দেখি সেই রাণী রাজারে কহিল | রাজা-সঙ্গে মুক্তা লঞা মন্দিরে আইল ॥ 

পরাইল মুক্তা_ নাসায় ছিদ্র দেখিয়া। মহামহোৎসব কৈল আনন্দিত হঞা 0৮ 

এইরূপে ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্‌ ভক্তের প্রদত্ত অলম্কারে অলম্কত হইয়া স্থবশোভিত ও আনন্দিত 

হইয়া থাকেন । আবার যিনি নবজলধরে বিছ্বাংমালার ন্যায় শ্রীঅঙ্গে পীতবসন ধারণ করিয়াছেন, কুম্কুম। 


চন্দনার্দির চর্চা এবং পুষ্পমালিকায় ধাহার শ্রীঅঙ্গ উল্লসিত হইতেছে । এইভাবে কোটিকন্দর্প-বিমোহন- 
রূপে শ্রীমন্মদনগোপালদেব শোভা পাইতেছেন। 


যিনি কটিদেশের অপূর্ব ভঙ্গিম] প্রকাশ করিয়া বাঁমজজ্ঘার উপরে দুক্ষিণজভবা। বিস্যাসপূর্বক 
ললিতত্রিভঙ্গঠামে দীড়াইয়া আছেন । ধাহার মনৌহর কটির শোভা বর্ণনায় গ্রীল কবিরাজ গোম্ামিপাঁদ 
(গোবিন্দলীলামৃতে-১৬।৩৬) লিখিয়াঁছেন-__ 
“কটারবিদ্বং লসদুদ্ধকায়তমীলনীলা শ্মকৃতালবালম্‌ । 
কৃষ্চম্ত লাবণ্যজলালিখেলৎকাঞ্চী-মরালী-বলিতং বিভাঁতি ॥৮ 
অর্থাৎ প্গ্রীকষ্ণের অতি ন্থুশোভন উধ্ধদেহরূপ তমালবুক্ষের মূলদেশ সেচনের নিমিত্ত যাহা 
মরকতমণির আলবাল-ম্বরূপ ( তুরুমূলে জলাধার ) বিরচিত হইয়াছে এবং যাহ শ্রীকৃষ্ণের লাবপ্যরূপ 
জলে ব্রীড়াশীল কাক্ীরূপ হংসীসকলে পরিবেষ্টিত, এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের কটিদেশ শোভা পাইতেছে।” 
যিনি সেই মনোহর কটিদেশে অপূর্ব ভঙ্গিমা প্রকাশ করিয়া স্থুললিত বামজজ্বার উপরে দক্ষিণজজ্ঞা বিস্তাস 
করিয়াছেন এবং বামপদাগ্রমূলে দক্ষিণপদাগ্র স্থাপনপূর্বক করযূগলে বংশীধারণ করিয়া অধরবিদ্যে উহা 
্যস্ত ও গ্রীবাদেশ বক্র করত অতি ন্ুমধুর স্বরে বংশীবাদন করিতেছেন । শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদের 
গোবিন্দবিরুদাবলি গোবিন্দের কাব্যকলারসপূর্ণ এইসব রূপগুণাদি বর্ণনায় অতি অতুলনীয় 
“জয় জয় বংশীবাদ্যবিশীরদ শারদসরপীরুহপ্ররিভাবক- 
ভাবকলিতলোচনসঞ্চারণ চারণসিদ্ধবধূধুতিহারক 
হাঁরকলাপরুচাঞ্চিতকুগ্ডল কুগুলসদ্‌গোবদ্ধনভূষিত 
ভূষিতভুষণচিদ্ঘনবিগ্রহ বিগ্রহখণ্ডি তখলবৃষভাস্থুর 
ভাস্ুরকুটিলকচাপিতচন্দ্রক চন্দ্রকলাপ-রুচাভ্যধিকানন 
কাননকুঞ্জগৃহস্মরসঙ্গর সঙগরসোদ্ধ,রবা হুভুজঙ্গ ম 
৬ 





১২৫৮ 1 শ্রীত্রীন্তবাবলী 


বিথিকুত-বিধুস্স্টিব্র্থতাকারি-বক্ত ছু) তিলব-হৃত রাধা স্থুল-মানান্ধকার। 
ন্মিতলপিতমধুল্যোন্মাদি তৈতদ্বংষীক: ক্ফুরতি মদনপুর্বঃ কোহপি গোপাল এবঃ ॥8 








জঙ্গমনবতাপিগ্কনগোপম গোপমনীযি্ঞসিদ্ধিষু দক্ষিণ 

দক্ষিণপাপিগদগ্ুসভাজিত ভীজিতকোটিশশাসঙ্কবিরোচন 

রোচনয়া কতচারুবিশেষক শেষকমলভবসনকসনন্দন" 

নন্দনগুণ মাং নন্দয় স্থন্দর ॥ বীর 0৮ 

“হে বংশীবাগ্যবিশীরদ! তুমি শীরদপদ্ধানিন্দী ভাবময় নয়নকমল সঞ্চালন করিয়া সিদ্ধিচারণ-বধূ- 

গণের ধৈষ হরণ কর। তোমার মণিমুক্তাথচিত হারকলাপের '্রতিবিন্বে কর্ণকুগ্ুল সাঁতিশয় শোভিত 
হইয়াছে । কুণ্ডশোতিত"গোবর্ধনৈর অধিত্যকায় তুমি অবস্থান কর। তোমার সান্দ্রচ্দ্ষনবিগ্রহ ভূষণের 
ভূষণন্বরূপ। তুমি যুদ্ধ করিয়া ছুষ্ট বৃষভাম্বুরকে নিধন করিয়াছ। তোমার উজ্জল কুস্তল মমুরপুচ্ছদ্ধারা 
ভূষিত। তোমার বদন কোটিচন্দ্র অপেক্ষাও মনোহর । তুমি বৃন্দাবনে কুঞ্জভবলে মদনসমরে সু নিপুণ । 
তোমার বাহু-ভুজঙগ আলিঙ্গনাদি সম্তোগবিষয়ে উদ্দপ্ত। তুমি অভিনব জঙ্গম তমালতরুর স্তায় বিচরণ 
কর। গোপগণের ইষ্টলাভে তুমি উদার । তুমি দক্ষিণইন্তে পশুপালনের জন্য দণ্ডধারণ করিয়াছ। 
তোমার শ্ত্রীঅঙ্গের কাস্তিতে কোটি কোটি চন্দ্র-সূর্য পরাভূত হইয়াছে । তোমার ললাটে গোরোচন। 
নিঞ্জিত ভিলক শোভ1 পাইতেছে। তোমার দয়, দাক্ষিণ্যাদি গুণশ্রেণী ব্রহ্মা, অনস্ত, সনক, সলন্দনাপির ও 
আনন্দদায়ক । হে সুন্দর ! হে বীর! তুমি দর্শন দানে আমায় আনন্দিত কর।” 


“ছাদশ আদিত্যবনে, দিবারত্ব-সিংহীসনে, অপরীপ মদন-গোপাল । 
অভিনব জলধর, রূসময় কলেবর, বিলম্বিত বনি বনমালা 1 
মযুর-চন্ট্রিকা শিরে, উজ্জল উষ্ভীষ ঘিরে, বাহুধুগে অজ কন্কণ | 
মনোহর হার গলে, বত্রান্তুরী করাঙ্গুলে, প্রতি অঙ্গে মণি আভরণ | 
সৌদামিনী-ছ্যুতি হর, পরিধানে পীতাম্বর, রূপে মূরছিত কোটি কাম! 
কুন্মে চ্চিত অঙ্গ, চরণে চরণ ভঙ্গ, রমণীয় স্ুত্রিভঙ্গ ঠাম 1৮২ 

“জয় জয় মদন-গোপাল | 
মহ! মরকততমণি, তার বর্ণ কিসে গণি, মহোজ্জল মূরতি রসাল ॥ 
কটিদেশে শেঞ্ঠ ভঙ্গী, করিতে নাগর রঙ্গী, জঙ্ঘায় জঙ্ঘা করিয়া অর্পণ 
ভঙ্গ করি ছু'টিকরে, মোহন সুরলী ধরে, বিম্বাধরে করিয়া স্থাপন ॥ 
ললিত ত্রিভঙ্গঠামে, বক্র করি গ্রীবা বামে, সুমধুর মুরলী বাজায়। 
মদনমোহন রূপ, হেরি সনাত্বন রূপ, প্রেমীনন্দে চরণে লুটীয় 1৮৩) 


৯ 


শ্রীজ্রীমদ্নগোপালস্তোত্রম ] [ ১২৫৯ 


শরদুদিত সরোজব্রাত বিভত্রাসি নেত্রাঞ্চল কুটিল-কটা কৈর্ঘান্দরোন্দগ্ুচালৈঠ। 
বঁটিতি মথিত রাধা-স্থান্-দদ্ধার্ণবান্তঃ স্ফুরতি মদনপুর্বঃ কোইপি গোপাল এষঃ ॥৫॥ 

অনুবাদ_ বিধাতাকভৃক ভন্্স্ষ্টির ব্যর্থ তাকারী শ্রীমুখমগ্ডলের কান্তিলেশছারা যিনি শ্রীরাধার 
গাট় মানান্বকার নাশ করিতেছেন এবং হাস্ত-মধুর আলাপবচনরূপ মধুদ্বার! প্রীরাধার ইন্ড্রিযকুলকে 
উন্মা্দিত করিতেছেন--সেই অনির্বনীয় শ্রীমন্মদনগে পালদেব স্মবংরিত হইতেছেন 181 

যিনি শারদীয় স্থুবিকমিত কমলকুলের শোভাহারী নয়নাঞ্চলে কুটিল-কটাক্ষরূপ মন্দরাচলের 
প্রবল সঞ্চালনে প্রীরাধার অস্ভতররূপ ক্ষীরপীগরকে বিমধিত করিতেছেন, সেই অনির্বচনীয় শ্রীমন্মদন- 
গোপালদেব ম্ফুরিত হইতেছেন 1৫1 

টীকা _বিধীতি । বিধিনা কৃতা যা বিধুন্থষ্টিস্তস্তা বার্থতাকারি বার্থতাকরণশীলং যদছক্তুং তস্য 
যে! ছ্বাতিলবঃ কাণ্তিলেশত্তেন হৃতং রাধায়াঃ স্থখলং মাঁনরূপমন্ধকারং যেন সঃ। স্মিতেনেষদ্ধসিতেন সহ 
যল্পপিতম'লাপন্তদেব মধুলী মধু তয় উন্মাদিতম্‌ এতস্তা। রাধায়া হৃধীকমিক্দ্রিয়ং যেন সঃ। হৃধীকং বিষ- 
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শরদিতি। শরদি শরৎকালে উদ্দিতস্ত সরোজব্রাতস্ত বিকসিত পদ্মসমূহস্ত বিত্রাসনশীলং তন্ত,- 
লামিত্যর্থঃ যন্নেত্রাঞ্চলং তেন যে কুটিলকটাক্ষান্তৈঃ করণৈঃ ঝটিতি শীঘ্রং মথিতং বিলোডিতং রাধায়াঃ 
্বাস্তরূপ ছুদ্ধার্ণবস্তাস্তমর্ধাং যেন সঃ। কটাক্ষৈঃ কিন্তুতৈঃ মন্দরোদ্দওস্তেব চালশ্চালনং যেষাং তৈ21৫। 

স্তবামৃতকণ! ব্যাখ্য। _ শ্রীপ।দ রৃঘুনাথ স্তবের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে শ্রীমন্মদনগোপালদেবের শ্রী- 
মুখমণ্ডলের কান্তিলেশের হাস্তমধুর আলাপবচনের ও কটাক্ষের মাধুরী এবং তাহাতে শ্রীরাধারাণীর 
অদ্ভুত আকর্ষণ বা উন্মাদনার কথ! বর্ণনা করিতেছেন । 

প্রথমতঃ বলিতেছেন, বিধাতা-কর্তুক চন্্রস্থষ্টির ব্যর্থতাকারী শ্রীমন্মদনগোপালদেবের শ্রীমুখ- 
চন্দ্রের কাস্তিলেশ। শ্রীগোবিন্দলীলামূৃতে (১৬৭৯) বগিত আছে__ 


“বন্ধুকে মুকুরৌ স্থকুন্দকলিকাপাল্যে! নটতখঞ্র না বর্ধেন্দুং তিলপুষ্পকং ম্মরধনুলেলালিমালামপি । 
পর্ণেন্দৌ যদ্ি-তৎকলঙ্কমুদপাস্তৈতান্যধাস্যযদ্বিধিঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত কবীশ্বরা মুখসুপা মীন্তংস্তটৈবাধুনা ॥৮ 
“বিধাতা যদি পূর্ণচন্দ্ের কলঙ্ককে বিদুরিত করিয়া তাহাতে বন্ধুককুম্থম (বাধুলীফুল), মুকুর 
( দর্পণ ), স্ুন্দরকুন্দকলিকা, ন্ৃত্যশীল খগ্ীন, অর্ধচন্দ্র তিলপুষ্প, মদনের ধন্্র ও চঞ্চল অলিমাঁলা 
নিহিত করিতেন, তাহা হইলেই কবিগণ এ পূর্ণগক্দ্রের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মুখের» বন্ধুকের সহিত তাহার 
ওষ্টের, মুকুরের সঙ্গে গণস্থলের, কুন্বকলিকার সঙ্গে দত্তের, খঞ্জনের সহিত নেত্রের, অর্ধচন্দ্রের সহিত 
ললাটের, তিলকুনুমের সঙ্গে নাসিকাঁর, স্বরধনুর সঙ্গে ভ্রধু্গলের এবং চঞ্চল অলিমালার সঙ্গে অলকের 
উপম! প্রদান করিতে সমর্থ হইতেন।” বিধাতার স্থষ্ পূর্ণচন্দ্রের মধো এইগুলির কিছু তে! নাই-ই আবার 
সে কলঙ্ক কালিমায় লিপ্ত । তাই ঠাকুর বিন্বমঙ্গল বলিয়াছেন-_ 


১২৬০ ] [ শ্রীন্রীস্তবাবলী 


“বদনেন্দুবিনিজিতঃ শশী দরশধা দেব পদং প্রপদ্তে | 
অধিকাং শ্রিয়মপ্ন,তেতরাং তব কাঁরুণ্যং বিজংস্তিতং কিয়ং 1৮ (কর্ণামৃত-৯৬) 
অর্থাৎ “হে দেব! তোমার মুখচ্ছটায় চন্দ্র পরাজিত হইয়াছে এবং কবিগণ তোমার নিরুপম 
শ্রীমুখকে তাহার সহিত দৃষ্টান্ত দেন বলিয়া লঙ্জায় ও অপরাধের ভয়ে দশধা বিভক্ত হইয়া সেই অপ- 
রাধ ক্ষমাপণের জন্য তোমার চরণে শরণাগত হইয়া এ চরণের দশটি নখর-কান্তির সেবা করিতেছে 
এবং তোমার করুণায় সেখানে সে আকাশ অপেক্ষা সমধিক সৌন্দর্য প্রাপ্ত হইয়৷ ধন্য হইয়াছে ।৮ স্থতরাং 
শ্রীমন্মদনগোপালের শ্রীমুখম গুলের অনন্ত কাস্তিমাধুরীর লেশ কণিকামাত্রে্ট যে বিধাতার চন্দসথষ্টি ব্যর্থ 
হইবে__ইহা বলাই বাহুল্য । শ্রীমদনমোহনের সুখমগ্ডলের কান্ভিলেশের এমনি প্রভাব যে ইহার ছারা 
ভীরাধার গাঁ মানান্ধকার বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ শ্রীমদনমোহনের মুখমগুল ঈষৎ দর্শন 
মাত্রেই শ্ীরাধার ছুজ'়মান প্রশমিত হয় কারণ এ বদনেন্দুনর্শনে মুগনয়নাগণের অনঙ্গনাগর সমুচ্ছুসিত 
হইয়া উঠে। শ্রীজগন্নীথবল্লভ নাটকে (১ ৩) লিখিত আছে _ 

“কামং কামপয়োনিধিং মৃগদৃশমুদ্তা বয়ন্নির্ভরং চেতঃকৈরব-কাঁননানি যমিনামতাস্তমুল্লাসয়ন্‌। 

রক্ষ£কৌককুলানি শোকবিকলান্যেকাস্তমা স্কল্পযন্নানন্দং বিতনোতু বঃ মধুরিপোক্তবাপদেশঃ শশী ॥” 

দ্ধাহ! হইতে মুগনয়ন৷ গোপাঙ্গনাগণের অনঙ্গসাগর বর্ধিত হইয়া থাকে, যিনি যোগীগণের 
চিন্তরূপ কুমুদকে নিরতিশয় হস্বিত করেন, ধাহা হইতে ব্াক্ষসরূপ কৌকসমূছ শোকাকুল হয়, সেই মুরারীর 
মুখশশী তোমাদের আনন্দবর্ধন করুন ” 

ভ্রীমন্মদনগোপালদেব হাস্ত'মধুর আলাপবচনরূপ মধুদ্দার! শ্রীরাধার ইন্দ্রিযকুলকে উন্মাদিত 
করেন। শ্ত্ীমুখের হাস্টুকু দেখিয়াই পূর্বরাগে শ্রীমতী সখীর প্রতি বলিয়াছিলেন_'হাপির হিলোলে 
মৌর পরাণ-পুতলী দোলে দিতে চাই যেবননিছিনি।৮ ভিষৎ হাসির তরঙ্গ-হিলোলে মদন মুরুছা 
পাঁয়।” ইত্যাদি (পদকল্পতরু) ৷ তাহাতে আবার বচনামুতের মধুর মিশ্রণ | “হাদি হাসি কথা কয়, পরাণ 
কাড়িয়া লয়, তুলীইতে কত রঙ্গ জানে” “কত যে অমিয়া প্রতি বচনে উগারই কুলবতি মোহন মম্ত। 
সে হিয় লাগি রজনীদিন জারই উচু উহু জীউ করু অন্ত ॥” ইত্যাদি (এ) 

অতঃপর শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীমন্মদনগোপালদেবের নয়নের ও কটাক্ষ-মাধুরীর কিঞ্চিৎ বর্ণনা 
করিতেছেন__'ধাহার শারদীয় স্থুবিকপিত কমলকুলেরও শোভাহারী নয়নাঞ্চলের বুটিল-কটা ক্ষরূপ মন্দরা- 
চলের প্রবল ঘূর্ণনে শ্ত্রীরাধারাণীর আন্তঃকরণরূপ ক্ষীরসাগর বিমধিত বা আলোড়িত হইয়া থাকে। 
অনন্ত স্থুন্দর অনন্ত মধুর শ্রীমদনমোহনের সব অঙ্গ-প্রতাঙ্গ অপেক্ষ। নয়নযুগল সর্বাধিক সুন্দর । 

“অত্যায়তে স্থবিপুলে মস্হণে সুশোণে সুন্সিগ্পীন্ঘনচঞ্চলপক্ষ্মরমে) | 

তারুণাসারমদবূর্ণনমন্থরে চ নেত্রে হরেম হৃদি স্ক,রতাং সদা তে 1” (গোঃ লী; ১৬১৯১) 

“যাহা অতি আয়ত, স্থৃবিপুল। মস্থণ, অরুণবর্ণ, স্সিপ্ণ, স্থংল নিবিড় এবং চঞ্চল পদ্ম শোভিত 
হওয়ায় রমণীয় ও যাহ! তারুশ্যপারজনিত মদবশতঃ বিঘুণিত ও মন্থুর হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের সেই নয়ন 


শ্রীশ্রীমদনগোপালস্তোত্রম্ ?. ১২৬১ 


কুটিল-চটুল চিন্লীবঞ্লি-পাস্যেন লব্বপ্রথিত সকল-সাধবা ধর্রত্ব-প্রসাদঃ | 
(তিলকবদলিকেন ধস্ত কামেষু চাপঃ ক্ফুরতি মদ্বনপুব্ব? কোহপি গোপাল এষ? ॥৬॥ 





যুগল আমার হ্বাদয়ে সতত ্ফ,রিত হউন ।” তাহাতে আবার বিশ্ববিমোহন কটাক্ষ ! পূর্থরাগে শ্রীমতীর 
অনুভব_“নয়ান_কোণের বাণে, হিয়ার মাঝারে হানে, কিবা ছুটি ভূরর নাঁচনি” “নয়ান কটাক্ষে বিষম 
বিশিখে পরাণ বিদ্ধিতে ধায়” ইত্যাদি (পদকল্পতকু) ৷ প্রেমান্থুরূপই শ্রীকৃষ্ণের অঙ্জ-প্রতাজের মাধুধের 
আক্মাদন হইয়া থাকে। গ্রীরাধারাণীর প্রেম পরম মহান্‌, তাই শ্্রীমদনমোহনদেবের কুটিল-কটা ্গরূপ 
অন্দরচলের দ্বারা শ্রীরাধারাণীর অস্তরবূপ ক্ষীরসাগর বিমথিত হইয়া থাকে। এ বিপুল আলোডুনে 
শ্রীমতী আর স্থির থাকিতে পারেন না, ঈষৎ দর্শনেই তাহার দেহ-মন-প্রাণে কোন অনিধচনীয় দশার 
উদয় হইয়। থাকে । তাই পূর্বরাগদ্শাঘ় দৃতী শ্যামস্থন্দরের নিকট শ্রীমতীর দশা বর্ণনা করিয়াছিলেন__ 

"কাঞ্চন গোরী ভোরী বুন্দাবনে খে'লই সহচরী মেলি। 

তুঁয়। দিঠি মিঠি গরলে তন্ন জারল টৈখনে শ্যামবী ভেলি ॥ 

মাধব ! সো অবিচল কুল-রামা। 

মরমহি” গোই রোই দিন ঘামিনী গুণি গুণি ভুয়া গুণ গামা & 

ছুরুজন অবূর্ধ মুগধ-মতি পরিজন অলখিত বিষম বেয়াধি | 

কি করব ধনী মণি-মদ্তর মহৌষধধি লোচনে লাগল লমাধি 1 

খেনে খেনে অজ ভঙ্গ তন্থু মোডই কহত ভরমময় বাণী । 

খ্যমর নামে চমকি তন ঝাপই গোবিন্দদীস কিয়ে জানি ॥” (পদকল্পতক্র) 

পনুখময় ধুন্দাবনে, ছাদশ আদিতা-বনেঞ ঝতন-মন্দির মনোহর | 

তার মধ্যে রতভুাননে, জ্িভ-ভঙ্গিমঠামে, মদন-গোপাল পুরন্দর ? 

বিধিকৃত স্ষ্টবিধু ব্যর্থ তার গর্ধব শুধু বিধুবর গোবিদ্ৰ-বদন । 

মানিনী শ্রীরাধিকার, মানবূপ অদ্ধকার, ছ্যতি লবে করয়ে হরণ ॥ 

অধু হৈতে সুমধুর, ভাছা হৈতে স্থমঘুর' হাসিমাথা বচন অমূত। 

সে অস্ৃতে শ্রীরাধার, সর্ধ্েজ্িয়ে সর্ব্ববায়, মধুপাঁনে করে উন্মাদিত ।৮৪1 

“অপজপ মদন গোপাল । 

অজহি অঙ্গ, অনর্জ বিলাল কত, তন চি তক্ষণ তমাল ॥ 

রদ সরোজ-প্রভ1, নিন্দি ছু'নয়ন শোত1, ভঙ্তি করি নয়ন-অঞ্চলে। 

কটাক্ষ মন্দারগিরি উদ্দও চালনা করি, গ্রিরিবরধারী কুতৃহলে ॥ 

রাই হৃদি অস্তঃপুর, ছুগ্ধসিদ্ধু রসপৃর। আলোড়িত করে নিরস্তর । 

মোহনীয়ার ছুটি আখি, সনাতন গোস্বামী দেখি, পুলকে পৃরিত কলেবর ॥”&॥ 


১২৬২ ] | [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


শুকথুব বরচঞ্চু প্রাংশুনাসাংশ্তুসিদ্ধৌ জনিত-কুলবধুটী তৃষ্টিমৎস্যাবিহারঃ। 
স্মিত-লব-যুত রাধাজন্প মন্ত্োনমদান্তঃ স্ফুরতি মদনপুব্বঃ কোহপি গোপাল এষ21191 
বিকসদধরবন্ধ.কান্তরুডডীয় গন্ধে পতিতমুপ বিধ্ত ং রাধিকাচিত্তভূঙগমূ। 
দ্শন রুচিগুণাগ্রে দত্ত ততসীধুচারঃ স্ফুরতি মদনপুরর্বঃ কোহপি গোপাল এষ ॥৮॥ 


অনুবাদ-_যিনি কুটিল চপল ভ্রলতার নর্তনে লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাধ্বীকুলের পাতিব্রত্যধমরূপ র্ুপ্রসাদ 
প্রাপ্ত হইয়াছেন, ধাহার তিলকাঙ্কিত ললাটফলকের সুষমায় মদনের ধন্ুরবাণ পরাভূত হইয়াছে, সেই অনি- 
বরনীয় মদনগোপাল স্ষ,রিত হইতেছেন ॥৬॥ 


যাহার নবীনশুকের শ্রেষ্ঠ চঞুপুটতুল্য উজ্জল নাসিকার রূপপার্গরে কুলবধূদের দৃষ্টি শফরী গ্বখে 
বিহার করিতেছে, ভ্ীরাধারাবীর মৃদুহাস্সহ জল্পনামন্ত্র শ্রবণে যাহার অন্তর উন্মাদিত হইয়াছে, সেই 
অনির্বচনীয় মদনগোপালদেব স্ফুরিত হইতেছেন 0৭1 


যিনি স্বীয় অধররূপ বিকসিত বন্ধুককুন্থমমর্ধে সৌরভে নিপতিত শ্রীরাধার মনোত্ঙ্গকে 
আবদ্ধ করিবার জন্য দস্তকাস্তিরূপ স্তরের অগ্রে অধরসিধুরূপু চার অর্পন করিয়াছেন, সেই অনিবচনীয় 
শ্রীমন্মদনগো পালদেব স্ক,রিত হইতেছেন 1৮ 


চীকা__কুটিলেতি। কুটিল কক্রা চুলা চঞ্চলা ঘা চিন্লীবল্লি আ্রলতা তস্ত। লাস্তেন নুতোন 
কত্ধা লব্ধ; প্রাপ্তঃ প্রথিতাঃ খ্যাতা যাঃ সকল সাধ্বান্তাসাং ধর্শরত্বরূপপ্রসাদো যেন সঃ$ তিলকবদলিকেন 
সতিলক ললাটেন ধ্বস্তে বিনষ্টে কীমস্ কন্দপন্ত ইযুচাপে বাণধন্ুষী যেন ল চাঙা 

শুকযুবেতি | শুকযনে1 যা বরা শ্রেষ্ঠা 5 সেব যা প্রাংশুনাসা প্রকৃষ্টকিরণষৃত নাসিকা 
উচ্চনাসিকা বা তস্তা অংশুসিন্ধৌ কিরণসমুদ্রে জনিতঃ কুলবধুটীনাং কুলনববধূনাং স্বল্পবয়সামিতি যাবৎ য। 
দৃষ্টিরপাঃ ক্ষদ্রমতস্তঃ তাঁসাং বিহারো যেন সঃ। কুলবধুটাতি জল্লার্থে টা প্রত্যরঃ । মংস্যীতি প্রায়ো হল" 
বিবক্ষায়াং লিঙ্গ সামান্যাদীপ, ইতাল্প- ৫ ঈপ, প্রত্যয়ঃ। স্মিলবেন স্মিতলেশেন যুতো রাধায়া 
জল্পরূপে। মন্ত্রস্তেন উন্মদম্‌ অস্তরভ্তঃকরণং যন্ত; সঃ 1৭। 

বিকসদ্দিতি । বিকসন্‌ প্রকাশমানো যোহধরঃ স এব বন্ধ,কং তস্তাস্তমধ্যে গীন্ধৈঃ কৃত্বা উদ্ডীয় 
পঠিতং রাধিকা চিন্তভৃঙগং ভ্রমরম্‌ উপসমীপে বিধর্ত,ং বিশেষেণ ধর্ত,ং দশন রুচিগুণাগ্রে দশন এব রুটিগুণঃ 
মনোহর রজ্জ,স্তস্তাগ্রে দত্ত স্ন্রৈ চিন্তভ্রমরায় সীধুচারে? মধুরূপ ভক্ষণ সামগ্রী যেন সঃ 1৮1 

স্তবামৃতকণ! ব্যাখ্য। _শ্রীপাদ রঘুনাথ হষ্ঠশ্লোকে প্রীমদনমোহনের কুটিল ও চপল জ্রলতার 
এবং তিলকাঙ্কিত ললাট-ফলকের মাধুরী বর্ণনা করিতেছেন । কোটিকন্দর্প-বিমোহন অশেষ চিত্তাকর্ষক 
লাবণ্যামূতের পরাবাঁর মাধুর্যমূরতি শ্রীমন্মদনগ্রৌোপালদেবের সহজ মধুরতর ম্বপ্রকীশ মাধুরী শ্রীপাদ রঘু- 
নাথের বিশুদ্বসত্বভাবিতচিন্ছে স্বয়ং সমুদিত হইতেছেন সুতরাং বর্ণনায় কোনরূপ কৃত্রিমত। নাই । যে 
মদনগোপালদেব কুটিল ও চপল ভ্রলতার নত'নে লব্ধপ্রতিষ্ঠ দাংবীকুলের প্রাতিব্রতারূপ রত্বপ্রসাদ প্রাপ্ত 


শ্রীত্রীমদনগোপালস্তোত্রম্‌ ] [১২৬৩ 


৫ 


হইয়াছেন। “কিবা লে ভূর ভঙ্গ, ভূষণের তুষণ অঞ্জ, কাম মোহে নয়ানের কৌনে |”  জৌড়া ভূর 
যেন কামের কামান কেনা কৈল নিরমাণ। তরল নয্ানে তেরছ চাহনি বিষম কুম্থমবাপ 7৮ "দেখিয়া 
বিদরে বুক ছুটি ভূন্লভঙ্গী । আই আই কোথা ছিল দে নাগ্ধর-রজ্জী॥” (পদবল্লাতরু) | এইসব 
মহাজন-্বাণীতে ব্রজরমণীগ্ণের প্রতি মদনমোহুনদেবের ভ্রুলতার দামর্থ্য বুঝা যায় । এই পরম 
মনোহর জ্র নাচাইয়! শ্রীমদনমোহনদেব লন্ধপ্রতিষ্ঠ সাধবী যে শ্রীরাধাদি ব্রজরমণীগণ “ধার পতিব্রতা 
ধর্ম বাঞ্ছে অক্ুন্ধতী” তাহাদের নিকট হইতে পাতিব্রত্যধমবূপ রত্প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন” অর্থাং 
ভাহারা পাতিত্রতাধমে” জলাঞ্জলি দিয়! প্রীমদনমোহনের শ্রীচরণকেই লার করিয়াছেন । সতীত্বর্ধর্ম ত্যাগ 
করিয়া মহালতীগণেরও আরাধ্য হইয়াছেন । তাহাদের পাতিত্রত্য ধম'ব্ূপরত্ব শ্ত্রীমদনমোহনই প্রাপ্ত 
হইয়াছেন । এই রত্বপ্রলাদ প্রাপ্তির নিমিত্ত ভ্রীমদনমোহনদেবকে বেশী কিছু প্রয়াস স্বীকার করিতে হয় 
নাই, ভাহার কুটিল ও চপল ভ্রালতার নতনেই ইহা হ্ুপিদ্ধ হইয়াছে । রাঁসরজনীতে তাই গোপীগ্ণণ 
বলিয়াছিলেন (১০1২৯ ৩৮) 
“তন্ন; প্রদীদ বুজিনার্দিন তেইজ্ঘি,মূলং প্রান্ত বিস্মজ্য বলতী্তছুপাসনাশাই। 
তবতনুদ্দরস্মিতনিরীক্ষণতীব্রকীমতপ্তা আ্মনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্তম্‌ ॥৮ 
কহে সর্ধছুঃখহারিন! আমরা তোমার ভ্রীচরণ-সেবলাশায় গৃহত্যাগ করিয়া তোমার শ্রীচরণ- 
প্রান্তে উপনীত হ্টযাছি। ভূমি আমাদের প্রতি প্রসঙ্গ হও | হে পুরষরভ্ু! ভোমার বর্ধমনোহর 
সহান্ত কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপে আমাদের দেহ-মন-প্রাণ স্মরতাপে দগ্ধ হইতেছে! আমাদের অভিলঘিত 
সেবাধিকার দানে আমাদের ধন্য কর।” 
আবার ঘশহার তিলকান্কিত লল'টের ভুষমায় মদনের ধনুর্বাণ-পরাজিত হইয়াছে । মদ্বন- 
আোহনদেবের ললাঁটের নিকট মদ্রনের ধনু ও তিলকটির নিকট মদমের বাণ পরাজয় শ্বীকার করিয়াছে । 
পচিন্্ীলভালকবন্ধথক-রমাপা্থং ক্ণাষ্টমীশশিনিভং গিরিবাতুচিত্রম্‌। 
রাপ্ামনোহরিণবদ্ধানকামযন্ত্র-কাশ্দীরচাক্ততিলকং হরিভালমীডে ॥৮ ( গোঃ লীঃ ১৬।১*৭) 
গজ্বলতা এবং অলকাবলীদ্বারা ধাহার পার্থদেশ অতি মনোহর, যাহ] কৃষ্ণাষ্টমীর চন্দ্রের ম্যায় 
এবং গৈরিকাি ধাতুছার! চিন্তিত, শ্রীরাধার মনোক্ধপ হরিণকে বন্ধন করিতে কন্দপযন্ত্স্বরূপ এবং যাহা 
পরম মনোহর কুদ্ধুমভিলকে সুশোভিত, শ্রীকষ্ণের লেই ললাটদেশকে আমি স্তব করি ।” 
ধাহার যুবাশুকের শ্রেষ্ট চঞ্চুপুটের ম্যায় উন্নত ও উজ্জল না্িকার দ্ূপসাগয়ে কুলবধূগণের 
দৃষ্টিশফরী নখে বিহার করিয়া থাকে । শ্রীমদনমোহনের নালিকার শোভা কি অপুর্ব ! 
“অর্ধবাভ সুখেজ্দ্রমণিশ্ছষ্টতিলপ্রশ্থুন-কান্তিঃ স্মরাশুগবিশেষ ইবেন্দ্রনীলঃ। 
নীলাশ্মক্৯গ্তশুকচঞ্চুবিনিদ্দি-রোচিঃ ভ্ীনালিকৌচ্চশিখর? বিলসত্যঘারেই ॥৮ (গোঃ লী2-১৬ ৯৭) 
“অধোমুখ ইন্্রনীলমশি-নিমিত তিলকুগ্মের সতৃশ যাহার কান্তি এবং যাহা ইন্দ্রণীলমশি-নিমিভ 
কন্দর্পশর বিশেষের গ্ভায় ও যাহার ছট। নীলমণি-বিরচিত শুক-চঞ্চুকে জয় করিতে সমর্থ, লেই শ্রীকৃষ্ণের 


১২৬৪ ] [ শ্রীস্রীস্তবাবলী 


নাসা শোভা পাইতেছে |” সেই নাদিকার রূপসাগরে ব্রজবধূগণের নয়ন-শফরী মহান্থখে সম্তরণ করিয়া 


থাকে। 
জ্রীরাধারাণীর মৃহ্হাস্তসহ ভল্লনামন্ত্র শ্রবণে যে মদনমোহনদেবের চিত্ত উন্মাদিত হইয়া থাকে 


সেই শ্রীম্সদনগোপ্ালদেবের ছুই পার্খে প্রীরাধা ও ললিতা বিরাজমান । “ছুই পাশে রাধা 
ললিতা করেন সেবন। ্খাধুর্যো করে সর্ব মন আকর্ষণ” ( টৈঃ চ$ ) শ্রীল সনাতন গোৌন্বামিপাদ 
্বীয় অন্তরঙ্গ সেবক শ্রীকষ্ণদাস ত্রদ্মচারীর হস্তে মদনমোহনের সেবা সমর্পণ করেন। ইহারই 
সময়ে শ্রীরাধারাণী! বামে অধিষ্ঠিত হন। কথিত আছে যে, মহারাজ প্রতাপরুদ্রের পুন্র 
পুরুষোত্তম জানা শ্রীগোবিন্দ ও জ্রীমদনমোহনের জন্য ছুইমূতি রাধাবিগ্রহ শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন । ভ্রীমদনমোহনদেব সেবাধিকারীকে স্বপ্ন দিয়া বড়মুক্তিটি ললিতারূপে দক্ষিণে ও ছোটটি 
ভ্রীরাধারূপে বামে বসাইবার আদেশ দিয়! উভয় মুর্তিকেই অঙ্গীকার করিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখা যে, 
শ্রীমদনমোহনদেব ছুইমৃর্তিকেই অজীকার করিলে শ্রীগোবিন্দদেবের বামভাগ শুন্য থাকে । পুরুষোত্তম 
জানা এই সংবাদ পাইয়া সাতিশয় আনন্দিত হইয়া শ্রীগোবিন্দের জন্য আরও শ্রীমতীর মু্তিনির্মাণের 
আদেশ দেন । কিন্তু সেই বাত্রেই শ্ীগোবিন্দদেব তশহাকে স্বপ্নাদেশ করেন_ পুরীধামে শ্রীপ্রীজগন্সা থ- 
দেবের চক্রবেড়ের মধো যিনি লক্ষ্ীঠাকুরাণী নামে পৃজিত হইতেছেন, তিনি লক্ষ্মী নহেন তিনি শ্রীরাধা, 
তিনিই আমার প্রিয়া, তাহাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দাও। এই মুতিটি-সন্বন্ধে সাধনদীপিকায় 
লিখিত আছে, ইনি পূর্বে প্রীবৃন্দাবনেই ছিলেন, কোন ভক্ত উৎকলদেশে আনয়ন করেন। পরে উৎকলের 
রাঁধানগর নিবাসী বৃহস্তাম্বুনামক জনৈক দক্ষিণদেশীয় ব্রাহ্মণ উহাকে স্বগৃহে আনয়নপূর্বক সেব করিতে 
থাকেন। তাহার ধামপ্রাঞ্তির পর উড়িত্যার কোন ভক্ত রাজা এ শ্রীঘুতিকে শ্রীজগন্নাথদেবের চক্রবেড়ের 
মধ্যে পরমযত্রে স্থুরক্ষা করেন কিন্তু পুজারীরা ইহাকে লক্ষমীজ্ঞানেই পুজা করিয়া আসিতেছিলেন। 
পুরুযোন্তম জানা স্বপ্নাদেশ পাইয়া পরমযন্ধে ইহাকে প্রীগোবিন্দের নিকট পাঠাইয়া দেন । 
যাহা হউক, প্রীরাধারাণীর মৃদ্হান্তসহ জল্পনাবাণী শ্রবণে শ্রীমদনমোহনদেবের চিন্ত উদ্মাদিত 
হয় । পরস্পর-গোষ্ঠী বা বাঁদানুবাদকে জল্পনা, বলা হয়। শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদ শ্রীরাধারাণীর 
মূদুহাস্তসহ ভল্লনার মাধুরী বর্ণনা করিয়াছেন (“গাবিন্বলীলামৃতম্‌ ১১।৮৫,৮৬ ও ৮৮)-- 
“লীষ,যাব্ধিতরজ্-বর্ণমধুরং নর্ঘপ্রহেলীময়ং শব্দার্থোভয়শক্তি-স্থচিত-রসালস্কারবস্তধ্বনি | 
ভূঙ্গীভূঙ্গ-পিকীপিক ধ্বনিকলান্বধ্যাপকং রাজতে শ্রীকষ্ণশ্রবসো রসায়নমিদং শ্রীরাধিকা ভাবিতম্‌॥ 
প্রেমীজ্যনশ্নীলি-সিতারসাঁবলী-মীধ্বীকমন্দপ্রিতচন্দ্র-সংযুত1 । 
অস্ত মৃবের্ধ্যামরিচান্থিতান্ভূতা বাঁণীরসালোল্লসতীশ-তৃপ্তিদা । 
হরেগুণালীবরবল্লবল্লো৷ রাধাগদারামমনু প্রফুল্লাই | 
লসস্তি যা বাঃ কুহ্থমানি তাসাং শ্মিতচ্ছলাৎ কিন্ন, বহিঃ গ্থলস্তি 19 
অর্থাৎ “যাহা স্থুধাসিম্কুর তরঙ্গতুল্য, বর্ণপ্রয়োগদবারা অররীব মনোহরঃ পরিহাসরসময় ও বাক্‌" 


্্রীশ্রীমদনগে!পালস্তোত্রমূ ] [. ১২৬৫ 


চাতুরীময় এবং যাহাতে শব্দ ও অর্থের শক্তিদ্ধারা রস, অলঙ্কার ও বস্তুর ধ্বনি বাক্ত হইতেছে এবং 
যাহ! ভূঙ্গী-ভূঙ্গ, কোকিলা-কোকিলের ধ্বনি-কলার অধ্যাপক, সেই শ্রীরাধার বাক্য শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণদয়ের 
রসায়নম্বরূপ হইয়া বিরাজ করিতেছে । 
আবার যাহাতে প্রেমঘৃত, পরিহাসসমূহ সিতা (চিনি), রসশ্রেণী, মধু মন্দহাস্তই কপূর এবং 
মিথা। ঈর্ষা! মরিচ শ্ত্রীরাধার সেই জদ্ভুতবাণীরূপ রসাল শ্রীকৃষ্ণের পরমতৃপ্তিদায়করূপে বিরাজ করিতেছে | 
শ্রীরাধার হৃদয়রূপ পুষ্পোগ্ঠানে শ্রীকৃষ্ণের গুণশ্রেণীরূপ যে সকল শ্রেষ্ঠ কল্পলতাসমূহ প্রফুল্িত 
হইয়া! শোভা পাইতেছে, সেই সকল কল্পলতার পুষ্পশ্রেণীই কি শ্রীরাধার হাস্তরূপে বাহিরে স্বলিত 
হইতেছে 7” এই জন্যই রসম্বরূপ বা আনন্দময় শ্রীমদনগোপালদেবের তাহাতে এত উন্মাদন] । 
আবার শ্রীনদনগোপালদেব তাহার অধররূপ বিকসিত বন্ধুক কুস্মমধ্যে সৌরভাকৃষ্ট হইয়া 
নিপতিত ভ্ীরাধ!র মনোভূঙ্গকে আবদ্ধ করিবার জন্য দস্তকান্তিরপ জালের অগ্রে অধরম্থধারাপ চার ঝ। 
লোভ্যাহার রাখিয়া দিয়াছেন | ভ্ীপাদ রঘ্ুনাথ এখানে শ্রীমদনগ্োপালদেবের অধরের, দস্ভের ও অধর- 
সুধার মহামাধুর্ের শ্ীরাধারাণীর মনের উপর অপ্রতিম প্রভাব বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীপাদ কবিকর্ণ- 
পৃর লিখিয়াছেন_-“সিন্দ,রন্থুন্দরতরাধরমিন্দুকুন্দমন্দার-মন্দহসিতছ্যাতিদীপিতাংশম্» অর্থাৎ শ্রীমদনমোহন- 
দেবের অধর সিন্দদর অপেক্ষাও অতি সুন্দর, পূর্ণচন্্র, কুন্দকুম্থম, মন্দারপ্রন্থুন অপেক্ষাও শুচিশুভর 
মন্দহাস্তের দীপ্তিতে এ অধরবিন্ব উজলিত ! যাহার গন্ধমাত্রে শ্রীরাধার মনোভূঙ্গ এ অধরপ্রস্থনের 
মধ্ো ঝাপাইয়া পড়ে । কেবল গন্ধমাধুরীই নহে, শ্রীমদনমোহনদেব শ্রীরাধার মনোভূঙ্গকে এম্থানে চিরতরে 
আটকাইয়া রাখার জন্য যেন দস্তকান্তির জাল পাতিয়াছেন এবং পরম লোভনীয় অধরনুধারূপ চার ব1 
লোভ্যাহার দিয়! রাখিয়াছেন। যে লোভ্যাহারের লোভ বা মোহিনীশক্তি এমনি দুবার যে ভান্বনন্দিনীর 
তাহার প্রলোভন হইতে বিমুক্তিলাভের কোন উপায় নাই। শ্রীল কবিরাজ গোম্বামিপাদ লিখিয়াছেন_- 
“সর্ববস্বরত্বপিটকো ব্রজন্থুন্দরীণাং জীবাতুসীধুচষকং বৃষভানুজায়াঃ | 
তচ্ছশীলসন্বমশনলক্ষমণলক্ষিত শ্রীকৃষ্ণাধরোষ্ঠমনিসং হৃদি মে চকাস্ত ॥৮ 
“থাহা ব্রজনুন্দরীগণের সর্বস্বপম্পদের রত্ুদম্পুট, বৃষভাম্বুনন্দিনী শ্রীরাধার জীবাঁতু বাঁ জীবনো- 
পায়ন্বরূপ "মুতের চষক (পানপাত্র) এবং যাহা শ্রীরাধার মনোহর দ্শনচিহৃদ্বার অঙ্কিত হইয়া শোভ। 
পাইতেছে-_ শ্রীকষ্ণের সেই অধরোষ্ঠ আমার্‌ চিত্তে ক্ফুরিত হউন |” এতাদৃশ মহাশোভাচিন্কু শ্রীমন্মদন- 
গোপালদেব অনির্বসনীয়রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। 
“কুটিল চঞ্চল জোড়া, ভ্রলতার নৃতাদ্বারা, ন্থবিখ্যাত সাধ্বী ললনার | 
ধরম রতনরূপ, যে প্রসাদ সুহর্লভ, লাভ কৈল ব্রজেন্দ্রকুমার | 
উজ্জল তিলক ভালে, দেখিয়া মদন ভোলে, টুটে গেল কন্দর্পের ৰাণ। 
অন কি অঙ্জ ধরে। ধতন-বেদির পরে, “মদনগোপাল” বর্তমান ॥৮৬। 





২5৫ 








১২৬৬ ] [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


শ্রবণ-মদনকন্দ প্রেক্ষণোড্ভীন-রাধাধ্ুতি-বিভব-বিহঙ্গে ন্যতনেত্রান্তবাণঃ | 

অলক মধুপ দত্ত দ্যোত-মাধ্বীক সত্রঃ ্ফুরতি মদনপুবর্বঃ কোহুপি গোপাল এষ ॥৯॥ 

পরিমলরুচিপালীশালি-গান্ধর্তিকোদ্যম্মুথকমল-মধুলী-পানমত্ত-দ্বিরেফঃ | 

মুকুরজয়ি কপোলে মৃগ্যতক্চ,ন্ববিস্বঃ ক্ফুরতি মনপূর্ব? কোহপি গোপাল এষঃ ॥১০॥ 

মকরমুখ-সতৃক্ষ ্র্ণবর্ণাবতৎসপ্রচসন হৃত রাধাসর্বশা রী রধর্মাঃ। 

তদতিচল-দুগন্ত স্বস্থবংশে গৃতাক্ষঃ স্ফুরতি মদনপুর্ববঃ কোহপি গোপাল এঃ ॥১১। 

অনুবাদ__মদনের মূলম্বরূপ যাহার শ্রুতি-শোভা দর্শন করিয়া শ্রীরাধার ধৈর্য-বিহঙ্গ উড়িয়া 
আসিলে ধিনি তাহাকে কটা ক্ষরূপ তীক্ষবাণ নিক্ষেপ করিতেছেন এবং যিনি অলকাবলিরূপ মধুপসমূগকে 
্বীয় কাস্তিরূপ মধুসত্র প্রদান করিয়াছেন, সেই অনির্বচনীয় ভ্রীমন্মদনগোপালদেব ক্ষুরিত হইতেছেন [৯ 

অপৃৰ পরিমল ও কাস্তিমালা-সমদ্বিত শ্রীরাধার মুখকমলের মধুপানে যিনি মন্তভূঙ্গ স্বরূপ, 
যিনি মুকুরজধী স্থনিম্মল স্বীয় কপোলে চুম্বনসাঁধন শ্রীরাধার মুখ-বিম্বের অন্বেষণ করিতেছেন, সেই 
অনির্ব চনীয় শ্রীমন্মনগোপাল ক্ফুরিত হইতেছেন 7১০॥ 

যিনি কর্ণের স্বর্ণ মকরকুগুল সঞ্চালনছারা শ্রীরাধার নিখিল দেহধমকে হরণ করিয়াছেন 
এবং শ্রীরাধার স্বনাবচঞ্চল কর্ণযুগলকে অধিকতর চঞ্চল করিবার জন্য স্বীয় হস্তে বংশীধারণপূর্বক তাহাতে 
দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াছেন, সেই অনি চনায় শ্রীমন্মদনগোপালদেব ্ষ,রিত হইতেছেন ॥১১॥ 

টীক।__শ্রবণেতি ৷ শ্রবণরূপ মদনকন্দস্ত প্রেক্ষণাৎ উড্ডীনো রাধায়া ধুতিবিভবরূপ বিহ্গঃ 
পৃক্ষী তন্্িন্্যন্তঃ প্রেরিতো নেত্রান্তরূপো নেত্রাঞ্চলরূপো বাণো যেন সঃ। অলকাম্চ্ণকুন্তলাস্ত এব 





“জয় জয় শ্যামল-ম্থন্দর | 
ভয় নন্দকুল চাদ, ভুবন-মোহন ফীদ, প্রতি অঙ্গে টার্দের বাসর ॥ 
নাসা শুকচঞ্চু তুল, মনোহর ঝলমল, সে কিরণ সমুদ্র-তরঙ্গে । 
কুলবধুর দৃষ্টিমীন” খেলা করে রাত্রি দিন। লাবণ্য-তরঙ্গে কত রঙ্গে ॥ 
প্রীরাধার হাস্তযুক্ত, জল্পনামন্ত্রেতে মুগ্ধ" উনমত মদনগোপাল। 
হেন প্রভুর গ্রীচরণ, ভজে নিত্য “সনীতন”, অপরূপ যুরতি রসাল ॥৮৭ 
“জয় জয় ব্রজেন্দ্র-কুমার । 
কামিনী মনহী, মুরতিময় মনসিজ, প্রতি তনু পীরিতি পশার ॥ 
বিকসিত বন্ধু্ীব, নিন্দি শোভা স সৌরভ, শ্রীগোবিন্দ-অধরপল্লবে। 
পাইয়া তাহার গন্ধ, শ্রীরাধার চিন্তভূঙ্গ, উড়ি পড়ে পরিমল লোভে ॥ 
রসিক নীগরবর, নিজ।ধর মধুপুর, ভঙ্গি করি করিয়া দংশন। 
দশন-কৌমুদী সুত্রে মধুচার দিয়! তাতে, বিলাসিনীর হরে প্রাণ-মন 0৮] 


শ্রীক্রীমদনগোপালস্তোত্রম্‌ ] [ ১২৬৭ 


মধুপা ভ্রমরাস্তেভো। দত্তং দ্যোতমাধবীবসত্রং কাঁন্থিরূপমধুত্রং মধূনাং বনং যেন সঃ। পরমকাস্তিযুতা 
অলকা যস্তয বিরাঁজপ্ত ইত্যর্থঃ। সত্রমাচ্ছাদ্রনে যজ্ঞে সদা দাঁনে বনেইপি চেত্যমরঃ (৯| 

পরিমলেতি । পর্রিমলো জনমনোহরগন্ধশ্চ রুচিঃ কাস্তিশ্চ তয়ো৷ বাঁ পাঁলী শ্রেণী তচ্ছালি 
তদ্দিশিষ্টং যৎ গান্ধববর্বকায়া উদ্যন্ুখকমলং তন্য ঘা মধুলী মধু তস্ত পানেন মন্তছিরেফঃ মন্তভ্রমরঃ ! মুকু- 
রেতি মুকুরজয়নশীলে কপোলে মুগাম্‌ অন্বেষণীয়ং তস্তা রাধিকায়াশ্চম্বনসাধন মুখস্ত বিন্বং প্রতিবিন্যং 
যস্ত সঃ। ছিরেফঃ পুষ্পলিড, ভূঙ্গ ইতি । দর্পণে মুকুরাদর্শবিতি চামরঃ 1১০] 

মকরেতি । মকরমুখসতৃক্ষং মকরসুখসদৃশং ষৎ স্ব্ণবর্ণমবতংসং বর্ণভূষণং তস্ত প্রচলনেন হৃতো 
গৃহীতো রাধায়াঃ সর্ধ্বঃ সমস্তঃ শারীরধর্ম্দো যেন সঃ তন্তা রাধায়া অতি চলদৃগন্তায় দৃগস্তমূ অতি চঞ্চলং 
কর্ত,ং স্বস্থবংশে হস্তগৃহীতবংশাং ধৃতে অক্ষিণী যেন সঃ। কৃষ্ণেন হস্তগৃহীতবংশস্ত দর্শনায় চঞ্চল চক্ষুষো 
রাধায়া বংশারো পিতদৃষ্টা। দর্শনার্থং তদারোপিত দৃষ্টিরিতি ভাবঃ 1১১1 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য।_ শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনদেব তাহাদের পরম প্রিয়ভক্ত শ্রীপাদ রঘুনাঁথের 
নয়ন-সম্মুখে স্বীয় রহস্তময় অপরিসীম সৌন্দর্যমা ধূর্যের ছার উদ্ঘাটন করিয়া তাহার নয়ন-মন-রসায়নরূপে 
স্ক,রিত হইতেছেন ! পরম দয়ালু শ্রীপাদ রঘুনাথও স্বীয় অনুভূতির রস বর্ণনাদারে বিশ্বমানবগণকে বিত- 
রণ করিয়া শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনের শ্ীচরণকেন্দ্রের দিকে সকলের চিন্তমনকে আকর্ষণ করিতেছেন । 
শ্রীপাদ রঘুনাথ নবম শ্লোকে শ্রীল মদনমোহনদেবের কর্ণ ও কটাক্ষের শোভায় শ্ীরাধার আকর্ষণ 
ও ক্ষোভ এবং মদনমোহনের অলকাঁবলি ও কান্তির মাধুরী বর্ণনা করিতেছেন 1 শ্রীমন্মদনগোপালদেবের 
শ্রুতিযুগলের শোভ! দর্শন করিয়া্* শ্রীরাধার ধৈর্যরূপ বিহঙ্গ তাহাতে লুব্ধ হইয়া উডভিয়া আসে । 
ধ্তিবিভব+ বলা হইয়াছে__ শ্রীরাধার ধৈর্যসম্পদূকে হরণ করে অদনমোহনের কর্ণশোভা ! শ্রীরাধারাণী 
পরম ধৈর্ধশালিনী* ভ্রীউজ্জলে লিখিত আঁছে__ 
“তীব্রস্তর্জতি ভিন্নধীগূহপতিশ্ছদ্বজ্ঞয়া পদ্ময়াঃ হারং হারয়তে হরিপ্রণিহিতং কীশেন ভর্ভূ, স্বসা | 
মল্লীং লুম্পতি কুষ্ণ-কাঁমা-কুন্থমাং শৈব্যা প্রিয়া বর্করী, রাঁধা পশ্ঠ তথাপ্যতীব সহন] তুষ্ীমসৌ তিষ্ঠতি 7৮ 
শ্রীপৌর্ণমাসীদেবী নান্দীমুখখীকে বলিলেন, “ভ্রীরাধার তুল্য ধৈর্যশালিনী প্রায়ই দৃষ্ট হয় না, 
বিপক্ষা পদ্মার ছলবাক্যে রুষ্ট হইয়া অভিমন্থ্য তর্জন, গর্জন করিতে থাকেঃ ননন্দা কুটিল! শিক্ষিত বানর 
দ্বার শ্রীকৃষ্ণ-দন্ত হার হরণ করাইয়া লয়, শৈব্যা আপনার ছাগীদ্বারা রাধার কৃষ্ণ-কাম্য-কুন্থম! মল্লী- 
বৃক্ষের পল্লব ভঙ্গণ করায়, শ্রীরাধা স্বচচ্ষে ইহা নিরীক্ষণ করিয়াও সহিঞ্চুতাগুণে নিরব হইয়া থাকেন।” 
কেননা ধৈর্য তাহার সম্পদ, এই সম্পদ্‌ তিনি কখনই ত্যাগ করেন না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের শ্রুতিমূলের 
শোভা দর্শনে শ্রীমতী আর ধৈর্য রক্ষা! করিতে সমর্থ হন না । ধৈর্পক্ষী উড়িয়া আসিলে প্রীকৃষ্ণ আবার 
তাহাকে কটাক্ষরূপ তীক্ষবাণ নিক্ষেপে নিধন করেন । শ্রীকৃষ্ণের কটাক্ষের শোভা গোপালরাজন্তোত্রে 





কশ্রীকৃষ্ের শ্রুতিযুগলের শোভা গোপালরাজস্তোত্রে অষ্টমস্ত্রোকে দ্রষ্টব্য । 





১২৬৮ 1 [ শ্রীত্ীন্তবাবলী 


রর 


তৃতীয় প্লোকের ব্যাখ্যায় পরষ্টব্য। অর্থাৎ শ্রীকষ্ণের কটাক্ষের শোভায় রাধারাণীর ধৈর্যনাশ হইয়া থাকে। 
“কুটিল কটাখ বিশিখে তন্ত জর জর জীবনে ন] বান্ধই থেহ” এই অবস্থা ! আবার শ্রীমদনমোহনদেব স্বীয় 
অলকাবলিরূপ ভূক্গসমূহকে কান্তিরূপ মধুসত্র প্রদান করিয়াছেন । মধুকরেরা বছ প্রয়াস স্বীকার করিয়া 
ফুলে ফুলে ঘুরিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মধু সঞ্চয় করিয়া থাকে । তাহাদের যদি কোন মধুর ত্র বা সদা 
দানক্ষেতর মিলিয়। যায়, তাহ! হইলে তাহারা যেন সেইস্থানেই লুষ্টিত হইয়া উদর পূরিয়৷ মধুপান করিতে 
থাকে, তব্্রপ শ্রীমন্মদনগেপালের চূর্ণকুন্তলীবলিরূপ জমরশ্রেণী যেন তাহার ললাট-ফলকের কাঁস্তিরূপ 
মধুর সত্রে অবিরত লুষ্টিত হইয়া এ কাস্তিরূপ মধুপান করিতেছে ! 

দশমসংখ্যক লোকে শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন, অপূর্ব পরিমল ও কান্তিমালা-সমদ্বিত 
শ্রীরাধার মুখকমলের মধুপানে যিনি মন্তভূজন্বরূপ। শ্রীরাধামাধবের মিলনমাধুরী দর্শনে শ্রীরাধার কৌন- 
সখী অপর সখীর প্রতি বলিয়াছিলেন__ 

“সৌরভে আগরী রাই স্থনীগরী কনকলত। সম সাজ। 
হরিচন্দন বলি কোরে আগোরল কুঞ্রে ভূজঙ্গমরাজ ॥ 
অব কিয়ে করব উপায় । 
কাল-তুজগ-কোরে ছোড়ি মুগধী সখী গমন যুকতি না জুয়ায় ॥ 
চন্্রক চারু ফণাগণমণ্ডিত বিষ বিষমারুণ দিঠ। 
রাইক অধর লুবধ অনুমানিয়ে দশনক দংশন মিঠ ॥ 
এক সন্দেহ শীত কিয়ে ভীতহি পুলকিনী কীপই রাই । 
গোবিন্দদাস কহ মেলি সবহু" সখী বুঝহ রস অবগাই ৪৮ (পদকল্পতর) 
শ্্রীম্মদনগোপালদেব মুকুরজয়ী সুনি্মল স্বীয় কপোলে চুম্বনসাধন শ্রীরাধার মুখবিন্বের অস্বেষণ 
করিতেছেন | অর্থাৎ মরকতমণির স্বচ্ছদর্পণের ন্যায় স্বীপ্র কপোলদেশে শ্রীরাধার মুখবিম্বের ছবি 
প্রতিকলিত হইয়া! পরম ছুর্লভ ও লোভনীয় প্রীমতীর মুখচুম্বনকার্য যেন শ্বতচই নিষ্প্ন করিতেছে। 
জ্ীমদনগোপালের উজ্জল শ্যামল অজ-মুকুরে ভ্রীরাধা এমনিভাবে প্রতিবিদ্থিতা হন যে, তাহার দর্শনে 
তিনি নিজেই ভ্রান্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন । শ্রীগোবিন্দলীলামুতে (১৭1১৪) বণিত-- 
লাবণ্যবন্তোচ্ছলিতেইঘবিদ্বিষে! রাধাত্মমুন্তিং প্রতিবিশ্থিতাং হৃদি। 
ৃষ্টাঙ্গনাং স্বং প্রতিকুর্ববতীং পরাং নিশ্চিত্য রোষাছিমুখী স্ম বেপতে॥” 

“অথারি শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় লাবগ্যযুক্ত বক্ষ/স্থলে শ্রীরাধ। স্বকীয় প্রতিবিন্য দর্শন করিয়া নিজ 
মুত্তির অনুকরণকারিণী কোন অন্ত নায়িকা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষ-স্থলে বিরাজ করিতেছে ভাবিয়া রৌষবশতঃ 
বিমুখী ও কম্পিতা হইলেন!” 

শ্রীপাদ একাদশঙ্লোকে বলিতেছেন-_'ঘিনি কর্ণের স্থবর্ণনিমিত মকরকুগুল সঞ্চ'লনদ্বারা শ্রীরাধা- 
রাণীর নিখিল দেহধম“কে হরণ করিয়াছেন ।* শ্রীমদনমোহনদেবের কর্ে স্বর্ণনিম্মিত মকরাকৃতি কুগুল 


শ্রীত্রীমদনগোপালস্ভোত্রম ] [ ১২৬৯ 


শ্রীরাধার মনোমীনকে গ্রাস করিৰার নিমিত্ত হর্ষভরেই যেন আন্দোলিত হইতেছে ! মন-_দেহেক্ছিয়ের 
রাজা বা পরিচালক, মনোমীনকে গ্রাস করিবার ফলে স্বতঃই দেহধর্ম হৃত হইয়াছে। পূর্বরাগের ভূমিতে 
দুী শ্রীকৃষ্ণের রূপান্থরাগে শ্রীভীর দশা শ্যামের নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন-- 
“অদভূত রূপ দৈবে হেরি দূর সঞ্জে উনমতি পরশক লাগি। 
বরজক সীম করত গতাগতি লাজ-কুল-ভয় দুর ভাগি ॥ 
মন তনু কাপি চপল ভেল অন্তর ঘন ঘন বহত নিশ্বাস। 
তব, ধরি জাগর শোষিত অন্তর বডই বেকত গদ-ভাষ ॥ 
শুন মাধব ! তুয়া রূপ অপরূপ ফখন্দ। 
সো ধনী ছুবরী খীয়ত যৈছন অসিত-চতুর্দিশী টাদ 1 
কবহি: গেয়ান শুন্য হোই চাহই না চিহই নিজসখীবৃন্দ ।৮ ইত্যাদি (পদবল্পতরু) 
শ্রীমম্দদনগোপালদেব শ্রীরাধার স্বতাব-চঞ্চল কর্ণ্গলকে অধিকতর চঞ্চল করিবার জন্য হস্তে 
বংশী ধারণপূর্বক তাহাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন । শ্রীরাধার কর্ণযুগল স্বভাবত:ই চঞ্চল, এবুঝি মন-প্রাণ 
হরণ করা মুরলী 'রাধা” নাম লইয়া বাঁজিতেছে ! মুরলীধ্বনি শ্রবণে এবং এ মুরলীধারী রূপ দর্শনে প্রেম- 
ময়ীর দেই-মনে যুগপৎ দশ দশার উদয় হইয়া থাকে। শ্্ীশ্ঠামস্থন্দরের প্রতি দুতীর উক্তি_- 
“অপরূপু তুয়া মুরলীধ্বনি | লালসা বাটুল শব্দ শুনি ॥ 
কিরূপে এ রূপ দেখিয়া সেহ। উদ্বেগে ধনী ন1 ধরে দেহ ॥ 
জাগিয়া জাগিয়া হইল ক্ষীণ | অসিত চাদের উদয় দিন] 
জড়িত হৃদয়ে করয়ে ভেদ । অতি বেয়াকুল কো সহে খেদ॥ 
পাঙুর-বরণ বেয়াধি বাঁধা | মূরছি নিশ্বাস হরল রাধা ॥ 
অব যদি তুহু' মিলহ তায় । গোঁকুল-মঙ্গল সবাই গায় ॥ 
জ্ব'নদাস কহে শুনহে শ্যাম । জীবন ওখদ তোহারি নাম ॥” 
এই নিমিত্তই বংশীব্দন শ্রীমন্মদনগোপালের দর্শনে শ্ীরাধারাণীর কর্ণ-চাপল্য সমধিক বর্ধিত 
ছইয়| থাকে । দেই অনির্চনীয় শ্রীমন্মদনগোপালদের অখিলজনা-নয়নীমৃতরূপে স্ষ,রিত হইতেছেন। 
“কেলিকুগু-অভ্যন্তরে, রতন-বেদীর পরে, মহোজ্জল মদনগোপাল। 
অভিনবনীল, রতন কিয়ে ঝলমল, দাঁমিনী তরঙ্গ কাস্তিজাল 
শ্রবণ-যুগল রূপ» কাম কন্দ রসকৃপ, ধীর শৌভা কহনে না যাঁয়। 
শ্রীবাধার ধৈরজ, সম্পদ যে বিহঙ্গম, দরশনে উনমত প্রীয় ॥ 
উড়িয়া আসিলে পরে, নিকটে পাইয়। তারে, রসিকেন্দ্র-চুড়ামণি কান। 
সে ধৈরজ বিহঙ্গেরে, নেত্রাঞ্চলে ভঙ্গি করে, হানে দৃঢ় স্ুকটাক্ষ বাণ ॥ 
অলকা মধুপগণে, কেবল আনন্দ মনে, দান কৈল কান্তি-মধু বন। 


১২৭০ ] দ্রীত্রীস্তবাবলী 


হরিমণিকৃতশগ্থ-শ্লাঘিতোল্লজ্হিলেখাত্রয় রুচিব্তকঠস্যোপকঠে মণীল্দম্‌। 
দ্দিহ পরিরদ্ধ.ং রাধিকাং বিন্বিতাঞ্চ স্ফুরতি মদ্নপুব্্বঃ কোহপি গোপাল এষ১11১২। 
কুবলয়-কুত বক্ষত্তন্নযুচ্চং দধানঃ শ্রম-বিলুলিত'রাধা স্বাপনায়ৈব নব্যমূ। 
ভুজযুগমপি দিব্যং তৎ্প্রকাণ্ডোপধানং স্ফুরতি মদনপুর্বঃ কোহপি গোপাল এষ? ॥১৩॥ 
রুচির-জঠরপত্রে চিত্রনাভী-তটোদ্যত্তনুরুহততিনান্সীং বল্লবীরন্দভুক্ত্যৈ। 
ক্মরনৃপতি-সমুদ্র-্ব!ক্ষরালীং দধানঃ স্ফুরতি মদনপুর্বঃ কোহপি গোপাল এষঃ ॥১৪॥ 
অনুবাদ_যিনি মণীক্্রে প্রতিবিশ্িতা শ্ীটরাধাকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রনীলমণি 
ব্রিচিত শোর প্রশংসাকেও অতিক্রমশীল রেখাত্রয়-সমন্থিত কণ্ঠের সমীপে কৌন্তরভমণি ধারণ করিয়াছেন, 
সেই অনির্বচশীয় শ্রীমদনগোপালদেব স্ক,রিত হইতেছেন ॥১২। 
ঘিনি শ্রমবিলুলিতা শ্রীরাধার শয়নের নিমিত্ত নীলোৎপল-রুচি বক্ষঃস্থলরূপে উন্নত নবশয্যা 
এবং দিবাবাহুযুগলরূপ বিশাল উপাধান ধারণ করিয়াছেন; সেই কোন অনির্বচনীয় মদনগৌপালদেব 
বিরাজ করিতেছেন ॥১৩। 
ব্রজন্ুন্দরীগণের ভোগের নিমিত্ত যিনি কচির উদ্রে নাভিতট হইতে উিত স্মরনুপতির মুদ্রা" 
লিপির ন্যায় মনোহর রোমাবলী ধারণ করিয়াছেন, সেই অনির্বচনীয় শ্রীমন্মদনগোপালদেৰ বিরাজ 
করিতেছেন 1১৪1 
টীকা হরীতি । ইহ মনীক্দ্রে বিশ্থিতাং প্রতিবিশ্থিতাং রাধিকাং পরিরদ্ধ,মালিজিতুং হরি- 
মণিকৃত শজ্শ্ন। ঘিতোল্লজ্যি লেখাত্রয় রুচিবৃত কণ্ঠস্ত উপকণ্ঠে সমীপে মণীন্দ্রং দ্রধদিতান্বযঃ। হরিমণিন। 
ঈন্ত্রনীলমণিন! কৃতং যৎ শঙ্খং তস্ত শ্লাঘিতায়াঃ শ্লাঘায়াঃ উল্লজ্বনশীলং ততোইপাধিকং ততৎসদৃশমিতি ভাবঃ 
যদ্্েখাত্রয়ং তা রুচা কান্তা বৃতমীবৃতং যৎ কণ্ঠ: তসোতার্থঃ 1১২ 





সো হেন নাগর-বর, গ্রাম নব-জলধর, ভজে নিতা প্রীরূপ-সনাতন 1৮৯ 
“কনক-কমল-ছুাতিত জিনি রাই মুখ ছবি, যার গন্ধে মুগ্ধ ত্রিভূবনে। 
মহ। মন্ত মধুকর, রসিক নাগর বর, মুখ-কমলের মধু পানে ॥ 

মহা মরকতমণি, মুকুর লাবণি জিনি, কপোলেতে মদনমোহন । 
চুন্বন-সাধন রাধা, মুখবিন্ব মন-লোভা, অন্বেষণ করে অনুক্ষণ ॥৮১০॥ 
“কুঞ্জ বৃন্বাবন-চন্দ্র ভূবন আনন্দ কন্দ,। সসরাজ মদনগোপাল ! 

ফুলের চুড়াটি মাথে, মযুর-চন্দ্রিক! তাতে) চরণ চুশ্িত বনমাল ॥ 
মণিময় মকর", কুগ্ুল মনোহর, অবতংস করি সঞ্চালন । 

শ্রীরাধার দেহধন্্, গুণশ্রেণী যার মন্দ, সরবস করয়ে হরণ ॥ 
গান্ধর্কিবকার চঞ্চল, দৃগাঞ্চলে নুচঞ্চল, করিবারে মদনমোহন । 
দাড়াইয়া ভঙ্গি করে, মোহনমুরলী করে, ছুটি নেত্রে করে নিরীক্ষণ ॥”১১1 


শ্ীশ্রীমদনগোপালস্তোত্রম ] [১২৭১ 


কুবলয়েতি | শ্রমবিলুলিত রাধা! ন্বাপনায় শযনয়ৈব কুধলয়েন পদ্মেন কৃতং যছক্ষোরুপতল্পং 
শঘা। তব্দধানঃ। কিন্ততং তল্লঃ নবাম্‌। তন্থা। রাধায়াঃ প্রকা্ডোপধানং দিবাং ভূজযুগমপি দধদিত্যর্থঃ ?১৩। 
বললবীবৃন্দভুক্ত্যে গোপস্বীবৃন্দস্কোপভোগায় রুচির জঠরপত্রে চিত্রনাভীতটো্ধত্তনুরুহ ততি 
নান্মীং ক্মরনৃপতিসমুত্র স্বাক্ষরালীং দধান ইতান্বঘ়ঃ। রুচিরং মুন্দরং যজ্জঠবুমুদরং তদেব পত্রং তত্র চিঞ্জং 
যন্নাভীতটং তত্র উদ্চন্তী যা তনুরুহততি লেশমশ্রেণী সানাম সংজ্ঞা যন্াস্তামূ। ন্মরঃ কন্দর্পঃ স এব 
বৃপত্ি রাজ। তন্ত সমুদ্র! মুদ্রয়া সহ বর্তমীনা যা স্থাক্ষরাঁলী স্বাক্ষরশ্রেণী তাম্‌। অন্যোহপি রাজা 
ব্রাহ্মণাদীনাং ক্ষেত্রাদ্ি চিরভোগাঁয় সমুদ্রাং লিপিং তেভো। দদাতি ব্রাহ্মণাদযন্ত্র তাং গৃহীত্ব! অনিবারিত- 
সুপভুগ্ন্তীতি 1১৪। 
স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য। _ শ্রীমন্মদনমোহনদেবের সৌন্দর্য-মাধুধের পারাবারে ভ্ীপাদ রঘুনাথের 
চিন্ত-মন নিমগ্। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ যে লিখিয়াছেন-_ “বিগ্রহ নহ সাক্ষাৎ তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন” 
ইহা কিরপে মর্মে মর্মে অনুভব হইতে পারে, শ্ীপাদ গোস্বামিগণের এইসব বাঁণীই তাহার প্রোজ্জল 
দৃষ্টান্ত ! শ্রীপাদ রঘুনাথ দ্বাদশ সংখ্যকঞ্লোকে শ্্ীমন্মদনগোপালদেবের কৌন্তভ-ভূষিত কণ্ঠের মাধুরী বর্ণনা 
করিতেছেন । ইন্দ্রনীলমণি বিরচিত শঙ্ঘের প্রশংসাকেও লঙ্ঘন করিয়াছে শ্রীল মদনমোহনের কণ্ঠের 
'কাস্তিমাধুরী ! মহাজন গাহিয়াছেন--কম্ছু জিনিয়া কেবা কণ্ঠ বনাইল রে, কোকিল জিনিয়া সুম্থর 1৮ 
ইন্্রবীলমণির নিনিত শঙ্খ অপেক্ষাও ঢল ঢল নীলকাম্ডিযুক্ত ও মনোহর ত্রিরেখাসমন্িত মদ্রনমোহনের 
কণ্ে মণীন্দ্র কৌস্তভ বিরাজ করিতেছে । শ্রীমদনমোহনদেব সমুজ্জল কৌস্ত্রভমশিকে যে কণ্ে ধারণ 
করিয়াছেন, তাহার নিগুঢ়হেতু মণীন্দরে প্রতিবিশ্থিতা শ্রীরারধাকে সতত আলিঙ্গন করিয়া রাঁখিবেন 
বলিয়া । যে কোনভাবে শ্রীরাধার সম্পর্ক বা সান্লিধ্যই যে তাহার পরম কাম্য । শ্রীমতীর রসোদগারে 
দেখা যায়_- 
“সই পীরিতি পিয়া সে জানে । 
যে দেখি ষে শুনি চিতে অন্ুমানি নিছনি দিয়ে পরাণে ॥ 
মো যদি সিনা আগিল! ঘাটে পিছিলা ঘাটে সে নায়। 
মোর অঙ্গের জল- পরশ পাইয়া! বাহু পসারিয়া ধাঁয় ॥ 
বসনে বসন লাগিবে লাগিয়া একই রজকে দেয় । 
মোর নামের আধ আখর পাইলে হরিষ হইয়া লেয় ॥ 
ছায়ায় ছায়ায় লাগিব লাগিয়া ফিরয়ে কতেক পাকে ! 
আমার অঙ্গের বাতাস যে দিগে সে মুখে সেদিন থাকে 
মনের আকুতি বেকত করিতে কতনা সন্ধান জানে । 
পায়ের সেবক রায় শেখর__ কিছু বুঝে অন্ুমানে ॥৮ (পদবল্লীতরু) 
শ্রীপাদ্‌ রঘুনাথ ত্রয়োদশ সংখ্যকষ্পোকে বলিতেছেন, 'ভ্রীমন্নদনগোপালদেব শ্রম-বিলুলিত1-- 


১২৭২ ] [ শ্রীন্রীস্তবাবলী 


শ্রীরাধার শয়নের নিমিত্ত নীলোৎপলকাস্তি বক্ষ-স্থলবূপ উন্নত-নবশযা! এবং দিব্য বাহুযুগলরূপ বিশাল 
উপাধান ধারণ করিয়াছেন !, 
“অতি উচ্চ স্তৃবিস্তারঃ লক্ষ্মী-শ্রীবংস-অলঙ্কার, কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষ । 
ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ, তা-সবার মনোবক্ষ, হরিদাসী করিবারে দক্ষ 0৮ (চৈঃ চঃ) 
“রেখান্বরূপ-রময়াশ্রিতবামভাগং শ্রীবংস-সচ্ছবি-বিরাঁজিত-দক্ষিণাংশম্‌। 
কণ্ঠস্থ-কৌস্তুভ-গভস্ভিবিরাজমানং শশ্বদ্বিলাস-ললিতং বনমালিকায়া ঃ | 
শ্রীবল্লবীহাদয়দৌহদভাজনং শ্রীরাধামনো নৃপ-হরিন্মশিসিংহপীঠম্‌। 
ব্রিলোক্যযৌবতমনোহর-মাধুরীকং বক্ষঃস্থলং স্ুবিপুলং বিলসত্যঘারেঃ ৮ 
( গোবিন্দলীলামুতম্‌ ১৬1৫৫-৫৬ ) 
“যাহার বামভাগে ন্বর্ণরেখারূপা লক্ষ্মী আশ্রিত এবং দক্ষিণদিকে শ্রীবংসচিহ্ন শোভ। পাইতেছেঃ 
কথস্থকৌন্তরভমণির প্রভায় যাহ! উজলিত এবং সতত বনমালায় সুশোভিত, যাহা ব্রজন্থন্দরীগণের হৃদয় 
স্পৃহার আধার; শ্রীরাধার মনৌরূপ রাঁজার মরকতমণির সিংহাসন, ত্রিভূবনের যুবতীগণের মনোহারী 
মাধুরী যাহাতে বিছ্বামীন_শ্রীকৃষ্ণের সেই বক্ষঃস্থল শোভা পাইতেছে 1” বিপরীতরতিতে শ্রমবিলুলিতা 
শ্রীরাধার শয়নের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের সেই বক্ষঃস্থল অতি স্পৃহণীয় উন্নত ও নবীন শয্যা ! যাহাতে শয়ন 
করিয়া নবঘনকান্তিতে স্থির বিছ্যুৎরেখার ন্যায় এবং নিকষপাবাণে ন্বর্ণরেখার ন্যায় স্থুশোভিতা হইয়৷ ঈশ্বরী 
স্বীয় সখী-মপ্তুরীগণের অতীব মনোহারিণী হইয়া থাকেন। আবার শ্রীমদনমোহনের দিব্য বা্যুগল 
শ্রীমতীর বিস্তুতত উপাধান | মদনমোহনদেবের বাহুদ্য় দিব্য অর্থাৎ জ্যোতির্ময় ও অভিশয় বিলাসী 
এবং রমণীকুলের অতি স্পৃহণীয় ! 
“লীনায়তৌ লবণিমোচ্ছলিতে' স্বৃত্তো পদ্মা দি-বিশ্বরমণীকমনীয়শোভোৌ । 
লীনম্তনীহাদয়দোহদ ভাজনং তৌ শ্রীমদ্ভুজৌ মনসি মে স্ফ,রতাঁমঘারেঃ॥” (এ--১৬1৬৩) 
"শ্রীকষ্ণের যে স্থংল আয়ত, লাবণ্যোচ্ছলিত এবং স্থবলিত ভূজযুগল লক্ষ্মী হইতে আ'রন্ত 
করিয়া বিশ্বরমণীগণ সকলেরই নিকট অতি কমনীয় শোভাসম্পন্ন এবং গীনস্তনী ব্রজাঙ্গনাগণের মনো- 
বাসনা পরিপূত্তির পরমাস্পদম্বরূপ-_-সেই অতি স্থুশোভন শ্রীকৃষ্ণের ভূজদধয় আমার চিন্তে ক্ক,রিত হউন ।” 
কষ্ণপ্রিয়াশিরোমণি শ্রীরাধারানীর সেই বাহুযুগল অতি লোভনীয় উপাধান । 
শ্রীমন্মদনগোপাঁলদেবের উদরস্থ মনোহর রোমাবলির শোভাই চতুর্দশ সংখাকগ্পোকে বছগিত | 
তিনি নাভিতট হইতে সমুখিত যে রোমাবলি রুচির উদরে ধারণ করিয়াছেন, তাহা যেন ব্রজরমণীগণের 
ভোগের জন্য মদনরাঁজের মুদ্রালিপি ! অর্থাৎ রাজা মহারাজেরা যেমন ত্রাদ্মণগণকে ব্রহ্ষোন্তর ভূসম্পন্তি 
দ্রান করেন এবং তাহ! চিরকাল অবাধে ভোগের নিমিত্ত স্বীয় মোহরাহ্কিত দানপত্র লিিয়া দেনঃ তদ্রুপ 
ব্রগরমণীগণই যে শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ করিতে পারিবেন, তাহারা ব্যতীত অপর কোন রমণীরই-_এমনকি 
লক্ষ্মীদেবীর পর্যস্ত সে অধিকার নাই ; শ্রীকৃষ্ণ যেন এই রোমাবলির মুদ্রাঙ্কিত দানপত্র ব্রজদেবীগণকে 


শ্রীশ্রীমদনগোঁপালস্তোত্রম্‌ ] [ ১২৭৩ 


যুবতিহাদলসেভ-প্রৌঢবন্ধায় কামস্থপতি- চিত-রসোরুত্তন্তজ্স্তাভিরামঃ | 
মরকত-কটজৈ্রক্ষুল্রজানুপ্রসন্নঃ ক্ফুরতি মদ্বনপুব্বঃ কোহপি গোপাল এষঃ ॥১৫॥ 
প্রণয় নবমধুনাং পানমাত্রৈকগত্যাঃ সকল-করণজীব্যং রাধিকা -মত্তভূঙ্গ্যাঃ | 
অরুণ-চরণ-কঞ্জদন্দমুল্লান্ত পণ্ঠন্‌ স্ফুরতি মদনপুর্ব; কোহপি গোপাল এব 11১৬ 


অতুল-বিলসদঙগশ্রেণিবিন্যাসভঙ্যা গ্লপিত মদ্নকোটিস্ফার-সৌন্দর্য্যকীত্তিঃ। 
বল-লবহতমন্তাপার-পারীন্দ্র দর্প? স্ফুরতি মদনপূর্বঃ কোহপি গোপাল এষঃ 11১৭ 





প্রদান করিয়া ইহাই বিজ্ঞাপিত করিতেছেন । এই রোমাবলি সর্বজন-নয়ন-মনোহারী । শ্রীগোবিন্দ- 
লীলামূতে (১৬৪৮) বিত-__ 


“নাভীবিলাৎ-সামি-সমুখিতা হরে-র্যা ভাতি রোমাবলিকৃষ্ণপন্নসী ॥ 


স্বং পশ্যতাং সুক্গ্রতমাপ্যহন্পিশং চিন্তীনিল' ন্‌ সংচুলুকীকরোতি সা ॥৮ 
শ্রীকৃষ্ণের নাভিবিবর হইতে যে রোমাবলিরূপ কৃষ্ণবর্ণা সপ অর্ধনাত্র সমুখিত হইয়াছে, সে সর্প 


অতি সুক্ষ হইলেও দর্শনকারী জনগণের চিত্তরূপ পবনকে পান করিয়া! থাকে € সপর্শ বাতাহার করিয়া 
জীবিত থাকে বলিয়া প্রসিদ্ধি)। শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন, এতাদৃশ বিলক্ষণ সৌন্দর্য-মাধুর্ব-মুরতি 
শ্রীমন্মদনগোপালদেব সর্বজন মনোহারীরূপে বিরাজ করিতেছেন । 


২০ 


“হরিমণি কৃত,-নিন্দিত শঙ্খ |  কঠেতে উজ্জ্ল,_ত্রিরেখা অঙ্ক ॥ 

ক উপক,-কৌন্তভ শোভা | কোটি দ্রিনমণি,_মণীন্দ্র প্রভা ॥ 

মণীন্দ্ে প্রতিবিন্ব-ষে বাধার। আলিঙ্গন তরে.-ব্রজেন্দ্র-কুমার ॥ 

কৌন্তুভ মশি,-করিলা ধারণ । এমত রসিক, মদন-মোহন ৮১২| 
“কেলিশযা! পালস্কেতে, স্মরকেলি বিলাসেতে, শ্রান্ত ক্লান্ত দেখি শ্রীরাধায়। 
নীলোৎপল সমতুল, পরিসর বক্ষঃস্থল, নব শয্যা দিল! শ্ঠামরায় ॥ 
আজানুলম্থিত ভূজ, হেরি যুদ্ধ মনসিজ, বিলাপিনীর দিব্য উপাধান । 
ভুঁজযুগ হেমগৌরী, আলিশ বালিশ করি, কেলি অস্তে করেন বিশ্রাম 1৮১৩1 
“দানবীর রাজাগণে, নিজরাজ্য ছিজগণে, মুদ্র'সহ দানপত্র লিখে । 
ক্ষেত্রাদি প্রদান করে, সেই দান ছিজবরে গ্রহণেতে ভোগ করে স্থখে ॥ 
তেমতি বরজ মাঝ, মদনগোপাল রাজ, ব্রজাঙ্গনার ভোগেন নিমিত্ত । 
নাভীতটে রোমাবলী, উদ্ধে যার শোভ! ভালি, কন্দর্পরাজের মুদ্রা যুক্ত ॥ 
সুন্দর জঠর পত্রে, দানপত্র ধরি তাতে, অপরূপ মদনমোহন | 

রতন-বেদীর পরে, দীড়াইয়া ভঙ্গী করে, রূপে আকর্ষয়ে ত্রিভুবন ॥৮১৪। 


১২৭৪ ] [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


তরণি-ছুহিতৃকচ্ছে স্বচ্ছ পাথোদথামা সমুদ্ত-নবকামাভীররামাবলীনাম্‌। 
তড়িদতি-রুচিবাহু-স্,র্জাদংসোহতিজস্তন্‌ ক্ষুরতি মদনপূর্বঃ কোহপি গোপাল এষ ॥১৮॥ 

অনুবাদ-_-মদন-শিল্পী যুবতীগণের অন্তররূপ মদীলস করিরাজকে বন্ধন করিবার জন্য স্তস্তের ন্যায় 
যাহার উরুদয় স্থাপন করিয়াছেন এবং মরকতমণির গজকুস্তের ম্যায় নয়নাভিরাম যাহার ক্ষুদ্র জানুদয় 
শোভা! প1ইতেছে, সেই অপরূপ শ্রীমন্মদনগোপ্রালদেব ম্কংরিত হইতেছেন 1১৫1 

প্রণয়ূপ নব-মকরন্দাম্বাদনই ধাহার একমাত্র গতি, সেই রাধারূপ মন্তভূঙ্গীর ইক্ত্িয়সমূহের 
জীবাতৃম্বরূপ শ্বীয় অরুণ-পদারবিন্দদ্বয় উল্লসিত করিয়া যিনি শ্রীরাধিকা'র শঁদকে চাহিয়া আছেন-__ সেই 
অপরাপ মদনগোপালদেব শোভা পাইতেছেন 7১৬॥ 

যিনি নিরূপম বিলাপান্বিত অজবিন্যাস-ভজীতে কোটিকন্দর্পেরও সৌন্দর্য-কীন্তিকে গ্লানিষুক্ত 
করিতেছেন এবং যিনি শক্তিলেখদ্বারা অপরিসীম শক্তিশালী মন্তসিংহের অহঙ্কার নাশ করিতেছেন সেই 
অপরূপ শ্রীমন্মদনগোপালদেব শোভা প্রাপ্ত হইতেছেন ।১৭| 

যিনি তপনতনয়াতীরে কমনীয় নবজলদকাজ্িতে সমুদিত হইয়াছেন এবং নৰকামা আঁভীর- 
রামীগণের বিছ্যাল্লতার ন্যায় ভুজের ছারা ধাহার স্ন্ধ সমালিঙ্গিত হইয়া শোভা পাইতেছেন_ সেই অপূর্ব 
মদ্ূনগোপালদেৰ স্করিত হইতেছেন ॥১৯1 

টাকা _ যুবতীনাং হৃৎ হৃদয়মেবালসেভঃ সালস হস্তী তস্ত প্রৌটবন্ধায় দৃটবন্ধনায় কামস্থপতিনা! 
কামরূপশিল্পিনা চিতৌ আনীয় স্থাপিতো রসবিশিষ্টোরু রূপস্তুন্তৌ তয়ো: প্রভয় কান্তা অভিরামে। মনো- 
হরঃ। মরকতেন মণিবিশেষেণ ঘটিতো যঃ কটো গভগণভ্তম্ত জৈত্রং জয়নশীলং যদস্তু তদেব ক্ুল্লোহক্লো 
যম্মাৎ এবন্ত,তং যজ্জানু তেন প্রসন্নঃ শোভমানঃ 1১৫। 

রাধিকা মত্তভৃঙ্গযাঃ সকলকরণ জীবাম্‌ অরুণ্চরণ-কগ্তদন্দ্মম আরক্তপাদপদ্মযুগলম্‌ উল্লাস্ত পশান্‌। 
ধ'তুনাং সকর্মকা কর্ম্মকব্যবস্থয় দশ, ধাতোরপাকর্ম্ববত্বাৎ প্রকীশমান ইতার্থঃ। সকলকরণস্ত সব্বন্দিয়ন্ত 
জীব্যমীজীবাং জীবিকমিত্যর্থঃ | রাধিকা মন্তুভূঙ্গ্যাঃ কিম্ত-তায়াঃ প্রণয়া এব নবমধূনি তেষাং পানমাত্রায় 
একা অদ্ধিতীয়৷ গতির্ষস্যান্তস্য 2 প্রণয় মধুপানার্থমেব ভ্রমস্তা ইত্তার্থঃ ॥১৩৬। 

অতুলা তুল! শৃন্া যা বিলসদ্গশ্রেণিঃ তন্তা বিশ্টাসভঙ্গ্যা গ্রপিতা গ্লানিং প্রাপিতা মদনকোটেঃ 
স্কার সৌন্দর্যাস্ত কীন্তির্যেন সঃ বললবেন শক্তিলেশেন হতো মন্তোইথচ অপারঃ অতার্ধ্যো ষঃ পারীন্দ্রঃ 
পিংহস্তম্ত দর্পোইহঙ্কারো৷ যেন সঃ ॥১৭1 

কিম্ততঃ তরণিঃ স্থর্যাস্তস্ত ছুহিতা কন্যা যমুন1 তম্তাঃ কচ্ছতীরে পাথোদধাম] মেঘকাস্তিঃ পুনঃ 
কিস্ত,তঃ সমুদিতঃ সমাগুদিতো নবোইভিনবঃ কামো যাসাম্‌ এবম্ততা যা আভীররামাবলয়ঃ গোপস্্রী- 
সমৃহস্তাসাং তড়িত ইব অতি রুচিরা যে বাহবস্তত্র ক্ষন শোভমানোহংস ক্ষন্ধে! য্য সঃ। অতিজ্স্তন্‌ 
প্রকীশমীনঃ। উরু জস্তন্সিতি পাঠে স এবার্থঃ 1১৮৫ 

স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য।_ শ্রীপাদ রঘুনীথের বর্ণনা-নৈপুণ্য কি অপূর্ব! রূপাহুরাগের মাধুরধে কাব্য- 


শ্রীশ্রীমদনগোপালস্তোত্রম্‌ ] [ ১২৭৫ 


সৌন্র্ষে, ভাষার লালিত্যে, ভাবের সম্প্রসারণে ভক্ত সামাজিকের চিন্ত-মনে তিনি যেন শ্তরীমন্মাদন- 
গোঁপালকে মূর্ত করিয়! দরিয়াছেন। যে সকল কবি পরিমিত শক্তিশালী, তাহাদের কাব্যরচনও যদি 
ভাবরস-পরিপাটীষুক্ত হয় তাহাও অতি মধুবরূপে প্রতিভাত হয়। যেমন কোন ন্থকুমারী সৌন্দর্যসম্পন্ন। 
রমণীর মুখ জোতল্পান্নাত হইয়া এক অপূর্ব সৌন্দর্য স্যপ্টি করে, তদ্রুপ রসভাবাদির সম্ভাবে কবির কাব্যে 
অলোকিক মাধুর্ষ ফুটিয়া উঠে । আর ধাহারা অপরিমিত শক্তিশালী অপ্রাকৃত রসকবি, ধাহাঁদের প্রতিভা 
ও অনুভূতি সুদূরপ্রসারী _তীহাদের কাব্য যে সহাদয় সামাজিকের চিন্তভূমি আগ্লাবিত হইবে, ইহা ত 
বলাই বাহুল্য ! শ্রীপাদ রঘুনাথের কাবামাধুয অতীব অতুলনীয় । 


শ্রীপাদ রঘুনাথ পঞ্চদণ সংখাক শ্লোকে শ্রীমন্মদনগোপালদেবের উরুদ্ধয়ের এবং জান্ুয়ের 
শোভা বর্ণনা করিতেছেন। “মদনরূপ শিল্পী যুবতীগণের অস্তররূপ মদালস করিরাজকে বন্ধন করিবার 
জন্ স্তন্তের ন্যায় ধাহার উতুদ্য় স্থাপন করিয়াছেন অপ্রাকৃত নবীনমদন সাক্ষাৎ শৃঙ্গার মদনমোহনদেব 
রসঘনবিগ্রহ ৷ প্রতিটি অঙ্গপ্রতাজই অখণ্ড রসের উপাদানে গঠিত। প্রেমের প্রতি ইহাদের যে অসা- 
ধারণ প্রভাব, তদ্দশারাই ইহাদের যৎকিঞ্চিৎ মাধুর্য নিরূপণ করা সম্ভব, ইহা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। 
চিনির পুতুলের যেমন সবটাই চিনি; মাধুর্ষ-যুরতি মদনমোহনদেবের তদ্রুপ প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙগই মাধুর্ষ- 
ময়। মহাভাববতী ব্রজন্ুন্দরীগণের অনুভবই তাহার প্রমাণ | ধাহাদের অস্ভতর মদমন্ত করিরাজের ন্যায় 
অর্থাৎ শ্রীনারায়ণের মাধুরীও তাহাদের চিন্তকরীকে বাধিতে পারে না-_অন্যের আর কথা কি? 
“স্বয়ং ভগবন্বে কৃষ্ণ হরে লক্ষ্মীর মন। গোপিকার মন হরিতে নারে নারায়ণ ॥ 
নারায়ণের ক কথা শ্রীকৃষ্ণ আপনে । গোপিকারে হাস্য করিতে হয়ে নীরায়ণে ॥ 
চতুর্ভূজমুন্তি দেখায় গোপীগণ আগে । সেই কৃষ্ে গোপিকার নহে অনুরাগে ॥৮ (চৈ চ2) 
জ্রীমদনমোহনের উরুর শোভা সেই গোপিকার চিন্তরূপ করিরাজকে বাধিবার নিমিত্ত যেন 
মদনশিল্পীর নিমিত ইন্দ্রনীলমণির স্তম্তদয় | 
'জিস্তারিরত্ুঘটিতং কিমজা গুশালা-স্তত্তদ্য়ং কিমতনৌম খয,পথুগ্বমূ। 
কিং বেদমন্ত্ি ললনাঞ্দয়ে ভাবন্ধালানছয়ং ন তদ্দিদং হরিসক্থিষুগ্রম্‌ ॥৮ (গোঃ লীঃ ১৬1৩২) 
“ভ্ীকৃষ্ণের উরুদ্য় কি ইন্দ্রনীলমণ্ছারা রচিত ব্রহ্মাগুভবনের স্তত্তদ্ধয়? অথবা মদন্যজ্ঞের 
দুইটি যুপকাষ্ঠ? অথবা ললনার চিন্ত-হস্তির বন্ধনার্থ ছুইটি আলানই হইবে ?” শ্রীমদনমোহনের জানু" 
ছয় ইন্দ্রনীলমণি নিমিত ক্ষুত্রগজকুস্তের ন্যায় অতি মনোনয়নাভিরাম *% গজকুন্ত অতি বৃহৎ, মদনমোহ- 
নের জানুদ্বয় তাদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট যেন ইন্দ্রনীলমণির ক্ষুত্র গজকুস্ত সদৃশ । 
শ্ীপাদ রঘুনাথ শ্রীমন্মদনগোপালদেবের অখিল বিশ্বের পরম আশ্রয় পদারবিন্দছন্ছের মাধুর্য 
বর্ণনা করিতেছেন-_ষেড়শ সংখ্যক শ্লোকে। প্রণয়রূপ অভিনব মকরন্দাম্বদনই যধীহার একমাত্র গতি £ 





গপ্্ীগোপালরাজস্তোত্রে দ্বাদশ সংখ্যকণ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীকৃষ্ণের জানুপয়ের শোভা দ্রষ্টব্য । 


১২৭৬ ] [ শ্রীন্রীস্তবাবলী 


সেই রাঁধারূপ মত্তভূঙ্গীর ইন্ড্রিযসমূহের জীবাতুম্বরূপ শ্রীমন্মদনমোৌহনদেবের অরুণ পদারবিন্দছন্ব। শ্রীমতী 
রাধারাণী প্রেমেরই মৃর্তিমতী অধিষ্ঠাত্রীদেবী _-“প্রেমের স্বরূপ--দেহ প্রেমবিভাবিত। কৃষ্ণের প্রেয়সী- 
শ্রেষ্ঠ জগতে বিদিত ॥৮ (চৈ চ3)। শ্রীকুষ্কা স্তাশিরোমণি গ্রীরাধারাণী বিশুদ্বমাধূর্য ময়ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে 
শৃঙ্গাররসমাধুরী আস্বাদন করান, তাই শ্রীকৃষ্ণের সহিত দেহ, মন, প্রাণের অভেদ্দান্ু ভবরূপ প্রণয়-মকরন্দা- 
স্বাদনই তাহার একমাত্র গতি । এই প্রণয়ের বা অভেদনুভবেরই পরিণতি-“না সো রমণ না হাম 
রমণী। ছুহু'মন মনোভব পেষল জানি ॥৮ এই প্রেমবিলাসবিবরতরসে নিমজ্ৰন ৷ ইহ] শ্রীরাধামাধবের 
ভাবগত এঁক্য ; বস্তুগত নহে, কেবল ভাবের অভিন্নতা বা অভিন্নমননমাত্র । তাই বলা হইতেছে-_শ্রীকুষ্ণ- 
প্রণয়ের মূরতি শ্ত্রীরাধারাণীরূপ মন্তভৃঙ্গীর ইন্ড্রিয়মূহের জীবনোপায় শ্রীমন্মদনগোপালের অরুণ পদার- 
বিন্দদ্বন্ব ! শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (১৬ ১১ শ্লোকে) লিখিত আছে_- 

“লবণিমমধুপূর্ণং স্বাহ্কুলিশ্রেশিপর্ণং যুবতিনয়ন্ভৃঙ্গবাহপীতং স্থীতম্‌। 

নখরনিকররোচিঃ কেশরং সৌরভো্ধশ পরিমলিতদিগন্তং কৃষ্ণপাদাকমীড়ে ॥” 

“অন্গুলিশ্রেনী যাহার দল, নখরকাস্তিই যাহর কেশর, লাবপাই যাহার মকরন্দরস, যাহার সৌরভ- 
তরঙ্গে দ্রিগন্ত বাসিত- ব্রজযুবতীগণের নেত্রভূঙ্গকতৃকি পরিপীত, সেই শ্রীকৃষ্ণের স্থশীতল পাদপদ্মুকে 
স্তব করি” শ্রীমন্মদনগোপাঁল সেই অরুণ পদাঁরবিন্দকে উল্লসিত করিয়া শ্রীরাধারাণীর দিকে চাহিয়! 
আছেন । অর্থাৎ নয়নচষকে মহাভাবময়ীর উচ্ছুসিত রূপমাধুরী যেন লেছন করিতেছেন ! 

সপ্তদশ শ্লোকে বলা হইয়াছে, 'ধিনি নিরুপম বিলাসাস্থিত অঙ্গ-বিহ্যাসভশীতে কোটিকন্দর্পেরও 
সৌন্দঘ -কীন্তিকে গ্রানিযুক্ত করিতেছেন ।* শ্ত্রীমদনমোহনের বিলা সান্থিত অন্গবিগ্তাসভঙ্গী-বিষয়ে মহাজন 
গাহিয়াছেন__ 
“রসে তন্থ টরটর তাহে নব কৈশোর আর তাঁহে নটবর বেশ । 
চূড়ার টালনি বামে মধুর চন্দ্রিকা ঠামে ললিত লাবণ্য রূপশেষ ॥ 
ললাঁটে চন্দন-পাতি নব-গোরোচনা-ভাতি তার মাঝে পুনমিক চান্দ। 
অলকা-বলিত মুখ ত্রিভঙ্গ-ভিমরূপ কামিনী জনের মন-ফান্দ | 
লোকে তারে কালো কয় সহজ সে কাল নয় নীলমণি মুকুতার পাতি | 
চাহনি চঞ্চল বশকা কদম্ব গাছেতে ঠেকা ভুবন-মোহন রূপ-ভাঁতি ॥৮ (জ্ঞানদাস) 
অতএব এই মোহনরূপ দর্শনে কোটিকন্দর্পের সৌন্দর্যকান্তিও গ্লানিযুক্ত হইয়া থাকে | “কামের 
কামান জিনি তুরূর ভঙ্গিমা গো হিন্থুলে বেড়িয়া ছুটি আখি। কালিয়ার নয়ান-বাণ মরমে হাঁনিল গো৷ 
কালাময় আমি সব দেখি ॥” ( যছুনন্দন্দাস ) “চটি গোগী-মনোরথে, মন্মথের মন মথে, নামধরে মদন" 
মোহন। জিনি পঞ্চশরদপ? হ্বয়ং নবকন্দর্, রাস করে লঞ্জা গোগীগণ ॥৮ ( চৈঃ চঃ) প্রাকৃত মদনের 
আর কথা কি, অপ্রাকৃত বৈকুষ্ঠাদি লোকের শ্ররীনারায়ণাদির সৌন্দর্য অপেক্ষা ধাহার সৌন্দর্যকীতি 
সমধিকরূপে জয়যুক্ত হইতেছে ! ঠাকুর বিন্বমঙ্গল স্বয়ং অনুভব করিয়া বলিয়াছেন__ 


গ্রী শ্ীমদনগোপালস্তে ভ্রম 1 ১২৭৭ 


“৩ৎকৈশোরং তচ্চ বক্তরবিদ্দং তৎকারুণ্যং তে চ লীলাকটাক্ষাঃ। 
তৎসৌন্দধ্যং সা চ মন্দশ্মিতশ্রীঃ সত্যং সত্যং ছুল্লভং দৈবতেইপি ॥৮ 
শ্রীল মদনমোহনের সেই কিশোরমৃত্ি, তাহার বদনকমল, ভাহার করুণ, তাহার সেই অপূর্ব 
লীলাকটাক্ষ, তাহার সেই সৌন্দর্য, সেই মৃদ্হাস্তের শোভ।, সত্য সত্য দেবগণেরও ছুলভ। “দৈবতেইপি 
গা দি-বৈকুষ্ঠপধ্যন্তস্থদেবসমূহেইপি”***"* ***পীব্স্তীতি দেবা, শনারায়ণাদয়ঃ।*****৮৮০০৭ নন্্ু তেইপি 
নিত্যকিশোরা এব তত্রাহ__ তৎসাক্ষান্মন্মথত্বেন বিতম্” (এ সারঙ্গরঙ্গদাটীকা) অর্থাৎ এখানে দেব" 
গণ বলিতে স্বর্গ হইতে বৈকুষ্ঠ পর্যস্তস্থিত ইন্দ্রাদি হইতে শ্রীনারায়ণ প্যস্ত বুঝিতে হইবে । প্রশ্ন হইতে 
পারে, শ্রীনারায়ণাদিও মহাজ্যোতির্সয় এবং লীলাময়ঃ বিশেষতঃ ভাহারাও তো নিত্যকিশোর, তাহাদের 
পক্ষেও শ্রীকৃষ্ণের কৈশোরাদি ছুরলভ কিরূপে হইতে পারে? তদুন্তরে বলা যাইতেছে-্্রীমস্ভাগ্গবতাদি 
শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকেই “সাক্ষাৎ মন্বথ মন্মথ' বলা হইয়াছে, অপর কোন ভগবতমুর্তিকে নহে ।» 
আবার “যিনি শক্তিলেশদ্বারা অপুরিসীম শক্তিশালী মন্ত্রসিংহের, অহংকারকে নাশ করিতেছেন ।? 
প্রশ্ন হইতে পারে_ষিনি এর্বর্ষ-বীর্ধাদি ষড়বিধ মহাশক্তির পূর্ণতম নিকেতন স্বয়ং ভগ্াবান্, তিনি 
বিধাতার স্থষ্ট একটি দিংহ অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী-- এইরূপ বর্ণনীয় কিরূপে রসপুষ্ঠি সাধিত হইতে 
পারে? তছুত্তরে বল হইতেছে-__মীধুর্ব-বর্ণনায় এপ্রকার এঁইখবর্ধানুসদ্ধানের কোন স্থান নাই, প্রেমিক- 
গণের নিকট তিনি পরম মধুর পরম সুন্দর ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপেই ন্ফুরিত হইয়া থাকেন। ভাই তাহার নরা- 
কৃতিরূপের শক্তি-নিবূপণে এইরূপ বর্ণনাতেই যথার্থ রসপুষ্তি হইয়া থাকে । 
শ্রীপাদ রঘুনাথ অষ্টাদশ সংখ্যক শ্লোকে বলিতেছেন_যিনি তপন-তনয়া যমুনার তীরে নব- 
জলধর-কান্তিতে সমুদিত হইয়াছেন এবং নবকামা আভীর রামাগণের বিছ্বাল্পতার ন্যায় বাঁছুলতার ছার! 
বাহার স্কন্ধদেশ সমালিঙ্জিত হইয়া শোভা পাইতেছে !? কালিন্দীর কুলে শ্রীমন্মদনগোপালদেব নবজলদ- 
কান্তিতে বিরাজমান, ধাহার পদনখচ্ছটায় কোটিকন্দর্প বিমোহিত বা বিষুদ্িত হয়, সরল] অবলা ব্রজ- 
বালাগণের প্রতি তাহার যে কত আকর্ষণ তাহা! কে বলিতে পারে? তাহাদের অনুভূতি দিয়াই জগ- 
তের মানুষ কিছু বুঝিতে পারেন-- 
“বরণ দেখিু শ্তাম, জিনিয়া ত কোটি কাম, বদন জিতল কোটি শশী । 
ভাঙ ধন্্র ভঙ্গীঠাম। নয়ন-কোণে পুরে বাণ, হালিতে খপয়ে সুধারাশি | 
সই ! এমন স্ুন্দরবর কাঁন। 
হেরিয়া সে মুরতি, সতী ছাড়ে নিজ পতি, ভেয়াগিয়া লাজ ভয় মান।ঞ্র॥ 
এ বড় কারিগরে কুন্দিলে তাহারে প্রতি অঙ্গে মদনের শরে । 
যুবতি-ধরম ধৈধ্য-ভুজঙম দমন করিবার তরে ॥ 
অতি স্থশৌোভিত বক্ষ বিস্তারিত দেখিনু দর্পণাকার। 
তাহার উপরে মাল! বিরাঁজিত কি দিব উপম! তার ॥ 


১২৭৮ ] [ ভ্রীশ্রীম্তবাবলী 


নাভীর উপরে লোম-লতাবলী সাপিনী আকার শোভা । 
ভূরূর বলনি কাম-ধন্থ জিনি ইন্দর্ধনুক আভা 
চরণ-নখরে বিধু বিরাজিত মণির মন্ত্রীর তায়। 
চণ্ডিদাসের হিয়া সে রূপু দেখিয়া চঞ্চল হইয়া যায়” (পদকল্পতরু) 
নবকাম। অর্থাৎ ধাহাদের কাম বিশ্বরমণীগ্ণণের কামের মত নহে* “প্রেমৈব গোপরামাণাং কামই- 
ত্যগমৎ প্রথাম্‌ । ইত্যুদ্ধবাদয়োইপ্যেতং বাঞ্ছম্ি ভগবৎপ্রিয়াঃ৮ “ব্রজরামাগণের প্রেমই কাম? নামে 
অভিহিত হইয়া থাকে, অন্যের কথ! কি সাক্ষাৎ সন্বিতের মুতি উদ্ধব প্রভৃতি মহামহৎ ভগবৎপ্রিয়গণও 
এই কাম প্রাপ্তির নিমিত্ত আকা'জক্ষা করিয়া থাকেন ।” সেই অভিনব কামা আভীররামাগণ যমুনাতীরে 
নবজলধরের ন্যায় সমুদিত কোটি-কন্দর্প-বিমোহন শ্রীমন্মদনগোপালদেবের রূপম ধুরী-দর্শনে বিছ্বাংলতার 
হ্যায় সেই জলধরে জড়াইয়া থাকিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া পড়েন এবং তথায় ছুটির আসিয়া স্থিরা বিছ্া- 
ললতার ম্যায় বাহুবল্লরীর ছার! তাহার ন্ন্ধদেশ অবলম্বন করিয়া শোভা পান। 
“মদনমোহন শ্রীগোবিন্দ | 
মরকত মঞ্জু, মুকুর কিয়ে লাবণি, জগজন নয়ন আনন ॥ 
বরজ-যুবতী-চিত, অলস যে করি-য,্থ, তা সবায় সুদৃঢ় বন্ধনে । 
কন্দর্প যেকারিগ্রর, উরুষুগ মনোহর, রস-স্তস্ত করিলা স্থাপনে ॥ 
মরকত গজকুভ্ত' জিনি জানু কান্তি দন্ত, যার শোভা কাঁম-অগোচর । 
সো হেন নাগর বর, রতন-বেদির পর, রাঁজে মদন-মোহন সুন্দর 1৮১৫7 
“দ্বাদশ আদিত্যকুপ্রে, ভ্রমরা-ভ্রমরী গুপ্ে, ষড় খতু সদা বর্তমান । 
সেই কুপ্ অভ্যন্তরে, রতন-বেদির 'পরেঃ অপরূপ নবঘনশ্যাম ॥ 
যে প্রণয়-মকরন্দ, অভিনব রসকন্দ, সেই মকরন্দ পাঁন তরে। 
উন্মত্ত ভ্রমরী রাঁধা, কুঞ্জে কুঞ্জে ফিরে সদা, হরি-গুণ লীলা গান করে । 
সেই প্রিয়াজীর গতি, অরুণ উজ্জল ছ্যৃতি, হরি-পাদপল্প নিকেতন | 
সো পু" নবীন কাম, মদন-গোপাল নাম, “সনাতন” ভজন-রতন 1৮১৬ 
“অতুল বিলাস অঙ্গে, বিম্তাস-ভঙ্গিমা রঙ্গে, অপরূপ শ্রীঅঙ্স-শোভায়। 
কোটি কন্দর্পের কীন্তি, সৌন্দর্যেতে থুংকৃতি, মদনমোহন শ্যাম রায় ॥ 
উন্মন্ত সিংহের গর্বব, অসীম যে বল দপ+ খর্ব হয় কল লবে যার। 
সেই প্রভু কুঞ্জ-মাঝ» মদনগোপাল রাজ, গোপী-সঙ্গে করেন বিহার 1৮১৭1 
“অপরূপ মদনগোপাল । 
তপন-তনয়1 তীরে, রতন-বেদীর পরে, নব্ঘন মূরতি রসাল ॥ 
বরজ-ললনা-চিত, সর্ব্বেন্দ্রিয় কবলিত, সমুদিত অভিনব কামে । 


শ্ীশ্রীমদনগোপালস্তোত্রম্‌ | ( ১২৭৯ 


নবতরুণিমভট্টাচার্যযবর্ধেণ শান্তরং মনসিজমুনিকৃ৯গ্তৎ ন্যায়মধ্যাপিতাভিঃ। 
নু নবনব-যুবতীভিবিভদুদগৃহমন্মিন স্ফুরতি মদনপুর্বঃ কোহপি গোপাল এষ? ॥১৯॥ 
রতিমতিরচয়ন্ত্যা রাধিকা-নর্মাকান্ত্যা স্থগিতবচন দর্পঃ ক্কারিতান্য-প্রুসঙ্গঃ। 
খরমতি-নলিতান্তে কিঞ্চিদঞ্চ২স্মিতাক্ষঃ স্ফুরতি মদৃনপুর্বঃ কোৎপি গোপাল এষঃ॥২০॥ 
সবিধ রমিতরাধঃ সাগ্রজ স্িগ্ধরূপ-প্রণয়-রুচির চন্দ্র; কুপ্তীেলা বিতন্দ্রঃ। 
রচতি জন-চকোর প্রেমীষ,ষ বর্ষ; ক্ফুরতি মদনপুব্বঃ কোহপি গোপাল এষঃ॥২১॥ 
মদ্নবলিত-গোপালম্য ঘঃ স্তোত্রমেতৎ পঠতি মুমতিরুদ্যদৃদৈন্যবন্যাভিফিক্তঃ। 
স খলু বিষয়রাগং সৌরিভাগৎ বিহায় প্রতিজনি লভতে তৎপাদকপ্জানুরাগম্‌ ॥২২॥ 
॥ ইতি শ্রীগ্রীমদনগোপালস্তোত্রং সমাপ্তম্‌ 1২১৫ 
অনুবাদ-_নবতারুণ্যরূপ অধ্যাপক ষীহাদ্দিগকে মদন-খধি-বিরচিত ন্যায়শীস্দ্রঅধ্যয়ন করাই" 
যাছেন, সেই নবযূবতীগণের সহিত যিনি অবিরত এ শুচিরস-শাক্সের বিচার বিশ্লেষণ করিতেছেন, সেই 
অপরূপ শ্রীমন্মদনগোপালদেব স্ফুরিত হইতেছেন ॥১৯। 
শ্রীরারধধিকার রতিরসময় নর্মবাক্য-কৌশলে ধাহাঁর বচনগর্বস্তব্ধ হইলে যিনি অন্থপ্রসঙ্গ উত্থাপন 
পুবক তীক্ষধী ললিতার ব্দনান্জে মৃছুন্দহাম্ত-শোভিত কটাক্ষপাত করিতেছেন, সেই অপরূপ শ্রীনগ্মপন- 
গোপালদেব বিরাজ করিতেছেন 1২০1 
যিনি সতত শ্রীরাধাকে নিকটে তীহার সহিত ক্রীডারসে মগ্ন, শ্রীল সনাতন গোস্বামীর স্ঠিত 
শ্রীল রূপগোস্বামীর প্রণয়-কুমুদ বিকাশের যিনি চন্দ্র, যিনি অনলস কুঞ্জক্রীড়ায় নিরত, যিনি নিজজনরূপ 
চকোরের প্রতি প্রেম পীধৃষ বর্ষণ করিতেছেন,সেই অনির্বচনীয় গীমন্মদনগোপাল বিরাজমান রহিয়াছেন।২১। 
যে স্থমতি নিরতিশয় দৈন্যভরে শ্রীমন্মদনগোপালদেবের এই স্টোত্র পঠ করেন, তিনি কৃতাস্ত_ 
দেবের অধিকার-যোগ্য ব্ষিয়াভিনিবেশ পরিত্যাগপূর্বক প্রতিজন্মে শ্রীমন্মননগোপালের পঁদরবিন্দে 
টা অনুরাগ প্রাপ্ত হইয়। থাকেন ।২২ 
টীক_নব নব যুবতীভিঃ সহাম্মিন শান্তে উদগৃণাহং প্রাগল্ভাং বিভ্রুৎ কুর্বনূ। য্বতীন্তিঃ 
কিম্ত'তাভিঃ মনসিজমুনিনা কামরূপঝধিণা ক৯গ্তং রচিতং ন্যায়ং শান্ত্ং নবতুরুপিমভট্রাচাষএবষেঠণ নব 
নবযৌবন ভট্টাচাষণ শ্রেষ্ঠেন কত্রণ অধ্যাপিতাভিঃ পাঠিতাভিঃ ॥১৯। 
রতিং তদ্দিষয়ামতিরচয়ন্ত্যা অতুযুৎকষ্টাং কুর্ববত্যা রাখিক! নর্মকাস্তযা কত্র্ণা স্থগিতঃ খববীকতো 
বচনদর্পো যন্ত স+ঃ। খরমিতি ললিতান্তে তীক্ষবুদ্ধে পলিতায়। মুখে কিঞ্িদন্তী স্বল্প প্রকাশমানে 


সেই গোপবধূ-ভূঞ্গ, হেরি কাপে মনসিজ, বিছ্যাৎ বিজয়ী দরশনে ॥ 
হেন তূজলতা ধার, স্ন্ধদেশ অলঙ্কার, সেই প্রভূ মদনমোহন । 
দেখি রূপ মনোহারী, বৃক্ষতলে আছে পড়ি, সনাতন গোন্বামি-চরণ ॥৮১৮। 








১২৮০ ) ভীপ্রীস্তবাবলী 


শ্মিতে মধুরহাস্তশোভিতে অক্ষিণী নেত্রে যস্ত সঃ। শ্রীরাধিকায়াঃ সম্ভেগার্থং তদনুমতি গ্রহণায় 
তন্মুখমালোকিতবানিতি ভাবঃ ॥২০॥ 

সবিধে নিকটে রমিতা ক্রীড়াং কারিতা। রাধা যেন সঃ। রাধিকা তু তন্সিকট এব ক্রীড়াবতী 
ভবতি নান্ত্র কুত্রাপীতি ভাবঃ। অগ্রজেন শ্রীসনাতনেন সহ বর্তমানো যঃ স্সিপ্ধো' রূপ এতন্নামা 
গোম্বামী তন্ত প্রণয়ায় প্রণয়প্রকাশনায় রুচির চন্দ্রঃ । কুগ্ীখেলায়াং বিগতা তন্ত্রা আলস্তং যস্য সঃ 





কপট 


রচিতঃ কৃতো জনরূপ চকোরে প্রেমপীয,ষাণাং বর্ষে। যেন সঃ। যন্দর্শনে জনমাত্রস্ত প্রেমা জায়ত ইত্য্থঃ 
অন্যেইপি চন্দ্রঃ সবিধে নিকটে রমিতা রাধ। অনুরাধা নক্ষত্রবিশেষো যেনেত্যেবস্তবতো ভবতি ! অন্থাৎ 
স্পষ্টম্‌ 1২১1 

মদনেতি। মদনবলিত গোপালস্ত মদনগোপালস্ত এতৎ স্তোত্রং যঃ স্থমতিঃ পঠেৎ স সৌরি- 
ভাগং বিষয়রাগং বিহায় প্রতিজনি প্রতিজন্ম তৎপাদ কগ্রান্থুরাগং লভতে ইতান্বয়ঃ ॥ কিক্ততঃ উদ্যাদৈস্ত- 
মেব বন্যা জল সমৃহস্তেনাভিষিক্তঃ সন্। সুরঃ স্্যাস্তস্তাপত্যং পুমান্‌ সৌরিয্মস্তস্ত ভাগং তদহমিতার্থঃ ?২২ 

॥ ইতি শ্রীশ্রীমদনগোপালস্তো ত্র-বিরৃত্থিঃ 1 

স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য। _শ্রীপাদ রঘুনাথ স্বরূপতঃ শ্রীরাধার নিহ্যাকিস্করী | তাই তাহার চিত্তে 
প্রীরাধা-মদনমোহনের শুঙ্গাররসময় লীলার অবাধ স্ফুরণ। উনবিংশতি শ্লোকে বলিতেছেন__নবযৌবনরূপ 
অধ্যাপক ধীহাদিগকে মদন-খষি-বিরচিত ন্যায়শাল্ত্র অধ্যয়ন করাইয়াছেন, সেই ব্রজনবধুবতীগ্রণের সহিত 
যিনি অবিরত শুর্গাররসশাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন ।; প্রেমের পরমোতকর্ষম্থরূপ যে মহাভাব, 
তাহাই ব্রজদেবীগণের নিজন্ব সম্পদ্[। কেবল পরকীয়ভাবেই মধুরারতি মহাভাবদশ! প্রাপ্ত হইতে 
পারে__অন্যথ! নহে। যেহেতু পরকীয়ভাবেই মধুররসের চরম উল্লাস। “পরবকীয়া-ভাঁবে অতি রসের 
উল্লাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্াত্র নাহি বাস ॥৮ (চৈ চঃ)। “অপ্রৈব পরমোৎকষঃ শুঙ্গারস্তয প্রতিচিতঃ 1” 
( উঃ নীঃ) অর্থাৎ “পূরকীয়ভাবেই শৃঙ্গারের পরম উৎকর্ষ |? “ব্রজবধূগণের এই ভাঁব নিরবধি ৮ 
(6 চঃ) যদিও তাহার! শ্রীকৃষ্ণেরই আনন্দিনীশক্তি তথাপি যোগমায়াদ্বারা প্রত্যায়িত পরকীয়ভাবেই 
তাহাদের শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন-বিলাসাদি সম্পন্ন হইয়! থাকে । যেবিহঙ্গী গগনে, গগনেঃ বনে বনে 
নিজের মনের সাধে স্থখবিহার করিয়া বেড়ায়, সে যদি মণিমুক্তা খচিত স্বর্ণপিগ্ুরেও আবদ্ধ হয়, তাহাতে 
কি শাহার তাদৃশ সুখোল্লাস হয়? তদ্রুপ যে সকল ব্রজ্থন্দরী যমুনাতীরস্থ শ্রীবুন্পাবনের শ্যামল বনা- 
নীর মধ্যে নিজ প্রিয়তমবস্তকে ভাববিশেষদারা লাভ করিয়া প্রফুল্লা, শ্রীগোলোকের বিপুল এ৭:ধর 
মধ্যেও তাহারা তাদৃশ আনন্দ লাঁভ করিতে পারেন না। শ্ীমৎ জীবগোম্বামিপাদ শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থে 
এই তশুটি প্রকাশ করিয়া পরকীয়রসের বিপুল উৎকর্ষ স্থাপন করিয়াছেন--“অথ তথাপি ন তথা স্খম- 
বাপুরিতি পুনরমুরূচিরে । নিপুণগুণ-বিস্মায়ক-তদিদমপ্যস্মীকমধিধ্যতীতমপি মণিগৃহসংগ্রহমধ্যং পদং 
বন্ধীগৃহবদস্পৃহয়া-মন্দীভাব্যতে | কিন্তু সঙ্পমপি বনকল্পং কল্পতরুবনবৎ স্পৃহণীয়ানল্লী ভাব্যতেং; অন্রাৎ 
পূর্ববান্ুভবধন্তাং বন্তাং কিঞিদন্যদঞ্চিতুং বা্ছামঃ1” ( উত্তরচম্পু ) শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজদেবীগণকে ভ্রীগোলোকের 


১১ সম্পগার ি উনিনিনল ক..লিস্িক বীর 


শ্ীশ্রীমদনগোপালস্তোত্রম্‌ ] [ ১২৮১ 


নির্মল বিভব-সমস্বিত ধাম_যাহার পথসমূহ হীরকাদি মণিদ্বারা বিদোতিত এবং চন্দ্র-স্র্ষের ন্যায় প্রভাব- 
সম্পন্ন রত্বরাশির ছার! প্রভান্বিতরূপে দেখাইলেন, তখন ব্রজদেবীগণ ব্রজবনের ন্যায় স্থুখ না পাইয়া বলি- 
লেন_-হে নাথ ! এইসকল মণিরতুখচিত গৃসমূহ তুমি আমাদের যাহা দেখাইলে, তাহা শিল্প-কার্যনৈপুণ্য 
বশতঃ বিশ্বয়প্রদ এবং আমাদের বৃদ্ধির অতীত হইলেও কারারুদ্বধ জনগণের কারাগৃহ সদৃশ অপকৃষ্ট 
বলিয়াই বোধ হইতেছে। সুতরাং ইহা আমাদের অভিলাষের ব্ষয়ীভূত নহে । কিন্তু একটু বন্তা- 
প্রদেশের সাদৃশ্যও যাহাতে আছে, এইপ্রকার স্থান আমাদের আকাজ্ষশীয়হেতু কল্পতরুবনসদৃশ স্থান অধিক- 
তর স্পৃহণীয় মনে করি । তাই পূর্বে (শ্রীব্রজবনে) যে অনুভববিশেষ লাভ করিয়াছিলেন, সেই অনুভব 
দারা ধন্য বন্প্রদেশেই গমনের ইচ্ছা করি।৮ 

সুতরাং নিত্য পরকীয়ভীববতী ব্রজদেবীগণকে তাহাদের (যীবনই পরকীয়ভাবে কামশান্্ব অধ্য- 
য়ন করাইয়াছেন এবং তাহাদের পরমাতীষ্ট' শ্রীমন্মদনগোপালও তাহাদের মহাপ্রেমে বশীভূত হইয়া 
নিরস্তর তাহাদের সহিত এ শুচিরসশান্ক্রের আলোচনায় মগ্ন রহিয়াছেন | 

শ্রীপাদ রঘুনাথ বিংশতি সংখ্যক শ্লোকে বলিতেছেন _-শ্রীরাধার রতিরসময় নর্মবাক্য প্রয়ো- 
গের কৌশলে শ্রীমদনমোহনের বচন-গবন্তন্ধ হইয়াছে 1) যিনি সাক্ষাৎ বাগাধিষ্টাত্রীদেবতাকর্তৃক 
সতত আরাধিত ; প্রিয়াজীর নর্মবাকাকুশলতায় তিনিও হার মানিয়াছেন। প্রীৰপ গোস্বামিপাদ 
শ্রীরাধার নৈদদ্বী-নিরূপণে লিখিয়াছেন-_-“বাগতুদ্ধে মুগ্বযন্তী গুরুমপি চ গিরাম্চ অর্থাৎ ঘিনি 
বাক্যকলহে বাক্পতি শ্রীকৃষ্ণকেও মুগ্ধ করেন। নাগর প্রিয়াজীর নর্মবাকোর কোন উত্তর খুশজয়া পাই- 
তেছেন না। প্রিয়াজীর নিকটে এইপ্রকার পরাজয়ই যে তাহার যথার্থ জয়; ইহাতেই তশহার 
পরম "আনন্দ । প্রিয়াজীর বাক্য-কৌশলে পরাজিত হইয়। পরাজয়ের লঙ্জাকে আবরিত করিবার জন্ত 
শ্রীমদনমোহন অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া তীক্ষধী ললিতার বদনাক্জে মৃছ্মন্দহাস্তয শোভিত কটাক্ষপাত 
করিতেছেন। “তীন্ষবী” ললিত তাহার অন্ত প্রসঙ্গ উথাপনের হেতুটি যে সহজেই বুঝিতে পারিয়াছেন, 
ইহ! অবগত হইয়াই মৃছ্ুমন্দ হাস্য । 

একবিংশতি শ্লোকের কথা-এইপ্রকার পরম বিদগ্ধ! কাম্তাশিরোমণি ্রীরাধারাণীকে সতত 
নিকটে রাখিয়া শ্রীমদনমোহনদেব তাহার সহিত নিরন্তর ক্রীডারসে মগ্ন)» স্ত্ীমনমহা প্রভু প্রীরামানন্দ 
রায়ের নিকট শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্বের কথ। শুনিতে চাখিলে শ্রীরামরায় বলিয়াছিলেন-_'্রায় 
কহে কষ্ণ হয়ে ধীরললিত । নিরম্তর কামক্রীড়া ধাহ!র চরিত ॥ রাত্রিদিন কুঞ্জক্রীড়া করে রাধা- 
সঙ্গে । কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়ারঙ্গে ॥” (টৈ2 52) তাই লীলাপুরুবোত্তম শ্রীনদনগোপালদেব সতত 
অনলস কুঞ্ক্রীড়ায় নিরত। শ্রীমৎ সনাতনগো ্বামিপাঁদ ও গ্রীল বূপগোস্বামিপাদের প্রণয় ঝ| প্রেমরূপ কুমুদ- 
বিকাশে যিনি পূর্ণচন্দ্রম্বরূপ | “প্রেম, না বলিয়া 'প্রণয়* শব্দ প্রয়োগের তাঁৎপধ এইযে শীল সনাতনের সঙ্গে 


শ্ীমন্মদনগোঁপালের বিবিধ প্রণয়রসময় ব্যবহারের প্রসিদ্ধি শ্রীভক্তমাল প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়। 
ংং 


ইউ ও [ শরী্রীন্তবাবলী 


যায়। আবার গ্রীমন্মদনগোপালদেব স্তত পূর্ণচন্দ্ের ন্যায় নিজজনরূপ চকৌরগণের প্রতি প্রেমামুতরস 


বর্ষণ করিয়া থাকেন। সেই অপরূপ প্রীমন্মদনগোপালদেব যমুনাতটে মনোহর কুঞ্জে ভক্তজন-মনোহীরী- 
রূপে প্রকাশ পাইতেছেন ! 


দ্বাবিংশশ্লোকে গ্রীপাদ রঘুনাথ এই স্তোত্রের ফলশ্রুতি বলিতেছেন__ “যে স্থুমতি দৈম্যনীরে 

অভিসিক্ত হইয়া! বা সাঁতিশয় দৈন্যের সহিত শ্রীমন্মদনগোপালদেবের এই [স্তাত্র পাঠ করেন'__ ভক্তের 
দৈম্থই ভগবৎ কপাকে আকর্ষণ করে এবং ধরিয়া রাখে। পক্ষান্তরে দৈন্তহীন অভিমানিচিত্তে শ্রীভগ- 
বানের বা ভক্তিমহারাণীর কপালোক সঞ্চারিত হয় না। “অভিমানী ভক্তিহীন, জগমাঁঝে সেই দীন, 
বৃথা তার অশেষ ভাবনা ।” (ঠাকুর মহাশয় )। অতএব ধন, জন, কিছ্যা, আভিজাত্যাদির অভিমান 
শত হইয়া যে নুষী এই 'স্তব পাঠ করেন, যে বিষয়াভিনিবেশের ফলে বিশ্বমীনবকে জন্মে জন্মে যম? 
ভোগ করিতে হয়, ভিনি তাহা হইতে অনায়াসে বিযুক্তি লাভ করিয়া শ্রীশ্রীরাধীমদনগোপালদেবের করু- 
ণায় প্রতিজন্মেই তাহাদের পদারবিন্দে তন্তরাগ প্রাপ্ত হইয়। কৃতার্৫থ হইয়া থাকেন। 

“অভিনব যৌবন-,  ভট্টাচর্যা সুনিপুণ, নব নব ব্রজবালীগণে। 

কাম-মুনি বিরচিত, হ্যায়-শীন্ত্র আছে যত, শিক্ষা দিলা করিয়া যতনে ॥ 

সেই ব্রজাঙনা-সনে, যিনি নিত্য কুঞজবনে, কামশাজ্ত্র করেন বিচার। 

ব্রজরাজ-নীলমণি, রসিকেন্দ্রচুড়ামণি, মদনগোপাল নাম ভার ॥৮১৯ 

“কেলিকুঞ্জে অভিনব, মদনগোপালদেব, স্থত্রিভঙ্গ মুরলীব্দন | 

অঙ্গভরি নীল-পপ্ম,4 বিকসিত যেন সদ্য, রাজে নীল নীরদ-বরণ | 

চারিদিকে ব্রজবালা, কুঞ্জবন করি আলা, টাদের তরঙ্গ বয়ে যায়। 

তারমধ্যে প্রিয়তমা, শ্রীরাধিকা সর্ধবোন্তমা, ধার প্রেমে মুগ্ধ শ্যামরায় ॥ 

নর্্বাক্যে কিমাধুরী, বিমোহিত গিরিধারী, স্তবদেখি আপন বচন। 

ভঙ্গি করি কথাছলে, অন্য পরসঙ্গ বলেঃ স্থৃচাতুর্য্য-শ্রীরাধারমণ ॥ 

বিজয়িনী-প্রিয়া অঙ্গ, নিভৃতে করিতে সঙ্গ, খরমতি ললিতার প্রতি । 

হাসিমাখ। নেত্রাঞ্চলে, চাহিয়া ইঙ্গিতে বলে, কৃপাকরি দাও অনুমতি ॥”২৭॥ 

“যেমত নক্ষত্র রাধা, টীাদ-সঙ্গে অনুরাধা, বিহরিছে নিত্য গগনেতে । 

তেমতি গোকুলচন্দ্র, ক্রীড়া করায় করি ছন্ব, শ্ীরাধিকার কুগুকুটিরেতে ॥ 

প্রভু সনাতন'রূপ, প্রেমতক্তি-রসকপ, গোন্ামীর প্রণয় কুমুদে । 

প্রকাশিতে শ্রীগোবিন্দ, পরম আনন্দ-কন্দ, চশদের বিলাস নিকুঞ্জেতে | 

রাত্রিদিন কুঞ্জখেলা, সর্বোত্তম নর লীলা, ব্রজবধু-সঙ্গে সর্বক্ষণ । 

কেবল লালসা প্রাণে, বৃদ্ধি হয় ক্ষণে ক্ষণে, অলসতা নাহি কোনক্ষণ ॥ 

নন্দকুলচন্দ্র হরি, উদয়েতে জগভরি, বর্ষে প্রেম পীযুব-লহুরি | 


( ২২ ) 
জাথ শ্লীন্রীবি শ।খ।নন্কছভিধভ্েত্রেম্‌ 
শ্রীশ্রীগান্ধর্বিবকায়ৈ নমঃ 
ভাবনাম-গুণাদীন1মৈক্যাৎ শ্রীরাধিকৈব ষা। 
রুষেন্দো; প্রেয়পী সা মে শ্রীবিশাখা প্রসীদতু ||| 
জয়তি শ্রীমতী কাচিদ্ধন্দারণ্যবিহারিণী | 
বিধাতুস্তরুণীস্থপ্িকৌশল শ্রীরিহোজ্ভ্বলা ॥।২|| 
ছিনন্বর্ণ-সদৃক্ষাঙ্গী রক্তবস্ত্রাবপ্ু ঠনী | 
নির্ব্ধবদ্ধবেণীকা চারুকাম্মীর-চচ্চিতা |৩| 
দ্বিকলেন্দু ললাটোদ্যৎ-কত্ত,রী তিলকোজ্ভ্বলা | 
স্ফুট কোকনদদন্দ-বন্ধুরীরুত কণিকা 1181 
অনুবাদ__ভাব, নাম ও গুণাদির এক্যবশতঃ ঘিনি সাক্ষাৎ শ্রীরাধিকারই স্তাঁয়। সেই শ্রীকৃষ্ণ” 
প্রেয়সী শ্রীবিশাখা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন 1১1 
যিনি এই বিশ্বে বিধাতার তরুণী স্থষ্টির সমুজ্জল শোভা-সম্পদ্রূপা, সেই বৃন্দীবনবিহারিণী 
অপূর্বা শ্রীমতী রাধারাণী ভয়ুযূক্তা হউন ২ 
ছিন্ন স্বর্ণের ন্যায় ধীহার অঙ্গকান্তি, যিনি অরুণবসনে অবগুষ্ঠিতা, অতি যত্বে ধাহার বেণী নিবদ্ধ 
ও যিনি সুচারু কুক্কুমে চচিতাী 1৩ 





পান করি প্রেমামৃত, ভকত চকোর যত, পিউ পিউ বলে হরি হরি ॥ 

সো পু" নিকুষ্ঈ-মাঝ, মদনগোপাল রাজ, শত কোটি ছিজরাজ রাজ। 

কোটি মনমথ রূপ» “ভজে সনাতন-বূপ”, মদন মোহন রসরাজ ৮২১॥ 

“যেই জন কুতৃছলে, দৈন্যারূপ ৰন্যাজলে, শুদ্ধচিন্তে ডুবে করি স্নান । 

মদনগোপাল-স্তোত্র, সুখে পাঠ করে নিতা, ত্রিভুবনে সেই ভাগ্যবান ॥ 

তপন-তনয় যমে, নাহি স্পর্শে কোন দ্রিনে, বিষয়-বাসনা নাহি তাঁর। 

সদা কৃষ্ণ-নাম মুখে, জনম গোয়ায় সুখে, শমনের নাহি অধিকার ॥ 

প্রতিজন্মে হয় লাভ, প্ররেমভক্তি অনুরাগ  মদনগোপাল-পাদপদ্ধে ৷ 

মহাস্তোত্র-রত্ব-খনি, ভেট দিলা চিন্তানণি, শ্রীপাদ শ্রীদাস রঘুনাথে 1৮২২। 
॥ ইতি শ্রীন্রীমদনগোপালভোত্রের ভবামৃতকণা ব্যাথ্যা সমাপ্ত ॥২১॥ 


১২৮৪ 4 [ শ্রীন্রীস্তবাবলী 


যাহার দ্বিতীয়ার চন্দ্রের যায় ললাটপট্রে সমুজ্জল কন্তু'রী তিলক শোভা পাইতেছে, প্রফুপ্লিত 
রক্তকমল যাহার সুন্দর কর্ণশভুষণ হইয়াছে 181 

টীক1--অথ শ্রীরাধিকাস্তবাদৌ ন্থাভীষ্টপম্পাদনায় শ্রীরাধিকাদ্ধিতীয়াং শ্রীবিশাখাং স্তৌতি 
ভাবেতি । ভাবশ্চ নামচ গুণাদয়শ্চ তেষামিতার্থঃ । বিশাখায় অনুরাধেতি নাঁমাস্তর মতো নামৈক্যম্‌। 
আদিন] রূপাদেগ্রহণম্‌। অন্ত স্পষ্টম্‌ ১ | 

ইহ জগতি বিধাতু্রক্ষণঃ তুরুণ্যা যুবত্যা যৎ স্থষ্টৌ কৌশলং তদ্রপাসম্পত্তিঃ ॥২% 

ছিন্নেতি ছিন্নম্‌ অস্ত্রেণ দ্বিধাকৃতং যৎ স্বর্ণং তস্য সবৃক্ষং সদৃশমঙ্গং যস্তাঃ সা । দ্বিধাকরণপ্রদেশ- 


স্তাতিমনোহরত্বাৎ তৎ সাম্যম্‌। রক্তবন্ত্রেণাবগুঠনং সর্ববাচ্ছাদনম্‌ অস্তা অস্তীতি সাঁ। নির্ববন্ধেনাতি- 
যত্বেন বদ্ধা বেশী য়া সা বনুব্রীহো ক প্রতায়ঃ (৩1 





ছে কলে যস্য স ছিকল$ সাঁসাবিন্দুশ্চন্দ্রশ্চেতি সঃ। ইব যল্ললাটং তত্র উদ্যছুদয়ং প্রাপ্লবৎ যৎ 
কম্ত.রীতিলকং তেনোজ্জলা শোভনানা ন্ফংটং ্রন্ফ,টং যৎ কোকনদদন্ং রক্তোৎপলযুগলং তেন বন্ধুৰীকৃতা 
সুন্ররীকৃতা কণ্রিকা কর্ণভূষণং যয়া সা ৪1 

স্তবামূতকণ! ব্যাখ্য। _্রাপাদ্র রঘুনাথ ইহার পর শশ্রীস্রীবিশাখানন্দদাভিধ” বা 
নামক স্তোত্র আরম্ত করিতেছেন। শ্রীপাদ রঘুনাথ স্বরূপে শ্রীবিশাখার গণেরই অস্তভুক্ত । এই স্োত্র 
বিশাখাকে আনন্দদান করিবে, তাই এই স্তবের নাম দিয়াছেন, বিশাখানন্দদ' | এই বিশ্ত.ত স্তোত্রটি 
তাহার অভীষ্ট শ্রীরাধারাণীর নাস, রূপ, গুণ ও লীলারসে ভরপুর । ঘেন মহাভাবামূৃত রসের কল্লোলিত 
মন্দাকিনী-ধারা | পাক্ষাৎ মাদনাখ্য-মহাভাব-ম্বরূপিণী শ্রীরাধারাণী যেকি বস্ত" তাহ! এই স্ভোত্রপাঠে 
কিঞ্িৎ অনুভূত হয়। স্তব তো নহে; জ্রীরাধারাণীর অপার কুপাভাজন শ্রীপ দ রঘুনাথের বাণীতে বেন 
সাক্ষাৎ বৃষভানুনন্রিনীই মূর্তভাবে বিরাজ করিতেছেন ! শ্রীপাদ রঘুনাথ যে শ্রীমতীর কীদৃণ কূপাভাজন, 
তাহা এই স্তোত্রপাঠে কিঞ্চিৎ জানা যায়। শ্রীপাদ শ্রীরাধারাণীর অপ্রার করুণা প্রাপ্ত প্মেহের কিস্করী, 
মহাপ্রভুর পর্ষদরূপে বিশ্বে আবিভুতি হইয়াছেন_ পরম ছুজ্ঞেয় প্রীরাধাতত্ব বিশ্বজীবকে জানাইতে | 
স্থতরাং শ্রীমতীর পরম রহস্যময় মহাভাবন্বরূপেরই বিশ্লেষণ তাহার এই বিশাখানন্দদ স্ভেত্র। মাদৃশ 
মায়াবদ্ধ, অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন। ক্ষুদ্র কীটানুকীটের পক্ষে এই স্তবের ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া পন্থুর গিরি- 
লঙ্ঘনের ন্যায় নিতান্ত হান্তাস্পদ চেষ্টাব)তীত আর কিছুই নহে। ইহাতে শ্রীপাদের কোটি সমুদ্রগন্ভীর 
এই মহাবাণীর মর্ম যে অতিশয় তরলিত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং ইহাতে ভ্রীপাদের শ্রীচরণে 
এই দীনজনের অপরাধ অবশ্যন্তাবী । নিজের অযোগ্যতা বুঝিয়াই ব্যাখ্যার নাম দেওয়া হইয়াছে 
স্তরামূতকণা” | শ্রীপাদের এই মহাবাণীর স্পর্শ পাইয়! ধন্ত হওয়ার আশায় এই ব্যাখ্যায় কেবল তাহার 
এই বিশাল স্তব-মন্দাকিনীর এক কণিকাঁকে স্পর্শ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র । তজ্জন্ত দীনজনের 
এই অপরাধ শ্রীপাদ নিজগুণে মাজর্না করুন_এবং কৃপাকণ! বিতরণ করুণ: যাহাতে এই বিশাল বিশাখা- 
নন্দ স্তবের এক কণিকার রহস্ত এই অভ্ভজনের চিত্তে ক্ষংরিত হয়। 


' 


শ্ীপ্রীবিশাখানন্দদাভিধস্তোত্রম্‌ ] [ ১২৮৫ 


স্তবের প্রারস্তেই শ্রীপাদ শ্রীবিশাখার স্তব করিতেছেন_ ভাব, নাম ও গুণাদির এক্যবশতঃ 
ঘিনি সাক্ষাৎ শ্রীরাধিকারই ন্যায়, সেই শ্রীকষ্ণপ্রেয়দী বিশাখা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন |, শ্্রীরাধ।- 
রাপীর সমবয়ক্কা জ্রীবিশাখা শ্ত্রীমতীর শ্ায়ই বামামধ্যা স্বভাব প্রান্তা, “রাধা” নক্ষত্রের নামপ্ “বিশাখা 
নক্ষত্র, তাই উভয়ের একই নাম এবং অঙ্গকান্তি, িক্ধতা প্রভৃতি গুণেও শ্রীবিশাখা ভ্রীরাধারাণীরই ন্যায়ুঃ 
ধিক কি তিনি যেন সাক্ষাৎ শ্রীরাধাই । সেই জ্কুষ্ণপ্রেয়সী ভ্রীবিশাখার প্রসন্নত কামনা করিতেছেন 
পাদ রঘুনাথ। শ্রীরাধার পরমপ্রেষ্ঠ সব্ীগণের অন্ততমা হইলেও শ্রীরাধারাণীর ইচ্ছায় শ্্রীকষ্ণের সহিত 
ললিতা, বিশাখাদির কখনো কখনে মিলন ঘটিয়া থাকে বলিয়া! তাহাকে ভ্রীকফ্প্রেয়সী? বলা হইয়াছে । 

শ্বীপাদ রঘুনাথ দ্বিতীয় প্লোক হইতে মঙ্থাভাবময়ী শ্রীরাধারাণীর রূপ, গুণ, লীলাদির বর্ণন! 
আরম্ভ করিতেছেন-_-'যিনি এই বিশ্বে বিধাতার তরুণী-সথষ্টির সমুজ্জল শোভা-সম্পদ্রূপা* শ্ীরাধারাণশী 
বিধাতার স্থষ্ট তরুণী মাত্র নহেন, তিনি অনাদ্দির আদি সর্বকারণ-কারণ শ্রীগোবিন্দের অভিন্নন্বরূপা | 
শ্রীকৃষ্ণ শ্রামুখে বলিয়াছেন_-“সত্বং তত্বং পরত্বঞ্চ তত্বত্রয়মহং কিল। ত্রিতত্বরূপিণী সাপি রাধিকা প্রাণ- 
বল্লভা |” অর্থাৎ শ্রীকৃষ্চ যেমন নিত্য চিদানন্দময় ইইয়াও বিশ্বের কার্ষ, কারণ এবং তুরীয় এই ত্রিতত্ব- 
স্বরূপ, নিত্যানন্দময়ী শ্রীরাধাও বিশ্বের কার্য, কারণ এবং তুরীয় স্বভাবস্থিতা। অতএন শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য 
করিয়া ষেনন বলা হইয়াছে_-“কত চতুরানন, মরি মরি যাঁওত, ন তুয়া আদি অবসানা ॥ তোহে 
জনমি? পুন, তোহে সমাওত5 সাগর-লহরীসমানা ॥৮ ( বিদ্ভাপতি ) শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও অধিক গুণব গী 
শ্রীরাধারাণীর সম্বদ্ধেও তাহাই জানিতে হইবে | শ্রীকৃষ্ণ যেমন নরাকুতি পরবন্ষ প্রীরাধাও তেমনি 
নারী আকৃতি অথণ্ড মহাভাব। অখগু রসঘনবিগ্রহ পরব্রহ্গ স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ এবং তাহার স্বরূপ- 
শক্তিবরীরসী মহাভাবংন্বরূপিণী প্রীরাধারাণী মায়িক স্প্তির বা প্রকৃতির পরপারে চিন্ময় বৈকুঠাদি 
ধামের সর্বোধ্ শ্রীগোলোক'বৃন্দাবনে সপার্ধদে নিত্য বিলসিত থাকিয়াও বিশ্বজীবের প্রতি অপার 
কারুণাবশতঃ সই চিন্মযী লীলা ও লীলাধামকে চ্ন্ময় ব্রহ্গী্ডে ভুলোকে অবতীর্ণ করান এবং নরবৎ লীলা- 
মধুধ আম্বাদনের নিমিত্ত বিশ্বের নর-নারীর স্তায়ই মাতৃগর্ভ আবিভূতি হইয়া ক্রমলীলায় বাল্য হইতে 
পৌগণ্ড, ক্রমশঃ নবতারুণোর প্রকাশ করেন। তাই স্্ীরাধারাণীর তাকণের অলৌকিক ও অপ্রতিম 
রূপমাধুরী দর্শনে বিধাত| বা বিশ্বের সকলেই মনে করেন--বিধাতার তরুণী স্থষ্্ির সমূজ্জল শোভাসম্পদ্‌- 
কূপা শ্রীরাধা। অর্থাৎ শ্ীরাধারাণীর তারুণ্যদ্বারা হিশ্বত্রস্টা: বিধাত1 যেন বিশ্বমান্বকে দেখাইয়া 
দিয়াছেন ষে, তাহার তুরুণীস্থষ্টির সামর্থ্য বা প্রভাব কত প্রভৃত বা অপরিশীন। শ্রীপাদ রঘুনাথ বলি- 
তেছেন__ সেই? বৃন্দাবনবিহারিণী অপূর্ব। শ্্রীরাধারাণী সর্বে।ৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন !, 

“ছিন্নন্র্ণের ন্যায় যশহার অঙ্গকানস্তি। যখন বিশুদ্ধ স্বর্ণকে স্বর্ণশিল্পীরা, অন্ত্র্ধারা ছিন্ন করে 
তখন সেই ছিন্নন্বর্ণের মধ্য হইতে যেমন উজ্জল ও ঢলচল পীতকান্তিধারা নির্গত হয়, তাহার ন্যায় 
শ্বীরাধার অজকাস্তি। মহাঁভাবের কান্তি-শ্রীকুষ্ণের চিন্তচোর, কেবল উজ্জল পীতাঁভ অংশেই এই 
দৃষ্টান্ত । মহাজন শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে গাহিয়াছেন-_- 


১২৮৬] [ শ্রীস্রীস্তবাবলী 


“সহচরী মেলি চলল বর-রঙ্জিণী কালিন্দী করই সিনান। 
কাঞ্চন শিরীব-কুহথম জিনি তনু-রুচি দিনকর-কিরণে মৈলান ॥ 
সজনী দো ধনী চিতক চোর । 
চোরিক পন্থ ভোরি দ্রশায়লি চঞ্চল নয়নক ওর ॥ 
কৌমলচরণ চলত অতি মন্থর উতপত বালুক বেল । 
হেরইতে হামারি সজল দিঠি পঙ্কজে ছুহু" পাছুক করি নেল ॥ 
চিত নয়ন মবু এছুহু' সে চোরায়লি শুন হৃদয় অবসাঁন। 
মনমথ-পাপ-দহনে তনু জারত গোবিন্দদাস ভালে জান ॥৮ (পদকল্পতরু) 
কুষ্ণানুরাগের অরুণ উত্তরীয়ে শ্রীমতী অবগুন্তিতা । অতি যত্বের সহিত সখীগণ যাহার বেণী" 
বন্ধন করিয়া দ্েন। 
“মিলিত তত্তছ্ুপান্তিম স্ত্রবত্যথ স্থদেবাত-পুষ্প-বিচিত্রিতা। 
কচতঠিঃ হদূশো বরবেণ্যভূৎ মধুরমা প্রশ্থতং প্রস্থতং বয় ॥” (কৃষ্ণভাবনামৃতম্‌ ৪ ৪৫) 
“সুদেবী শিরোমণি-সংলগ্-যুক্তামালার ও ললাটিকার স্তরের মুক্তারহিত প্রান্তর ভাগ স্ুলোচনা 
প্রীরাধার কেশগুচ্ছের সহিত মিলিত করিয়া এমন সুকৌশলে সুন্দর বেণী-রচনা করিলেন যে, তাহার 
সকল অংশই বেশীমধ্যে প্রবিষ্ট হইল-_বাহির হইতে কিছুমাত্র পরিদৃষ্ট হইল না। অনন্তর সেই বরবেশী 
হুদেবীর ম্বকরকল্পিত কুম্থম-স্তবকে বিচিত্রিত হইয়া শ্রীরাধার জভ্| পর্যস্ত রমণীয়রূপে বিলম্বিত 
হইল ।” উত্তম স্থগন্ধিত কুদ্ধুমে ধাহার সোনার বরণ অঞ্জনুচঠিত। আবার ধাহার দিতীয়ার চন্দ্রলেখার ন্যায় 
ললাটপট্রে সমুদ্জল কম্তু,রীতিলক শোভা পায়। | 
“রাধালিকং চিল্লালকালি-মঞ্জুলং নবেন্দুলেখা-মদহারি দিব্যতি। 
উপর্যাধঃ ষট.পদপালি-বেষ্টিতং যথানবং কাঞ্চনমাধবীদলম্‌ ॥৮ (গোঃ লীঃ ১১১০৬) 
দনবর্ণবর্ণ মাধবীলতার পত্রের উপরে ও অধোভাগে ভ্রমর পরিবেষ্টিত হইলে যেরূপ শোভা 
হইয়। থাকে, তাহার শ্যায় প্রীরাধার ললাটদেশ ভ্রলতা ও চূর্ণকুন্তলের মধাব্তি হইয়া নবোদিত চন্্রলেখার 
গর্ব খর্ব করিয়া শোভা পাইতেহে।”  শ্রীকষ্ণের ও তশাহার অঙ্গগন্ধের উদ্দীপনের জন্ত সখী-মর্জারীগণ 
শ্রীমতীর এ অপৃৰ ললাটপটে কন্ত,রী-তিলক অঙ্কন করিয়া! দেন। যাহার কর্ণে অরুণবর্ণ কমলের 
অতি উত্তম অবতংস বা কর্ণভূষণ শোভা পাইয়া থাকে। 
“ভাব নাম গুণাদির বিচার করিলে । রাধিকার স্বরূপ ধিনি বরজ মণ্ডলে ॥ 
'কৃষেন্দু-প্রেয়দী” বলি ধার হয় খ্যাতি । শ্রীবিশাখা স্প্রসন্না হোন মোর প্রতি ॥৮১। 
“বিধাতার স্থষ্টি যত তরুণীর শ্রেশী। তাহার সম্পন্তি-রূপা পরা ঠাকুরানী | 
বৃন্দারণ্য-বিহারিণী শ্রীমতী রাধিকাঁ। জয়যুক্ত হোন্‌ কৃষ্ণকেলি আরাধিকা 1৮২ 
“ছিন্ন হবর্ণসমতুল অঙ্গের বরণ । রক্ত-বস্্রে ধার সর্ধ্ব অঙ্গ আবরণ ॥ 


জীশ্রীবিশাখানন্দদাভিধস্তোত্রম ] ( ১২৮৭ 


বিচিত্রবর্ণ বিন্যাস চিত্রিতীকতবিগ্রহথা | 
কৃষ্ণচোরভয়াচ্চোলী- গুপ্তীরুতমণিস্তনী ॥৫॥ 
হারমজ্ীরকেয়র-চূড়ানাসাগ্রমৌক্তিকৈঃ | 
মুদ্রিকাদিভিরন্যৈশ্চ ভুষিতা ভুষণোত্তমৈঃ ॥৬॥ 
সুদীপ্তকজ্জলোদ্দীপ্তনয়নেন্দীবরদয়া । 
সৌরভোজ্ভ্লতান্ব'ল-মঞ্জুল-্রী মুখাম্তুজা ॥৭॥ 
ম্মিতলেশ-লসৎ-পন্বচাকু বিশ্বিকলাধরা । 
মধুরালাপপীয,ষ-সপ্জীবিত-সথীকুলা ॥৮॥ 
: অনুবাদ--বিচিত্র বর্ণবিম্থাসে ধাহার স্ত্রীঅঙ্গ চিত্রিত, শ্রীকৃষ্রূপ তন্বরের ভয়ে যিনি ৰঞ্চু- 
লিকাদ্বারী স্তন-মণি গোপন করিয়। রাখিয়াছেন 1৫1 
হার, নৃগ্পুর কেযুর, চুড়িকা, নাসাগ্রস্থিত মুক্তা, অন্থুরীয়ক প্রভৃতি উত্তম বিভুষণে যিনি বিভূ- 
িতা ।৬া ূু 
ধাহার নীলোৎপলরুচি নয়ন্যূগল স্থ্দীপ্ত কজ্জলদীরা সুশোভিত, মধুর সুগন্ধি তাম্বংল সেবনে 
বাহার মুখান্ুজ অতীব মনোহর 1৭ 
বাহার গ্থপন্ক বিদ্বতুলয অধর মৃদ্ুমন্দ হাস্তচ্ছটায় স্থশোভিত, মধুরাল1পরূপ গীষ-ষ বর্ষণে ঘিনি 
সখীকুলকে সম্ভীবিত রাখিয়াছেন 1৮] 
টাক। _ বিচিত্রবর্-বিন্যালেন চিত্রিতীকৃতে। বিগ্রহ শরীরং ঘয়। সা চোল্যা বঞ্চুলিকযা গুপ্তী- 
কতো মণিরূপ স্তনো যয়া সা ॥৫। 
নাসায়াঃ অগ্রে যন্মেণক্তিকম্‌ । মুদ্রিকা সাক্ষরান্গুরী 1৬' 
স্থদীন্ত কঙ্জলেনোন্দীপ্তম্‌ উদ্দীপগুবিশিষ্টং নফুনেন্দীবরছয়ং যন্তাঁঃ সা । সৌ'রভেণ উজ্জলং ম্বভা- 
তীয়েভ্য উৎকৃষ্টং ঘ তাদ্বংলং তেন মঞ্জুলা গুশংসনাহণ যা প্রাঃ শোভা তছিশিষ্টং মুখান্থুজং যন্তাঃ লা 0৭1 
শ্মিতলেশেন লঙসন্‌ শোভমানঃ পন্বচীরু বিস্বীফলব্দধরো যস্তাঃ লা । মধুরালীপ এব পীষ্বম- 
মৃতং তেন সঞ্্ীবিতং সবীকুলং যয়1 1৮1 
স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য।-_ ভ্রীরাধারাণীর বরূপানুরাগের তরঙ্গমালায় প্রীপাদ রঘুন'থের ছদয়সিদ্ধ 
সমুচ্ছ(সিত ! সেই তরঙ্জরাজিই বর্ণনারূপে ভাহার হুদয়সিদ্ধুকে অতিক্রম করিয়া ভক্ত সামীজিকের চিন্ত- 
রূপ বেলাভূমিকে আপ্লাবিত করিতেছে । শ্রীরাধার প্পিয্বিষ্করী শ্্রীপাদ স্বীয় প্রেমময়ী ঈশ্বরীকে 





যত্বে বাধা মনোহারী হ্থবদ্ধ বেণী। কুদ্কুমে চচিত অঙ্গ জয় রাধারামী ॥”৩॥ 
“দ্বিকল চখদের লম ললাট উজ্জল | কস্ত-রী-তিলক চারু করে ঝলমল ॥ 
প্রস্ফটিত রক্তপন্ কর্ণের কিক! ৷ হরি-চিত্ত-চমৎকারী এই শ্্রীরাধিকা ॥৮৪1 


১২৮৮] [ শ্রীশ্ীম্তবাবলী 


যেমনটি দেখিয়াছেন সেই প্রতাক্ষান্থভূতিই তাহার মধুমফী লেখনীমুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে !! শ্রীরাধাপাদ- 
পদ্দা'গতপ্রাণ গৌড়ীয়-বৈষ্বসাধকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আরও কিছু অধিক আস্বছ্যবস্ত বিশ্বে আছে 
বলিয়া মনে হয় না । শ্রীপাদ বলিতেছেন, বিচিত্র বর্ণবিন্যাসে জ্রীরাধারাণীর ভ্ীঅঙ্গ বিচিত্রিত । অর্থ ৎ 
চন্দন, কু্ুম' কন্তুরী, কজ্জল, অলক্তকাদি, বিচিত্রবর্ণের তিলক, অনুলেপন ও প্রসাধনাদিতে প্রেমময়ীর 
শ্রীঙ্গ সতত চিত্রিত । কিষ্তরূপ তক্ষরের ভয়ে যিনি কঞ্চুলিকাদারা স্তন-মণিকে গোপন করিয়া রাখি- 
য়াছেন।” ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ চৌর-চুড়ামণি। বাল্যকালে পাড়া-প্রতিবেশীর ঘরে ঘরে দধিঃ নবনীতাদি 
চুরি, পৌগপ্ডে সখাগণের বসন,-ভূষণ, পণচনী প্রভৃতি চুরি, কৈশোরারস্তে গোপকন্তাগণের বসনচুরি, 
বংশীনাদে ও রূপমাধুর্যে গোপধুবতীগণের মন-প্রাণ চুরি, শ্রীরাধার হৃদয়চুরি, অবশেষে তাহার ভাব" 
কান্তি পর্বস্ত চুরি! কারণ তিনি যে “গোপালকামিনীজারশ্চৌরজারশিখামণি৮  গোপকিশোরী- 
গণের উপরে তাহার বড়ই লোভ ! বিশেষতঃ শ্রীরাধারাণীর স্তন-মণির লোভে তিনি যেন দিশাহারা ! 
কিঞ্চিৎ দর্শনেই বিপুল প্রলু্ধ !! 
“আধ আচর খসি আর্ধ বদনে হসি আর্হি নয়ন-তরঙ্গ | 
আধু উরজ হেরি আধ আচর ভরি তব ধরি দগধে অনঙ্গ ॥ 
একে তনু গোরা কনক-কটোরা অতনু কাচল1 উপাম । 
হারে হরল মন জন্ু বুঝি এহন ফীস পরায়ল কাঁম ॥” (বিদ্যাপতি) 
“উরহি অঞ্চল ঝাঁপি? চঞ্চল আধ পয়োঁধর হেরু | 
পবন-্পরভাবে শরদঘন জন্গু বেকত করল স্ুুমের ॥ 
পুনহি দরশনে জীবন জুড়ায়র টুটব বিরহক ওর |” ইত্যাদি (এ) 
তাই সেই তক্করের ভয়ে ঈশ্বরী স্বীয় স্তনমণিকে কঞ্চুলিকাদ্বারা গোপন করিয়া রাখেন। কিন্তু 
রত্বের গোপনে তন্ষরের লোভ শান্ত হইয়া আরও সমধিক বর্ধিতই হইয়া থাকে। 
“ঘন ঘন ভাচর কুচগিরি-কণচর হাসি হাসি তহি পুন হেরি। 
জন্ু মঝু মন হরি" কনয়া কুস্তভরি মুহরি রাখলি কত বেরি ॥ 
যব মন বান্ধল ইব্ড্রিয়-ফণীফর তাহি মিলল আন আন। 
কাঠক পুতলি এছে মুরুছায়ত গোবিন্দদাঁস পরমাঁণ |” 
শ্রীরাধারাণীর রূপান্ুরাগের বন্যায় রসিক ভাবুকের হৃদয়কে আপ্লাবিত করিতে এই সব 
মহাজনের বর্ণনা অতুলনীয় । সার্ধককে কিন্তু শ্রীরাধাকিষ্করীর অভিমান বুকে লইয়াই এই সব মহাজন- 
পদের রসমাধূর্য আন্বাদন করিতে হইবে । অন্যথায় প্রাকৃতভাব চিত্তে জাগিলে তিনি এই চিন্ময়ানন্র- 
রসের আম্বাদনে বঞ্চিত হইবেন । 
শ্রীপাদ রঘুনাথ আবার বলিতেছেন, “হাঁর, নৃপুর' কেযুর (বাহুভূষণ বা অঙ্জদ) চুড়িকা, নাসাগ্র- 
স্থিত মুক্তা, অন্ধুরীয়ক প্রভৃতি উত্তম তূষণে শ্রীমতী সতত বিভূষিতা। ধাহার নীলোৎপলরুচি নয়ন- 
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যুগন সুদীপ্ত কড্জলদ্বার৷ স্থশোভিত, মধুর স্থগন্ধি তাম্ব্‌ল সেবনে বহার মুখাম্ুজ অতীব মনোহর 
হইয়াছে।” শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ শ্রীরাধারাণীর ষোড়শ শূঙ্গার ও ছ্বাদণ আভরণের কথ। বর্ণনা করিয়া- 
ছেনঃ যথা 
্নাতা নাপাগ্রজা গ্রন্মণিরসিতপট। স্ত্রিণী বদ্ধবেণী 
সোন্তংস! চচ্চিতাঙ্গী কুম্থমিতচিকুরা অ্রপ্থিনী পদ্মাহস্তা ! 
তান্বলাস্যোরুবিন্দু-স্তবকিতাচিবুকা কজ্জলান্ষী সুচিত্রা 
রাধালক্তোজ্জলাভিব,ঃ স্ফরতি তিলকিনী ষোড়শাকল্লিনীয়মূ 1৮ ( উঃ নীঃ) 
শ্রীমতীর যোড়শশুঙ্গার যখ1-_স্ুবল শ্রীকষ্ণকে বলিলেন-_“হে সখে ! বুষভান্ুজার অশোভা! 
দর্শন কর_-ইনি ল্পাতা, ইহার নাসাগ্রে মশিরাজ বিরাজিত, পরিধানে নীলবসন; কটিতটে নীবি, মস্তুকে 
বেণী শোভিত, কর্ণে উত্তংস, অঙ্গে চন্দনাদির লেপন, কেশদামে কুন্থুম বিশ্তন্ত। গলদেশে মাল্য, হস্তে কমল, 
শ্রীযুখে তান্মংল, চিবুকে কল্তংরীবিন্ু, নগনযুগলে কজ্জল, গণ্স্থলে মকরীপত্র, শ্রীচরণে অলক্তকরাগ এবং 
ললাটে তিলক এই ষোঁড়ণ শুঙ্গারে শ্রীমতী কিরূপ মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছেন ।৮ 
“দিবাশ্চড়ামপীন্দ্রঃ পুরটবিরচিতাঃ কুগুলদন্বকাঞ্চী- 
নিক্ষাশ্চক্রীশলাকাযুগবলয়ঘটাঃ কণভূষোর্টিকাশ্চ । 
হারাস্তারান্ুকার! ভূজকটকতুলা-কোটয়ে। রত্বুক্ষপ্তা- 
্ঙ্গ। পাদাদ্গুরীয়চ্ছবিরিতি রবিভিভূ্ষিণৈর্ভাতি রাধা ॥” (এ) 
স্থবল আবার বলিলেন_-“হে সথে। শ্ত্রীরাধা চূড়ায় মণীন্দ্র, কর্ণে স্বর্ণময় কুগুল, নিতম্বে কারী, 
গলদেশে স্বর্ণপদক, কর্ণোধের্ব ্বর্ণশলীক1, করে বলয়, কণ্ঠে কণ্ঠীভরণ, অন্গুলীতে অন্ুরীয়ক, গলদেশে 
তারকার ন্যায় উজ্জল মণিহার, তুজে অঙ্গদ, চরণে রত্ুময় নূপুর এবং পদান্ুলীসমূহে উত্তুজ পাদাঙ্থু- 
রীয়ক__এই ছ্বাদশাভরণ ধারণ করিয়! কি অপূর্ব শোভা বিস্তার করিতেছেন |” 
আবার 'ধাহার স্থপক্ষ বিম্বফলতুলায অধর মৃদ্ুমন্দহাস্তচ্ছটায় শেো1ভিত ।* শ্রীরাধার হৃদয়ে যে বিপুল 
কৃষ্ণপ্রেম বিরাজ করিতেছে, তাহারই প্রতিবিন্ব শ্রীমতীর অরুণ অধর, তাই বিম্বফলের সঙ্গে ইহার 
দৃষ্টান্ত । অধিক কি শ্রীরাধার অধরবিম্ব আনন্দ ও পূর্ণামৃত সত্বমৃতি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের জীবনোপায়-স্বরূপ 
সুতরাং সেই অধরের অন্যগুণ বলিবার প্রয়োজন কি? 
“আনন্পূর্ণামুতসত্বমূর্তেঃ কৃষ্ণস্তজীবাতু তয়াপরকীর্ডেঃ | 
এতাবতা বঠিতসন্মহিয়ো রাধাধরস্তান্গুণৈঃ কিমুক্তৈঃ॥৮ (গোবিন্দলীলা মৃতম্১১1৭৯) 
'মধুরালাপরূপ অমৃতবর্ষণে যিনি সবীকুলকে জীবিত রাখিয়াছেন। শ্রীরাধার শ্রীমুখবাণী 
স্থধাসিদ্ধুর তরঙ্গের ন্যায় বর্ণপ্রয়োগে অতীব মনোহর, পরিহাসরসপূর্ণ ও বিবিধ বাক্চাতুরীময়, শব্দ ও 
অর্থশক্তির দ্বারা রপ, অলঙ্কার ও নানা ধ্বনিতে পূর্ণ, কোকিল-কোকিলা, ভূঙ্গ-ভূঙ্গীর ধ্বনিরও যাহা 
৬: 
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র্ষভানুকুলোৎকীন্তিবদ্ধিকা ভানুসেবিকা | 
কার্ডিদাথনিরত্ুশ্রীঃ শ্রীজিতশ্রীঃ শ্রিয়োজ্ভ্বলা 11৯1 
অনলমগ্তরীজ্যোঠা শ্রীদামানন্দদানুজা | 
মুখরাদৃষ্টিপীঘ্‌ঘবত্তি-নপ্তী তদাশ্রিতা ॥১০| 
পৌর্ণমাসীবহিঃ- খেলৎ-প্রাণপপ্জর-শারিকা । 
নৃবল-গুণয়োল্লাসা তত্র বিন্যস্তভারকা ॥১১॥ 
ব্রজেম্ঠাঃ কৃষ্ণবৎ-প্রেমপাত্রী তত্রাতিভক্তিকা | 
অন্বাবাৎসল্য-সংসিক্তা রোহিণীস্রাতমন্তকা |1১২।| 
ব্রজেন্দ্ররণান্তোজেহর্পিতভক্তি-পরম্পর] | 
তস্যাপি প্রেমপাত্রীয়ং পিতুর্ভানোরিৰ ক্ফুটম্‌ 1১৩ 
গুরুবুদ্ধ্যা প্রলম্বারৌ নতিং দুরে বিতন্বতী | 
বধুরুদ্ধ্ৈৰ তস্যাপি প্রেমভূমীহ হ্ীযুতা |1১৪|| 
পলিতা-লালিতা স্বীয়প্রাণোরু-লালিতাৰৃতা | 
ললিতা-প্রাণরক্ষৈক রক্ষিতা তদ্বশাস্তিকা |1১৫|। 
বন্দা প্রসাধিতোত্ত,ঙকুড়,ানঙবেশ্মনি | 
কৃষ্ণথণ্ডিতমানত্বাল্ললিতাভীতিকম্পিনী 11১৬ 
অনুবাদ_-যিনি বৃষভানুরাজার স্তুবীত্তি বর্ধন করেন, ধিনি স্দেবের উপাসিকা, কীন্িদারূপা 
খনির যিনি রত্ব-প্ী, কমলাদেবী অপেক্ষা ও সৌন্দর্যে যিনি উজ্জ্বল ॥৯। 
অনঙ্গমগ্জরীর যিনি অগ্রজা, শ্রীদামের আনন্দদাত্রী ভগ্মী, মুখরার নয়নের যিনি সুধা-বৃত্তিকা 
এবং তাহার আশ্রিতা 1১০॥ 





অধ্যাপক-_ শ্রীরাধা সেই স্ত্ীমুখবাণীর দ্বারা সতত সঞ্জীবনীশক্তির স্যার তাহার সীগণকে জীবিত 
রাখিয়াছেন ! 
“অগ্ুরু কু্ধুম করি হরিচন্দনতে | বিন্যাস করিল! অঙ্গ বিচিত্র-বর্ণেতে ॥ 


কৃষ্ণ চৌর-চূড়ামণির ভয়ে শ্্রীরা্ধিকা | স্তনমণি আচ্ছ।দিল! দিয়া কঞ্চুলিকা 1”৫॥ 
“নৃপুর, কেমুর, হার, যুক্তা নাসাগ্রেতে। করাহ্মুজে বরাহ্ুলী রত্বাস্থুরী তাতে ॥ 
ভূষিতাঙ্গী গ্রীগে রাজী উত্তম তৃষণে। সম সখী সঙ্গিনী বরাঙ্গী কাননে /৮৬॥ 
“ুচিকণ সমূজ্রস সুদীপ্ত কজ্জলে | উদ্দীপ্ত হয়েছে যার নেত্র নীলোৎপলে ॥ 
মঞ্জুল শ্রীমুখাম্থুল উজ্জল তান্ব্‌লে। সৌরভেতে কৃষ্ণ-ভূঙ্গ মাতি মাতি বুলে ॥৮ন$ 
“পক্ষবিম্বফল তুল অধর-যুগল। ন্মিতহান্ত স্বুকিরণে করে ঝলমল ॥ 

নিশিদিন স্মধুর অস্বত-বচনে ৷ সঞ্জীবিত করিতেছে নিজ সখীগণে ॥৮৮1 
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যিনি পৌর্শমাসীদেবীর বাহিরে ক্রীড়মান প্রাণপপ্ররের সারিকা, স্ুবলের প্রণয়ে যিনি উল্ল- 
সিতা এবং যিনি স্থুবলকে গোপন ভারার্পণ করেন | ১1 

ব্রজেশ্বরী যশোমতীর যিনি কৃষ্ততুল্য প্রেমপাত্রী এবং তাহাতে সমধিক ভক্তিমতী, যশোদা 
মাতার বাৎসলো যিনি অভিসিক্তা, রোহিণী মা ধাহার মন্তুকাভ্রাণ করেন 1১২৪ 

শ্বীনন্মমহ'া রাজের শ্রীচরণকমলে যিনি ভক্তিপরায়ণা এবং বুষভীনু রাজার ন্যায়ই নন্দমহখরাঁজের 
ন্নেহপাত্রী 1১৩। 

শ্রীধলদেবকে গুরুজন-বুদ্ধিতে যিনি দু হইতে প্রণতি করেন, ভ্রজমধ্যে লজ্জাবতী শ্রীমতী শ্রীবল- 
দেবের বধূ-বুদ্ধিতে ন্েহের পাত্রী 1১৪1 

ধিনি ললিতার বসতে সুলালিতা হইয়া থাকেন, ললিতা-কর্তৃক যিনি আবৃতা ও ললিতার লক্ষ- 
প্রাণদ্বারা রক্ষিতা এবং ললিতার প্রীতিতে বশীতূতা হন 7১৫॥ 

শরীবন্দার সঙ্জিত কুপ্তগৃহরূপ অনঙ্গ-সদনে যিনি শ্রীকৃষ্ণের আগ্রহে মান পরিত্যাগ করিয়াও 
ললিতার ভয়ে কম্পিতা হন 1১৬। 

টীকা__বীন্তিদা নামী তস্তা মাতা সৈব খনী রত্বাছাৎপত্তিস্থানং তস্ত। রত্বরূপূ শ্রী: সম্পত্তিঃ 
শ্রিয়া শোভয়! জিতা শ্রীলপ্্্ী য়া সা। শরিয়া বেশরচনয়! উজ্জল দেদীপ্যমান1। ্রীর্বেশরচনা শোভা! 
ভারতী সরলদ্রমে । লল্ষ্াং 0 চ। বিভুতো চ মতো চ্ত্রীতি মেদিনী (৯ 

মুখরায়া দৃষ্টিরূপং পিয,বমমূতং তুং শীলং যস্ত। এবম্তবতা নপ্তপী দৌহিত্রী। তয়া মুখরয়া 
আশ্রিতা বেতি তদাশ্রিতা 7১০1 

পৌর্ণমাস্যাঃ বহিঃ খেলৎ বহিঃ প্রচরদ্যৎ প্রাণরূপ পঞ্জরং তত্র সারিকা পক্ষিণীবিশেষঃ ৷ তত্র 
লুবলে ন্যাস্তো বিন্যান্তো ভারো যয়৷ সা ॥১১1 

ব্রজেপ্যা যশোদায়াঃ। তত্র ব্রজেশ্াম্‌। অন্থবায়াঃ কীন্তিদায়া যদ্বাংসল্যং তেন সংসিক্তা 
রোহিণ্যা বলদেবমাতা আত্রাতো মস্তরকো যন্তাঃ সা /১২। 

ব্রজেন্দ্রো নন্দঃ। তত্ত নন্দস্ত। ভানোর্বষভানোঃ 1১৩। 

গুরুবুদ্ধ্যেতি প্রলম্মারৌ বলদেবে । তক্তাপি ক্লদেবস্তাঁপি ইহ বাধায়াং হ্ীযূতা লজ্জাযুক্তা প্রেম- 
ভুমী প্রেমস্থানং দীর্ঘেকারাস্তোহয়ং ভূমীশন্দঃ স্ত্রীলিঙ্গঃ ॥১৪। 

ললিতয়! লালিতা প্রাণবৎ পৌষিতা | শ্বীয় প্রাণেভ্যোইপি উরুর্মহতী যা ললিতা তয়া বৃতা 
আবৃতা। ললিতা প্রাণরক্ষায়ৈ একা অদ্িতীয়া রক্ষিতা রক্ষিকা । তস্তা ললিতাযা বশ আয়ত্ত আত্ম! 
বর্মযন্তাঃ সা 1১৫ ূ্‌ 

বৃন্দয়া প্রসাধিতঃ স্থসজ্জীকৃতে৷ য উত্ত্কুড়জঃ কুষ্ধং তদেবানজবেশ্মকামমন্দিরং তক্মিন্‌। 
কুষ্ণেন খঙ্িতোইনায়াসেনৈব প্রশমিতো মানে। বিপ্রলম্তভেদো যস্তান্তথা ললিতায়াঃ সকাশীৎ যা ভীতিস্তযা 
কম্পিনী কম্পযুক্তা ললিতায়া মানোপদেশিকাত্বেন তামা পৃষ্টেব স্বস্ত মান শমনাদ্ভীতিরিভি ভাব 1১৬ 


১২৯২ 1 ভ্রীশ্ীস্তবাবলী 


স্তবামূতকণা ব্যাখ্যা! প্রীপাদ রঘুনাথ এই বিশাখানন্দদস্তোঞ্জে তাহার কোটি কোটি প্রাণা- 

পেক্ষাও প্রিয় শ্্ীপ্রীভানুনন্দিনীর রূপ গুণ, লীলামাধুরী পরমাবেশে বর্ণনা করিয়াছেন। এই বিস্তুতন্তবে 
শ্রীপাদ পূর্বে বরিত শ্রীরাধিকার অষ্টোত্তর-শতনাম স্তোত্রের ও প্রেমান্তোজ-মরন্দাখান্তবরাজের কতকগুলি 
শ্লোক যথাবং উল্লেখ করিয়াছেন, কতকগুলি বা কিঞ্চিৎ পরিবতিত আকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 
এই স্তবে উক্ত নবমঞ্সোক হইতে ষোড়শ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, শতনাম-স্তোত্রে 
প্রীয় সবগুলিরই যথামতি ব্যাখা! কর! হইয়াছে । ভ্রীরাধারাণীর অতিপ্রিয় নাম ও গুণগুলি শতনাম- 
স্টোত্রে বর্ণনা করিয়া যে আবার এই বিশাখানন্দদস্তবেও বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা ছিরুক্তি নহে, বস্তুতঃ 
ইহা 'অভ্যাস* নামক শস্্রতাৎপর্ধ-নির্ণায়ক উপক্রম, উপসংহারাদি ষড়বিধ লিজের অন্যতম | উিপ- 
ক্রমোপসংহার অভ্যাসোইপুর্ববতা ফলম্‌। অর্থবাদোপুপত্তি চ লিঙ্গং তাৎপধ্্য-নির্য়ে ॥ অর্থাৎ উপক্রম-- 
আরন্ত, উপসংহার-সমীপ্তি, অত্যাস-_এক বিষয়ের পুনঃপুনঃ উল্লেখ, অপূর্বতা__বিলক্ষণতা, ফল-_পরি- 
নাম, অর্থবাদ-__ প্রশংসা-বাক্য, উপপন্ভি_ যুক্তিমন্তা, শী্্র-প্রতিপা্য তাৎপর্য নির্ণয়ে এই ছয়প্রকার 
লিঙ্গ বা অন্ুমিতির সাধন-চিহ থাকে । এই স্তবে প্রীমতী রাধারাণীর এই নাম বাঁ গুণগুলি পুনরায় 
লিখিত হওয়ায় বা প্রেমান্তোজমরন্দাখ্য স্তবরাজের শ্লোকের পুনরায় উল্লেখ করায় ইহাতে শ্রীপাদ রঘু- 
নাথের সমধিক অনুরক্তি বাঞ্সিত হইয়াছে । আমরা কিন্তু গ্রস্থবিস্তার ভয়ে এই শ্লোকাবলীর ব্যাখ্যার 
পুনরুল্লেখ করিলাম নাঃ পাঠকবুন্দ দ্্রীশতনা মন্যোত্র হইতে এই শ্লোকাবলীর স্তবাহুতকণ। ব্যাখ্যার আশম্বাদন 
গ্রহণ করিবেন । 

প্ুষভানু-কুলোংবীন্তি-বদ্ধিকা” নাম ধরে। দিবাকর আরাখিকা। স্ুর্যকুণ্ততীরে ॥ 

“বীন্তিদার খনিরত্ুপ্ী” শ্রীরাধ! মূরতি | গ্রীজিত শ্ীরাধিকা “সর্ববশ্ী” খেয়াতি ॥৮৯। 

“অন্গমপ্তরী-জোষ্ঠা রাধা-ঠাকুরাণী | শ্রীদাম-কনিষ্ঠা হৈয়া আনন্দদায়িনী ॥ 

মুখরার অমৃতময় দৃষ্টিতে দৌহিত্রী | মুখরা আশ্রিতা রাধা মধুর মুরতি 1৮১০) 

“পৌরমাসী বহিঃ প্রাণপঞ্জর-শারিকা । খেলা করে রাত্রি দিন কৃষণ-আরাধিকা ॥ 

নুবলের প্রণয়েতে ধাহার উল্লাস । সবর্ধ ভার অর্পশেতে বিচিত্র বিলাস ॥৮১১। 

“যশোদার কৃষ্ণতুল্য ন্মেহাস্পদা রাধা । যশোদার পাদপদ্মে ভকতি সর্ববদ! ॥ 

জননীর বাংসলারসে অভিষিক্ত । কীন্ডিদা-নন্দিনী রাধা চরাঁচরে ব্যক্ত ॥ 

মা রোহিণী ধার মঙ্গল কামন1 করিয়া । মস্তক আস্রাণ করে আশীষ দানিয়! ॥৮২২। 

“পরম্পর! করি নিজ নির্্মল। ভকতি ৷ ব্রজেন্দ্রের পাঁদপন্ে অপিলা শ্রীমতী ॥ 

ব্রজরাঁজ-নেত্রোৎসব রাধিকা-মুরতি । বুষভানুরাজতুল্য প্মেহ প্রেম-পীত্রী 1৮১৩॥ 

“প্রলম্বারি বলদেবে করিয়া সম্মান; দুর হৈতে গুরুবুদ্ধোে করেন প্রণাম ॥ 

রাধিকায় বধু বুদ্ধি করে বলরাম । “লজ্জাযুক্ত প্রেমভৃমি” নয়নাভিরাম ॥৮১৪। 

প্রাণকোটি নিশ্মঞ্ছনে ললিত! লালিতা। শ্রীরাধিক। নাম তার বৃষভান্ন-মুতা ॥ 


শ্রী্বীবিশাখানন্দদাভিধস্ট্রোব্রম 7 


বিশাখানম্ীসখ্যেন তুখিতা তদগতাত্বিক| | 
বিশাখাপ্রাথদীপালী-নির্ঘঞ্থ-নখচন্দ্রিকা! 11১৭ 
সথীবর্গৈক-জীবাতু-ন্মিতকৈরবকোরকা | 
স্লেহফুল্লীক্ুত-স্বীয়গণ1 গোবিন্দবল্নভা 11১৮। 
বন্দারণ্য-মহারাজ্য-মহাসেক-মহোজ্ভ্বল!। 
গোষ্ঠ-সব্ব'জনাজীব্যবদনা রদনোত্তমা |. ১৯ 
জ্ঞাতর্ন্দাটবী-সর্বলতা-তরু মৃগ-দিজা | 
তদীয়-সখ্যসৌরত্য-হুরভীককত-মানসা |1২০| 

সর্বত্র কুর্বতি শ্েহুং স্ি্ধপ্রকৃতিরাভবম্‌ | 
নামমাত্রজগচ্ছিত-দ্রাৰিকা দীনপালিকা৷ 11২১) 
গোকুলে কৃষণচন্্রস্ত সব্্বপচ্ছান্তিপুর্ববকম্‌ । 
ঘীরলালিত্যরদ্ধযর্থং ক্রিয়মাণ-ব্রতাদ্িকা |২২।। 
গুরু-গো-বিপ্র-সৎকাররতা বিনয় সন্নতা | 
তদাশীঃ-শত-বদ্ধিষুঃ-সৌভাগ্যাদি-গুণাঞ্চিতা ॥২৩॥ 
আয়ুগে4-শ্রী-ঘশে। দায়ি-পাকা ছুব্বণসসো বরাৎ। 
অতঃ কুন্দলতা নীয়মান! রাজ্ঞ্যা; সমাজয়া ॥২৪॥ 


দবশাখা প্রাণরূপ দ্ীপাবলীদ্বার] ধাহ!র নখরচন্দ্রিকার নিম্ন করেন 1১৭1 


থাকেন, ঘিনি গোবিন্দবল্লভ1 ॥১৮| 


বাসিজনের জীবনো পায়ন্যব্ূপ ঘিনি উত্তম দশন] ॥১৯। 


১২৯৩ 


অনুবাদ-_ শ্রীবিশাখার নম'দখ্যে ঘিনি সুখী হইয়া থাকেন, ঘিনি বিশাখাতে তদগতচিন্তা, 
ধাহার মৃছুহান্তজ্রপ কুমুদ-কোরক সবীবর্গের জীবনৌষধি, খীহার দ্মেহে ম্বজনগ্রণ প্রফুর্িত হইয়া 
বুন্নাবন-মহারাজ্যের মহাভিষেকে ধাহার মহা ওঁজ্জন্য প্রকাশ পাইয়াছে, ধাহায় বদনখানি গোষ্ট- 


শ্রীবৃন্দবাবনের নিখিল তক্ল'লতা।, মূগ-পক্ষী, ধাহার পরিচিত এবং তাহাদের সখ্যপরিমলে ধাহার 





্বীয় প্রাণাধিক এই ললিতার দ্বারে ৷ সর্বদা আবৃত যিলি এই ব্রজপুরে ॥ 
ব্রজেতে ললিতা “প্রাণরক্ষৈক” রক্ষিক! । 
সবর্বভাবে ললিতাঁর বশীভূত যিনি । কৃষ্ণকান্ভা-শিরোমণি রাধা-ঠাকুরাণী ॥”১৫৪ 
“বৃন্দার রচিত কুগ্ত-কাম-শ্রীমদ্দিরে | খণ্ডিতা মানিনী রাধা কৃষ্ণ-ব্যবহারে ॥ 

কিন্ত যিনি ললিতার ভয়েতে কম্পিতা । 


অদ্ধি হয়া নাম ধরে এই শ্রীরাধিক1 | 


শিক্ষা করে বিনোদিনী মানের মর্যাদা ॥”১৬৪ 





১২৯৪ 1 [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


যিনি স্ধত্র পনেহ প্রকাশ করিয়া! থাকেন, স্িগ্ধ প্রকৃতি ধাহার সহজাতসম্পদ্‌, যশহার নামোচ্চারণ 
মাত্রেই বিশ্বজীবের চিত্ত দ্রবিত হয়, যিনি দীনপালিকা ॥২১। 

গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের নিখিল আপদ্-বিপদ্‌ বিনাঁশপুর্বক ধীরললিতত্ব গুণ বৃদ্ধির নিমিত্ত ধিনি 
নিয়ত ব্রতাদি করিয়া থাকেন ২২ 

যিনি বিনীতভাবে গুরু, গে! এবং ব্রাঙ্মণগণের সেবাকার্ষে নিরতা এবং তাহাদের শত শত 
শুভাশীষ লাভে প্রবর্ধমীন মৌভাগাদি গুণে ভূষিত 1২৩। 

শ্রীতূর্বাসাঝধির বরে বাহার শ্রীহস্তের পাচিতান্ন আয়ু, গো এবং যশ সম্পদ্‌ প্রদাতা, এইজন্ত 
কুদ্দলতা যশোমতীর আদেশে নিতা ধাহাকে শ্রীকৃষ্ণের রন্ধনের নিমিত্ত নন্দালয়ে আনয়ন করেন 1২৪1 

চীক। _ নর্দ্ম চ সখ্যঞ্চ তয়োঃ সমাহারস্তখেন তন্তাং ললিতায়াং গত আআ! মনো যন্তাঁঃ সা তগতা- 
ঝ্বিকা। বিশাখায়াঃ প্রাণ। এব দীপালী দীপশ্রেণী তয়া নির্প্ত্য নখচন্দ্রিকা যস্তাঃ সা 1১৭1 

সখীবর্গস্য সখীসমূহস্ত জীবাতু জীবনোপায়ং শ্মিতরূপ কৈরৰকোরকং যস্তাঃ সা । স্সেহেন ফুল্লী- 
কৃতঃ প্রফুল্লীকৃতঃ স্বীয়গণো যয়া সা 0১৮॥ 

বুন্দারণামেব মহাঁরাজ্যং তত্র যে! মহাসেকস্তৃস্ত মহ উৎসবস্তেনোজ্ছজলা শোভমানা। গোষ্টস্ত 
সর্ববজনস্ত আজীব্যং জীবনোপায়ং বদনং যস্তাঃ সা। বদন] দস্তা উত্তম যস্তাঃ সা] )১৯॥ 


জ্কাত। বোধগোচরীকৃতা বৃন্দাটব্যাঃ সর্বব লতা তরু মৃগ ছ্বিজ!' যয়া সা দ্বিজঃ পন্ষী। তদীয়ং 
তৎ সর্ব্ব লতাদি সম্বন্ধে যৎ সধ্যং অর্থাৎ স্বস্ত তদেব সৌরভ্যং তেন স্থরভীকৃতং মানসং য় সা। তৎ সখ্য 
এব সর্ধ্ধ! মনো লগ্নমিতি ভাঁবঃ 1২০] 

আভবমাজন্ম দদিগ্ধপ্রকৃতিঃ দ্িগ্বন্বভাব1। নামমাত্রেণ রাধা ইতি নামমাত্রেপ জগতাং চিত্তস্ত 
দ্রাবিকা ভ্রবকত্রী 1২১৫ 

গোকুলেতি । বিদগ্ধ! নবতারুণ্যঃ পরিহাসবিশারদঃ নিশ্চিন্তে ধীরললিতঃ স্তাং প্রায়ঃ প্রেয়সী 
বশঃ | ইত্যুক্তলক্ষণে! ধীরললিতস্তগ্ভাবন্তৎ। অন্যৎ সুগমম্‌1২২। 

সৎকারঃ পুজা | তেষাং বিপ্রা্দীনামাশীঃশতেন বদ্ধিষণ বর্ধনশীলো যঃ সৌভাগ্যাদিগুণস্তেনাঞ্চিতা 
পৃজিতা ২৩ 

আয়ুশ্চ গৌশ্চ শ্তীঃ সম্পত্তিশ্চ যশশ্চ তানি দাতুং শীলং যস্ত এবন্ততঃ পাকো রন্ধনং যস্তাঃ সা। 
অতো হেতো রাজ্ঞ্যাঃ যশোদায়াঃ সমীন্ঞয়! আদেশেন কুন্দলতয়া নীয়মানা 1২৪1 

স্তবামূতকণা ব্যাখ্য।-_প্রেমময়ী শ্রীবার্ষভীনবীর রূপ, গুণ, লীলা যৃততরসে পূর্ণা__ শ্রীপাদ রঘুনাথের 
কাব্যতটিনী কর্ণানন্দি কুলুকুলুনাদে ভীরাধারাণীর প্রিয়ভক্তগণের চিন্তভূমিকে অযৃতরসে নিষিক্ত করিতে 
করিতে শ্রীত্রীরাধাপাদপপ্রূপ মহাভাবসিম্ধুর দিকে অবিরাম তীব্রবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে ! জ্ীরাধা- 
তত্বের মন্ত্রষ্টা খষি শ্রীপাদ রঘুনাথের চিন্ত-মন বার্ষভানবীর রূপ-গুণামূতে সতত সমাহিত থাকায় প্রেমময়ী 


শ্রীশ্রীবিশাখানন্দদা ভিষস্ঠোত্রম্‌ ] 1 ১২৯৫ 


স্য়ং তাহার বাঁণীকে আশ্রয় করিয়া! আত্মপ্রকাশ করিয়াঁছেম। সাঁধকগণ এই বাদীর মধ্যেই মহ্াভাবময়ীর 
মহাভাবমন্বরূপের আম্বাদন লাভে ধন্য হইবেন । 
শ্রীপাদ বলিতেছেন, '্রীবিশাখার নর্মসখ্যে ঘিনি ্থুখী হইয়া খাঁকেন এবং বিশাখাতে যিনি 
তদগতচিন্ত। | শ্রীমতীর প্রাণপ্রেষ্ঠসশখী বিশাখা শ্রীমতীর লমবয়ক্কী এবং অভিন্নপ্রাণা। ভাই 
তাহার সহিত শ্রীমতীর সধ্যটি যেমন পরিহাসরপময় এইবূপ আর অন্ত কাহারও সঙ্গে হওয়ার সম্ভাবনা 
নাই । বিশাখার নর্মসধ্যে পরম স্ৃৃখী হইয়। শ্রীমতী বিশাখার গুণে লততই তদগতচিস্তা হইয়াছেন । 
অধিক কি, বিশাখ। যেন শ্রীষতীর বাহিরে বিচরণশীল প্রাণম্বরূপা । "ত্বমসি মদসবে! বহিশ্চরভ্ত£» 
(উঃ নীঃ) শ্বীরাধারানী শ্রীবিশাখার প্রতি বলিলেন,__“সখি ! তুমি আমার বহিশ্চর প্রাণম্বরূপা” শবি- 
শাখাও তাহার অসংখ্য প্রাণরূপ দীপাবলির দ্বার! শ্রীরাধার নখচক্দ্রিকার নির্নঞ্চন করেন। অর্থাৎ আরা- 
ত্রিকের প্রদীপশিখায় যেমন অভীষ্টের আলাই-বালাই দগ্ধ কর! হয়, তদ্রপ শ্রীবিশাখ। প্রাণ দিয়াই যেন 
স্ীমতীর নখররাজির আলাই-বাঁলাই দগ্ধ করিয়া থাকেন । 
'ধাহার মৃদুহাস্তয্প কুমুদ-কোরক সখীবর্গের জীবনৌষধি ১ শ্ীরাঁধার সীবর্গ এই হাস্তামূত- 
মাধুরী আম্বীদনেই জীবিত রহিয়ীছেন । কারণ এই স্মিতন্থধা সাধারণ নহে, গোবিন্দলীলী্বুতে (১১1৮৮) 
লিখিত আছে-- 
“হরেগুণালীবরকল্পীবলো রাধাইদারামমন্থু প্রধুললাঃ । 
লসস্তি যা ষাঃ কুস্মানি তাসাং শ্রি হচ্ছলাৎ কিন, বহিঃ স্থলস্তি ?৮ 
অর্থাৎ “প্তরীরাধার হৃদয়রূপ পুষ্পোগ্ঠানে শ্রীকৃষ্ণের গুণশ্রেণীরণ ষে যে শ্রে্কল্পল তাঁসমৃহ প্রফুজিত 
হইয়া শোভা পাইত্েছে, সেই কল্পলতার কুস্থমশ্রেণীই কি বাহিরে ভ্রীরাধার হাম্ভরূপে কবলিত হইতেছে ?” 
“্ঘখহার প্পেছে স্বজনের! গ'ফুল্লিত হইয়! থাকেন ১ ভ্ীমতী রাধারাণা সাক্ষাৎ প্রেমেরই অধিষ্ঠাত্রীদেবী । 
প্রেম, প্রীতিঃ প্রণয়, প্মেহ এইগুলি এক পর্যায়বাচীশব্ বা এইগুলি প্রেমেরই বিভিন্ন স্তর । যে প্রেম 
ব! ভালবাসায় চিন্ত দ্রবিত হয়, ভাহাকেই কেহ বল। হয়। যে প্রেমময়ীর চিন্ত সততই স্লেহসিক্ত 
বা দ্রবিত ভাহার পরশ পাইয়া ঘে স্বজনেরা প্রফুল্লিত হইবেন-ইহাতে আর আশ্চষঘ কি! বিলি 
“গোবিন্দবল্পভ1” শ্রীগে।বিন্দের প্রাণাধিক প্রিয়কান্তা। রসঘনবিগ্রহ শ্তান ধাহার বিহনে আকুল । রসো- 
দগারে সথার প্রতি শ্রীমতীর উক্তি_- 
“নিজ পরসঞ্জ ন্বপনে না] করে আনে না পাতয়ে কাঁন। 
দিঠে দিঠে রথে নিমিখ না বহে নিরখে মঝু বয়ান ॥ 
লই !কিনালে বন্ধুর পিরীতি কিরীতি কহিতে কহিব কি! 
সেসব চরিতে কত উঠে চিতে পরাণ নিহনি দ্বি॥ 
খেনে খেনে তন্থু পুলকে আকুল তিলেক ন] ছাড়ে সঙ্গ । 
ছাপির মিশালে রসের আলাপ অমিয়! লিনায় অগ্গ ॥ 


১২৯৬ 7 [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


এত করি মোরে কোরে আগোরয়ে রঞ্জয়ে বেশ বিশেষ । 
জ্ঞানদাস কহে ধনি ধনি সেহ যাহেত পিরীতি-লেশ ॥” (পদকল্লতরু) 
বৃন্দাবন মহারাজে।র মহাভিবেকে ধাহার মহাওজ্জল্য প্রকাশ পাইয়াছে।? বুন্দাবন-মহারাঁজা, 
লৌকচক্ষে পঞ্চযোজন মাত্র ব্যাপী হইলেও ইহা বিভ্ু এবং বৈকুষ্ঠাদি অপেক্ষাও মহৈ্বর্যসম্পন্ন । 
শ্ীব্রন্ধ ব্রহ্মমোহন-লীলায় বৃন্দাবনের ক্ষুত্র একটি প্রদেশে অনস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সম্পদ্‌ দর্শন করিয়াছেন, ইহা 
শ্রীমন্ভাগবতে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে । শ্রীমৎ জীবগোন্বামিপ্রাদ “মাধব-মহোৎসব' গ্রন্থে শ্রীরাধারাণীর মহাঁ- 
ভিষেক বিস্তুতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন । তাহাতে শ্রীরাধার অভিষেক উপলক্ষ্যে সমাগতা সূর্যপত্রী ছায়া 
শ্রীপৌর্ণমানীদেবীর নিকট বলিয়াছিলেন__ 
“খলু রমাইপানয়! ন সমায়তে নিগমমৃক্তি-মুখার্দিতি নঃ শ্রুতম্‌। 
বনমিদং মিত-.যাজন-পঞ্চকং তদ্দিহ রাজামিয়ং কথমহ তু ॥” (৬৬০) 
হে দেবি ! আমরা শ্রতিমুখে শুনিরাছি যে, জ্রীরমাদেবীও ভ্রীরাধার তুলা নহেন, স্বতরাং 
এই সামান্য পঞ্চযৌজন বৃন্দাবনের রাজা কি তাহার শোভা পায়?” (নিখিল ব্রক্মাণ্ডাবলির আধিপতো 


শ্রীরাধাকে অভিসিক্ত করিলেই আমাদের আনন্দ হয়__ ইহাই ব্যপ্রিতার্থ)। ছায়াদেবীর বাক্য শ্রবণ 
করিয় শ্রীবিদ্ধাযবাসিনী (্ত্রীকষের অনুজ! ) বলিয়াছিলেন-__ 


“বনমিদং কিল যোজন-পঞ্চকা ত্বকমিতি প্রথিতং খলু নান্যথা। 

তদপি দৃষ্টমিদং বিধিনা পুরা লসদজাগডশতাদিকমং শতঃ ॥ 

৮ ১ ১ ১ 

যদতিধীগতি পারক-বৈভবং প্রণয়সারময়ং সখি ! তন্ময়ে । 

ভবতি কৃষ্ণবনে খলু রাধিকা নৃপপদস্থিতিভাগিতি হি স্থিতিঃ 1৮ (৬1৬৫ ও ৬৭) 

'হে সখি! পঞ্চযৌজনা ত্বক বৃন্দাবন-_ এই কথাই সবত্র প্রসিদ্ধ ঠিকই, তবু প্রাচীনকালে স্বয়ং 
্রহ্ষাই এই বুন্বাবনের একাংশে শতসহশ্্র ব্রহ্মাগ্ডাবলি দর্শন করিয়াছেন। অতএব হে সখি! বুদ্ধির 
অগ্োচর এবং প্রণয়সারময় প্রেমদ যে সব বৈভবপাজি আছে, তাহারা নিশ্চয়ই প্রেমভুমি শ্্রীবৃন্দাবনে 
সদাকাল অবস্থান করিতেছে । তাই প্রেমময়ী শ্্রীরাধারাণী ইহাতেই অধীশ্বরীপদে অভিষিক্ত হইতে 
সম্পূর্ণ ঘোগা।-_এই মর্ধাদা যথাযথ অবগত হও” এই লোকাতীত প্রেমভুমি বৃন্দাবন-মহারাজ্যে যখন 
পৌর্ণমাসীদেবী শ্রীরাধারাণীর মহাভিবেক করিতেছিলেন, তখন প্রেমময়ীর শ্রীঅঙ্গ হইতে মহাপ্রেমের 
দিব্যজ্যোতিঃ নির্গত হইতেছিল ! শ্রীজীব গোন্বামিপাদ লিখিয়াছেন-_ 

“অথ বটুভিরমুষ্যাং পুপিমী শ্তশ্ররেণ প্রথয়তিমনুমুচ্চার্য্যাভিষেকং নিপেন । 

রুচিরুচির-সৃধাভিঃ সাপি নেত্রাভিরাম। সললিতমভি সিঞ্চত্যঙগ-সঙ্ঘং জনানাম্‌ ॥৮ (৯-৭।৪২) 

“ব্রদ্মগারিগণ কতৃক মন্ত্রপাঠ করাইয়া পৌর্ণমাসীদেবী যখন সমীপবর্তি ঘটের জলদারা শ্রীরাধার 
শিরোদেশ অভিষেক করিতে লাগিলেন, তখন নয়নানন্দ-দায়িনী শ্রীমতী কান্তিপ মনোরম সুধাবর্ষণে 





শ্রীশ্রীবিশাখানন্দদাভিধস্তোত্রমূ ] [ ১২৯৭ 


উপস্থিত জনমওলীর অঙ্গসমূহ সুন্দররূপে অভিবিক্ত করিতে লাগিলেন |” ধাহার ভ্ীমুখ গ্বোষ্ঠবাসিজনের 
জীবনোপায়।১ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমিক ব্রজবাসিজনরূপ চকোরকুল প্রেমময়ীর মুখচন্দ্রের জ্যোৎন্মামূতমাধুরী 
পানেই সপ্ভতীবিত থাকেন। 'ধাহার দর্শনের শোভা অতি উত্তম |” শ্্রীগোবিন্দলীলামূতে (১১1৮০) 
বণিত-_ 
“রাধাদস্তান্‌ বিজিতশিখরান্‌ ফুল্লকুন্দাদ্য মিত্রান্‌ বিশ্বব্যাপ্তীরিতনিজকরানুন্মাদান্‌ বীক্ষ্য ধেধাঃ। 
দ্রাক্‌ চেদোষ্টাধরস্থুপিহিতান্নাকরিষ্যত্তদা তে নানাবর্ণং জগদপি সিতা দ্বৈতমেব ব্যধাস্তান্‌ ॥৮ 

অর্থাৎ 'ভ্রীরাধার যে সুপক্দাড়িন্ব-বীজসদৃশ দস্তশ্রেণী মাণিক্য, কুন্দকুস্থমাদ্ি অরিগণকে জয় 
করিয়াছে এবং সমস্ত-ব্রক্মাণ্ডে যাহাদের নিজ কিরণজাল ব্যাপ্ত রহিয়াছে, শ্রীরাধার সেই দস্তসমূহকে যদি 
বিধাতা শীঘ্র ওষ্ঠাধরদারা আচ্ছাদন না করিতেন, ত'হা হইলে এ দম্তপংক্তি সারা বিশ্বকেই শুক্রবর্ণ 
করিয়া দিত ।৮ 

'শ্রীবৃন্দাবনের নিখিল তুরুলতা, মৃগপক্ষী ধাহার পরিচিত ।, ( এই বিষয়ে শতনাম-স্তোত্রের 
পঞ্চদশ :শ্লীকের স্তবাধূতকণা ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য |) শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর সহিত তাহার প্রজ বৃন্দাবনের তরুলতা, 
মৃগপক্ষী সকলের স্বাভাবিক সধ্য বিছামান্‌ । অতএব তাহাদের সধ্য-পরিমলে শ্রীমতীর অন্তর সদা সথবাসিত । 

“যিনি সর্বত্র স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, প্সিগ্প্রকৃতি ধাহার সহজাত-সম্পদ্‌ ১ প্রেমের পরম- 
সার মহাঁভাবের উপাদানে শ্রীরাধার দেহটি গঠিত । মনটিও মহাঁভাবময়। কারণ মহাভাব ধাহাতে 
অবস্থান করে, তাহার মনও মহাভাবময় হইয়া যাঁয়। ইহা মহাভাবের শক্তি বা ম্বভাব। শ্ত্রীমৎ রূপ- 
গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন-_“বরামৃত্ন্বরূপত্রীঃ শ্বং স্বরূপং মনো নয়েৎ” (উঃ নীঃ) “এই মহাভাব শ্রেষ্ঠ 
অমৃতন্বরূপ, ইহ] যশহাঁতে অবস্থান করে, তাহার মনকে স্বন্বরূপত্ব প্রাপ্ত করায় ।, মহাঁভীব-ব্যতীত মনের 
আর কোন স্বতন্ত্র স্বস্থা থাকে না । তাই মন্টি সব সময় সরস, দিগ্ধ ও প্েহময় থাকে । এই জন্যই বলা 
হইয়াছে, দিিগ্ধপ্রকৃতি মহাঁভাবময়ী শ্রীরাধার পহজাত-সম্পদ্‌। নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া গ্রেমময়ীর 
প্রেমময় নামৌচ্চারণমাত্রেই বিশ্বমানবের চিন্ত দ্রবিত হয়। প্রীরাধা অপার করুণাপাগররূপিণী । করু- 
ণাঁর স্বভাঁব_ সে অপরের ছুঃখ-ছুর্দশ]1 দর্শনে স্বীয় আধারটিকে দ্রবিত করে । তাই করুণব্যক্তি দীনজনের ছুঃখ 
দুরীকরণের নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়! পড়েন। কৃপাগুণের অসীম-পারাবার-ম্বরূপ] শ্রীরাধ।রাণীও তাই 'দীন- 
পালিক।।+ 

গোকুলে সতত অস্তুর, রাক্ষসাদির উৎপাত দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টাশঙ্কায় শ্রীমতী স্বীয় কোটি- 
প্রাপপ্রতিম শ্রীকৃষ্ণের আপদ্-বিপদ্‌ বিন্বাশের জন্য এবং নিরন্তর তাহার স্খকামনায় ধীরললিতত্ব গুণবৃদ্ধির 
নিমিত্ত বিবিধ ব্রতাঁদি করিয়। থাকেন । 

পরম বিনীত শ্রীরাধা সতত গুরু, গো ও ব্রা্মাণগণের সেবাকার্ধে নিরতা হইয়া স্বীয় অসাঁধা- 
রণ সেবা-দক্ষতাঁয় তাহাদের শত সহস্র শুভাশীষ লাভে প্রবর্ধনান সৌভাগ্যাদিগুণে ভূষিতা হইয়া 

$$ 
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থাকেন।  যদ্যপিও নিখিল সদ্গুণাবলি কষ্ণপ্রেমময়ী শ্রীরাধারাণীর স্বভঃসিদ্ধ সম্পদ্‌, তথাপি লৌকিক 
লীলার মাধু্-পরিপুষ্টির নিমিত্তই শ্রীমতীর সৌভাগ্যাদি গুণদর্শনে ব্রজবাঁসী সকলেরই ইহা মনে হয় 
বুঝিতে হইবে । 
আবার মহষি“ছুর্বাসার বরে শ্রীমতী অমৃতহস্তা । ছূর্বাসা খষির বরে তাহার শ্রীহস্তের পাচিত 

অন্ন আমু, গে ও যশঃ সম্পদ্‌ বৃদ্ধি করিয়া থাকে, ইহা ব্রজে সর্বত্র প্রপিদ্ধ। সাক্ষাৎ মহালদ্মীরও মূল 
অংশিনী শ্রীরাধার এইসব গুণসিদ্ধির অন্ত ছুর্বাসাখধির বরের কোন "অপেক্ষা নাই | মহষি ছুর্বাসা স্বতঃ- 
সিদ্ধ গু৭বতী গ্রীরাধারাণীকে বরপ্রদান করিয়া নিজের বাণীকে দার্থক করিয়াছেন এবং ব্রজলীল।র মীধুষ- 
পুষ্টি ও পরকীয়রসের পৌরহিত্য করিয়াছেন মাত্র । শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টাশস্কায় কাতরা মাতা ঘশোমতী 
শ্্ীরাধারাণীর প্রতি ছুবাসাথবির এই বরের কথ! শ্রবণ করিয়া শ্ীকুন্দলতাকে প্রেরণ করিয়! জটিলার 
অনুমতি ক্রমে ভ্ীকৃষ্ণের রন্ধনের নিশিত্ত তাহাকে প্রত্যহই নন্দালয়ে আনন করিয়। পাকেন। 

“বিশাখার নর্দমসথ্যে সুখী ভ্ীরাধিকা ৷ সদা প্রেমাবিষ্ট মন দেখিলে বিশাখা ॥ 

বিশাখার প্রাণকোটি দীপে শ্ীরাধার। আরত্রিক হয় নিতি নখ-চক্জ্রিকার 1৮১৭] 

“ধীর স্মিত জ্যোৎন্ামুৃত সখীর জীবাতু। শ্রীরাধিকা নাম তার পাদপদ্ধে মধু 

প্েহামুতে নিজগণে ওুফুজিত করে । গোবিন্দ-বল্পুভা রাধা বিদ্িত সংসারে 0৮১৮ 

“বন্নীরণ্য-মহারাজো মহাসেক করি । মহোজ্জলা শ্রীরাধিক| পরমা স্থন্দরী | 

চন্দ্রকোটি স্্রীবদন কি মাধুধ্য তাঁয়। গোষ্ঠবাঁপী জনগণে জীবন-উপায় ॥ 

নুশোভিত দস্তপণতি কিবা! শোভা তার। কৌমুদী ছটায় ঝরে অমতের ধার ॥৮”১৯। 

“বৃন্দাবনের তরুলতা মুগপক্ষী বত। কুঞ্লবন-বিলাসিনীর চিরপরিচিত ॥ 

তরুলতার সখ্যরূপ সৌরভে রাধার । মানস স্থুরভিযুক্ত আনন্দ অপার ॥”২*॥ 

“জনম অবধি রাধা দিদ্ধ ঘভবেতে । সর্বত্র সিঞ্চন করে শ্জি স্পেহামৃতে ॥ 

“রাধা” এই ছু'আখর উচ্চারণ-সঙ্গে। বিগলিত করে চিন্ত প্রেমের তরঙ্গে ॥ 

অখিল ভুবনে যিনি দীনের পালিকা। কুঞেশ্বরী রাধারাণী কৃষ্ণ আরাধিকা ॥৮২১। 

“কৃষণচন্দ্রের সকল আপদ্‌ দুর করি। গোকুলেতে চিরশান্তি বিধানেতে প্যারী ॥ 

ললিত নাগর কৃষ্ণের ধীর-লালিত্য । বুষ্ছিতরে বিনে দিনী। ব্রত বরে নিত্য ॥৮২২ 

“নআভাবে অনুরাগে বৃন্দীবনেশ্বরী | গুরু, ধেনু, ছ্িজগণে নিত্য পুজা বরি ॥ 

শত শত আশীর্বাদ প্রাপ্তির কারণে । পরম সৌভাগ্যবতী এই বৃন্দাবনে 0৮২৩] 

দর্র্বাসা খষির বরে যাহার প্কান্্। আয়ু, ধে্ু, যশঃ শ্রী দানে করে ধন্য ॥ 

অতএব যশোদ্ার আজ্ঞা অনুসারে । নন্দস্থুত গৌবিন্দের ভৌজনের তরে ॥ 

চতুর্ধিবিধা পরমান্ন রন্ধন করিতে । নন্দীলয়ে যায় বিনি কুন্বলতা সাথে । 

সেই শ্রীরাধিকার জয় করিয়ে ঘোষণা । কৃপা কর সদা মোরে কৃষ্ণ-প্রিয়তম ॥”২৪। 
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গোষ্ঠজীবাতু গোবিন্বজীবাতু-লপিতামৃতা | 
নিজ প্রাণার্কধদশ্রেণী রক্ষ্য তৎ-পাদরেণুকা ॥২৫। 
রুষ্ণপাদারবিন্দোদ্যন্মকরন্দময়ে মু | 
অরিষ্টমন্দি কাসারে স্সাত্রী নির্ধন্বতোহন্বহম্‌ ॥২৬|। 
নিজকুগুপুরভতীরে বত্বস্থল্যামহনিশম, | 
প্রেষঠনর্ভ্ালিভির্ঙ্গযা সমৎ নর্ন্দম বিতন্বতী | ২৭। 
গোবর্ধনগুহালন্ষীগেণীবর্ধনবিহারিণী | 
তগোবর্ধনপ্রেমা গুতগোবর্দনপ্রিরা 1২৮] 
গান্ধর্ববাতূতগান্ধর্কা রাধা বাধাপহারিণী | 
চন্দ্রকান্তি লাপাঙ্গী রাধিকা বন্ধু-রাধিকা ॥২৯॥ 
গান্ধব্বিকা স্বগন্ধাতি-স্ুগন্ধীরুত গোকুলা | 
ইতি পঞ্চভিরাহ্তা নামভিগেণকুলে জনৈ? 11৩০। 
হরিণী হরিণীনেত্রা রঙ্িণী রঙ্গিণীপ্রিয়া । 
রঙিণীধ্বনিনাগচ্ছৎ্জরঙধ্বনি-হাসিনী 11৩১ 
বদ্ধনন্দীশ্বরোৎ্কঠা কান্তরুষ্ৈককাজ্জয়! | 
নবানুরাগ সম্বন্ধ মদিরোন্ত্মমানসা |1৩২|। 
অনুবাদ_ষাহার বচনামৃত গোঁষ্ট-জীবন শ্রীগোবিন্দের জীবাতু, ঘিনি স্বীয় অর্বুদপ্রাণদারা। 
শ্রীগোবিন্দের পদরেণুকে রক্ষা করেন 1২৫1 
জীকষ্ণের পদারবিন্দ-মকরন্দ-ন্বরূপ অকিষ্টমদ্রনিকুণ্ডে যিনি সযত্ে প্রত্যহ পরমানন্দে ন্নান করিয়া! 
থাকেন 1২৬1 
যিনি শ্রীরাধাকুণ্ডতটের পুরোভাগে রছুস্থলীতে প্রেষ্টনর্মসখীগণের সহিত সতত ভঙ্গীসহকারে নর্ম- 
পরিহাসরস বিস্তার করিয়। থাকেন 1২৭ 
ধিনি গোবর্ধনগুহার সাক্ষাৎ লক্ষমী-ম্বরূপিণী, যিনি গিরিধারী শ্রীহরির প্রিয়তম] 1২৮ 
অদ্ভুত গানবিষ্যায় পারদণিতাহেতু ধাহার নান 'গান্ধব1”, ভক্তের বাঁধাপহারিণী বলিয়া যাহার 
নাম 'রাধা+, চঞ্চলাক্ষী বলিয়া ধাহার নাম 'চন্দ্রকান্তি' শ্রীকৃষ্ণের আরাধিকা বলিয়া ধাহার নাম রাধিকা", 
স্বীয় অঙ্গসৌরভে গোকুলকে আমোদিত করেন বলিয়া যশহার নাম গগান্ধর্িকা”, এই পঞ্চনামে গোকুল- 
বাশী ধাহাকে আহ্বান করেন ॥২৯-৩০। 


যিনি হরিণী ও হরিণীনেত্রা, ধিনি রঙ্গিণী ও রঙ্গিণীপ্রিয়া। রজিণীর ধ্বনিতে আগমন করিয়া 
যিনি স্ুরজের ধ্বনিতে হাস্য করেন 1৩১॥ 


85 এ [ শ্রীশ্রীন্তবাবলী 


প্রাণকান্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকাঁজক্ষায় যিনি নন্দীশ্বরগমনে উৎকণ্ঠিত হন, নবানুরাগ-সম্বন্ধ জনিত 
মর্দিরাসেবনে ধিনি উন্মন্তমানসা ॥৩২] 

টাকা-_গোষ্ঠন্ত ব্রজস্ত জীবাতুজীবনোপায়ো যো গোবিন্দ-স্তস্ত জীবাতুলপিতরূপানৃতং যস্তাঃ 
সা। নিজ প্রাণার্ববদ শ্রেণযা রক্ষো রক্ষণীয়স্তস্থ কৃষন্ত পাদাম্ুুজরেণুর্ষস্তাঃ সা।২৫। 

অক্রিষ্টমন্দি কাসারে তন্নাম সরোবরে নির্ব্বন্ধতোইতিয্াদন্বহং প্রত্যহং মুদা হর্ষেণ ল্সাত্রী স্লান- 
কত্রীত্যন্যয়ঃ | কিস্ততে কাঁসারে কৃষ্স্য পাদারবিন্দীদুগ্ভন যো মকরন্দঃ তন্ময়ে তৎ্প্রটুরে। প্রাচুর্ধার্থে 
ময়ট, 1২৬ 

নিজেতি । নিজকুণ্ুস্ত রাঁধাকুগ্তস্ত পুরোইগ্রতো যত্তীরং তত্র যা রতুস্থলী রতুমগ্ুপস্তুত্রাহনিশং 
দিবানিশং প্রে্ঠনন্দীলিভিঃ সখীভিঃ সমং সহ ভঙ্গা। নর্দান্থখং বিতন্বতী বিস্তারয়তীত্যন্বয়ঃ 1২৭1 

ধুতো গোবর্ধনো যেন সঃ ধৃতগোবর্দনঃ কৃষ্ণন্তত্র প্রেম যস্তাঃ সা। ধুতগোবদ্ধনস্ত তস্তৈব 
প্রিয় 1২৮ 

ইতি পঞ্চভিনএমভিঃ কৃত্বা গোঁকুলে জনৈরাহুতা ইত্যান্তরেণাস্থয়ঃ। সোপপত্তিকানি পঞ্চ নামা- 
ন্তাহ সার্দেন। অন্ভুতং গান্ধবর্ধং গানং যস্তা ইতি গান্ধরেরবত্যেকং নাম । বাধাং ছুঃখমপহর্ভ,ং শীলং 
যন্তাঃ সা তথেতি । রাধ্যতে (ক্লশনাশায় আরাধাতেইসাহিতি রােতি ছিতীফ়ম্‌। চলম্চঞ্চলশচকোর ইব 
চঞ্চলোহর্থাৎ কৃষস্তাপাে। যস্তা। হেতে1রিতি চন্দরকান্তিরিত্যেকম্‌ এতেন নামন্রয়ং বন্ধোঃ শ্রীকফস্ত রাধিকা 
আরাধিকেতি রাধিকেত্যেকমনেন চত্বারি 1২৯॥ 

্বস্ত গন্ধেনাতিন্ুগদ্ধিকৃতং গোকুলং যয়া সা গন্ধবর্ককুলো ৎপন্নত্েন।তিন্ধবতীত্ম্তি গ স্বধিব- 
কেত্যেকমেতেন পঞ্চ ইতি 7৩০। 

হরিণী স্বর্ণপ্রতিমা | তথাচ মেদ্রিনী। হরিপী হরিতায়াঞ্চ নারীভিদ্্তভেদয়োঃ। স্বর্ণ 
প্রতিমায়াঞ্চেতি ৷ হরিণ্যা মুগ্যা নেত্রে ইব নেত্রে যস্তাঃ সা তথা । রঙ্গিণী ভাবহাবাদিমতী। রঙ্গিণা। 
রঙ্গবত্যাঃ প্রিয়া । রঙ্গিণ্যা আত্মীয় হরিণা। যো ধ্বনিস্তেন আগচ্ছন্‌ যঃ সুরঃ কৃষ্ণহরিণত্তস্ত ধ্বনিন 
হসিতুং শীলং যস্তাঃ সা তথা । তথাচ দীপিকা । স্তরঙ্গাখাঃ কুরুলোহস্যেতি ৷ কুরঙী রঙ্জিণী খ্যাতেতি 
চ 1৩১ 

কান্তশ্চাসৌ কৃষ্ণশ্চেতি এবস্ত,তে বৃষ্ণে একা অদিতীয়া ক'জ্ষা আক'ভঙ্গা তয়া নন্দীশ্বরায় এত- 
ন্নাম গ্রামং গন্তম্‌ উৎকণ্ঠা যস্তাঃ সা। নবানুরাগন্ত সম্বন্ধ এব মদ্দিরা হুরা তয়া উন্মন্তং মানসং যস্তাঃ 
সা ॥২২। 

স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য।_শ্রীপাঁদ রঘুনাথের হৃদয়-গঙ্গোত্রী হইতে মন্দীকিনীধারার ম্তায় স্বাভা- 


বিকভাবে উৎসারিত হইয়া চলিয়াছে__প্রেমময়ী বার্ষভানৰীর রূপ, গুণ, লীলামাধুরীর অযৃত প্রবাহ ! 
বিশ্বমানব এই পাবনী কাব্য-মন্দাকিনী-নীরে অবগাহন করত (শ্রবণ, কীর্তনদ্বারে ইহা নিষেবণ করত ) 
অনায়াসে ত্রিতাপজ্ঞালা পরিহা'র করিয়া শ্রীরাধামীধবের সেবা নন্দলাভরূপ যে পরানির্বৃতি লাভ করিয়া 
ধন্য হইবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। 





ক্রীশ্রীবিশাখানন্দদাভিষস্তোপ্রম ] 1 ১৬০১ 


শ্বীপাদ রদুনাঁথ বলিতেছেন, শ্রীগোবিন্দ গোষ্ট জীবন, অর্থাৎ গ্রোষ্ঠবালী প্রাণীমান্তের প্রাণা- 
পেক্ষাও পরম প্রিয়, তাহারও জীবাতু বা প্রাণধারণের উপারন্বরূপ প্রীরাধারাণীর বচনামুতরস।*% এ 
শ্ীমুখচন্দ্রের বচনাম্বত-রপমা ধুরী আস্ম।দন-ব্যতীত শ্ত্রীকৃষ্ণ-চকোর প্রাণধারণ করিতে পারেন লা । ভাই 
মহাজন শ্রীমতীর রসোদগারে গাহিয়াছেন-_ “কহিল কাহিনী পুছয়ে কত বেরি ।” 'বচনামৃত্তরস আসশ্মা_ 
দনের আকাতক্ষায় একটি কথাই পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন ।, “যিনি স্বীয় অরুদপ্রাণদ্বারা 
শ্রীকৃষ্ণের পদরেণুকে রক্ষা করেন। অর্থাৎ শ্ত্রীকঞ্চে শ্রীরাধ রাণীর প্রিয়তা এতই অধিক যে, শ্রীকৃষ্ণে তো 
কথাই নাই, তাহার শ্রীচরণে যে রেণুসমৃহ লিগু হইয়া থাকে, তাহার একটি রেণুকণাঁকে তিনি অরু'দপ্রাণের 
ভুলা প্রীতি করেন এবং এ অবু্দপ্রাণদ্বারা সেই রেণুকণাকে নির্মগ্ুন করেন । 


শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দ-মকরন্দ-ন্বরূপ অক্িষ্টমর্দনকুণ্ডে যিনি সমভ্্রে প্রতাহ পরমানন্দে জান 
করিয়া থাকেন। আদি বরাহপুরাণে বণিত আছে, বৃষরূপধারী অকিষ্টাস্থরকে নিধন করিয়া শ্ীকষ্ণ 
আত্মশুদ্ধির কামনায় স্বীয় বামচরণের গোড়ালীর আঘাতে অরিষ্টকুণ্ড বা শ্যামকুণ্ড নিম্ণণ করেন ।* 
শ্ীচরণের সঞ্চালনমাত্রে এত শীগ্র শ্যামকুণ্ডের প্রকাশ হয় যে, কমল-সঞ্চালনে গলিত মকরন্দের ন্যায় 
শ্যামকুণ্ডকে শ্রীকষ্ণপদারবিন্দের মকরন্দন্বপ্লূপ বলা হইয়াছে। শ্রীমতী রাধাঁরাণী শ্ামকুণ্ডে পরমযত্্রে 
প্রতাহ স্নান করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। যেহেতু শ্যামস্ন্দরের কুণ্ত শ্টামের ম্যায়ই তাহার পরমপ্রিয়। 

শ্বীরাধাকুণ্ততটের পুরোভাগে রত্ুস্থলীতে প্রেষ্ঠনর্ সধীগণের সহিত ধিনি ভঙ্গীসহকারে পরি- 
হাসরস-বিস্তার করিয়া থাকেন, ব্রজমুকুটমশি শ্রীকুণ্ড সখীগণসহ শ্রীষ্ীরাধাম'ধবের অতি রহস্তাময় 
নিজ'ন বিহারের স্থান । এখানে শ্রীপ্রীরাধামাধবের ম্বচ্ছন্দে নিগুট লীলাবিলাল অনুচিত হইয়া থাকে 
এবং শ্রীমতী এখানে স্বীয় পরমপ্রেষ্ঠ সখীগণের (ললিতা) বিশাখাদির সহিতও শ্রীকৃষ্ণের বিলাস সম্পন্ন 
করাইয়া থাকেন। তাই তিনি শ্রীকৃণ্ডের সম্মুখে রত্বহ্থলীতে সখীগণের সহিত বগিয়া শূঙ্গ।ররপময় বিবিধ 
পরিহাসবাণীর রসঙঙ্গীর সহিত আলাপন করিয়া থাকেন। 

যিনি গোবধনগুহার সাক্ষাৎ কমলা-ম্বরূপিণী” স্বয়ং ভগবান প্রীকুষ্ণের সবণক্ভিবরীয়সী মহা- 
লক্ষ্মীগণেরও পরম অংশিনী শ্রীরাধারাণীর সহিত শ্্রীকষ্ণের পরবীয়ভাবে ছুলণভতা, বন্ুবার্ধমাণতা 
এবং প্রচ্ছন্নকামতার ভিতর দিয়া পরমোৎকর্ষনয় শৃর্গাররসমাধুরীর আন্বাদন হইয়া থাকে। তাই 
শ্রীনারায়ণ, শ্রীরাম, ভ্রীদ্বারকানাথ প্রভৃতির স্থায় কমলাগণের সহিত স্বীয় স্থখসদনেই প্রীরাধাকুষ্ণের বিহার 
সম্পন্ন হইতে পারে না। গোপনে রৃন্দাবনের কুঞ্জে, শ্রীরাধাকুণ্ততটের গোপন কুঞ্গে, শ্রীগিরিরাজের গুচায় 
শ্রীরাধামাধবের বিলাস সম্পন্ন হয়। তাই শ্তরীরাধারাণীকে গোবর্ধনগুহার কমলা বল। হইয়াছে। “যিনি 


গিরিধারী শ্রীহরির প্রিরতমা» ব্রজে শ্রীহরির প্রিয়! মহাভাববতী বহু ব্রজন্ন্দরীই আছেন, কিন্তু মহাভাবের 
০১০১ 
কশ্রীমদনগোপালস্তোত্রের সপ্তম শ্লোকের স্তবামুতকণ! ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । 


কম্তবাবলী (প্রথমখণ্ডে) ২১৯ পৃষ্ঠার স্তবামৃতকণ! ব্যাখ্য। জ্রষ্টব্য। 
পৃ 





১৩০২ 7] ? শ্রীন্রীস্তবাবলী 


পরমসার মাদনাখাভাববত্তী শ্রীরাধারাণী সকলের শ্রেষ্ঠা, তিনি কৃষ্তকান্তা-শিরোমণি। পরম প্রিয়- 
তমা শ্রীরাধারাণীর দর্শন এবং তাহার সহিত আলাপনাদি শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রযাগ-খপগ্ডন করিয়া গিরিরাজের 
যজ্ঞ স্থাপন এবং ইন্দ্রকতৃক বজবৃষ্িতে ব্যাকুল ব্রজবাসিগণকে রক্ষী করিবার নিমিত্ত গিরিধারণ- 
লিলা একটি অন্যতম মুখাহেতু বলিয়া শ্রীমৎ জীবগোম্বামিপাদ শ্রীপ্পোপালচ্পুগ্রন্থে প্রতিপাদন 
করিয়াছেন । 

উনত্রিংশ এবং ত্রিংশসংখ্যক শ্লোকে শ্রীপাদ রঘুনাথ গোকুলবাঁসিগণ্রে প্রিয় শ্রীরাধারাণীর 
পণচটি নাম উল্লেখ করিতেছেন। অতি অদ্ভুত গানবিষ্ঠায় পারদর্লিতাহেতু ধাহার একটি নাম 
'গান্ধবগ | ( শতনামস্তোত্রে গান্ধর্বিকাঁ ও 'গরান্ধর্বারাধিক।” এই ছুইটি নামের স্তবামৃতকণ! ব্যাখ্যা? 
্রষ্টবা ) ভক্তের বাধাহারিণী বলিয়া ধাহার নাম 'রাধাঃ। রাধা” নামের ব্যাখ্যা-সম্থন্বে আমরা 
শতনামন্তোত্রের প্রারস্তেই যথামতি আলোচনা করিয়াছি । এখানে শ্রীপাদ বলিতেছেন, ভক্তের 
বাধাপহারিপী বলিয়া ভ্রীমতীর একটি নাম “রাধা, | কর্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি সাধকগণের ন্যায় 
ভক্তের ভক্তিপাধনপধে কোন বাধাই তাহাদের ভজনপথকে ব্যাহত করিতে পারে না, পরস্ত ভক্তের 
বাধাৰিদ্ব ভজনপথের সোপানস্বরূপ হইয়া তাহাদিগকে স্ত্রীভগবানের লোকে লইয়া যায় ইহাই শ্রীমন্তা- 
গবত প্রণিহিত সিদ্ধান্ত * যে অমূর্ত হলাদিনীশক্তির বৃত্তি এক কণিকামাত্র জৈবাধারে সংক্রমিত 
হইয়! বাধা-বিদ্বকে তক্তের ভজনপথের সহ।য়ক করিয়া তোলে, সেই হলাদিনীশক্তির হৃত্তিমতী অধিষ্ঠাত্রী- 
দেবী শ্রীরাধারাণীর শ্ীপাদপদ্রো শরণাগত সাধকের যে বাধা কোন অনিষ্টই করিতে পারে না তাহা 
বলাই বাহুল্য। শ্রীরাধ! চলাপাঙ্গী বা চঞ্চলাক্ষী বলিয়া তাহার একটি নাম “চন্দ্রকান্তি? । শ্রীমতীর “চন্দ্রকান্তিঃ 
নামের ব্যাখ্যা আমরা শতনামস্তোত্রে (৯৬২ পু?) কিঞ্িৎ আলোচনা করিয়াছি। চন্দ্রকান্তি অর্থাৎ 
জ্যোতক্পা যেমন দিপ্ধ, সুন্দর ও স্ুষমাময়, শ্রীরাধার চপলাপাঙ্গও তেমনি নিগ্ধ, সুন্দর ও ন্ুষমাময় 
এই অর্থেই বোধ হয় ছুইটি শব্দের সাম্য গ্রহণ করা হইয়াছে । কেননা চুল শব্দের অর্থ চঞ্চল, গ্রীল 
কবিকর্ণপুরের আনন্দবৃন্দাবনচস্পুতে ঢটুলিমা* শব্দটি সৌন্দধার্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে । অথবা “চলশ্চ- 
ঞ্চলশ্চকোর ইব চঞ্চলোহর্থাৎ কৃষ্ণস্যাপাঙ্গো যস্তা হেতোরিতি চন্দ্রকান্তিঃ” অর্থাৎ চলাঁপাঙ্গী বলিতে 
ধাহার দর্শনের জন্য চঞ্চল চকোরের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের প্রলুন্ধ নয়ন ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া থাকে বলিয়া 
তাহার একটি নাম 'চন্দ্রকান্তি”। আবার যিনি অঙ্গসৌরভে গে!কুলকে আমোদিত করেন বলিয়া তাহার 
নাম 'গান্ষবিকা” | এখানে অতুলনীয় অঙ্গগন্ধহেতুই গান্ধর্বিকাঃ এই প্রকার অর্থগ্রছণ করা হইয়াছে। 
শ্রীমতী পদ্মিনী রমণীকুলের শিরোমণি-ম্বরূপা, তাই ত্রাহার অঙ্-পরিমলে গোকুল আমোদিত হইয়া 
থাকে । গোকুলবাসিগণ তাহাদের পরমপ্রিয় এই পশচটি নামে শ্রীমতীকে আহ্বান করিয়া থাকেন । 

যিনি 'হরিণী” ও 'হরিগীনেত্রা' । স্থবর্ণপ্রতিমাকে হিরিণী” বলা হয়। “হরিণী হরিতায়াঞ্চ 





তথা ন তে মাধব তাবকাঃ” ইত্যাদি (ভাঃ ১০২৩৩) শ্লোক এবং উহার তোষনীটীকা দ্রষ্টব্য । 


জীশ্রীবিশাখানন্দদাতিধাস্তাত্রঙ্গ ) £[ ১৩০৩ 


নারীভিদ্ব-স্তভেদয়োঃ | স্বর্ণপ্রতিমায়াঞ্চেতি” মেদ্িনী | শ্রীমতী স্ুব্ণপ্রতিমার গায় তাই তিনি হরিজী । 
শ্বীগোবিল্দলীলামুতে বগিত আছে বৃন্দাবন-নিকুঞ্জে স্রীকৃষ্কে পরিহাস করিবার নিমিন্ত বুক্জাভ্যস্তরে 
শোভাসম্তারদ্ধূপে সুসজ্জিত কাঞ্চনপঞ্চ।লিকা বা সুবর্ণ প্রতিমাসমুহের মধ্যে শমতী দখড়াইয়া থাবিলে 
শাকৃষ্ণ দর্শন করিয়া তো নহেই, স্পর্শ করিয়াও তাহাকে চিনিতে পারেন না, কারণ শ্রকৃফস্পর্শে 
তাহার অঙ্গে সাতিশয় জাড্যভাবের উদয় হওয়ায় সুকৌমল দেহবস্লরী স্বর্ণ প্রতিমার ম্যায়ই কাঠি প্র-গু 
হইয়া থাকে । আবার শ্রীমতী হরিণীনেত্রা, অর্থাৎ ছব্রিণীগণের নয়ন যেমন আবর্ণবিশ্রান্ত এবং চপল, 
শ্ীমতীর নয়নও অতি বিশাল, আকর্ণবিশ্রীপ্ত এবং গ্রীকৃফ-দর্শনোৌৎকগায় অতি চপল । জ্ীমতী 'রজিণন' 
ও রিঙ্গিণীপ্রিয়াঃ | হাব, ভাব, কিলকিঞ্চিতদি অক্কারে ভূষিতা হইয়|! অতি বিচিত্র লীলরঙ্গ বিস্তার- 
কারিণী বলিয়াই তিনি 'রজিণী” এবং “রঙ্গিণী” অর্থাৎ পরমপ্রেষ্ঠ অষ্টসখীর অন্ততমা 'রঙগবতী” নায়ী 
সধীর প্রাণতুল্য প্রিয়, তাই “রঙ্গিণীপ্পিয়া” | তাহার নিজের হরিণশ রঙ্গিণীর ধ্বনিতে শ্রীমতী আগ- 
মন করেন, কারণ রঙ্গিণী হরিণী তাহার অতিশয় প্রিয় | আবার শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় হরিণ স্ুুরঙ্গের ধবলিতে 
তিনি হাস্ত করেন, তাহার কারণ স্থুরঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ-বিহনে থাকিতে পারে না বলিয়া স্থরঙ্গের ধ্বনি প্রাপ্ত 
হইলেই শ্রীকৃষ্ণের আগমন-সম্ভাবনায় শ্রীমতীর বনে হাস্তোদগত হইয়া থাকে। 
প্রাণকান্ত শ্কৃষ্ণের প্রতি আকাজ্ষায় ঘিনি নন্দীশ্বর-গমনে উৎকন্টিত! হইয়া থাকেন), 

এইভন্ত কুন্দলতা যখন শ্রীরাধারাণীকে রন্ধনের নিমিত্ত নন্দীশ্বরে লইবার জন্য জটিলার আদেশ লইয়া 
জীরাধারাণীর নিকট আগমন করেন তখন তিনি হর্ষোতফুল্লা হইয়া কুন্দলতাকে বলেন-- 

ব্রজপুর-পরমেশ্বরী-প্রসাদং ময়ি সখি ! বক্তি তবোজয়ো হাকল্মী। 

ন শিশিররুচিনা বিনৈব পৃর্ধ্বাং দ্িশমধিরাত্রি সমেতি কাপি লক্ষ্মী | 

তদহুমন্থমিমে নিদেশ-দস্তাৎ, কিমপি কৃপামুতমেব স! ব্যতারীৎ। 

যদিদমমুপলভ্য যন্মমাত্মা। স্বমপি সখেদমবৈত্যনাজ্মনীনম্‌ ॥৮ (কৃঃ ভাঃ €1১-২) 

কে সখি কুন্দলতে ! তোমার অকস্মাৎ আগ্মমনে আমার প্রতি ব্রভেম্বরীর প্রসাদই অভি- 

ব্যক্ত হইতেছে । কেননা রজনীতে চত্দ্রোদয়ব্তীঠত পূর্বদিক্‌ কোনও অনির্ঘচনীয় শোভা ধারণ করে না । 
হে সখি! আমি অনুমান করি যে, ভ্রজেশ্বরী আজ্ঞাচ্ছলে আমায় কেন কৃপামুত্ই বিতরণ করিয়াছেন, 
যাহার অপ্রাপ্তিতে আমার ছুঃখিত চিন্ত নিজেকেই নিজের অহিতকারী বিয়া বোধ করিতেছিল 1; 
আবার 'নবান্থপাগের লম্বন্বজনিত মদিরাসেবনে যিনি সতত উন্মন্-মানসা |” শ্রীকৃষ্ণের সহিত জ্ীমতীর 
কেবল অন্ুরাগেরই সম্ন্ধদ এইটিই পরকীয়ভাবের পরমোৎকর্ষ। নিত্য নব-নবাঁয়মান ভৃষ্ণামী কৃব্তা- 
শ্ররাগের প্রাবল্যে শ্রীমতী সতত উন্মনত্ব-মানসাঁ। এই নবানুরাঁগরূপ মদিরাসেবনে উন্মন্তচিত্। শ্রীমতী 
অনায়াসে কুলধর্ম, দ্েহধর্মাদি ভুলিয়া গিয়া এঁকান্তিকভাবে শ্রীকষ্ণচরণে অদ্ুরক্তা হইয়াছেন । 

“ত্রজের জীবন কৃষ্ণের জীবন ওষধি | শ্রীরাধার বাক্যাবলি অমৃত-অবধি | 

কৃষ্ণপাদপন্ররেণু চ্ভ্তামণি-ধাম | রক্ষা করে বিনোদিনী দিয়! কোটি প্রাণ ।৮২৫॥ 











১৩০৪ 


শস্পীশাশীশিলাশিশি 





[ শ্রীভীন্তবাবলী 


মদনোন্মাদি-গোবিন্দমকণল্মাৎ, প্রেক্ষ্য হাসিনী। 
লপন্তী রুদতী কল্প্রা রুষ্া দগ্রাধরাতুরা ৩৩11 
বিলোকয়তী গোবিন্দে স্মিত্বা চারুমুখান্তুজম্‌ 
পুষ্প ৃষ্টিমিযারুর্দে দ্বতদোরমু'লচালনা 1৩৪ 
সমক্ষমপি গোবিন্মমবিলোক্যেব ভাবতঃ | 

দলে বিলিখ্য তন্ম,ন্তিৎ পশ্যন্তী তদ্দিলোকিতাম্‌ ৩৫1 
লীলয়া ঘাচকং কুষ্ণমবদীর্ষ্যে ভামিনী। 
গিরীল্্রগহবরং ভঙ্গযা পণ্তন্তি বিকসদ্দংশা 1৩৬]! 
সুবলক্ষন্ধ-বিন্যন্ত-বাহৌ পণ্ঠতি মাথবে। 

ম্মের৷ ম্মেরারবিন্দেন তমালং তাড়য়ন্ত্যথ ॥৩৭॥ 
লীলয়া কেলিপাথোজং স্থিত চুন্বতি-মাধবে। 
নমিতা ভালাত্তকস,রী-রসং ঘ্রাতবতী সরু ॥৩৮। 


“কৃষ্ণ-পাদপদ্মে সদা মকরন্দ ঝরে। সেই মকরণ্দে পূর্ণ যেই সরোবরে ॥ 
“অরিষ্টমন্দরী” নাম মহাতীর্থ ধাম । সরোবরে কু্জেশবরী নিত্য করে স্নান 1২৬ 
“নিজকুণগ্ডতীরে রাই রতন-মগ্ডপে। নিশিদিন প্রিয়নর্ম সখীগণ সাথে! 
ভঙ্গি করি হাস্ত-পরিহাস রসরঙ্গে । বিস্তার করিছে কত সুখের তরঙ্গে 1৮”২৭া। 
“গোবর্ধন-গুহালক্ষ্ী রাধা-বিনোদ্িনী | গোবদ্ধন- -বিহারিণী দিবস-রজনী ॥ 
গোবর্ধনধারী কৃ নিত্য প্রেম ধীর । গিরিগুহা গৃহিণীর পদে নমস্কার |৮২৮া। 
“সঙগীতেতে সুপপ্ডিতা নামেতে 'গান্ধরর্বাণ | সর্ব ছুঃখ-রেশ হরে তাতে নাম 'রাধাঃ ॥ 
বাহার দর্শন তরে কৃষ্ণ নেত্রাঞ্চল। চঞ্চল চকোর সম সদাই চঞ্চল 
এই অর্থে চন্দ্রকান্তি' যিনি ব্রজধামে । অনন্ত প্রণাম করি তাহার চরণে ॥ 
বন্ধু শব্দে এই অর্থ কৃষ-আরাধিকা ৷ কৃষ্ণকান্তা- -শিরোমণি নাম '্রীরাধিকা ॥ 
ধাহীর অঙ্গের গন্ধে সুগন্ধি গোকুল। কুগ্চবনে “গান্ধধিবিকা” নাম সমতুল ॥ 
এই পঞ্চ নামে নিত্য ত্রজবাসী জন । যাহার মঙ্গল কীন্তি করে কীর্তন 1৮২৯ ৩*6 
“বরজ-মগ্ডলে রাই সোনার প্রতিম। ৷ রঙ্গিণী সখীর প্রিয়া হরিণী-লোচনা ॥ 
হরিচিন্ত মনোহারী “রঙ্জিণী, শ্রীরাধা | স্থুরজ-হরিণের শব্দ উপহাসে সদ! ॥ 
রিজিণী*_হরিণী শব্দ করিয়া শ্রবণে । অভিলারে যায় নিত্য শিকুপ্ত-কীননে ॥”৩১। 
“কান্ত কৃষ্ণ অভিলাষে ব্যাকুলিত প্রাণ । নন্দীশ্বরে অভিসারে উৎকণ্ঠা প্রধান ॥ 
অভিনব অনুরাগ সম্বন্ধ মদ্দিরায়। যাহার মানস নিত্য উন্মত্ত সদায় (৮৩২ 


শ্রীপ্রীবিশাখানন্দদাভিধস্তোত্রম্‌ ] [ ১৩০৫ 


অনুবাদ _ মদনোম্মন্ত গোবিন্দকে সহসা দর্শন করিয়া যিনি হাস্ত* প্রলাপ। রোদন, কম্প, ক্রোধ, 
অধরদংশন এবং কাতরতা প্রকাশ করেন 1৩৩। 
ভ্ীগোবিন্দ মৃদুমন্দ হাস্ভের সহিত ধাহার মনোহর মুখকমল অবলোকন করিলে যিনি পুণ্পীকর্ষণ- 
ছলে উধের্ব বানুমূল সঞ্চালন করেন 7৩৪। 

প্রীগোবিন্দ সম্মুখে অবস্থান বা অবলোকন 'করিলেও যিনি ভাঁববিশেষের উদয়ে তাহাকে না 
দেখিয়া পুষ্পদলে অষ্কিত প্রীগোবিন্দযুতি দর্শন করেন 1৩৫। 

যে ভামিনী প্রেমপ্রীর্ঘণ শ্রীকৃষ্কে অবজ্ঞা করিয়াই যেন ভঙ্গীর সহিত প্রফুল্লনেত্রে গিরিকন্দরকে 
দর্শন করেন 7৩৬ 

মাধব সুবলের ক্ন্ধে বভুবিন্তাস করিয়া দর্শন করিলে যিনি মৃদ্ুমন্দহাস্তের সহিত বিকসিত 


লীলাকমলদ্বারা তমালকে তান্ডনা! করেন [৩৭॥ 


শ্রীকৃষ্ণ মুদুহাস্ত্ে লীলা রঙ্গে যখন লীলাকমলকে চুম্বন করেন, তখন যিনি সহাস্তব্দনে স্বীয় 
ললাট হইতে কন্তরীরস লইয়া একবারমাত্র তাহ! আভ্রাণ করেন ॥৩৮। 

টীক।_ মদনেতি । ন্থগমম্‌ 1৩৩1 

পুষ্পাকুষ্টিমিষাৎ পুষ্পা কর্ষণচ্ছলাৎ উধের্ব ধুতং দোষু'লচালন্ং বাহুমূল-সথশলনং যয়! 1৩৪) 

সমক্ষমিতি । অবিলোক্যেব অনৃষ্টেব। তছিলোকিতাং কৃষ্ণেন বিলোকিতাম্‌ 1৩৫1 

অবধীর্ধ্য অবজ্ঞায়। ভামিনী কোপিনী ॥৩৬1 

মাধবে পশ্যতি সতি স্মের৷ ঈষদ্ধান্তবী স্মেরারবিন্দেন বিকসিতারবিন্দেন 1৩৭। 


কেলিপাঁথোজং লীলাপদ্বম্‌। ভালা কপালাৎ আনবো গৃহীতো যঃ কস্ত,রীরসন্তম। ভাবস্ত 
বাক্ত এব 1৩৮॥ 

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা__শ্রীপাদ রঘুনাথ এই কয়েকটি শ্লোকে মহাভাবের মুরতি শ্রীরাধারাঁণীর 
ভ'বাভিব্যক্তির কয়েকটি মধুর চিত্রাঙ্কণ করিয়াছেন । গ্রীপাঁদ রঘুনাথের সাক্ষাৎ প্রতাক্ষানুভূতিটিই শ্লোক- 
চ্ছন্বে অভিবাক্ত হইয়াছে । বিস্করীরূপে ভাবের মূরতি শ্রীমতীকে যেমনটি দ্েখিয়াছেন, তেমনি 
বর্ণনা করিয়াছেন । প্রত্যক্ষ দর্শন-ব্যতীত এইপ্রকার বর্ণনা যে সর্বধা৷ অসম্ভব তাহা শ্লোকগুলি পাঠ 
করিলে অনায়াসেই বুঝা যায়। শ্রীপাদ বলিতেছেন, মদনোন্নন্ত ভ্রীগোবিন্দকে সহসা দর্শন করিয়া ধাহার 
হাস্ত, প্রলাপ, রোদন, কম্প, ক্রোধ, অধ্রদংশন এবং কাঁতরতা এই সাতটি ভাবের প্রকাশ হইয়া থাকে। 
ইহাকেই শ্তরীউজ্জলে “কিলকিঞ্চিত' ভাব আখ্যা দেওয়া হইয়াছে । “গর্র্বাভিলাষরুদিত-স্মিতাসুয়া ভয়ক্র,ধাম্‌। 
সঙ্করীকরণং হ্্যাহুচ্যতে কিলকিঞ্চিতম্‌॥৮ 'হ্র্ষবশতঃ গর্ব। অভিলাষ, রোদন? ঈষংহাস্ত, অস্ুয়া (দে), ভয় ও 
ক্রোধ এই সাতটি ভাবের এককালে উদয়কে “কিলকিঞ্চিত” বলা হয়।১ এখানে মদনোন্মত্ত শ্রীকৃষ্ণের 

২ 


ভি ও [ শরী্ীন্তবাবলী 


দর্শনে হর্ষ, তজ্জনিত হাস্ত, প্রলাপে অভিলাষ বাক্ত হইতেছে । কম্পটি ভয় হইতে সঙঞ্জাত, অধরদ্রংশনে 
গর্বের প্রকাশ এবং কাতরতা় অস্ুয়া স্ুচিত হইয়াছে । 

“ণর্ব্ব অভিলাষ ভয় শুক রুদিত। ক্রোধ অস্থ্যা-সহ আর মন্দশ্মিত ॥ 

নানা স্বাছু অষ্টভাবে একত্র মিলন। যাহার আম্বাদে তৃপ্ত হয় কৃষ্ণ-মন ॥ 

দধি, খণ্ড ঘৃত-মধু-মরিট-কপপুর | এলাচি-মিলনে যৈছে 'রসালা? মধুর | 

এই ভাবযুক্ত দেখি রাধাস্ত-নয়ন। সঙ্গম হইতে সুখ পায় কে'টিগুণ ॥৮ 

এই কিলকিঞ্চিত ভীববতী শ্রীরাধারাণীর শ্ত্রীবদন ও নয়ন দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রয়োগ অপেক্ষা 
কোটিগুণ আনন্দলাভ করিয়া থাকেন ' 

শ্রীকৃষ্ণ মন্দহাস্তের সহিত ধাহার মনোহর মুখকমল অবলোকন করিলে যিনি কুন্থমচয়ন-ছলে 
বাসুমূল প্রকটন করেন।১ শ্রীউজ্জলনীলমণি গ্রন্থে ইহাকে আঙ্গিক অভিযোগ নামক হুয়ং দৌত্য আখ্যা 
দেওয়া হইয়াছে । 

“অন্থুলি-স্ফোটনং বাজ-সংভ্রমাদা-সংবৃতিঃ। পদা ভুলেখনং কর্ণকণ্ডতিস্তিলকক্রিয়া ॥ 

বেশক্রিঘ়া' ভ্রবোর্ধুতিঃ সখা মাশ্লেষ-তাড়নে | দংশোইধরস্ত হারাদি গুন্ফো মণ্ডনসিঞ্সিতম্‌ ॥ 

দোমু'লাদি-প্রকটনং কৃষ্ণনীমাভিলেখনম্‌। তরো লতায়া যোগাগ্যাঃ কৃষ্ণস্যাগ্রে স্্যরাঙ্গিকীঃ 0৮ 

অঙ্ুলীম্ফোটন, ছল-সংভ্রম ব! ত্বরা, গাত্রাবরণ, পদান্ুলীতে ভূলিখন, কর্ণ-কণ্ুতষন, তিলক- 
ক্রিয়া, বেশরচন1, ভ্র-চালন, সখীকে আজিজন। তাড়না, ভধর দংশন, হারগুম্ফন, ভুষণসি গ্তন, বাহুমুল- 
প্রকটন, কৃষ্ণনাম লিখন, তরুতে লতার সংযোগ- ইত্যাদি কৃষ্ণের অগ্রেকৃত ইইলে তাহাকে আঙ্গিক 
স্বাভিযৌগ বলা হয়।* সবগুলির দুষ্ট শত ভ্রীউজ্জলে দ্রষ্টবা । 

'্ীগোবিন্দ সম্মুখে অবস্থ;ন বা অবলোবন করিলেও যিনি ভাববিশেষের উদ্য়ে তাহাকে না 
দেখিয়া কুস্থমদলে অস্িত শ্রীকষ্ণমূত্তি দর্শন করেন । ইহাকে ৰিব্বোক' নামক ভীববিশেষ বলা হয়। 
“ইষ্টেইপি গর্ববমীনাভঢাং বিব্বোকঃ স্তাদনাদর$” ( উঃ নীঃ) অর্থাৎ গর্ব ও মানবশতঃ ইষ্টবস্তুর প্রতি যে 
অনার, তাঁহাকে বিবেবীক বলা হয়। ইহা গর্বজনিত বিব্বীক ভাববিশেষ । 

“স্ফুরত্যগ্রে ভিষন সখি ! তব মুখক্ষিপ্তনয়নঃ, প্রতীক্ষাং বৃত্বায়ং ভবদরবসরস্তাদ্ঘদমনঃ । 

দৃশোচ্চৈরগ।সতীধধ্যগ্রথিতগুরুহেলাগহনয়া, হসস্তীব ক্ষীবে | ত্বমিহ বনমালাং রচয়সি।” (উঃ নীঃ) 

শ্য/মল1 সখী শ্রীরাধার প্রতি বলিলেন, পিখি! এই অঘদমন শ্রীকৃষ্ণ তোমার অবসর প্রতী- 
ক্ষায় তোমারই বদনে চাহিয়া! অগ্রে দড়াইয়া আছেন, হে প্রমন্তে ! আর তুমি কিনা গুরুতর গান্তীর্ঘ- 
পূর্ণ গুরুহেলায় ছূর্গম নয়নদ্বার! হাস্তপ্রকাশের ন্যায় বনমালাই রচনা করিতেছ ?” জ্রীক্চের জন্তই বনমালা 
গুম্ফষন অথচ তাহার প্রতি অনাদর ! এই অনাদর একটি ভাববিশেষ, এই জন্যই ইহা আদর অপেক্ষা 
উচ্চকোটির শ্ীকৃষ্ণাকর্ষক ভাব । এখানেও তদ্রুপ কুগ্থমদলে অস্কিত শ্রীকৃষ্ণেরই মৃত্তি দর্শন করিতেছেন 
অথচ স্বয়ং তীহার প্রতি অনাদর প্রকাশিত হইতেছে। 





শরীপ্রীবিশাখানন্দদাভিধস্তোত্রম ] [ ১৩০৭ 


'যেভামিনী প্রেমপ্রার্ধণ শ্রীকৃষ্ণকে অবজ্ঞা করিয়াই যেন ভঙ্গীর সহিত প্রফুল্লনেত্রে গিরি- 
কন্দরকে দর্শন করেন এখানে মাঁনজনিত বিবেবাক বা অনাদর | “ভামিনী, শবে কোপ বুঝা যাইতেছে । 
ইহ! মানজনিত কোপ । শ্রীকৃষ্ণ এইজন্যই তাহার প্রেমভিক্ষু, কিন্তু তিনি মানজনিত কোপূভরে তাহাকে 
অনাদর করিয়া গ্রিরিকন্দরের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। ইহা যে প্রকৃতকোপ বা অনাদর নহে, ইহা 
শ্রীকষ্ণাকর্ষক একটি অপূর্ব ভাববিশেষ_তাহা প্রফুকুনয়নে গিরিকন্দরে তাকানো! হইতেই ব্যঞ্জিত হই- 
তেছে। কারণ এ গিরিকন্দরেই শ্যামন্ুন্দরের সহিত তশহার রহস্তময় বিলীসরসের আন্বাদন হইয়া থাকে। 

“মাধব শুবলের স্কন্ধে বাঁছ্বিন্তাস করিয়া দর্শন করিলে যিনি মন্দহান্তের সহিত বিকসিত 
লীলাকমলছ্বারা তমালকে তাড়না করেন | মাধব স্থবলকে আলিঙ্গনের মুদ্রায় তাহার ক্ষন্ধে বানুবিন্াস 
করিয়া! থাকিলে শ্রীরাধার মনে হয় ইহাতে শ্ীমতীকে আলিঙ্গন করিবারই অভিলাষ প্রকাশ করা হই- 


তেছে। তাই লীলাকমলছারা বামাভরে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের এবং কমমীয়তার সহিত লাম্যে তমীলকে 
তাড়না । ঈষৎ হাস্তের দ্বারা বাম্যের ভিতরেও যে অভিলাৰ রহিয়াছে, তাঁহ1 ব্যঞ্জিত হইতেছে । 

'শ্ীকৃষ্ণ লীলারঙ্গে মৃছ্হাস্তের সহিত লীলাকমলকে চুম্বন করিলে যিনি সহাস্তবদনে ললাট হইতে 
কন্তরীরস লইয়া একবার মাত্র তাহা আত্রাণ করিতেছেন ।” শ্রীকৃষ্ণ লীলাকমলকে চুম্বন করিয়া কমল 
সা'দৃশ্টে শ্রীরাধার বদনকমল চুম্বনের ইঙ্গিত করিতেছেন, তখন শ্্রীমতীও স্বীয় ললাটে লিপ্ত কন্ত,রীরস 
বামহস্তের তজনী ও বৃদ্ধান্ুষ্ঠের ছারা আকর্ষণ করিয়া আভ্রাণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অঙগ-আ'ভ্রাণের ইঙ্গিত 
করিতেছেন | “একবারমাত্রঁ আন্রাণ করায় তিনি যে লম্পট বা বহুবল্পভ তাহ! একবার তশহার সহিত 
ব্যবহারেই বুঝ! গিয়াছে, এইপ্রকার বাম্যরসও তাহাতে নিহিত রহিয়াছে । আবার সহাস্তব্দনে আত্রীণ 
করায় বাম্যের ভিত্তরে অভিলাষও প্রকাশ পাইয়ীছে বুঝিতে হইবে । এইপ্রকাঁর বু বনু ব্যঞ্জনা এবং 
ভাব এইসব শ্লোকাবলীতে নিহিত রহিয়াছে, গ্রন্থবিস্তার-ভয়ে আমরা ইঙ্গিত মাত্র করিয়াছি। সুধী 
রসিকভাবুকগণ শ্লোকের আভ্যন্তরীণ বিস্তুংত অর্থের রসমাধুরী আম্বাদন করিবেন । 

“আচম্থিতে মদোন্মত্ত গোবিন্দ-দর্শনে । হাস্য-ছলে কথ! বলে করিয়া রোদনে ॥ 
দেহে বিপরীত কম্প ক্রোধান্বিত হৈয়া। অধ্র-দংশন করে ভঙ্গিতে চাহিয়া 1 

এ না বেশে প্রীরাধিক1 হবে দরশন। রঘুনাথ দাস গোস্বামী করে নিবেদন 1৮৩৩ 
“মৃছুমন্দ হাস্তছলে হরি নেত্রাঞ্চলে । চারু মুখপদ্ধে রাধার বারেক চাহিলে ॥ 

পুষ্প আবর্ষণ-ছলে নবীন কিশোরী । উদ্ধে বানু-সঞ্চালন করে ভঙ্গি করি ॥৮৩৪। 
“অদ্ভূত ভ্রীরাধার ভাবের কথন | অগ্রে কৃষ্ণ -দখি মাঁনে যেন অদর্শন ॥ 

পুষ্পদলে মৃগ্ধমদে কৃষমূন্তি লিখে ৷ সেই কৃষ্ণ দরশনে ধনি রহে স্থুখে 1৮৩৫৫ 
“ভামিনী শ্রীরাধা নিজ লীলার তরঙ্গে । অবজ্ঞা করিয়া যেন যাঁচক গোবিন্দে | 
ভঙ্গি করি গোবদ্ধন-গিরি-গহ্বরেতে । দরশন করে ধনি প্রফুল্ল নেত্রেতে ৪৮৩৬] 
“মাধব স্বল-স্কন্ধে ভূজ আরোপণে । যখন দর্শন করে ত্রিভঙ্গিমঠামে ॥ 





১৩০৮ ] ভ্ীন্রীস্তবাঁবলী 


মহাভাবৌজ্ভ্বলচ্চিন্তা রত্বোভ্ভাবিত-বিগ্রহা৷ | 
স্খী-প্রণয়-সদগন্ধ-বরোদর্তন-স্ুপ্রভা ॥৩৯॥ 
কারুণ্যামৃতবীচিভিস্তারুণ্যামৃতথা রয়! । 
লাবণ্যামৃতবন্যাভি; ক্পিতা প্লপিতেন্দিরা 118০ 
হ্ীপট্টবস্তগুপ্তালী সৌনদরধ্যঘুস্ণাচ্চিতা | 
স্টামলোজ্ভ্বল-কম্ত,রী-বিচিত্রিত-কলেবরা ॥8১॥ 
কম্পাশ্রু-পুলক সন্ত স্বেদ-গদগদ রক্তত]। 
উন্মাদে! জাড্যমিত্যেতৈ রতত্ৈর্ন বভিরুত্ধমৈ2118২॥ 
ক্নপ্তালস্কৃতি সংশ্লিষ্টা গুণালী পুষ্পমালিনী । 
ঘীরাধীরাত্ব-সদ্বাসঃ-পটবাসৈঃ পরিস্কতা |18৩|। 
প্রচ্ছন্নমানধন্সিল্লা সৌভাগ্য-তিলকোজ্ভ্বলা | 
কৃষ্ণনামঘশঃশ্রাব-বতংসোল্লাসি-কণিকা | 8811 
রাগতান্বুলরজ্োষ্ঠী প্রেমকৌটিল্যকজ্জলা । 
নম্মভাধিত-নিস্যন্দ স্মিতকর্পুরবাসিতা 118৫1 
সৌরভান্তঃপুরে গর্বপর্্যক্কৌপরি লীলয়া । 
নিবিষ্ট প্রেমবৈচিত্ত্য বিচ তুরলাঞ্চিতা ॥৪৬॥ 
প্রণয়াক্রোধ-সচ্চোলীবন্ধ গু্তীরুতভ্তনী | 
সপতী-বক্ত হাচ্ছোধি-যশঃন্রীকচ্ছপীরবা ॥8% 
মধ্যতাত্মসথীক্ষদ্ধ লীলান্যস্তকরাম্তজা | 
শ্যাম গ্ঠামন্মরামোদৃমধুলী পরিবেষিকা ॥৪৮॥ 
অনুবাদ-__যিনি মহাভাবরূপ উজ্জলচিস্তারতুদ্ধারা, ভাঁবিত বিগ্রহা, সখীগণের প্রণয়রূপ সুগন্ধি 
উদ্বত'নে ধাহার অঙ্গকাসন্তি সমুজ্জল ।৩৯1 
যিনি প্রাতঃকালে কারুণ্যরূপ অমৃততরঙ্গেঃ মধ্যাহ্ন তাঁরুণ্যামতের ধারায় এবং সায়াহ্ছে লাবণ্য” 
মুতের বন্যায় ল্লাত! হইয়৷ ইন্দ্রিরাদেবীকে পরন্ত গ্রানিযুক্ত করিতেছেন 1৪০ 
লঙ্জারূপ পউবন্ত্রদ্ধার! ধাহার অঙ্গ আবরিত, সৌন্দর্যরূপ কুন্থমদ্বারা স্থশো ভিত শ্যামবর্ণ (শুঙ্গার- 
রপরূপ) উজ্জ্বল কন্তরীদ্বার। ধাহার অঙ্গ চিত্রিত 18১1 





সেই দৃষ্ট দরশনে যেন ঈর্ষ করি। তমালে তাড়ন করে নবীনা কিশোরা ॥”৩৭ 
“লীলাছলে রসরাজ মদন-মোহন । হাস্ত করি লীলাপদ্ন করিলে চুম্বন | 
স্রীরাধিকা ললাটের কন্ত,রী লইয়া। বারেক আভাণ করে হাপিয় হাসিয়া! ॥৮”৩৮। 


শ্রীপ্রীবিশাখানন্দদা ভিধস্তোত্রম্‌ ] [ ১৩০৯ 


কম্প, অশ্রু পুলক" স্তুম্ত, ন্বেদ, ত্বরভেদ, বৈবর্ণা, উন্মাদ ও জড়তা এই নয়টি উত্তমরত্বদ্ধার ধিনি 
অলপ্কততা । যিনি গুণশ্রেনীরূপ কুম্থমমাল্যে বিভূষিত। এবং ধীরাধীরাত্ব ভাবরূপ ন্থুগন্ধিতচূর্ণে 
চচিতাঙ্গী ॥৪২-৪৩ 
প্রচ্ছন্নমানই যশহার কবরীবন্ধন, মৌভাগ্যতিলক ধাহার ললাটে উজলিত। শ্রীকৃষ্ণের নাম- 
ঘশঃ শ্রবণই যণহার উত্তম কর্ণভূষণ 088) 
রাগ-তান্বলে ধাহার অধর রঞ্জিত, প্রেমকৌটিল্যই ধাহার নয়নের কজ্জল। শ্রীকৃষ্ণ ও সখীগণের 
পরিহাসবাণীশ্রাবণে নিম্তন্দিত মন্দহান্তরূপ ঝরে যিনি ম্থবাসিতা 18৫1 
স্বীয় অঙ্গসৌরভরূপ অস্তঃপুরে যিনি গর্ববূপ পরস্কোপরি লীলাভরে উপবিষ্টা, প্রেমবৈচিত্ত্যই 
যখহার চঞ্চল তরল (হারের মধামণি ) 1৪৬1 
প্রণয়কোপরূপ উত্তম বঞ্চুলিকায় যাহার স্তনমগ্ুল আবৃত, সপত্ীগণের মুখ এবং চিন্তশোষণ- 
কারী যশ£ই ধাহার উৎকৃষ্ট কচ্ছপী বীণণর ধ্বনি ৪৭1 
যৌবনরূপ নিজসখীর ক্ষন্ধে যিনি লীলাভরে করকমল ন্যস্ত করিয়াছেন, যিনি শ্যামানায়িকা এবং 
শৃঙ্গাররসরূপ মদনমধু পরিবেশনে শ্তীকৃষ্ণকে সুখী করেন 0৪৮1 
টাক! _ মহাভাবেত্যাদি দশ পঞ্ঠানি ব্যাখ্যাতানি। পুনরুক্ততাতু হাষ্টবক্তু,রুক্তৌ ন দৌষ ইত্যপি 
ব্যাখ্যাতম্‌ ॥৩৯।৪০1৪১।৪২1৪৩ 8৪৪ 8৫1৪৬:৪৭ ৪৮ 
স্তবামৃতকণ! ব্যাখ্যা-_শ্রীপাদ রঘুনাথ ইহা'র পূর্বে প্রেমান্তোজ-মরন্দাখ্য স্তবরাজে মহাভ'বময়ী 
শ্রীরাধারাণীর ভাবময় স্বরূপের নিরূপণে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অতিশয় রহস্যনয় এবং ভক্তজনের 
সবিশেষ আস্বাদ্য বা প্রণিধানযোগ্য বলিয়াই পুনরায় এই বিশাখানন্দদস্তোত্রেও এ শ্লোকগুলিই উদ্ধত 
করিরাছেন। এই দশটি শ্লোকার্থের বিস্তুত আলোচন! যাহা প্রেমাস্তোজমরন্দাখ্য স্তবরাজের শ্তবামৃত- 
কণা ব্যাখ্যায় করা হইয়াছে, সেইস্থানে স্থধীজন এই শ্লোকাবলীর ব্যাখ্যারস আন্বাদন করিবেন। গ্রন্থ" 
বিস্তার ভয়ে ব্যাখ্যার পুনরুল্লেখ করা হইল ন1 । 
“মহাভাবৌজ্জল চিন্তারতু অলঙ্কারে ৷ পবিত্র ধাহার অঙ্গ ঝলমল করে ॥ 
সখী প্রণয় উদ্র্তনে সুগন্ধি কলেবর । তাহাতে ধাহার কান্তি হয়েছে সুন্দর 1৮৩৯] 
“কারুণ্ামুত-ধারায় পূর্ববাহতে দ্দান। পহিলহি অনুরাগ তাহাতে প্রমাণ ॥ 
তারুণ্যামুতধারায় মধ্যাহেতে ্লান। কুষ্ণনাম কুষ্ণগুণ সখী সঙ্গে গান ॥ 
লাবণ্যামৃত-বন্যায় সায়াহেতে ন্নান। লাবণ্য-তরঙ্গ দেখি লক্ষ্মী-মুখ মান 1৮৪০ 
“লজ্জারূপ প্টবস্ত্রে অঙ্গ আচ্ছাদিত। সৌন্দর্যারূপ কুস্কুমেতে অতি স্থশোভিত ॥ 
শৃঙ্গার উজ্জ্বলরস-রূপ যে কম্ত,রী। তাহে বিচিত্রিত অঙ্গ নবীন] কিশোরী ॥৮8১। 
“কম্প অশ্রু পুলক স্তভ্ত ম্বেদ গদগদ | রক্ততা উন্মাদ জাভ্য ভাবাবলি যত ॥ 
এই নব দিব্য রত্বে অলঙ্কার করি । পরিধান করিয়াছেন যিনি অঙ্গ ভরি 1৮৪২ 


[ শ্শ্রীন্ডবাবলী 


স্ুভগা-বন্তৃবিগ্চোলী মৌলিভুষণ মগ্ডরী । 
আবৈকুঠ্ঠমজাপ্তালি বতংসীরুত সদযণা? 118৯1 
বৈদগ্ধ্যৈক তুধাসিন্ধুশ্চাতুধ্যৈক সুথাপুরী । 

মাধুব্যৈক স্বধাবল্লী গুণরত্বৈক পেটিকা ৷ ৫০। 
গোবিন্বানন-রাজীবে ভানু্রী্বার্ষভানবী | 
রুষ্হৃৎকুমুদোলাসে স্ুধাকরকরস্থিতিঃ 11৫১1 
রুষ্ণমানসহৎসন্ত মানসী সরসী বরা । 

রুষ্চাতক জীবাতু নবান্তোদ পয়ঃজ্তিঃ 11৫২|। 
সিদ্ধাপ্জন হ্ধাবন্তিঃ কঞ্চলোচনগোদ য়োঃ 
বিলাসশ্রান্ত কুষ্ণাঙ্ে বাতানী মাধবী মতা ॥৫৩॥ 
মুকুন্দ মত্ত মাতঙ্বিহারাপারদীর্ঘিক। । 
রুঝ্ুপ্রাণ-মহামীন-খেলনানন্নবারিধিঃ ॥৫8॥ 
গিরীন্দ্রধারি-রোলম্ব রসাল-নব মগ্ডরী | 
রুধ্কোকিলসম্মোদি মন্দারোদ্যান বিস্ত তি? ॥৫৫1| 
রুষ্ণকেলি-বরারাম বিহারাভূত কোকিলা | 
নাদারু£্-বকদ্বেষি-বীর-ধীর মনোমৃগণ 11৫৬ 





“সৌন্দর্যা_মাধূরয্যাদি গুণ পুষ্পনালা ৷ পরিয়াছে সর্ধবঙ্গেতে করিতেছে আলা ॥ 
ধীরাধীরাত্ব ভাবরূপ পট্টবাস। মহাভাব-স্বরূপিণীর শ্রীঅঙ্গে প্রকাশ 7৮৪৩ 
“প্রচ্ছন্ন মানই ষশাহার কেশের বিস্তাস। সৌভাগা তিলক উজ্জল ললাটে প্রকাশ ॥ 
কষ্ণনাম গুণ যশঃ কর্ণের ভূষণ । সবীপঙ্গে অনুরাগে করেন শ্রবণ 7৮881 

“অনুরাগ তান্ব.লেতে রপ্রিত অধর | প্রেম-কৌটিল্য ধার নেত্রে কঙ্জল ॥ 

বিনম্র ভাষিত রাধ। বৃষভা নু-ৃতা | ঈষৎ মধুর ম্মিত কপূর বাঁসিতা ॥”৪৫1 
“সৌরভ অস্তঃপুরে গর্ব পর্ধানঙ্কেতে । হরিলীলা চিন্তা করে একাস্ত নিভৃতে ॥ 
প্রেমবৈচিত্ত্য রত্ব-হার মধামণি। হৃদয়েতে শৌভা করে মুগ্ধ নীলমণি 1৮৪৬1 
প্রণয় ক্রোধ রক্তিমারূপ কাচুলী বন্ধনে | স্তনযুগল আচ্ছাদিত করিয়া গোপনে ॥ 
কচ্ছপী বীণার বাসে সপত্বী সকলে । বিল্জ্জিত করে রাই কেলি কৌতৃলে ॥”৪৭া 
“যৌবনবূপ স্বীয় সখীর ন্বন্ধদেশে যিনি । করপদ্ অর্পণ করে মঞ্জুল হাসিনী ॥ 
ব্রজমধ্যে কপে গুণে যিনি নিরুূপমা | সখীগণ-য.থে যখহার উপাধি হয় শ্যামা? ॥ 
শুঙ্গার উজ্জবলরস পরিবেশন করে। কৃষ্ণ-বাঞ্ছা মনো বৃন্তি সদা পুর্ণ করে ॥৮৪৮ 








শ্রীভ্রীবিশাখানন্দদাভিধ স্তাত্রষ ] [ ১৩১১ 


অনুবাদ _ ঘিনি সৌভাগ্যবতী রমণীগণের শিরোভুষণ-সগুরী, ধাহার স্থনির্সল যশোরাশি আবৈ- 
কু ব্রহ্মাণ্ডের সকলেরই কর্ণভূষণ 1৪৯1 

ঘিনি বৈদদ্ধীর স্ুধাসিন্ধু, চাতুর্যামুতের একমাত্র নিকেতন, মাধূর্ষের ম্থধাবস্টরী এবং গুণরত্ের 
অপ্তুবা 1৫০॥ 

প্রীগোবিন্দের অনঙ্গ-কমল বিকাশে ধিনি ভানু্রী বা সূর্যরশ্মি, ভীকৃষের চিন্ত-কুমুদ বিকাশে 
স্ুধাকর কিরণমালা ॥৫১। 

ঘিনি শ্রীকৃষ্ণের মান্সহংসের শ্রেষ্ঠা মানসী-সরপী, শ্রীকৃষ্ণ চাতকের জীবাতু নবজলদের বাঁরি- 
ধারা 1৫২) 

শ্রীকৃষ্ণের নেত্রঘুগলের ঘিনি সিদ্ধাগ্রন-স্থধাবতি, বিলাস-শ্রান্ত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে শ্রান্তিহারক 
সুখদ মলয়ানিল ?৫৩।॥ 

যিনি মুকুন্দ-মহামাতঙ্গের বিহারার্থ অপার দীন্িকা, শ্রীকষ্ণের প্রাণরূপ মহামীনের ক্রীড়ানন্দ- 
সাগর ॥৫৪॥ 

যিনি শ্রীকৃষ্ণভৃঙ্গের আস্বাস্ভ অভিনব রসালমঞ্জরীঃ কৃষ্ণ-কাকিলের আনন্দনিকেতন মন্দার 
পিরির বিশীল উদ্যান ॥৫৫। 

কৃষ্ণকেলিরূপ শ্রেষ্ঠ উদ্যানে বিহারিণী যিনি অদ্ভুত কোকিলা,, শ্বীয় রমণীয় কম্বরে বকারির ন্যায় 
মহাবীরের ধীর মনকে যিনি আকর্ষণ করেন ॥৫৬। 

টীকা__স্ুভগানাং সৌভাগ্যবতীনাং যা বিষ্রোলী শ্রেণী তস্তা মেৌলৌ মন্তকে ভূষণম্ঞরী | 
আবৈকু্' বৈকুষঠপর্যযস্তম অজাগুলে ব্র্ষাগুসমূহস্ত বতংসীকৃতং কর্ণভূষণীকৃতং সছিলক্ষণং যশঃ বীন্তি- 
ষয়। সা 7৪৯॥ 

বৈদগ্ধোতি। স্ুগমমূ 1৫০1 

গোবিন্দে যঃ অনঙ্গঃ কামঃ স এব রাঁজীবং ত্র ভানোরিব হৃর্যাস্তেব ভীরষস্ঃ সাঁ। যথা স্থ্্যো" 
দয়ে পল্পস্ত প্রকাশে! ভবেৎ তথাস্তাঃ দর্শনে কৃষ্ণন্ত কামোদ্রেকো ভবেদিতি ভাবঃ। ভান্ুপ্রীত্যত্র শ্রীশব্বস্য 
কাস্তত্বাদ্ধাতৃত্বেইপি বনূত্রীহৌ রাধিকায়া! বিশেধাত্বেন পুনঃ স্্ীতব কান্তত্বসা বিপ্রকষ্টত্বাৎ ধাতুত্বাভাবে ন ধাতু- 
লক্ষ্যাদ্যোরিতি ন সুুলুক্নিষেধঃ। ম্ৃধাকরস্ত চন্দ্রস্ত করস্য কিরণত্যেব স্থিতিমর্ধ)াদা যস্যাঃ শা ॥৫১॥ 

কৃষ্ণমীনসেতি | বরা শ্রেষ্ঠা মানসী সরসী মাঁনসগঙ্জা | কৃষ্ণচাঁতকস্ত জীবাতু জীঁবনোপায়ো 
নবাস্তে।দস্ভেব পর়:জ্রতিজলকেল্যাং ম্বহস্তপ্রক্ষিগ্ত জলস্ত প্রচরণং যস্তাঃ সা 0৫২ 

সিদ্ধেতি। ছয়োঃ কৃষ্ণলোচনয়োঃ সিন্ধাপ্রনন্ূপ হ্থধায়া বন্তিরাঁধারঃ। মাধবী বসস্ভ-সন্বদ্ধিনী 
বাতালী বাঁতসমূহঃ ॥৫৩। 

অপার! পারশুন্ত! কষ্ণন্ত প্রাণা এব মীনান্তোং খেলনানন্দায় বারিধিঃ সমুদ্্রঃ 1৫91 


১৩১২ ] [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


গিরিন্দ্রেতি। গিরীন্দ্রধারী শ্রীকৃষ্ণঃ স এব রোলম্বো ভ্রমরস্তস্ত রসালমপ্রী আস্রমঞ্জরী কৃষ্ণ- 
কোকিলন্ত সন্মোদি যন্মন্নারোদ্যানং মন্দাঁরপর্র্বতস্থোপবনং তন্ত বিস্তুতিধিস্তাররূপা 1৫৫॥ 

কৃষ্ণস্য কেলিরেব বরারামঃ শ্রেষ্টোপবনং তত্র বিহারে বিহারায় বা অদ্ভুতকৌকিলা | নাঁদেন 
শব্দেনাকৃষ্টো নিকট আনিতে। যো বকদেষী ভ্রীকৃষ্ণঃ স এব বীরস্তস্ত যদ্ধীরং মনন্তস্ত মৃগ! অন্বেষ্টী। মৃগ 
অন্বেষণে ধাতুরিজুপান্তত্বাদৎপ্রত্যয়ান্তঃ ॥৫৬ 

স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য/__অপাঁর গুণসিন্ধুম্বরূপা শ্রীরাধারাণীর গুণমাধুরী-বর্ণনায় শ্রীপাদ রঘুনাথ 
বলিতেছেন, ধ্ধনি সৌভাগ্যবতী রমণীগণের শিরোভূষণ-মঞ্জরী | যাহার যতখানি কৃষ্ণপ্রেম তাহার 
ততখানি সৌভাগ্য । একমাত্র প্রীরাধারাণীতেই প্রেম পরমমহান্‌, তাহাতেই পরাকাষ্ঠাপ্রাণ্ত মাদনাখ্য 
মহাভাব বিরাজিত। স্থৃতরাং সৌগাগ্যে নিখিল ভগবকান্তাগণের তিনি শিরোভূষণ-মঞ্জরীস্থরূপা | 
ভূষণ-মঞ্জরী' শব্দের দ্বারা তাহার অপার সৌন্দর্যস্থষমারও ইঙ্গিত করা হইয়াছে । “বাহার স্ুনির্মল 
যশোরাশি আবৈকু্ঠ ত্রদ্ধাণ্ডের সকলের কর্ণভূষণ।, ভগবত-যশঃই অখিল বিশ্বমানবের কর্ণের ভূষণ- 
স্বরূপ। যাহার বিহনে কর্ণকে বৃথারন্্র বলিয়া শ্রীভাগবতে নিন্দা করা হইয়াছে_-“বিলে বতোরুক্রমবি- 
ক্রমান্‌ যে* ন শৃণ্তঃ কর্ণপুটে নরস্তু” (ভাঃ ২৩1২০) “ন শুগ্থতো। নরস্ত যে কর্ণপুটে তে বিলে বৃথারন্ত্ে 
ইত্যর্থঃ” ( টীকা শ্রীজীবপাঁদ ) অর্থাৎ “মানবের কর্ণদ্য় যদি শ্রীহরির মহিম1 শ্রবণ না করে, তাহা হইলে 
সে কর্ণ বৃথারন্ত্র মাত্র । যে ভগবৎ যশ£ই কর্ণের যাযথ অলঙ্কার, সেই ভগবত স্বরূপের মূলতত্ব স্বয়ং 
ভগবান্‌ ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রেমময়ী শ্রীরাধারাণীর নাম গুণ, ঘশঃ কর্ণে শ্রবণ করিয়া নিজেকে ধন্য ব| পবিক্র 
মনে করেন ।% সেই শ্রীরাধার নিখিল যশোরাশি যে আবৈকুষ্ঠ ব্রহ্মাগুবাসী সকলেরই কর্ণভূষণ হইবে, 
ইহাতে আর সন্দেহ কি? 

“যিনি বৈদগ্ধীর স্থধাসিন্ধুঃ চাতুর্যামুতের নিকেতন, মাধূর্ষের স্থুধাবল্লরী এবং গুণরত্ের ম্জুষ। 1? 
“কলাবিলাঁসদিদ্ধীত্মা বিদগ্ধ ইতি কীর্তাতে” বিবিধ কলাবিলাসে নৈপুণ্যকেই বিদগ্ধ বলা হয়। প্রেমময়ী 
শ্রীরাধারাণী বিবিধ বিচিত্র কলাবিলাপামৃত্ের চিদ্ধুম্বরূপাঁ। অখিল বিছ্যাকলা প্রেমিকের নিকট হয়ং 
গমন করিয়া নিজেকে ধন্য করিয়া থাকে । তাই প্রেমময়ী বা প্রেমের অধিষ্ঠাত্রীদেবী শ্রীরাধারাশীর 
নিখিল কলা-বিলাস নৈপুণা ম্বতঃসিদ্ব। তিনি চাতুর্যামৃতের আগার : 'যেইজন কৃষ্ণ ভজে সে ঝড় চতুর? 
যে হল/দিনীশক্তির এককণিকা জৈবাধারে আত্ভূতি হইলে তিনি ভজনামৃত লাভ করিয়া জগতে শ্রেষ্ট 
চতুররূপে পরিগণিত হন, সেই হ্লাদ্রিনী শক্তির মুর্তিমতী অধিষ্ঠাত্রীদেবী যিনি, যিনি স্বয়ং কৃষ্ণভজনা- 
মুতের অপার অগ্নাধসিদ্ধুক্বরূপ। ; তিনি যে চাতুর্ষের পরমনিকেতন হইবেন, ইহা তো বলাই বাহুল্য । 
ইহা ব্যতীত আরও কিছু বুঝিবাঁর বিষয় আছে, শ্্রীকৃষ্কে যে তিনি শৃঙ্গাররসমধূ পান করান সেই বিষয়ক 
বিবিধ চাতুর্যেরও নিকেতন তিনি । শ্রীল প্রবোধানন্দ সরন্বতীপাদ্দ লিখিয়াছেন__ 





*মৎ সম্পাদিত শ্রীরাধারসন্থধানিধির ৯৭ সংখ্যক শ্লোক ও তাহার রসবধিণী ব্যাখ্য। দ্রষ্টব্য 
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“স। ভ্রনর্তবনচাতুরী নিরুপমা সা চারুনেত্রাঞ্চলে 
লীলাখেলনচাতুরী বরতনোস্তাদৃগবচোচাতুরী | 
সন্কেতাগমচাতুরী নবনব-ক্রীডাকলাচাতুরী 
রাধারা জয়তাৎ সখীজন-পরীহাসোৎসবে চাতুরী ॥৮ (শ্রীরাধারসম্ধানিধি ৬৪ ) 
্্রীরাধার সেই অনুপম ভ্রনর্তনচাতুরী, সেই স্থুচারু নয়নাঞ্চলে অপাঙ্গ-চালন-চাতুরী, লীল।- 
রসে চাঁতুরী, সেই বরতন্থুর তাদৃশ অপূর্ব বচনচাতুরী, সঙ্কেতাগম-চাতুরী, নবনব কেলিকলা! চাঁতুরী, 
সখীগণের সঙ্গে পরিহাসোত্সবে চাতুরী সর্োৎকর্ষে বিরাজ করুন ।”* আবার প্রীরাধারাণী মাধুধের 
নুধাবল্পরী” সর্বাবস্থায় রূপ, গুণ, লীলার জর্বমনোহরতাকেই মাধুর্য বল! হয়। শ্রীরাধারাণীর মাধূর্ষে 
সাক্ষাৎ মাধুর্যযূরতি গোবিন্দও আত্মহারা হইয়া থাকেন | ম ধুধের সুধাবল্লরী শ্রীমতী অপার মাধুর্বসিন্ধু 
গোবিন্দকে রূপ, গুণ, লীলার অমৃতরসময় ফলভোগ করাইয়া ধন্য করিয়া থাকেন। যে অমৃতবল্লরীর 
নামমাত্র শ্রবণেই সেই মাধুর্-মুরতির আনন্দমুচ্ছণ পর্যন্ত হইয়া থাকে। 
“মরি কোন বিধি আনি? স্থুধানিধি থুইল রাধিক1 নামে 
শুনিতে সে বাণী অবশ তখনি মুরছি” পড়ল হামে ॥ 
কি আর বলিব আমি? 
সে ছুই আখর কৈল জর জর হইল অভ্তরগামি | 
সব কলেবর কখপে থর থর ধরণে না যায় চিত। 
কি করি কি করি বুঝিতে না পারি শুনহ পরাণ-মিত ॥ 
কহে চণ্দাসে বাঁশুলী-আদেশে সেই সে নবীন-বালা | 
তার দরশনে বাড়িল ছ্বিগুণে পরশে ঘুচব জ্বালা 1” (পদকল্পতরু) 
“যিনি গুণরত্ের মঞ্জুষা “সর্ববমহাগুণগণ বৈষুবশরীরে ৷ কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে |” 
(চৈ চঃ) “বস্থান্তি ভক্তি9ভগবত্যবিঞ্চনা সর্ব্গুণৈস্তত্র সমাসতে স্ুরাঃ 0৮ (ভাঃ ৫1১৮'১২) ষে শ্রীরাধা- 
রাণীর কুপাকণাপ্রাপ্ত ভক্তজীবের মধোই শ্রীকৃষ্ণের সকল গুণ সঞ্চারিত হয়, তিনি স্বয়ং যে কত অসীম 
গুণের সিদ্ধু; তাহা কে বলিতে পারে? বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ নিজেও তাহার গুণের পার পান না, অস্তের আর 
কথা কি! “শ্রীকৃষ্ণ যার অন্ত না পায় জীব কোন্‌ ছার” (ঢৈ$ চ) । 
ইহার পর কয়েকটি শ্লোকে শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীকৃষ্ণবিলাসে শ্রীরাধার সৌন্দর্য-মাধুর্ষযের মহিমা 
কীর্তন করিতেছেন । “যিনি শ্্রীগোবিন্দের অনঙ্গ-কমলবিকাশে সাক্ষীৎ ভানুপ্রী বা স্থর্য-কিরণ” স্্ষের 
কিরণ সম্পাতে যেমন কমলকুল বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রপ শ্রীকৃষ্ণের মদনাবেশরূপ কমল শ্রীভান্ু- 
নন্দিনীর দর্শনমাত্রেই বিকাশপ্রাপ্ত হয় | এখানে 'অনঙ্গ' শব্দের তাৎপর্যটি বুঝিতে হইবে | শ্রীকৃষ্ণ 





৯৭ সংখ্যক শ্লোকের মত-প্রণীত রসবধ্ধিনী ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । 
হ৭* 
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সাধারণ নায়ক নহেন, তিনি অখণ্ড অদয়জ্ঞানতত্ব-স্বরূপ সচ্চিদানন্দপিন্ধু। একমাত্র প্রেমই তাহার অন্তরে 
কামনা"জাগাইতে সক্ষম ৷ এই প্রেমবশ্তা তাহার ভক্তবাৎসল্যরূপ মহাগুণ বিশেষ । প্রেমময়ী শ্রীরাধার 
মধুররসময় অখণ্ড মাঁদনভাব শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে যে তাহার মাদনরসের সেবা গ্রহণের আকাজক্ষা জাগায়, তাহাই 
এখানে 'অনঙ্গ' শব্দের বাচা । শ্রীকৃষ্ণের এই অনঙ্গকমলই ভানুনন্দিনী বিকসিত করিয়া থাকেন অর্থাৎ 
তাগর দর্শনে ভ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তাহার প্রেমসেবা গ্রহণার্থে অধীর হইয়া পড়েন 
শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত-কুমুদবিকাশে ভ্রীরাধারাণী হ্ুধাকর-কিরণমালা । সুধাকর চন্দ্রের বিরণস্পর্শ যেন 
কুমুদ-কুন্থম (শালুক) বিকসিত হয় তদ্রুপ ভ্রীমতীর নীমশ্রবণ, দর্শনমাত্রেই ভ্রীকুষ্জের চিত্ত বিকসিত বা 
প্রফুর্লিত হইয়া ওঠে ! তাই শ্রীমতীকে বলিয়াছিলেন_-গখেনে খেনে মুখ তুলি, ঘন ডাকি রাধা বুলি, 
তবে প্রাণ হয় নিবারণ । তোমা; অনুসারে আপি” কুপ্তের ভিতরে বসি” তোমা লাগি” এই বৃন্দাবন ॥” 
( পদকল্পতরু )। 

'্রীকফের মনেশরূপ রাজহংসের স্ুখবিহারস্থান মীনস-সরসীর ন্যায় ভ্রীরাধা।” রাঁজহংস যেমন 
নিরস্তর মানস সরসীতে মহান্থুখে বিহার করিয়া থাকে, তদ্রপ শ্রীকৃষ্ণের মনোহ'স শ্রীরাধারূপ মীনস- 
সরসীতে নিরস্তর সুখবিহার করিয়া থাকে। কখনই শ্রীকৃষ্ণের মনে শ্রীরাধারাণীর বিন্মণৃতি জাগে না বা 
জাগিতে পারে না | শ্ত্রীকুণচাতকের জীবাতু শ্ীরাধা নবজলদের বারিধারা । তৃধিত চাতক নিদাঘ- 
জোড়া পিপাসা কণ্ঠে বহন করিয়া থাকে+ নদ-নদী, সরোবরে স্থচ্ছজল থাকিলেও সে তাহা পান করে ন।। 
বর্ষার প্রারস্তে নবজলধরের যে বারিধারা বধিত হয়, তৃষিত চাতক উহাই প্রাণ ভরিয়া আক পান 
করিয়া থাকে। তদ্রুপ প্রেমময়ী শ্রীরাধা-বিহনে শ্রীকৃষ্ণ শতকোটি গোপীতেও আনন্ৰ পান না। কবি 
জয়দেবের বসম্তরাসই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শ্রীরাধারানীই তাহার অবিরল মাদনরসের ধারায় শ্রীকৃষ্ণ” 
চাঁতকের প্রাণের পিপাসার শান্তি বিধান করিয়া থাকেন। তাই শ্রীমতীর প্রতি বলিয়াছেন__ শ্রীরাধে 
ক্রীরাধে বানী, যেদিগে যাঁর খুখে শুনি, সেই দিকে ধাঁয় মৌর মন। চাতক ফুঁকারে যেন, ঘন চাহে বরিষণ, 
তেন হেরি ও টাদবদন ॥» (পদকল্পতরু) 

শ্রীকৃষ্ণের নয়নযুগলের ধিনি সিদ্ধাঞ্জন-ধাবন্ঠিকা |, ঘ্ৃতাদির ব্তিকা হইতে অগ্রন তৈরী 
করা হয়। এইরূপে যদি কোন অম্বতৈর বতিকা থাকে, যাহ। হইতে দিদ্ধাঞ্জন তৈরী হইতে পারে এবং 
সেই সিদ্ধাঞ্জন নয়নে লাগাইলে কোন বিচিত্র স্ুক্্লাতিসুক্ষম, দেবগণেরও অলক্ষা বস্তুর দর্শন ঘটিয়া 
সিদ্ধাঞ্জন গ্রহণকারীকে অদ্ভুতমহানন্র দান করিয়া থাকে ; শ্রীকৃষ্ণের নেত্রে সেই সিন্ধাঞ্জনের সুধাবতিকাই 
ক্্রীরাধা। এই ভুধাবন্তিকার সিদ্ধ মহাভাবাঞ্জন নয়নে লাগাইয়াই শ্রীকষ্ণের মহাবিচিত্র মাদনাখ্য রসের 
সাক্ষাৎকার ঘটিয়া থাকে এবং আত্মোন্মাদী বিচিত্র রসানন্দের আত্বাদনও হইয়া থাকে। যাহ? একমাত্র 
ব্রজেন্্রনন্দন-বাতীত অপর কৌনও ভগবৎ স্বরূপেও দৃশ্য বা আন্বদ্য হইতে পারে না। “বিলাসম্রান্ত ভ্রীকুষ্ণের 
অঙ্গে শ্রাস্তিহারক নুখদ মলয়ানিল শ্রীরাধা ।; বসম্তকালের স্থখদ মলয়ানিল যেমন শ্রাস্ত ক্লান্ত ব্যাক্তির 
অশেষ ক্লান্তি হরণ করিয়া তাহাকে আনন্দ দান করিয়া থাকে, তদ্রপ বিলীসশ্রাস্ত শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনতীর 


শ্রীত্রীবিশাখানন্রদাভিধস্তোত্রম্‌ ] [ ১৩১৫ 


অপা'র মাধুর্মদর্শনে শ্রান্তি ক্লাস্তি ভূলিয়া অপার আনন্দসায়রে ভ'সমান হইয়া থাকেন । “বিলীসাস্তে 
খে ইহার যে অঙ্গমাধুরী। তাহা দেখি স্থখে আমি আপনা পাসরি 8৮ (চৈ চঃ) | 

'ঘিনি যুকুন্দরূপ মহামাতঙ্গের বিহারার্৫থ অপার দীঘ্িকা ।, মহামাতজ যেন মদমন্তা হস্তিনী- 
গণের সহিত বিশাল দীঘিকাঁতেই স্বচ্ছন্দ মহান্থখে বিহার করিতে সমর্থ হয়, তদ্রপ মহামাতঙ্গের ন্যায় 
মহাবিলীসী শ্রীকৃষ্ণের সহিত ন্ুখ-বিহারহেতু শ্রীমতী অপার 'দীঘিকার ন্যায়। “যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণরূপ 
মহামীনের ক্রীডানন্দসাগর |, স্গভীর জল-সঞ্চারী মহামীন যেমন অগ্পাধ ও অতলম্পর্শ সাগরে মহানুখে 
ক্রীড1 করিয়া থাকে, তদ্রপ শ্রীমতীর অনন্যসাধারণ সবভাবোদগমোল্লাসী মাদনরসের অতলম্পর্শসাগরে 
অপ্রাকৃতত নবীনমদন শ্রীকৃষ্ণের মনোমীন স্বচ্ছন্দে ক্রীড়ানন্দ ভোগ করিয়া থাকে। 

“যিনি শ্রীকষ্-ভূঙ্গের আস্বাদ্য অভিনব রসালমগ্রী সর্বন্থখদ খতুরাঁজ বসন্তের সমাগমে 
রসালবৃক্ষে আত্রমঞ্জবী বাঁ আত্রমুকুল রাশি রাশি বিকসিত হইয়া দিগম্তপ্রসারী আপন সৌরভে ভূত্গ- 
কুলের মন-প্রাণ প্রমন্ত করিয়া তাহাদিগকে অভিনব, আম্বাদন বা আনন্দদান করিয়া থাকে, তদ্রুপ 

বার্ষভানবী অভিনব রসালহঞগ্ররীর ন্যায় স্বীয় প্রেম-পরিমলে কৃষ্ণ-ভূঙ্গের মন-প্রাণকে উন্মাদিত করিয়া 
তুলেন এবং শ্রীকষ্ণভৃঙ্গও প্রমন্তদশায় ব্রজনিকুঞ্জে নিয়ত তাহার প্রেমমাধূর্ষের রসাম্বাদনে ধন্য হইয়া থাকেন ! 
কৃষ্ণভূঙ্গের রাধারূপ রসালমঞ্জরীর মকরপ্দরসপান বড়ই বিচিত্র-বড়ই অদ্ভুত !! শ্রীমতীর কৃপায় তাহার 
সখী-মগুরীগণই কুপ্চছিদ্রে নয়ন দিয়া সেই রসমাধুরী আস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করেন । খীাহার! 
আম্ব'দন করিয়াছেন, তাহাদের কিঞ্চিৎ অর্ধরামূত পাইতে কাহার না লোভ হয় ?-_ 
“নিধুবনে শ্যাম বিনোদিনী ভোর । 





ছুহু'ক রূপের নাহিক উপমা প্রেমের নাহিক ওর ॥ 

হিরণ-কিরণ আধ বরণ আধ নীলমণি জ্যোতি। 

আধ গলে বন- মালা বিরাজিত আধ গলে গজমোতি ] 

আধ শ্রবণে মকরকুণ্ডুল আধ রতন ছবি। 

আধ কপালে চশদের উদয় আর্ধ কপালে রবি ॥ 

আধ শিরে শোভে মযুর-শিখণ্ড আর্ধ শিরে দোলে বেশী । 

কনক কমল করে ঝলমল ফণী উগারয়ে মণি 1 

মন্দ পবন মলয় শীতল কুম্তল উড়ে বায়। 

রসের পাথারে না জানে সাঁতারে ডবল শেখর রায় ॥৮ (পদকল্পতরু) 

“যিনি কৃষ্“-কৌকিলের আনন্দ-নিকেতন মন্দারগিরির সুবিশাল উদ্যানে ।” কোকিল যেমন নির্জন 
মন্দারগিরির স্থবিশাল রসালোছ্যানে মনের আনন্দে শ্বচ্ছন্দে বিহার করিয়া তাহার কলকঠের পরঞ্চমতানে 
দিগন্ত মুখরিত করিয়া মহান্ুখে সেথায় অবস্থান করিয়া থাকে, তদ্রূপ কুষ্ণ-কোকিল প্রেমময়ী শ্ত্রীরাধা- 
রাণীরূপ মন্দারগিরির স্থবিশাল মহাভাবোগ্াানে স্বচ্ছন্দে মহাস্থখে বিহার করিয়া তাহার রাঁধানাম- 


১৩১৬ ] [ শ্রীস্রীম্তবাবলী 


প্রণয়োদ্রেক-সিছ্বে/ক-বশীকুত-ধৃতাচলা | 
মাধবাতিবশা লোকে মাধবী মাধবপ্রিয়া 11৫৭1 
রুষ্ঃমঞ্জুল-তাপিগ্থে বিলসৎ-্বর্ণঘ,থিকা | 
গোবিন্দ-নব্পাথোদে স্থিরবিচ্যল্লতাভতা |1৫৮| 
গ্রীষ্মে গোবিন্দ সর্ধাঙ্গে চন্দ্র-চন্দন-চন্দিক! | 
শীতে গ্ঠামশুভালেষু গীতপন্টর-লসৎপটী 11৫৯] 





রসোদগারী বংশীর তানে এবং শ্রীমতীর গুণগানে প্রেমরাঁজাকে মুখরিত বা উন্মন্ত করিয়া তুলেন ও 
প্রীমতীর প্রেমরসোগ্ানে মহান্থখে অবস্থান বা স্বচ্ছন্দে বিলাস করিয়া থাকেন । 


ঘ্ঘিনি কুষ্ণ-কেলিরূপ শ্রেষ্ঠ উদ্ানে বিহারিণী অদ্ভুত কৌকিলা” কোকিলা যেমন মনের স্থুখে 

মহাউদ্তানে বিহার করিয়া থাকে, ওদ্রুপ অদ্ভুত সুবর্ণ কোকিলা শ্রীরাধা কৃষ্ণকেলিরূপ শ্রেষ্ঠ'উদ্ঠানে সতত 
বিহার ব। বিলাস করিয়া থাকেন । প্রীকৃষ্ের লীলামাধুরী দর্শন, শ্রবণ, কীর্তন ও মননাদিই ধাহার 
জীবাতু । “্বীয় রমণীয় কস্বরে বকারির স্থায় মহাবীরের ধীর মনকে যিনি আকবণি করিয়া থাকেন ।, 
ধাহার মধুরাতিমধুর প্রেমরসে স্ুরসাল কণ্ঠস্বর শ্রবণে বকারির নায় মহাবীরের ধীর মনেও ধৈর্য ঢযুতি 
ঘটিয়। থাকে, তিনি যেখানেই থাকুন শ্রীমতীর নুরসাল কণম্বর তাহাকে আক ণ করিয়া থাকে । 

“অনন্ত ব্রক্গাণ্ডে যত ভাগাবতী নারী । তা সবার শ্রীরাধিকা দীনস্ত-মঞ্থগী ॥ 

বৈকু্ঠ পর্যন্ত যশঃ কর্ণের ভূষণ । সর্ব্বভাবে বশীভূত মদনমোহন ।৮৪৯। 

“বিদগ্ধ অমৃতসিন্ধু পরম রসিকা ৷ চাতুধোর স্থধ পুরী এই শ্রীরাধিকা ॥ 

মাধুরধ্য-অমৃত্তলতা কৃষণ-আরাধিকা । সর্ধবগুণ-চিন্তামনি রতন-পেটিকা! 0৮৫০ 

“কৃষ্ণের অনঙ্গ পদ্ম বিকাশেতে রাধা । বুষভানু স্ুকুমারী দিবাকর- প্রভা ॥ 

রাইমুখ-চন্দ্রকরে কৃষ্ণের মানস-। কুমুদের সদা হয় পরম উল্লাস 0৮৫১ 

“কৃষ্ণের মানস হংস কেলি-সরোবর | মানসী সরসী বরা রাই কলেবর ॥ 

কষ্ণরূপ চাঁতকের জীবন ওষধি। জলদ অমৃত-ধারা শ্রীরাধা-মূরতি 1৮৫২ 

“কৃষ্ণ নেত্র-যুগে সুধাবন্তি সিদ্ধাপ্তীন। শ্রান্ত কৃষ্ণ-অঙ্গে রাধ। মলয়-পবন ॥৫৩) 

“কৃষ্ণ মন্ত করিবরের করিতে বিহার । অপার দীঘিকারূপে শ্রীঅগ রাধার ॥ 

কৃষ্ণপ্রাণ মীন-খেলার আনন্র-বারিধি । তারুণ্যামৃত-পারাবার শ্রীরাধ।-মুরতি |৮৫88 

“কুষ-ভূঙ্গে অভিনব রসাল-মগ্তরী। কৃষ্ণ কেলি আরাধিকা নবীনা-কিশোরী ॥ 

কু্ণ মন্ত কোকিলের মন্দার উদ্যান । রাই-অঙ্গ উপবনে মনের বিশ্রাম 1৮৫৫) 

“কৃষ্ণ কেলি-উপ্‌বনে করিতে বিহার। অদ্ভুত কোকিলা রাধা সৌন্দর্য্যের সার ॥ 

অমৃত-নাদেতে রাই করি আকর্ষণ । কৃষ্ণ মনো মৃগ্গে সদা করে অন্বেষণ ॥”৫৬। 
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মধোৌ রুষ্ণতনল্লাসে মধুন্রীর্্রধুরারৃতিঃ | 
মঞ্জ-মল্লাররাগন্রীঃ প্রারৃষি গ্ঠামহষিণী ॥৬০॥ 
হতে শরদ্ধি রাসৈক-রসিকেন্দ্রমিহ স্ফুটম্‌ । 
বরীতুৎ হস্ত রাসশ্রীবিহ্রন্তী সথীশ্রিতা ॥৬১। 
হেমন্ত স্মরযুদ্ধার্থমটন্তৎ রাজনন্দনম্‌ | 
পৌরুষেণ পরাজেতুৎ জয় শ্রীষু্তিধারিণী ॥৬২॥ 
অনুবাদ-_ প্রণয়োদ্রেকরূপ দিদ্ধির বারা যিনি গিরিধারীকে বশীভূত করিয়াছেন । যিনি মাধবের 
অতিশয় বশীভূতা, মাধবপ্রিয়া তাই মাধবী বলিয়া খ্যাতা ॥৫৭1 
প্রীকষ্ত্ূপ মগ্জুল তমালে যিনি শ্বর্ণযথিকার ন্যায় বিলসিত| গোবিন্দরূপ নবজলধরে অদ্ভূত 
স্থিরা বিদ্বাৎলতা 1৫৮| 
গ্রীষ্মকালে ঘিনি গোবিন্দের সবাঙ্গে কপি, চন্দন ও চত্দ্রিকা, শীতকালে শ্যাঁম-শুভাঙ্গে মনোহর 
গীত-কৌেয় বাস 7৫৯) : 
বসন্তে কৃষ্ণ-তরুর উল্লাসদায়িনী মধুরাকৃতি বাসন্তীশশ্রী, ব্ষণয় শ্যামজলদের হয'দায়িনী মঞ্জু 
শল্লাররাগ ॥৬০॥ 
অহো ! শরতে যিনি রাসরসিক শ্্রীকৃষ্ণকে প্রকাশ্যে বরণ করিতে সাক্ষাৎ রাসম্রীরূপে সখী- 
শ্রিত। হইয়া বিহার করেন 1৬১1 
হ্মস্তকীলে মদনসমরের নিমিন্ত ভ্রমণকারী ব্রজরাজনন্দনকে পৌরুষরসদ্বারা পরাভিত করিতে 
যিনি মৃততিমতী জয়গ্রী 1৬২1 
চীক। _ প্রণয়োদ্রেক এব দিছ্ধোকং সিদ্ধীনামণিমাদীনামেকতরং তেন বশীকৃতে। ধৃতাচলঃ কৃষ্তো 
অন্বা পা 1৫৭) 
তাপিঞ্রে তমালে। পাঁথোদে মেঘঃ 1৫৮ 
চন্দ্র কপূর্রম্ চল্ত্রিকা জ্যোহল্স। ॥৫৯। 
মধু বসন্ত ্রীঃ মগ্জুমনোজ্ঞো যো মল্লাররাগস্তস্ত ভ্রীঃ শোভা সা এব প্রাবুট, বর্ষা স্তস্ত'ম্‌ 1৬০1 
শরদি খতো রাসৈক-রসিকেন্্রং শ্রীকৃষ্ণ, স্ফুটং বরীতুং বরমিব স্ীকর্ত,ং রাসশ্রীঃ সখীশ্রিতা সতী 
বিহরস্তীত্যন্বয়ঃ ॥৬১। 
হেমন্ত ইতি । রাজনন্দনং নন্দনল্দনম্‌ [৬২1 * 
স্তবামূতকণ! ব্যাখ্যা শ্রীরাধারাণীর অসীম করুণাভাজন শ্রীপাদ রঘুনাথ এই স্তোত্রে শ্রীরাধা- 
তথ্বের কি বিশাল ভাগুারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন ! ৌন্দর্য-মাধূর্য লীলারসের অনন্ত পারাবার 
জ্রীরাধারাণী যেন শ্্রীপাদের এই বিশাখানন্দদন্তোত্রে মুত্তি-পরিগ্রহ করিয়াছেন । শ্রীপাদ বলিতেছেন” 
'প্রণযোদ্রেকরূপ সিদ্ধির দ্বারা যিনি গিরিধারীকে বশীভূত করিয়াছেন ।, আমরা বলিয়াছি, 'প্রণয় অর্থে 
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প্ীতির আতিশয্যে প্রিয়জনের সহিত নিজের অভেদমনন। বজ্তুতঃ শ্রীরাধাকৃষ্জ একই আত্মা দুইটি 
দেহ । উভয়ে এতই অভিন্ন যে, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধা অথবা শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ এইপ্রকাঁর বাক্য প্রয়োগ 
করা চলে না। অলঙ্কার-কৌন্তভ গ্রন্থে ভ্রীপাদ কবিকর্ণপুর লিখিয়াছেন__ 

“প্রেয়াং স্তেহহং তমপি চ মম প্রেয়সীতি প্রবাদ- 

স্তংং মে প্রাণা অহমপি তবাস্মীতি হস্ত প্রলাপঃ | 

ত্বং মে তন্তামহমিতি চ য তচ্চনো সাধু রাধে 

ব্যাহারে নৌ নহি সমুচিতো যুন্দন্মদ্‌ প্রয়োগঃ ॥৮ 

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন-_-“অয়ি রাধে! আমি তোমার প্রিয়তম, তুমি আমার প্রিয়া, এইসব উক্তি 
অথবা তুমি আমার জীবন আমি তোমার প্রাণ, এই সব বাক্য প্রলাপমাত্র। তুমি আমার এবং 
আমি তোমার এইরূপ উক্তিও ভাল নহে॥ কারণ এসব শব্দ ভেদব/ধ্রক। হেরাধে! আমাদের উভয়ের 
প্রসঙ্গে 'যুক্সদ্‌ অন্মদ্‌* অর্থাৎ “তোমার “আমার* এইপ্রকার প্রয়োগই ভ্রান্তিমীত্র ।” তাই বল। হইয়াছে__ 
“রাধাকু্ণ এক আত্মা ছুই দেহ ধরি । অন্যোন্যে বিলসে রস আম্বাদন করি ৮৮ তত্বে অভিন্ন হইয়াপ 
রস আম্বাদনের নিমিত্ত ভীমান্‌ প্রিয়, শ্রীমতী প্রিয়া পরস্পরের প্রিয়তার ক্ষেত্র কত মধুর_কত নিব্ডিঃ 
তাহাই পরব্তি কয়েবটি শ্লোকে দেখানো হইয়াছে । প্রণয় কা প্রিযতার আতিশয্যে শ্রীরাধা 
যেমন মাধবকে বশীভূত করিয়াছেন, তেমনি নিজেও মাধবের সাতিশয় বশীভূতা হইয়াছেন। মীধবপ্ডিয়া 
বলিয়াই শ্রীরাধার এবটি নাম 'মাধবী” | “চেদিয়ং গ্রেয়সা হাতুং ক্ষণমপাতিছুঃশকা । পরমপ্রেমবশ্থত্বা" 
ন্মাধবীতি তদদোচ্যতে ॥৮ (উঃ নীঃ নায়িকা প্র১-৯৪)। অর্থাৎ পরম প্ররেমবশ্যতাবশতঃ স্বাধীন ভর্তকা 
শ্রীরাধারাণীকে ক্ষণকীঁলও ত্যাগ করা যদি শ্রীকৃষ্ণের অতি ছু£সহনীয় হয়, তখন তাহাকে “মাধবী বলা 
হইয়া থাকে । 
শ্রীকৃষ্ণকরূপ মগ্ুল তমালে যিনি স্বর্ণযথিকার ন্যায় স্থশোভিতা ১ নবীন তমালতরু যেমনি 

চিন্ধণ, তেমনি শ্যামল ; এইভন্থা শ্ঠামন্থন্দরকে নবতমালের সঙ্গে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে । যদিও শ্রীকৃষণ- 
কান্তি এবং তাহার অঙ্গের মাস্ছণ্যাদি বিশ্বে অতীব অতুলন, পঞ্চভুতের বিকাঁর বিশ্বজগ্গতের কোন বস্তুর 
সঙ্গেই তাহার কোন তুলনা হয় না, তবু মহান্ুভবগণ জগতের মানুষকে সেই অতুলন শ্রীকৃষ্ণূপের কিঞ্িং 
ধারণা দেওয়ার নিমিত্ত নবীন তমালাঁদির সঙ্গে দৃষ্টান্ত দিয় থাকেন। বিশ্বের মানুষের নেত্রে যাহা 
শ্যামল, সুচিক্কণ, মনোরম, তাহাকে অবলম্বন করিয়াই সেই জগদাতীত বস্তকে বুঝাইবার কিঞ্চিৎ চেষ্টা 
করা হয় মাত্র ইহাব্যতীত গত্যন্তর নাই। বন্ততঃ শ্রীকষ্ণের মতন তিনিই সেই রূপ, কাস্তি, সৌন্দর্য- 
মাধুর্যাদি সবই অতুলন ! যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণবূপ তমালতরুতে, শ্রীরাধা দোহাগে জড়িতা কনকলতাঁর 
যায়! শ্রীকৃষ্ণরূপ নবজলধরে শ্রীরাধা অন্ত স্থিরা বিছ্বাৎংলতা ৷ বিশ্বের বিছ্বাতলতা৷ চলা, কিন্তু ইহা 
স্থিরা। বিশ্বের উৎকট বিছ্বাতালোকে দর্শকের নয়ন ঝলসাইয়! যায়, কিন্তু ধাহার অঙ্গে কোটি বিছ্যুতের 
প্রভা, ( গাত্রে কোটি তড়িচ্ছবিঃ__রাধারসন্থধানিধি-৯৯ ), তাহার দর্শনে দর্শকের নয়ন জুড়ায়। কারণ 
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তৈজসপদার্থের বিকার বিছ্বাতের উৎকট আলোক সেখানে নাই, সেখানে রহিয়াছে--প্রেমরসের লিগ 
শীতল রমণীয় কাস্িমালা ! এইগুলিই শ্রীরাধ। রূপ বিছ্বাৎলতার অন্ভুতত্ব !! 
শ্রীক্মকাঁলে যিনি জ্রীগোবিন্দের অঙ্গে চন্দ্র (কপূর), চন্দন ও চক্দ্রিকার ন্যায়। অঙ্জকান্তির 
কথা বপিয়া এবং এখন স্তুখদাতৃত্বের কথা বলিতেছেন। গ্রীষ্মকালে কূর-চন্দনের প্রলেপ যেমন 
সুখশীতল, চন্দ্রের জ্যোতন্লা যেমন তাপহারক ও সুখদ ; তদ্রূপ গ্রীষ্মে শ্রীমতী রাধারাণী শ্যামন্থন্দরের পরম 
স্থখদাত্রী । শীতকালে শ্রীমতী শ্ঠামসুন্দরের শুভাঙে শীত নিবারক ও সুখদ গীত-কৌষেয় বাস। 
স্থখদাতৃত্বের কথা বলিয়া এক্ষণে উল্লান ও হর্ষ-দাতৃত্বের কথা বলিতেছেন । 'বিসম্তকালে কৃষ্ণ- 
রূপ তরুর উল্লাসদায়িনী শ্ারাধারাণী সাক্ষাৎ বাসম্তী-ভ্রী; বসস্ভের আগমনে বৃক্ষগুলি যেমন পুরাতন 
পত্র ফেলিয়া দিয়া নব নব পত্র-পল্লবাঞ্টুরে অতিশয় শোভনীয় এবং উল্লসিত হইয়া থাকে, তদ্রুপ বসন্ত- 
কালে শ্রীকৃষ্-তরুর উল্লীসপ্রদানে শ্রারাঁধা সাক্ষাৎ বসম্ভলক্গ্মী বা বাসন্তীশোভা | বায় শ্তাম-জলদের 
হবদায়িনী শ্রীরাধা মঞ্জুমল্লার রাগ ।” মল্লাররাগের আলাপে যেমন জলদ হষ ভরে বারিধার! বর্ষণ করে, 
তদ্রপ বর্ষাকালে শ্রীরাধারাণী শ্টামজলদের হর্ধদায়িনী এবং তাহার বিবিধ লীলারসের বর্ষণকারিণী 
মঞ্ুল্লাররাগের ন্ায়। | | 
লীলার উল্লেখমাত্রেই শ্রীপা্দের পর্বলীলা মুকুটমণি শ্তীশ্রীরাসলীলার স্মৃতি চিত্তে জাগরূক হই- 
যাছে। রাসলীলার স্মৃতিতে আনন্দবিষ্ময়ে বলিতেছেন--'অহো ! শরৎকালে রাসরসিক শ্রীকৃষ্ণকে 
প্রকাশ্তটে বরণ করিতে সখীশ্রিতা শ্ারাধা লাকফাৎ রাসগ্ত্রীরূপে বিহার করিতেছেন শুরাধারাণীহই 
সাক্ষাৎ রাসেশ্বরী, তিনি বিহনে শতকোটি ব্রজবালার মিলনেও শ্রীকৃষ্ণ রাস করিতে পারেন না। তাহ! 
বিনা রাসলীল1 নাহি ভায় চিতে” (চৈঃ চঃ)। তাই শরতে সখীগণসঙ্গে শ্রীরাধারাণী শ্রীকৃষ্ণকে রাস- 
রসাস্বাদন দানের নিমিত্ত সাক্ষাৎ 'রাসপ্্রী বা রাসের সর্বন্ষসম্পদ্রূপে বিহার করিয়া থাকেন। সখী- 
গণের প্রেমের একান্ত অধীন বলিয়াই শ্রীমতীকে 'সখীশ্রিতা; বল। হইয়াছে । 
এক্ষণে শ্রীরাধার শ্যামনুন্দরকে অতুলনীয় রতিরসানন্দ দানের কথা বলিতেছেন _ “হেমস্তকালে 
মদনসমরের নিখিন্ত ভ্রমণকারী ব্রজরাজনন্দনকে পৌরুষরসদ্বারা পরাজিত করিতে ঘিনি মৃর্তিমতী জয়ন্তী 
রূপধারিণী অর্থাৎ হেমভ্তকালে মদন-সমরে শ্রীমতী পুরুষের ন্যায় অদ্ভুত বিপরীত-বিলাসে বিপুল 
আবেশ প্রাপ্ত হইয়া রতিরণের নিমিত্ত ভ্রমণকারী ব্রজরাজনন্দনকে মদনসমরে পরাজিত করিয়া মুর্তিমতী 
জয়শ্রীরূপে বিরাজ করিয়া থাকেন। 
“রাধার প্রণযোদ্রেক সিদ্ধি নাম করি । সর্ব্বভাবে বশীভূত গিরিবরধারী ॥ 
শ্রীরাধিকা মাধবের অতি বশীভূত । মাধবী মাধব-প্রিয়া নামে অভিহিতা 0৮৫৭1 
“তরুণ তমালে রাই কাঞ্চন-য.থিকা । স্থির সৌদামিনী পারা জলদে রাধিকা 1৮৫৮1 
এনিদাঘে গোবিন্দ-অঙ্গে “চন্দন” “চক্দ্রিকা” | মলয়জ স্কপূরর এই শ্রীরাধিক1 ॥ 
শীতে শ্যাম অঙ্গে পীতপট্ট মনোহারী। শ্যাম অঙ্গে জড়াইয়া নবীন কিশোরী ॥”৫৯1 


১৩২৭ ॥ [ জ্রঞ্ীল্তবাবলী 


সব্বতঃ সকল-স্তব্য-বন্তুতো যত্বতশ্চিরাৎ ৷ 
সারানাক্ুঘ্য তৈযুক্ত্যা নির্মায়াভূতশোভয়া |৬৩|। 
স্বপ্নাঘাং কুব্র্বতা ফুল্লবিধিনা শ্লাঘিতা মুন্ঃ | 
গৌবী-শ্রী -মৃগ্যসৌন্দর্য্য-বন্দিত শ্রীনখ প্রভা ॥৬৪॥ 
শরৎসরোজ-শুভ্রাংশু মণিদর্পণ-মালয়৷ । 
নির্মমগ্থিতমুখান্তোজ-বিলসৎ-সুষমা-কণা |।৬৫।। 
স্থায়ি-সঞ্চারি জুদ্দীপ্ত সাত্বিকৈরনুভাবকৈঃ । 
বিভাবা্ৈধিভাবোহপী স্বয়ৎ শ্রারসতাৎ গতা ৬৬ 
সৌভাগ্যছুন্দুভিপ্রোদ্যদ্ধনি-কোলাহুলৈঃ সদা । 
বিত্রস্তীরুত-গধ্বিষ্ঠ- বিপক্ষাথিল-গোপিকা ॥৬৭ 
বিপক্ষ লক্ষ হৃৎকম্প সম্পাদক মুখশ্রিয়া । 
বশীক্ুত-বকারাতি মানসা মদনালসা 11৬৮ । 
কন্দর্পকোটি রম্য শ্রীজয়ি শ্রীগিরিধারিণা | 
চপলাপাঙ্গ ভঙ্গেন বিস্মারিত সতীব্রতা ॥৬৯। 
রুষ্ণেতিমবর্ণ যুগ্মোরুমোহমন্ত্রেণ মোহিতা। 
কঝ্দেহ-বরামোদ হপ্ত-মাদন-মাঁদিতা ॥৭০॥ 
অনুবাদ বিধাতা স্চিরকালে সর্বপ্রকার স্তবনীয় হুন্দর ও মধুরবস্ত হইতে সারাংশ আবর্ষণ 
করিয়া অদ্ভুত শোভার সহিত ধাহাকে নির্মাণ করিয়াছেন এবং আত্মশ্লাঘা প্রকাশের নিমিন্ত ফুল্লমনে 
সতত ধাহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। যাহার নখরকান্ভির সৌন্দর্য গৌর এবং কমলারও অন্বেষশীয় 
তথা বন্দিত ॥৬৩-৬৪। 
শারদীয় সরোজ, শারদীয় চন্দ্র ও মণিদর্গণের দ্বারা ধাহার মুখকমলের ভুষমীকণা নিমণঞ্ছিত 
হইয়া থাকে 1৬৫1 
স্বায়িভাব, বিভাঁব, অনুভাঁব, সঞ্চারী ও শ্বদ্দীপ্তপান্বিকভাবের বিধয়্বরূপ হইয়াও যিনি দ্বয়ং 
শুঙ্গাররসরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥৬৬৷ 





“ক্য।ম নব-তরুবরে করিতে উল্লাস। মধু্রী মধুরাকৃতি রাধার প্রকাশ । 

স্খদ বর্ষায় রাধা শ্যামের হতিনী। 'মঞ্ুমল্লার রাগ? শ্যাম-বিনোদদিনী ॥”৬০] 
“রসিক-শেখর কুষেে শারদ রাসেতে । বরণেতে সখীসঙ্গে রাস রূপেতে 0৬১ 
“হেমস্তে ভ্রমণ কারি ব্রজেন্দ্র-কুমীরে । পরাজিত করি রাধা স্থরত-সমরে ॥ 

অপরূপা “জয়গ্রী” মুরতি-ধারিণী। বিজয়িনী শ্রীরাধিকা কুপ্র-বিলাপিনী ॥৮৬২ | 
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যিনি সৌভাগারূপ ছুন্দুভির বিপুল নির্থোষদ্বারা গর্বান্থিতা নিখিল বিপক্ষা গোপীগণকে বিত্রস্ত 
করিয়! থাকেন [৬৭া 

যিনি মদনালসা এবং লক্ষ লক্ষ বিপক্ষাগণের হৃৎকম্পকাঁরী অদ্ভূত শ্রীমুখ-সৌন্দর্ঘদ্বারা' বকারির 
চিন্তকে সাতিশয় বশীভূত করিয়াছেন ৬৮ 

কোটি কন্দর্পেরও রমাশোভাজয়ী শ্রীগিরিধারীর চপল অপাঙ্গ-ভঙ্গীতে ঘিনি সতীব্রত বিস্মৃত 
হইয়াছেন ॥৬৭৯॥ 

কষ এই বর্ণদয়রূপ মোহনমন্ত্রে যিনি মোহিতা, শ্রীকৃষ্ণদেহের পরমানন্দপ্রদীতা। হৃদ মদন-_ 
ভাবে যিনি উন্মাদিতা 1৭০ 

টীকা _সবব্বতঃ সর্বেবভাঃ স্তবাবস্ত 5৪ স্তবনীয় বস্তুভ্যঃ সকাশাৎ সারানাবৃদ্য তৈঃ সারৈযুক্ত্যি। 
যোগেন ভদ্ভুত শোভয়া সহ নির্্মায় স্বপ্ন।ঘামাত্মশ্রঘাং কুর্র্ধতা ফুল্লবিধিনা প্রেফুল্লধাত্রা মুহুবারংবারং 
শ্লঘিতা পুজিতেতি সার্ধোনান্বয়ঃ ।৬৩॥ 

গৌরীত্যর্ধম। গৌরী ভবপত্বী চ শ্রীলদক্ষীশ্চ তাভ্যাং মৃগ্যং যৎসৌন্দধ্যং তেন বন্দিত| 
প্রীনখপ্রভা যস্তাঃ সা ॥৬৪॥ 

শরদাদীনাং মালয়! সমূহেন নির্্মঞ্থিতো মুখান্তৌজে বিলসৎ স্ষমায়াঃ পরম শোভায়াঃ কণে! 
লেশো যস্তাঃ সা 1৬৫ 

স্থায়ীতি। স্থায়ী মধুরা রত্তিশ্চ সঞ্চারী নির্বেদাদি ব্ভিচারীচ সৃদ্দীপ্ত সাত্বিকাঃ ্ম্বপরাকাষ্ঠ- 
পন্না স্স্তাদয়ন্চ তৈরন্ুভাবকৈরন্ুভাবৈর্ভাব-হাবাদ্িভিঃ বিভাব আদ্যো যেষামন্ভাবকানাং তৈ ধিভাঁ 
বাদোঃ । তত এবং ব্যাখা স্থায়ি সঞ্চারি স্দ্দীপ্তসান্বিকে ধিভাবাদ্যৈরন্ুভাবকৈশ্চ সহ বিভাবোহপি 
ভাবনাবিষয়ভূতাপি স্বয়ং শ্রীরসতাং শৃঙ্গ রন্বরূপততাং গতেতি 1৬৬ 

সৌভাগ্যেতি। সৌভাগারূপ ছুন্দুভেধ্ধনি কোলাহলৈঃ করণৈঃ সদা সর্ব্বক্ষণং বিত্রন্ত্রীকতা 
প্রাপ্তত্রাসীকৃতা ৷ গর্বিিষ্ঠা অহস্কার প্রচুরা বিপক্ষরূপা অখিলগোঁপিক। যয়া সা 1৬৭ 

বশীকৃতং বকারাতেঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত মানসং যয়! সাঁ 1৬৮ 

কন্দর্পকোটের্যা রম্য মনোজ্ঞ! ভ্ীঃ শোভা তন্তা জয়নশীলেন গিরিধারিণা কৃষ্ণেন বিস্মীরিতং 
সতীব্রতং যস্তাঃ সা ।৬৯। 

উরু মান মোহো যন্মাৎ সচাসৌ মন্ত্রশ্চেতি উরুমোহমন্ত্রঃ কৃষ্ণেতি বগর্যুগ্মমেব উরুমোহমন্ত্স্তেন 
মৌহিতা ৷ কুষ্ণদেহস্ত যে! বরঃ সর্ধ্বোৎকৃষ্ট আমোদঃ স এব মাদনো মহাভাব পরাকাষ্ঠাবিশেষস্তেন 
মাদিতা উন্মন্তীকৃতা । তথাচ মোদনো মাদনশ্চাসাবধিরূটো ছিধোচ্যতে ইতি শ্রীমছ্জ্জলনীলমণিঃ 1৭০। 

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা _শ্রাপাদ রঘুনাথ এই কয়েকটি শ্রোকে শ্রীরাধার সৌন্দর্য, মাধুর্য, রস, 
দৌভাগা এবং প্রেমের বর্ণনা করিতেছেন । প্রথমতঃ তাহার মাধূর্যের নিরূপণে বলিলেন__'বিধাত। 

$€« 
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হচিরকালে সর্বপ্রকার সুন্দর ও মধুর বস্তুর সারাংশ আহরণ করিয়া অদ্ভুত শোভার সহিত শ্রীরাধারাণীকে 
নিমণণ করিয়াছেন ।” শ্রীরাধারাণী বিধাতার সথষ্টবস্ত নেন, তাহার শ্রীশঙ্গ প্রেমের পরমসার মহাভাবের 
উপাদানে গড়া । “প্রেমের স্বরূপ, দেহ প্রেমবিভাবিত। কৃষ্ণের প্রেযসী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত ॥৮ 
(চৈ ৯) । সুতরাং বিধাতা তাহার দেহ নির্মাণ করিয়াছেন, ইহা লোকোক্তি মাত্র । অলৌকিক শ্ীরাধা- 
মাধবের লীলা, মাধুর্য পরিপুষ্তির নিমিত্ত দর্শকের চক্ষে লে1কবৎ প্রতীত হইয়া থাকে । স্থতরাং রাধারাণীর 
অসমোধ্ব” মাধুর্য দর্শনে সকলে বলিয়া থাকেন, ব্রহ্মা হুচিরকালে এবং বহুযত্তে ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল সুন্দর ও 
মধুর বস্তুর সারাংশ আহরণ করিয়াই বুঝি সেই অদ্ভুত শোভার দ্বারা শ্রীমতীকে স্থষ্টি করিয়াছেন । যেমন 
ভীরাধার নয়ন-যুগলের মীধুর্ধ-বর্ণনায় ভ্রীগোবিন্দলীলামুতে (১১1১০) লিখিত আছে__ 
“নয়নযূগবিধানে রাধিকায়া বিধাত্রা জগতি মধুরসারাঃ সঞ্চিতাঃ সদৃগুণা যে। 
ভুবি পতিত তদংশৈস্তেন স্বষ্টান্তপারৈভ্র“মরমুগচকো রান্তে'জনীলোৎপলানি ॥৮ 

“বিধাতণ শ্রীরাধার নয়নযুগল নিমণণ করিবার নিমিত্ত জগন্ম গুলে যে সকল মধুর, সার ও প্রণস্ত 
গুণসমৃহ সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার সারভাগ্ গ্রহণ করিয়া শ্রীমতীর নয়নন্বয় নিমশণ করিয়াছেন এবং তাহার 
যে অসার অংশ ভূমিতে পতিত হইয়াছিল, তদ্দ'রা ভ্রমর, মুগলোচনঃ চকোর, কমল, মীন ও উৎপল এই 
সকল স্থুষি করিয়াছেন ।” 

ভপাদ রঘুনাথ বলিলেন, ব্রহ্মা যে বুযত্তে বিশ্বের স্থুন্দর ও মধুরতর বস্ত্র সারাংশ লইয়া 
্লীরাধাকে স্থষ্টি করিয়!ছেন,স্তবস্তুতির দ্বার ফুল্ল মনে তিনি নিয়ত সেই শ্রীমতীর রূপের এয প্রণংসা করিয়। 
থাকেন, ইহা তাহার আত্মশ্ঘাতেই পর্যবসিত হইয়া থাকে । অধিক কি খীহার নখরকাস্তির সৌন্দ্য- 
সুবমা গৌরী এবং কমলারও আন্বেষণীয় তথ বন্রিত।, তত্বতঃ শ্রীমতী রাধারাণী স্বয়ং ভগবতী, কমলা, 
গৌরী প্রভৃতি চিন্ময়ী শক্তিগণেরও পরম অংশিনী সর্বোপুরি মাধুধ-মূরতি শ্রকফেরও বিমোহিনী, 
পরমাস্ুন্দরী কান্তাশিরৌমণি এবং সাক্ষাৎ মহাভাবেরই প্রতিমা । তাই তাহার নখরকাস্তির শোভা যে 
কমলা, গৌরী প্রভৃতি মহাসৌন্দর্য-মাধুর্ধবতীগণেরও অন্বেষণীয় বা বন্দিত হইবে--ইহাতে আশ্চর্য কিছুই 
নাই । 

গ্রীপাদ আবার বলিতেছেন, শারদীয় সরোজ, শারদ্রীয় নির্মলচন্দ্র এবং মণিদর্পণের ছার ধাহার 
মুখপদ্মের স্থধমাকণা শির্নঞ্থিত হইয়া থাকে ।” বিশ্বের কোন বস্তুই যে সেই প্রেমের মূরতির তৃলনার যোগ্য 
নহে, তাহা আমরা পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়াছি । মহাকবিগণ শারদীয় স্থুবিকসিত কমল, শারদগগণের 
নিল শুভ্র চন্দ্রমা এবং মণিদর্পণাঁদির সঙ্গে তুলন। দিয়া প্রেমময়ীর শ্রীমুখের মাধুরী বুঝাইবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। অন্ুভবীজন কিন্তু বলেন, সেই প্রেমরসময় বদনের কোন তুলনাই হয়না । তাহার তুলনা 
তিনি নিজে। নিখিল উপমান বস্তু সেখানে ব্যর্থ, স্থতরাং উপমার প্রয়াস জর্ধধা নিষ্ষল। আমাদের 
কেবল এইটিই জানিয়া রাখিতে হইবে যে, শারদীয় সরোজ, নির্মল শারদীয় পূর্ণ শশী এবং মণি দর্পণাঁদির 
শোভা দ্বারা সেই প্রেমরসময় শ্রীমুখের অসীম সুষমার কেবল একলেশ কণ। মাত্র দতত নিম'ঞ্থিত হইয় 
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থাকে । প্রেমময়ীর অসমোধর্ব ম'ধুরীর অপূর্ব চিত্রাঙ্কনে সথনিপুণ-শিল্পী শ্রীপাদ রঘুনাথের রূপানুরাগ- 
য় মধুময়ী লেখনী সর্বথা জড়যুক্ত হউন !! 


এ 
নর 


অতঃপর শ্রীপাদ রঘুনাথ রসময়ী শ্রীরাধার রসরূপতার বর্ণনা করিতেছেন । স্থায়িভাব (কৃষ্ণরতি) 
বিভাব (ব্ষয়ালম্বন প্রীক্চ, আশ্রয়ালম্বন ভক্ত ), অনুভাব ( নৃত্য, তুলুঠনাদি ), সঞ্চারী ( হর্ধাদি 
তেত্রিশ প্রকার বাভিচারিভাব ) ও সান্বিক ( অশ্রুপুলকাদি ) যিনি এই রসসামগ্রীর সাক্ষাৎ বিষয়ন্বরূপ 
হইয়াও স্বয়ং শুঙ্গীররসরূপতা। প্রাপ্ত হইয়াছেন |» ব্রজের সর্বোৎকৃষ্ট মধুররস-সাধনায় ভ্রীরাধারাণীই 
হইতেছেন, মূল বিষয়ালম্বন । কারণ গৌডীযবৈষবগণের শ্তরীরাধাকৃষ্ণের যুগল-উপাসনা। মুখ্যতঃ 
শ্রীরাধারাণীর আশ্রয়েই তাহাদের শ্রীকৃষ্ণভজন হইয়া থাকে । “আমার ঈশ্বরী হন বৃন্দাবনেশ্বরী। তার 
প্রাণনাথ বলি ভজি গিরিধারী 7৮ গৌডীয়বৈষ্ণব-ভজনের ইহাই মূলমন্ত্র । স্থুতরাং শ্রীমতী রসের বিষয়তত্ব 
হইয়াও স্দ্দীপ্তাদি সাত্বিক বিকার প্রকাশে স্বয়ং শুঙ্গার বা মধুররসরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। মৃত্তিমতী 
ব্রজমাধুরী বা ব্রজরস রাঁধারাণীই | তীহাকে বাদ দিলে ব্রজরসা স্বাদনের কটুকু কি পাওয়া যায়, স্থধী 


ভাবুক ইহা বিচার করিয়া দেখিবেন। এইজন্ই শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধারাণীর সাক্ষাৎ রসরূপতা বর্ণনা 
করিয়াছেন । 


অতঃপর শ্রীমতীর সৌভাগ্য বপিত হইতেছে__ যিনি সৌভা গ্যরূপ ছুন্দুভির বিপুল নির্থোষদারা 
গর্বান্থিতা নিখিল বিপক্ষা গোপীগণকে বিত্রস্ত করিয়া থাকেন ।, ভ্তিশতকোটি গোগীর মিলন-মেলায় মহা 
রাসরজনীতে শ্রীরাধারাণীর সৌঁভাগা-ছুন্দুভি বিপুল নির্ঘোষে বাদিত হইয়াছিল । 
“রাসলীলা জয়ত্যেষা যয়া সংযুজাতেইনিশম্‌ | 
হরে বিবদগ্ধতাভেষ্য। রাধা-সৌভাগ্যদুন্দুভিঃ ॥৮ 
অর্থাৎ “ভ্রীরাসলীলার জয় হউক। এই রাসলীলাতেই শ্যামন্ুন্দরের বিদপ্ধতারপ ভেরীর সহিত 
শ্রীরাধার সৌভাগ্য-ছুন্দুভি তুমুলনাদে নিনাদিত হইয়াছে |” যদিও ব্রজে শ্রীকৃষ্ণকাস্তাশিরোমণি শ্রীরাধা- 
রাণীর সদৃশ আর কোন গোপিকা নাই, তীহার তুল্য তিনিই; তবু ব্রজের শুঙ্গাররস শ্রীরাধার মানাদি 
রস-পরিপুষ্টির নিমিত্ত বিপক্ষ? চন্দ্রাবলীর শ্রীমতীর সহিত একটা সমতার ভব আরোপ করিয়াছেন মাত্র । 
“নাংশোহপান্ত্র রাধায়াঃ প্রেমাদিগুণসম্পদাম্‌ । 
রসেনৈব বিপক্ষাদদৌ মিথঃ সামামিবাপ্যতে 0৮ (উঠ নীঃ ) 
প্রীরাঁধার প্রেমাদি গুণসম্পদের লেশাংশও অন্যত্র নাই, কিন্তু রস স্বয়ং নিজের পরিপুষ্টির নিমিত্ত 
বিপক্ষাদিতে পরস্পর সমতা অর্পণ করিয়া থাকে ।, এইজন্য চন্দ্রাবলী এবং তশহার সখী পল্সা” শৈব্যাদি 
অন্তরে গর্ব পোষণ করিয়া থাকেন । কিন্তু শ্রীমতী রাধারাণীর সৌভাগ্য-ছুন্দুভির বিপুল নির্ধোষে গর্বান্থিত! 
নিখিল বিপ্চ্ষাগণের হৃদয় সন্ত্রস্ত হইয়া! থাকে। 
“তিনি মদ্নালসা এবং লক্ষ লক্ষ বিপক্ষাগণের হৃৎবম্পকারী হন্ভুত শ্রীমুখ সৌন্দরধদবারা বকারির 
চিন্তকে সাতিশয় বশীভূত করিয়াছেন ।+ শ্ত্ীকৃষ্ণ প্রেমময়ী শ্রীরাধারাণীর অন্তরে শৃষ্গাররসদ্ারা শ্রীকৃষ্ণ 
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সেবার যে উদগ্র আকাজক্ষ। সতত্ত জাগরূক, এখানে তাহাই মদন" শব্দের বাচা । সেই মদনরসের ভারে 
ধাহার দেহ-মন মন্থরাল্স ! তাহাতে শ্রীমতীর সৌন্দর্যসিন্ধুতে অভিনবতরঙ্জ উদ্বেলিত হইয়। উঠে । সেই 
মন্থরীলস দেহ এবং তৎকালীন অদ্ভুত ভ্ীমুখসৌন্দর্ষে চক্দ্রাবলী, পদ্মা, শৈব্যাদি নিখিল বিপক্ষাগণের হৃৎ- 
কম্পন উপস্থিত হয় এবং এ মুখমাধুরী দর্শনে বকারির ন্যায় মহাবীরেরও নিতান্ত ধৈর্ষচাতি ঘটে 
এবং ভীহার চিন্ত শ্রীরাধারাণীতে একান্ত বশীভূত হইয়া থাকে। 
শ্রীপাদ রঘুনাথ অতঃপর শ্রীরাধারাণীর প্রেমের বর্ণনা করিতেছেন_-কোটি কন্দর্পেরও রম্য" 
শৌভাজয়ী গ্রীগিরিধারীর অপাঙ্গ-ভজীতে যিনি দতীব্রত বিস্মৃত হইয়াছেন, কোটি কন্দর্প-বিমোহন 
প্রীমদ্নমোহনের অপাঙ্গভঙ্গী দর্শনেই প্রেমময় তাহার প্রতি প্রেমাতিশযো ছুস্তাজ সতীব্রত বিস্মৃত হইয়? 
দেহ, মন, প্রাণ সব গিরিধারীতে সমর্পণ করিয়াছেন । তাই জীমতীর পূর্বরীগে মহাজন গাহিয়াছেন__ 
“কি পেখলু' যমুনার তীরে | 

কালিয়া বরণ এক মানুষ আকার গো বিকাইলু' তার জীখি-ঠারে ॥ 

নিতি নিতি আসি যাই এমন বু দেখি নাই কি খেনে বাড়াইলাম পা ঘরে । 

গুকয়া গরবু কুল নাঁসাইল কুলবতী কলঙ্ক চলিয়া আগে ফিরে ॥ 

কামের কামান জিনি ভূরুর ভঙ্গিমা' গো হিন্থুলে বেডিয়া ছুটি আখি । 

কালিয়ার নয়ানবাণ মরমে হানিল গো কালাময় আমি সব দেখি | 

চিকণ কালার রূপে আকুল করিল গ্লো ধরণে না যাঁয় মোর হিয়া ' 

কতচশদ নিজাডিয়া মুখখানি মাজিল গো যছু কহে কত সুধা দিয়া 1৮ (পদকল্পতরু) 








“কৃষও” এই বর্ণদ্য়ূপ মোহনমন্ত্রে যিনি বিমোহিতা । শ্রীকষ্ণনাম এবং নামী অর্থ।ৎ স্বয়ং 
প্রীকষ্চ অভিন্নতত্ব। কিন্তু প্রেমানুরূপই এই অভিন্নতা বোধের স্ফুরণ হয়। প্ত্রীমতী রাধারাণীতে 
প্রেম পরমমহান্, তাই শ্রীকৃষ্ণনামও তাহার মোহনকারী মহামন্ত্র-বিশেষ । মোহনমন্ত্রের হ্যায় মহামৌহন 
'কিষ্ণ' নামে তিনি বিমোহিতা ! তাই নাম শ্রবণমাত্রেই সখীর নিকট বলেন_-পহিলে শুনলু: হাম শ্যাম 
ছুই আখর, তৈখনে মন চুরি কেল।” শ্রবণ মাত্রেই মনচুরি, জপিতে জপিতে অঙ্গ বিবশ !! “জপিতে 
জপিতে নাম অবশ করিল গো কেমনে বা পাঁসরিব তারে।” '্্রীকষ্চের রসঘন-বিগ্রহেরও পরমানন্র 
প্রদাতা ও ভ্ৃদ্ধ মীদনভাঁবে যিনি উন্মাদিতা | শ্রীমতী রাধারাণীর অসাধারণ সম্পদ এই সর্বভাবো- 
দগমোল্লাসী মাদনাখ্য-মহাভাব । “রাজতে হুলাদিনীসারো রাধায়ামেব ঘঃ সদ11৮ (উঃ নীঃ )। রসঘন- 
বিগ্রহ শ্যামস্থন্দরকে পরমানন্দে প্রমন্ত করিয়া তুলে, তাই এই পরাৎপর ভাবের নাম 'মাদন' ৷ শ্রীশ্যান- 
স্বন্দরের পরম ছদ্য এই মদনভাব স্বীয় বিষয় ও আশ্রয় উভায়কেই উন্মাদিত করে-তাই মাদন নামের 
সার্থকত! “মদয়তীতি মাঁদনঃ1৮ 

স্ভিবনীয় বস্তু যত ছানিয়। যতনে । তাহার সারাংশ বিধি করিয়! গ্রহণে | 
সষ্টি কৈল অপরূপ কাঞ্চন-প্রতিমা । অনন্ত ভুবন-মাঝে নাহিক তুলনা ॥ 
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কুটিল-ভ্রচলচ্চণ্-কন্দর্পো দণ্ড -কান্মুকে | 
নান্তাপাঙগ-শরক্ষেপৈবিহ্বলীক্ৃত মাঁধবা 119১1 
নিজাঙ্গ সৌরভোদগার মাদকৌবধি-বাত্যয়া। 
উন্মদীরুত স্বৈক মাদক-প্রবরাচুঃতা 11৭২ 
দেবাচ্ছ,তিপথায়াত-নাম নীহার-বায়,না । 
প্রোদ্যড্রোমাঞ্চ শীকার-কম্পিরুষ্ণ-মনোহরা ॥৭৩॥ 
কুষ্ণনেত্রলসজ্জিহবা লেহাবজ্ত,-প্রভামৃতা | 
রুষ্টান্য তৃষ্ণা-সংহারী ত্ধাসারৈক বঝ'রী ৭811 
রাসলাস্য-রসোল্লাস-বশীরুত-বলানুজা | 
গানছুল্লীক্লতোপেন্দ্রা পিকোরু-মধুর-স্বরা ॥৭৫॥ 
রুষ্কেলি-সুধাসিন্ধু-মকরী মকরধ্বজম্। 
বর্দ:স্তী ক্ফুটং তস্য নর্ম্মাস্কালন-থেলয়া ॥৭৬॥ 
গতি্াত্তগজঃ কুস্তৌ কুচৌ গন্ধমদোদ্ব,রৌ | 
মধ্যযুদ্দাম-সিংহোহয়ং ত্রিবল্যো হুূর্গভিভয়ঃ ॥৭৭॥ 
অনুবাদ _ যিনি কুটিল ভ্ররূপ প্রচণ্-মদনের উদ্দগুধনুতে অপাঙ্জশর নিক্ষেপদ্ধারা মাঁধুবকে বিহ্বল 


এতে 2 
করিয়া থাকেন ॥৭১। 








“বারম্বার আত্মগ্্ঘা করিয়া বিধাতা । নিরজনে প্রাণফুলে পুজয়ে সর্ববদ| ॥ 
গৌরী লক্ষ্মী সে রূপের করি অন্বেষণ । পাদপদ্ম নখমণির করে নির্ঘপ্থুন ॥৮৬৩-৬৪1 
“শরৎ সরোজ চন্দ্র-মণি দরপণ । মুখপন্্ শোভ| লেশ করে নিশ্মপ্তন 0৮৬৫1 
“স্থদ্ৰীপ্ত সান্তিক ভাব স্থায়ি যে সঞ্চারি। দিবাভাব অনুভীব বিভীবাদি করি | 
ভাবরত্ে বিভূষিত1 'শ্রীরসঙা; রাধা ) মদন-মোহনের মন হরিছে সর্বদা ॥৮৬৬1 
্রীরাধার সৌভাগ্যের ছুন্দুভির রোলে । বিপক্ষ গোপিকা যত বরজ-মগ্ুলে ॥ 
সর্র্বভাবে চূর্ণ করি গর্বব-অহস্কার। সবার হৃদয়ে করে ত্রাসের সঞ্চার ॥৮৬৭1 
“রাধার মুখপ্রী করি দরশন । লক্ষ বিপক্ষের হয় হৃদয়-কম্পন ॥ 

অলসে অবশ ধনি মদন-ভরেতে । বশীভূত করিয়াছে হরি-চিন্ত তাতে ॥”৬৮1 
“কন্দর্প কোটি রম্য ব্রজেন্দ্রনন্দন। শ্রীজয়ী শ্রীগিরিধারী শ্রীবংশীবদন ॥ 

সেই গিরিবরধারী ত্রিভঙ্গিমঠামে | স্থচঞ্চল নেত্রাঞ্চলে করিয়া ঈক্ষণে ॥ 

ধার পাতিব্রত্য সদ বিস্মারিত করে। শ্রীরাধিকা নাম তার এই ব্রজপুরে ।৮৬৯৫ 
“কৃষ্ণ এই বর্ণ ছয় মোহ মন্ত্র ্বারা। সর্বদা মোহিত! রাঁধা পাগলিনী পারা ॥ 
কুষ্ণঅঙ্গ স্ুগন্ধেতে সদা উন্মাদিনী। মহাভাব-স্বরূপা' শ্ীরাধাঠ।কুরাণী 1৮৭০) 


১৩২৬ ] [ শ্রীস্রীস্তবাবলী 


নিখিল বিশ্বের রূসান্মাদনীকারী শ্রীকৃষ্ণকেও যিনি নিজাঙ্গ সৌরভে দগাররূপ মাদকৌষধির বায়ু- 
প্রবাহদ্বারা উন্মাদিত করেন 7৭২॥ 

দৈবাৎ শ্রুতিপথাগত “রাধা? নামরূপ শীতলবাতাসে পুলকিত ও সীৎকারের সহিত কম্পিত 
প্রীকৃষ্ণের ফিনি মনোহারিণী ॥৭৩। 

বাহার জ্ীমুখকান্তামৃত শ্রীকৃষ্ণের লুন্ধ নয়নচষকে লেহামাঁন, কুক্ধান্থাতৃষ্তাহারিণী স্ধাসারের 
বিনি স্বর্ণঝারি 1৭81 

রাসনৃত্য রসোল্লাসে যিনি বলদেবানুজ শ্রীকষ্ণকে বশীভূত করিয়াছেন, কোকিল-অপেক্ষা মধু 
কণ্ঠের গানে যিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রফুল্পিত করেন /৭৫। 

যিনি গ্রীকৃষ্ককেলিরূপ সুধাকগিদ্ধুর মকরী, উদ্দাম পরিহাসরসব্রীড়ায় যিনি শ্রীকৃষ্ণের মদনাবেশ 
বর্ধন করিয়া থাকেন 1৭৬1 

ধাহার গতি? মদমন্ত গজের ম্যায়) কুচছয় উৎকৃষ্ট মদগন্ধযুক্ত কুস্তের ন্যায়, কটিদেশ উদ্দাম 
সিংহতুল্য এবং ত্রিবলিই ছুর্গভিত্তি-স্বরূপ 7৭৭1 

টকা _ কুটিল ভ্ররেব চলন্‌ ভ্রামান্‌ চগ্ঃ প্রতাপবান্‌ যঃ কন্দপন্তস্ত উদ্দগুং কান্মু$ং ধনুস্তত্র নানা 
অপাঙ্গরূপা যে শরাস্তেষাং কেপৈঃ 1৭০] 

নিজাজেতি। নিজ'জন্ত নিজ শরীরস্ত যঃ লৌরভোদগারঃ স এব মীদকৌষশিল্স্ত বাতায়া প্রচুর 
বাঁতেন উন্মদীকৃতঃ সর্ধেষামেকোহছিতীয়ো মাঁদকপ্রবরে। মাঁদকশরেষ্টে হটাতঃ কৃষ্ণো যয়া সা ৭২ 

শ্রুতিপথং কর্ণ নিকটনায়াতমাগতং যন্নাম তদেব নীহারবাযুঃ শীতুলবাতস্তেন প্রাদ দূরোমা- 
ঞ্াদয়োইস্ত সম্ভীতি ইন্‌। ততঃ প্রোদাপ্রোমাঞ্চাদিবিশিষ্টো যঃ কৃফস্তস্ত মনোহরতীতি তথা স! [৭৩1 





কুষ্ণস্ত নেত্রে এব লসজ্জিহবা অভিলাঁববতী রসনা তন্তা লেহ্ানাপাছ্যং বক্তস্ত প্রভারূপমশৃতং 


যন্যাঃ সা কৃষসস্তান্যত্র যা তৃষ্ণা তত্তাঃ সংহারী যঃ সুধাসারস্তস্ত একঝঝ/রী জলাধারবিশেষ? 1৭8| 
উপেক্দ্রঃ শ্রীকৃষ্ণ; 1৭৫ 


নম্মন পরিহাসস্তেন যা আশ্ষালন খেলা তয়! তন্ত কৃষ্স্ত মকরধ্বজং কামং বদ্ধযন্তী । ৭৬। 

গন্ধমদেন উদ্ধ,রৌ শ্রেষ্ঠো ছুর্গাণাং ভিন্তয়ঃ প্রাচীরাণি 0৭৭1 

স্তবামূতকণ। ব্যাখ্যা - শ্রীশ্রীরাধামাধুরীর অপূর্ব বর্ণনা-নিপুণ মহারসকবি শ্রীপাদ রঘুনাথ এই 
কয়েবটি শ্লোকে ভ্রীমতীর সৌন্দ্য, সৌরভ্য, নামাধূত, লীলাযুততাদির শ্রীকুষ্তবশীকরণের অসাধারণ বা 
অমোঘ শক্তি বর্ণনা করিতেছেন । কুটিল ভ্ররূপ প্রচণ্ড -মদনের উদ্দপণ্ড ধন্থুতে অপাজশর নিক্ষেপ করিয়া 
যিনি মাধবকে বিহ্বল করেন |, “ভীঁউকভঙগম থোরি জন্নু। কাজরে সাজল মদনধনু ॥৮ (বিষ্ভাপতি) 
“মবু মুখ হেরি, ভরম-ভরে সুন্দরী, ঝণশীপই ঝশপল দেহা । কুটিল কটাখ বিশিখে তনু জর জর, জীবনে 
না! বান্ধই থেহা ॥৮  (গোবিন্দদাস )। এইলব মহাজন বাঁণীতে শ্ীরাধার ভ্রধন্ন ও কটাক্ষণবের 
অপরিসীম প্রভাব জানা যায়। শ্রীকৃষ্ণ “মাধব” ব্রজে শতকোটি কমলাগণের তিনি সতত আকাজ্কিত, 














শ্বীশ্বীবিশাখানন্দদীভিধস্তোত্রম্‌ ] [ ১৩২৭ 


কিন্তু রাধাবিহনে তাহার বিশ্ব শৃন্ত ! শ্ীরাধার অপাঙ্গশরবিদ্ধ বিহ্বল মাঁধবকে শ্রীমতীই মাদনরসের 
আবন্মাদনদানে সুখী করিতে পারেন, অপর কেহই নহেন | আবার “মা” শব্দে পরম সৌন্দর্য, তাহার 'ধব” বা 
পতি। অর্থাৎ যিনি সুন্দর শেখর, ধাহার সৌন্দর্ষ-মাধূর্যে বিশ্ব পাগল, তিনিও প্রীমতীর মদনরসরঞ্জিত 
কটাক্ষণরে বিদ্ধ হইয়া সাতিশয় বিহ্বল হইয়] থাকেন । 
জ্বীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধারাণীর অক্রসৌরভের মাধুর্ষবর্ণনায় বলিলেন, নিখিল বিশ্বের রসো- 

্াদনাকারী শ্রাীকষকেও যিনি নিজাঙ্গ সৌরভোদগাররূপ মাদবৌষধির বায়ুপ্রবাহদ্বার? উন্মাদিত করেন ।+ 
“রিসো বৈ সঙ” রিসানাং রসতমঃ” “্রিসং হ্োবায়ং লন্ধীনন্দী ভবতি” (শ্রুতি) প্রীকৃষ্ণ রসম্বরূপ বা রসরাজ, 
তাহাকে অনুভব করিয়াই বিশ্বনীনব ধথাযথ আনন্দলাভ করিতে পারে । যিনি স্বীয় শব্দ, স্পর্শ, জূপ, 
রস+ গন্ধ এবং লীলারসের অপরিসীম উন্মাদনাদ্বীরা বিশ্বকে উন্মাদিত করেন, গন্ধোন্মাদিত মাধবা 
শ্রীরাধারাণীর স্বীয় অঙ্গের বাতাসছ্বারা তীহাকেও উন্মাদ্দিত করিয়া তুলেন ! শ্রীমতীর রসৌদগারে 
মহাজন শ্রীমতীর উক্তির অনুবাদ করিয়াছেদ-_-“আমার অজের বরণ সৌরভ যখন যে দ্রিগে পায়। বাহু 
পসারিয়া বাউল হইয়া] তখন সে দিগে ধায়।” “আমার অঙ্গের বাঁতাস যে দিগে সে মুখে সে দিন থাকে ।” 
ইত্যাদি (পদকল্পতরু)। প্রীনন্মসা প্রভূ যে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধের উম্মাদনীয় বলিয়াছেন__ 

“কপুরিলিপ্ত নীলোৎপল, তার যেই পরিমল, তাহা জিনি কৃষ্ণ-অজগন্ধ | 

ব্যাপে চৌদ্রভূষনে, সবা করে আকর্ষণে, নারীগণের জাখি করে অন্ধ ॥ 

সখি হে! কুষ্গন্ধ জগত মাতায় । 
নারীর নাসায় পৈশে, সব্বকাল তাহা বৈসে, কৃষ্ণ-পাঁশে ধরি লঞ্ঞা যায় ॥ 


হরে নারীর তন্থ মন, নাসা করে ঘূর্ণন, খসায় নীবি, ছুটায় কেশবন্ধ । 
করি আগে বাউরী, নাঁচায় জগৎনারী, হেন ভাকাতি কুষ্ণ-অঙ্গগন্ধ ॥৮ (চৈ চ3) 
এইপ্রকার সৌরভামৃতসাগর ্রীক্ষ্ণকেও যে রারধারাণী নিজাঙ্গ-সৌরভোদগারী বায়ুপ্রবাহরূপ 
মাঁদকৌবর্ধির দ্বারা উন্মন্ত করিয়া তৃলেন ! 
অতঃপর আনন্দঘন মূরতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী শ্রীরাধারাণীর “রাধা? নামের অপ্রতিম 
প্রভাব বর্ণনা করিতেছেন । “দৈবাৎ শ্রুতিপথাগত রাধা? নামনূপ শীতল-বাতাসে শ্রীকৃষ্ণ রোমাঞ্চিত 
ও সীৎকারের সহিত কম্পিত হন।ঠ* শীতকালের অতিশয় শৈত্যপ্রবাহ বা শীতলবাতাস উন্মুক্ত অজে 
লাগিলে যেমন দেহ অতিশয় কণ্টকিত হয় এবং সীৎকারের সহিত কম্পন আসে, তদ্রুপ শ্রীকৃষ্ণ যদি 
দৈবাৎ প্রসঙ্গতঃ 'রাঁধা” নাম শ্রবণ করেন, তখনি বিপুল ভাববিকারে তশহার দেহ তদ্রুপ অতিশয় 
বন্টকিত হয় এবং তিনি সীৎকারের সহিত প্রবলভাবে কম্পিত হইতে থাকেন । রাধানাম শ্রবণমাত্রে 


অপ্রাকৃত নবীনমদনের অন্তরে এইরূপ মদনবিকার জাত হয় বুঝিতে হইবে। মহাজন পূর্বরাগে শ্রীকষ্ণের 
উক্তির অনুবাদ করিয়াছেন _ 


৩৩২৮ ] [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


“রাধানাম কে কহিলে আগে । শুনইতে মনমথ জাগে॥ 
সখি ! কাহে কহলি উহ নাম। মন মাহা নাহি লাগে আন ॥ 
কহ তছু অন্থপম রূপ | বুঝলম অনিয়! স্বরূপ ॥ 
হেরইতে আখি করে আশ | কহ রাধামোহন দাস ॥” (পদকল্পতরু) 
'রাধানাম শ্রবণে বিপুল মদনবিকাঁরে এইরূপ অভিভূত শ্রীকৃষ্ণের মনোহারিণী একমাত্র 
শ্রীরাধাই ! শ্রীমতীর প্রতি দূশীর উক্তি 
“বৃষভান্ু-নন্দিনী জপয়ে রাতি দ্িনি ভরমে না বোলয়ে আন । 
লাখ লাখ ধনী বোলয়ে মধুর বাণী স্বপনে না পাতয়ে কান॥ 
“রা? কহি ধা? পু কহই না পারই ধারা ধরি বহে লোর। 
সোই পুরুখমণি লোটায় ধরণীপুন কো কহ আরতি ওর) 
গোবিন্দদ্রাস তুয়া চরণে নিবেদল কানুক এত" সন্বাদ। 
নিচয়ে জানহ তু দুখখণ্ডক কেবল তুয়া পরসাদ ॥” এ 
অতঃপর শ্রীপাদ রঘুনাধ শ্রীরাধার কাস্তিমীধুরীর বর্ণনায় বলিলেন, “ধাহার শ্রীমুখের কান্তা- 
মৃত শ্রীকৃষ্ণের লুবন্ধ নয়ন-চষকে লেহামান ॥১ মহাভাব-ম্বরূপিণী শ্ীমতীর অঙ্গ হইতে মহাভাঁবের কান্তি- 
মাল! সর্বদা বিচ্ছবরিত হইয়া থাকে | শ্রীমুখচন্দ্রের কান্তি-চক্দ্রিকা শ্রীকৃষ্ণের লুব্ধ নয়ন-চকোর লেহন 
করিয়া বিভোর হইয়] যায়। কারণ এই বদনচক্দ্রিকার কান্তিস্থধাপানে শ্রীকৃষ্ণের নয়ন-চকোর অপার 
তৃপ্তি বা আস্ব'দন লাভ করে। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ (গোঃ লীঃ ১১ ৯২) লিখিয়াছেন-__- 
“হরি-নয়নচকোর-প্রীতয়ে রাধিকায়া মুখশশিনমপূর্ববং পূর্ণমুৎপাদ্ ধাতা । 
নয়নহরিণযুগ্মং স্যন্ত তন্মিন্‌ স্থলোলং ন্যপ্সিত তদবরোদ্ধ, পার্থ য়োঃ কর্ণপাশো ॥৮ 
“শ্রীকৃষ্ণের নয়নবূপ চকোরের প্রীতির নিমিত্ত বিধাতা যোডশকলায় পূর্ণ ও অপৃব শ্রীরাধার 
মুখশশী নিম্পণ করিয়া তাহাতে নয়নরূপ চঞ্চল হরিণদয়কে স্থাঁপনপূর্বক তাহাদের অবরোধের জন্থ 
ছুইপার্খে ছুইটি কর্ণরূপ পাশ (রজ্জ,) নিহিত করিয়াছেন ।৮ 
আবার যিনি “কষ্থান্য-তৃষ্ণা-সংহারী-নুর্ধাসারৈক-ঝঝ্/ রী” অর্থাৎ '্রীকৃষ্ণের তাহা-ব্যতীত অন্য- 
তৃষ্ঞা নাশের নিমিত্ত ধিনি অমৃতসারের ব্বর্ণঝারি | মাদনাখ্য মহাভাববতী শ্রীরাধারাণীর অখণ্ড মাদন- 
রসের আম্বাদনেই শ্রীকৃষ্ণের কান্তারসাম্বাদনের নিখিল বাসন! পূর্ণ হইয়া থাকে৷ চন্দ্রাবলী প্রভৃতি অন্য 
গোগীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে মিলনেচ্ছ! জাগরিত হয়, ইহাও রাধামাধুরী আস্বাদনের নিমিন্তই হইয়া 
থাঁকে। কারণ ইহার দ্বারাই শ্রীরাঁধারাণীর মাঁন, কলহীম্তরাদি অদ্ভুত রসময় অবস্থার উদয় হয়। 
এইপ্রকাঁর নিখিল গোপিকার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মিলনেচ্ছ' শ্রীরাধামাধুরী আম্বাদনের পরিপুষ্টির নিমিত্তই। 
শ্রীরাধারাণী মাদনরসামৃতের স্বর্ণঝারি ; একাকী শ্রীকৃষ্ণের নিখিল শুঙ্গীররসবাঁসন] পূর্ণ করিতে তিনি 
সমর্থা ! তত্বৃতঃ শ্রীরাধারাণীই স্বীয় কায়ব্যুহে অসংখ্য গোপিকারূপে শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গাররসবাঁসনা পূর্ণ 


শ্রীভীবিশাখানন্দদাভিধস্তোত্রমূ ] [১৩২৯ 


করিয়া থাকেন | অথবা শ্রীরাধারাণী স্বীয় চরণাশ্রিত ভক্তের কৃষ্ণতৃষ্ণ ব্যতীত অন্য তৃষ্ণা নাশের নিমিত্ত 
স্ুধ[সারের হ্বর্ণঝ|রি। এই স্ুধাসারের আন্বারনে কৃষ্ণতৃষ্ণা বর্ধিত হয় এবং অন্ত তৃষা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া 
ধাকে। যে ভক্তির কপায় স্বভাবতই চিন্ত কফ্ণেতর বাসনা রহিত হইয়া কৃষণতৃষ্তায় পূর্ণ হইয়া উঠে, সেই 
ভক্তি বা প্রেমেরই মু্ঠিমতী অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীরাধারাণী। 
ভ্রীপাদ রদুনাথ অতঃপর শ্রীমতীর লীলামাধুরী বর্ণনা করিতেছেন- শ্রীমতী রাধারাণী রাসেশ্বরী, 

সর্বলীলামুকুটমণি শ্রীপ্রীরাসলীলার দ্বারাই রাসরসিক লীলাপুরুষো ভ্তম গোবিন্দকে সমধিক শ্ুখদান করিয়া 
থাকেন। নৃত্য ও গীতাদিময় রাসলীলা, তাই বুল! হইয়াছে, রাসনৃহা-রসোল্লাসে যিনি বলদেবানুজ 
জ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করেন এবং কোকিল অপেক্ষাও মধুকষ্ঠের গানে যিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রফুলিত করেন 1; 
মহাজন গাহিয়াছেন-_- 

“নচিত বুষভাম্ব-কিশোরী অঙ্গে অজে বা জেরি 

মেঘ উপরে ফৈছে দামিনী ফিরত এছন ভাতিয়া | 

তরু তমাল শ্ঠামলাল মাঝে রহত ধরত তাল 

ভালি ভালি করত রহত গমন মন্থর পাতিয়া | 

নূপুর বলয়া কষ্কণসাজ কন কন কন কিছ্ধিণী বাজ- 

তালে রিঝ্ত সুঘড-শেখর ডবল জলদ-কীতিয়া | 

বসন ভূষণ কবরী-ভার খোলি পড়ত বাঁর বার 

হসত খসত কোই পড়ত রঙ্গিণী রজে মাতিয়া 

তালমুদঙ্গ ডন্ক বাজ বীণ1 পাখোয়াজ মধুর গাজ 

আনন্দে মগন বুষভীনু-ম্থতা সব সধীগণ সঙ্গিয়া । 

রস-ভরে উহ ক্ষীণ অঙ্গ রাই বৈঠলি শ্যাম সঙ্গ 

মন্দ মন্দ হসত খসত কানু অঙ্গে অঙ্গিয়া 1” (পদকল্পতরু ) 

আবার ঘিনি 'কুষ্ণকেলিরূপ স্ুধাসিম্কুর মকরী” মকরী যেমন ছুস্পার সিন্ধুমধ্যে মহামখে বিচরণ 
গু নিবাস করিয়া থাকে, তদ্রুপ শ্রীকৃষ্চকেলিরূপ অমৃতসাগরে যিনি মহান্থখে সম্ভরণ ও নিবাস করিয়া 
থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের শুঙ্গাররসকেলির বা রাসাদিকেলির ধিনি মুলাশ্রয়রূপা হইয়াও সেই কেলিসিন্ৃতে 
হচ্ছন্দে বিহার করেন এবং বিরহাবকাশে সখীমুখে সেই কৃষ্ণকেলিরূপ অমৃত শ্রবণছ্ারে আদ্াদন 
করেন । ন্বয়ং বর্ণনা করিয়াও কৃষ্ণকেলিসাগরে বীর্তন, শ্রবণ ও স্মরণানন্দে স্থচ্ছন্দে বিহার ও নিবাস 
করিয়া থাকেন। 'উদ্দামপরিহাস রসক্রীড়ায় যিনি শ্রীকুষ্ণের মদনাবেশ বর্ধন করিয়া থাকেন ।” পরি" 
হাসরস বিস্তারে শ্রীমতী পরম স্থনিপুণা, পরিহাসকাঁলে তাহার শ্াম-মনোহর হাস্য” শ্রীমুখের, শ্রীনয়নের 
হৎ্ও 


১৩৩০ ] [ ভ্ীস্্রীস্তবাবলী 


রোমালী নাগপাশশ্রী নিতন্বো রথ উন্দণঃ | 
দস্তা ছার্দান্ত-সামন্তাঃ পদাঙ্গুল্যঃ পদাতয়? ॥৭৮॥ 
পাদ পদাতিকাথাক্ষৌ পুলকাঃ পুরুকক্কটাঃ। 
উরধ জয়মণিস্তন্তৌ বাহ্‌ পাশবরো দৃড়ো 1৭৯] 











ভঙ্গী বচনামৃতভঙ্গী, প্রতিটি অঙ-প্রত্যঙ্গের এইরূপ অদ্ভূত ভঙ্গী ও এমন অপূর্ব সৌন্দধের বিকাশ 
হইয়া থাকে যে, শ্যাম মদনাবেশে অধীর হইয়া পড়েন। 

'ধাহার গতি মন্ত্র গজেন্দ্রের ন্যায়, কুচছয় উৎকৃষ্ট মদযুক্ত কুস্তের ন্যায়, কটিদেশ উদ্বাম সিংহ- 
তুল্য এবং ত্রিবলিই ছূর্গ-ভিন্তি-্রূপ। শ্ীপাদ এইশ্লোকে ভ্রীমতীর গতিভঙ্গী, কুচছয়ের সৌন্দধ, 
কটিদেশের ক্ষীণতা এবং ভ্রিবলির সৌন্দর্য অপূর্ব উপমালস্কারে্* বর্ণনা করিতেছেন । শ্রীমতী রাঁধারাণীর গতি 
মত্ত গজেজ্জের ম্ায় এবং কুচদ্বয় মদযুত্ত বুস্তের য় বিশাল | তাহার কটিদেশ ক্ষীণ প্রবল পরাক্রাস্ত সিংহের 
ম্ায়। কটি সিংহ এই মন্ত গজেক্র্রের বুটকুস্তকে বিদীর্ণ করিতে চায়, বিস্তু ভ্রিবলি (উদ্দরের রেখা রয়) 
ছুল'জ্ৰ ছুর্গ-প্রাচীরের ন্যায় বলিয়া সিংহের তাহা অতিক্রম করিয়া তাহার কুস্ত-বিদারণের সামর্থা নাই । 

“কুটিল জরূপ নিজ বন্দর্প ধন্নুতৈ। ভঙ্গি করি শ্রীরাধিকা অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে ॥ 

তেরছ নেত্রাস্ত বাণ নিক্ষেপ করিয়া । মাধবে ব্হিবল করে হাসিয়া হাসিয়া ॥৮৭১॥ 
“প্রীরাধিক! নিজ অজ-সৌরভ উদগারে । মাদক ওষধি বায়ু-প্রবাহের দ্বারে ॥ 
জগতমোহন কৃষে সতত মাত1য়। উন্মন্ত হইয়া প্রেমে ফিরয়ে সদায় ॥৮৭২। 
“দৈবে যদি গোবিন্দের শ্রব্ণ-বিবরে। স্শীতল রাধানাম বায়ু স্পর্শ করে ॥ 
বিপরীত কম্প অঙ্গে পুলক-উদগম | সীৎকারেতে জজ্জরিত মদনমোহন ॥ 

সেই রাধান'মাকুষ্ট গোঁবিন্দের মন। হরণেতে শ্ীরাধার উল্লসিত মন ॥ 

রঘুনাথ দাস গোন্বামী রাধাকুণ্ড তীরে | হেন রাঁধা-পাদপদ্ম নিত্য সেবা করে ॥”৭৩। 
“কুগ্রবন-বিলাসিনীর মুখচন্দ্র প্রভা-। অমত লেহন করে কৃষ্ণনেত্র-জিহবা ॥ 
কুষ্ণভিন্ন অন্য তৃষ্ণা করিতে সাহার । ভ্ীরাধিকা ্ধাসীর যেন জলাধার ॥”৭91 
“রসোললাসে রাসেশ্বরী রাসে নৃত্য করে। বলানুজ শ্রীগোবিন্দে বশীভূত করে ॥ 
পিকতুল্য স্থুমধুর বন্বরে রাধা । গানে প্রফুল্িত করে মাধবে সর্বদা 1৮৭৫1 
“কৃষ্ণকেলি স্তুধাচিন্ধু মবরী ভ্রীরাধা। পরিহাস আক্ফালন ক্রীড়াতে সর্বদা ॥ 
বৃদ্ধি করে গোবিন্দের স্থুরত-তরঙ্গ ৷ নিকুঞ্জেতে বিলাদিনী করি কত রঙ্গ 1৮৭৬1 
“গতি মন্ত গজরাজ কুস্ত কুচঘুগ | গন্ধ-মদে পরিপূর্ণ শ্রীঅঙ্গ-সম্পদ্‌ ॥ 

উদ্দাম সিংহের তুল্য দেখি মধাদেশ ৷ হুর্গের প্রাচীর রূপে ত্রিবলি বিশেষ ॥৮৭৭1 








ই 
গ্ অলঙ্কার কৌস্তভ ৮।১ দ্রষ্টব্য । 


জীশ্রীবিশাখানন্দদাভিধস্তো ব্রম্‌ ] .. নুহ 


জদ্বন্ছৎ কান্মুকৎ ক্র,রং কটাক্ষা$ শাণিতা; শরাঃ। 
ভালমর্দেন্দু দিব্যাস্্রম্কুশানি নথান্কুরা? ॥৮০॥ 
স্বর্ণেন্দুফ নক বক্তুং ক্লুপাণী করয়োদ্যতিঃ | 
ভল্পভারাঃ করাঙ্গুল্যো গণ্ডো কনকদর্পণৌ ॥৮১। 
কেশপাশঃ কটুক্রোধঃ কর্ণে ৷ মৌর্জগুণোন্তমৌ | 
বন্ধ-কাধররাগোহতিপ্রতাপঃ করকম্পকঃ |৮২|] 
ছুন্দুভ্যাদিরবাণ্চড়া কিছ্বিণী নুপুর ্বনাঃ | 
চিবুকং স্বম্ভিকং শম্তং ক? শখো জয় প্রদ;।1৮৩|| 
পরিষঙ্গো হি বিথ্যন্্রং সৌরভ মাদকৌধধম্‌ । 
বাণী মোহনমন্ শ্রীদে হিবুদ্ধি-বিনোহিনী ॥৮৪|| 
নাতী রত্বাদি-ভাণ্ডারৎ নাসাশ্রীঃ সকলোননতা | 
স্মিতলেশোহপ্যচিন্ত্যা্ি-বশীকরণতন্কঃ 11৮৫1 
অলকানাং কুলং ভীম ভূঙ্গান্ত্রং ভঙ্গদায়কম্‌ । 
মূর্তিঃ কন্দর্পযুদ্ধত্ীর্বেণী সপ্তয়িনী ধ্বজা ॥৮৬॥ 
অনুবাদ-_ধীহার রোমাবলি নাগপাশের স্থায় স্থশোভিত, নিতন্বদেশ স্ুবিণাঁল রথ, দস্ভতসমৃহ 
ছুান্ত সামস্ত, পদছ্ুলীদল পদাতিক সৈন্য 1৭ 


শ্রীচরণদয় পূদাতিক-সেনাধ্যক্ষ, পুলকাবলি বিস্ত.ত কবচ, উরুযুগল মণিময় জয়স্তন্ত, বাহুদ্য় স্তৃদৃট 
পাশন্বরূপ 0৭৯] 


জদ্ধয় বক্র কামুক, কটাক্ষ নিচয় শাণিতশর, ললাট অর্ধচন্দ্র নামক দিব্যান্্র। নখাুরসমূহ 
অস্থুশতুলা 0৮০1 

মুখমণ্ডল স্থুবর্ণকলক, করছয় দীপ্তকৃপাণ, করাক্ুলিদল ভল্লীন্ত্র গণুদ্ধয় কনকদর্পণ 1৮১] 

কুটিল কেশপাশ তীব্রক্রোধ, কর্ণদয় উত্তম ধনুগুণ+ বন্ধুককুন্থমের ন্যায় রক্তিম অধরছয় বিপক্ষের 
করকম্পনকারী প্রচণ্ড প্রতাপ 1৮২॥ 

চুড়িকা, কিস্কিণী ও নৃপুরের ধ্বনি ছুন্ুভি প্রভৃতি, রণবাদ্য, চিবুক প্রশস্ত ন্বস্তিকচিহ্ন এবং 
কণ্ঠ জয়প্রদ শঙ্ঘ 1৮৩1 

আলিঙ্গন ব্রদধাপ্ত্। সৌরভ মাদকৌবধি, বাণী দেহ-বুদ্ধির বিমোহনকারী মোহন মন্ত্রস্পদ্‌ 1৮৪1 

নাভিদেশ রড্নাদির ভাগার, নাসাশ্রী সর্বোন্নত সামর্থা, হাস্তলেশ অচিস্তা বরীকরণৌষধ ॥৮৫| 

চুর্ণকুম্ভল বিপক্ষের রণভঙ্গকারী ভীবণ ভূঙ্গান্ত্র, মৃর্তিটি কন্দপর্পমরের সাক্ষাৎ জয়লক্ষ্মী এবং 
বেশীই জয়ধ্বজা 1৮৬1 

টাক্কা-__রোমালীতি স্থগমম্‌ ॥৭৮ 


বই [ শ্ীত্রীত্তবাঁবলী 


ক্কট1 উরশ্ছদাঃ কবচা ইতার্থঃ জয়মণেঃ স্তস্তৌ পাশবরো নাগপাশশ্রেষ্ঠো ॥৭৯। 

অদ্ধেন্দুিব্যান্তরম্‌ ত্দ্ধচন্দ্রনীমাক্্রম্‌ 0৮০॥ 

হবর্ণেন্বতি। ফলকং চর্ম । ভল্লভীরাঃ এতক্সামা প্রসিদ্ধা অন্ত্রবিশেষাঃ ॥৮১] 

কটুরতিশয়ঃ ক্রোধসা কৃষ্ণবর্ণত্বেন কেশপাশেন সাম্যম্‌। মৌবরী ধনুস্তস্তা ইমৌ মৌর্ক্বৌ তৌচ 
তৌ গুণৌ চেতি তৌ তথা 1৮২। 

দুন্দিতি। ন্বস্তিকং মঙ্গলদ্রবাম্‌ [৮৩1 

পরিষঙ্গ আলিঙ্গনক্রিয় বিধাক্ত্রং ব্রন্মান্ত্রম্‌ 1৮৪ 

সকলাভ্যঃ শোভীভ্য উন্নত উৎকৃষ্টা অচিস্তযং ভাবনায়া অবিষয়ম আদিনা অনির্ববচীয়ং 
ততোইচিন্তযানির্ববচনীয় বশীকরণতন্ত্রং বশীকরপৌষধম্‌ ইত্যর্থঃ। অপরিচিতকোষঃ কশ্চিৎ তন্ত্রকমিতাত্র 
মন্ত্রকমিতি পাঠং বল্লয়তি তদতীব মন্দং পূর্ববপছ্ধে বাণ্যা মোহনমন্ত্রত্বেন নিরূপিতত্বাৎ পুনরুক্ততা দোঁষা- 
পত্তেঃ। তথাঁচ মেদিনী | ভন্রং কুটুন্বকৃত্যে স্তাৎ সিদ্ধান্তে চৌবধোত্তমে ইত্যাদি 1৮৫। 

তীম্মং ভয়ঙ্করং ভূঙ্গান্তরং প্রসিদ্ধং যৃক্তিযুন্তিরূপা ॥৮৬া 

স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা-_মহাকবি শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধারাণীর রূপ, গুণ, লীলামাধুরী বর্ণনায় 
অতি চিদ্বহস্ত। হ্বগ্রাকাশ শ্রীরাধারাণীর সৌন্দর্য-মাধুধও ল্রীপাদ বছুনাথের অসাধারণ রাধানিষ্, 
সরস ও মধুর চিত্ত পাইয়া স্ব তাহাতে »মুদিত হইয়া সহজ স্বভাবে জলধারার স্তায় শ্রীল রঘুনাধের 
পরিপক্ক লেখনীমুখে বঝরিয়া পড়িতেছেন ! এই মহাকাব্যের তাৎপর্ষব্যাখ্যায় আমরা যে বাচ্যার্থ প্রঝাশ 
করিবার চেষ্টা করিয়াছি, ইহা ব্যত্তীতও শ্লোকে যে সব নিগৃঢ বাঙ্গার্থ রহিয়াছে, তাহ। স্থরসিক ভাবুকগণের 
আন্বাদ্য । মহাঁকবিগণের বাণীতে ব্যাচার্থ হইতে ভিন্ন একটি প্রতীয়মান ব্যঙ্গার্থ বিরাজ করে, ধাহাঁরা 
ধ্বনির ছ্ার। নিগুট কাব্যাথটি প্রকাশিত করিতে সমর্থ হন, তাহারাই মহাকবি শব্দে অভিহিত হইয়] 
থাকেন । ধ্বন্তালৌকে লিখিত আছে-__ 

প্রতীয়মানং পুনরন্যাদেব বস্তুত্তি বাণীযু মহাকবিনাম্‌। 
যন্ততপ্রসিদ্ধারয়বাতিরিক্তং বিভাঁতি লাবণ্যমিবাঙ্গ নানু 1৮ ১1৪ 

“যেমন উত্তম অজনাসমুঙ্ে দৃশ্যমান অবয়ব হইতে কোন অনির্বচনীয় লাবণ্য প্রতিভাত হয়, 
তদ্রপ মহাকবিগণের কাব্যে বাচ্য হইতে ভিন্ন কোন এক অজ্ঞাত প্রতীয়মান বস্তু বিরাজিত থাকে |” 
তাৎপর্য এই যে, তাদুশ ললনার অঙ্জের লাবণ্য অবয়বসন্িবেশছ্বারা ব্যঙ্গ, অথচ শরীর হইতে অতি- 
রিক্ত অন্য ধর্মবিশেষ । যেমন অলঙ্কারাদিদবার1 ভূষিতা হইলেও কোন কোন অঙ্গনার শরীরে তাদৃশ 
লাবণ্য প্রকাশিত হয় না, অথচ ধাহার তাদৃশ অবয়বেরও সৌন্দর্য নাই এবং সেরূপ অলঙ্কারাদি দ্বারাও 
ভূষিতা নহেন, রসসিকগণ তাহাকে 'লাবগ্যামৃতচক্দ্রিকাময়ী” বলিয়া বর্ণনা করেন! ইহা হইতে বুঝা। 
যায়, এলাবণ্য অবয়ব হইতে কোন এক হ্বতন্ত্রস্ত। তজ্রপ মহাকবিগণের বাক্যের ব্যঙ্গযার্থ বাচ্যার্থ 
কোন এক ন্বতন্ত্রবস্ত । ইহা সহদয় রসিকগণেরই বেদ্য ব৷ আস্বাছ্য। 


স্রীত্রীবিশাখানন্দদা ভিধস্তোত্রম্‌ ( ১৩৩৩ 


্রীপ্রীরাধামাধবের দানলীলার স্ক,রণে শ্রীপাদ রছুনাথের কয়েকটি শ্লোকের উক্তি। শ্রীশ্রী- 
কৃষ্ণ-বলদেবের অভ্যুদযার্থে শ্রীল বন্থুদেব মহাশয় ভ্রীগিরিরাজ গোবর্ধনে গোবিন্দকুণ্ডততটে শ্রীভাগুরি 
প্রভৃতি মুনিগণের দ্বারা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হইয়াছেন। যে সকল গোপবধূ এ যজ্জঞে ঘ্বৃতদান করি- 
বেন, তাহাদের মুনিগণের ছুলতভি আশীবাদসহ বিপুল গো-সম্পদ্‌ লাভ হইবে,_-এইকথা ব্রজে সর্বত্র 
প্রচারিত হইয়াছে । শ্ত্রীরাধারাণী শ্রীকুণ্ডতট হইতে সীগণ সঙ্গে রক্তবর্ণ রেশমের বেডের উপর ছোট 
ছোট ন্বর্ণঘটে মস্তকোপরি সদাজীত ঘ্ৃত লইয়া! গোবিন্দকুণ্ডের দিকে চলিয়ীছেন। শুকপক্ষীর মুখে সংবাদ 
পঁইয়া শ্যামহুন্দর সুবল, মধুম্গলাদি সঙ্গে গিরিতটে দ1নঘাটা স্থাপন করিয়া অপূুর্বদানীর বেশে বিরাজ 
করিতেছেন ! 


“সহচরী সঙ্গে রঙ্গে চলু কামিনী দামিনী যৈছে উজোর | 
গোবদ্ধনতট নিকটহি' বাট লেই যজ্ঞঘৃত ঘোর ॥ 
দেখ সখি ! অপব্ধপ রঙ্গ । 

নিরুপম প্রেম" বিলাস রসায়ন পিবইতে পুলকিত অঙ্গ ॥ 

দূর সঞ্জে দরশন অনিমিখ লোচন বহতহি' আনন্দ-নীর | 

আনন্দ-লাঁয়রে ডবল ছুছু' জন বনুক্ষণে ভৈ গেল থির ॥ 

অতিশয় আদর বিদগ্ধ নাগর রাই নিয়ডে উপনীত। 

ইহ যছুনন্দন নিরখয়ে দুছ' জন অতি স্থখে নিমগন চিত ॥৮ (পেদবল্পতরু) 

প্গরবহি” সুন্দরী চললহি" আনত নাগর পন্থ আগোর। 
কহতহি" বাত দান দেহ মঞুহাত আনছলে কণচলী তোর | 
অপরূপ প্রেম-তরঙ্গ । 

দ্ান-কেলি-রস- কলিত মহোৎসব বর কিলকিঞ্চিত রঙ্গ | 

অল্প পাটল ভেল অথির দৃগঞ্চল তহি' জল-কণ পরকাঁশ। 

ধুনাইত ভুূর-ধন্থু পুলকে পুরিত তশ্নু অলখিত আনন্দ_হীস |] 

এছন হেরি চরিত পুন তৈথনে বাঁছুড়ল পদ ছুই চীরি। 

রাধা-মাধব দুছু'কর পদতলে রাধামোহন বলিহারি 0৮ (এ) 

পরস্পরের রস-কলহ ক্রমশঃ বাঁড়িয়া চলিয়াছে। গরবিণীগণ ভ্রুকুটি করিয়া দর্গের সহিত 

কথা বলিতেছেন । শ্যামন্ুন্দর রাধাঁমাধুর্যে বিমোহিত হইয়া! রস-কলহের মধ্যদিয়াই অপূর্ব পরিপাটীর 
সহিত ভ্রীরাধার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধুরী বর্ণনা করিতেছেন । উক্ত আটটি শ্লোকে শ্রীকষ্ণ শ্রীরাধারাণীর 
প্রতিটি অঙ্জ-প্রত্যঙকে মদনের অমৌধান্ত্ররপে বর্ণনা করিয়াছেন । শ্লোকার্থ সহজ বলিয়া পুনবাসম 
ব্যাখ্যা ক্বা হইল ন1। 


১৩৩৪ 


ইতি তে কামসং্রাম-সামগ্র্যো ছুর্ঘটাঃ পরৈঃ | 
ঈদৃশ্যো লনিতাদীনাৎ সেনানীনাঞ্চ রাধিকে 11৮৭|| 
অতো দর্পমদাদ্ঘ,য়ং দানীন্দ্রমবধীর্ষ্য মাম্‌ । 
মহামার-মহারাজ-নিযুক্তৎ প্রথিতং ব্রজে |1৮৮া। 
সুষ্ঠু সীমন্ত-সিন্দ.র-তিলকানাং বরত্বিধাম্‌। 
হারালগাদিচোলীনাং নাসানৌক্তিক-বাসসাম্‌ ॥৮৯। 
কেয়ুর মুদ্রিকাদীনাং কজ্জলোছ্যদ্বতৎময়ো? | 
এতাবদ্ষুদ্ধ-বস্তুনাং পরার্দ্যানাং পরার্দ্যত? ॥৯০) 
তথা দধ্যাদি-গব্যানামমূল্যানাৎ ব্রজোভ্ববাৎ । 

অদত্বা মে করং ন্যাষ্যং থেসান্ত্ো ভ্রমতেহ ঘ 11৯১ 





“লোমাবলী নাগপাশ শোভার আগার । বিণাল নিতম্বদেণ রধের আকার ॥ 
দস্তশ্রেণী ছুন্দধান্ত সামস্ত-বিশেষ। পদাঙ্গুলী পদাতিক পৈন্ত সমাবেশ 0৮৭৮ 
“পদাতিক সৈন্াধাক্ষ চরণ ছু'খানি। ৰিস্তত কবচ অজে পুলক গশধনি ॥ 

উর জর মণিস্তত্ত বাহু নাগপাশ। বিলাসিনীর শ্রীমঙ্গেতে দিবাপরকাশ ॥৮৭৯॥ 
“জোড়া তুর অপরূপ কামের কামান। কটাক্ষ শাণিত শর পূরিয়া সন্ধান । 
ললাটেতে দিব্য অস্ত্র 'অন্ধীচন্দ্র নাম । নখাচ্ছুর শ্রীরাধার অস্কুণ প্রধান 0৮৮০ 
“স্বণেন্দু ফলক হয় শ্রীমুখ-মগ্ডল । কর-কান্তি ছুটি খড়গ করে ঝলমল ॥ 

করাম্ুজে বরাহ্থুলী 'ভল্লভারঃ নাম। কনক-দর্পণ গণ্ড লাবণোর ধাম 7৮৮১। 
“কেশপাশ তীব্রক্রোধ খন কৃষ্ণ-বর্ণ। কন্দপের ধন্ধৃগ্র্ণ যেন ছুটি কর্ণ 

বধুলী পুষ্পের তুল্য অধর রক্তিম । কর কম্প সম্পাদক প্রতাপ মহিমা ॥”৮২ 
“দিব্য চূড়া কিক্কিণীর নৃপুরের ধ্বনি । শ্রীরাধার ছুন্দুভির রশবাদা জানি ॥ 
চিবুক-স্বস্তিক কষ্ঠ-শঙ্খ জয়প্রদ। ভক্তকোটি মানসেতে স্মরণ সম্পদ্‌ 1৮৩! 
“আলিঙ্গন নাম ধরে ব্রক্গান্ত অবধি । প্রীমঙ্জের পরিমল মাদক ওষধি ॥ 
'মোহন মন্ত্র শ্রী হয় অমৃত বচন । দেহ বুদ্ধি মন প্রাণ করে বিমোহন ৮৮৪1 
“ম্থগভীর নাতি যেন রতন-ভাগার । উন্নত নাসার শ্রী উৎকৃষ্ট সবাঁর ॥ 

শ্রীরাধার স্মিত কান্তির মহিমা অন্ত । সব্বর্ব বশীকরণেতে অচিস্ত্য যে তন্ত্র 1৮৮৫ 
“ভয়ঙ্কর ভূঙ্গ অস্ত্র কুস্তলের শ্রেণী। রণে ভঙ্গ দেয় সবে পরাক্রম জানি । 
'কন্দপুুদ্ধপ্রী” কুঞ্ধে শ্রীরাধিকা। গীঠ 'পর বেণী দোলে জয়ের পতাক! ॥৮৮৬॥ 


শ্রীশ্রীবিশাখানন্দদাভিধস্তোত্রম ] 1 ১৩৩৫ 


ততো ময়া সমং যুদ্ধং কর্মিচ্ছত বুধ্যতে। 
কিখ্চেকোহহং শতৎ ঘুয়ং কুরুধ্বং ভ্রমশভত? ॥৯২। 
প্রথমৎ ললিতোচ্চণ্ড। চরতাচ্চণ্ড-সঙ্গরম্‌। 
ততভ্ত(ৎ তদনু প্রেন্ঠটসঙ্গরাঃ সকলাঃ ভ্রমাৎ ॥৯৩।| 
অথ চেন্সিনিতাঃ কর্ত,ং কা'ময়ধ্বে রণং মদ্বাৎ। 
অগ্রে সরত তদ্দোর্ভাং পিনম্মি সকলা? কণা, 11৯8. 
অনুবাদ-শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে রাধিকে! এইরূপ মদ্রন-সমরের যেসব সামগ্রী তোমাতে 
বিদ্ভমান, ইহ! অন্থের পক্ষে ছুলভ ; কিন্তু সেনাপতি ললিতা প্রভৃতি সখীগণেরও কামসামশ্রী তোমারই 
অনুরূপ 1৮৭1 
আমি মহারাজ কন্দর্প কতৃক নিযুক্ত হইয়া ব্রজে দানীন্দ্রুপে খাত, তোমর! কিন্তু দর্পবশতঃ 
আমায় অবজ্ঞা করিয়া চলিয়া যাইতেছ ॥৮৮ 
তোমাদের শ্থশোভন সীমস্ভের সিন্দর, ভিলক, ছ্যুতিময় হার” অঙ্গদ, বঞ্চুলিকা, নাসার 
মৌক্তিক, বসন, কেযুর, অন্কুরীয়ক, কজ্জল, কর্ণভূষণ এইসব যুদ্ধসামগ্রী পরার্ধের পরার্ধ অপেক্ষা 
অধিক মূলাবান্‌। আবার জোৎপন্ন মূল্যবান্‌ দধি, গব্যা্দির ষথাযোগা শুস্ক বা কর আমায় না দিয়া 
এইখ!নেই স্বচ্ছন্দে তোমরা ক্রীড়া করিতেছ 1৮৯-৯১॥ 
স্তরাং তোমরা আমার সহিত যুদ্ধ করিবারই ইচ্ছা করিতেছ তাহা বুঝা যাইতেছে। 
আমি একাকী, তোমরা শত শত ; অতএব একে একে যখীবত্রমে আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর ৯২) 
প্রথমে প্রচণ্ডা ললিতা আমার সহিত ঘোর বিক্রমে সংগ্রাম করুন, ত্বৎপরে তুমি, অতঃপর 
অন্যান গোপীগণ যথাযোগ্য ক্রমপূর্বক যুদ্ধ করুন 1৯৩1 
আর যদ্দি অহস্কারবশতঃ তোমরা সকলে একসঙ্গেই যুদ্ধ করিতে অভিলাষ কর, তবে অগ্রসর 
হও আমার এই বাছুর দ্বারা আমি তোমাদের সকলকেই নিশ্পেষিত করিব ॥৯৪। 
টীকা _ অন্যাপদেশেন রাঁধিকাঁং বর্ণযিত্বা তস্তাঃ সকাশাত শ্রীকষ্চঃ স্বাভীষ্টং প্রার্থয়তে ইত্যাদ্য- 
্ভিঃ। হে রাধিকে তে তব ইত্যেবং রূপাঃ কামসংগ্রাম সামগ্রাঃ পরৈস্ত/ভিনৈছু টা ঘটয়ফিতৃমশক্যাঃ 
ললিতাদীনাং সেনানীনাং সেনাপতিনাঞ্চ ঈদৃশ্যঃ ভবদীয় সদৃশা ইত্যর্থঠ 1৮৭1 
অবধীর্য্য অবজ্ঞয়। ত্রজে মহামার-মহারাজেন কন্দর্পরীজেন নিষুক্তং প্রধিতং খ্যাতং মামি- 
ত্যস্ত বিশেষণম্‌ 1৮৮] 
সুষ্ঠু সিন্দংর তিলকানামিত্যাদীনাং ষষ্টস্থপদীনাং পগ্ঠ তৃতীয়স্থ করমিত্যনেন সহ স্বন্ধঃ | 
তত এবাং করমদত্বা খেলস্তাঃ সত্যো যদিহ ভ্রমত ততো ময়া সমং যুন্ধং কর্ত,মচ্ছত বুধ্যতে ইতি সার্ধ- 
পছ্া্রয়েণ স্বয়ঃ | চোলী বঞ্চুজ্িকা । নাসা মৌক্তিকে চ বাসপী চ ভেম্াম্‌ ॥৮৯॥ 


১৩৩৬ ] [ শ্রীত্রীস্তবাবলী 


বেয়ুবং বাহুভূষণং মুদ্রিকা অলগুলিমুদ্রা কজ্জলঞ্চ অবতংসশ্চ তয়োঃ। পরার্ধতঃ পরাদ্ধাদপি 
পরার্ানাং মহামূল্যানাম্‌ 1৯০1 

তথেতি ব্রজোন্তনাৎ ব্রজোতৎপন্নান্ধেতোঃ | ভ্রমত ইতি লোড মধামপুরুষবহুবচনম্‌ আক্ষেপেণ 
বিধিরয়মিতাভিসদ্ধিমজ্ঞা বা ভ্রমথ ইতি লড়, মধামপুরুষবহুবচনাভ্তং পাঠং নবীনাঃ কলপয়ন্তি (৯১। 

ততো হেতোঃ ক্রমশঃ ক্রমং কৃত্বা যুদ্ধং কুরুধবমিত্যর্থঃ 1৯২1 

প্রথমমিতি উচ্চগ উৎকৃষ্ট ক্রোধযুক্তা ললিতা চণ্ডসজগরং প্রচুরযুদ্ধং চরতাৎ করোতু ততন্তদনস্তরং 
তং তন্ন তৎপশ্চাৎ প্রেষ্ঠসঙ্গরাঃ সকলাঃ প্রেষ্টঃ প্রিয়তমঃ সঙ্গরো যাসাং তাঃ প্রেষ্ঠসঙগরাঃ | প্রেষ্টসঙ্গরা- 
নিতি পাঠঃ স্থগমঃ 0৯৩॥ 

মিলিতাঃ সতাঃ পিনক্ষি সংচূর্ণয়ামি ॥৯৪। 

স্তবামৃতকণ! ব্যাখ্যা_কি বিচিত্র পুরিহাসময় ব্রজের এই শুর্গাররসলীল। ! এই জন্যই নিত্যা- 
কাস্তাগণকে নিত্যই ম্বীয় অথটন-ঘটন-পটায়সী যোগমায় দ্বারা পরকীয়াভিমান প্রদান করা । পিজেও 
নিজেকে ভুলিয়া এবং ভাহাপিগকেও নিজেদের বিস্ৃত করাইয়া এক বিচিত্র রহস্তদিন্থুতে সম্ভরণ । স্বরূপ 
বিস্মৃত না হইলে রস হয় না। “আমিহ না জানি তাহা নাজানে গোপীগণ ৷ ছুহার রূপ-গুণে” 
ছু'হার নিত্য হরে মন ॥ ধর্ম ছাড়ি রাগে ছুহে করয়ে মিলন । কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন 
এই সব রসনির্ধ্যাস করিব আস্বাদ।৮ (ট3 52) । বিভিন্ন শুঙ্গার-রসময়ী লীলাতে এই রসনির্যাসের 
আন্মাদন । পরস্পরের দর্শন, জল্লান1, স্পর্শ, পথরোঁধ, রাঁস, বৃন্দাবন-বিহার, জলকেলি, নৌকালীলা, 
বসনহরণ, দানলীলা, লুকোচুরি মধুপান, বধূবেশধারণ, কপটনিদ্রা, পাশাক্রীড়।, বসনাকর্ষণঃ চুম্বন, 
আলিঙ্গন, নখাপ্পণ, বিদ্বাধর-স্থধাপান, সম্প্রয়োগাি_মহামধুর রসনির্ধাসের অপূর্ব, অদ্ভূত আশ্বাদন !! 

ইহার পূর্বে শ্রীরাধারাণীর অঙ্গে নানা মদনান্্-বর্ণনের ব্যপদেশে শ্রীমতীর বূপমাধূুর্য বর্ণনা 
করা হইয়াছে । এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন_-হে ্্রীরাধিকে ! মদন-সমরের যে সব অপার্ধারণ সামগ্রী 
বা অমোঘাস্ত্র তোমায় বিষ্মীন্‌ এই প্রকার অন্থাত্র ছুলভ |” অর্থাৎ মহাভাবময়ী গ্রীরাধারাঁণীর মহা- 
ভাবদ্বারা গড়া অঙ্গ-প্রতাঙ্গের মাধুরী শুর্গারভাবে শ্রীঞ্চের যাদৃশ ক্ষোভোৎপাদনে সক্ষম, এইরূপ অপর 
কোন কমলাগণেও সম্ভবপর নহে অন্য রমশীগণের কথ! তো দূরে। তবেকি ইহার সাদৃগ্ত কুত্রাপি 
নাই? তছুত্তরে বলিলেন, 'তোমারই সেনাপতি ললিতা প্রভৃতি দখীগণেরও তোমার অনুরূপ কীম_ 
সামগ্রী বা সৌন্দর্য বিগ্তমান। আমি মহারাজ কন্দপ/ কৃতি নিষূক্ত হইয়া এই দানঘ।টাতে দানীন্দর 
রূপে নিযুক্ত হইয়াছি, ইহ! সর্বত্রই প্রগারিত। অথচ তোমরা দর্পবশতঃ আমায় অবজ্ঞা করিয়া কর বা 
শুক্কনানের যোগ্য বু বহু মহাূল্যবান্‌ দ্রব্য লইয়। চলিয়া! যাইতেছ । শ্রীমতী ও সখীগণের অঙ্গের 
অলঙ্কার ও প্রলেপনাদিকে এবং ব্রজোৎপন্ন গব্যাদিকে পরাধেরিও পরার্ধ অপেক্ষা মূল্যবান্‌ বলিয়া নিরূপণ 





* ইনি ব্রজের শূক্গারলীলার সহায়ক অপ্রাকৃত কন্দপ। ইহ! পূর্বেও বহুবার আলোচিত হইয়াছে। 


শ্রীপ্রীবিশাখানন্দদাভি ধস্তোত্রম্‌ ] 


করিলেন । 


তাহারই শুক্ক আদায়ের কত বিচিত্র পরিহ'সভগী-_ 
“আহীর-রমণী যত চালাঞ বাহির পথ আপনে যাইছ আন ছলে ! 
বাহু নাড়া দিয়া যাও দানী পানে নাহি চাও এত না গ্ররব কার বলে । 
হেদে গো কিশোরী গোরি শুনহ বচন মোরি তোর দান না করিব আন। 
এতেক শুনিয়া তবে হাসিয়া বোলয়ে সবে কিবা দান কহ দেখি কান ॥ 
পুন হাসি কহে বাণী শুন ওহে বিনোদিনী অল্প নিব তোমার পিরীতে । 
পীত-বাস কাঁম-রায় সে বাযত দান চায় তাহা তুমি না পারিবে দিতে ॥ 
গলে গজমতি-হার এক লক্ষ দান তাঁর ছুই লক্ষ 'সীথার সিন্দ্‌র [ 
তিন লক্ষ কেশপাশ দান মাগে পীত-বাস - চারি লক্ষ পায়ের নূপুর ॥ 
কুম্ম-কবরী ঝুরি পঁচ লক্ষ দান তারি নহে ক যে হয় উচিত। 
মোরা করেন রাজ-সেবা কীচুলীতে লুকা কিবা দেখাইয়া করাও পরতীত। 


কে জানে কিসের দান কি বোল বোলয়ে কান অন্য হৈলে আমি ভালে জানি। 


[ 


১৩৩৭ 


যদি পুন হেন বোল তবে পাবে প্রতিফল হাসিল অনন্ত পু” শুনি ॥৮ (পদকল্পতরু) 


শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, “তোমর! শুক্ষের যোগ্য এত মহা মূল্যবান বস্তু লইয়া দানীন্দ্রেরে সমক্ষেই 


সানন্দে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছ, সুতরাং তোমাদের চেষ্টায় বা মনৌভাঁবে বুঝা যাইতেছে তোমরা 
সকলে যুদ্ধাস্ত্রসম্তারের গর্বে গবিতা হইয়া আমার সঙ্গে যুদ্ধ কামনা করিতেছ। কিন্তু আমি তো একা, 


ভোমরা শত সহস্র, ক্রমান্বয়ে এক একজন করিয়া যুদ্ধ কর ! 


আর যদি অহঙ্কারে বিমন্ত হইয়। অনুচিতভাবে 


সকলে একসঙ্গেই আমার সাথে যৃদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তবু এই বানুদ্ধয়ের দ্বার তোমাদের সকলকে নিম্পে- 


ফিত করিয়া ফেলিৰ |; 


২দজ 


“হে রাধে কুপ্জরাজ নিকুপ্র-সাআজ্তি! অন্যত্র ছুল্প'ভ কাম-সংগ্রাম-সামগ্রী ॥ 


বাক্যভঙ্গীতে তাহাদের সহিত মিলন, আলিঙ্গনাদি স্ৃচিত হইয়াছে। 


কিন্ত সেনাপতি যত ললিতাদ্িগ্ণে । সমতুল তোমা-সম স্থরত-সংগ্রামে ৪৮৮৭1 


“হামার মহারাজ ব্রজ মগ্ুলেতে । নিযুক্ত করিলা মোরে দানীক্্র রূপেতে ॥ 


অতএব অহস্কারে প্রমন্ত হইয়া । কোথায় যাইবা মোরে অবজ্ঞ! করিয়া ॥৮৮৮1 
“শীমন্তে সিন্দর শোভে তিলক সুঠাম । মহোজ্জল মহাহার গলে অন্ুপাম ॥ 


কঞ্চুলিকা অঙ্গদের অপূর্ধব দর্শন | নাসাতে মুকুতা অঙ্গে বস্ত্র আচ্ছাদন ॥৮৮৯। 
“কেয়ুর অঙ্ুলি মুদ্রা নেত্রের কঙ্জল। শ্রুতিমূলে অবতংস করে ঝলমল | 
এই সব যত হয় যুদ্ব-উপচার | পরার্ধ অধিক মূল্য করিলে বিচার 1৮”৯০| 
্রজেতে উৎপন্ন যত দধি ছুপ্ধ ভার। যতেক পসরা দেখি মস্তুকে সবার ॥ 


দানী মোরে ন্যায্য কর না করি প্রদান । ভ্রমিয়! কোথায় যাও করিয়া পয়ান 1৮৯১। 


১৩৩৮] [ শ্রীন্রীস্তবাবলী 


ইতি রুষ্ণবচঃ শ্রত্বা সাটোপৎ নর্দ্ম-নির্মিতম্‌ | 
সানন্দং মদ্রনাক্রান্তমানসালিকুলান্বিতা ॥৯৫॥ 

স্মিত্বা নেত্রান্তবাণৈস্তৎ স্ত্বীকুত্য মদোদ্ধতম্‌ | 
গচ্ছন্তী হংসবড্ঙ্গ্যা স্িত্বা তেন গ্ৃতাঞ্চলা |1৯৬॥ 
লীলয়ঞ্চলমাকুব্য চল্ভ্তী চারু হেলয়া | 

পুরো রুদ্ধপথং তন্ত পশ্যন্তী কুয়া দুশা 11৯৭ 
মানসন্বর্ধুনীৎ ভমুত্তরীতুং তরিং ভ্রিতা। 
কম্পিতায়াং রো ভীত্যা স্তবন্তী কৃষ্ণনাবিকম্‌ ॥৯৮॥ 


অনুবাদ--প্রীকৃষ্ণের এইপ্রকার আটোপপূর্ণ পরিহাসবাণী শ্রবণে সখীগণসঙ্গে পরমানন্দে 
শ্রীরাধার চিত্ত মদনরসে আক্রান্ত হইল 1৯৫1 

তখন তিনি মুছুমন্দ-হাস্যোর সহিত কটাক্ষবাণে ভ্ীকৃষণকে স্তব্বীভূত করিয়া মরালতুলা গতিতে 
গমল করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হান্ডতের সহিত তদীয় বসনণঞ্চল ধারণ করিলেন ॥৬1 


শ্রীমতী অনায়ালে ন্বীয় বুসনাঞ্চল আকর্ষণ করিয়া মনোহর “হেলা নামক ভাববিশেষ প্রকাশ 


-ঠ 


করত গমন করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহার পথরোধ করিলেন এবং শ্রীমতী তখন সরোষ দৃষ্টিতে 
তাহাকে অবলোকন করিতে লাখিলেন 1৯৭1 

অনভ্ভর গ্রীরাধা শী মানসগঙ্গা উত্তীর্ণ হবার নিমিত্ত নৌকায় আরোহগ করিলে হখন নৌক! 
কম্পিত হইতে লাগিল, তখন যিনি ভীত? হইয়া শ্ীবুষ্কে ভ্তব করিতে লাগিলেন ॥৯৮] 

টাকা ইতি কৃষ্ণখবচঃ শ্রুত্বা গচ্ছন্তী সতী তেন কৃষ্ণেন ধৃতাঞ্চল1 ইতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ । মদনেন- 
ক্রান্তং মানসং বস্তাঃ সা চাসো অ'লিকুলান্বিত। চেতি সা তথা 1৯৫1 

স্মিত্বতি। ধৃতমঞ্চলং কন্্রান্তং যস্তাঁঃ সা ধৃতাঞ্চল1 1৯৬া 

লীলয়েতি চাক যথা স্তান্তথা তন্ত শ্রীকষ্ণম্‌।৯৭। 

মানসন্বধূর্লীং মানসগঞ্জাং তরিং নৌকাম্‌ 1৯৮ 

স্তবামূতকণ! ব্যাখ্য।-_ শ্রীকৃষ্ণের এইপ্রকার পরিহাসরসময়-আটোপব1কা শ্রবগ করিয়া শ্রীরাধার 





“অতএব মনে হয় আমার সহিতে । তোমরা সকলে চাও সংগ্রাম করিতে ॥ 

কিন্তু আমি একা হেথা তুয়া শত শত। ক্রম করি বুদ্ধ কর এই অভিনত ॥৯২। 
“অতীব কোপনা যে ললিতা হুন্দপী। প্রথমে করিবে বুদ্ধ যে ইচ্ছা তাহারি | 
তৎপর তুমি হও যুদ্ধে আগুয়ান। যুদ্ধ প্রিয় য্ড ,গাপী ক্রমে সমাধান ॥৮৯৩। 
“যদি অহঙ্কার করি সকলে মিলিয়া । যুদ্ধ কর মোর সঙ্গে নিয়ম লভ্ভিবয়া ॥ 

এস দেখি অগ্রে মোর সংগ্রাম করিতে । নিমিষেতে চূর্ণ করে? ছুবাহু বলেতে 0৯৪ 


শ্রীশ্বীবিশাখানন্দদাভিধস্তোত্রম্‌ ] [ ১৩৩৯ 


চিন্ত মাদনরসে অ.ক্রাস্ত হইল, অর্থাৎ শ্রীমতী শ্রীকষ্চসেবার লালসাঁয় যে মাঁদনরসের উপচার লইয়া 
আপিয়াছেন, তদ্দারা শ্রীকৃষ্ণের সেবার নিমিত্ত চিন্ত অধীর হইয়া? উঠিল! তিনি মৃদ্মন্দহাস্তের সহিত 
শ্্ীকৃষ্ণকে কটাক্ষবাণ হানিলেন! মাদনরসে বিপুলভাবে সমৃদ্ধ সেই কটাক্ষবাণের কি অদ্ভু প্রভাব ! 
রসঘনবিগ্রহ অপ্রাকৃত নবীনমদন তাহাতে স্তব্বীভূত হইয়া গেলেন ! পূর্বরাগদশায় কিঞ্চিৎ দৃষ্টির 
সুষম! দর্শনেই বিমোহিত হইয়া সখীকে বলিয়াছিলেন-_-"সই ! চাহনি মোহিনী থোর । মরমে বান্ধিলু 
হেরিয়া ভূলিলু' ॥ রূপের নাহিক গর-*****শুন যে হিয়া, বৃহল পড়িয়া, বস্তু রহল তায়। চগ্ডিদাস কয়, 
ফিরি দেখা হয়, তবে সে পরাণ রয় ॥” শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কটাক্ষ হানিয় শ্রীমতী মরাল গতিতে গমন করিতে 
থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্তের সহিত তাহার বসনাঞ্চল ধারণ করিলেন । শ্রীমতী অনায়াসে স্বীয় বনাঞ্চল 
আবর্ষণ করিয়া! মনোহর “হেলা+ নামক শুঙ্গারভাবে ভূষিতা হইলেন । শ্রীমৎ রূপগোম্বামিপাঁদ লিখিয়াছেন_- 
“গ্রীবারেচকসংযুক্তো ভ্রনেত্রাদিবিকাশকৃৎ । 


ভাবাদীবৎ প্রকাশে বঃ স হাব ইতি কথাতে ॥ 
হাব এব ভবেদ্ধেলা ব্যক্তঃ শঙ্গারন্থচকঃ ॥৮ (উঃ নীঃ) 


“শৃঙ্গাররসে স্থায়িভাব প্রকাশের প্রথম বিক্রিয়াকেই ভাব বলা হয়। যাহা গ্রীবাদেশের 
বক্রিমা ও ভ্রনেত্রার্দির বিকাশকারী হইয়া ভাব হইতে কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হয়, তাহাকে হাব? বল! হয় । 
এ হাব স্পষ্টকূপে শুঙ্গারস্চক হইলে তাহাকেই হেল বলে ।” এই গেলা” নামক ভাব প্রকাশ করত 
শ্রীমতী চলিয়া যাইতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহার পথরোধ করিলেন । শ্রীমতী তখন বোষভরে তাহার দিকে 
দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন । আনন্দ মাখানো রো, কি অপুব মাধুরী! ভাব-বিমোহিত দানী 
বলিলেন-_ 


“বিনোদিনি ! মুঞ্রি বড় উদার দানী | 
সকল ছাড়িয়া বিষয় লৈয়াছি তোমার মহিম শুনি ॥ 
হেম বরণ মণি-আভরণ সদাই নয়নে দেখি । 
পাসরিতে নারি হিয়ায় ভরি পালটিতে নারি আখি | 
তৃমি সে পরাণ সরবস ধন এ ছুই নয়ানের তারা । 
এত কলাবতী গোকুলে বসতি কারু নহে হেন ধারা ৷ 
কিজানি কিগুণে হিয়ার মাঝারে পশিয়া করহ বাস। 
অপরূপ নহে এমত সহজে কহয়ে বংশীদাস।৮ (পদকল্পতরু) 


পরস্পরের রূপ, গুণ, লীলায় উভয়েই প্রলুব্ধ । শেষে সখীগণের -কীশলে যুগলের মধুর-মিলন ! 
“মোহন বিজন বনে দুরে গেল সখীগণে একলা! রহিল ধনী রাই । 
ছুটি আখি ছল ছলে চরণ-কমল-তলে কানু আসি পড়ল লোটাই ॥ 


১৩৪০ ] [ শ্রীহ্রীস্তবাবলদ 





বিনোদিনি ! জনম সফল ভেল মোর । 
তোমা হেন গুণনিধি পথে আনি দিলা বিধি আনন্দের কি কহব ওর] 
রবির কিরণ পাইছে চশদমূখ ঘামিয়াছে মুখর মঞ্জীর ছুটি পায়। 
হিয়ার উপরে রাখি জুডাও সে মোর আখি চন্দন চচ্চিত করি গায় || 
এতেক মিনতি করি রাইয়ের করেতে ধরি বসায়ল নিজ গীতবাসে । 
নির্জন নিকুঞ্জ বনে মিলন দ্রেশহার সনে মনে মনে হাসে বংশীদাস ॥” (এ) 


অত্তঃপর শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধামাধবের নৌকালীলার স্ফুরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন । শ্রীমতী শীন্ত 
মানসগল্গ। উত্তীর্ণ হওয়ার নিমিত্ত অভিনব নাবিক শ্যামসুন্দরের ভগ্র-তরীতে আরোহণ করিলে মধাগঙ্গায় 
বাতাসের হিল্লোলে যখন তরীখানি ছুলিতে লাগিল, তখন ভীতা শ্রীমতী রঙ্গিয়৷ নাবিককে স্তুতি করিতে 


লাগিলেন । 
“নাইয়া হে এখন লইয়া চল পার। পূরিল তোমার আশা কি আর বিচার ॥ 


অকলঙ্ক কুলে মোর কলঙ্ক রাখিলে | এখন কিবা মনে আছে না বোলহ ছলে ॥ 

নাইয়া হৈয়। চুড়া বান্ধ ময়ূরের পাখে। ইথে কি গরব কর কুল-বধু সাথে ॥ 

পারে নেও নূতন নাইয়া না কর বেয়াজ। জ্ঞানদাস কহে নাইয়] বড় রসরাজ ॥” (এ) 
“না বাও নবীন কাণ্ডারি ঝলকে উঠয়ে জল ভয়ে কেপে মরি ॥ 

ত্বরায় তরণী লৈয়া তীরে আইলা শ্যাম । সফল করিল বিধি পৃরিল মনোকাম ॥ 

নবীন মাখন ছেনা যে ছিল পসারে । সকল দিলেন শ্ঠাম-নাগরের করে ॥ 

অঞ্জলি অঞ্জলি করি করিলা ভোজন। সবে মেলি চলিলেন আপন ভবন ॥ 

আইল! মন্দিরে রাই সখীগণ সঙ্গে । হরিষে বসিলা ধনী প্রেমের তরঙ্গে ॥৮ (8) 

“গোবিন্দের পরিহাস অমৃত্ত-বচন-। শ্রীরাঁধিকা সখীসঙ্গে করিয়! শ্রবণ ॥ 

পরম আনন্দ মনে সর্ধ্বাঙ্গ অবশ । মদনে আক্রান্ত হৈল রাধার মানস 1৮৯৫1 

“মৃদুহান্তে শ্রীরাধিকা কটাক্ষ"বাঁণেতে | স্ব কৈলশ্রীগ্গোবিন্দে লব নিমেবেতে ॥ 

মরালিনী ছন্দে যায় নবীন কিশোরী । ষন্ত্রাঞ্চল ধরে কুষ্ণ মুছু হাস্ত করি 1৮৯৬] 

“লীলাছলে বশ্ত্রাঞ্চল আকর্ণ করি। “হেলাভাব* প্রকাঁশয়ে ভান্ু-স্থকুমারী ॥ 

পুরবন্তী পথরোধক গোবিন্দের প্রতি । রোষে দৃষ্টিপাত করে ভঙ্গিতে শ্রীমতী 1৯৯৭) 

“অনস্তর শ্রীরাধিকা মানস-গঙ্গায়। নৌকাঁতে চডিলা পার হইতে ত্বরায় ॥ 

কম্পিত নৌকাতে ভয়ে নবীনা কিশোরী । কৃষ্ণ নাবিকের স্তব করে করজোড়ি ”৯৮া 


শী শ্রীবিশাখানন্দদা ভিধস্তোত্রম্‌ ] [ ১৩৪১ 


মাকন্দ যুক্ল-স্যন্দি-মরন্দ-স্যন্ৰি-মন্দিরে । 
কেলিতন্সে মুকুন্দেন কুন্দরূন্দেন মণ্তিতা ॥১০০॥ 
নানা-পুষ্প মণিত্রাত-পিগু-গুপ্তা-কলাদিভিঃ | 
কষ্গুন্ফিত-ধন্মিল্ো্ফুল-রোমল্মরাহ্কুরা ॥১০১1| 
মঞ্জ-কুপ্ডে মুকুন্দস্ত কুচৌ চিত্রয়ত; করম্‌। 
ক্ষপয়ন্তী কুচাক্ষেপৈঃ সুসখ্যমধুনোন্মাদা ॥1১০২। 
বিলাসে ঘত্বতঃ কুষঃদত্তং তান্বল্চব্বিতম্‌ | 
স্মিত্বা বাম্যাদগৃহ্বানা তত্রারোপিত দৃষণম. 11১০৩।| 
দ্যুতে পণীকুতাৎ বংশীং জিত্বা কৃষ্ণহুগোপিতাম্‌ | 
হসিত্বাচ্ছিগ্য গৃহথানা সততা ম্মেরালি সঞ্চয়ৈঃ ॥১০৪॥ 
বিশাখা গুঢ নর্মমোক্তি জিতরুষ্ণাপিত-ম্মিতা । 
নম্মাধ্যায়-বরাচার্্যা ভারতী-জয়ি বাগ্মিতা 11১০৫ 
বিশাথাগ্রে রহঃকেলি-কথোদৃঘাটকমাধবম্‌। 
তাড়য়ন্তী দ্বিরজ্েন সন্্রভলেন লীলয়া 11১০৬] 
অনুবাদ_ নিজকুণ্ডে জলক্রীড়ায় অনায়াসে অদ্যুতকে জয় করিয়া যিনি হাস্তমুখী সখীগণকে 
নয়ন ইঙ্গিতে শ্ীকুষ্ণকে পরিহাস করিবার ভন্য নিয়োজিত করিতেছেন 1৯৯1 
যে কুঞ্জভবনে রসাল মুকুলের মুকরন্দরস নিস্তন্দিত হইতেছে, তাহাতে যিনি কেলিতল্সে শ্রীকৃষ্ণ 
কতৃ্কি কুন্দকুস্থমসম্ভারে ভূষিত। হইতেছেন 1১০০1 
বিবিধ কুন্ুম। মণিসমৃহ, শিখিপিঞ্ ও গুঞ্াফলাদিদ্ারা শ্রীকৃষ্ককর্তৃক বিরচিত কেশবন্ধ (খেশপা) 
দর্শনে ধাহার রোমাঞ্চরূপ কামাঞ্কুর উৎফুল্লিত হইতেছে 7১০১॥ 
মনোহর কুঞ্জমধো ঘিনি স্থসখ্যরূপ মধুমদে মত্তা হইয়া কুচছয়ে পত্রভঙ্গ রচনাকারী শ্রীকৃষ্ণের 
করকমলকে কুচচালনাদ্বারা বিক্ষিপ্ত করিতেছেন 1১০২॥ 
বিলাসকালে শ্রীকৃষ্ণ যত্তের সহিত ধাহার শ্তরীমুখে চবিত-তাদ্বংল দিতে চাহিলে যিনি বাম)ভরে 
সৃছ্হাস্তের সহিত তাহাতে দোষারোপ করত গ্রহণ করিতেছেন না ॥১*৩। 
পণ রাখিয়। পাশাক্রীড়ায় বংশী হারিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহা উত্তমরূপে গোপন করিলেও যিনি বল- 
পূর্বক শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে বংশী কাড়িয়া লইলে হাস্তমুখী সখীগণ ধাহাকে স্ববত করিতেছেন ॥১০৪। 
বিশাখা রহস্তময় পরিহাসে শ্ীকৃষ্ণকে পরাজিত করিলে ধিনি মৃছুহাস্তের সহিত শ্রীকৃষ্ণের দিকে 
তাকাইতেছেন, যিনি পরিহাস অধায়নে শ্রেষ্ঠ অধ্যাপিকা,বাগ্মিতায় সরম্বতীকেও পরাজিত করিয়াছেন 1১০৫ 


বিশাখার আগ্রে শ্রীকঞ্চ নিজ ন-বিহারের কথা ব্যক্ত করিলে যিনি ভ্রভঙ্গীর সহিত লীল- 
কমলছার। তাহাকে তাড়না করিতেছেন ॥১০৬1 


১৩৪২ ] জীপ্রীস্তবাবল' 


টাকা নিজকুণুপয়ঃকেল্যা রার্ধাকৃপগ্ডজলকেল্যা লীলয়া অনারাসেনৈব নিজ্জিতমটাতং হসিতুমু- 
পহসিতুং স্মেরমুখীঃ সখীঃ যুঞ্জতী প্রযুঞ্জতীতান্বয়ঃ 1৯৯1 | 
মাকন্দস্তাসস্ত যন্মুকুলং তন্মাৎ স্তন্দি যন্মকরন্দং তস্ত স্তন্দঃ অ্রবণং যস্তাম্তীতি এবভ্ততে মন্দিরে 
কেলিতল্লে কেলিশষায়াং কুন্দবৃন্দেন কুন্দপুষ্পসমূহেন কুত্বা মুকুন্দেন মণ্ডিতা ইতান্বয়ঃ 1১০০ 
কৃষ্ণগুল্কিতধন্রিল্লেন উৎফুল রোম স্মরাস্কুরো যস্তাঃ সা। ধন্সিদর্শনমাত্রেণ জনিত রোমাঞ্চন্ত 
কৃষ্স্য কামাস্কুরো জনাত ইতি ভাঁবঃ॥১০১া 
মঞ্জ্‌ কুঞ্জে কুচৌ চিত্রয়তো মুকুন্দস্ত করং কুচাক্ষেপৈঃ কুচ চালনৈঃ কৃত্বা ক্ষপয়ন্তী তান্বয়ঃ 1১২) 
তত্র তাম্ব,ল চর্ধিবতে আরোপিতদুষণং যথাস্তাত্তথা বামাদগৃহানা আরোপিত দুষণেতি পাঠঃ 
স্গমঃ 1১০৩ 
স্মের! ঈষদ্ধাস্তবিশিষ্টা যা আলয়ঃ সখ্যন্তাসাং সঞ্চয়ৈঃ সমূহৈঃ 1১০৪। 
বিশাখায়া যা গৃঢনর্মোক্তি স্তয়া জিতো৷ যঃ কষ্ণস্তত্রাপিতং ন্মিতং যয়েতি সা। নর্ম্মাধ্যায়ে 
পরিহাসাধায়নে বরা শ্রেষ্ঠা আচার্য্যা অধাপিকা । ভারত্যাঃ সরম্বত্যা জয়িশী বাগ্সিতা বাকৃপটুত! 
যস্তাঃ সা 1১০৫। ? 
অন্জেন পদ্মেন ছি দ্বিবারং তাভতযু্তী ॥১০৬। নু 
স্তবামৃতকণ ব্যাখ্য।-_লীলারসের কি অপুৰ পাবনী মন্দাকিনীধারা শ্রীপাদ রঘুনাথের এই 
'বিশাখানন্দদস্তোওম্‌।” ভাদ্রের মন্দাকিনী যেমন কুলু কুলুনাদে ছুইকুল প্লাবিত করিয়া তরঙ্গের পর 
ভরঙ্গ তুলিতে তুলিতে ত্বরিতগতিতে সিঙ্কুর পানে ছুটিয়া চলে, তদ্রুপ শ্রীপাদ রঘুনাথের এই স্তো'ত্র- 
মন্দাকিনীর পাবনী যুগললীলারসধারা কর্ণানন্দী কলনাদে রসিক পামাজিকের চিন্তভূমিকে আপ্লাবিত 
করিতে করিতে বিচিত্র রসতরঙ্গ তুলিয়া সেই রসসিন্ধু ও প্রেমসিদ্ধ শ্রীপ্রীরাধামাধবের পদারবিন্দের দিকে 
অবিরামগতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে ! 
মধ্যাহকাল | জ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীকুপ্ততীরে লীলাধ্যানে মগ্ন | স্ফুরণে সহস! শ্রীকুণ্ডে সসথী 
যুগলের জলকেলিলীলা তশহার নয়ন-সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল ! শ্রীপাদ দেখিতেছেন_- 
“সব সথীগণ মেলি করল পয়ান। কৌতুকে কেলি-কুণ্ড অবগান | 
জল মাহা পৈঠল সখীগণ মেলি । ছুহু' জন সমর করত জলকেলি ৷ 
বিথারল কুস্তল জর জর অঙ্গ । গহন সমরে দেই নাগর ভঙ্গ | 
সখীগণ বেল শ্যামর-চন্দ। গোবিন্দদাস হেরি রহ ধন্ধ 1৮ (পদকল্পতরু) 
শ্রীকৃষ্ণ অজিত, কিছুতেই কাহারো নিকট তাহার পরাভব নাই । এইগুণ বা শক্তি হইতে 
তাহার কখনো বিচ্যুতি ঘটে না, তাই তাহার একটি নাম 'অচ্যুত' | শ্রীপাদ রঘুনাথ কিন্তু দেখিতে" 
ছেন,_তাহার ঈশ্বরী শ্রীরাধারাণী শ্রীকুণ্ডে জলক্রীড়ায় অনায়াসেই সেই অচ্টাতকে জয় করিয়াছেন ! 
শ্বীমতীর জলপ্রদানের ভঙ্গী, হস্তের চুড়িকার শব্দ-মাধুরী, নয়নের চপলকটাক্ষ, জলসিক্ত-শ্রী অঙ্গ- 


শীশ্রীবিশাখানন্দদাভিধক্ডোপ্র 1 1 ১৩৪৩ 


অবয়বের মাধবী দর্শনে অজিত অনায়াসেই পরাজিত হইয়াছেন ! তাহার অজিত গুণ বা শক্তি হইতে 
বিচু।তি ঘটিয়াছে। অদ্াতের পরাভবে এবং শ্্রীমতীর অভ্যুদ্য়ে লখীগণ আনন্দে হাততালি দিয়া 
হাসিতেছেন । শ্রীমতী তখন নয়নভঙ্গীতে হাস্তমুখী সবীগণকে অচ্যুতকে পরিহাস করিবার নিমিত্ত নিয়োজিত 
করিতেছেন । শ্রীমতীর ইঙ্গিত বুঝিয়া সখীগণ পরিহাস করিতেছেন-_ "ওহে ! আমাদের সখীর সঙ্গে আর 
খেলিঙে আদিও না। ইহা বক-ককীর মারণও নয় এবং গোঁচারণের মাঠে সুবলাদি সখাসঙ্জে আক্ফা- 
লনও নয়, ইহা লাক্ষাৎ জয্রী-জূপিণী গ্ীরাধারাণীর সঙ্গে খেলা । ধীহার একটি মাত্র বিলৌল-কটাক্ষ- 


পাতে তোমার মত মহাবীরের চিন্ত-মন চুর্ণাকৃত হয়, তাহার সঙ্গে বিজিগীষাময় খেলায় আর কীজ নাই ।) 
জখীগণের পরিহাস জ্রীমতীর কি আনন্দ! 


জলক্রীড়ার অবসানে সসখী 'ভ্রীধুগলকে সেবাপরা কিস্তুরীগণ তৈল, উদ্বত'নাদি দিয় ল্লান 
করাইয়া শুধবন্্র পরিধান করাইলেন। অতঃপর শ্ীযুগল কুণুততটে একটি কুঞ্জভবনে প্রবিষ্ট হইয়াছেন । 
বসস্তের সমাগমে সেই কুপ্তভবনে রসাল-মুুল হইতে মকরন্দ-রসধার। নিস্তন্দিত হইতেছে ! কোকিলের 
পঞ্চমতানে ভূঙ্গের বঞ্কারে কুঞ্জভবনের শিখরদেশ মুখরিত। চারিদিকে শুঙ্গাররসের বিপুল উদ্দীপন ! 
সেই কুগ্তভবনে কেলিতাল্পাপরি বসিয়া শ্যাম ম্বামিনীর শির্গার করিবেন। সখী-মঞ্জরীগণ প্রচুর কুন্দ- 
কুম্থম চয়ন করিয়া আনিয়াছেন। শ্যাম কুন্দকুন্থমের মাল্য, অঙগদ, বলয়, কাঞ্চী, নূপুর প্রভৃতি রচনা 
করিয়া শুরঙ্গাররসের অপূর্ব স্পর্শ দিয়া কুন্দফুলেরই অলঙ্কারে শ্রীমতীকে ভূষিত করিতেছেন । 
অতঃপর রঙ্সিকেন্দ্র হুর্ণ-প্রসাধনী (চিরুণী) লইয়। কত সোহাগভরে শ্ীমতীর কেশপ্রসাধুন 
করিয়া মনোহর বেশীরচন? করত বিবিধ কুম্থম, মণিসমৃহ শিখিপিষ্ ও গুঞ্জাকলাদিছ্ারা অপূর্ব কেশবন্ধ- 
(খেখপা) রচনা করিলেন । শ্ীমান্‌ কর্তৃক শ্রীমতীর শিষ্ঞার দর্শনে সখীমঞ্জরীগণ আনন্দে আত্মহারা ! 
কেশবিনা।শ হইয়া গেলে একটি মণ্ির্পণ শ্রীমতীর হস্তে দিয়া তাহার মনের মত কেশবিম্তাস হইয়াছে 
কিনা দেখিতে বলিলেন । রসিকেন্দ্র কতৃক অপূর্ব কেশরচন] দর্শনে শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গ পুলকিত হইল । 
গ্রীপাদ রঘুনাথ তুলসীমঞ্জরীরূপে সব দেখিতেছেন ও সখের সায়রে সম্ভরণ করিতেছেন। শ্ীতুলসী 
অনুভব করিতেছেন, শ্রীমতীর ভাবের অঙ্গে রোমাঞ্চছলে যেন কামাঙ্কুর উৎফুলিত হইয়া উঠিল !! 
সর্বশেষে নাগরমণি শ্মতীর কুচধুগলে পত্রভঙ্গ রচনা করিতেছেন । কুচস্পর্শে মদনবিকারে 
নাগরের হস্ত কম্পিত; পত্রভঙ্গরচনায় বাধার স্থ্তি হইতেছে। তাহাতে শ্রীমতী স্তসধ্যপ্রণয়রূপ মধুমদে 
প্রমন্তা হইয়া দজোরে কুচ-সঞ্চালনছার! শ্রীকৃষ্ণের করকমলকে বিক্ষিপ্ত করিতেছেন। শ্রারাধারাণীর 
সসখ্য প্রণয়ের দৃষ্টান্তে শ্রীবপগোন্বামিপাদ লিখিয়াছেন-__ 
“আবিষুর্বতি বিশ্ক,রনূ নবনখোল্পেখং স্ববক্ষত্তটং 
কষ্তে পীতছুকূলসঙ্কলনয়া ন্রিত্বা সখীনাং পুরঃ । 
অভ্রশ্য।মমুরো রুরোধ বলিতভ্রারাননং ধুস্বতি 
রোমাঞ্চোদ্গম-বঞ্চকেন কুচয়োদ্ন্ছেন গান্ধবিবক1 ॥৮ (উঃ নীঃ) 


১৩৪৪ ] ? শ্রীন্তরীস্তবাবলী 


ভ্রীরপমঞ্জরী স্বীয় স্ুহ্বদকে বলিলেন_-"সখীগণের সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণ সহাস্তে স্বীয় পীত উত্ত- 
রীয় অপসারণ করিয়া যাহাতে রতিরসাবিষ্ট। শ্রীরাধার সদ্য নখাঘাতচিহ্ন স্কতি পাইতেছিল সেই বক্ষঃ" 
তট দেখাইলে শ্রীরাঁধারাণী ভ্রকুটি কুটিল করিয়া বদন কম্পনপূর্বক স্বীয় পুলকাঞ্চিত কুচছয়দারা 
শ্রীকৃষ্ণের বক্ষোদেশ আবরিত করিলেন ।” স্থসখ্যমদে বিমন্তা ন1 হইলে ইহা সম্ভবপর হয় না । এইরূপে 
অপৃৰপ্রণয়-রসময় বেশভূষা সমাপন করিয়া সসখী শ্রীরাধামাধব ভোজন সমাঁপনকরত কুণ্পে শয়ন করিলেন । 
“রতন থালি ভরি চিনি কদলী সর আনলি রসবতী রাই। 
শীতল কুঞ্জতল গন্ধ স্থপরিমল বৈঠল নাগর যাই॥ 


ভোজন করু ব্রজরায় । 
বাসিত বারি ন্ুৃকপূর তান্বংল সখীগণ দেওত বাড়ায় । 


অগোর চন্দন শ্যাম-অঙ্গে লেপন বীজই কুন্থমক বায় । 

সখীগণ সঙ্গে বিহার করত দু" গোবিন্দদীস বলি যাঁয় ॥৮ 

“সধীগণ সে রাই স্ধামুখী কানুক ভোজন-শেষ । 

ভূগ্জয়ে কত পুরমানন্দ-কৌতুকে গুণমঞ্জরী পরিবেশ ॥ 

অপরূপ ভোজন-কেলি । 
করিয়া আচমন নিভূৃত-নিকেতন চল সব সহচরী মেলি || 
রতন-পালঙ্ক 'পর শুতল রাই-কান্থু প্রিয়'সখী তান্দখল দেল |” পেদকল্লতরু) 
বিলাসকালে শ্যাম স্বীয় চৰিত তান্বংল শ্রীমতীর শ্রীমুখে দিতে চাহিলে তিনি বামাভরে শ্রীমুখ 

বক্রু করিয়া উহা গ্রহণ করিতেছেন না। মৃছ্হান্তের সহিত বলিতেছেন_-'সহজ্র কামুকীর উচ্ছিষ্ট 
তোমার অধরামৃত আমি খাইব না।” বিলাসান্তভে একটু নিদ্রান্্খভোগ | “ক্ষণ এক শিন্দে, নিন্দাঁয়লি 
ছুহু'জন বলরাম হরষিত ভেল ।” (এ) অতঃপৰ শ্্রীরাধামাধব জাগরিত হইলে সবী-মঞ্জরীগণ আচমনাঁদি 
লেবা করিলেন। তখন শ্রীবৃন্দাদেবী শুক-শারী আনয়ন করিলেন, তাহারা পুলকিতচিত্তে প্রীরাধা- 
মাধবের রূপ-গুণাঁদি মাধুরীবর্ণনা করিয়া সকলের প্রাণে অপূর্ব আনন্দ দান করিল। অতঃপর সুদেবীর 
কুপ্তে শ্রীরাধামাধবের পাশাক্রীড়া আরম্ভ হইল । শ্রীকৃষ্ণের বংশী এবং শ্রীমতীর বীণ! পণ রাখা হইল। 
শ্রীরাধা-মাধূর্যে বিমোহিত নাগর পাশাক্রীড়াতেও পরাজিত হইলেন । 

“রাধামাধব পাশক খেলত করি কত বিবিধ বিধান । 

ছুহু'ক ৰচন-রীতি কেবল পিরীতি ছুহু'বর রসক নিধান ॥ 

সখিহে! আজু নাহি আনন্দ-ওর | 
ছুহ দোহ রূপ নয়ন ভরি পিবই ছুহু" কিয়ে চক্দ্র-চকোর ॥ 
হাতহি হাত লাগাই যব. খেলত ভাবে অবশ তব, দ্েহ।” (এ) 
পাশাক্রীড়াকালে শ্রীমতীর অপরূপ রূপমাধুরী দর্শনে তখহার গ্রীহস্তস্পর্শে নাগরের আনন্দ" 


শ্ীশ্রীবিশাখানন্দদাভিধস্তোত্রম্‌ ] 1১৩৪৫ 


বৈবশ্য | খেলায় হারিয়া তৎক্ষণাৎ বংশীটি উঠাইয়া লইয়1 উত্তমরূপে গোপন করিয়াছেন । রাধারাণী 
বংশী নিবেন, শ্যামের বংশী দেওয়ার ইচ্ছা নাই। বিজয়িনী গ্রীমতীর জোর তখন দেখেকে! জোর 
করিয়া শ্যামের হস্ত হইতে বংশী কাডিয়। লইলেন। শ্ত্রীমতীর তাৎকালিক চেষ্টা দর্শনে সখীগণ হাসিয়। 
লুটোপুটি খাইতেছেন এবং প্রীমতীর বলপুর্বক শ্তামের নিকট হইতে বশী কাড়িয়া লওয়ার নিমিত্ত তাহাকে 
স্তুতি করিতেছেন। 
শ্রীবিশাখা গুঢ়"পরিহাস-বচনে শ্রীকষণকে পরাজিত করিলে শ্রীমতী হাস্তবদনে শ্রীকৃষ্ণের দিকে 
তাঁকাইতেছেন। শ্রীরাঁধারানীর নিকট হইতে এইসব অন্ভুত পরিহীসবানী সীগণ শিক্ষা করেন, কারণ 
পরিহাস-অধ্যয়নে যিনি শ্রেষ্ঠ অধ্যাপিকা এবং বাগ্দেবী অপেক্ষাও ধাহাঁর সমধিক বাগ্সিতা । 
বিশাখার পরিহাসে পরাজিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহার পরাজয়ের লঙ্জাকে চাঁপা দেওয়ার নিমিত্ত 

প্রসঙ্গাস্তর উত্থাপনপুর্বক ইতিপূর্বের গ্রীরাধারাণীর সহিত নিজনবিলাসে রতিরণে শ্রীমতীর ওদ্ধত্যের 
কথা বিশাখার নিকট ব্যক্ত করিতে লাগিলেন । তৎশ্রবণে শ্রীমতীর বদনখাঁন! লজ্জায় আরক্তিম হইয়া 
উঠিল, তিনি জরভঙ্গীর সহিত লীলাক মলছার। শ্রীকুষ্ণকে তাড়না! করিতে লাগিলেন । 

“রাধাকুণ্ডে জলক্রীড়া৷ বিলাস-কালেতে । পরাজিত হইলে হরি খেলিতে খেলিতে | 

সহাস্তবদনে রাধ! পরিহাস তরে । হান্তমুখী সখীগণে ছলে আজ্ঞা করে 0৮৯৯। 

“আত্মুকুলের মধু যে মন্দিরে ঝরে | সে মন্দির কেলিতল্লে রসিক-শেখরে ॥ 

রাধিকায় সাজাইলা কুন্দ-কুন্থমেতে । ছুহু অঙ্গ পুলকিত দৌহা পরশিতে 1৮১৯০ 

“মণি-পুষ্প গুঞ্জাফল শিখি-চক্দ্রিকায় | বেখেছে বিচিত্র বেণী নাগরেন্দ্র রায় ॥ 

কেশের বিন্যাস দেখি অতি নিরুপম | রোম স্মরাঙ্কুর রাধার হইল উদগম ॥৮১০১॥ 

“মঞ্জু কুঞ্জ অভ্যন্তরে বেশ বনাইতে | উন্মান্ত হইয়া রাধা স্থুসখা-মধুতে ॥ 

কুচ-চিত্রকারী কৃষ্ণ কর-কমলেতে । বিক্ষেপ করিল কুচে প্রণয়-রসেতে 1৮১০২ 

“বিলাস-কালেতে কৃষ্ণ যত্ব-সহকারে । চর্বির্বিত তান্বংল দিলে রাধার অধরে ) 

বামা-স্বভাবেতে রাই দৌষারোপ করি। গ্রহণ করে না হাসি রহে মুখ মোরি ৮১০৩ 

“পাশার খেলাতে ছিল যেই বংশী পণ। সে বংশী গোপন কৈল শ্রীবংশীব্দন | 

কিন্তু রাই বল করি কৃষ্ণকর হৈতে । যখন সে বংশী নিল! কলা কৌশলেতে ॥ 

হাস্যমুখী যত সখী “জয় রাধে? বলে। মুখরিত কুঞ্জবন আনন্দ-হিল্লোলে ॥৮১০৪1 

“বিশাখার অতি গৃঢ় পরিহাস-বাক্যে। রসিক নাগর কৃষ্ণে পরাজিত দেখে ॥ 

মৃদ্হাস্ত বদনেতে চায় ভ্রীরাধিকা। পরিহাস অধ্যয়নে শ্রেষ্ঠ অধ্যাপিকা | 

বাক্-ভঙ্গি চাতুর্যেতে ভারতী জয়িনী। সর্ধব কলাবতী রাধা পরা ঠাকুরাণী ৮১০৫ 


২ং 


১৩৪৬ 


[ জীস্রীম্তবাবলী 


ললিতাদি পুরঃ সাক্ষাৎ কুঝ্ুসন্তভোগলাঞ্ছনে। 
সুচ্যমানে দৃশা দৃত্যা স্বত্ব ভ্ঙ্কুবর্বতী রুষা ॥১০৭। 
কচি প্রণয়মানেন স্সিতমার্ত্য মৌনিনী | 

ভীত্যা স্মারশরৈর্ভঙ্গযালিলন্তী সন্মিতৎ হুরিম্‌ ॥১০৮॥ 
কুপিতং কৌতুকৈঃ কুষ্ণৎ বিহারে বা়-মৌনিনম্‌ । 
কাতরা পরিরভ্যাশু মানয়ন্তী স্মিতাননম ॥১০৯|| 
মিথ; প্রণয়মানেন মৌনিনী মৌনিনৎ হরিম, | 
নির্দোনা স্মরমিত্রেণ নির্্ৌনং বীক্ষ্য সম্মিতা |1১১০। 
চিৎ পথি মিলচন্দ্রাবলীসন্তোগদুষণম্‌ | 

্রত্বা ক্র,রসথী-বজ্ান্মুকন্দে মানিনী রুষা |1১১১।। 
পাদ-লাক্ষারসোল্লাসি-শিরদ্কৎ কৎসবিদ্বিষম, | 
রুতকাকুশতং সাশ্রা পণ্ঠন্তীবচ্চলদুশ 11১১২ 
কচিৎ কলিন্দজা-তীরে পুষ্পত্রোটন-খেলয়া । 
বিহরম্তী মুকুন্দেন সার্দমালীকুলারৃতা ॥১১৩॥ 

তত পুষ্পরুতে কোপাদ্বজন্তী প্রেমকারিতাৎ । 
ব্যাঘোটিতা মুকুন্দেন স্থিতবা ঘ্ৃত্বা পটাঞ্চদ,ম্‌ ॥১১৪॥ 


অনুবাদ_-ললিতাদি সখীগণের অগ্রে নয়ন ইঙ্গিতে দূতী শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগচিহ্ন সুচনা করিলে 


বিনি মৃছ্হাস্তপূর্বক ক্রোধভরে দূতীর প্রতি হুঙ্কার করিতেছেন ॥১০৭। 


কখনো প্রণয়মানভরে হাস্তসম্বরণপূর্বক মৌনাবলম্বন করিয়া পরে মদনশরের ভয়ে ভীতা হইয়া যিনি 


ভঙ্গীপূর্বক হাস্তবদন মাধবকে আলিঙ্গন করিতেছেন ॥১০৮ 


বিহারকাঁলে কৌতুক বশতঃ শ্রীকৃষ্ণ কুপিত হইয়া অধিক সময় মৌনাবলম্থন করিলে যিনি কাতরা 


হইয়! হাস্তমধুরবদনে আলিঙনদানে তাহার পুজন করিতেছেন 7১*৯। 


পরস্পরের প্রণয়মাণে প্রথমতঃ যিনি মৌনী হইয়া! শ্রীকৃষ্ণকেও মৌন দেখিয়। স্মর-মিত্রের 


মধ্যস্থৃতাক্রমে স্বয়ং মৌন ত্যাগ করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণকেও মৌনরহিত দেখিয়া হাস্ত করিতেছেন ॥১১০॥ 


কখনে1 পথিমধ্যে চন্দ্রাবলী মিলিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহার সহিত মিলনে সম্তোগদুষিত হইয়া- 


ছেন,_ ক্রুংর সখীর নিকট এই কথ শ্রৰণে যিনি রোষভরে মুকুন্দের প্রতি মানিনী হইতেছেন 0১১১। 


পাদ্পদ্মের অলক্তকরসে বাহার মস্তক স্থরপ্রিত, যিনি শত শত কাকুবাক্য প্রয়োগ করিতেছেন, 


“নিকুগ্র-রহম্তকেলি মদন-মোহন। বিশাখার অগ্রে যদি করে উদ্ঘাটন । 
ভ্রগর্গি করিয়! রাধ। অতি চমৎকার । পগ্সেতে তাড়ন। করে কৃষণে ছুইবার ।৮১০৬॥ 
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কংসারীর প্রত যিনি চঞ্চলনয়নে ঈষৎ দৃষ্টিপাত করিয়া অশ্রাযুক্তা হইতেছেন 7১১২ 
কখনো বমুনাভীরে সখীগণ সমভিব্যাহারে যিনি কুস্থম5য়ন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার 
করিয়া থাকেন এবং কুস্তুমপত্রাদির নিমিত্ত প্রেমকলহজনিত কোপে গৃহে গমন করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ 


৪৯ 
না 
৬ 


মদ্ছান্তের সহিত বাহার বসনাঞ্চল আকর্ষণ করিয়া পরাবতিত করেন 1১১৩-১১৮। 

টাকা_ লগ্নে চিহ্ছে দুতা। কন্যা দৃশা স্ুচামানে সতীতার্থঃ (১০৭1 

ন্মীরশরৈঃ কন্দ্পবাণৈভখৃত1 সতী ভজযা নিদ্রাদি বাঁজেন হরিমালিঙন্তী সতী স্কন্ধে তৎপ্রদেশে 
ধুতবতী 1১০৮ 

মানযুন্তী পুজয়ন্তী 1১০৯1 

মিথঃ পরস্পরং স্মররূপং মিত্রং ম্মরমিত্রমিতি কাকাক্ছি ন্তায়েন নিশ্মৌনেত্যত্র নিম্ন মিতাত্র চ 
সন্বন্ধঃ 0১১০) 

মিলভ্তী চাস চক্দ্ীবলী চেতি মিলচ্চন্দ্রীবলী তত্তাঃ সম্তোগে দুষণমিত্যর্থঃ 1১১১1 

পাদয়ো ধো লাক্ষারসন্তেনোল্লাসি শোভমানং শিরো যস্ত তং কংসদিষম্‌ ঈষচ্চলদ্দংশা পশ্যান্তা 
সতী সাশ্র। অস্রুযৃতা ॥১১২। 

কলিন্দজ! তীরে যমুনাতীরে আলীকুলাবৃতা সখীসমূহবেষ্টিতা ॥১১৩। 

ব্যাঘোটিতা পরাবন্তিতা 1১১৪। 

স্তবামৃতকণ! ব্যাখ্য। _ শ্রীপাদ রঘুনাথের চিন্তে লীলারসের কি অপূর্ব ক্ফুরণ ! তাহার চিত্তভূজ 
শ্রীরাধীমাধবের লীলারস-নন্দনকাননের দিব্যমকরন্দপানে প্রমন্ত হইয়! কাব্য-গুঞ্জনে তাহারই রসো-_ 
দগার-পরিমলদ্ধারা ভক্তসামাজিকের মন-প্রাণকে আমোদ্িত করিয়া তুলিতেছেন। এই কয়েকটি শ্লোকে 
মধুময় লীলারসের কি অপূর্ব রসোদগার ! ব্রঙ্গবনে শ্রীরাধামাধবের অপূর্ব বিহার ! ললিতাঁদি সথীগণের 
অগ্রে নয়ন-ইঙ্গিতে দৃতী শ্রীমতীর অঙ্গে শ্রীকুষ্ণসস্ভোগচিহ সুচনা করিয়া দিতেছেন। ইহাতে ললি- 
তাদি সীগণ শ্রীমতীকে নানাভাবে পরিহাস করিয়া! থাকেন তাই শ্রীমতী লজ্জায় সম্কুচিত-নয়নে মুছ- 
হাস্তপূর্বক ক্রোধভরে দুতীর প্রতি হুঙ্কার রচনা করিতেছেন । 

কখনো বা প্রণয়মাণভরে শ্রীমতী হাস্যসম্বরণপূর্বক মৌনাবলম্বন করিতেছেন | প্রণয়ই 
মানের উত্তম আশ্রয়, অতএব কারণে অকারণে শ্রীরাধামাধবের মানের উদয় হইয়া! থাকে। 

“অকারণাদ্ঘয়োরেব কারণাভাসতন্তখা । প্রোদ্ভন্‌ প্রণয় এবায়ং ব্রজেন্গিহে তুমানতাম্‌ ॥ 

আগ্যং মানং পরিণামং প্রণয়স্ত্য জগ্ুবুধাঃ ৷ দ্বিতীয়ং পুনরন্যৈব বিলাসভরবৈভবম্‌ 

বুধৈঃ প্রণমানাখ্য এষ এব প্রকীন্তিতঃ 0৮ (উঃ নী) 

“ত্রজে শ্রীরাধামাধবের মান দ্বিবিধ__একটি “সহেতুক" অপরটি 'নিহেতুঃ | নিহেতুমান আবার 

দিবিধ__“অকাঁরণ? ও “কারণাভাস । প্রণয় হইতে উখিত বলিয়া ইহাকে “নিহেতুমান? বল! হয় । 





১৩৪৮ 7 [ শ্রীস্রীম্তবাবলী 


পণ্ডিতগণ সহেতুক মানকে প্রণয়ের পরিণতি এবং নিহেতৃমানকে প্রণয়ের বিলাস-বৈভব বলিয়া থাকেন। 
বিদ্বান্গণ নিহেঁতুমানকেই 'প্রণয়মান' বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন ্ঃ 
“রসবতীী প্লাই রসিকবর ঠাম। শ্যাম-তন্থু মুকুরে হেরই অন্থুপাম ॥ 
নিজ প্রতিবিন্ধ শ্যাম-অঙ্গে হেরি । রোখে কহত ধনি আনন ফেরি ॥ 
নাগর এত কিয়ে চঞ্চল ভেলি। হামারি সমুখে কর আন সঞ্ঞে কেলি 
এত কহি রাই করল তহি' মান ।৮ 
সথীগণ বুঝা ইয়া দিলেন প্রীহরির বক্ষে তিনিই প্রতিবিদ্থিতা, ইহা অন্য নায়িকা নহেন | 
দনুন্দরি ! জানলু” তু] ছুরভাঁণ । হরিউর-মুকুরে হেরি নিজ চাহরি তাহে সৌঁতিনী করি মীন ॥” 
সীগণের বাক্যে শ্ীমতীর ভ্রান্তি দুরীভূত হইয়াছে । তথাপি ভিনি হাস্থাসম্বরপপূর্বক মৌনাবলম্বন 
করিয়া আছেন। শেষে মদনশরের ভয়ে ভীতা হইয়া পড়িয়াছেন এবং কৌশলে মাধবের কালিঙ্গন করি- 
তেছেন। শ্রীমতীর শ্রীমুখের অপার স্ুগন্ধে মন্ত হইয়। ভূঙ্গগুলি তাহার মুখকমলে উভভিয়া পড়িতে 
চাহিতেছে, তাহাতে শ্রীমতী ভয়ের ভান করিয়া শ্রাণনাথের কট জড়াইয়া ধরিতেছেন। শ্্রীমতীর 
চেষ্টায় মীধব হাস্য করিতেছেন । 
কখনো বা কৌতুকবশতঃ শ্রীকুষ্ণই কুপিত হইয়া অধিকসময় মৌনাবলম্বন করিতেছেন, তাহাতে 
কাতর! হইয়া জ্রীকৃঞ্গতপ্রাণা শ্রীরাধা হাস্তমধুরবদনে আলিঙ্গনদানে তাঁহার আরাধন। করিতেছেন । 
কোনসময় প্রণয়মানবশতঃ শ্ীরাধামাধব উভয়েই মৌনাবলম্বন করিয়া আছেন: প্রীমতী 
ভাবিতেছেন, শ্যাম আগে কথা না বলিলে তিনি কথা বলিবেন না শ্তামন্ন্দরও মনে করিতেছেন শ্রীমতী 
কথা না বলিলে তিনি আগে কথা বলিবেন না। পরস্পর মৌনী হইয়া উভয়েই কষ্ট পাইতেছেন। 
অতঃপর স্মর-মিত্রের অর্থ/ৎ কন্দর্প-বান্ধবের মধাস্থতায় উভয়েই কথা বলিতে আরম্ত করিলেন । কন্দর্পের 
মধাস্থতাটিও অতি অপূর্ব! শ্রীকষ্ণ গ্রাথমতঃ একটি দাডিম্বফলকে স্পর্শ করিলেন ।* তাহাতে _ শ্রীমতীর 
হাস্তাস্কুর উদগত হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'রাধে ! তোমার নিবদ্ধ প্রথমে ভঙ্গ হইল, যেহেতু তুমি 
আগে হাস্ত করিলে ।* শ্ত্রীমতী বলিলেন, “তোমারই নিবন্ধ প্রথমে ভাঙ্গিয়াছে, যেহেতু তুমিই প্রথমে 
দাড়িম্বফল স্পর্শে হ্বাভিযোগ প্রকাশ করিয়াছ।, এইরূপে উভয়েই হাস্তব্দনে কথা বলিতে লাগিলেন । 
এইভাবে বন্বিহার করিতে করিতে কোন ক্রুর! বা প্রথরা সথী শ্রীমতীর নিকট আসিয়া বলিলেন_- 
“সখি রাধে! তুমি এই লম্পট চন্দ্রাবলীর সম্ভোগ-দুষিত ৃষ্টনায়কের সহিত পরমন্ুখে বিহার করিতেছ ? 
আমি আজই দেখিলাম, বনপথে ইনি চক্্রার সাথে মিলিত হইয়। কুষ্তে বিলাস করিয়াছেন ।” সখীর মুখে 
এই কথ! শুনিষাই শ্রীমতী মানিনী হইয়! পড়িলেন। শ্রীমতী মানিনী হইলে নাগর শত শত চাটুবাক্যে 
তাহাকে সাধিতে লাগিলেন । 





গ্দীডিম্বফল স্পর্শে কুচম্পর্শের স্বাভিযোগ প্রকাশিত হইল । : 
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শ্থন্দরি ! বেরি এক কর অবর্ধান। 
ক্ষেম অপরাধ প্রেমবাদ করবি যব তব, কৈছে ধরব পরাণ ॥ 
লেখি লহ কবচ দাস করি সুন্দরি জীবন-যৌবনে বহু ভাগি। 
ভুয়া গুণ-রতন শ্রবণে মণি-কুগুল এবে ভেল ত্রিভঙ্গ বৈরাগী ॥ 
পীতাম্বর গলে করি কর-যুগলে মিনতি করছু' তুয়া আগে । 
হাম যৈছে লাখ লাখ শ্যাম লুঠত তুয়া ধনি চরণ-সোহাগে ॥ 
মনসিজ করে ধর্থু হেরি কাতর তন্থু বিছুরল ধন-জন-মাঁয়া । 
তছুভয় লাগি শরণ হাম লেয়লু' দেহ পদ-পক্কজ-ছায়া ।” (পদবন্পতরু) 
এইরূপ কাকুবাক্যে শ্াম শ্রীমতীর পদপ্রান্তে লুষ্ঠিত হইলেন । শ্রীমতীর শ্রীচরণ ঘমণক্ত, 
অভএব সিক্ত-অলক্তকরসে শ্যাম হ্ুল্দরের মস্তক রপ্রিত হইল । শ্রীল প্রবোধানন্দ সরন্বতীপাদ্র লিখিয়ী- 
হেন _ 'শ্রীরাধার চরণে যখন সুন্দর মযুরপুচ্ছের চূড়া লুষ্তিত, তখনি শ্যাম রসঘনমোহনমুত্তি।; 
“রসঘনমোহন-যুক্তিং বিচিত্র কেলি-মহোৎসবোল্লসিতম্‌ । 
রাঁধাচরণ-বিলোড়িত-রুচির-শিখণ্ডং হরিং বন্দে ॥” (রাধারসন্থুধানিধি-২০১) 
সেই রসঘনমোহন-মুস্তির দর্শনে শ্রীমতী চঞ্চল-নয়নে ঈষংদৃষ্টিপাত করিয়া অশ্রনযুক্তা হইলেন | 


“হন মিনতি করল যব নাগর ধনী লোচন জলপূর | হেরইতে বদন রোদন করু দুহু'জন অব ঘনশ্যাম 
মন পুর ॥৮ (এ) 


কখনো বা কালিন্দীর তীরবন্তি অরণ্যে সখীগণসঙ্গে শ্রীমতী কুম্থমচয়ন-লীলায় শ্রীকষ্চের সহিত 

বিহার করিয়া থাকেন। কুস্মপত্রাদির চয়নে পরস্পর প্রেমকলহ হইতে থাকে *% তাহাতে কোপভরে 
শ্রীমতী গৃহে গমন করিতে থাকিলে নাগর মৃদুমন্দ হাস্তের সহিত বসনাঞ্চল আকষ'ণ করিয়া শ্রীমতীকে 
ফিরাইয়া আনেন। 

“ললিতাদি সথীগণে দুতী নেত্রাঞ্চলে ৷ কৃষ্ণের সন্তোগচিহ্ ইঙ্গিতে বলিলে ॥ 

ন্রিহহাস্টে শ্রীরাধিকা রসের মূর্তি । ক্রোধেতে হুষ্কার করে এ দুতী প্রতি 1৮১০৭।। 

“হাস্য-সম্বরণ করি কৃষ্ণ-প্রিয়তম] | প্রণয়মানেতে মৌন করিয়া ছলনা ॥। 

কন্দর্প ভয়েতে রাধা নিদ্রার ছলেতে। আলিঙ্গন করে কৃষ্ণ পুস্পের শব্যাতে 11৮১০৮। 

“বিহার কালেতে কৃষ্ণ কৌতুক বশতঃ । মৌনমুদ্রা ধরে যেন হইয়া কুপিত || 

হেনকালে শ্রীরাধিক। হইয়া কাতর ' আলিঙ্গনে কৃষেে পূজা করে নিরন্তর |7৮১০৯।। 


'প্রণয়-মানেতে কুণ্তে ানু-স্থকুমারী। মৌনিনী হইয়। দেখে মৌন গিরিধারী || 
মনোভব মিত্র দ্বার হৃদে প্রেরণায় । মৌনমুদ্রা ভঙ্গ করে নাগরেন্দ্র রায় || 


ক্ীরাধা কৃষ্ঠোজ্জল-কুস্থমকেলি স্ব ও তাহার স্তবামূত কণ! ব্যাখ্যা! দ্রষ্টব্য । 





৩৫ ] ভ্রীস্তীষ্তবাবল? 


বিহার-শ্রান্তিতঃ ক্লান্ত ললিতান্যন্তমস্তকম্‌। 
বীজয়ন্তী স্বয়ং প্রেম্ণা কষ্ণং রক্তপট।ঞ্চলৈহ 11১৫1 
পুষ্পকল্পিত দোলায়াং কলগান-কুতুহলৈ; | 
প্রেম্ণা প্রেষ্ঠসখীবর্গৈদেণিলিতা হরি ভূষিতা ॥১5৬]। 
কুণ্ত কুপ্তাঙ্গনে বন্ধ গায়দালীগণান্বিতা | 
বীণানন্দিত-গোবিন্দ-দত্ত চুম্েন লভ্জিতা ॥১১৭॥ 
গোবিন্দবদনান্তোজে স্মিত্বা তান্বুল বীটিক'মৃ। 
যুগ্ততীহ মিথো নর্মমাকেলি-কর্পুরবাসিতাম, ॥১১৮।। 
গিরীন্দ্রগহ্বরে তল্গে গোবিন্দোরসি সালসম.। 
শয়ান! ললিতাবীজ্যমানা স্বীয় পটাঞ্চলৈ? |1১১৯। 
অপুর্ববঞ্ধ-গান্ধব্ব-কলয়োন্মান্য মাধবম। 
স্মিত্বা হারিত তদেগুহারা স্মেরবিশাখয়া ॥১২০॥ 
বীণাধ্বনিধুতোপেন্ড্র হস্তাচ্চোতিত বংশিকা | 
চুড়া-স্বানহৃত-শ্ঠাম দেহ গেহু পথস্থৃতিঃ ॥১২১। 
যুরলী গিলিতোত্তল গুহ্ধ্মম-কুলস্থিতি2। 
শৃ্গতো দত্ত তৎ-সর্ধ-সতি লাপাণ্তীলিত্রয়া ॥১২১॥ 
অনুবাদ- বিহারে ক্লান্ত হইয়! শ্রীকৃষ্ণ শ্রমাপনোদন ভন্তা ললিতার ক্রোড়ে মন্তুক রাখিয়া শয়ন 
করিলে যিনি প্রেমভরে অরুণবর্ণ বসনাঞ্চলছারা তাহাকে স্বয়ং বীজন করিয়া থাকেন 1১১৫॥ 
পরনপ্রিয় সখীবর্গ ধাহাকে পুষ্পকল্লিত দোলায় আরোহণ করাইয়া মধুর গান-কৌতুকসহকারে 
শ্রীকৃষ্ণের সহিত দোলাইয়। থাকেন |/১১৬।। 





হরিপ্রিয়া নিজ মৌনব্রত ভঙ্গ করি। হাস্ত করে শ্রীগোবিন্দে দরশন করি |1”১১০)। 
“পধমধ্যে চন্দ্রাবলী মিলিত হইলে । তীহার সন্তোগে কৃষ্ণ দুষিত হইলে ॥। 

এই কথা শুবণেতে ক্রুর সখী মুখে । ক্রোধেতে মানিনী রাধা রহে অধোমুখে 11১১১) 
“পদ্র অলক্তকে যার মস্তক শোভিত । কাকু-বাঁক্যে যিনি স্তুতি করে শত শত ।। 

সেই কৃষ্ণ শ্রীরাধরিকা চঞ্চল'নয়নে। দরশনে অশ্রুযৃক্তা নিকুগ্ত-কাননে 1,৮১১২। 

“কখন কালিন্দীতীরে সখীর সহিতে। কৃষ্ণ-সঙ্গে বিহরিছে পুষ্প-চয়নেতে 11৮১১৩। 
“কুন্ুম-চয়নকালে নবীনা কিশোরী । কুন্থম নিমিত্ত যেন প্রেমে ক্রোধ করি || 

কষ্ণসঙ্গ ত্যাগ করি গমন করিলে । ফিরাইল। নাগরেন্দ্র ধরি পটাঞ্চলে ॥ 

হাসিমাখা গোবিন্দের ও চাদবদন। কুঞ্রবিলাসিনী কবে ইবে দরশন |1৮১১৪।। 


শ্রীপ্রীবিশাখানন্দদ্রাভিধস্তোত্রম ) ; ১৩৫১ 


রা 


স্রীকুণ্ডতটবন্তি কুঞ্জাজজনে ধিনি সুমধুর সঙ্গীতরতা সখীগণে পরিবৃতা হইয়া স্বীয় বীণাগানে 
যুগ্ধ “গাঁবিন্দ-প্রদন্ত চুন্বনে লজ্জিত। হইয়া থাকেন 0১১৭1 

ঘিনি হাস্-মধুর-বদনে উভয়ের পরিহাপরসকেলি কণ্ূ্র-বাসিত তান্দধলবীটিকা শ্রীগোবিন্দের 
বদন-কমলে অপর্ণ করিয়া থাকেন 1১১৮1 

গোবর্ধন-গিরিকল্দরে আলম্ভভরে যিনি শ্রীগোবিন্দের বক্ষঃস্থলরূপ উত্তম শয্যায় শয়ন করিলে 
ললিতাকতৃঁকি বনাঞ্চলদ্বার৷ বীজিতা হইয়া থাকেন 1১১৯ 

অপূর্ব স্ঈত-কলামীধুর্যে ঘিনি মাঁধবকে উন্মাদিত করিয়! মৃদ্হাস্তের সহিত বিশাখাদার] তদীয় 
বেণু ও হার হরণ করাইয়া থাকেন 1১২০। 

যাহার মনোহর বীণাধ্বনি শ্র€ণে শ্রীকৃষ্ণের কম্পিত করকমল হইতে বংশী বিচ্যুত হইয়া থাকে, 
ধাহার চুড়িকার শব্দমাধুর্ষে শ্যামের দেহ, গেহ ও পথের বিস্মৃতি ঘটিয়া থাকে 1১২১1 

শ্রীকৃষ্ণের মুরলীরব ধাহার উচ্চ কুলধর্ম; দেহধর্ম ও গৃহধমকে গ্রাস করিয়া থাকে এবং 
তাহার শুজধবনি শ্রবণে যিনি এসবের প্রতি সতিলজলাঞ্জলি-ত্রয় অপণ করিয়া থাকেন 1১২২। 

টাকা শ্রমাপনোদনায় ললিতায়াং ন্যাস্তো মস্তকো৷ যেন স তং ললিতান্থাস্তমস্তকম্‌ ॥১১৫॥ 

কলগান-কুত,হলৈমর্ধুরগানকৌতুকৈঃ 0১১৬1 

কুণ্ডং রাধাকুণ্ডং বন্ধু মগ্জীলং গায়ন্য আলীগণঃ সখীসমূহঃ তেনাদ্বিতা মিলিতা । বীশীয়াঃ 
কলগানেন নন্দিত আনন্দিতো যো গোবিন্দস্তেন দক্তো যশ্চম্বশচুম্থনং তেন 1১১৭| 

কেলিরূপ কপূর্রেণ বাসিতাং স্থগন্ধিকৃতাম্‌ 1১১৮1 


সমস্তস্তাসমস্ত্েন নিত্যাপেক্ষেণ সঙ্গতিরিত্যনেন রাজ্ঞা দন্তধনমিতি বত স্থীয়পটাঞ্চলৈরিতান্ত 
বীজামানা ইত্যনেন সমস্ত্েন সঙ্গতি; ॥১১৯। 


অপূর্ব্ববন্ধ-গান্ধরববস্ত আম্চ্ঝ) কৃতগানস্ত কলয়া লেশেন মাধবমুন্ম ছ্য উন্মত্বং কৃত্বা! স্মেরবিশাখয়া 
দ্বারা হারিত তছেণুহারা হারিতো তম্ম(ঘলাদানীতো তছেগুহারৌ যয়া সেতার্থঃ 1১২০।। 
বীণাধ্বনিনা ধুতঃ কম্পিতো! য উপেন্দ্রস্তস্ত হস্তাচ্চ্যোৌতিতা পাতিতা বংশিকা য়া সা তথা। 


চূড়া চুড়ীতি প্রসিদ্ধাভরণ বিশেষস্তত্তযাঃ স্বনেন শব্েন হৃতা শ্যামস্ত দেহগেহয়োঃ পথন্ৃতির্যয়া স। 
তথা 1:১২১।। 


মুরল্যা গিলিতা গ্রস্ত উত্তুজগৃহধর্্মকুলানাং শ্থিতিমর্্যাদা য়া সা তথা। শুঙ্গতঃ শুঙ্গবাদযাৎ 
দত্তং তন্মিন্‌ সর্ববস্মিন্‌ গৃহাদৌ সতিলাপাং সতিল জলানামঞ্জলিত্রয়ং যয়া সা তথা ॥১২২।। 

স্তবামূতকণ। ব্যাখ্য।_শ্রীপাদ রূঘুনাথের নয়ন-সম্মুখে শ্রীরাধামাধবের বনবিহারলীলা স্ফুরণের 
পরম্পরা চলিয়াছে। যুগল-কিশোর শ্রীরাধাশ্যাম সবীসঙ্গে বনবিহার করিতে করিতে কখনো বা শ্যাম- 
সুন্দর শ্রাস্ত-ক্লাস্ত হইয়। শ্রমাপনোদন জন্য ললিতার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া! শয়ন করিলে সাতিশয় 
প্রেমভরে ন্বয়ং শ্রীমতী শ্রীঅঙ্গের কৃষ্ণানুরাগময় অরুণবর্ণ উত্তরীয়াঞ্চলদ্বার! শ্যামকে বীজন করিতেছেন । 


১৩৫২ ] [ শ্রীত্রীস্তবাবলী 


কখনো বা প্রেষ্ঠ লখীগণ যুগলকিশোরকে কুন্থমরচিত দোলায় আরোহণ করাইয়া মধুকণ 
গ্রীধুগলের লীলাগান করিতে করিতে তাহাদের দৌলাইতেছেন । উভয়েই বীয় অঙ্গকান্তি ও সৌন্দর্ষে 
পরস্পরকে ভূষিত কাঁরয়াছেন । 

“দেখ সখি ঝুলত বিনৌদ-বিনোদিনী । 
ঝুলন উপরে শোভে হেম-নীলমণি ।। 
ঝুলি ঝুলি ঝুলাওয়ে সকল সখীগণ হেরি আনন্দে মাতিয়া । 
ছুহু'ক গুণ সবে গাণ্ত বাগুত হেম-পুতলী পাতিয়া || 
কপোত কীর শুক-সারী কোকিল মযুর নাচত মাতিয়া । 
দুহু'ক মন মাহা উয়ল মনসিজ হেরত আনহি' ভাতিয়া ॥ 
বয়ানে মৃছ মুহু হাস উপজত হিলন ছু দেহ গাতিয়া। 
রতি-রভস-রসে হৃদয় গর গর বিছুরল প্রেম সাঙ্গাতিয়া |1” (পদ্রকল্পতরু) 
কখনে। শ্রীরাধাকুণ্ডের তটবততি একটি বিস্তূত কুগ্রপ্রাঙ্গণে যুগলকিশোরকে ঘিরিয়া সখীগণ 
অতি সুমধুরস্বরে সঙ্গীতাল'প করিতেছেন ! শ্রীমতী তখন বীণা লইয়া এত অদ্ভুত ও অপূর্ব বীণাঁব'দন 
করিতেছেন ঘষে, তাহার বীগাবাগ্ে মুগ্ধ নাগর তাহার ব্দদনকমলে চুম্বনরূপ উপহার প্রদান করিতেছেন 
তাহাতে সখীগণের সমক্ষে শ্রীমতী লঙ্জিত! হইয়! স্বীয় অপূর্বস্থযনায় সখীপহ নাগরকে বিমোহিত করি- 
তেছেন। ভ্রীপাদ রঘুনাথ তৃলসীমগ্জরীরূপে সসধী যুগলের সেবায় নিরতা হইয়া তাহাদের লীলামাধুরী 
ও প্রেমমীধুরীর সায়রে সম্ভরণ করিতেছেন । 

কখনো বা শ্রীমতী হাস্তমধুরবদনে প্রীগো বিন্দের শ্রীমুখে তান্বংলবীটিকা অপপণ করিতেছেন । 
হাস্ত-পরিহাসরসে যুগল মগ্ন। তুলসী নিকটে থাকিয়া উভয়কে বীঙ্গন করিতেছেন এবং অনুভব করি” 
তেছেন, শ্রীমতী স্বয়ং যে শ্যামের বদনে সোহাগভরে তাম্বংলার্পণ করিলেন, উহ যেন উভয়ের পরি- 
হাসরসরূপ কণপু:রঘ্বারাই বাসিত। 

'নিজনি গোবর্ধন-গিরি-কন্দরে শ্রীযুগলের নিবিড বিলাস । কন্দপসমরে শ্রান্তা-রলান্তা-প্রীমতী 
আলস্তভরে শ্যামস্থন্দরের বক্ষঃস্থলরূপ বিস্তুত শধ্যায় শয়ন করিয়াছেন, তখন ললিতাসখী প্রেমভরে স্বীয় 
বসনাঞ্চলছারা বীজন করিয়। শ্রীমতীর শ্রম অপনেোদ্রন করিতেছেন । 

শ্রীমতীর সঙ্গীতকলামাধুর্য অতি অপূর্ব, যাহাতে মাধব উন্মাদিত হইয়া থাকেন । সঙ্গীত” 
প্রসরাভিজ্ঞা” শ্রীমতীর একটি গুণ। সঙ্গীতপ্রকাশে ধাহার অভিজ্ঞানের তুলনা নাই | শ্রীউজ্ঞলে 
দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে_- 

“কৃষ্ণসারহরপঞ্চমস্বরে মুগ্চ গীতকুতৃকানি রাদ্থিকে )' 
প্রেক্ষতেহত্র হরিণান্ধাবিতাং ত্বাং ন ঘাঁবদতিরোবণঃ পতিঃ ॥” 
বৃন্দা বলিলেন, “হে রাধে! তোমার স্থুধামধুর পঞ্চম-স্বরে শ্রীকফ্ণের ধৈর্ধনাশ হয়, অতএব 


শ্ীশ্রীবিশাখা নন্দদান্ডিধাস্তো ত্র ] [ ১৩৫৩ 


তোমার কোপনক্বভাব পতি যাবৎ তোমার পশ্চাতে ভীীহরিকে অনুধাবন করিতে না দেখেন» তাঁবং গীত- 
কৌতুক পরিত্যাগ কর।* শ্রীমতীর সঙ্গীত-মাধূর্ষে ভ্ীহরির উন্মন্ততা দর্শনে শ্রীমতী নয়ন-ইজিতে 
শ্রীবিশাখাকে তাহার বেণু ও হার হরণ করাইয়া লইলে মাধব কিছুই টের পান না। 

আবার যাহার মনোহর বীণারবের মাধুর্ষে ভূবনমোহন্‌ শ্রীকৃষ্ণের করকমল হইতে তীঁহাঁর 
প্রাণসম প্রিয় বংশী বিচ্যুত হইয়া পড়ে, তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন না! - তদ্রুপ শ্ীমতীর চুড়িকার শব্ব- 
মাধুরীতে অখগ্-জ্ঞানশক্তি নিয়ত ধাহার সেব। করিয়া থাকে, সেই শ্রীহরিরও দেহ, গেহ এবং পথের বিস্মৃতি 
ঘটিয়া থাকে । পারস্পরের শব্দ-মাধুর্ধে পারস্পরিক মোহনত। দেখাইতে গিয়া বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণের মোহন 


মুরলীরবে শ্রীমতীর উচ্চ কুলমর্ধাদ1, দেহধর্ম ও গৃহধর্মাদি বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্বয়ং আক্ষেপানু- 
রাগে বলিয়াছেন__ 


“গুরুজনার জ্বালায় প্রাণ করয়ে বিকলি। দ্বিগুণ আগুন দেও শ্যামের মুরলি ৷ 

উভ হাতে তোমায় মিনতি করি আমি । মোর নাম লৈয়া আর না বাজিহ তুমি ॥ 

তোর স্বরে গেল মোর জাতি কুল ধন। কত না সহিব পাপ-লোকের গঞ্জন ॥ 

তোরে কহি বীশিয়া নাশিয়া সতীকুল। তোর স্বরে মুগ অতি হৈয়াছি আকুল ॥ 

আমার মিনতি শত না বাজিহ আর। জ্তান্দাস উহার ওই সে বেভার ॥৮ (পদকল্পতরু) 
তদ্্রপ শ্যামস্ুন্দরের শুঙ্গধ্বনি শ্রবণে যিনি কুলশীলাদির প্রতি সতিলোদক-অঞ্জলিত্রয় অর্পণ 

করিয়া থাকেন। অর্থাৎ দুরতঃ কুলশীলাদির সম্পর্ক চিরতরে ত্যাগ করিয়া থাকেন। 

“বিহারেতে শ্রাস্ত ক্লান্ত গোবিন্দ হইলে । ললিতার ক্রোড়ে নিজ মস্তক রাখিলে ॥ 

শ্রাস্তি দুর করিৰারে রক্ত-পটাঞ্চলে । বীজন করয়ে রাধা প্রেম কুতৃহলে 1৮১১৫। 

“ভূষিত হইয়া রাধা বিবিধ ভূষণে | পুষ্পের দোলাতে চড়ি প্রিয়তম সনে ॥ 

প্রেম'কারিগর যত প্রিয় সখীগণে | পুষ্প-দোল৷ দৌলাইছে স্থৃমধুর গানে ॥”১১৬। 

“রাধাকুণ্ড কুপ্জাঙগনে যত সখীগণ। গান করে রাধিকায় করিয়া বেষ্টন ॥ 

হেনকালে বীণাগানে আনন্দিত মনে। রাই-মুখপদ্মে কৃষ্ণ করিল! চুম্বনে ॥ 

লজ্জিতা হইয়! রাঁধা অবনত মুখী । দিব্য ছবি দরশনে কবে হব স্থখী 1৮১১৭ 

“কেলি কপ্ূুরেতে গন্ধি তাম্বংল-বীটিকা ৷ কৃষ্ণ মুখপন্রে দিল! হাপিয়া রাধিকা 1৮১১৮ 

“গিরিগুহ! অভ্যন্তরে কেলিশয্য। পরি । গোবিন্দের বক্ষঃ্থলে ভানু-্থকুমারী ॥ 

লালসায় মিলিয়াছে নবীন যুগলে। ললিতা বীজন করে নিজ পটাঞ্চলে 1৮১১৯] 

“অপূর্ধব সঙ্গীত লেশে রসিক নাগরে | উন্মন্ত করিয়া! ধনি স্মিতহাস্ত ভরে। 

ইঞ্জিত করিয়া রাই বিশাখার দ্বারে । হরণ করিলা বেণু হার ছল করে 1৮১২০] 


“কলাবতী প্রীরাধিকা কুঞ্জ-অভ্যন্তরে ৷ কম্পিত করিলা কৃষ্ণে বীণার বঙ্কারে ॥ 
৩০ 


১৩৫৪ ] [ শ্রীস্রীস্তবাবলী 


কৃষ্ণপুষ্টিকরামোদি-সুধাসারাধিকাধরা | 
স্বমাধুরীত্ব সম্পাবি-কৃষ্ণপা দান্তজী মৃতা ॥১২৩॥ 
রাথেতি নিজনানসৈব জগৎ খ্যাপিত-মাথবা। 
মাধবস্যৈব রাধেতি জ্ঞাপিতাত্মা জগন্দ্রয়ে ॥১২৪।। 
মগনাভেঃ তুগন্ধশ্রীরিবেন্দোরিব চন্দ্রিকা । 
তরোঃ সুমগ্জারীবেহ কুষ্কস্তাভিন্নতাং গতা |1১২৫॥ 
রঙ্গিণা সঙ্গরঙ্গেণ সারলগরঙিণী কৃতা । 
সান রঙগভঙ্গেন তুরলীকৃত-রঙঘা 11১২৬ 
অনুবাদ-_স্ুধাসার অপেক্ষাও উত্তম এবং স্থুরভিত ধাহার অধর শ্রীকৃষ্ণের সাঁতিশয় পুষ্টিকর এবং 
শ্রীকষ্ণপাদপন্নামুতেই ধাহার স্বীয় মাধুরী সম্পাদিত ॥১২৩। 
“রাধা এই নামেই যিনি শ্রীকৃষ্ণকে “মার্ধব* নামে খ্যাপিত করিয়াছেন এবং মাঁধবেরই শ্রীরাধা 
এইরূপে যিনি ত্রিভূবনে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন ॥১২৪] 
মুগমদ্র এবং তাহার সৌরভ-সম্পদের ন্যায়, চন্দ্র ও চক্ড্িকার ম্যায়, বৃক্ষ এবং শোভন মঞ্জরীর ন্ায় 
বিশ্বে যিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্নত প্রাপ্ত হইয়াছেন ।1১২৫।॥ 


রঙ্গিয়। গ্রীহরির গঙ্গ-রঙ্গে ঘিনি মদনোন্সন্ত। রঙ্গিণীর ন্যায় হইয়াছেন, যিনি অনঙের রঙ্গভঙ্গে 
গ্রীহরিকে স্থরঙ্গীকৃত করিয়াছেন 11১২৬ 


টীক।__কৃষন্ত পুষ্টিকরঃ আমোদি ন্থধাসারাদপ্যধিকোহধরে! যন্তাঃ সা তথা । ্বনাধুরী্স্ত 
সম্পাদি সম্পন্নকর্ত, কৃষ্ণস্ত পাদাম্থুজরূপমমৃতঃ যন্তাঃ সা |1১২৩া। 

নিজনাম্ম। সহ রাধামাধব ইত্যেব নায় খ্যাপিত ইত্যর্থঃ1১২৩)। 

ইহ সংসারো । অভিন্নতামূ্‌ অপুথগ্রন্তিতাম্‌ 11১২৪। 

রঙ্গীতি । রঙ্গিণা কৌতুকবতা! শ্রীকৃষ্ণেন কত্রণ সঙ্গ রঙ্গেণ কৃত! সার্স্য কুরজনাম শিজহরিগন্ত) 
রঙ্গিণী ভন্নায়ী ভরিণীব কৃতা হরিণেন হরিণীব নিত্যং কৃষ্ণসঙ্গতিং প্রাপ্তেতি ভাবঃ| অনঙ্গরঙ্গে কন্দপ- 
রণস্থলে যে ভঙস্কেন সহ বর্তমানঃ সানঙ্গরঙ্গ ভঙ্গঃ প্রীকৃষ্ণস্ভেন সহ স্থুরঙ্গী শোভন] রঙ্গে নৃত্যং যস্ত্া। ইতি 


স্রঙ্গীকৃতমত্যর্থং রঙ্গ নৃষ্ঠাং দদাতীতি কৃতরজরদা | কৃতং যুগেহলমর্থেইপি বিহিতে হিংসিতে ভ্রিঘিতি । 
রঙ্গে। না রাগে নৃত্যে রণক্ষিতাঁবিতাদি চ মেদ্রিনী 1১২৬। 





কর ঠৈতে বিচ্যুত যে মোহন মুরলী। অবিচল আত্মহারা কুঞ্জে বনমালী ॥ 

চুড়িকার শব্দে কত ন্ুুধাতরজিণী | দেহ গেহ পথ ভোলে শ্যাম গুণমণি 1৮১২১ 
“মোহন মুরলী ধ্বনি ধরে কত বল। গ্রাস করে বিনোদিনীর মর্যাদা সকল ॥ 

দেহ গেহ কুলধন্্ম সব পাসরায়। উন্মাদিনী হৈয়! রাধা কুগ্ধ পানে ধায় 

শ্রবণেতে শুঙ্গ-ধ্বনি সুধা! শিখরিণী । তিনে তিলাঞ্জলি দিলা শ্ঠাম দোহাগিনী ॥২২২। 


শ্রীপ্লীবিশাখানন্দদাভিধস্তোত্রম্‌ ] [ ১৩৫৫ 


স্তবামূতকণ! ব্যাখ্যা ল্রীপাদ রঘুনাথ এই কয়েকটি শ্লোকে ভ্রীরাধাকৃষ্ণের পারস্পরিক প্রেম 
মাধুরী বর্ণনা করিতেছেন। “বাহার ম্ধাসার অপেক্ষা মধুর ও স্থুরভিত অধর শ্রীকৃষ্ণের সাতিশয় 
পুষ্টিকর । শ্্রীরাধারাণীর অধর কেবল শ্রীকৃষ্ণের অতিন্ব'ছে এং পুষ্তটিকরই নহে, পরন্ত উহ] শ্রীকৃষ্ণের 
জীবাতু-ম্বরূপা। গ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিযাছেন- (গোবিন্দলীলামৃতম্‌ ২১৭৯) 
“আনন্দপর্ণামৃতসব্বযূর্তেঃ কৃষ্ণস্ত জীবাতু তয়াপ্তকীর্তেঃ ! 
এতাবতা বণিতসন্মহিয়ো রাধাধরস্তান্নগুণৈঃ কিমুক্তৈঃ ॥” 
প্রীরাধার যে অধর আনন্ৰ ও পূর্ণামৃত*সত্বযুি গ্রীকৃষ্ণের জীবাতু অর্থাৎ জীবনোপায়-স্বরূপ,? 
এইপ্রকার কীন্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং এইরূপ বর্ণনাই প্রশস্ত মহিমাযুক্ত হইয়াছে__শ্রীরাধিকার সে অধ- 
রের আর অন্যগুণ বলার প্রয়োজন কি? 
আবার ভ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দামুতেই ধাহার মাধুরী সম্পাদিত । এখানে পদারবিন্দ শব্দটি ভক্তি- 
ভরেই উক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণসঙ্গেই শ্রীরাধার মাধুর নিরতিশয় বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া! থাকে। 
তিনি স্বয়ংই বলিয়াছেন_--বধু, তোমার গরবে গরবিনী হাম রূপসী তোমার রূপে ৮ (জ্বানদাস) 
কেবল মাধুরীর সম্পদকই নহেন, প্রীরাধার সবস্বই যে গ্রীকুষ্ণ। শ্রীল বিগ্ভাপতি ঠাকুর শ্রীমতীর উক্তিতে 


লিখিয়াছেন__ 
“হাতক দ্রপণ, মাথক ফুল। নয়নক অগ্রন, মুখখক তান্বল | 


হুদয়ক মুগমদঃ গীমক হার । দেহক সরবস, গেহক সার ॥ 
পাখীক পাঁখ, মীনক পানি । জীবক জীবন হাম তু জানি ॥ 
তুহু" কৈসে মাধব কহ তুহু' মোয়। বিদ্যাপতি কহ-_ছুহু' দোহা হোয়।” 
যিনি বাধা এই নামেই গ্রীকৃষ্ণকে মাধব? নামে খাপিত করিয়াছেন । অর্থাৎ 'শ্রীরাধামাধব 
নামেই ভীঁহারা বিশ্বের সবত্র খ্যাত । আবার 'মীধবেরই শ্রীরাধ।? এইরূপে যিনি ত্রিভুবনে খ্যাতি লাভ 
করিয়াছেন । খকৃপরিশিষ্টে উক্ত আছে-“রাঁধয়া মাঁধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা জনেদ্বাবিভ্রাজস্তে |” 
'মার্ধবের সহিত রাধা এবং রাধার সহিত মাধব নিত্যই জনগণমধ্যে বিরাজ করিতেছেন । 

'মুগমদ্র ও তাঁহার সৌরভ-সম্পন্ভির ন্যায়, চন্দ্র ও জোকার ন্যায় বুক্ষ এবং তাহার শোভন 
মণ্ধরীর ন্ায় যিনি এই বিশ্বে শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্নত্ে প্রাপ্ত হইয়াছেন | জ্ীচৈতন্গরিতামূতে (আ'দি- 
৪র্থ পরিঃ) লিখিত আছে-- 

“রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তিমান। ছুইবস্ত ভেদ নাহি শান্ত্রপরমাণ॥ 
মুগমদ, তারগন্ধ, যৈছে অবিচ্ছেদ । অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ ॥ 
রাধাকুষ্ণ এছে সদা একই স্বরূপ । লীলারস আস্বাদিতে ধরে ছুইরূপ ॥” 
মুগমদ এবং তাহার গন্ধের ন্যায়*্* অগ্নি এবং তাহার দাহিকা শক্তির ন্যায় চন্দ্র এবং তাহার 





কেহ কেহ মনে করেন, এই দৃষ্টান্ত এখন আর খাটে না, কারণ যন্ত্বারা মুগমদের গন্ধকে বিচ্ছিন্ন এক্ষণে করা 


১৩৫৬ ] [ শ্রীস্ত্রীস্তবাঁবলী 


ইত্যেতন্নাম-লীলাক্তপদ্যৈঃ পীষ্‌্ষবর্ষকৈঃ। 
তদ্রসাস্থাদ-নিষ্ণাত-বাসনা-বাসিতান্তরৈঃ ॥১২৭॥ 
গীয়মানাং জনৈথ'ন্যৈ; স্সেছবিক্লিন্ন-মানসৈঃ | 

নত্বা তাং রুপয়াবি্রাং দু্টোহপি নিঠুরঃ শঠঃ 1১২৮] 








জ্যোতস্সীর ম্যায় ছুগ্ধ এবং তাহার ধবলিমার ন্যায় বৃক্ষ এবং তাহার পল্লপব-মঞ্জরীর ন্ায় তত্বে ধাহারা 
সর্বদা অভিন্ন থাকিয়াও লীলাক্ষেত্রে রসাম্বাদনের নিমিত্ত নিত্যকাল রাধা এবং কৃষ্ণ এই ছুই বিগ্রহে 
বিরাজ করিতেছেন । অথবা এই শ্লোকটির এই প্রকার অর্থও আম্বাদন করা যাইতে পারে যে, মুগমদের 
সঙ্গে তাহার সৌরভ-সম্পদ্‌ যেমন শোভা পায়, চন্দ্রের সহিত চক্দ্রিকা ষে প্রকার স্থশোভিত হইয়া থাকে 
এবং বৃক্ষের সহিত পল্লব-মঞ্জরীর যেমন শোভা হয়, তদ্রুপ যিনি মাধবের সঙ্গে অভিন্নরূপে শোভা 
প্রাপ্ত হইয়। থাকেন। 
অতঃপর বলিতেছেন, 'রঙ্গিয়া ভ্রীহরির সঙ্গ-রঙ্গে যিনি মদনো ন্মন্তা রঙ্গিণীর ন্যায় হইয়াছেন ।* 

রঙ্গিয়া গ্ীহরি তশহাঁর অতুলনীয় সৌন্দর্য, মাধূর্য ও প্রেমছারা শ্রীমতীর মন-প্রাণ হরণ করিয়াছেন । 
শ্রীমতী রাঁধারাণীর হরিণীর ন্যায় “রঙ্গিণী* এবং শ্রীকৃষ্ণের হরিণের নাম “স্ুরঙ্গ' | মদনোন্মন্তা রঙ্গিণী 
হরিনী যেমন স্থুরন্গের সঙ্গ কদাচ ত্যাগ করে ন1, তদ্রপ শ্রীকুষ্ণ-সেবার লালসায় অধীর! হইয়৷ শ্রীমতী 
কদাচ প্রীহরির সঙ্গে রঙ্গ ত্যাগ করেন না । আবার যিনি অনঙ্গের রঙ্গভঙ্গে শ্রীহরিকে স্থরঙ্গীকু্ত করিয়া_ 
ছেন।” অর্থাৎ কোটি-কন্দ্প-বিমোহন ই্শ্ামন্ুন্দর যশহার রূপগুণ, প্রেমে আকৃষ্ট হহয়া ব্রজপিকুগ্তে 
বিচিত্ররঙ্গে নিরস্তর শ্রীমতীর সহিত অন্্গক্রীড়ায় বিমন্ত হইয়া থাকেন । রাত্রিদিন কুক্জক্রীড়া করে 
রাধাপঙ্গে। কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়ারঙ্গে ॥৮ (চৈঃ চঃ)। 

পন্ধা-বিনিন্দিত ধার উত্তম অধর। অতি স্থুবাসিত আর কৃষ্ণ পুষ্টিকর ॥ 

কানুর চরণ1মুতে শ্রীমতী রাধার । মাধুর্য সম্পাদিত হয় চমৎকার ৮১২৩1 

“নিজ নাম যুক্ত করি মাধবের সনে । শ্রীরাধা-মাধব+ নাম বিখাত ভুবনে ॥ 

মাধবেরই হন রাধা এইভাবে হিনি।  ত্রিজগতে হয়েছেন প্রতিষ্ঠাশালিনী ॥৮১২৪। 

“মুগমদ তার গন্ধে নাহি কোন ভেদ | চন্দ্র আর চন্দ্রিকাতে যৈছে অবিচ্ছেদ ॥ 





তরুর শোভন মঞ্জু মঞ্জরীর ন্যায় । রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা ত্রিভূবনে গায় ॥”১২৫। 
“রঙ্গী কৃষ্ণ সঙ্গে রাধা মিলিয়াছে রঙ্গে ৷ রঙ্গিণী মিলয়ে যৈছে সুরঙ্গের সঙ্গে ॥ 
কন্দর্পের রণস্থলে ভঙ্গী করি রাধা । রসরঙ্গ দান করে গোবিন্দ সর্বদা ॥৮১২৬1 





হইতেছে । কিন্তু গন্ধরহিত হইলে আর তাহাকে মুগমদ আখ্যা দেওয়া যায় না। অগ্নি হইতে তাহার 
দ্রাহিক! শক্তিকে জল ঢালিয়া সবদিনই বিচ্ছিন্ন কর। যায়; কিন্তু অগ্নি হইতে দাহিকাশক্তি বিচ্ছিন্ন হইলে 
তখন তাহাকে আর কেহ অগ্নি বলে না : তখন উহ! কতকগুলি কুষ্ণবর্ণ শীতল অঙ্গার মাত্র। 


গু 





শ্বীত্ীবিশাখানল্দদাভিধস্তোত্রম্‌ ] ১৩৫৭ 


জনোহয়ং ঘাচতে ছুঃখী রুদন্ন,চ্চৈরিদং মুহ্ুঃ 
তৎপদান্তোজ-যুগ্সেক-গতিঃ কাতরতাং গতঃ 11১২৯] 
কৃত্বা নিজগণন্তান্তঃ কারুণ্যান্নিজসেবনে। 
নিযোজয়তু মাং সাক্ষাৎ সেয়ৎ রন্দাবনেশ্বরী ॥১৩০॥ 
ভজামি রাধামরবিন্দনেত্রাং ম্মরামি রাধাং মধুর-স্মিতাস্তাম্‌। 
বদামি রাধাং করুণাভরাদ্রণৎ ততো! মমান্যান্তি গতির্ন কাপি 11১৩১।। 
লীলানামাঞ্কিত-স্তোত্রং বিশাখানন্দদাভিধম্‌। 
ঘঃ পঠেনিয়তৎ গোষ্ঠে বসেনির্ভর দীনধী? ॥১৩২। 
আত্মালঙ্কৃতি-রাধায়াৎ প্রীতিমুৎপাগ্ মোদভাকৃ। 
নিযোজয়তি তৎ কৃষক সাক্ষাভ্ৎপ্রিয়সেবনে 11১৩৩) 
জ্রীমক্পপদান্তোজ ধুলীমাব্রৈক-সেবিনা । 
কেনচিদ্গ্রথিতা পদ্যৈর্মালাঘেয়া তদাশ্রয়ৈ? ॥১৩৪।! 
॥ ইতি শ্রী্নীবিশাখানন্দদাভিধং শ্ীশ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীস্তো ত্র সম্পূর্ণম্‌ [২২ 
অনুবাদ _ধাহারা শ্রীরাধার রসান্বাদ-নিষ্ণাত, তন্ভাবনায় ভাবিতাস্তঃকরণ এবং তদ্ধিষয়ক প্েছ- 
পিক্তমীনস সেইসব ধন্চজনকতৃূকি অমুতবধি লীলারসময় পচ্যে গীয়মানা শ্রীরাধ!কে নমস্কার করিয়া মাদৃশ 
দুঃখীজন ছুষ্ট, নিষ্ঠুর ও শঠ হইলেও শ্রীরাধার পাদপন্যুগলই একমাত্র গভিহেতু ক1তরমানসে পুনঃপুনঃ 
উচ্চৈঃন্বরে রোদন করিয়া প্রার্থনা করিতেছে যে, ভ্তীবৃন্দাবনেশ্বরী স্বীয় করুণায় নিজজনের অন্তুভূক্তি করিয়! 
সাক্ষাৎ তাহার সেবনে আমায় নিয়োজিত করুন ?১২৭-১৩] 
কমল-নয়ন। শ্রীরাধার আমি ভজন করি, মধুর হাস্তমুখী শ্ীরাধাকে আমি স্মরণ করি, 
ককুণাভরে দ্রবিত-চিন্তা শ্রীরাধাকে কীর্তন করি, যেহেতু শ্রীরাধা তিন্ন আমার আর কোন গতি নাই ॥১৩১ 
যেব্যক্তি দীনচিন্তে শ্্রীরাধার লীলা-নামান্কিত এই বিশাখানন্দদস্ত্রোত্র নিরস্র পাঠ করেন, 
তাহার ব্রজবাস হইয়া থাকে এবং শ্রীহরি তাহার প্রতি প্রীত হইয়া তাহা (শ্রীকৃষ্)-কর্ৃকি অলঙ্কতা 
শ্রীরাধায় তাহার প্রীতি উৎপাদন করত তাহাকে সাক্ষাৎ তাহার প্রিয়সেবনে নিয়োজিত করেন ১৩২-১৩৩ 
স্রীরূপগোস্বামীর শ্রীপাঁদপদ্সের ধূলিকণিকার একমাত্র সেবনকারী মাদৃশ কোন দীনবাক্তি-ক্ভক 
পদ্যের দ্বারা গ্রথিত এই মালা তদ্রাশ্রিত ভক্তগণ আত্্রাণ করুন 1১৩৪1 
টীকা--ইত্যেতদিতি । ইত্যেতৎ এবংপ্রকার নাম লীলাক্তপগ্ৈঃ করপৈ-জরনৈগগীয়মানীং তাং 
শ্রীরাধাং নত্বা অয়ং মছিধো জনো মুহুর্বারংবারম ইদং যাচতে ইতি ত্রিভিঃ পষ্ঘৈরদ্বয়ঃ | জনৈঃ কিম্ত,তৈঃ তন্রপ 
রসাস্বাদে নিষ্কাতা কুশল যা বাসনা তয়! বাসিতং মিপ্রিতম্‌ অস্তরমন্তঃকরণং যেষাং তৈঃ1১২৭॥ 
নেহেন তছিষয়াভিনিবেশেন ক্রিননং দ্রবীভূতং মানসং যেষাং তৈঃ) ছুষ্টািকমুন্তর-পদ্যস্থে ইয়মি” 
ত্যন্ত বিশেষণম্‌ 1১২৮। 





১৩৫৮] [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


তন্তস্তা রাঁধায়াঃ পদাস্তোজ-যুগ্মমেব একা অদ্ধিতীয় গতি ধর্ত স তথা 1১২৯।। 
যাচনামবাহ কৃত্েতি নিজগণস্তান্তমধ্যে কৃত্বেতার্থঃ ॥১৩০।। 
করুণাভরেণ কৃপাতিশয়েন আব্দ্রণং ভ্রবীভূতাম্‌ 1১৩১1 


লশলানামভবীমঙ্কিতং চিহ্িতং তৎ স্তোত্রঞ্চেতি তত্তথা নিয়তমবিরতং যথাস্তান্তথা যঃ পঠেৎ 
ল ব্রজে বসে 11১৩২।। 


ত্রজবাসে যৎ স্তান্তদাহ মাত্মেতি। আত্মনা ম্বেনালঙ্কতা ঘ্েন যুক্তা যা রাধা তস্তাং শ্রীতি 
যুৎপাদ্য তং জনং কৃষ্ণম্তন্তস্তা রাধায়াঃ প্রিয়সেবনে নিয়োজয়তীত্ান্থয়ঃ |।১৩৩।। 

কেনচিন্মদ্বিধেন পদ্যেগ্রথিতা মালা তদাশ্রয়ৈঃ ভ্রীমদ্রপ-পদান্তোজা শ্রয়ৈঃ । যয়ৌনগম 
লীলয়ৌমগল! তদাশ্রয়ৈ রাধাকৃষ্ণভক্তৈরাত্ডেয়! ইত্যন্বয়ঃ 11১৩৪।। 

॥ ইতি গ্রী্রীবিশাখানন্দদাভিধ শ্রীবৃন্বাবনেশ্বরী-স্তো ত্র-বিবৃতিঃ ॥ 

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্য। _ শ্রীরাধাদান্তৈক-জীবাতু ভ্রীপাদ রঘুনাথ ভ্রীরাধারাণীর অপূর্ব রূপ, গুগঃ 
নীলারসময় এই বিশাখানন্রদস্ট্রোত্র বর্ণনা করিয়া পরিশেষে চিন্তা করিতেছেন_তিনি যে এই জ্তবে 
শ্রীমতীর গুণ-লীলা কীর্তন করিয়াছেন, হয়ত ইহাতে তাহার অপরাধই সংঘটিত হইয়াছে । কারণ 
বাহার] শ্রীরাধার রসান্বাদ-নিষ্ঠাত, প্রেমময়ী আ্্রীরাধারাণীর ভাবনায় ধাহাদের চিন্ত-মন সতত বিভাঁবিত 
এবং তদ্বিষয়ক ন্রেহসিক্ত-মানস-_-সেই সকল ধন্ত জনগণই তীহাদের অমুতবধ্ি লীলারসময় পছ্যে শ্রীরা" 
ধার গুণগানে সমর্থ। তাহার ন্যায় ছুঃখীজনের মধ্যে এই সব গুণ তো কিছু নাই-ই, পরস্ত ছুষ্টতা, 
নিষঠরতা, শঠতাদিতে হাদয় পূর্ণ। ইহা শ্রীপাদের দৈন্যের দিক্‌, কিন্তু সরম্বতীদেবী ইহাদ্বারাই প্রকা- 
রাস্তরে শ্রীপাদ রঘুনাথের মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন । ধাহার! শ্রীপাদের এই বিশাখানন্দদস্তোত্র 
পাঠ করিবেন, তাহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন; শ্বীরার্ধার মাধূর্যরন-শিষ্ণাত শ্রীপাদ রদ্ুনাথের চিন্ত 
কিভাবে তন্ভাবনায় ভাবিত এবং তিনি শ্রীরাধারাণীতে কতখানি প্রেছসিক্তমান্স, স্তুতরাং যথার্থতই 
তিনি ধন্যাতিধন্যব-ধাহার হদয়খনি হইতে এই স্তোত্ররত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। 

প্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন, 'মাদৃশ ছুঃখীজীব নিতান্ত ছুষ্ট, নিষ্ঠুর ও শঠ হইলেও শ্রীরাধার 
পাঁদপদ্মযুগলই যে ইহার একমাত্র গতি, সুতরাং অতিশয় কাতরমীনসে পুনঃপুনঃ উচ্চৈচম্ষরে রোদন 
করিয়া! এই দীনজন প্রার্থনা করিতেছে যে, শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী কূপ! করিয়া এই ছুঃখিত জনকে তাহার 
নিজজনের অন্তভূক্ত করিয়া লউন এবং সাক্ষাৎ তাহার সেবনে ইহাকে নিয়োজিত করুন|” প্রশ্ন হইতে 
পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত না শ্রীরাধারাণী শ্রীপাদকে মঞ্চরীম্বরূপ দান করিয়] সাক্ষাৎ তাহার সেবনে নিয়ো- 
জিত করিয়াছেন, ততক্ষণ তিনি কিভাবে সময় কাটাইবেন ? তছুন্তরে “ভজামি রাধামরবিন্দনেত্রাম্‌।? 
এই শ্লোকের উক্তি । শ্রীপার্দ বলিতেছেন, “আমি যে রাধাচরণে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ, শ্রীরাধাচরণ-ব্যতীত 
আমার যে আর অন্য কোন গতি নাই। অতএব সতত শ্রীরাধার সম্বপ্ধ লইয়াই আয়ুফ্ষাল অতিবাহিত 
করিব । আমি কমল-নযুন! শ্রীরাধার ভজনা করিব। অর্থাৎ তাহার সেবা, আরাধনা, তাহার ভক্তের 





শ্রীশ্বীবিশীখানন্দদাভিধস্তোত্রমূ ] [১৩৫৯ 


সঙ্গে তাহার গুণ, লীলাদি শ্রবণ করিব |, 'অরবিন্দনেত্রাম” এই বাঁকে ভ্তনকা'লে যথেষ্ট শ্রীমতীর বূপ- 
গুণাদি মাধুর্ষের উপলদ্ধি হইবে_ ইহাই বুঝা যাইতেছে। হাস্তমুখী শ্রীরাধাকেই মনে সতত ন্মরণ 
করিব |» 'মধুরম্মিতাস্যাম্‌, এইবাক্যে স্মরণকালে তাহার হাস্ত-প্রভায় শ্রীপাঁদের অন্তর উজলিত হইয়া 
উঠিবে-_ এই অভিপ্রায়ই ব্যগ্দিত হইয়াছে । করুণাভরে 'দ্রবিতচিন্তা শ্রীরাধাকেই লতত কীতন করিব । 
আমার ভিহবা শ্রীরাধারাপীর নাম, গুণ-লীলাব্যতীত অন্ত আর কিছুই উচ্চারণ করিবে না।, 'করুণা- 
ভরাদ্রাম্ এইবাক্যে কীর্তনকালে শ্রীমতীর করুণার স্মৃতিতে আশার আলোকে জ্ীপাদের নৈরাশ্যপূর্ণ 
হৃদয় উজলিত হইয়! উঠ্িবে যে, অচিরায় তিনি প্রীমতীর দেবা লাভ করিয়া অবশ্যই ধন্য হইবেন । কারণ 
তাহার শত অযোগাতাও শ্রীমতীর করুণার প্রভাবে সাক্ষীংসেবা লাভে ,বানবূপ বাঁধা ঘটাইতে পারিবে 
না এই আশয় বাক্ত হইয়াছে | ইহার পর ছুইটি শ্লোকে বিশাখানন্দদস্তোত্রের ফলশ্রুতি বণিত হইয়াছে । 
শ্রীপাদ স্তবপাঠকারীর প্রতি শুভাশীর্বাদের ন্যায় বলিতেছেন-__“ভ্রীরাধারাশীর মধুরাঠিমধুর লীলা-নামান্কিত 
এই বিশাখানন্দদীভিধ স্তোত্র যেবাক্তি দীনভাবে নিরস্তর পাঠ করেন, তাহার শ্রীমতীর লীলাম্থান এই 
ব্রজে বাস হইয়। থাকে এবং শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রতি একাস্ত প্রসন্ন হইয়া তাহীকৃকি (কৃষ্ণবতৃ ক) তলঙ্কতা 
শ্রীরাধার পাদপল্ে তাহাকে রতি মতি প্রদান করিয়া থাকেন ( ভীকৃষ্কতৃকি অলঙ্কত1 ভ্রীরাধায়” 
বলিতে রাধান্রেহার্ধিকা মঞ্জরীভাবময় যুগগলপ্রেমই দান করিয়া থাকেন বুঝা যাইতেছে ) এবং তাহাকে 
সাক্ষাৎ ভ্রাধারাণীর প্রিয়সেবনে নিয়োজিত করিয়া থাকেন |) যাহা গৌড়ীয় বৈষফবগণের একান্ত 
হাদ্য ও আকাজিক্ত সম্পদ্‌। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন-- 
পপ্রাণেশ্বরি ! এই বার করুণা কর মোরে । 

দ্রশনেতে ভূণ ধরি অঞ্জলি মন্তকে করি এইজন নিবেদন করে 

প্রিয়-সহচরী-সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে অঙ্গে বেশ করিবেক সাধে । 

রাখ এই সেবা কাজে, নিজ-পদ-পঞ্কজে-প্রিয়-সহচরীগণ-মাঝে |) 

স্থগন্ধি চন্দন মণিময় আভরণ কৌধিকবলন নানারঙ্গে । 





এই সব সেব। ধার দাসী যেন হঙ তার অনুক্ষণ থাকি তার সঙ্গে ॥ 

জল স্থুবাসিত করি রতন-ভূঙ্গারে ভরি কর্পুর-বাঁসিত গুয়া পাঁন। 

এ সব সাজা ইয়া! ডালা লবঙ্গ মালতি-মালা ভক্ষত্্ব্য নানা অনুপাম ॥ 

সখীর ইঙ্গিত হবে এসব আনিব কবে যোগাইব ললিতার কাছে। 

নরোত্তম দাস কয় এই যেন মোর হয় দাঁড়াইয়া রছ সখীর পাছে ।।» (প্রার্থনা) 

অবশেষে শ্রীপাদ রঘুনাথ পরম দৈন্তউরে বলিতেছেন, '্্রিপাদ বূপগোসম্বামীর শ্ীচরণ- 

পঙ্কজের ধুলিকণিকার একমাত্র সেবনকারী আমি,__ ইহাই আমার পরিচয় এবং একমাত্র ভরলারও স্থল। 
তাহার শ্রীচরণরজের করুণায় যাহা কিছু স্ফুরিত হইয়াছে, আমি যন্ত্রং তাহাই বলিয়াছি। শ্ীপাদ 
রূপগোস্বামিপাদের উদ্ভানের কুন্ুম চয়ন করিয়া! এই মালাখানি গাঁধিয়াছি। গাঁথায় কৌন বৈচিত্রী না 


১৩৬৭ ]ঁ গ্ীর্ীস্তবাবল? 


থাকিলে কুহথনগ্ুলি অতি স্ুরভিত-_খুগল-প্রেমরস মকরন্দে ভরপুর | ভ্্রীরাধামীধবের ভ্রীচরণাশ্রিত বাঁ 
প্রীকপগোস্বামিপাদের প্রীচরণাশ্রিত ভক্তবৃন্দ ইহা একবার আজ্রাণ করিলে এই দীনজনের গুক্ষন-প্রয়াস 
সর্ধতোভ!কে সার্থক হইবে £ 
'রাধারপ দরশনে লোলুপ যাহারাঁ। মানস বিগলিত রাধা-ন্সেহ দ্বারা ॥৮১২৭। 
“লীলামুতবন্ধি পচে রাধা-গুণাবলী। গান করে ভক্তগণ সদ কুতৃহলী ॥ 
গীয়মানা শ্ীরাধাকে নমস্কীর করি। একান্ত ভরসা মনে আমার ঈশ্বরী ॥৮১২৮ 
প্যদ্াপিহ আমি হই দুষ্ট নিষ্ঠুর শঠ। জনমে জনমে ছুঃখী কুটিল কপট ॥ 
কিন্তু রাধা-পাদপন্ত-যুগলে আশ্রিত। কুপা-মকরন্দ যেথা ঝরে অবিরত 1৮১২৯ 
“করুণার পাঁনে চাহি দীন উচ্চৈঃম্বরে । কাতরে ক্রন্দন করি নিবেদন করে । 
হে রাধে ! গান্ধর্ধিবকে ! বৃন্দাবনেশ্বরি ! তোমার নিজগণ মধ্যে গণনায় ধরি ॥ 
সাক্ষাৎ পদসেবাঁয় নিধুক্ত করিবে । এই নব দাসী বলি আমারে ডাকিবে 1৮১৩০ 
“কুঞজবনে পর্পাক্ষী যে রাধা-ঠাকুরাণী । নিরজনে রাত্রিদিন ভ্তিব যে আমি ॥ 
হান্তমুখী শ্রীরাধিকা নবীনা_কিশোরী । একমাত্র স্মরণীয় দিবস-শর্ববরী ॥ 
করুণায় আব্র“চিন্তা কুঞ্জেস্বরী রাধা । কীর্তন করিব আমি গুণাবলী সদা || 
রাধা-পাদপদ্স ভিন্ন মোর গতি নাই । নিবেদয়ে দাসগোস্বামী ঈশ্বরীর ঠীই 1৮১৩১) 
“লীলানামাঞ্ষিত এই “বিশাখানন্দদ ৷ স্তোত্র নামে চিস্তামণি পরম সম্পদ ॥ 
নিরন্তর অশ্রজলে ধিনি পাঠ করে। ব্রজে বাস হয় তার নিকুপ্ধ-মন্দিরে 1১৩২1 
“তার প্রতি প্রীত হৈযা মদনমোহন | দান করে শ্রীরাধার চরণ-সেবন ॥”১৩৩। 
“ক্ীরপ গোম্বামিপাদের চরণ-পরাগে | একমীত্র সেবা করি শুদ্ধ অনুরাগে 1 
পদ্যাবলী দ্বারা মালা করিনু গ্রন্থন | যার সৌরভেতে আমোদিত অখিল তুবন ) 
গ্রীজপের পদাশ্রিত যে রসিক জন। রাধাকুষ্ণ কুগ্ল-সেবা যাঁর প্রাণধন || 
সেই সব ভাগাবান্‌ ধত ভক্তগণ । আস্রীণ করুন সদা এই নিবেদন ॥৮১৩৪। 


॥ ইতি শ্রী ত্রীবিশাথানন্দদ নামক স্তোত্রের স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা সমাপ্ত || ২২ 


( ২৩ ) 
জ্যথ গ্রীপ্রীযুকুন্দ।উকম্‌ 
্রশ্রীমুকুন্দায় নমঃ 
বলভিদুপলকান্তিত্রোহিণি ভ্রীমদঙ্গে ঘুস্থণ রসবিলাসৈঃ সুষ্ঠু গান্ধব্বিকায়াঃ। 
স্বমদন-নৃপশোভাং বর্থয়ন্‌ দেহরাজ্যে শ্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্রপুর্তিং মুকুন্দ;|1১0 

অনুবাদ_যিনি ইন্দ্রনীলমণির কান্তি-ব্জিয়ী নিজাঙ্গে চিত কু্কুমরস-বিলাসদারা গান্ধিকা 
প্ীরাধারাণীর দ্েহরাজ্যে শ্বদেহস্থ মদন্রাজের শোভ! উত্তমরূপে বর্ধন করিতেছেন, সেই শ্রীমুকুন্দ আমার 
নয়নের অভীষ্ট পূর্ণ করুন 1১1 

টীক।_ মুকুন্দঃ শ্রীকৃষ্ণ! মম ! নেত্রাভীষ্পুন্তিং প্রণয়তু করোত্ছিত্য্বযঃ | কিং কুর্্বন্‌ গান্ধর্কি- 
কাঁয়া রাধায়া দেহরাজো স্বর্ন নৃপশোভাং সুষ্ঠু বয়ন । কৈঃ করণেঃ শ্ীমদঙ্গে ঘুস্থণ রসবিলাসৈঃ | 
কিন্ততে শ্রীমদর্গে বলভিছুপলস্ত ইন্দ্রনীলমণে ধাঁ কাস্তিস্তস্তা ভ্রোহশীলে ৷ যথান্যো রাজা প্রজাবৃতান্ত 
জ্ঞানীয় সদৈব রাজ্যে ভ্রমন্‌ রাঁজ্যস্থশৌভনোপকরণং প্রজায়াঃ সকাশাদাপ্ুুবন্‌ স্বশোভাং বদ্ধয়তি 
তখৈব রাধায়! দেহরাজ্যে স্থিত কুক্কুমোপকরণম্‌ ত্ালিঙ্গনেন প্রাপ্র,বন্‌ স্থশৌভাং বদ্ধয়তীতি ভাবঃ ॥১। 

স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য। _ ্রীপাদ রঘুনাথ এই মুকুন্দাস্টকে শ্রীমুকুন্বের নিকট স্বীয় নয়নের অভীষ্ট" 
পৃত্তির প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন । শ্রীমৎ রূপগোন্বামিপাদের স্তবমালা গ্রন্থে এই মুকুন্দাষ্ট্রকটি যথাবৎ 
ষ্ট হইয়া থাকে। কাহারো কাহারো ধারণা _ শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদের আর্দেশে বা ইচ্ছায় শ্রীল 
দাসগোম্বামিপাদ তাহার রচিত এই মুকুন্দাষ্কটি যথাবৎ স্বীয় শ্বাবলিমধ্যে উদ্ধত করিয়াছেন । কিন্তু 
আমাদের মনে হয়, প্রাকৃত কাব্যের ম্যায় এইসব অপ্রাকৃতকাব্য কাহারো বিরচিত নহেনঃ ইহারা 
স্গরকাণ | শ্রীল গোম্বামিপাদগণের বিশুদ্ব-সন্তভাবিত-চিন্তে স্বয়ংই প্রকাশিত হইয়াছেন। প্রতিকল্পে 
(বরহ্গার একদিনে) শ্রীমন্মহাপ্রতু হ্বপার্ধদে অবতীর্ণ হন, তখন শ্রীল রূপ-রঘুনাথাদি গোস্বামিপাদগণের ছারা 
প্রতিকক্পে এইসব শ্বপ্রকাশ স্তবসমূহ প্রকাশিত হইয়া মহা প্রভুর যুগের সাঁধকগণের আব্ম'গ্য হইয়া থাকেন । 
সুতরাং এই অষ্টক পূর্বে শ্রীরপগোস্বামিপাদ রচনা করিয়াছিলেন, তারপর তাহার আদেশে ইহ] শ্রীদাস 
গোস্বামিপাদ উদ্ধত করিয়াছেন এইরূপ নহে। হ্প্রকাঁশ এই অষ্টক উভয়ের লেখনিমুখেই এভাবেই 
স্কুরিত হইয়াছেন বুঝিতে হইবে । 

ও! 





১৩৬২ ॥ 7 শ্রীঞ্জীন্তবাবলী 


উদ্দিতবিধু পরার্দ-জ্যোতিরুল্লঙ্ঘি-বক্তে। নব তরুণিম-রজ্যদাল্যশেষাতি রম্যঃ। 
পরিষদ্ি ল্দিতালীং দোলয়ন্‌ কুগ্ুলাভ্যাৎ প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ পুরিৎ মুকুন্দঃ ॥২॥ 





প্রীকষ্ণের শ্রীমুখে সর্বদা কুন্দকুহ্মনিভ শুভ্রহ স্যমপ্তরী বিকসিত থাকে, তাই তাহার নাম 
মুকুন্দ অথবা শ্রীরাধারানীকে বিরহছুঃখ হইতে মুক্তিদান করেন বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম মুকুন্দ কিন্থা 
জ্ীরাধারাীর বেশীবন্ধন, বঞ্চুলিকা-বন্ধন নীবিবন্ধনাদি মোচন করিয়া থাকেন বলিয়। তাহার নাম 
মুকুন্দ। এইপ্রকার মুকুন্দের নিকটই শ্রীপাদ রঘুনাথ স্বীয় নেত্রাভীষ্টপূতির বাসনা জ্ঞাপন করিতেছেন । 

্রীমুকুন্দের শ্রীমঙ্গ ইন্দ্রনীলমণির কাস্ডিজয়ী ৷ শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত রূপমীধুরীর তুলনা নাই। 
ঈন্দ্রনীলমণি, নীলোৎপল, দলিত অঞ্জন, নব জলধরমালা প্রভৃতি অনেক কিছুর সঙ্গেই কবিগণ সেই 
রূপের তুলনা করেন, কিন্তু সতাই কি এই সব পঞ্চভূতের বিকার প্রাপঞ্চিক বস্তুর সঙ্গে সেই প্রপঞ্চাতীত 
রসঘনমূরতির তুলন1 সম্ভব ? অনুভবীগণ বলেন, সে রূপের কোন তুলনা নাই। “কুবলয় নীলরতন 
দ্লিতাঞ্জন মে€পুঞ্জ জিনি বরণ সুছান্দ” (গোবিন্দদীস) সেই ইন্্রনীলমণি অপেক্ষাও রমণীয় অঙ্গে অর্থাৎ 
ললাট, ব্ষঃস্থলাদিতে চিত কুহ্থমরসবিলাসদ্ধারা যিনি গান্ধনিকা গ্রীরাধারাণীর দেহরাজ্ স্বীয় মদনরাঁজের 
শোভা উত্তমরূপে বর্ধন করিতেছেন । অর্থাৎ বাহার মধুরাতিমধুর অঙ্গে কুছুুমাদ্ির 56 দর্শনে শ্ীমতাঁর 
গ্রীঅঙ্ে বিবিধ মদন-বিকার প্রকাশ পাইতেছে। |রাধারানীর উক্তিতে মহাজন গাহিয়াছেন_ কপালে 
চন্দন ফেখটা'র ছটা লাগিল হিয়ার মাঝে । নাজানি কি ব্যাধি মরমে বাঁধল ন। কহি লোকের লাঁজে ॥” 
“কপালে চন্দন-টাদ, কামিনী-মৌহন-ফান্দ” ইত্যাদি । এই গ্লৌকে অসঙ্গতি অলঙ্কার উক্ত হইয়াছে_- 

“অতান্তভিন্নাধারত্বে যুগপদ্ভাষণং যদি । 
ধর্দময়োছে তুফলয়োস্তদা সা স্যাদসজগতিঃ ॥” (অলক্কার-কৌন্ত্ুভ ৮ ৪৭) 

“অতান্ত ভিন্ন!ধারেও যদি হেতু ও ফলরূপ ধর্মছয়ের সমকালে উৎপত্তি কথন হয়। তাহা হইলে 
অসঙ্গতি অলঙ্কার হইয়। থাকে ।৮ এখানে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে কুদ্কুমচ্ অথচ শ্রীরাধার দেহে শোার 
বর্ধন তাই 'অচঙ্গতি অলঙ্কার হইয়াছে । শ্রীপাদদ বলিতেছেন, সেই মুকুল্গ আমার নেত্রথর়ের অভীকষ্টপূর্ণ 
করুন বা আমায় দর্শনদানে ধন্য করুন| 

“এ দ্েখ সব্বানন্দ, রস-কন্দ শ্রীমুকুন্দ, নিকুগ্রেতে মদনগোপাল । 
মহা ইন্দ্র-নীলমণি, তার বর্ণ কিসে গণিঃ মহোজ্জল যুরতি রসাল ॥ 
নবীন কিশোরাকৃতি, মহারাজ চক্রবন্তী, নাগরেক্দ্র ব্রজেন্দ্র-কুমার । 
রাই অঙ্গ রসরাজো, মনমথ ভট্টাচার্য, সদা করে স্বচ্ছন্দ বিহার ॥ 
দু পরিরন্তণে, অঙ্গে অঙ্গে আলিঙ্গনে কুঞ্জেশ্বরী মধুর মিলনে | 
গলিত কুদ্ধুম সার, সর্বোত্তম উপহার, দান করে নবীন-মদনে ॥ 
হুগন্ধি কুক্কুম-রাগে, স্থরপ্রিত শ্রীমাধবে, নিজ শোগা করিছে বদ্ধন। 
সেইত নয়ানন্দ, কু্সমাঝে প্রীমুকুন্ণ” আর কবে দিবে দরশন ।”১ 


সে 
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কনক-নিবহ শোভানিন্দি পীতৎ নিতম্বে তদ্রপরি নবরভৎ বস্ত্রমিথং দরধান2| 

প্রিয়মিব কিল বর্ণৎ বাগযুক্তং প্িয়ায়াঃ শুণয়তু মম নেত্রাভী-পুক্তিং মুকুম্দঃ ॥৩॥ 

অনুবাদ_-পরার্ধ পরিমিত পূর্ণশশী অপেক্ষা বাহার মুখশশী অতীব মনোহর নবযৌবনের 
উদয় ও বালের শেষ এই বয়'সদ্ধিতে খাহার অজনোভা অতি রমণীয় হইয়াছে এবং বর্ণ কুগুলের 
দৌলনছারা যিনি ললিতাদি সথীহেষ্টিত শ্রীরাধার চিন্তকে দৌলায়মীন করিতেছেন, সেই শ্রীমুকুন্দ আমার 
নয়নছ্য়ের অভীষ্ট পূর্ণ করুন 1২ 

যিনি নিতন্বদেশে স্তুতর্ণরাশি অপেক্ষাও অতি উজ্জল পীতাম্বর ধারণ করিয়াছেন এবং তছুপরি 
অব্রণবর্ণ উত্তরীয় ধারণে মনে হইতেছে যেন প্রিয়তমা শ্রীরাধার অনুরাগেই তাহা সুরঞপ্িত হইয়াছে, 
সেই শ্রীমুকুন্দ আমীর নয়নছয়ের অভীষ্ট পূর্ণ বরুন 1৩ 

টাকা__কিন্তুধ্ত সন্‌ কিং বুর্ববন্‌ উদ্দিত বিধুপরার্থজো?তিরুকুজী ৰক্তণদিঃ জন্‌ পরিষদি সভায়াং 
ললিতালীং রাধাং কুগুল'ভাাং কর্ণভূষণাভ]াং দোলয়ন্‌ চঞ্চলহন । উদিত বিধু পরাস্ত জেযাতিষামুল্ল- 
জ্বনশীলং বক্তং যস্ত স তথা । নবেতি। নবত্রুণিয্না নবতারুণোন র্গান্‌ যো বালাশেষন্ডেন রম্যঃ1২। 

প্রিয়ায়। রাঁধায়াঃ কিল নিশ্চিতং প্রিয়ং রাগযুক্তবর্ণমিবেত্যপমা 1৩1 


স্তবামূতকণ। ব্যাখ্য। _ শ্রীমুকুন্দ তাহার অনন্ত সুষমার ভাার লইয়া যেন শ্রীপাদ রঘুনাথের 
নয়ন-সন্মুখে সমুদিত হইয়াছেন প্রত্যক্ষানুভূতি বাতীত এত মধুরতর রূপান্রাগের বর্ণনা চন্তবপর নহে । 
শীপাদ স্ফুরণে সমুদিত মুকুন্দের বদনচন্দ্রর্শনে ভাবিতেছেন, কেন কবিগণ চন্দ্রের সহিত এই বদনের 
দৃষ্টান্ত দেন, আমার মনে হয় পরার্ধ সংখ্যক পূর্ণ শশীও এই ব্দন-শোভার নিকট নিন্দিত বা পরাভূত 
হয় । প্রীপাদ বিল্রমঙ্গল ঠাকুরও এই বদনশে)ভার প্রত্যক্ষ নুভব প্রাপ্ত হইয়| বলিয়াছেন (কষ্ণকর্ণামুতম্‌- 
৯৬)__“ব্দনেন্দুবিনিজ্জিতঃ শশী দশধা দেব পদরং প্রপদাতে। অধিকাং শ্রিয়চশ্বুতেত্রাং তব কারুণ্য- 
বিজ্ভিতং কিয়ং ৮ অর্থাৎ হেদেব! তোমার বদশেন্ুর উদয়ে পরাঁভব মানিয়া চন্দ্র লজ্জায় দশধা 
বিভক্ত হইয়া তোমার পাদ্রপদ্লের দশটি নখে প্রপন্ন হইয়াছে । সেখানে থাকিয়া শশী সমাধিক শোভা 
প্রাপ্ত হইয়াছে_ ইহা! তোমার কারুণ্োরই বিলাস ।? 


ননবযৌবনের উদয় ও বাল্যের শেব এই বয়সন্ধিতে ধাহাঁর অঙগশোভা অতীব রমণীয় হইয়াছে), 
এখানে বাল্য বলিতে প্ৌৌগগ্ুই বুঝিতে হইবে। “কৌমারং পঞ্চমা ববাস্তং পৌগণ্ডং দ্রশমাবধি । 
আফোড়শাচ্চ কৌমারং যৌবন স্তান্ততঃ পরম্‌ ৮. ভেঃ রঃ সিঃ ২১৩০৯) অর্থাৎ 'গাচবর্ষ যাবৎ কৌমার 
দশমবর্ষ পর্যন্ত পৌগণ্ড এবং পঞ্চদশ বৎসর পর্যন্ত কৈশোর তৎপরে যৌবনের অধিকার? কৈশোরও আছ্য, 
মধা এবং শেষ ভেদে ত্রিবিধ । শেষ কৈশৌরকেই নিবযৌবন” বলা হইয়াছে । ইদমেন হরে প্রাজ্ে- 
ন/বযৌবনমুচ্যন্ডে” ( এ-২১:৩৩০ ) ভ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীমুকুণ্দের নবযৌবনের উদয় বলিতে 'এই শেষ 
কৈশোরের প্রারস্তকেই সুচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কারণ গোপীগণের ভাববিষয়ক সবার্থ 
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সাধনে এই চরম কৈশোরেরই প্রশংসাবন্তা, ইহাতেই কন্দ্শ স্্রানুযায়ী অপূর্ব লীলোৎসবাদির চেষ্টা প্রকাশ 
পাইয়া থাকে । নর রূপগোন্বমিপাদ [লখিয়াছে 
“অত্র গৌকুলদেবীনাং চিজ ] 
অভূতপূর্ববকন্দর্পতন্ত্রলীলোতসবাদয়ঃ ৮ (এ ২১/৩৩১ ) 
ইহার মাধুর্ষ-বর্ণনায় লিখিত হইয়াছে (এ ২১,৩২৯ )-- 
'দিশাদ্ধশরমাধুধী-দমন-দক্ষযাঙ্গশ্রিয়া বিধুনিতবধূরৃতিং বরকলা বিলাসাস্পদম্‌। 
দৃগঞ্চলচমৎকৃতি ক্ষপিতখঞজরীট ছাতিং ক্ষ-রত্তরুশিমে।দগমং তরুণি ! পন্য পীতাম্বরম্‌॥” 
অর্থাং “হে তরুণি! যিনি পঁকচশরের নাধুরী-দমনদক্ষ অজশোভায় ব্রজবধুকুলের ধৈর্যনাশ 
করিতেছেন, যিনি সর্বোন্তম কলাবিলাসভাজন, যশহার নয়নপ্রাস্তের চমৎকৃতিদ্বারা খগ্তীনপক্ষীর নৃত্যগর্বও 
খব/ হইতেছে, সেই দিব্যতারুণ্যোদয়বি শিষ্ট পীতাম্বর শ্ীকষ্ণকে দেখ 1৮ 
আবার 'কর্ণকুণ্ডলদঘয়ের দোলনদ্বারা যিনি ললিতাদি সখীবেষ্টিতা প্রীরাধার চিন্তকে দোলা যু- 
মান করিতেছেন ।” একে ত কর্ণের শোভা অতি নিরূপম গোবিন্দলীলামৃতে লিখিত আছে 
শ্রীকর্ণভূষণভরাদ্দরদীর্ঘবক্ধধ' বিশ্বাজনা-নয়ন-মীন-মনোজজালম্‌ | 
গোপীমনোহরিণ-বন্ধন-বাগুরু যৎ শ্রীরাধিকা-নয়নখগ্রন-বন্ধপাশ2 ॥৮ 
অর্থাৎ “পরমন্থন্দর কুগুলের ভারে যাহার ছিদ্র কিঞ্চিং দীর্ঘ হইয়াছে, বিশ্বীঙ্গনাগণের নয়নরূপু 
সংস্তধারণ করিতে যাহা মদনের জালম্বরূপ; ব্রজন্ুন্দরীগণের নয়নরূপ মুগকে বন্ধন করিতে যাহা বাগুরা 
1 মৃগবন্ধনীত্বরূপ এবং শ্রীরাধার নয়নরূপ খঞ্জনবন্ধনের যাহা পাশহ্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণের লেই কর্ণদ্বয় আমার 
হৃদয়ে স্করিত হউন” 'তিন্মে হৃদি স্ষ,রতুমাধবকর্ণযগ্রম্‌। সেই মোহনকর্ণে মগিকুগুলের দোলন । 
মহাজন গাহিয়াছেন-_ কাণে মকরকুগ্ডুলে, আস্ত মানুষ গিলে, কচ পাকা কিছু নাহি বাছে।» বংশীদাস) 
তাই সীগণবেষ্টিতা শ্রীরাধার চিত্ত তাহার দোলনে দোছুলামান হইয়া থাকে। ্ীপাঁদ রঘুনাথ সেই 
মুকুন্দের নিকট তাহার নয়নাভীষ্টপৃর্তির কামনা জ্ঞাপন করিতেছেন । 
আবার "যাহার নিতন্বদেশে সুবর্ণরাশি অপেক্ষাও অতি উজ্জল পীতাম্বর শোভা পাইতেছে। 
বাসোদ্রব-কনকবৃন্দনিভং দধান” "অর্থাৎ ষখহার পীতবাস দেখিয়া মনে হয়, যেন রাশি রাশি দ্রবিত 
স্থবর্ণকেই বস্ত্ররূপে ধারণ করিয়াছেন।” “পীত-বসন জন্থু বিজুরী বিরাজিত সজল-জলদ-রুচি দেহ ।» 
(পদ্কল্পতরু) । 
আবার তাহার অরুণবর্ণ উত্তরীয় দর্শনে মনে হয়, শ্রীরাধার অনুরাগেই যেন উহা! শ্তরপ্চিত 
হইয়াছে। অনুরাগের বর্ণ অরুণ। যে রাগ প্রিয়তমকে ক্ষণে ক্ষণে নবনবরূপে অনুভব করায় এবং 
স্বয়ং নবনব হইয়া, থাকে তাহাকেই “অনুরাগ+ বলা হয়। 
“সদানুভূতমপি যঃ কুর্ধ্যান্নবনবং প্রিয়ম্‌। 
রাগে ভবন্নবনবঃ সোইনুরাগঃ ইতীরধ্যতে ॥৮ (উঃ নীঃ) 


শীত মুকুন্দাষ্টকম্‌ ] [ ১৩৬৫ 


হবরভি-কুলুম বন্দৈবসিতান্তঃসমৃদ্দৈঃ প্রিয়সরসি নিদ।ঘে সায়মালীপরীতাম্‌। 
মদনজনক-সেকৈঃ খেলয়ন্নেব রাখাং প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ পুর্ভিৎ যৃকুন্দঃ ॥8॥ 
পরিমলমিহ লব্কা হস্ত গান্ধব্রিকায়াঃ পুলকিত তনুরুচৈরুম্মদত্তক্ষণেন। 
নিথিল-বিপিন দ্রেশাদ্বাসিতানেব জিম্বন্‌ প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট পুর্ভিং মুকুন্দ? ॥৫1| 
প্রণিহিত-ভুজদণ্ঃ স্বম্বদেশে বরাজ্যাঃ ন্মিত-বিকসিতগণ্ডে কীর্তি কন্যকায়াঃ। 
মনসিজ-জনি-সৌখ্যং চুন্বনেনৈব তম্বন্‌ প্রথয়তু মম নেত্রাভীষ-পুর্তিৎ যুকুন্দঃ ॥৬॥ 
অনুবাদ_- যিনি গ্রীক্মঝতুতে সায়ংকালে বিবিধ স্ুরভি-কুস্ম-বাসিত জলপূর্ণ শ্রীরাধাকুণ্ডে 
মদনোদ্দীপক জলপিঞ্চনদ্বারা সখীগণ পরিবেষ্রিতা গ্রীরাধারাণীর সঙ্গে জলবিহার করিতেছেন, সেই শ্রীমুকুন্দ 
আমার নেত্রাভী্ট পূর্ণ করুন 18৫ 
যিনি শ্রীরাধার অঙ্সৌরভ প্রাপ্তিমাত্রে তৎক্ষণাৎ পুলকিতদেহে উন্মন্তদশায় তীয় অঙ্গসৌরভে 
আমোদিত নিখিল বনাপ্রদেশ আস্রাণ করিতেছেন, সেই মুকুন্দ আমার নয়নের অভীষ্ট পূর্ণ করুন 1৫1 
পরমান্থন্দরী শ্রীরাধিকার ম্বন্ধদেশে নিজবাছ বিশ্তাস করিয়া যিনি মন্দহাস্য-বিকসিত তদীয় 
গণ্ডে চুষ্বন-করত মদনরসজনিত বিপুল ন্ুখান্ুভব করিতেছেন, সেই শ্রীমুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট পূর্ণ 
কর্ন 1৬) 





শ্রীরাধার সেই নবানুরাগেই স্রীমুকুন্দের বসনকে অরুণবর্ণে রঞ্জিত করিয়াছে । সচ্চদানন্দতত্ে 

রক্তিম অন্গুরাগের রং ফলানে। হইয়াছে । শ্রীপাদ রঘুনাথ সেই নয়নানন্দস্বরূপ মুকুন্দের দর্শন কামনা 
করিতেছেন । 

'পরাদ্ধ”পুলিনা-টাদে, যে অমৃত জ্যোতল্! তাতে, সব্র্বভাবে করি উল্লভ্বন। 

নবীন তারুণ্যরত্বে, পৌগণ্ডের অতিক্রমে, সকল মাধুর্ব-নিকেতন ॥ 

মণিময় কুগডল, শ্রুতিমূলে ঝলমল, ললিতার বয়স্ত। রাধার। 

লজ্জা ধৈর্য গেল দূরে, চঞ্চল করিল তারে, অপরূপ কুগুল-বিহার ॥ 

সেই মোর নেত্রানন্দ, নন্দহ্ৃত শ্রীমুকুন্দ, আর কবে দিবে দরশন | 

ভাগবত-চুড়ামণি রঘুনাথদাস গোস্বামী, অশ্রুজলে করে নিবেদন ॥৮২1 

“কেলিকুঞ্জ-অভ্যন্তরে, রতন-বেদীর পরে, শ্রীমুকুন্দ রসিক-নাগর। 

্ব্ণরাঁশি ছ্যতিহর, নিতম্যেতে পীতান্বর, ঝলমল করে নিরম্তুর | 

রক্তবন্ত্র তছুপরি, অন্থুরাগে গিরিধারী, অঙ্গেতে ধরিলা রসময় | 

প্রিয়তম শ্রীরাধার। অঙ্গের মাধুর্ধ্য সার, রাগধৃক্ত বর্ণ স্ুনিশ্চয় | 

সেই মোর নেত্রানন্দ, প্রিয় প্রতু শ্রীমুকুন্দ, পূর্ণ কর মোর অভিলাষ। 

বৃষভানু-হুত। ঘুত' দেখ! দিবে নন্দন্থুত, নিবেদয়ে রঘুনাথ দাস ”৩। 


১৩৬৬ 7 শ্রীপ্রীষ্তবাঁবলী 


টীকা _ পুনঃ কিং কর্ন নিদাঘে গ্রীন্মে সায়মপরাহে প্রিয়সরনি রাধাকুণ্ডে মদনজনক-লেকৈ? 
কামোৎপাদকসেকৈঃ কুত্বা আলীপরীতাং সখীবেষ্টিতাং রাধাং খেলয়ন্‌। কৈঃ কৃত্াা সেকৈঃ স্রভিকুন্থম- 
বৃন্দৈ বাসিভানি যানি অন্তাংসি তেবাং সমৃদ্ধৈঃ সমূছৈঃ 081 
তৎক্ষণেন পরিমল লাভ ক্ষণেন। নিখিল বিপিনদেশাৎ সকাশাৎ বাসিতান্‌ গন্ধান্‌ জিন্‌ সন 
অনযৎ স্পষ্টম্‌। ৫1 
পুনঃ কিং কুর্ব্বন্‌ বরাাঃ কীস্তিরাকন্তকায়! রাঁধায়াঃ ক্ষন্দদেশে প্রণিহিতভূ্গদপ্তঃ সন্। ম্মিত 
বিকপিতগণ্ডে চুন্বনেন কৃত! মনসিজজনি সৌখ্যং স্তুখং বিতহবমিতান্থয (৬) 
স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা _ শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীমুকুন্দের নিকট তাহার নেত্রাভীষ্ট-পুর্তির প্রার্থনা 
জ্ঞাপন করিতেছেন । শ্ত্রীরাধারানীর সহিত শ্রীমুকুন্দের দর্শনলাভই তাহার নয়নের একমাপ্র অভীষ্ট 
অভী:্টর দর্শনাকাজ্ষায় শ্রীপাদের প্রাণ অস্থির ! সাধকেরও মনে অল্লবিষ্তর দর্শনাকাজক্ষা জাগা উচিং । 
যেটুকু পাইতেছি, তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট হইয়া আছি ; অতৃপ্তিই যাহার স্বভাব, সেই ভক্তির এইপ্রকার 
নিয়ম নহে। শ্রীলীবপাদ লিখিয়াছেন, “আন্তকুল্যাভিলাব ও সৌহাদ্দাভিলাষের সঙ্গে প্রাপ্ত্যা/ভিলাষ 
অবশ্যই ভক্তের মনে জাগরিত হইবে”  (প্রীতিসন্দ্ভ2) জরীপাদ রঘুনাথ স্ক,রণেঃ মননে অহীষ্টাকে সততই 
পাইতেছেন, তবু তৃপ্তি নাই। সাক্ষাৎ দর্শনের জন্তাই প্রাণ নিতান্ত কাতর গ্রীষ্মঝহু । সায়ংকালে 
গ্রীকৃণ্ডের তটে পড়িয়া শ্রীপাদ রঘুনাথ কীদিতেছেন__প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্টপুষ্ধিং মুকুন্দঃ।” সহসা 
প্রীকুণ্ডের একটি রসমযী লীলা প্রীপাদের নয়ন সপ্মুখে ফুটিয়া উঠিল ! 
প্রথমতঃ শ্রীপাদ ভ্রীকুপ্ডের শোভা দেখিতেছেন । মালতী, মার্ধনী, মল্লিকা, লবঙ্গ জাতি, ব.খিকা 
প্রভৃতি লতায় পরিবেষ্টিত আমর, কদন্ব। পনপ, চস্পক, নাগকেশর, অশৌকাদি বৃক্ষসমুহে শ্রীকুণ্ডের 
চারিদিক সমীচ্ছন্ন । সেই সব বৃক্ষলতায় রাশি রাশি কুম্থম বিকসিত হইয়াছে তাহার মকরন্দ ও পরাগ 
রাণিতে শ্রীকুণ্ডের নিম'লজল স্থুরভিত। শুকশারীঃ কৌকিলাদির কর্ণ নন্দী মধুর কুজনে শ্রীকুণ্ড মুখরিত । 
শ্রীরাধারাণীর সহিত শ্রীমুকুন্দ স্বর্ণনীলালোকে কুগ্ততট সমুগ্ভাসিত করিয়া আনন্দরসের ছবি সব সথীগণ- 
সঙ্গে জলবিহারেয় নিিন্ত প্রীকুণ্ডের সলিলে অবতীর্ণ হইলেন ! উভয়েই হস্তে জলযন্ত্র ( পিচকারী ) 
লইয়া পরস্পরকে জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন । মদনোদ্দীপক জলসিঞ্চন। পরস্পরের নয়নকটাক্ষ, 
জলপ্রদানের ভঙ্গী, মধুরহাস্ত, পরিহাসবাণী, জলমিক্ত অঙ্গের অবয়বদর্শনে উভয়েরই চিন্ত মদনরদে 
রসায়িত। বিশেষতঃ শ্রীরাধামাধুরীতে নাগর মদ্নাবেশে অধীর। অঙ্গ বিবশ! জলসিঞ্চনের আর 
শক্তি নাই । তাই বিবশ নাগর জলক্রীড়ায় শ্রীমতীর নিকট পরাজিত হইলেন । 
“সখীভিঃ সম্ভয় স্বকরকমলছন্ব-কলিতের্জলৈঃ সেকং রাধা বু ব্দিধতী নাগরমণেঃ। 
নুধাপূর্ণান্‌ বর্ণান্নমিত-বদনেন্দোরলমলং জিতোইম্ীত্যা কণ্যাহসছুপরত। যত্র কিনিতি ॥৮ 
( বুঃ মঃ ৫18 ) 
“ভ্রীরাধা খীগণের সহিত মিলিত হইয়া নাঁগরমণির গাত্রে নিজ করকমলের গ্রহীত জলরাশি 


শ্ীশ্রীমুকুন্দাষ্টক্গ ) ১৩৬৭ 


সিঞ্চন করিতে থাকিলে নাঁগর বদনচন্দ্র অবনত করিয়1-'আর না, আর না, আমি পরাজয় শ্বীকার 
করিলাম” শ্রীমুকুন্দের এই স্থধামধুর বাণী শ্রবণ করিয। শ্রীরাধার!ণী জলদাঁনে বিরত হইয়া মোহন হাস্য 
করিতে লাগিলেন |” শ্রীপাদ রঘুনাথের প্রাপকোটি-নিম ঞ্রনীয় চরণ শ্রীরাধারাণীর নিকট পরাভূত 
নাগরমণি ভ্ীমুকুন্দ রখঘুনাথের নয়নে কত স্থুন্দর-কতই মধুর ! তাই সই স্ব-্তিপ্রাপ্ত লীলার ম্মতিতে 
জ্রীপাদ ভাহার নেত্রাভীষ্ট-পৃর্টির নিমিত্ত শ্রীমুকুন্দের শ্রীস্রণে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন । 

আবার দ্িনীভ্ভরের একটি স্কতির স্মরণে পঞ্চম ও বষ্টগ্লোকে প্রার্থনা । শ্রীপাদ একদ! মধ্যাহ্ছে 
ক্ষ,তিতে দেখিতেছেন, শ্রীকুণ্ডে শ্রীকুণডেশ্বরীর সহিত মিলন-কামনায় শ্রীমুকুন্দ আগমন করিয়ীছেন। 
উৎকন্তিত নায়কমণি গ্রীমৃতীর দর্শন ন! পাইয়া বিরহে অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। সহসা শ্রীকুণ্ডের দিকে 
সমাগতা শ্রীমতীর দিব্য-অঙ্গপরিমল লইয় শ্রীকুণ্ডের বাঁতাস শ্ীমুকুন্দের নাসারন্ধে যোগাইয়া তাহার 
বিরহতাপিত প্রাণে শৈভোর সঞ্চার করিয়াছে । শ্ীপাদ তুলসীমগ্রীরূপে দেখিতেছেন-_ ্রীমতশর 
শ্রীঅঙ্গের দিবা-পরিমল প্রাপ্তিমাত্রেই মুকুন্দের অঙ্জে নিবিড় পুলকাবলির উদয় হইয়াছে । দেখিতে 
দেখিতে শ্রীকুগুতটের নিখিল বন্যপ্রদেশ প্রীমতীর অঙ্রসৌ'রভে আমোদিত হইয়া উঠিল । সেই গন্ধো- 
স্মাদিত-মাধব! গ্রীমতীর সৌরভপ্রাপ্তিতে নাগরমণি উন্মন্ত। তিনি তখন উন্মন্তবৎ বনের নিখিল তরু- 
লতাঁকে আন্াণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । স্বীয় ঈশ্বরীর অঙ্গ-পরিমলে উন্মাদিত নাগরের চেষ্টা 
দর্শনে তুলসীর সৌভাগ্াগর্ধে বুক ভরিয়া উঠিয়াছে ! 

সহসা স্বর্ণালোকে শ্রীকুণ্ডের তট সমুস্তাসিত করিয় শ্রীমুকুন্দের ভাগানিবি শ্রীমতী বার্ষভানবী 
শ্রীকুপ্ডের বনে সমাগত হইয়াছেন । মুকুন্দের নয়নাভীষ্ট পূর্ণ হইয়াছে। পরমাস্থন্দরী শ্রীমভীর রূপে, 
গুণে বিমুগ্ধ নায়ক শ্রীনতীকে প্রাপ্ত হইয়া তাহার স্বন্ধদেশে নিজবাহু বিন্যাস করিয়া হাস্ত-বিকসিত, 
শ্রীমতীর কপোলে চুম্বন প্রদান করিয়া মদনরসজনিত বিপুল আনন্দ অনুভব করিতেছেন । এই শ্ত্লোকে 
'বিভাবনা, নামক অলঙ্কার প্রযুক্ত হইয়াছে । “হেতুরূপ ক্রিয়াভাবে ফলং যং সা বিভীবনা। (অলঙ্ক'র 
কৌন্তভ _ ৮।৩০) হেতু ব্যতীত কার্ষোৎপন্তি হইলে তাহাকে বিভাবন| বলা হয় । এখানে সন্প্রয়োগ ব্যতীত 
মদননৃখ লাভ হেতুবিভাবনা | স্ফ,রণে প্রাপ্ত এই রমণীয় লীলার স্মৃতিতে শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন, “হে 


সুকুন্দ ! আমার ঈশ্বরীর দর্শনে যেমন তোমার নেত্রাভীষ্ট পৃতি হইয়াছিল, এ লীলা সাক্ষাৎ দর্শন করাইয়া 
তেমনি আমার নেত্রাভীক্ট পূর্ণ কর অর্থাৎ আমার নয়নানন্দ বিধান কর ।* 


“শ্রীক্মকাল অপরাহ্ন, নিজ প্রিয় সধীসঙ্গে, রাধাক্গ্ড রাধা-ঠাক্রাণী। 
পদ্দের পরাগে জল, স্থবাসিত টলমল, পিঞ্চে রসিকেন্দ্র চুড়ামণি ॥ 
মদন্জনক লেকে, যেন কৈল অভিষেকে, শ্রীমুক্ন্দ মদন-মোহন | 

সেই লীলাময় হরি, নেত্রাভীষ্ট-পূর্ণকারী, আর কবে দিবে দরশনে ॥৮৪। 
জয় জয় কগ্রেশবরী,  বৃষভা্গ-স্থক,মারী, চারিদিকে প্রিয় সখীগণ। 

রাই অঙ্জ পরিমল. কি আশ্চর্য্য ধরে বল, ন্থুবাসিত বন উপবন ॥ 


১৩৬৮ | [ ভ্ীন্রীস্তবাবলী 


প্রমদদনুজ গোষ্ঠ্যাঃ কোহপি সম্বর্তবহ্িতব্রুজভুবি কিন পিত্রোমু্তিমান্‌ স্েহপুগতঃ। 

প্রথম রসমহেন্্রঃগ্তামলো রাধিকায়াঃ প্রণয়তু মম নেত্রাভীর্ পুরতিৎ মুকুন্ৰঃ ॥৭॥ ঃ 

স্বকদন কথয়াঙীক্ত্যমৃদ্বীং বিশাখাং কৃতচটু লনিতা্ত প্ার্থয়ন প্রোটশীলাম্‌। 

প্রণয়বিধূর-রাধামান-নির্বাসনায় প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট পুর্ভিৎ মুকুন্দঃ ॥৮॥ 

পরিপঠতি মৃকুন্দস্তা্কৎ কাকুভির্যঃ স্ফুটমিহ বিষয়েভ্যঃ সংনিয়মোন্দিয়াণি। 

ব্রজনবযুবরাজো দর্শয়ন্‌ স্বং সরাধং স্বজন গণন মধ্যে তং প্রিয়ায়াস্তনোতি ॥”৯॥ 

[ ইতি শ্রীশ্রীমুকুন্দাষ্টকং সম্পূর্ণ ২৩1 

অনুবাদ_ধিনি মদমন্ত দানবকুলের প্রলয়াগ্রিস্বরূপ, ব্রজে নাতাপিতার মৃতিমান্‌ স্মেহপুঞ্জ এবং 
শ্রীরাধারাণীর আদিরসের যিনি সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা__সেই শ্যামলকান্তি মুকুদ্দ আমার নেত্রা ভাষ্ট 
পূর্ণ করুন ॥৭। 

প্রণয়কৌপবশতঃ শ্রীরাঁধা মানিনী হইলে যিনি যৃদুষ্ঘভীবা বিশাখার নিকট স্বীয় দুঃখ নিবেদন 
পূর্বক ৩খহাকে সপক্ষা করিয়া ললিতার নিকট বু চাটুবচনে ভ্রীরাধার মানভঙ্গের নিমিন্ত প্রার্থনা 
করেন, সেই মুকুন্দ আমার নয়নাশীষ্ট পূর্ণ করুন 1৯ 

যিনি নিখল বিধয়সঙ্গ হতে ইক্জ্িয়সকলকে সংযত করিয়া প্রীরাধামীধবে চিন্ত সমর্পশপূর্বক হর্ষগদ্- 

গদবনে এই মুক্দাষ্টক পাঠ করেন, ব্রজ্নবধুবরাজ শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে শ্রীরাধার সহিত স্বীয় রূপ দর্শন 
করাইয়া শ্রীরাধার কিস্করীগণমধ্যে পরিগণিত করেন 1৯1 

টীক।_পুনঃ কিন্ত্ত? প্রমদদনুজ-গোষ্ঠ্যাঃ প্রমন্ত দানবসমূহ সম্বন্ধে কোহপানির্ববচন্ণীর়ত সন্বর্ত- 
বহিঃ প্রলয়াগ্ি পিত্রোনন্দ-যশোদয়োঃ দেহপুঞ্জো মুন্তিমান্‌ শরীরী | বরাঙ্যাঃ রাধায়াঃ প্রথম রস- 
মহেন্দ্রঃ শুক্গাররস মহারাভঃ শ্যামলঃ শ্যামকর্ণ । অত্র গ্রহীত ভেদান্েদ প্রতীতেরুজেখালক্কারঃ। 


অঙ্জ-গন্ধে শ্যামরায়, উন্মন্ত পাগল প্রায়, কুর্জে কুঞ্জে করয়ে আভ্রাণ। যি 
পুলকে পৃরিত অঙ্গ, কদম্ব-কেশর রঙ্গ, ঘন ঘন জাগে শিহরণ ॥ 

এনা বেশে ভ্ীমুকুন্দঃ মৌর ছু"টী নেত্রানন্দ, আর কবে দিবে দরশন | 

রাধাকুণ্ডে রঘুনাথ, দাস গোস্বামী দিবারাত্র, অশ্রুজলে করে নিবেদন 1৮৫॥ 

“এ দেখ কুঞ্জরাজ, নিকুঞ্জেতে রসরাজ, শ্রীমুকুন্দ ব্রজেন্দ্রকুমার | 

বীশ্থিদা-নন্দিনী সঙ্গে, নবলীলা রস-রঙ্গে, কৌতুকেতে করেন বিহার॥ 

বরাঙ্গীর স্বন্ধোপরি, ভুজদপ্ড রাখি হরি, কত করে রসের প্রসঙ্গ । সন 
ম্মিতবিকসিত গণ্ডেঃ চুন্বনেতে রসভাণ্ডে, মনসিজ আনন্দ-তরঙ্গ | 

সেই মোর নেত্রানন্দ, গিরিধারী শ্রীমুকুন্দ, মনোবাঞ্ত। করহ পুরণ । 

ভাগবত-চূড়ামণি। রঘুনাথ দাস গোম্ামী, করজোড়ে করে নিবেদন (৮৬1 





শ্রীশ্রীমুকুন্দাষ্টকম্‌ ) [ ১৩৬৯ 


তছুক্ত' সাহিতাদর্পণে ৷ কষচিন্ডেদীদগ্রহীভানাং বিষয়াণাং তথা কচিৎ | একস্যানেকধোলেখো ঘঃ স উল্লেখ 
ইষাতে | ইতি |ণ। | 
স্বকদনেতি ৷ প্রণয় বিধুর রাধায়া মাননিরর্বাসনায় মানভগ্জনায় স্বকরনকথয়া স্বস্ত পরমো- 
দ্বেগকখয়া মৃদ্বীং বিশাখামক্গীকৃত্য প্রোটিশীলাং ললিতাং কৃতচাটু যথা ্তান্তথ। প্রাথ্ন্‌ প্রার্থযমানঃ1৮1 
এতৎপঠনফলমাহ পরীতি। সরাধং রাধয়া সহ বর্তমানং স্বমাত্বানং দর্শয়ন। প্রিয়ায়া রাঁধায়াঃ 
ব্বজন-গণ-মধ্যে তং তনোতি বিস্তারয়তি 1৯1 
॥ ইতি শ্রীপ্রীমূকুন্দষ্টকবিবৃতিঃ ॥ 
স্তবামৃতকণ! ব্যাখ্য। _ প্রেমিক ভক্তগণ আপনাঁপন ভাবানুসারেই শ্রীমুকুন্দকে দর্শন ও আস্বাদন 
করিয়া থাকেন । বীহাদের হাদয় ভাবশুন্য ভাহার1 কোনভাবেই মুকুন্দকে গ্রচ্ণ বা আস্বদন করিতে 
পারেন না । আবার আস্থরিক ভাবাপন্নচিন্ত অন্থরগণ তাহাকে শক্ররূপে দর্শন করিয়া থাকে । অনন্ত 
মাধূর্ষের পারাবার মুকুন্দকে তাহারা আস্বাদন করিতে তো পারেই না, বরং মুকুন্দ তাহাদিগকে নিধন 
করিয়া! তাহাদের মুক্তিদানেই স্বীয় মুকুন্দনামের সার্থকতা বিধান করেন। তাই শ্রীপাদ রঘুনাথ বলি- 
তেছেন-_-যিনি মদমন্ত অর্থাৎ অভিমান-বিমন্ত অস্থরকলের প্রলয়াগ্রিম্বরূপ '* কত্ত শত মহাবলশালী 
অন্ুর-রাঁক্ষল পতঙ্গের ন্যায় এই অনলে ঝাপ দিয়া তৎক্ষণাৎ নিধনপ্রাপ্ত হইয়]ছে। অথাস্থুর, বকান্থুর, 
শকটাস্তর, পৃতনণ, তৃশাবর্ত, ব্যোমান্তর, কেশী-অরিষ্টাদি মহাবলশালী অন্থুরগণের নিধনের নিমিত্ত ্ত মুকন্দ- 
দেবকে কোন অস্ত্রাদি ধারণ করিতে হয় নাই । জ্বলগ্ত অনলে পতঙ্গের ন্যায়ই তাহাদিগকে কাল-কবলিত 
হইতে হইয়াছে । ঘিনি অন্তুরগণের নিকট এই প্রকার প্রলয়ঙ্কর কালানল, তিনি শ্রীনন্দ-যশোদার নিকট 
মৃতিমান্‌ স্লেহপুপ্রস্বরূপ | শ্্রীমুক,ন্দের প্রতি শ্রীনন্দ-যশোমতীর নেেহপূর্ণ লালনদর্শনে মনে হয় যেন 
তাহাদের হৃদয়ের দ্েহরাশিই জমাট বীথিয়া মুক্তিমান্‌ মুকন্দরূপে আবিভূতি হইয়াছেন। আবার 
শ্রীমতী বৃষভাম্গনন্দিনীর নিকট যিনি আদিরস বা শূক্গাররসের সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বা মৃতিমান্‌ 
শৃঙ্দার। শ্রীরাধারাণী স্বয়ং অনুভব করিয়া বলিয়াছেন__“শুঙ্গারঃ সখি ! মৃষ্তিম[নিব” ( গ্লীতগোবিন্দম্) 
ভাবানুসারেই মুকুন্দের দর্শন ও আন্মাদন হর বলিয়াই জ্ীমদ্ভাগবতে ( ১৪৩.১৭ ) কংসের রঙ্গালয়ে 
বলদেবের সঙ্গে প্রবেশকারী মুকুন্দের বর্ণনায় শ্রীল শুকদেব্মুনি বলিয়াছেন-- 
মিল্লানামশনিনূ্ণাং নরবরঃ স্্ীণাং ন্ররো যুদ্তিমান্‌ 
গোপানাং স্বজনোহসতাং ক্ষিতিভূজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ । 
মৃতার্ভোজপতেধিরাড়বিছ্বষাং তত্বং পরং যোগিনাং 
বৃষ্ণিণাং পরদেবতেতি বিদিতে। রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥৮ 
“হে মহারাজ পরীক্ষিত ! ভ্রীবলদেবের সহিত কংসের রঙ্গালয়ে প্রবেশকালে শ্রীমুক,ন্দকে 


চাণুর-মুষ্টিকাদি মল্গণ বজ্রূপে, নরসমাজ নরশ্রেষ্ঠরূপে, রমণীগণ যৃতিমান্‌ কন্দর্পবূপে, গোপগণ স্বজনের 
৩৭ 
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যার, ছুষ্ট নরপতিগণ শাস্তা রূপে, মাতা-পিতাগণ শিশুরূপে, কংস সাক্ষাৎ মৃত্যুর ন্যায়, অজ্কানজনগণ 
ব্ষ্টি মানবের ন্যায়, -যাগিগণ পরতত্বের ম্যায় এবং যাদুল সাক্ষাৎ পরম দেবতার ন্যায় দর্শন করিলেন 1» 
শ্রীপাদ রঘুনাথ সেই মুক্ুন্দকে শ্রীরাধারাণীর প্রাণনাথ বা তাহার অধীন নায়করপে দেখিতে চাহিতে- 
ছেন। কিভাবে মুকন্দ শ্রীপাদ রঘুনাথকে দেখা দিলে তাহার মনের মত হইবে, তাহাই পরবন্তি শেষ 
শ্লোকের প্রার্থনায় উল্লেখ করিতেছেন । 
প্রণয়কৌপবশতঃ শ্রীমতী রাধারাণী মানিনী হইবেন। রাধাবিহনে মুক,ন্দের বিশ্বশূগ্ত মনে 
হইবে । তিনি মুছুল ও সরলম্বভাবা বিশাখার নিকট শ্রীমতীর বিরহে স্বীয় হৃদয়-বেদনা সাশ্রনেত্রে 
নিবেদনপূর্বক তাহাকে হাত করিয়া লইবেন। তিনি ভালরূপেই জানেন, বিশাখা তীহার স্বপক্ষে 
আপিলেও শ্রীললিতার ইচ্ছাভিন্ন স্বয়ং ্তরীরারধারও মান ত্যাগ করিবার সাধা নাই । ললিতা! কিন্তু প্রথরা 
স্বভাবা, কারণে অকারণে শ্রীমতীকে মানশিক্ষা দিয়া থাকেন এবং প্রীরাধার মানের শৈথিল্যে রুদ্ধ 
হন !| তাই মুকন্দ বু চাটুবাক্যে শ্রীমতীর মান-প্রসাদনের নিমিত্ত শ্রীললিতার নিকট প্রার্থনা করিতে- 
ছেন__হে দয়াবতি ললিতে ! হে মদেকহিতৈধিনি ! হে হুন্দরি ! বুষভা হুনন্দিনী আমার প্রতি নিদয় 
হইয়াছেন, এক্ষণে তুমিও যদি কঠিন_চিন্তা হও, তবে এই শ্্রীমতীর বিরহবাধিত আতজনের কি গতি 
হইবে? অতএব এই ব্যখিতজনের জ্ঞাত অজ্ঞাত ক্রটী মানা করিয়া প্রসন্না হও ।, শ্রীপাদ রঘুনাথ 
বলিতেছেন, 'আমার ঈশ্বরীর মানভঙ্গের নিমিত্ত এইভাবে ললিতাসমীর চাটুকার মুকুন্দ আমায় দর্শনদানে 
আমার নেত্রের অভিলাষ পূর্ণ করুন|; 
্রীপাদ রঘুনাথ একটি শ্লোকে এই মুকুন্দাষ্টকের ফলশ্রুতি বলিতেছেন-__ যিনি নিখিল বিষয়- 
সঙ্গ হইতে ইন্ড্রিয়সকলকে সংযত করিয়৷ অর্থাৎ ঘিনি বিচার বুদ্ধিপূর্বক জাগতিক বা৷ জড়ীয় শব্দ, স্পর্শ, 
রস ও গন্ধ এই পঞ্চবিষয় হইতে চক্ষু, কর্ণ, জিহব!, নাসিক| ও ত্বক এই পঞ্চ ইক্্রিয় এবং মনকে সংযত 
করিয়া শ্রীরাধামুকুন্দে অপিতমনা হইয়া অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয়কে তাহাদের অসমৌধব” নাম,রূপ,গুণ, লীলাদি 
রসে নিবিষ্ট করিয়। হ্য-গদগদ-বচনে এই মুক,ন্দাষ্টক পাঠ করিবেন, ব্রজনবযুবরাজ শ্রীকফ্ণ তাঙ্াকে শ্তীরাধা- 
রাণীর সহিত শ্বীয়রূপে দর্শন করাইবেন এবং শ্রীরাধারাণীর কিস্কদীগণমধ্যে পরিগণিত করিয়। যুগলচরণ- 
সেবাদানে ধন্য বা কৃতার্থ করিবেন।” 
কিঞ্চে বৃন্দাবন-চন্দ্র, পরম আনন্দ কন্দ, পরতন্ব ভজনের মুল । 
সজল জলদ ভাতি, অভক্ত দানব প্রতি-, প্রলয়ের অগ্নি সমতুল | 
নন্দ-যশোদার প্রাণ, নেহপুগ্ মৃক্তিমান্‌, শ্রীরাধায় শুঙ্গার মুক্তিমান্। 
সেই সর্ব রসধাম, মহেন্দ মুক্ুন্দ নাম, নেত্রাভীষ্ট করহ পূরণ $৮৭। 
“কৃঞ্জে বৃষভ ন্ুস্থতা, প্রণয়-বিকলা রাধ!, ছু্গয় মানিনী গর্ববভরে । 
রতন-বেদীর পরে, একাঁকিনী নতশিরে, মুখে কোন বচন না স্ফুরে ॥ 
মান নির্বাসন তরে, গিরিধারী কত্ত করে, নগ্রভাবে উদ্বেগ কথায়। 


[ ২৪ | 
জ্ৰথ শ্রীর্রীউওকণ।চছশকম 
শ্রীত্রীরতিমঞ্জ্ষ্যৈ নমঃ 
ছিন্ন স্বর্ণ বিনিন্দি-চিন্কণ-রুচিং স্মেরাং বয়ঃসন্ধিতো 
রম্যাং রক্তত্বচীন-পট্টবসনাং বেশেন বিভ্রাজিতাম্‌ ॥ 
উদ্ধূর্ণচ্ছিতিকণপিগ্র-বিলসদেণীৎ মুকুন্দং মনাক্‌ 
পশ্ন্তীং নয়নাঞ্চলেন যুদ্দিতাং রাধাং কদাহং ভজে ॥ 
অনুবাদ__ যাহার উজ্জল দেহকান্তি ছিনন্বর্ণের শোভাকে তিরস্কার করে, যিনি বয়ঃসন্ধির উদদয়ে 
অতিমনোহারিণী, ধাহার পট্টবসন হুহিকণ ও রক্তবর্ণ, মণ্ুলীবন্ধনে উল্লাসময় নৃত্যশীল ময়ুরের পুচ্ছের 
ন্যায় যাহার বেণী বিরাজিত, অপাঙ্জভঙ্গিতে ধিনি শ্রীকষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন, মৃদ্ৃহাস্তময়ী, 
আনন্দিত ও বেশভূষিতা শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজন করিব 1১। 
টীকা__কদাহং রাধাং ভজে সেবিস্তে। কিম্তু,তাং ছিন্ননবণস্ত বিনিন্দিনী চিন্ধণ! রুচিঃ কান্তির্য- 
স্তাস্তাং তথা | বয়ঃসন্ধিতো বয়ঃসন্ধেঃ রক্তং রক্তবর্ণং সুুটীনং স্ুচিন্কণং পট্টবসনং যস্তাস্তাং তথ!। 


উদ্ঘুর্ণন্‌ মগুলীবন্ধেন নৃতান্‌ যঃ শিতিবঞ্ঠো মধুরস্তস্ত পিগ্মিব বিলসম্তী বেণী যস্তান্তাং তথ1। নয়না- 
ঞচলেন মন।ক্‌ স্প্পং পশ্বাস্তীম্‌ 1১। 


স্তবামূতকণা ব্যাখ্য।__শ্রীপাদ রঘুনাথ এই স্তবের দশটিস্্লোকে বিপুল উৎকাভরে তাহার পরমা- 
জীষ্ট শ্রীরাধারাণীর ভজন বাঁ সাক্ষাৎসেবা কামনা করিতেছেন, তাই এই স্তোত্রের নাম “উত্কষ্ঠাদশকম্”। 
কোন বন্ত লাভের নিমিত্ত স্থতীত্র আকাজক্ষাকেই ব্যাকলতা বা উৎকণ্ঠা বল! হয়। আমরা কোন বন্ত 
প্রাপ্থির জন্য যদি যথার্থ কাতর হই, তবে উহা অবশ্য পাইব ইহা যেমন বৈজ্ঞানিক সত্য, তদ্রপ বার, 


লতার পূর্বে বস্ত্ পাইলেও যে উহা আস্বম দন করিতে পারিব না-_ইহাও তেমনি সত্য। দারুণ নিদাঘের 
6৫-2158558855084-1 12-88-84১৮ 
বৃছুল ম্বভাববতী*, বিশাখায় করি স্তুতি, অঙ্গিকার করিয়া তাহায় ॥ 


চাটুৰাক্যে করজোড়ে, কতনা প্রার্থনা করে, . প্রগল্ভ স্বভাবা ললিতায় । 

শ্রীমুকন্দ রসকন্প,  ৰংশীধারী শ্ীগোবিন্দ, কবে দরশন দিবে হায় ৮৮1 

'ভূমগুলে যেই জন, চাটুবাক্যে সর্বক্ষণ, সর্ব্বেত্দ্িয় করিয়া সংযম । 

মধুর মুকন্দাষ্টক” পাঠ করে রত্বশ্্লোক, অশ্রুজল করিয়া সিঞ্চন ॥ 

ব্রজন্ব যুবরাজে, শ্রীরাধার সখী-মাঝে, তার নাম করিয়া লিখন। 

রাধাসঙ্গে গিরিধারী, দেখা দিয়া কৃপা করি, দান করে যুগল-সেবন 11৯ 
॥ ইতি ্রীন্রীমুকুন্দাইকের ভ্তবামৃতকণা ব্যাথ্যা সমাপ্ত ॥২৩॥ 
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প্রচণ্ড-মীতগুতাপে তপ্ত সাতিশয় পিপাসিত বাক্তির নিকট স্থশীতল সুমিষ্ট পানীয় যেমন উপাদেয় 
বলিয়া মনে হয়, আদো যাহার তৃষ্ণাই নাই, তাহার নিকট এ পানীয়ের কোন প্রয়োজনীয়তা বোধই নাই। 
বিশেষতঃ ভক্তি সাধনপথে এই উৎকণ্ঠা বা ব্যাকলতাই ভজনের প্রাণবন্ত । কারণ যে ভগবৎকৃপা- 
লাভেই ভক্তসাধকের নিখিল সাধন-প্রয়াস সার্থক হইয়া থাকে, এই ব্যাকুলতা! বা উৎকণ্ঠা সাধকের প্রতি 
সেই ভগবৎকুপার অজজ্র নিঃসরণ ঘটায়। মহাজনগণ বলেন, যেমন দম্পতির মিলনেই সন্তান সঞ্জাত হয়, 
তদ্রেপ প্রেমের সঙ্গে উৎকগ্ঠার যোগ হইলেই ভগবত-সাক্ষাৎকার এবং সাক্ষাৎ সেবা প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে । 


প্রীপাদ রঘুনাথ যে তাহার পরমাতীষ্ট শ্রীরাধারাণীর ভজনের বা সাক্ষাংসেবার নিমিত্ত এত 

কাঁতরঃ এই কাতরতা বা উৎকঞ্ঠার যূলে রহিয়াছে পরম মাধুর্ষময়ী শ্রীরাধারাণীর রূপ, গুণ, লীলাদির 
অদ্ভুত আকর্ষণ ! এইগ্লোকে শ্রীরাধারাণীর রূপমাধুরীর রসোদগারের সহিত তাহার সেবা কামনা করি- 
ত্রেছেন শ্রীপাঁদ । প্রথমতঃ বলিতেছেন, “ছিন্ন-স্বর্ণ-বিনিন্দি-চিন্তণ-রুচিং? “যাহার উজ্জ্বল দেহকান্তি ছিন্ন 
স্বর্ণের শোভাকেও নিন্দা করে।১ ন্বর্ণকারেরা বিশুদ্ধ স্বর্ণকে তীক্ষ অস্ত্র্ধার ছিন্ন করিলে তাহার মধ্য 
হইতে যে উজ্জল স্থচিকণ পীতকান্তি নিঃস্থ 5 হয়, শ্্রীরাধার দেহকাস্তি তাহ! অপেক্ষাও সুচিক্ণ ও পরম 
উজ্জল । শ্রীমতীর অঙ্গে মহাভাবের কান্তিচ্ছটা শোভা পায়, পাধিব পদার্থের বিকার স্বর্ণের ওজ্জল্য 
তাহার নিকট কোন্ ছার! তাহার কোন তুলনাই বিশ্বে নাই । তবু মহাজনগণ জগতের মানুষকে সই 
অঙ্গচ্ছটার কিঞ্িং ধারণা দিতে গিয়া বলেন_“গোরী কলেবর নুনাঞ্* জন্নু--আচরে উজোর সোনা” 
(বিগ্যাপতি) “কাঞ্চন কমল পবনে উলট*য়ল এছন বদন সঞ্চারি 1৮ (গোবিন্দদাস) আবার যিনি “ৰয়ঃ- 
সন্ধিতে। রম্য।ং” 'বয়ঃসন্ধির উদয়ে অতীব মনোহারিণী হইয়াছেন । বালা ও যৌবনের সন্ধিবেই বয়ঃসন্ধি 
বল! হয়__“বাল্যযৌবনয়োঃ সব্ধিববয়ঃসন্কিবিতীর্য্যতে” (উঃ নীঃ) গ্রীরাধার বয়ঃসন্ধির শোভাদর্শ:ন মুক্ধ 
শ্রীকৃষ্ণ সখ। স্থবলের প্রতি বলিয়াছিলেন_- 

“বাগ্ং কিস্কিণিমাহরতুযুপচয়ং জ্ঞাত্বা নিতন্বো গুণী 

্বস্ত ধ্বংসমবেত্য বষ্টি বলিভিধোগং হ্সন্বধ্যমম্‌। 

বক্ষঃ সাধুফলছয়ং বিচিন্ুতে রাজোপহারক্ষমং 

রাধায়াস্তন্ুরাজ্যমঞ্চতি নবে ক্ষৌনীপতৌ যৌবনে 1৮ (উঃ নী?) 


“হে সখে ! দেখ দেখ, নবযে'বন-নৃপতি শ্্রীরাধার দ্েহরাজ্য অধিকার করায় গুণশালী নিতম্ব 
নিঙ্গ উন্নতি জানিয়া হর্ষের সহিত কিস্কিণিবাদ্য করিতেছে, বক্ষঃ ফৌবনরাজকে উপহার দেওয়ার জন্য 
দুইটি সংফল সঞ্চয় করিতেছে এবং কটিদেশ স্বীয় ধ্বংস সম্ভাবনায় ত্রিবলীর সাহায্য গ্রহণ করিতেছে। 
নবযৌবনরাজের কি অদ্ভুত প্রভাব !» শ্রীমতীর বয়ঃসন্ধির ভাবমাধুরী-বর্ণনায় কবি বিদ্াপতি গাহিয়াছেন-_- 

“খনে খন নয়নকোণ অন্বসরই | খনে খন বসন-ধুলি তন্ন ভরই॥ 





কনুনা_ ক্ষীণ| | 


শ্রীত্রীউংকঠাদশকম্‌ ] [ ১৩৭৩ 


যস্তাঃ কান্ততন্ল্লসৎ-পরিমলেনাক উচ্চৈঃ ক্ফুর- 
দেগাপীরন্দ-মুখারবিন্দ মধু তত্প্রীত]া ধয়ন্নপ্যদঃ | 





খনে খন দশনক ছটাছট হাস। খনে খন অধর-আগে করু বাস ॥ 
চোভকি চলয়ে খনে, খন চলু মন্দ । মনমথ পাঠ পহিল অন্ুবন্ধ 
হৃদয়জ মুকুলিত হেরি হেরি থোর । খনে আচর দেই, খনে হয় ভোর । 
বালা শৈশব তারুণ ভেট । লখই না পারই জেঠ কনেঠ॥ 

বিদ্যাপতি কহ- শুন বর কান। তরুণিম শৈশব চিহই না জান ৮ 

আবার 'রক্তসুচীন-পট্টবসনাং” ধাহার সুন্দর পট্টবলন ন্তুচিক্কণ ও রক্তবর্ণ। “অনুরাগে রক্তশাড়ী” 
কুষ্ানুরাগই যেন শ্রীমতী ভাবের অঙ্গে রক্তবর্ণ প্টবলনরূপে শোভা পাইয়া থাকে । আবার “উদবঘূ্ণ- 
চ্ছিতিকপ্ঠপিগ্রু-বিলসদ্বেণীং” 'মগুলীবন্ধে উল্লাসময় নৃত্যশীল মধুরের পুচ্ছের সায় ধাহার বেশী বিরাজিত।, 
গোবিন্দলীলামুতে (১১ ১১৬) বণিত-_ 

“বিলাসবিক্মস্তমবেক্ষ্য রাধিকাঁ-শ্রীকেশপাশং নিজপুচ্ছপিপ্নয়োঃ । 
নক্কারমাশঙ্ক্য হিয়েব ভেজিরে গিরিং চমধ্যো। বিপিনং শিখগ্ডিনঃ ॥৮ 

“বিলাসরে আলুলায়িত শ্রীরাধার মনোহর কেশপাশ-দর্শনে শ্বীয় পুচ্ছ ও পিছের তিরস্কার 
আশঙ্কায় বিপুল লজ্জাভরে চমরীগণ পর্বতে এবং মযুরসকল কাননে প্রবেশ করিয়াছে” 

'মুকুন্দং মনাক, পশ্যস্তীং নয়নাঞ্চলেন “যিনি অপাঙ্গভঙ্গিতে প্রীকৃ্ণের প্রতি ঈষৎ দৃষ্টিপাত 
করিতেছেন? শ্রীমতী রাধারাণী মাদনরস-রঞ্জিত এই দৃষ্টি উপচারে প্রেমের দেবতা শ্তরীমুকুন্দের যেরূপ 
আরাধন1 করেন, তাহার তুলনা কুত্রীপি নাই। শ্ত্রীমত্তীর ঈষৎ অপাঙ্গভজশিতেই নাগরের চিত্ত-মন 
অপহৃত হইয়া থাকে-_-শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে মহাজন গাহিয়াছেন_-“সজনি ! সো ধনী চিতক চোর । 
চোরিক পন্থ ভোরি দরশায়লি চঞ্চল নয়নক ওর |” (গোবিন্দদাস)। পরিশেষে শ্রীপাদ বলিয়াছেন-_-'ক্মেরাং 
মুদিতাং বেশেন বিভ্রীজিতাং শ্রীরাধাং কদাহং ভজে | যিনি সতত মৃদ্হান্ত-শোভায় বিমপ্ডিতা, পরমা- 
নন্দিতা এবং নানাবেশভূষায় অর্থাৎ ষোড়*শুঙ্গার ও ছাদশ আভরণে ভূষিতা, সর্বোপরি হাব, ভাব১ কিল- 
কিঞ্চিতাদি ভাব-ভূষায় সতত পরিশোভিতা-_সেই শ্ীরাধাকে কবে ভজন করিব বা! কবে লাক্ষাৎ তাহার 
সেবালাভে ধন্য হইব? 

“ছিন্ন ত্বর্ণ বিনিন্দিত উজ্জ্বল বরণ । ঝলমল হ্থচিক্ণণ অঙ্গের কিরণ 
হরিচিত্ত-চমৎকারী বয়ঃসন্ধিকাল । দ্যোতমান। নবগৌরী মূরতি রসাল ॥ 

উন্নত উজ্জলরসে করিয়াছে ন্নান। অনুরাগে রক্তশাড়ী করি পরিধান ॥ 

উদ্ঘন্ণ বৃত্যশীল শিখি-চন্দ্রিকাতে । বে"ধেছে বিচিত্র বেশী বিচিত্র ছখদেতে ॥ 
নেত্রাঞ্চলে মুকুন্দেরে দৃষ্টিপাত করে। কবে বা ভঙ্জিব আমি সেই শ্ীরাধারে ॥১1 


১৩৭৪ ] [ শ্রীশ্রীস্তবাবলশ 


যুঞ্চন্‌ বর্মনি বংভ্রমীতি মদতো গোবিন্দভূজঃ সতাং 
বন্দারণ্য-বরেণ্য-কল্ললতিকাং রাধাং কদাহং ভজে ॥২॥ 
অনুবাদ-_ শ্রীকৃষ্-ভূজ শোভনা গোপন্থন্দরীগণের মুখকমল-মধু অতি প্রীতি-সহকারে পাঁন করিয়াও 
উহ পরিত্যাগপূর্বক ধাহার কমনীয় তুর উল্ললিতগন্ধে সমধিক আকৃষ্ট হইয়া মন্ততাহেতু বারম্বার কুঞ্জ" 
পথে পরিভ্রমণ করিতেছেন, সেই বৃন্দাবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বল্পলতিকা শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজন করিব 1২ 
টাক। _তাং বৃন্দারণা-বরেণা বল্পলতিকাং কদা ভজে। কাসা বল্পনতিকা তত্রাহ যস্তা ইতি । 
গোবিন্দভূঙে! বস্তা রাধাকপ্পলতিকায়াঃ কমনীয়া যা তমুস্তত উল্লসংপরিমলেন উচ্চৈরাবৃষ্টঃ সন । মদতো 
মদাৎ বত্মনি পথি বংজ্রমীতি কুটিলং ভ্রমতি | কিং কুর্বন্‌ স্ক,রৎ শোভমানং যদেগাপীবৃন্দং তন্ত মুখার- 
বিন্দন্ত তৎ প্রসিদ্ধং মধু প্রীতা। ধয়ন্‌ পিবন্নপি অদো মধু মুঞ্চন 1২1 
স্তবামৃতকণ! ব্যাখ্য।_ শ্রীপাদ রদ্বুনাথ এইশ্লোকে মহাভাববতী নিখিল ব্রজনুন্দরীগণ অপেক্ষা 
মহাভাবময়ী শারাধারাণীর অসমোধর্ব প্রেমমা ধুরী ভঙ্গিত্রমে বাক্ত করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ ভূঙ্গের ন্যায় 
ব্রজস্থন্দরীরপ পদ্মিনীগণের প্রেম-মকরন্দ-রসান্বাদন-লোলুপ। ব্রজনুন্দরীগণের দেহে মহাভাবের 
সৌন্দর্য বিরাজ করে, তাই তাহাদের প্রতি রসরাজ গ্রীকুষ্ণের এত লোভ । যেহেতু যে সৌন্দর্য-মা ধূর্ব প্রেমো- 
খিত নহে, তাহা! কখনই শ্রীকৃষ্ণকে আকৃষ্ট বা বশীভূত করিতে পারে না। তিনি শ্্ীবুন্দাবনে ভূঙ্গের 
সায় সেই ব্রজন্ুন্দরীগণের মুখকমলমধু যথেষ্ট পানে নিরত থাকিয়াও দূর হইতে যদি রারধা-কমলিনীর 
উৎকৃষ্ট অঙ্গ পরিমল প্রাপ্ত হন, তৎক্ষণাৎ অন্ত গোপীগণকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমতীর কমনীয় তনুর 
উল্লসিত সৌরভে সমধিক আকৃষ্ট হইয়া প্রমন্্দশীয় কুঞ্তপথে বারম্বার পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন । তত্বতঃ 
মহাভাবময়ী শ্রীমতী রাধারাণীই কায়বাহে অসংখা গোপীরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া সাক্ষাৎ শুঙ্গার শ্রীকৃষ্ণকে 
শৃঙ্গাররসমধূ পান করাইয়া থাকেন । “বহু কান্ত! বিনা নহে রসের উল্লাস । লীলার সহায় লাগি বহুত 
প্রকাশ 0৮০০০, “কৃষ্ণের বল্পভা রাধা কৃষ্ণ-প্রাণর্ধন। তশহা বিশ্ব স্থখহেতু নহে গোপীীগণ ॥৮ 
(চৈ: চ2)। শ্রীল জয়দেবের বসম্ভরাসই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যাহাতে সমস্ত গোপীগণকে ত্যাগ 
করিয়। শ্রীরাধার জন্য শ্রীকুষ্ণ বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছেন | 
“কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশূঙ্খলাম্‌ । 
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজস্ুন্দরীঃ ॥ 
ইতস্ততস্তামনুস্থত্য রাধিকামনঙ্জবাঁশব্রণখিক্নমানসঃ। 
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী তটাভ্তকুঞ্জে বিবসাদ মাধবঃ॥৮ (জ্রীগীতগোবিন্দম্‌ ৩১-২) 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর গুশ্নের উত্তরে শ্রীপাধারাণীর অনন্যসাধারণ প্রেমের মহিমা-বর্ণনায় শ্রীল রামা- 
নন্দরায় শ্রীচৈতন্তচরিতামূতে ( মধা ৮ম পরিঃ) এইশ্লোকছয়ের যে সুন্দর মম প্রকাশ করিয়াছেন, এখানে 
আমরা তাহাই উদ্ধ'ত করিতেছি__ 
“শতকোটি-গোপীসঙ্গে রাঁসবিলাস। তারমধ্যে একমুৰ্তি রহে রাধাপাশ ॥ 





্ীশ্রীউৎকগাদশকম্‌ ] | [১৩৭৫ 


ভ্রীমতকুণ্ডতটী কুড়ুক্ ভবনে-ক্রীড়াকলানা গুরুং 
তন্নে মঞ্জুল-মল্লি-কোমল-দলৈঃ কৃনপ্যুভ্ূমণধবম্‌। 
জিত্বা মানিনমক্ষসঙ্গরবিধো স্মিত্বা দৃগন্তোৎসবৈ- 
যু'্জানাং হসিতুং সথীঃ পরমহো৷ রাধা কদাহং তজে ॥৩॥ 
অনুবাদ--পরম শোভাময় শ্রীরাধাকুণ্ডতীরস্থ নিকুঞ্জভবনে মনোহর মল্লিকাকুন্থমের স্থকোমল- 
দল-নিমিত শষ্যায় কেলিকলাবিশারদগণের গুরু পাশক-যুদ্ধ-বিধানে গধিত মাধবকে পরাজিত করিয়া যিনি 


তাহাকে পরিহাস করিবার জন্য নয়নপ্রাস্তের ইঙ্গিতদ্বারা সখীগণকে নিয়োজিত করিতেছেন, সেই শ্রীরাধা- 
রাণীকে আমি কবে ভজন করিব ? ৩॥ 





সাধারণ প্রেম দেখি সব্বত্র সমতা । রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা ॥ 

ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি। তারে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলা! শ্্রীহরি 

সম্যক্‌ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছ! রাসলীলা । রাসলীলা-বাঁসনাতে রাধিকা শুঙ্খলা ॥ 

তাহ বিন্নু রাসলীল। নাহি ভায় চিতে। মগুলী ছাড়িয়া? গেল৷ রাধা অন্বেষিতে ॥ 

ইত্তস্ততঃ ভ্রমি কাহ। রাধা না পাইয়া । বিষাদ করেন কাম-বাণে খিন্ন হৈয়া ॥ 

শতকোটি গোপীতে নহে কাম-নির্বাপণ। ইহাতেই অন্ুমানি শ্ীরাধিকার গুণ ॥” 

শ্রীমতী রাধারাণীর অলাধারণ মাদনা খ্যমহাভা ব শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে মাদনরসের সেবা গ্রহণের নিমিত্ত 
যে উদগ্রবাসন1 জাগায়, অন্যান্য শতকোটি গোপিকার কাহারো মধ্যে সেই মাদনভাব নাই বলিয়া শ্রীমতী 
রাধারাণী-ব্যতীত শতকোটি গোপী শ্রীকৃষ্ণের সেই বাসনাপুর্তি করিতে পারেন না, ইহাই “শতকোটি 
গোপীতে নহে কাম-নির্র্বাপণ” এইবাক্যের অস্তনিহিত রহস্য | 
শ্রীপাদ রঘুনাথ এইক্লোকে শ্রীরাধারাণীকে “বৃন্দারণ্য-বরেণ্য-কল্পলতিকাং” বলিয়াছেন তাহার 

তাৎপর্য এইযে ইনি শ্রীকৃষ্ণের নিখিল প্রেমসংকল্পপূর্ণ করিতে সক্ষম । সাক্ষাৎশুঙ্গার শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে যে 
সব শুঙ্গাররসতৃষ্ণা জাগরিত হয়, একা শ্রীরাধারাণী প্রেম স্থধাধারার ন্যায় তাহ! নিবৃত্ত করিতে সমর্থ । 
শ্রীল কৰিরাজ গোম্বামিপাদও বলিয়াছেন-_"্শ্রীরাধার স্বরূপ কুষ্টপ্রেমকল্লপীলত1 1৮ (চৈ চঃ) | ভঙ্গীক্রমে 
শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন, “সেই বৃন্দাবনের শ্রেষ্ঠ কল্পলতা আমারও অন্তরে নিয়ত জাগ্রত তীয় ভজন- 
বাসনা বা সেবাবাসনা পূর্ণ করুন|, শ্রীপাদ রাধারাণীর অঙ্গগন্ধে উন্মন্ত শ্টামনুন্দরের সহিত প্রোমময়ী 
শ্রীরাধারাণীকে মিলিত করিয়া শ্রীযুগলের তৎকালোচিত বিবিধ সেবাসৌভাগ্যলাভে ধন্ত হইবেন_ইহাই 
কামনা । 

“ভূঙ্গ প্রায় শ্রীগোবিন্দ। পান করে রসকন্দ গোপী-মুখ-পন্র-মকরন্দ। 

কিন্তু রাই-অঙ্গগন্ধ, পায় যদি নাসারক্ধ, সেই ক্ষণে ছাড়ি গোপীবৃন্দ ॥ 

কুঞ্জপথে ছুটে তথা, যথা গান্ধব্ির্বকা রাধা, বৃন্দাবন-প্রেমকল্পলতা । 

রাধাকৃণ্ডতীরে বাস, কহে রঘুনাথ দাস, কবে ভজিব সে বৃষভান্নতা ॥৮১। 





১৩৭৬ ] ভীন্রীভ্তবাবল'ী 


টাকা _শ্রীমদিতি। পুনঃ কিস্ততাম্‌ অক্ষ সঙ্গরবিধৌ পাঁশক-যুদ্ধবিধানে মানিনং সাহঙ্কারং 
মাধবং জিত্বা স্মত্বা দৃগন্ভোৎসবৈ দৃর্ঞ্চলকুণনৈহ সিতুমুপৃহসিতুং সথীঃ প্রযুগ্জানাম্‌। মাধবং কিম্তুতং 
ক্রীড়াকলানাং ক্রীডাবতাং গুরুম্‌। কুত্র জিত্বা শ্রীমৎকুগুতটা কুড়জভবনে রাধাকুণ্ডতট কুঞ্জগৃহে মঞ্জুলানি 
মনোজ্ঞানি যানি মল্লা। মপ্লিকায়াঃ কোমল দলানি তৈঃ ক্৯প্রে রচিতে তল্লে শয্যায়াম্‌ ॥৩1 
স্তবামৃতকণা ব্যাধ্য!_শ্রীরাধাকৃ্ড শ্রয়ী শ্রীপাদ রঘূনাথ শ্রীকৃণ্তীরে শ্রীরাধামাধবের রসমধী 
পাশাক্রীড়া যাহা স্ষরণে আস্বাদন করিয়াছেন, তাহাই এই শ্লোকচ্ছন্দে নিবদ্ধ করিয়া শ্ত্রীমতীর ভজন 
বা সাক্ষাৎ সেবন প্রার্থনা করিতেছেন। কি অপূর্ব শোভাময় প্রীরাধাকুগুতভীর ! মনোহর বৃক্লতাঁয় 
শ্রীকুণ্ডের তটদেশ সুশোভিত । প্রতিটি বুক্ষলঙ্া দিব্য নবীনপল্লবে, ফুলে, কলে সমাচ্ছন্ন। কুন্থম" 
সৌরভে সমাকৃষ্ট ভূঙ্গকুলের কুঙ্থমস্তবকে সুখামধুর গুঞ্জন । কোকিলের কর্ণানন্দী “কুহু কুহু" পঞ্চমনদ | 
স্থানে স্থানে 'কে কা” ধ্বনি সহ শিখীকুলের স্থমোহন নৃত্য । সেই পরম মনোহর শীরাধাকুণ্ডের বাযু- 
কোণে হুদেবীর হরিংকুগ্ত বিদামান। সেখানের বৃক্ষ-লতা, পশু-পক্গী প্রভৃতি সবই হরিদর্ণে স্থুশো- 
ভিত। কুঞ্জের চত্বর কুট্রিমাদি সব হরিছর্ণমণিতে বিমপ্তিত। সেই কুঞ্চভবনের অভ্যন্তরে কুঞ্জদাসীগণ 
মনোহর ও স্বকোমল মল্লিকাকুস্থমের শযা। পাতিয়। রাখিয়াছেন। সেই "শয্যার উপরে বসিয়া শ্রীরাধা- 
মাধব কৌতুকভরে পাশাক্রীড়া করিতেছেন । চারিদিকে কৌতুকী সখীগণ যুগলকে রিয়া অবস্থান 
করিতেছেন । মহাজন গাহিয়াছেন _ 
“রাই কান্থু কেলি-বিলাস । 

ুহ শুভ অভিসারি খেলই পাশাসারি কৌতুকে হাস-পরিহাস ॥ 

কান কহে কর পণ মোরে পরিরভ্ভণ হারিলে দিবে দশবার । 

হাসিয়া কহয়ে রাই কোথাও শুনিয়ে নাই পাশক ইহ ব্যবহার ॥ 

হারিলে সে হার দ্িৰ জিনিলে মুরলী লব স্বরূপে খেলিবে যদি পাশা । 

শুন শুন ব্রজবীর চিত করহ থির দুরে কর ইহ প্রতি আশা ॥ 

শুনিয়! রাধার বাণী হাসি কহে রসখনি হার হারিবে কতবার । 

যদ্দি বা জিনিবা তুমি মুরলী না দিব আমি পিছে মিছ প্াতিবে জগ্জাল 

ছুহু -রস-কন্দল মনোভব-মঙ্গল ললিতা ললিত কথা কহে। 

আপনাকে পণ করি খেল ছুছু' পাশাসারি হারিলে অধীন হৈয়। রহে ॥ 

শুনিয়া ললিতা-বাণী কহে রাই বিনোদিনী আমি কেন হইব অধীন। 

শুনিয়া! মধুর কথা কহয়ে চম্পকলত! তুমি বড় এ রসে প্রবীণ ॥ 

কহয়ে বিশাখা সখী শুন রাই চ্দ্রমুখি মনে কিছু না করিহ ভয়। 

নাগর চঞ্চলমতি ন] জানে পাশার গতি খেল তুমি জিনিবে নিশ্চয় ॥ 

সখীর বচন শুনি ছুইজনে মন মানি পাতিল সে পাশার পসার। 


উৎকগ্ঠীদশকম্‌ [ ১৬৭৭ 


রাসে প্রেমরসেন কুঞ্বিধুনা সার্ং সথীভির্ব তাং 
ভাবৈরঃভিরেব মাত্বিকতরৈলণস্তৎ রসৈস্তম্বতীম্‌। 

বীণা -বেণু মৃদঙ্গকিদ্কিণি-চদল্সপ্ভীর চুড়োচ্ছল দু 

ধ্বানৈঃ ক্ফীত-স্ুগীত মঞ্জুনিতরাৎ রাধাং কদাহৎ ভে ॥8॥ 





রাই নিলা নীলগুড়ি শ্যাম সবুজ লাল সারি খেলে পাশা ফেলে বারবার 
পাশা ফেলে অবসরে মেঘ-গভীর-ম্থরে দশ দশ হাকয়ে গোপাল । 
পাশা ধরি ফেলে রাই ছুরি দান বোলে তাই ভালিরে ভালিরে পাশোয়াল ॥ 
যখন যে দান চাই সেই দান ফেলে রাই বিন্মিত- হৃদয়ে শ্যাম হাসে ॥৮” ইতাদি 
( পদবল্লতরু ) 
যদদিপ শ্যাম্থন্দর কেলি-কলা-বিশীরদগণের গুরু এবং পাশক-্যুদ্ধবিধানে অতি গবিত তবু 
পাশাখেলায় মৃত্তিমতী ভয়গ্রী শ্রীমতী রাধারাণীর নিকট হারিয়া গেলেন। সখী-ম্জরীগণ “রাধে জয়। 
রাধে জয় ধ্বনিতে কুপ্তবন মুখরিত করিয়1 তুলিলেন। শুকশারি, কোকিল, ময়ুরাদি পক্ষিকুলও শ্রীমতীর 
জয়গানে শ্ীকুগুতট পরিপৃরিত করিয়া তুলিল। বড়ই গুরুত্বপূর্ণদানে ভ্রীরাধারাণী জিতিয়াছেন। 
শ্টামকে শ্রীমতীর চির অধীন হইয়া থাকিতে হইবে । সখীগণের আনন্দের সীমা নাই । শ্রীমতী নয়ন 
প্রান্তের ইজিতছারা সখীগণকে পরাজিত শ্যামকে পরিহাস করিবার নিমিত্ত ইঙ্গিত করিতেছেন । 
সখীগণ পরিহাস করিতেছেন কেহ বলিতেছেন_-ওহে! আজ হইতে তো তুমি শ্রীরাধা- 
রাণীর অধীন হইলে, আর বিস্তু অন্য নায়িকার কুপ্তে বিলাস করিতে পারিবেনা | চন্দ্রার কুঙ্গে গেলে 
আমরা তোমায় জোর করিয়া ধরিয়া আনিব। শ্রীমতীর আদেশেই শয়ন, ভোজন, গোচারণার্দি সব 
করিতে হইবে বুঝিলে তো!» কোন সখী বলিতেছেন_শ্াম | গরুর রাখাল হইয়া মুতিমতী জয়শ্রী 
প্রীরাধারাণীর সহিত পাশাখেলাঁয় তোমার এত সখ কেন? যদিও বা খেলিতে আসিলে চির অধীন হইয়া 
থাকার দরুণ পণ রাখিয়া পাশা খেলিতে গেলে কেন?? সকলেই আনন্দরসে মগ্রা । শ্রীপাদ রঘুনাথ 
এই মনোহর লীলাটি ক্ষরণে আম্মাদন করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন_-'সেই শ্রীরাধারাণীকে কবে আমি 
ভজন করিব অর্থাৎ সেইরূপ রসক্রীড়াবসরে সময়োচিত সেবা করিয়1 ধন্য হইধ ?, 
শ্্রীরাধাকুণ্-তীরে, কিবা শোভা চারিধারে, মনোহর নিকুঞ্জ-ভবনৈ । 
মগ্তীল মন্লিকা-ফুলে, স্থুকোমল মঞ্ুদলে* কেলিশখ্যা করে সখীগণে 
সেই ফুল-শষ্যা পরি, পাশা-খেলায় গিরিধারী, কেলিকলা গুরু অবতাঁর। 
গীরাধিকা পাশা-যুদ্ধে, জয় করে স্থুচাতুর্েৎ নাগরেন্দ্র হারে বারে বার। 
রসিকা-মুকুটমণি, নেত্রাঞ্চলে বিনোদিনী, মুছুহাস্তে দৃষ্টিপাত করে । 


আজ্ঞা কৈল। সথীগণে, পরিহাসে নাগর-সনেঃ কবে বা ভজিব সে রাধারে 0৮৩1 
২৩2 


১৩৭৮ 3 [ শ্রীস্রীস্তবাবলী 


অনুবাদ-__ রাসলীলাতে সখীগণ-কতৃকি পরিবৃতা হইয়। প্রীকৃষ্ণের সহিত প্রেমরসোপ্রে কঠেতু 
যিনি শ্রীঅঙ্গে অষ্টসাত্বিকভ।ব ধারণপৃৰক বীণা, বেণু, মুদঙ্গ, কিস্কিণী, মুখর-মঞ্জীর ও চঞ্চস চুড়িকা প্রভৃতির 


মিশ্রিত ধ্বনির সহিত সুস্পষ্ট মধুর গান ও সুরসাল নৃত্য বিস্তার করিতেছেন, সেই শ্ত্রীরাধাকে আমি কৰে 
ভজন করিব ? ৪॥ 


টক! _রাস ইতি | বীণেত্যাদি বীণাধ্ব।নৈঃ কতা স্কীতং পুষ্টং যৎ স্তগীতং তেন মদ্দু নিতরামতি- 
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স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য।_ শপাদ রঘুনাথ স্ফুরণে সর্বলীলামুকুটমণি রাসলীলার মধ্যে রাসেশ্বরীকে 
প্রাপ্ত হইয়া স্ফ,রণের বিরামে তাহার ভজন ব1 সাক্ষাংসেবা কামনা করিতেছেন এই শ্লোকে। 

নিত্যরাস। সবীগণকতৃকি পরিবৃতা হইয়া গ্রীমতী রাধারাণী রাসরসিক শ্যামন্থুন্দরের সহিত 
নৃতারসে মগ্রা ॥ সর্বলীলামুকুটনণি শ্রীশ্রীরাসলীল। ৷ শুঙ্গাররসময়ী লীলার নিখিল ভাব-বৈভবই ইহাতে 
অনুস্যত রহিয়াছে । নিখিল আব্ব'দনময়ী লীল! 'এই রাস। শ্রীভগবানের বিভিন্ন রমণীয় লীলার মধে। 
যে আন্ব'দনটি খণ্ডিতভাবে অনুস্থত রহিয়াছে, তাহাই রাসলীলার মধ্যে অখণ্ডিতভাবে নিহিত আছে। 
অর্থাৎ পূর্বরাগ, অভিসার, উৎকণ্ঠা, মান, বিরহ এবং অজজ্র মিলনলীলার অফুরস্ত উৎস ইহাতে বিরাজ 
করিতেছে । এই অপ্রাকৃত পরমরসকদন্বময় লীলাবিনোদ কেবল মহাসমর্থ, রসিকশেখর ও পরমকরুণ 
যশোদানন্দন শ্যামনুন্দরেই সম্ভবপর । যেস্বয়ং ভগবান্‌ স্বীয় অনন্ত এশবর্য অচিস্তান্বরূপ বিস্মৃত হয়! 
কেবল বিশুদ্ধ প্রীতিরপাস্বাদনে ব্যাকুল, যিনি প্রীতির মর্যাদারক্ষণে তৎপর; সেই লীলাপুরুষোগ্তন 
শ্রীভগবানের দ্বারাই ঈদূশ লীলাবিনোদ সম্ভবপর হইয়৷ থাকে। পক্ষান্তরে মাদনাখামহাভাবমরী শ্ীরাধা- 
রানী, ধিনি সেই লীলাবিনোদী স্বয়ং ভগবান্‌ যশোদানন্দনকে অখণ্ড মাঁদনরসের আস্ব দনদানে পরম 
সমর্থ, তিনিই রাসেশ্বরী, এই মহারসময়ী লীলা ষুলস্তন্ত তিনিই, তিনিব্যভীত সেই মহাসমর্থ হ্রীগোবিন্দ 
শতকোটি গোপবালাকে লইয়াও রাস করিতে সমর্থ হন ন। 

শ্রীপাদ রঘুনাথ ক্ফতিতে শ্রীরাধার কিস্করীরপে স্বীয় ঈশ্বরীকে রাসস্থলীতে দর্শন করিতেছেন । 
সখীগণ সব মগ্ডলীনন্ধে চারিদিকে নৃত্য করিতেছেন, মধ্যে শ্রীরাধামাঁধব অনস্তমাধূর্ব অসীম শোভা 
প্রকাশ করিয়া বিবিধ রসময় নৃত্যকল! বিস্তার করিতেছেন ! কিছ্করীর প্রেমময়ী ম্বীয় ইঈশ্বরীর দিকেই 
সমগ্রনৃপ্টি নিবদ্ধ। ন্থীয় কায়ব্ধহরূপা নিখিল সখীগণের সঙ্গে স্বয়ং বিবিধ নৃষ্ট্যকলাবিলাসদ্বারা শ্াম- 
হুপ্দরকে স্থুখী করিতে পারিয়াছেন জানিয়া বিপুল প্রেমোদ্রেকহেতু শ্রীমতীর অঙ্গে যুগপৎ অশ্রু” পুলকাদি 
অষ্টবিধ সুদ্দীপ্ত সান্বিকভাব প্রকাশিত । স্তত্ত, স্বেদ, রোমাঞ্চ, শ্বরভ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয় 
এই অষ্টবিধ সাত্বিকভ,ব যখন একই সময়ে পাঁচটি, ছয়টি বা সবগুলি উদ্দিত হইয়া পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, 
তখন তাহাকে উদ্দীপ্তসাত্বিক বলা হয়। এই উদ্দীপ্তসাত্বিকই মহাভাবে 'সৃদ্দীপ্ত'ঁ আখ্যা প্রাপ্ত হয়, 
যাবতীয় সাত্তবিকভাঁবই যাহাতে পরম প্রকর্ষ প্রাপ্তি করে। ভক্তিরসামৃতসিন্কৃতে ( ২:৩।৭৯ ও ৮১ 
শ্লোকে) লিখিত আছে__- 


উত্বগ্াদশকম্‌ ] [ ১৩৭৯ 


উদ্দাম স্মরকেলি-সঙগরভরে কামং বনান্তঃখলে 
কষ্েনাফ্কিতপীন-পব্ৰত কুচছন্দাং নখৈরস্তরকৈ?। 
তদ্দর্পেণ তথ] মদো'দ্ব,রমহে! তত বিদ্াম! কুবর্বতীং 

দুরে স্বালিকুলৈঃ কৃতাশিষমহো রাধাং কদাহং ভজে ॥৫॥ 





“একদ। বাক্তিমাপন্নাঃ পঞ্চষাঃ সর্বব এব বা। আরুঢা পরমোতবর্ষমুদ্দীপ্তা ইতি কীন্তিতা | 
উদ্দীপ্ত এব স্থদ্দীপ্তা মহাভাবে ভবস্তামী | সর্ব্ব এব পরাং কোটিং সাত্তিকা যত্র বিভ্রুতি 1৮ 
শ্রীমতী মধুর সঙ্গীতের সঙ্গে রসময় বৃত্যকলা বিস্তার করিতেছেন । শ্যাম শ্রীমতীর নিত্যদর্শনে 
বিমুগ্ধ হইয়া নিজের নৃতা রাখিয়া শত্রীমতীর গীত ও মৃতোর তালে তালে বখশী বাজাইতেছেন । কোন 
সখী বীণা, কেহ বা মৃদঙ্গ বাজাইতেছেন। নৃত্যকালে শ্রীঘতীর কন্কন, কিছ্ধিণী ও নূপুরের অপূর্ব ধ্বনি- 
মাধুরী প্রকাশিত হইতেছে ! 
“তান্তা থৈ থৈ বাওয়ে মুদঙ্গ | নাঁচত বিধুমুখী অঙ্গ-বিভঙ্গ | 
হৃবিষম তাল কানু যব দেল। তব ললিতা সখী হরষিত ভেল | 
কানু কহে সুন্দরি কর অবধান। ইহ পর পদগতি করহ সন্ধান ॥ 
রঙ্জিণী সহচরী বাঁওত ভাল । কানু দেয়ত করে স্থবিষম তাল | 
নাচত সুবদনী কতনু" সুছন্দ। হেরি চমকিত সব সহচরী-বুন্দ | 
কোই কহে ধনি ধনি কোই জয়কাঁর। কানু দেয়ল নিজ গুঞ্জাহার ॥ 
কণ্ঠে দেয়ল ধনী উর পর লাগ। কহ শেখর সোই নব অনুরাগ ॥৮ 
শ্রীপাদ রঘুনাথ কিস্করীরূপে ন্বীয় ঈশ্বরীর এই পরমাভু'দয়ের সহিত তাহার নিরুপম নৃত্যকলা-মাঁধুরী 
আস্বাদন করিয়াছেন । ক্ষতির বিরামে প্রার্থনা করিতেছেন_-রাধাং কদাহং ভে” 'সেই রাধারাণীর 
কবে ভজন করিব?” এখানে শ্রীমতীর ব্বত্যকালে তাহাকে জলদান, তাম্বলদান এবং বীজনাঁদিই তাহার 
তৎকালোচিত ভজন । সেই ভজন ব! সাক্ষাৎ সেবাপ্রাপ্তির নিমিত্তই শ্রীপাদ রঘুনাথ উৎকন্ঠিত। 
িহাভাব-ম্বরূপিণী, সখীসঙ্গে বিনোদিনী, শ্রীরাঁস-মণ্লে বর্তন'ন্‌ । 
বৃন্দাবন-চন্দ্র হরি, চন্দ্র কোটি আলো করি, ্বপ্রকাশ প্রেমীনন্দ-ধাম ॥ 
সবদ্দীপ্ত সাত্বিক ভাব, অলঙ্কার অঙ্গরাগ, রাঁসেশ্বরী অঙ্গেতে ধরিয়। । 
গরবিনী গর্ব করি, গিরিধারীর বামে গৌরী, শোভা করে অঙ্গ হেলা ইয়া ॥ 
রসা'ল মুদ্জ বাজে, রসময়ী রসরাঁজে, নৃত্য করে স্থৃতাঁল স্ুছন্দে । 
বেণু বীণা কিস্কিণী, চৎডিকা কন্কন ধ্বনি, বাঁজে নুপুর অমৃত-তরঙ্গে । 
স্থললিত ধরি তান, ব্রজাঙ্গনা করে গান, রসরঙ্গে বেড়িয়া যুগলে । 
সেই লাস্ত হাস্তময়ী, রাসেশ্বরী রলময়ী, (কবে) ভজিব তার চবুণকমলে ?”81 


১৩৮০ 7 [ শ্রীস্রীস্তবাবলী 


অনুবাদ _ নিবিড় ব্রজবনে অতি উদ্দাম মদনসমরে শ্রীকৃষ্ণ নখান্ত্রদ্ধীরা ভ্ীীরাধার সুবিশাল 
কুশৈলদ্বয়কে অক্ষিত করিলে অনুরূপ দর্পভরে মদন-মদ-মন্ত শ্রীরাধাও বিপুল পরাক্রমে তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণকে 
আবিদ্ধ করিতেছেন, তদ্দর্শনে শ্রীরাধার সখীকুল ধাহাকে আশীষ দিতেছেনঃ সেই শ্রীরাধাকে কবে ভজন 
করিব ?€৫॥ 

টাকা-_পুনং কিস্তুতাঁং বনান্তঃখলে বনমধাস্থীনে উদ্দাম স্মরকেলি জঙ্গরভরে কৃষণেন কত্রণ নখৈরছ্ুকৈঃ 

করণৈঃ কামং যথেষ্টম্‌ অস্কিত পীনপর্বরবত কুচছন্ৰাম্‌। উদ্দামোৌইনিবারিতো যঃ স্মরকেলি সঙ্গরভরঃ কাম- 
ক্রীড়া যুদ্ধীতিশযন্তশ্মিন্লিতার্থঃ | অস্কিতং চিহিতং পীনপর্ববত ইব কুচয়োছন্দ যস্তান্তামিত্যর্থঃ | খলং 
ভূ স্থান কল্পেষু নীচ ক্ররাধমে ত্রিঘঘতি মদদিনী ৷ পুল কিস্তুতাং ছদ্রপে্ তত্ত কৃষ্ণসোব দপের্পী_ 
হস্কারেণ কৃত্বা তথ তৎপ্রকারক মদোদ্ধরং তাদৃশ মদোন্মত্তং কৃষ্ণম আবিদ্ধং কুর্ববতীম্‌ । পুনঃ কিন্তু্তাং 
দুরে দুরপ্রদেশে স্বালিকুলৈঃ সখীবৃন্দৈঃ কৃতা আশীর্স্তাং তাং তথা (৫1 

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্য।_শ্রীপাদ রছুনাথ মদনরসবিমন্তা শ্রীরাধার ক্ষরণ প্রাপ্ত হইয়া স্কতিভঙ্গে 
বিপুল উৎকষ্ঠাভরে তাদৃশ শ্রীরাধার সেবা! প্রার্থনা করিতেছেন এইক্লোকে। শ্ীপাদ স্কতিতে স্বীয় 
মগ্জরীন্বরূপে দেখিতেছেন, নিবিড় ব্রজবনে এবটি নিকুগ্রমন্দিরে প্রীরাধামাধব বিলসিত । মদ্নরসবিমন্ত 
শ্রীকৃ্ণ উদ্দাম মদনসমরে শ্রীমতী রাধারাণীর বিশাল স্তনশৈলদয় নখান্তদ্বারা অস্কিত করিলেন । তুলপী- 
মপ্তরীস্বরূপে জ্রীরঘুনাথ কুঞ্জরন্ধ্ে নয়নাপ'ণ করিয়া দ্রেখিতেছেন, স্বর্ণ শিবলিঙ্গে শশীকলার ম্যায় শোভা 
পাইতেছে শ্রীরাধার কুচমগুলে শ্রীকৃষ্ণের নখাঙ্কসমূহ ! 

এখানে শ্রীরাধামাধবের মুদনরসমত্ততা বা মদনসমরের তাৎপর্য এই যে, শ্রীরাধামাধব স্থুনির্মল 
প্রেমময় মিলনলীলাতে পরস্পর পরস্পরকে সখী করিবার বাসনায় যে উন্মাদনা বা আবেশ প্রাপ্ত হন, 
তাহাকেই 'মদ. রসমভ্তত।” বলা হইয়া থাকে। শ্রীরাধামাধবের পারস্পরিক প্রেম আম্েক্্রিয়-স্খবাসনা 
শৃন্ত পরম স্থনিম্মল। প্রেমের রাজ্যে যত প্রকার স্ক্মাতিস্ক্্ম উপান্ী আছে, যুগলপ্রেম নিখিল উপাধী 
শৃহ্য। শতধোৌত স্বণের ন্তাঁয় উজ্জ্বল । তবে শূঙ্গারলীলায় আত্মস্থখের ন্যায় একটি আবেশ বা মন্ততা যদি 
না থাকে, তাহা হইলে তাদৃশ মিলনে প্রিয়জনকে হ্ুখী করা যায় না। তাই প্রিয়জনের সুখমূলক 
এই আবেশ বা উন্মাদনা পরস্পরকে বিপুল আনন্দদান করিয়া থাকে । ইহাই শ্রীরাধামাধবের মদনসমর 
বা মদনরসমন্ততার আভ্যন্তরিণ সৌন্দর্য | 

কিছ্করী তুলসী কুঞ্সরন্্রে নয়নাপণ করিয়া দেখিতেছেন, গ্রীকৃষ্ণ যেমন 'মদনসমরে শশীকলার 
স্তায় নখাস্কে শ্ীনতীর কুচমগ্ডলকে স্থশোভিত করিলেন, শ্রীমতী রাধারাণীও তেমনি বিপুল মর্দনমন্ততীয় 
শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়ই বিপরীত-বিলাসে মদনসমরে বিপুল পরাক্রমে তাহাকে আক্রমণ করিয়া আবিদ্ধ করিলেন 
অর্থাৎ পরাভূত করিলেন । শ্ীরাধারাণীর চেষ্টাদর্শ;ন তীহার সখীগণ পরম প্রসন্ন হইয়া তাহাকে 
আশীর্বাদ দিতে লাগিলেন। প্রশ্ন হইতে পারে, রাধারাণীগতপ্রাণা সখীগণই তাহার আশীষ কামন| 
করিবেন ইহাই স্বাভাবিক, কিন্তু রাধারাণীকে তহারা আশীষ দিতেছেন_ইহাঁ কিরূপে সম্ভব হইতে 


উৎকগাদশকম্‌ ] [ ১৩৮১ 


মিত্রাণাং নিকরৈর্বতেন হরিণা স্ৈরৎ গিবীন্দ্রান্তিকে 
শুক্কারানমিষেণ বর্মনি হঠাদ্ন্তেন রুদ্ধাঞ্চলাম্‌। 
সার্দৎ স্মের সথিভিরুদ্ধ,রগিরাৎ ক্যা ক্ষিপন্তীং কুষা 
ভ্রদর্পেবিলসচ্চকোর-নয়নাং রাধাং কদাহং ভজে ॥৬॥ 
অনুবাদ - গোবর্ধন-গিরির সমীপবতি পথে শুন্ক আদায় বা করগ্রহণ-ছলে শ্রীকৃষ্ণ সথবলাদি 
সখাগণে পরিবৃত হইয়া স্বচ্ছন্রে এবং সদপে” ধাহাঁর বন্ত্রাঞ্চল ধারণ করিলে ধিনি হান্তমুখী সখীগণের 
সহিত ভঙ্গীসহকারে প্রগল্ভবাক্যে এবং ক্রোধভরে শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিতেছেন এবং তৎকাঁলে ধাহার 
ভ্রদর্পে বিলসিত চঞ্চলনয়ন চকোরের নায় শোভা প্রাপ্ত হইতেছে সেই শ্রীরাধারাণীকে আমি কবে ভজন 
করিব ? ৬॥ 
টীকা_ মিত্রাণামিতি। পুনঃ কিন্তংতাং গিবীন্দ্রান্থিকে গোকদ্ধন-সমীপে বর্ঘ্নি পথি শুল্কদান- 
মিষেণ করাদানচ্ছলেন দণ্ভেন দর্পেণ ইরিণা কৃষ্ণেন স্বৈরং স্থচ্ছন্নং হঠাৎ রুদ্ধাঞ্চলাং গৃহীতবন্ত্রাম্‌। হরিণা 
কি্তুতেন মিত্রাণাং স্ুবলীদি সখানাং নিবরৈরু€তেন | পুনঃ বিস্তুতাং ম্মের সীভিঃ সার্ধং সহ উদ্ব,র 
গিরাং প্রগল্ভবাঢাং ভঙ্গ রুষা ক্রোধেন ক্ষিপন্ভীমাক্ষিপন্ভীম্‌। পুনঃ কিক্ততাং জরদপৈ জর ক্ষেপৈবিল- 
সচ্চকোর-নয়নাং চঞ্চললোচনাম্‌ ।৬1 
স্তবামূতকণ। ব্যাখ্য।_-শ্রীপাদ রঘ্ুনাথের গোবর্ধনগিরিত্বটে শ্রীপ্ত্রীরাধামাধবের দানলীলার ক্ফুরণে 
এইল্লোকের উক্তি । শ্রীরাধামাধবের পারস্পরিক প্রণয়রসের বিলালময় মান, অভিমান, হষ+ ঈষ্য্ণা, 





পারে ? অশীর্বাদ যে গুরুজনই লঘুদের দিতে পারেন, লঘুজন গুরুজনকে দিতে পারেন না; তাহা নহে। তবে 
রীতিটি একটু ভিন্ন, যেমন গুরুজন কনিষ্৪জনকে আশীষ দিলেন--তোমাঁর কল্যাণ হউক ! লঘুজন 
বলিবেন,_শ্ত্রিভগবান্‌ আপনার কল্যাণ করুন|” ইহাতে তাহাকে কোনরূপ লঘু করা হইবে ন1। ব্রজে 
তো সখীগণের শ্রীরাধারাণীর সঙ্গে অভিন্নভাব, তাই তাহারা মহাউল্লাসে মদনরসমন্ত। শ্রীমতীকে আশীষ 
দিতে লাগিলেন, "হা রাধে! তুমি এইরূপ মদনসমরে উন্মাদন] বিস্তার করিয়া নিত্য আমাদের নয়না_ 
নন্দ বিধান কর।* শ্রীপাদ রঘুনাথ স্ফুতিভঙ্গে তাদৃশ ভীরাধারাণীর ভজন বা তাৎকালিক সাক্ষাৎ সেবা. 
কামনা করিতেছেন। 

“কেলিকুঞ্জ অভ্যন্তরে, বিলাস-শয্যাঁর পরে, শ্রীরাধিকা মদন-মোহন । 

উদ্দাম স্থরত-কেলি, পরস্পর ছু'্ছ মেলি, করিতেছে অপূর্ব দর্শন ॥ 

সমর-তরঙ্গ-মাঝে, বিদগধ রসরাজে, নিজ নখ-অস্ত্রেতে প্রিয়ার | 

পীনকূচযৃুগ-শৈলেঃ বিচিত্র অস্কিত কৈলে, মদোন্ন্ত হইয়া বারে বার ॥ 

বিলাসিনী সেই মতে, আবিদ্ধ করে প্রাণনাথেঃ সখীগণ দেয় আশীর্ববানী |, 

বিলাসরসের খনি, প্ররেমময়ী গুণমণি, কবে বা ভজিব রাঁধারানী ॥৮৫1 


১৩৮২] [ ভীভ্রীস্তবাবলী 


রোবাদি মাখানো পরস্পরের বিবিধ জল্পনাময় এই দানলীলা অতীব মধুর গু পরম আন্বাদ্য । শ্রীপাদ 
রূপগোস্বামিচরণ তাহার দানকেলিকৌমুদীর মঙ্গলাচরণে দানঘটিতে অবরুদ্ধ শ্রীরাধার কিলকিঞ্চিত 
দৃষ্টিকে স্তর করিয়াছেন- 

“অন্তঃন্মেরতয়োজ্জবলা জল কণব্যা বীর্ণপক্ষাস্কুরা 

কিঞ্চিংপাটলিতাঞ্চলা রসিকতোৎসিক্তা পুরঃ কুঞ্চতি 

রূদ্ধায়াঃ পথি মার্ধবেন মধুরবাতুগ্নতারোত্তরা 

রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী দুষ্টিঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ ॥” 

“দানঘাটির পথে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অবরূদ্ধা শ্রীরাধার যে দৃষ্টি তাহার অন্তরের আনন্দজনিত 
ঈষংহাস্তে উজ্জলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, যে দৃষ্টির (নয়নের) পদ্মসকল অশ্রুকণদ্বারা পরিব্যাণ্ত হইয়াছিল, 
যে দৃষ্টির প্রান্তভাগ অরুণবর্ণ ধারণ করিয়াছিল, রসিকতায় যাহা উৎসিক্তা। হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণের অগ্রভাগে 
যে দৃষ্টি (নয়ন) কুঞ্চিত হইয়াছিল, যে দৃষ্টির তারকাছয় মধুর ভাবে বক্র হইয়া অতি অপুর্ব সৌন্দর্য ধারণ 
করিয়াছিল, কিলকিঞ্চিত ভাবরূপ কুস্ুমগুচ্ছে শোভিত শ্রীরাধার সেই দৃষ্টি তোমাদের মঙ্গল বিধান 
করুন |” 

শ্রীকৃষ্ণ সুবল, মধুমঙ্গলাদি প্রিয়নমসখাগণে পরিবৃত হইয়া শ্রীগোবর্ধন-সমীপবতি পথে সসথী 
শ্রীমতী রাধারাণীর সহিত বিচিত্র পরিহাসরসমাধুরীর মধ্যদিয়া তাহার প্রেমরসের শাম্বাদন করিবেন বলিয়া 
দানঘাটি রচনা করিয়া দানীর বেশে অবস্থান করিতেছেন । সীগণসহ শ্রীরাধারাণণ গোবর্ধনতটে 
গোবিন্দকুণ্ডে ভাগুরি প্রভৃতি মুনিগণ-কতৃকি অনুষ্ঠিত বহথদেব মহাশয়ের যজ্ঞ ঘৃতদানের ছলে মস্তকোপরি 
ছোট ছোট ন্বর্ণঘটে সদাজাত ঘৃত লইয়া শ্যামমিলনাকাজ্বায় চলিঘ়াছেন। “দানছলে ভেটিৰ কানাই” 
এই তাহাদের মনঃকথা। দানঘ।টিতে পরস্পরে কত শত পরিছাসরসের আন্বাদন ! দানগ্রহণছলে গ্রীকৃদ্চ 
শ্বীরাধার শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিতে যাইতেছেন। বাধা দিয়া সখীগণ বলিতেছেন _ 

“এই মনে বনে দানী হইয়াছ ছু'ইতে রাধার অঙ্গ । 

রাখাল হইয়া রাজ-কুমারী সঙ্গে কিসের রভস রঙ্গ ॥ 

এমন আচর নাহি কর ডর ঘনাঞ্। আসিছ কাছে। 

গুরুবর আগে করিব গোচর তখন জানিবে পাছে। 

ছুইও না ছু'ইও না নিলাজ কানাই আমরা পরের নারী। 
পর-পুরুষের পবন-্পরশে সচেলে সিনান করি ॥ 

গোবিন্দদাসের বচন মানহ না কর এমন ঢঙ্গ | 

ধোই নাগরী ওরসে আগোরী করহ তাকর লঙ্গ ॥” (পদকল্পতরু) 

সথীগণের কথা শ্রবণে নাগর স্বচ্ছন্দে ও সদর্পে প্রীরাধার বন্্রঞ্চল ধারণ করিয়াছেন। শ্ত্রীনতী 
তৎক্ষণাৎ বসনাকর্ষপিপূর্বক ভঙ্ীসহকারে প্রগল্ভবচনে শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কীর করিতেছেন-- 


উৎকষ্ঠাদশকম্‌ ] [ ১৩৮৩ 


পারাবার-বিহ্বার-কৌতুকিমনঃপুরেণ কংসারিণ! 
স্ফারে মানসজাহ্তবী জলতরে তর্ধ্যাং সমুখাপিতাম্‌ । 
জীর্ণা নৌন্দম চে স্থলেদ্িতি মিষাচ্ছায়াদ্বিতীয়াং যুদা 
পারে খণ্ডিতকঞ্চুলীং ধৃতকুচাৎ রাধাং কদাহং ভজে ॥৭॥ 
অনুবাদ _বিশাল মানসগঙ্গার গভীরজলে পারাবার বিহার অভিলাষে শ্রীকৃষ্ণ ধাহাকে একাকিনী 
নৌকায় আরোহণ করাইয়া “আমার তরণী জীর্ণা, যদি উহ! জলমগ্ন হয়” এই ছলে কঞ্চুলিকা ত্যাগ করা- 
ইয়! সানন্দে ধাহার স্তনযুগল ধারণ করিয়াছেন, সেই প্রীরাধাকে আমি কবে ভজন করিব? ৭1 
টীক!__পুনঃ কিস্তুতাং ক্ষারে আয়তে মানসজাহ্ৃবীজলভরে তর্ধ্যাং নৌকায়াং কংসারিণা কত্রণ 
উত্থাপিতামারোপিতাম্‌। হরিণা কিন্তংতেন পারাবার বিহারে কৌতুকি যন্মনস্ভেনৈব পৃরঃ পৃরণং যন্ত 
তেন তথা । পুনঃ কিস্তু'তাং মম জীর্ণা নৌশ্চেদ্যদি স্থলেং ইতি মিষাৎ ছায্াদ্িতীয়ামেকাকিনীং রাধাং 





“হেদে হে নন্দের স্থুত কে তোমা করিল মহাদানী । 

দরণ্ডে কাঁচ নানা কাচ না ছাড়রমণীপাছ বুঝালে না বুঝ হিতবাশশী। 

শুনিষাছি শিশুকালে পুতনা বধেছ হেলে তৃণাবর্তের লৈয়াছ পরাণ । 

এখনি নন্দের বাড়ী দেখিয়াছি গড়াগড়ি এখনি সাধিতে আইলা দান | 

কাড়ি নিব পীতধড়া আলুঞ্। ফেলিব চূড়া বাশীটি ভাসাইয়া দিব জলে । 

কুবোল বলিবে যি মাথায় চালিব দধি বসিতে না দিব তরুতলে ॥ 

মোহন চাতুরীকরি বশশীতে সন্ধান পুরি বুকে হান মনমথ-বাঁণ | 

রমণী-মণ্ডল করি  আভরণ লব কাড়ি ভালমতে সাধাইব দান? 

রাখাল বর্বর জাতি ধেন্ু রাখ দিবারাতি মহিষ গোধন বৎস লৈয়া । 

কুল-বধূ সনে হাল, ইথে নাহি লাজবাস এখনি কংসেরে দিব কৈয়া ॥” (এ) 

নাগরকে এইপ্রকার সরল তিরক্কার করিবার কালে শ্রীমতীর ভ্রদ্পেঁ বিলসিত চঞ্চল নয়ন- 

যুগলের চকোরের গ্যায় কি অপূর্ব শোভা ! শ্রীপাদ রঘুনাথ ক্ফুরণে লীলাটি আন্মদন করিয়৷ ক্ষ্ঠির বিরামে 
তাৎকালিক সেবা কামনা করিয়াছেন । 

গগিরিরাজ-গোবদ্ধনে। গিরিধারী সখাগণে, পথকর গ্রহণের ছলে । 

পথ অবরোধ করি, ধরিলা গর্ধরেতে হরি, শ্রীরাধার বসন-অঞ্চতলে ॥ 

পখী-সঙ্গে হাস্তমুখী, অগ্তরেতে মহান্ধী, বাহ্যে ক্রোধ করি অভিনয় । 

প্রগল্5-বাকোতে ধনি। ভঙ্গি করি বিনোদিনী, তিরস্কার করে অতিশয় ॥ 

হেনকালে জ ভঙ্গিমা, সৌন্দর্যা-মাধূর্যা-সীমা, সচঞ্চল নয়ন-চকোর । 

বিলাপিনীর সে বিলাস, মুগ্ধ-কৈল পীতবাস, ভজি তারে হইয়া বিভোর 1৬1 


১৩৮৪ ] [ শ্রীত্রীস্তবাবলী 


পারেপার নিমিত্তে মুদা হর্ষেন খণ্ডিতবঞ্চুলিং তাজিত বঞ্চুলিকাং সতীং ধৃতকুচাং গৃহীতস্তনীম্‌। অন্য" 
ইপি নাবিকো ভগ্ননৌকা জলগ্রবন শক্কয়া তত্রস্থং জনং সম্ভরণার্থং মস্তুকোরসো৷ র্বৃতিং বন্্রাদিকং ত্যাজয়_ 
তি 7৭? 
স্তবামূতকণ ব্যাখ্যা__শ্রীপাঁদ রঘুনাথ মানসগঙ্গায় শ্রীরাধামার্ধপের অতি রহস্তমর নৌকালীলার 
রণ প্রাপ্ত হইয়া ক্ষতির বিরামে তাদৃশ শ্রীরাধার ভজন কামনা করিতেছেন এইশ্লোকে । মানস" 
গঙ্গার আবিভণব-সম্বন্ধে কথিত আছে, সপরিকরে শ্রীল নন্দমহারাজ একদা গঙ্গান্দানের নিমিত্ত উতবষ্টিত 
হইয়া গোবর্ধনতট পর্যন্ত আগমন করিলে সর্বতীর্ঘময় এই ব্রজধাম ত্যাগ করিয়া তাহারা আবার গঙ্জা- 
আানের নিমিত্ত :কন অন্যত্র গমন করিবেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে গঙ্গাকে আহ্বান 
করিলেন এবং গঙ্গা মকরবাহিনীবূপে আবিভূতি] হইয়া সকলকে দর্শন্দীন করিলেন । নন্দাদদি গোপগণও 
তাহাতে প্লান করিয়া অন্থাত্র গমন্‌ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন | বস্তুতঃ প্রীরাধাকৃষ্ণের নিতালীলাম্থলী 
মানস জাহবী প্রীগিরিরাজজতটে নিতাই অবস্থান করিতেছেন, লৌকিকলীলায় এরূপে আবির্ভাবে রস- 
পুষ্টি সাধিত হইয়া থাকে বুঝিতে হইবে । 
বর্ধাকাল ৷ মানসজাহনীতে সুবিশাল জলপ্রবাহ উচ্ছ্বসিত । অপরাহে শ্রীমতী রাধারাণী সবীগণ সঙ্গে 
মানসগল্গার কুলে গিয়! সুদুর গঙ্গা বক্ষে একটি মাত্র তরণী দেখিয়া “নাবিক নাবিক? বলিয়া আহ্বান করিতে 
লাগিলেন । গঙ্গার বক্ষ আলোকিত করা রসিক নাবিক বনুক্ষণ পর শুনিতে পাইয়া ধীরে ধীরে তরণী 
লইয়া তীরে আনয়ন করিলেন । সবিস্ময়ে সকলে দেখিলেন তরীটি ভগ্ন! 
“ডাক দিয়া বলে নাইয়া না আন ঘাটে । আমরা হইব পার বেলা সব টুটে ॥ 
দেখিয়া! নাগররাজ জীর্ণ তরী লৈয়া ৷ হাসিয়া কহয়ে কথা কাণ্ডারী হইয়া! ॥ 
কে দিবে আমারে কহ কতেক বন । একে একে পার করিব যত জন ॥ 
রাই কহে যাহা চাহ তাহা! আমরা দ্রিব। কাগারী কহয়ে হিয়ার রতন লইব ॥ 
একাকিনী নৌকায় চড়িল| বিনোদিনী । তরঙ্গ বাড়িল তায় জীর্ণ তরিখানি ॥ 
তরঙ্গ দেখিয়া থরহরি কাপে রাই । সাবধানে বায় নৌকা কাণ্ডারী কানাই 1” 
( পদকল্পতরু ) 
রসিক নাবিক শ্ত্রীমতীকে ভীত দেখিয়া বলিতেছেন,-_-'রাধে | যেভাবে তরঙ্গের বেগ ক্রমশঃ 
বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে মনে হয় সহসা এই ভগ্নতরী জলমগ্ন হইতে পারে । স্থৃতরাং তরী যদি জলমগ্ন 
হয়, সণতার কাটিয়া পার হওয়া ব্যতীত প্রাণরক্ষার আর কোন উপায় নাই | অতএব বক্ষঃবসন (কঞ্চু- 
লিকা) ত্যাগ করিয়া সপ্তরণের নিমিত্ত প্রস্তুত থাক। এইরূপ নানাছলে শ্রীমতীকে কঞ্চুলিকা ত্যাগ 
করাইয়া রসিক নাবিক তাহার স্তনদ্য় ধারণ করিয়া রসের সায়রে ভাপিলেন। সখীমঞ্জরীগণ যুগলের 
অদ্ভুতলীলা দর্শনে আনন্দে আত্মহারা ! স্ফ,রণের বিরাম হইল । শ্রীপাদ রঘুনাথ তাদৃশ শ্রীমতীর ভজন 
প্রার্থনা করিলেন আতিভরে। 


উৎক্ঠাদশকম্‌ ] [ ১৩৮৫ 


উল্লাসৈজলিকেলি-লোলুপ মনঃপুরে নিদাঘোদগমে 
ক্ষ(লীলম্পটমানসাভিরভিতঃ সায় সখীভির্তাম্‌। 
গোবিন্ংসরসি প্রিয়েইত্র সলিলক্রীড়াবিদগ্ধং কণৈঃ 

সিঞ্ভ্তীং জলফন্ত্রকেণ পয়সাং রাধাৎ কদাহং ভজে ॥৮॥ 

বাসন্তী কুম্থবমোকরেণ পরিতঃ সৌরভ্যবিস্তারিণা 
স্বেনালস্ীতিসঞ্চয়েন বন্ুধাবিভাবিতেন ক্ফুটম। 
সোৎকম্পংপুলকোদগমৈর্্,রভিদা ড্রাগ, ভুষিতাঙীং ক্রমৈ- 
ন্মোদেনাশ্রুভরৈঃ প্লতাং পুলকিতাং রাধা কদাহং ভজে ॥৯॥ 


অনুবাদ - গ্রীক্মারস্তে জলকেলিতে লুব্ধমনা যে ভ্ীরাধা সায়ংকালে ক্রীড়াকৌতুকী সথীগণে 
পরিবৃতা হইয়। শ্রীরাধাকুণ্ডের জলে জলযন্ত্র্ধারা জলকেলি-কুশল শ্রীকৃষ্ণকে জলকণাসমূহে সিক্ত করিতে" 
ছেন--সেই শ্রীরাধারাণীকে আমি কবে ভজন করিব ? ৮ 

পুলকিত ও কম্পিত শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক যিনি সৌরভে দিগন্ত আমোদিতকারী বাসন্তী কুস্থুমনিচয়- 
দ্বারা স্বনিমিত বিবিধ অলম্কারসমূহে ভূষিত! হইয়া প্রমোদাশ্রুনিকরে পরিব্যাপ্তা ও পুলকিতা হইতেছেন, 
সেই শ্ত্রীরাধার কবে ভজন করিব ? ৯॥ 

টীকা__ পুনঃ কিন্তুতাং জলকেলৌ লোৌলুপম্‌ অতিলুব্ং যন্মনস্তস্ত পূরে পূরণনিমিত্তে নিদাঘো" 
দগমে গ্রীষ্মারস্তে উল্লাসৈঃ সায়ং সখীভিবু“তাং সতীং জলযন্ত্রকেণ পয়সাং কণৈর্গোবিন্দং সিঞ্ঘস্তীম্‌। সখীভিঃ 
কিস্তু'তাভিঃ ক্ষেংলীলম্পট মানসাভিঃ। গোবিন্দং কিস্ত*্তং সলিল ক্রীড়াবিদগ্ধম্‌ ৮ 

পুনঃ কিন্তু-তাং পুলকোদগমৈরুপলক্ষিত্ডেন মুরভিদা কৃষ্ণেন। সোৎকম্পং যথান্তান্তথা দ্রাক্‌ 





“গোবিন্দ রসিক-বর, বিদগধ মুনাগর, কামক্রীড়া ধাহার চরিত । 
মানস-জাহ্বী-জলে, বিহার করিতে ছলে, নাবিক হইলা অদ্ভূত ॥ 

পারাপার করিবারে, ভাঙ্গা তরি আনি তীরে, হৃচাতুর্য্ে নাগরেন্দ্র রায় । 
একাকিনী শ্রীরাধায়। উত্তোলনে সে নৌকায়, বলিতেছে মাঝ দরিয়ায় ॥ 

একে মোর জীর্ণা তরি, তোমার যৌবন ভারি, ন্তুকুমারী দেখত চাহিয়] | 

যদি জলমগ্র। হয়, সদা মোর এই ভয়, কি করিব না পাই ভাবিয়া 

এত বলি শ্যামরায়, হাসিয়া নিকটে যায়, ত্যাগ করাইয়া কঞ্চুলিকা । 

স্তনযুগ মনোহারী, করে ধরে গিরিধারী, রসে ডগমগি শ্রীরাধিকা | 

বিচিত্র বিলাস দেখি, অস্তরেতে মহানুখী, ক্চ,রণেতে রছুনাথ দাস । 

সেই কৃষ্ণ প্রিয়তমা, পাঞ্চালিকা মনোরম, সেব নিত্য প্রেম করি আশ ।*৭। 


ঠঙ 


১৩৮৬ ] শ্রীশ্ীম্তবাবলা 


ঝটিতি ভূষিত্াঙ্গীম্‌। কেন পরিতঃ সর্বত্র সৌরভ্য বিস্তারিণ বাসম্তীকুস্থমোৎকরেণ স্বেনাত্মনাবিভাবি- 
তেন নির্মিতেনালঙ্কতি সঞ্চয়েনালঙ্কারমূহেন চ। অত্র চকারাভাবরূপ নানপদ্তা আনন্দমগ্রস্তোত্ৌ 
গুণএব উক্তা বানন্দমগ্নাদেঃ স্তান্নঞ্যনপদা গুণ ইতি কতিধা প্রতিপাদিতম্। মোদেন হর্ষেশ ক্রমৈর্ধারা- 
বাহিভিরশ্রুভরৈঃ প্ল,তাজীম্‌ ।৯॥ 
স্তবামূতকণ। ব্যাখ্য-প্রীপাদ রঘুনাথ অষ্টম ও নবমস্্োকে শ্রীরাধাকুণ্ডে সমীগণসহ শ্রীরাধা_ 

মাধবের জলবিহার ও কুগুতটবর্ঠি কুঞ্ধে শ্রীকষ্ণ-ক্ক শ্ীমতীর শিক্পর-রচনা লীলার ক্ষতি প্রাপ্ত 
হইয়াছেন । গ্রীম্মধতু সবেমাত্র আরস্ত হইয়ছে,সন্ধ্যাকীলে আপাদ রঘুনাথ শ্ীকুপ্ডতীরে বসিয়া ভজন করিতে" 
ছেন । সহসা স্বরণ আসিল। সখীগণসহ ্ীরাধামাধব শ্রীকুুতীরে বিহার করিতেছেন । শ্রীমতী 
গ্ামনুন্দরের সহিত জলকেলিতে লুন্ধননা, সথীগণও সকলেই জলক্রীড়াকৌতুকী । পরস্পর জলব্রীড়ার 
ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া জলক্রীড়ার উপযোগী বসন-ভূষণ পরিধান করিয়া কুগডুনীরে অবতরণ করিলেন! 
নবমেঘ স্থির বিছ্যুৎমালার সঙ্গে যেন জল লইয়া খেলা করিতে লাগিলেন ।ক* 

“রাধা সখী সঞ্জে ও বর নাহ। কৌতুকে কেলি-কুণ্ড অবগাহ ॥ 

অপরূপ হ্থুরচন কর জল-_কেলি । সখীগণ সঞ্ঞে নাগরী একু মেলি ॥ 

দ্বৈরধ যুঝত যৈছন বার। তৈছন জলসেক ছুহু ক শরীর ॥ 

রাধামোহন পু" কুপ্তক চাহ। অবসরে রাই করু জল অতিবাহ ॥” (পুদকল্পতরু) 

শ্রীমতী হস্তে জলযন্ত্র (পিচকারী) লইয়া স্থুঘ্প স্ৃস্পপ জলকণাসমূহে জলকেলি কুশলনাগরকে 

সিক্ত করিতেছেন । যেন স্বীয় অনন্ত প্রেমরসধারায় নাগরমণিকে পিঞ্চন করিতেছেন। মন্ত করিনীগণ 
সঙ্গে গজেক্দ্রের ন্যায় শ্বচ্ছন্দজলবিহার | 

“করিণীর সঙ্গে । করিবর রঙ্গে ॥ ছুহু"ছুছু" মেলি । করু জলকেলি 

সীগণ নিপুণ1 । বেঢ়ল হঠিনা। কেহো৷ দেই নীরে। কেহো! লই চীরে। 

কেহো দেই তালী। কেহো বলে ভালি ॥ কানু মুখ মোডি। জল দেই জোরি॥ 

কেহ কেহ হারি। কেহদেই গারি॥ কেহ ভাগি দুরে । চমকে নেহারে ॥ 

কান্থু করে বেটি । ধয়ল কিশোরী । সলিল অগাধ । লেই চলু রাধা ॥ 

কান্ুক অঙ্ষে। ভাসত সঙ্গে? পাতল চীরে। বেকত শরীরে ॥ 

নিরখিতে কান । হানে পাচবাণ ॥ ধনী করিবুকে। চুম্ব দেই মুখে ॥ 

ধনী কুচ জোর। হাসিদেই মোর ॥ হরি পুণ সাধা । আনলি রাধা ॥ 

রাখলি তীরে । আপনহি*নীরে ॥ পছ্ুমিনী ঠারে | চললি বিহারে ॥ 

কমলিনী-ঠামে । মিললি শ্যামে ॥ সখীগণ মেলি । করু কত কেলি ॥ 





শ্রীরান্বিকাষ্টকম্‌ ৮ সংখ্যক শ্লোকের স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যায় শ্রীকুণ্ডে নিদাঘের জলকেলি দ্রষ্টব্য । 


উৎকষ্ঠাদণকম্‌ | বু 


নাগর সঙ্গে । কর রস-রঙ্গে ॥ কিয়ে ভেল শোভা । শেখর লোভা11৮ (এ) 
জলকেলি সমাপন করিয়া সকলে তীরে আসিলে কিছ্করীগণ তাহাদের অঙ্গে উদ্বর্তন সুগন্ধি 
তৈল মদনাদি করিয়া পুনরায় স্নান করাইলেন। অত:পর শ্রীকুণ্ততটবতি কুঞ্জে সখীগ্রণসঙ্গে শ্রীরাধামাধব 
বসন-ভূষণাঁদি পরিধান করিলেন । 
“নাহি উঠল তীরে সব্হু' সখীগণ নাগরী নাঁগর রায়। 
বসন নিচোডি মোছই সব তন্থু নব নব বেশ বনায়। 
বিনোদিনী বেশ করত বর কান। 
চিকুর সম্ভারি কবরী পুন বান্ধল অলক তিলক নিরমাণ ॥ 
'দীধি বনাইয়া উর পর লেখই মুগমদ-চিত্র নিশান ॥ 
রতি-জয়-রেখ চরণযুগ লেখই আর কত বেশ বনান। 
কতহু" যতন করি বসন পরায়ল নূপুর দেয়ল রঙ্গে । 
গোবিন্দদাস ওরূপ হেরইতে মুরুছায় কতহু' অনে ॥” (এ) 
শ্রীকুণ্ডের বনে বাসম্তীকুহ্ছম বিকপিত হইয়া পৌরভে দিগন্ত আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে। 
শ্যাম গ্রীমতীকে কুম্থমের অলঙ্কার পরাইবেন। শ্ঠামন্থুন্দরের ইচ্ছ। বুঝিয়া কৌতুকী সখী-মগ্রীগণ বিবিধ 
স্থরভিত বাসন্তী-কুন্থম চয়ন করিয়া আনিলেন। এ কুসুম দিয়া শ্যামন্থন্দর বিপুল অন্ুরাগভরে স্বহস্তে 
প্রীমতীর হার, বলয়, কেয়ুর, কর্ণভূষণ, কাঞ্ধী, নৃপুরাদি অলঙ্কার নির্মাণ করিয়া কত অনুরাগভরে ম্বামিনীকে 
সাজাইতেছেন। আলঙ্কার পরাইবার কালে প্রেমময়ীর শ্ীঅঙ্গস্পর্শে নাগরের দেহ পুলকিত ও কম্পিত 
হইতেছে। শু্গাররসের পরশ দিয়া শুঙ্গার করা হইতেছে। ভ্রীমতীও তাই অধীন নায়কের স্পর্শ পাইয়া 
প্রমোদা শ্রুতে পরিব্যাপ্তা ও পুলকিত হইতেছেন ! সখীমঞ্জরীগণ আনন্দ ও কৌতুকের সায়রে সম্ভরণ করি- 
তেছেন। সহসা স্ষ,রণের বিরাম হইয়াছে । শ্রীপাদ রঘুনাথ হাহাকারের সহিত শ্্রীমতীর ভজন বা 
স"ক্ষাৎ সেবা কামনা করিতেছেন। জলক্রীড়ার প্রারস্তে ঈশ্বরীকে জলকেলির উপযোগী বসন পরিধান 
করানো, জল-বিহার সমাপ্রে শ্রীঅঙ্গে-উদ্বর্তন দান, সুগন্ধি তৈল মর্দন, অঙ্গ মুছাইয়া! বসন পরিধান 
করানো । শ্যাম ঈশ্বরীর বেশ রচনায় আত্মনিয়োগ করিলে বেশরচনার উপকরণ আনয়ন নাগর কুস্থমের 
অলঙ্কারে শ্রীনতীকে সাজাইতে ইচ্ছা! করিলে বাসস্তী কুস্থমসন্তার আনয়ন, নাগরের বেশ রচনায় সহায়ত! 
প্রভৃতি এখানে শ্রীরাধার ভজন বা সাক্ষাৎসেবা বলিয়া জানিতে হইবে। 
“নিদাঘের প্রারভ্তেতে, রাধাকুণ্ডে প্রদৌষেতে, বিনোদিনী সখীগণ সঙ্গে । 
নখে জলকেলি করে, জলযন্ত্র লৈয়া করে, সিঞ্চে জল মাধবের অঙ্গে 
রসের প্রতিমা যত, কেলি করে অদ্ভূত, জলযুদ্ধে পরম উল্লাস । 
কলাবতী রাধ্ারাণী, রসিকেন্দ্র-চুড়ামণি, পরস্পর বিচিত্র বিলাস ॥ 
ভাগবত-চুড়ামণি। রথুনাথ দাস গোস্বামী, ক্ফুরণেতে করি দরশন। 


১৩৮৮] [ শ্রীত্রীস্তবাবলী 


গ্রাণেভ্যোহপ্যধিকপ্রিয়া যুরবিপোর্ষা হস্ত যস্ত৷ অপি 
স্বীয়-প্রাণ-পরার্ঘতোহপি দয়িতাস্তৎপাদরেণো? কণাঃ। 
ধন্যাং তাং জগতীত্রয়ে পরিলসভ্ভঙ্ঘাল কীর্ভিং হরে? 
প্রেষ্ঠাবর্গ-শিরোহগ্র-ভুষণমণিং রাখাং কদাহং ভজে ॥১০॥ 
উৎ্কষ্ঠাদশকত্তবেন নিতরাং নব্যেন িব্ৈঃ স্ববৈ- 
বৃন্দারণ্য-মহেন্দ্রপন্ট্রমহিষীং যঃ ভৌতি সম্যক্‌ সুখী । 
তম্মৈ প্রাণথসমা গুণান্ুরসনাৎ সংজাতহ্র্ষোৎসবৈঃ 
কুষ্টোহনর্ঘমভী্রত্বমচিরাদেতৎ স্ফুটং যচ্ছতি ॥১১॥ 
॥ ইত্যুৎকষ্ঠাদশকং সম্পূর্ণম্‌ ২৪। 
অনুবাদ _ যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষাও অর্ধিক প্রিয়তমা, গ্াকৃষ্ের শ্রীতরণরেণুকণা যশহার 
পরার্ধ প্রাণ অপেক্ষীও অধিক প্রিয়, ধাহার সমুজ্জল কীতি ত্রিজগতের সর্বত্র বিস্ত'ত এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণের 
প্রিয়াবর্গের শিরোভুষণমণি-ন্বরূপা, সেই প্রীরাধাকে আমি কবে ভজন করিবু ?১০ 
যে ন্ধী দিবা স্বরসংযোগে এই অভিনব উৎক্ঠাদশকম্তবদ্ারা শ্রীবৃন্দাবন-পট্টমহিষী শ্রীরাধা" 
রাঁণীকে সমাকৃরূপে স্্বতি করেন, শ্রীকৃষ্ণ প্রাণসমা শ্রীরাধার গুণাস্বাদন করত পরমানন্দে তাহাকে 
শ্রীরাধার সেবারূপ অভীষ্টরত্ব শীন্রই প্রদান করিয়া থাকেন 1১১) 
টীক। _ প্রাণেভ্যোইপীতি | যস্তাঃ রাধায়াঃ তৎপাদরেণোস্তন্ত কৃষ্ণস্ত পারেণোঃ পরিলপদিতি 
পরিলসম্ভী শোভমান? অথচ জজ্ঘালা সর্বত্র প্রসরণাঁয় বেগবতী বীন্তি্ষস্তাঃ সী তথা জঙ্ঘ।লোইতিজব- 
স্তল্যাবিত্যমরঃ | প্রষ্টাবর্স্ত শ্রিয়াবর্গস্ত শিরোহগ্রভৃষণেষু মণি্তাং তথা ॥১০। 
পঠন ফলমাহ | যঃ সম্যক্‌ স্ৃবীর্দিকোঃ স্বরৈঃ কৃত্। নবোন উৎ+ষাদশকক্তবেন বৃন্বারণ্য 
মহেন্দ্র পট্টমহিষীং শ্রীরাধাং নিতরাং স্তোতি কৃষ্ণ তশ্মৈ অনর্ঘ€ মহানূল্যং এতৎ সেবনরীপম ভীষ্ট-রত্ুম চিরাত 





রাধা-পাদপল্প-সেবা, প্রার্থনা করয়ে সদা, অশ্রুঙ্গল করিয়া সিঞ্চন ।৮৮॥ 
“নবীন বসম্ত-কাঁল, গন্ধপুষ্পে ভর| ভাল, দশদ্রিণি গন্ধে আমোদিত। 
নবীন কুম্থমীবলী, অঞ্জলি অগ্লি ভরি, চয়ন করিয়া নন্দস্ৃত ॥ 

কুম্থুমের অলঙ্কারে, শ্রীরাধিকায় গিরিধরে, সাঁজাইছে করি কত রঙ্গ । 
রাই-অঙ্গ পরশনে, পরম আনন্দ মনে, পুলকে পুরিত সর্বব অঙ্গ ॥ 

ভুবিত হইয়া রাধা, কৃষ্ণপ্রেম কল্পলতা, লাবণ্য-তরজ বয়ে যাঁয়। 

কত যে পুলকাবলী, প্রতি অঙ্গে করে কেলি, অশ্রু-কম্প শিহরণ তায় ॥ 
প্রেমান্ষি-তরঙ্গ-মাঝে, রসময়ী রসরাজেঃ আর কবে হবে দরশন ? 
ভাগবত-চুড়ামণি রঘুনাথ দাস গোম্বামী, প্রেমসেবা মাগে অনুক্ষণ 1৮৯] 


উৎকষ্ঠাদশকম্‌ ] [১৬৮৯ 


শীঘ্রং প্রযচ্ছতীত্যদ্বয়ঃ। কৃষ্ণ কিু-তঃ প্রাণসমায়া যো গুণন্তপ্ত রসনাৎ আশ্বাদনাৎ সংজাত হর্ষে4ৎ- 
সবৈরুপলক্ষিতঃ ১১1 
1 ইতি উৎকণাদশকবিধৃতিঃ ॥ 

স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা শ্রীপাদ রঘুনাথ দশম শ্লোকের প্রথমে শ্রীরাঁধামাধবের পারস্পরিক 
প্রিয়তার উল্লেখ করিতেছেন-_ প্রাণেভ্যোহপ্যধিকপ্রিয়৷ মুররিপোর্য।” “যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ পেক্ষাও 
অধিক প্রিয়া শ্রীগীতাশাস্্রে শ্রীকৃষ্ণ ভ্রীমুখে বলিয়াছেন__“সমোইহং সর্ধবভূতেষু ন মে ছেষো ইস্ডি ন 
প্রিয়ঃ। যে ভজন্ত তু মাং ভক্ত্যা ময় তে তেষু চাপাহম্‌ 0 (৯ ২৯) হে অজুন! আমি সর্বভূতে 
সম, অতএব আমার ছেষাও কেহ নাই, প্রিয়ও কেহ নাই; কিন্তু ধাহারা ভক্তিপূর্বক আমার ভজন 
করেন, তাহারা আমাতে অবস্থান করেন এবং আমিও সেই সকল ভক্তে অবস্থান করি ।১ যে হলাদিনী- 





শক্তির বৃত্তি একবিন্দু ভক্তে সঞ্চারিত হইয়া ভক্তের প্রতি আত্মারাম, আপ্তকাম ও সর্বভূতে সম ভ্্রীভগ- 
বানের প্রিয়তা আকর্ষণ করিয়া থাকে, সেই হলাদিনীশক্তির মৃত্তিমতী অধিষ্ঠাত্রীদেবী পরম মহান প্রেম- 


বতী প্রেমের পরমলাপ্ন মাদনাখামহাভাব-ম্বরূপিণী শ্রীরাধারাণী যেশ্রীকৃষ্ের কোটিপ্রাণাপেক্ষাও অধিক 
প্রিয়তমা হইবেন, ইহা ত বলাই বাহুল্য । ধাহার প্রতি প্রিযতায় সেই অখণ্ড অদয়জ্ভানতত্ব শ্যামনুন্দর 
বিভোর ! স্ীকৃষ্ণের উক্তিতে মহাঁজন গাহিয়াছেন-_- 


“ল্ুন্দরি! আমারে কঠিছ কি? 

তোমার পিরিতি ভাবিতে ভাবিতে বিভোর হইয়াভি ॥ 

ধির নহে মন- সদ্দা উচাটন_- সোয়াত নাহিক পাই । 

গগনে ভুবনে দ্শদিগগণে তোমারে দেখি সদাই ॥ 

তোমার লাগিয়া বেড়াই জ্রমিয়া গিরি-নদী বনে বনে । 

খাইতে শুইতে আন নাহি চিভে সদাই জাগয়ে মনে ॥ 

শুন বিনোদ্রিনী, প্রেমের কাহিনী পরাণ রৈয়াছে বাদ্ধা । 

একই পরাণ দেহ ভিন ভিন জ্ভান কহে গেল ধান্দা 0” (পদকল্প ভুরু) 

শ্রীরাধার শ্কৃষ্ণের প্রতি প্রিয়তা বর্ণনায় বলিলেন- 'হস্ত যস্য। অপি স্বীয় প্রাণ-পরাদ্ধতোহপি 

দয়িতাস্তৎপাদরেণোকণাঃ” অর্থাৎ “কি আশ্চর্য ! শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণের এক একটি রেণুকণা ধাহার 
পরার্ধ প্রাণ বা অসংখ্য প্রাণপেক্ষাও অধিক প্রিয় | যে প্রেম শ্ভগবানকে কোটিপ্রাণ প্রতিম- 
রূপে অন্থুভব করায়, দেই প্রেমেরই মূলা অধিষ্ঠাত্রীদেবী শ্ীরাধা। অতএব ভাহার গ্রীকৃষ্চের 
প্রতি প্রিয়তার কোন সীমা পরিসীমা নাই। কিভাষা দিয়া তাহার শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়ত। ব্যক্ত করা যাইবে 
সেরূপ কোন ভাষাও বিশ্বের ভাগুারে নাই ৷ তাই 'প্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণের এক একটি রেণুকণিকা শ্ীমতীর 
অসংখ্য প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় বলিয়া প্রিয়তাঁর অসীমতার ইঙ্গিত করা হইয়াছে । শ্ীমতীর উক্তিতে 
মহাজন তাহার অতি সহজ প্রেমের কথা অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছে ন-_ 


১৩৯০  ] [ শ্রীনশ্রীন্তবাবলী 


“ওহে নাথ ! কিছুই না জানি, তোমাতে মগন মন দিবস-রজনী | 

জাগিতে ঘুমিতে চিতে তোমাকেই দেখি, পরাণপুশতলী তুমি জীবনের সখি । 
অঙ্গ-আভরণ তুমি, শ্রবণ-রঞ্জন, বদ্নে বচন তুমি নয়নে অঞ্জন ॥ 

নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি, রায় বসন্ত কহে পু প্রেমরাশি ॥* (পর্কল্পতরু) 





'শ্বীরাধার সমুজ্জল কীতি ত্রিজগতের পর্বত্রই বিস্তুত।? শ্রীউজ্জলে শ্রীমতীর পঞ্চবিংশতি 
গুণের মধ্যে 'জগচ্ছে,ণীলসদ্যশা' নামে একটি গুণ লিখিত আছে। অর্থাৎ 'ধাহার যশে নিখিল শিশ্ব ব্যাপ্ত 
হইবাছে।” ইহা স্বাভাবিক, কারণ মহাপ্রভু যখন রামানন্দরায়কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন; কীন্তিগণ মধো 
জীবের কোন্‌ বড় কীন্তি? উত্তরে রামরায় বলিয়াছিলেন_-“কৃষ্ণপ্রেমভক্ত বলি যার হয় খ্যাতি ॥” সেই 
প্রেমভক্তির মহাসিন্ুত্বরূপ' শ্ত্রীরাধার কীতি যে অখিল ভুবনব্যাপ্ত হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? শেষে 
বলিলেন, শ্ত্রীকৃষ্ণ-প্রিয়াবর্গের যিনি শিরোমপি-স্বরূপ। গ্রীরাধ! সর্ববলক্ষ্মী ময়ী, শ্রীকৃষ্ণের নিখিল শক্তি- 
বর্গের মূল উৎস। সর্বশ্রেষ্টপ্রিয়া জানিয়াই শ্রীকুষ্ শ্রীম শীকে শ্রীবৃন্বাবনের আধিপত্া দান করিয়াছেন । 
“বৃন্দাবনাধিপতাঞ্চ দত্তং তন্তৈ প্রতাষতা” (পদ্মপুরাণ) ৷ নিখিল বিঞুম্বরূপের শক্তি কমলাগণ ধাহার অংশ- 
কলা, রুক্সিণী সত্যভামাদি কৃষ্ণকান্তাগণ ধাহার বিলাসমূ্তি এবং গোপীগণ ধাহার কায়বাহ। এইরূপে 
সেই এক পরাপ্রকৃতি বিবিধ বিচিত্রমূতি ধারণ করিষা সেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্ষাকে পরমানন্দরসে আপ্যাধিত 
করিতেছেন। “গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দমমোহিনী। গোবিন্দ-সর্ধ্বন্ব-সর্বব-কাস্তা-শিরোৌমণি ॥৮ 
(চৈ চঃ)। 

শ্রীপাদ রঘুনাথ একটি 'শ্লাকে এই উৎক'দশকস্তোত্রের ফলশ্রতি বলিতেছেন। এই উৎকথা- 
দশকে বিপুল উৎকণ্ঠা বুকে লইয়৷ প্রীপাদ রঘ,নাথ তাহার অভীষ্ট ঈশ্বরী শ্রীমতীর ভজন বা সাক্ষাৎসেবা 
প্রার্থনা করিয়াছেন । স্থতরাং যে স্থধীজন দিবান্বরসংযোগে ব| স্থললিত কণ্ঠে এই উৎকণ্ঠাদশক প'ঠ 
করিবেন, তাহার শ্রীবৃন্দাবনরাজ্ঞী শ্রীবাধারাণীকে সমাকৃরূপে স্তুতি করা হইবে। কারণ শ্রীপাদের 
এই মহাবাণী তাহার বিপুল উৎকঞ্ঠার সহযোগে তাদৃণ শক্তিশালী হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রাণাধিক 
প্রিয়তমা স্রীমতীর গুণমাধুবী আন্বাদনে পরমানন্দে অধীর হইয়া স্তোত্রপাঠকারীর ধোগ্যাযোগ্যতার ব্চার 
ভূলিয়া গিয়! তাহাকে শ্রীরাধার সেবারূপ অভীষ্টপত্ব শীপ্রই প্রদান করিয়া ধন্য করিবেন। শশ্রীরাধার 


সেবারূপ অভীষ্টরত্ু, বলিতে যুগলসেবাসম্পদ্‌ দানে ধন্য করিবেন, যাহা গোৌভীয় বৈষ্ণবগণের পরম অভীষ্ট বা 
চরম কাম্য-_ 





“রাধাকুষ্ণ প্রাণ মোর যুগলকিশৌর ॥ জীবনে মরমে গতি আর নাহি মোর | 
কালিন্দীর কূলে কেলি-কদম্ধের বন। রতন-বেদীরোপরে বসাব ছুজন ॥ 








* শ্রীরাধার শ্রীকষ্ণপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত বিশাখানন্দদ-স্তোত্রের ৫১ শ্লোক হইতে ৬২ শোকে এবং তাহার 
স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য | 





[২৫] 
জ্রথ শ্রীন্ী লক স্যুব ছ্ল্-্ছিছু কউ কমা 
শ্রীশ্রীনবযুবরাজায় মম; 

্কুরদমলমধলী-পূর্ণরাজীবরাজননবমূগমদগণ্ধ ড্রোহি দিব্যাল-গম্ধমূ। 

মিথ ইত উদ্িতৈরুনম্মাদিতান্তবিঘ,পর্দব্রজভুবি নবঘ,নোদ দ্ছরতুং দিদৃক্ষে 0১: 

কনকগিরি-খলোগ্াৎ কেতকীপুষ্পদীবান্নবজলধর-মালাদেষি-দিব্যোক্ু-কান্তযা | 

শবলমিব বিনোদৈরীক্ষয়ৎ স্ব মিথতদব্রজভুবি নবঘ,নোদ্দরত্বৎ দিতৃক্ষে ॥২। 

অনুবাদ _ ধাহাদের দিব্য অঙগ-সৌর পূর্ণবিকসিত নির্মল পল্মের সহিত ;মিলিত নবকস্তুরিকার 

পরিমলকেও পরাভূত করিয়াছে, এই ব্রজমধো পরস্পরের দর্শনে ধাহাদের অন্তর উন্মাদদিত ও আন্দোলিত 
হইতেছে, সেই নবযুবছন্বরত্ব শ্রীরাধাকৃষ্ণকে এই ব্রজভূমিতে আমি দর্শন করিতে অভিলাষ করি |১1 





শ্যামগৌরী অঙ্গে দিব চুয়াচন্দনের গন্ধ । চামর ট,লীব কবে হেরি মুখচন্ৰ ॥ 
গণাখিয়া মালতী মালা দিব দে হার গলে। ধরে তুলিয়া দিব কপূ্র-তাম্ব,লে ৷ 
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ। আজ্ঞায় করিব লেবা চরণারবিন্দ ॥ 
শ্রীক্চৈতন্ক প্রভুর দাসের অনুদাস। নরোত্তম দাস করে সেবা অভিলাষ ॥” (প্রার্থনা) 
“শ্রীকৃষ্ণের প্রাণকোটি প্রিয়তমা রাধা । কুষ্ণ-স্েহে পরিপূর্না প্রেম-কল্পলতা ॥ 
সেই শ্রীরাধিকার প্রাণকোটি নিম্মগ্থিন। কৃষ্ণ-পাদপন্ম-রেণু অঙ্গের ভূষণ । 
ঘণার কীন্তি বেগবতী ভ্রিজগত ভরি । রসের প্রতিমা রাধ! পরম! সুন্দরী ॥ 
কৃষ্ণ-কাস্তা-শিরোসণি ভাম্গু-স্থকুমারী । বরজ মণ্ডল-মাঝে সীমন্ত মঞ্জরী ॥ 
বুন্দাবন-বিলাসিনী রাধা-পাদ্পদ্মা। কবে বা সেবিব আমি ভজন-সম্পদ্‌ ৮১০ 
ভূমগুলে ভাগ্যবান্‌, লেইত স্বুদ্ধিমান্, যেই জন দরিবাস্বরযোগে । 
উৎকাদশকন্তুবেৎ গান করে অভিনবে, প্রেমানল্দে অতি অনুরাগে ॥ 
শ্রবণেতে স্ব গাথা, তুষ্ট বিনোদিনী রাধা, বৃন্দাবন-কুপ্র-পাটরাণী । 
প্রিয়াজীর স্তবাবলী, অমৃততরঙ্গ-কেলি, শুনি নাগরেন্দ্র-চভ়ামণি ৫ 
পরম আনন্দ মনে, শ্রীরাধার শ্রীচরণে, স্থান দিয়া কুপ্জ-অভাত্তরে | 
েমলেবা করে দান, ুগল-কিশোর প্রাণ, রাধাপদ-দাসী নাম ধরে ॥ 
ইহার অধিক প্রাপ্তি, ত্রিভূবনে নাহি কতি, সর্ধ্বাভীষ্ট পূর্ণ যাতে হয় । 
ভাগবত-চুডামণি* রঘুনাথ দাস গোস্বামী, উচ্চৈঃম্বরে ফুকারিয়া কয় 0৮১১। 

॥ ইতি উৎকগাদশকের ভ্তবামৃতকণা ব্যাথ্যা সমাপ্ত ॥২৪॥ 


১৩৯২ [ শ্রী্রীস্তবাবলী 


ধাহার! শ্রীঅঙ্গের দিব্য মহতী কান্তির দ্বারা স্থমেরু"পর্বতে সঞ্জাত কেতকীকুম্থমের সহিত মিলিত 
নবজলধরের কান্তিকেও পরাজিত করিতেছেন এবং পরস্পর ক্লীড়াদ্বারা মিলিতের ন্যায় প্রতীত হইতে- 
ছেন, সেই ব্রজযুবছন্দব শ্রীরাধাকৃষ্ণকে এই ব্রজভূমিভে দর্শন করিতে অভিলাব করি ॥২1 

চীকা_ক্ষরদিতি । ব্রজতুবি ব্রজস্থুলে নবয,নোদ্ন্ৰিত্বং রাধাকৃষ্ং দিদৃক্ষে জষ্টুমিচ্ছামি । 
কিম্তুতং স্ফুরৎ প্রকাশমানং যৎ অমলয়া মধল্যা মধুন পূর্ণরাজীবং পন্নং তত্র রাজন্নবমুগমদঃ স্ত্রী তন্ত 
যো গন্ধস্তস্য ভ্রোহণশীলোইঙ্গগন্ধো যন্ত তন্তথা । পুনঃ কিস্তুতম্‌ ইত ইহ অর্থাদ্জভুবি মিথঃ পরস্পরম্‌ 
উদ্দিতৈরুদয়ৈঃ করণৈরুন্সাদিতং যদস্তঃকরণং তেন বিঘ্ণৎ আন্দোলায়মীনম্‌ 1১। 

পুনঃ কিস্তুতং দিব্যোরুকান্ত্যা কনকগিরিখলে স্থমেরুপব্বত স্থানে উদ্ভৎ ষৎ কেতকী পুষ্পং 
তেন সহ দীবাস্তী ক্রীড়ন্তী যা নবজলধরমালা নৃতনমেঘসমৃতস্তস্তা ছেষি তদ্দেষণশীলম্‌ ! পুনঃ কিস্তত্তং মিথঃ 
পরস্পরং বিনোদৈঃ ক্রীড়াভিঃ কৃত্বা স্বনাত্মানাং শবলমিব মিলিতমিব ঈক্ষয়ৎ জনান্‌ প্রতিদর্শয়ং ।২। 

স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা_-জ্রীপাদ রঘুনাথ তাহার পরমাভীষ্ট শ্রীপ্রীরাধামাধবের দর্শনোৎকণ্ঠায় 
নিতান্ত অধীর হইয়া এই “নবধুবছন্দ।দিরৃক্ষাষ্টকম্” নামক স্টোত্র-প্রকাশ করিতেছেন । শ্রীপাদ শ্বরূপা- 
বিষ্টদশায় নিখিল অন্তর্জগতের উন্মাদক ভ্রীশ্রীরাধামাধবের অঙ্গসৌরভ প্রাপ্ত হইয়া তাহারই বর্ণনা করি- 
তেছেন। সাধকভক্তের অস্থরে রতির উনয় হইলেই তাহার চক্ষু ব্রজরাজনন্দনের অঙ্গের শ্যামলিমা, তদীয় 
অধর ও নেত্রপ্রান্তের অরুণিমা, তদীয় মৃদুহান্তের ধবলিমা, বন্্-ভূষাণাদির প্রীতিম! প্রভৃতি সন্দর্শ- 
নের আসন্ন সময়ে রুদ্ধকণ্ঠে অভশু অশ্রুধারা বর্ষণে তিনি স্বীয় দেহকে অভিসিঞ্চিত করিয়া থাকেন । 
তখন ভক্ত ইঞ্টের মুরলীর ধ্বনি, নৃপুরাদির সিগুন, কণ্ঠের মধুরম্বর শ্রবণের নিমিত্ত ক্ষণে ক্ষণে উৎকর্ণ 
হইয়া থাকেন । আঁবাঁর তাহার কর-কিশলয়ের স্পর্শস্থখ অনুভব করিয়াই যেন পুলকিত হন। কখনো! 
বা তদীয় অঙ্জসৌরভ আত্রাণ করিয়া নাঁসাপুট প্রফুলিত ও পুলকিত হইতে থাকে। কখনো বা অধর- 
স্থধারস আম্বাদনের লালসায় অতিশয় অধীর হইয়। স্বীয় ওষ্ঠাধর লেহন করিতে থাকেন । (মাধূর্যকাদ- 
শ্িণী ৭মী বৃষ্টি) সাধকভক্তের রতিদশাতেই যদ্দি এইরূপ পঞ্চেক্দ্িয়ে অভীষ্ট্রের শব্দ-স্পর্শাদির অনুভব 
হয়, জীপাদ রঘুনাথ নিতাপার্ধদ ও মহাভাবরাজ্যে ; স্থৃতরাং তাহার যে শ্রীরাধামাধবের শব্দ, স্পর্শ, 
গন্ধাদির আন্বাদন কত নিব্ডি--তাহা কে বলিতে পারে? নিত্যপার্ষদ হইয়ীও সাধকাভিমাঁনে 
শ্রীপাদ শ্রীযুগলের শব্দ স্পর্শাদির অনুভব প্রাপ্ত হইয়া প্রবল উৎকণ্ঠাভরে তাহাদের দর্শন-কামনা করিতে" 
ছেন এই স্তোত্রে । 

প্রথমতঃ যুগলের অঙ্গসৌরভ প্রাপ্ত হইয়া বলিতেছেন-__'ধাহাদের দিব্য অক্স-পরিমল পূর্ণ- 
বিকসিত অমল কমলের সঙ্গে মিলিত নবকস্ুরিকার পরিমলকেও পরাজিত করিয়াছে । শ্্রীরাধারাণীর 
ভাবে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধের অনুভব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভূ বলিয়াছেন_- 

কিস্তুরীলিপ্ত নীলোতপল» তার যেই পরিমল, তাহা জিনি কৃষ্ণঅঙ্গগন্ধ । 
ব্যাপে চৌদ্দভুবনে, করে সর্ব্ব-আকর্ষণে, নারীগণের আখি করে অন্ধ 


শ্রীশ্বীনবযুবদন্দ-দিরৃক্ষা ্টকম্‌ ] [. ১৩৯৩ 


সখি হে! কৃষ্ণগন্ধ জগত মাতায়। 

নারীর নাসায় পৈশে, সর্ববকাল তাহা বৈসে, কুষ্ণপাশে ধরি লঞ যায় ॥ 

নেত্র নাভি বদন, করযুগ চরণ, এই অষ্টপন্ কৃষ্ণঅঙ্গে। 

কপূরিলিপ্ত কমল, তার যেই পরিমল, সেই গন্ধ অষ্টপদ/-সঙজে | 

হেমকীলিত চন্দন, তাহা করি ঘর্ষণ, তাহে অগুরু কুস্কুম কন্তরী । 

কপূ:রসনে চর্চা অঙ্গে, পূর্ব্ব অঙ্গের গন্ধ সঙ্গে, মিলি ডাকা যেন কৈল চুরি ॥৮ (চৈ£5) 

এইপ্রকার যে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ, সেই শ্রীকৃষ্কেও উন্মাদিত করে যে গন্ধোম্মাদিতমাধব1 

শ্রীরাধার অঙ্গপরিমল ; সেই শ্রীরাধার অঙ্গমাধুরী যে কত নিরুপম তাহা কে বলিবে? আবার যুগলের 
অঙ্গপরিমল-মাধুরী যে কত অদ্ভুত তাহা কাহারো ধারণা করিবার উপায় নাই। ন্বরূপাবিষ্ট শ্রীপাদ 
রঘুনাথ সেই গন্ধমাধুরী প্রাপ্তিতেই তাহাদের দর্শনোতৎকণ্ঠায় অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। আবার “পরস্প- 
রের দর্শনে শ্রীরাধামাধব উভয়েরই অন্তর উন্মাদিত ও অন্দৌলিত হইতেছে ।” মহাজন গাহিয়াছেন_ 

“ছুছ' দোহা দরশনে উলসিত ভেল। আকুল অমিয়া-সাগরে ড,বি গেল ॥ 

ছুহ' দিঠি ছুহু মুখে অবধি নাহিক সুখে পুলকে পুরল ছুহ্ু" তন্ন” 

“ছুছু" রূপে ছু" জন নিমগন ভেলি ।” ইত্যাদি (পদকল্পতরু) 
শ্রীপাদ রঘুনীথের নয়ন সেই যুগলরূপমাধুরী দর্শনের নিমিত্তই উৎকণ্ঠায় অধীর। দ্বিতীয় 

সংখাক শ্লোকে বলিতেছেন, “ধাহার। অতি দিব্য মহতী অঙ্গকাস্তিদ্বার! ব্বর্ণময় স্থমেরুপর্বতে সঞ্জাত কেতকী- 
কুহ্থমের সহিত মিলিত নবজুলধরের কাস্তিকেও পরাজিত করিতেছেন |» কেতকীকুম্থম স্বভাবতই উজ্জ্বল 
পীতবর্ণ, আবার যদি উহা ন্বর্ণময় পর্বতে জাত হয়, তবে যে আরো সমধিক উজ্জ্বল পীতবর্ণ হইবে, 
তাহাত বলাই বাহুল্য । সেই মহোজ্জল কেতকীকুস্থমের নিকট যদি নবমেঘের উদয় হয়, তাহা হইলে 
যে শোভা হইবেঃ শ্রীরাধামাধবের অঙ্গকান্তি তাহাকেও পরাজিত করিয়া থাকে । সেই অতি মহোজ্জল 
নীল-পীতকান্তি পরস্পর ক্রীড়াদ্বারা মিলিতের ন্যায় প্রতীত হন । মহাজন গাহিয়াছেন_- 

ছুহ মুখ সুন্দর কি দিব তুলনা ৷ কানু মরকত মণি রাই কাচা সোন। ॥ 

নব-গোরোচনা গোরী কানু ইন্দিবর । বিনোদিনী বিজুরি বিনোদ জলধর। 

কনকের লতা যেন তমালে বেড়িল। নবঘন মাঝে যেন বিজুরি পশিল ॥ 

রাই-কানুরূপের নাহিক উপাম। কুবলয় চশদ মিলল এক ঠাম ॥ 

রসের আবেশে ছুহু' হইলা বিভোর | দাস অনন্ত পু” না পাওল ওর ॥৮ (পদবল্প তক) 

“পদ্ম সগ্ বিকসিত, মধুপূর্ণ হুবাসিত, তাহে নব কম্তরী মিলন। 

মনোহর পরিমল, তুলনা-রহিত স্থল, ছুৃ্ছু অঙ্গ গন্ধ নিরমল ॥ 


রসময়ী রসময়, দৈবেতে মিলন হয়, ছুহুক অন্তরে রসসিন্কু । 
1৩৮ 


১৩৯৪ ] [ শ্রীস্রীস্তবাবলী 


নিরূপম-নবগোরী-নব্য-কন্দর্পকোটি প্রথিত-মধুরিমোর্টি ক্ষালিত শ্রীনথান্তম্‌ । 

নব-নব-রুচিরাগৈহ্ মিট্রেমি থসদৃত্রজভূবি নবযুূলোদ ন্বরত্বৎ দিদৃক্ষে ॥৩॥ 

মদন রস বিধূর্ণনেত্র পন্ান্ত নৃত্যৈঃ পরিকলিতমুখেন্দুহীবিনম্্রং মিথোহলৈঃ। 

অপিচ মধুরবাচং শ্রোতুমাবন্ধিতাশং ত্রজভুবি নবযূনোদন্িরতুং দিদৃক্ষে ॥8॥ 

অনুবাদ__নিরুপম নবগৌরী ও কোটি কন্দপের স্থুবিখ্যাত মাধুর্য-তরঙগদবারা যাহাদের নৎপ্রান্ত 
ক্ালিত হইতেছে, পরস্পর নবনবায়মান রুচিযুক্ত অনুরাগে যাহার! সতত হৃষ্ট হইতেছেন, এইব্রজে সেই 
নবধুবছন্ৰ শ্রীরাধামাধবকে দর্শন করিতে অভিলাষ করি 1৩1 

ধাহাদের মদনরসে বিধ্‌গিত নয়নকমলের ঈবৎকটাক্ষ-সঞ্চালনযুক্ত মুখচন্দ্র কিঞ্িৎ লঙ্জা-বিনঘ্র 
হইয়াছে এবং পরস্পরের মধুরবাণী শ্রবণের নিমিত্ত ধাহাদের আশা নিরস্তর বর্ধিত হইতেছে, সেই নব- 
ঘুবছন্ শ্রীরাধামীধবকে দর্শন করিতে অভিলাষ করি 180 

টীকা__নিরুপম নবগৌরীচ নবাকন্দপ” কোঁটিশ্চ তযোর্যা প্রথিতা সর্বত্র খ্যাত! মধুরিয়াং 
মাধু্য্যাণাম্‌ উত্সব চিন্তয়! ক্ষালিতা নির্শলীকৃতা যা শ্রীস্তস্তা নখেন করণেন অস্তো বিনাশো ধন্মাদিতি 
তত্তথা মিথঃ পরম্পরং নবনবা রুচিধত্র এবভ্ত.তৈরিষ্টেরাগৈরনুরাগৈঙ্থ-্টিম্‌ 1৩ 

মিথঃ পরস্পরং মদ্রনরসেন বিঘনর্দ্য্নেত্রপদ্মং তস্ত। অন্তন্ত অঞ্চলস্য নৃত্যৈঃ পরিকলিতো বিষযী- 
কৃতো যো মুখেন্দুমুখচন্দ্রস্তেন যা হ্রীল্জা তয়া বিনভ্রম্। কৃষ্ণস্ত তু হ্রীন্আ্্তে কশ্চিৎসময়ো যুগাঃ। 
অত্র হে পরিয়ে ঘদাদা নেত্রান্তভঙ্গ্যা মন্মনশ্চালয়িতুং শক্যতে তদ1 ত্বমেব সবলভূবন স্ত্রীরত্ব ললামরতুং 
মনাসে ইত্যেবস্প্রকারকঃ অন্যথা রাষ্বাকতৃকি নিরীক্ষণেন কুষ্ণস্ত সলজ্জত্বে খ্যাতবিরুদ্ধতারপার্থদোষাপন্তিঃ 
স্তাৎ। নায়িকা-কতৃকি তাদৃক্‌ কটাক্ষেণ নায়কস্ত লঙ্জীয়া আখ্যাতত্বাৎ। আ সমাক্‌ বদ্ধিতা আশা 
অভিলাষো যন্ত তৎ 181 

স্তবামৃতকণ! ব্যাখ্য।_শ্রীভ্রীরাধামীধবের দশনোৎকগায় শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্ত কাতর । যুগলের 





উছলি উুলি পড়ে, রসধারা চারিধারে. জগ্গত ডুবাঁয় একবিন্দু ॥ 
শ্রীবৃন্দাৰন-্ধামে, নিভৃত-নিকুঞ্জবনে* নবযুব-ছন্দরত্ব নাম । 

ভাগ্যে দরশন হবে, লালসা অস্তরে জাগে, প্রেমসেবা যার পরিণাঁম ॥৮১॥ 
“শুদ্ধ হেমাচল পরে, কেতকী কুম্থম ধরে, তার গর্ভের সৌন্দর্য্য মাধুরী । 
গৌরাঙ্গীর অঙ্গ সনে, তুলনায় তুচ্ছমানে, দেঠাতমান! পরমা সুন্দরী ॥ 
নবীননীরদ মাল1, কান্তি যিনি করে আলা, ঢল ঢল নব-জলধর | 

নব নব বিভ্রমশালী, বূপে মুগ্ধ যত আলি, প্রতি অঙ্গ পরম সুন্দর | 

সেই নব যুবছন্বে, মিলে যদি অঙ্গে অঙ্গে, ক্রীড়া ছলে কুঞ্জের ভিতর । 
গুরুরূপা সখী সনে, সে মাধুর্য দরশনে, কবে মোর জুড়াবে অন্তর ॥৮”২ 


শ্রীতরীনবযুবদন্দ-দিপৃক্ষ ্টকম্‌ ] [ ১৩৯৫ 


অসমেবধর্বমাধুরীই শ্রীপাদের চিন্তে এত বিপুল আলোড়ন জাগাইয়াছে ! শ্তীরাধামাধবের 'রূপমাধুরীর 
বর্ণনায় তৃতীয় সখাকশ্লোকে বলিলেন, 'নিরুপম নবগৌরীগণের ও কোটি কন্দর্পের স্থবিখ্যাত মাধুর্য তরঙগ- 
দ্বার ধাহাদের নখপ্রাস্ত ক্ষালিত হইতেছে” অর্থাৎ তুলনারহিত নব-গোরীগণের বা লঙ্গ্মী, সরস্বতী, 
উমা, বিদ্যা, কান্তি প্রভৃতি বরাজনাগণের এবং কোটি কন্দর্পের মাধূর্যতরঙ্গের যে বিপুল খাতি বিশ্বে 
রহিয়াছে, তাহা প্রীরাধামাঁধবের নখপ্রান্তের মাধুরীতরজেই মিশিয়া যায়, নখপ্রান্ত হইতে উর্ধে উঠিতে 
পারে না | শ্্রীরাধারানীর দর্শনে শ্রীনারদ বলিয়াছিলেন, (পদ্ুপুরাণ_ পাতালখণ্ড-৪০ অধ্যায়) 
নভ্রান্তং সর্বেরু লোকেষু ময়া ব্বচ্ছন্দচারিণা । অন্তা রূপেণ সদৃশী দৃষ্টা নৈব চ কুত্রচিৎ। 
ত্রদ্ধলোকে রুদ্রলোক ইন্্রলোকে চ মে গতি: ন্‌ কোইপি শৌভাকোটাংশ কুত্রাপান্তাবিলৌকিতঃ 
মহামীয়া ভগবতী পৃষ্টা শৈলেন্দ্রনন্দিনী। বস্তা রূপেণ সকলং মুহাতে সচরাচরম্‌ ॥ 
সাপাস্তাঃ কুমারী লক্ষ্ীং নাপ্োতি কহিচিৎ । লক্ষ্মীঃ সরস্বতী কাস্তিবিরিগ্যাদ্যাশ্চ বরস্ত্িয়ঃ 
ছাঁয়ামপি স্পৃশস্তাশ্চ কদাচিনৈব দৃশযতে ॥৮ 
অর্থাৎ “ম্বচ্ছন্দগতি আমি অখিল হিশ্ব পরিভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু ইহার রূপের তুল্য রূপ 
কুত্রাপি দেখিতে পাই নাই । ব্রক্মলোক, রুদ্রলোক, ইন্দ্রলোকে আমার গতিঃ সেখানেও কোন কন্যায় 
ইপ্ছার শোভ্ভার কোটিভাগের একভাগও দৃষ্ট হয় নাই । আমি মহামায়া ভগবতী শৈলেন্দ্রনন্দিনীকে 
দেখিয়াছি, যশহার রূপে সচরচর বিশ্ব যুদ্ধ হয়, কিন্তু সেই স্ৃকুমারাও ইহার শোভা প্রাপ্ত হইতে 
পারেন নাই ॥ লক্ষ্মী, সরম্বতী, কান্তি, বিদ্যা প্রভৃতি ব্রন্্রীগণ কখনো ইহার ছায়াও স্পর্শ করিতে 
পারিবেন না ।; 
শ্রীকষ্ষের রূপমাধুরীনিবূপণে শ্রীল শুকমুনি তাহাকে "লাঙ্ষান্গন্থমন্মথ£ ( ভাঃ ১1৩২২) 
বলিযা বর্ণনা করিয়াছেন | অর্থাৎ যিনি প্রাকৃত-অপ্রাকৃত নিখিল কন্দর্পের মূলম্বরূপ সাক্ষাৎ অপ্রাকৃত 
নবীনমদ্ন, ধাহার পদনখচ্ছটায় কোটি কোটি মদন বিমৃদ্ধিত হইয়া থাকে । 
“পদছাতিবিনির্ঘ,ত-স্মরপরার্ধ-রূপোদ্বতিদৃগিঞ্চল-কলানটাপটিমভির্ননোহারিণী । 
স্ক.রক্নবঘনাকতিঃ পরমদদিবালীলানিি ক্রিয়াত্তব ভগত্রয়ীযুবতিভাগাসিদ্িমুদম্‌।” ডে নীঃ) 
পৃরাগবতী ভ্রীরাধাকে আশীর্বাদ পুর£সরঃ পৌর্রমাসীদেবী বলিলেন_হে রাধে! যিনি 
নবজলধরকান্তি অপূর্ব দিব্যলীলানিধি, যশহার পদনখছাতি দর্শনে নিখিল কন্দপে'র রূপগরিমা চর্ণ হয়, 
যিনি স্বীয় কটা ক্ষরূপা নটর পটুতাছারা বিশ্বজনের চিন্তকে বিমোহিত করেন, জগত্রয়ের যুবতীগণের ভাগ্য- 
নিধি সেই কোন অনিব'চনীয় পুরুষ তোমার আনন্দ বিধান করুন । 
আবার 'নবনবায়মান রুচিযুক্ত অনুরাগে যাহার! নিরস্তর হষ্ট হইতেছেন |” মহাজন শ্রীরাধা- 
মাধবের পারস্পরিক রুচিশীল অন্রাগের জয়গান করিয়াছেন_ 
শ্রীরাধা__“তুয়া অনুরাগে হাম নিমগন হইলাম। 
শ্রীকৃষ্ণ--তুয়া অনুরাগে হাম গোলোক ছাড়িলাম ॥ 


১৩৯৬ ] [ শ্রীস্্ীস্তবাবলী 


শ্রীরাধা_তুয়া অনুরাগে হাম কাননেতে ধাই। 
শ্রীক্ণ_তুয়া অনুরাগে হাম ধবলী চরাই ॥ 
জ্বীরাধা-তুয়া অনুরাগে হাম পরি নীলশাড়ী। 
শ্রীকৃ্ক_তুয়া অনুরাগে হাম পীতানম্বরধারী ॥ 
জীরাধা_তুয়া অনুরাগে হাম হলাম কলঙ্কিনী। 
্রীকৃষ্ণ_তুয়া অনুরাগে নন্দের বাধা বইলাম আমি | 
শ্রীরাধা_তুয়া জনুরাগে হাম তুয়াময় দেখি । 
শ্রীকষ্ণ_তুয়া অনুরাগে মোর বশকা হইল আখি ॥ 
শ্রীরাধা_তুয়া অনুরাগে হাম কিছু নাহি জান। 
তু" চন্দ্রীবলী ভজ ভ্ভানদাস জ্ঞান ।৮ (পদকল্প তরু) 
ব্রজে শ্রীরাধার অনুরাগের তুল্য অনুরাগ প্রকাশ করিতে পারিলেন ন! বলিয়াই এই যুগে 
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধারাণীর ভাবকাস্তি গ্রহণপূর্বক গৌর হইয়া অশেষ-বিশেষে তাহার অন্ুরাগের মাধুরী আদ্বা- 
দন করিলেন । 
শ্রীপাদ চতুর্থ সংখাকশ্লৌকে বলিতেছেন-_-মিদনরসে ব্ঘির্ণিত নয়নকমলের ঈষৎকট-ক্ষ সঞ্চা- 
লনযুক্ত যাদের মুখচন্দ্র ঈষৎ লঙ্জী-নমিত হইয়াছেঃ মহাজন গাহিয়াছেন-_ 
“আধ নয়নে ছু" রূপ নেভারই চাহনি আনহি* ভাতি। 
রসের আবেশে দু" অঙ্গ হেলাহেলি বিছুরল প্রেম সাঙ্গাতি ॥” (পদকল্পতরু) 
'পরস্পরের মধুরবাণী শ্রবণের নিমিত্ত যাহাদের আশা অন্ুক্ষণ বর্ধিত হইতেছে" « 


অন্থখন পিয়লু শ্রুতিপটে পরশ না ভেলি” (এ) শ্রীপাদ রঘুনাথের নয়ন সেই নবয্বদন্রত্ব শ্রীশ্রীরাধা- 
মাধবের দর্শনের লালসায় অধীর । 


“নিরুপম নব-গৌরী, ্থপ্টিকলা বলিহারী, গড়িয়াছে যেই বিধুবর | 
প্রতি অঙ্গ গরত্যঙ্গতে, লাবণ্যতরঙ্গ তাতে; সৌন্দর্য-মাধুর্্য-রসপূর ॥ 


বচন অমিয়রস 


কন্দপ কোটি ধার, মাধুর্য্য-তর সার, স্থনিন্ৰিত পদনখ-প্রান্তে । 
শৃঙ্গার-রসরাজ, মুরতিময় মনসিজ, গুণবতীগণ গুণ বন্দে ॥ 

সেই নবধুবরত্বে১ অনুরাগ মহাযত্বে, সুরঞ্জিত হয় ক্ষণে ক্ষণে। 

বৃন্দাবনে কুগজবন্১ অন্ুরাগ ছু'নয়নে, ভাগ্যে মোর হবে দরশনে ॥”৩] 
“িদ্নরসে বিঘ্ণন। হয়েছে দেশহার নয়ন, ঈষৎ কটাক্ষপাত তাতে । 
শ্রীমুখচন্দ্রিম! দেশহা, তাহে কি অপূর্বব শোভা, লজ্জায় বিনআর অবনতে ॥ 
স্তমধুর প্রসঙ্গেতে, পরস্পর শ্রবণেতে, বিগলিত হয়েছে হৃদয় । 

মিলনের অভিলাষে, দৃট ভূজযুগ পাশেঃ আকাজক্ষা বদ্ধিত অতিশয় ॥ 


শী শ্রীনবযুবছন্-দিদৃক্ষাষ্টকম্‌ ] | [ ১৩৯৭ 


ম্মরসমর বিলাসোদগারমঙ্গেযু রলৈস্তিমিত নবসখীধু প্রেক্ষমাণাত ভঙ্গযা। 

স্মিত মধুর দৃগক্তৈহীণ-সংকুল্প-বক্ত,ৎ ব্রজভুবি নবষনোদন্রত্বৎ দিদৃক্ষে ॥৫॥ 

মদন সমরচ্যাচার্যমাপুর্ণ পুণ্য প্রসর-নববধূভিঃ প্রার্থ্য পাদা নুচ্ধ্যম্‌। 

সমররসিকমেকপ্রাণমন্যোহন্য ভূষং ব্রজভুবি নবযনোদ্দরত্ুৎ দিদৃক্ষে ॥৬॥ 

তট-মধুর-নিকুপ্ডে শ্রান্তয়োঃ শ্রীসরস্তাঃ গুচুরজলবিহারৈঃ ক্িপ্ধরূন্দৈ? সীনাম্‌। 

উপহৃত-মধুর্গৈঃ পায়য়ত্তন্মিথনতৈতর'জভুবি নবঘনোদন্দিরত্বৎ দিদৃক্ষে ॥৭॥ 

অনুবাদ__ব্গিগ্্থভাবা নবসথীকুল রঙ্গভরে ঈষংহান্তের সহিত নয়ুনাঞ্চলদ্বারা যশহাদের অঙ্গে 
ম্মরসংগ্রানজনিত ধিলাসচিহসমূত দর্শন করিতে থাবিলে ধাহাঁর। লজ্জামধুর উৎফুললবদনে অপরূপ শোভা 
ধারণ করিয়াছেন, সেই নবযুবছন্দরত্ব শ্রীরাধামাধবকে দর্শন করিতে অভিলাষ করি |16|| 

যাহারা মদনসমরচর্ধার আচার্য, ধাহাদের জ্রীপাদপদুসেবা পুণাপুঞ্জশালিনী নববধূগণ প্রার্থনা 
করিয়া থাকেন, যশাহারা সমররসিক, একপ্রাণ ও পরস্পরের ভূষণ, দেই নবধুবছন্দ্ শ্রীরাধামাধবকে দর্শন 
করিতে অভিলাষ করি ।।৬।। 

শ্রীরাধাকুণ্ডে প্রচুরতর জলবিহারে পরিশ্রান্ত হইয়া শ্ীকুণ্ুতটম্থ মধুর নিকৃপ্ডে যারা সিগ্ধা 
সখীগণকতৃকি রঙগভরে আহত মধু পরস্পরকে পান করাইতেছেন, সেই নবযুবছন্ছ ভ্ী রাধা কৃষ্ণকে আমি 
এই ব্রজভূমিতে দর্শন করিতে অভিলাষ করি । ৭। 

টীকা _স্মরেতি । অঙ্গেযু স্মর-সমর বিলাসোদগারং ক্িমিত নবসখীধু দগিপ্ধী মবালিবু রদ্গৈ- 
ভঙ্গ স্মিত মধুরদুগিষ্তৈঃ প্রেক্ষমীণাস্থ সতীষু হ্রীণসংকুল্পবক্ত ্রীণং সলজ্জং সংযুললং বক্ত,ং যস্ত্য তত্তথা ? ৫। 

মদন সমরচধ্যায়ামূ আচাধ্যম। আপূর্ণং পরিপূর্ণ যৎ পুণাং তস্ত প্রসরো যত্র এবন্ত,তাঁভি নব- 

বধভিঃ প্রার্থ্যা পাদয়োরনুচধ্যা সেবা যস্ত তত্বথা। অন্যৎ স্পষ্টম।৬। 

মিথঃ পরম্পরং তৈঃ সখীনাং সিগ্ধবৃন্দৈঃ সহ তন্মধু পায়য়দিত্যন্থ়ং। কিং ষধু শ্রীসরস্তা রাঁধা- 
কুণুস্ত প্রচুর জলবিহাবৈরতিশয় জলক্রীড়াভিঃ কৃত্বা তটমধুর নিকুপ্ধে শ্রান্তয়োস্তয়োঃ সম্বন্ধে সখীনাং 
দিগ্ধবৃন্দৈঃ কর্তৃভীরজ্দৈ ধরছুপহৃতম্‌ উপহারীকুতম্‌ 11৭11 

স্তবামূতকণা ব্যাখ্য।_-ভ্রীপাদ রঘুনাথ স্বরূপাবিষ্টদশীয় শ্রীরাধাকুণ্ততটে লীলাধ্যানে মগ্ন! 
সহস! শ্রীকুণ্ডের তটবতি মদন-্ুখদা কুঞ্জে একটি মধুময়ী যুগললীলার স্ফুরণ প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীরাধা- 
কুণ্ডের ঈশানকোণে স্থপ্রসিদ্ধ 'মদনসথখদা+ নামক বিশাখানন্দদ কুঞ্জ বিরাজমান । মদন যুগলকিশোরকে 
নিরতিশয় স্খদান করিধা থাকে, তাই সেই কুগ্জের নাম মদননখদা । সেই মদননুখদা কুঞ্ধে ভ্রীরারধা- 
মাধবের অতি নিবিড় স্মরসংগ্রাম। শ্ঙ্গাররসের খেলায় পরস্পরকে স্তবখদানের নিমিত্ত উভয়ের কি 





নিকুঞ্জ-মন্দির-মাঝে, নবযুবদন্দ।রাজে, অনুরাগে করিব দর্শন। 
যেমতি চকোর ধ্যানে, চাহে চন্দ্র স্ধাপানে, লীলামুত চাহে মোর মন ॥৮8| 


১৩৯৮] [ শ্রী্রীম্তবাবলী 


উন্মাদনা !! ইহারই পরিণতি এই স্মরসংগ্রাম | কুগ্রন্ধ্রে নয়নাপ পূর্বক সবী-মঞ্তরীগণ আন্বাদন করিতে- 
ছেন যুগলের নিবিড় বিলাসমাধুরী । বিলাসের অবসান হইয়াছে ! শ্রীরাধামাধর মদন-শব্যায় উপবিষ্ট । 
কেশ-বেশ এলোমেলো, তাহাতে এক অদ্ভুত রূপমাধুরীর প্রকাশ ! 

লীলাবসানে কিছ্করী তুলসী ও অন্যান্য কি্করীগণ কুপ্রমধো প্রবিষ্ট হইয়া শ্রীরাধামাধবকে জল- 
দান, তান্মলদানাদিপূর্বক বীভন করিতেছেন । ইত্যবসরে দ্দিগ্স্বভীবা কতিপয় নবীনা সথী কুঞ্জে প্রবেশ 
করিলেন । পল্সিগ্বম্বভীবা” অর্থে শ্রীরাধামীধবের সুখেই ধাহারা পরমন্থথী বলিয়া বুবিতে হইবে । তাই 
শ্রীরাধামাধবের প্রীঙ্গে স্মরসংগ্রামজনিত বিলাসচ্হিনসমৃচ্দর্শনে তাহার! পরমানন্দ-সাঁয়রে সম্ভরণ করিতে 
লাগিলেন। তৎকালে ভ্রীরাধামাধব লজ্জাণমধুর উৎফুল্লবদনে অপূর্ব শোভা ধারণ করিলেন! সখীগণ 
তাহাদের শ্রীঅঙ্গে স্মরসংগ্রামজনিত বিলাসচিন্ন দর্শন করিতে থাকিলে তাহাদের লজ্জা ও তাহাতে পর" 
স্পরের আনন্দজনিত উৎযুল্লততা, সেই উৎফুল্লতা'ও লঙ্জ! মাখানে ব্দনের শোভা দর্শনে তুলসী বিমোহিতা । 


ইতাবসরে ক্ষ,রণের বিরাম হইল। তুলসী তাদৃশ যুগলের মাধুরী দর্শনের নিমিত্ত ব্যাকুলপ্রাণে প্রার্থনা 
জ্ঞাপন করিলেন । 


স্বরূপাবিষ্টদশায় শ্রীপাদ রঘুনাথ ষষ্টশ্লোকে ক্ফক্তিপ্রাপ্ত লীলাটিরই বুসৌদগার প্রকাশ করিতে" 
ছেন। শ্রীপাদ স্ফরণে যুগলের যে অদ্ভুত মদনসমরের কৌশল বা দক্ষতা দর্শন করিয়াছেন, তাহার 
স্মৃতিতে বলিলেন, তাহারা মদনসমরচর্যার আচার্য, নিখিল য.থেশ্বরীগণ ধাহাদের নিকট মদনসমরের কৌশল 
ধা পারিপাট। শিক্ষা করিয়া থাকেন । ধাহারা সমররসিক অর্থাৎ মদ্নসমরে নিরতিশয় আগ্রহী_ 
লীলার ভিতরে ইহার অনুভব প্রাপ্ত হইয়াছেন শ্রীপাদ রঘুনাথ। সাধু সাবধান! বুন্দাবণে প্রাকৃত 
মদনের স্থান নাই। অপ্রাকৃত নবীনমদন ও মাদনাখা-মহাভাববন্তী প্রীরাধারাণীর মহাতত্বময় মিলন 


মাধুরী, যাহা ভাগবত-পরমহংসগণের প্যান-ধারণার সম্পদ ও আধ্যাত্মিক-রাজ্যের চরম আব্মাদ্যবস্ত, 
তাহাই এখানের “মদনসমরচধা” বলিয়া! বুঝিতে হইবে। 


মদনসমরে শ্রাস্ত-ক্ান্ত প্রীযুগলকে শ্রীপাদ যখন কিস্করীরূপে স্ফুরণে জলদান, ভাম্ব-লদান'দি 
সেবা করেন, তখন যেসৰ কিস্করী শ্রীযুগলের শ্রীপাদপন্মসেবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়!ছিলেন, শ্রাপাদের 
অস্তুরে তাহাদের সৌভাগোোর স্মৃতি জাগরিত্ হইয়াছে । তাই বলিতেছেন, শ্রীযুগলের শ্রীচরণসেবার 
দৌভাগ্য যাহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাদের কথ! আর কি বলিব, যে সকল নববধ, সেই সেবা প্রার্থনা 
করেন, তশহারাও যে প্রচুর পুণ্যপুগ্শালিনী-_ইহাতে সন্দেহ নাই । 
অতঃপর বলিলেন, যুগল “একপ্রাণ+ ছুই দেহ । “রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা! ছুই দেহ ধরি। অন্োন্তে 
বিলসে রস আম্বারন করি 1৮ (টৈঃ চঃ)। এবিবয়ে শ্রীমতীর স্বাধীন অনুভবের কথা মহাজন লিখি- 
য়াছেন__ 
“কিপুছপি রে সখি কানুক নেহ। একজিউ বিহি সে গটুল ভিন দেহ ॥ 
কহিল কাহিনি পুছয়ে কত বেরি। না জানি কি পায়ই মঝু মুখ হেরি ॥ 


শ্রীত্রীনবধুবদন্দ-দিৃক্ষাষ্টরকম্‌ [ 


বিনি মু দরশ-পরশে নাহি জীব । মে! বিদ্বু পিয়াসে পানি নাহি পীব ॥ 
উর বিন্ু শেজ পরশ নাহি পাই! চীবহি বিশু তাম্বংল নাহি খাই | 
ঘুমের আলসে ঘদ্দি পালটিয়ে পাশ । মানভয়ে মাধব উঠয়ে তরাল | 
আন সডে কাহিনী না সহে পরাণ । আন সম্ভাষণে হরয়ে গেয়ীন ॥ 

কহে কবিরঞ্জন শুন বরনারি। ভোহারি পরস-রসে লুবধ মুরারি ॥৮ 


ত্বাবার “ধাহারা পরস্পরের ভূষণ ।, এবিহয়েও মহাঁজনপদে শ্রীমতীর উক্তি লিখিত আছে-- 


“হাতক দরপণ, মাথক ফুল। নয়নক জ্ঞ্জীন, মুখক তাম্ব্ল। 

হ্ৃদয়ক মুগমদ, গ্রীমক হার। দেহক লরবস, গেহক সার ॥ 

পাখীক পাখ, মীনক পানি । জীবক জীবন হাম তুছ'জানি ॥ 

তুহু" কৈসে মাধব কহ তুহু'মোয়। বিষ্ভাপতি কহ- দুহু* দোহ। হোঁয় 1” 


শ্রীপা্র রঘুনাথ সেই অভিনব যুবছদ্ছরতব শ্রীত্রীরাধামাধবের দশণনোতকষ্ঠায় অধীর । বিপুল 
দর্শন-পিপাসায় কাতর হইয়া শ্রীপাদ চারিদিকে তাকাইতেছেন ; সহসা সেই লীলাটিই আবার শ্রীপাদের 
নয়ন-সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল । বিপুল স্মরসমরে শ্রান্ত-ব্লাস্ত শ্রীধুগল সখীগণসঙ্গে জলবিহারের নিমিত্ত 
শ্রীকুণ্ডে জলে অবতরণ করিলেন । গজরাজ করিণীর ন্যায় ন্বচ্ছন্দ জলবিহার।% প্রচুরতর জল- 
বিহারে শ্রীস্ত হইয়া সকলে তীরে উঠিলে কিছ্করীগণ তাহাদের দেহে স্থগন্ধি উদ্বর্তন, তৈলমদর্ন করিয়া 
স্নান করাইলেন। তারপর বসনভূষণ পরিধান করিয়া শ্রীকুণততটস্থ একটি মধুর নিকুর্ধে দিদ্ধা! সখীগণ 
কর্তৃক রঙ্গভরে আহত মধু অর্থাৎ পুষ্পরস বা স্থমিষ্ট পানক পরস্পরকে পান করাইয়া আনপ্দলাভ করি- 
লেন। সহসা ন্ফুরণের বিরাম হইল। শ্রীপাদ আতিতিভরে তাদৃশ মহামধুর যুগলরত্বের দর্শনাক ভক্ষা 


প্রকাশ করিলেন। 
প্সিগ্ধ ভাবা যত। নিজ নব-সহীযন্থ, রঙ্গ ভঙ্গি করিয়া তাহারা । 
মূদুমন্দ যুগলের হাস্তছলে, নেত্রাঞ্চলে কুতৃহলে, রতিচিন্ধ দেখি আত্মহারা] ॥ 
'এহেন স্থুখের কালে, নবীন সেই ঘুগলে, লজ্জায় দোহার প্রফুর বদন। 
সেই চিত্র মানসেতে, কিবা সাক্ষাৎ নিকুগ্চেতে, কবে মুই করিব দর্শন 0৮৫1 
“ম্বর-যুদ্ধে স্থুপপ্ডিত, আচাধ্য বলিয়া খ্যাত, নাম রসিকেন্দ্র চ্ড়ামণি । 
ঘর পদ-সেবা লাগি, নববধূ, অনুরাগী, কৃততিত্র স্থপুণ্যশালিনী || 
সমর-রসিকবর» বিদগধ স্থনাগর, রাধাকুষ্ণ এ ছু হু সমান। 
অন্যোন্ঠে বিললয়ে, স্বমাধুর্যা আত্মাদয়েঃ ছুই দেহ একই পরাণ || 
দু'ু অঙ্গ চিস্তামণি, হেমনীল কান্তি জিনি, পরস্পর অঙ্গের ভূষণ। 





* গ্রীকৃণ্ডে জলবিহারলীল! 'প্রীরাধিকাষ্টকম্ত অষ্টমশ্লোকের স্তবা মৃততকণ। ব্যাখ্যায় প্রষ্টব্য। 


১৪০৭ ] [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


কুনুমশর-রসৌ ঘ:গ্রস্থিভিঃ প্রেমদান্সা মিথ ইহু বশরত্ত্যা প্রোঁয়াদ্ধা নিবদ্ধম্‌। 

অখিল-জগতি রাধামাধবাথ্যা-প্রসিদ্ধং ব্রজভুবি নবধ্‌নোদ ন্বরত্‌ৎ দিদৃক্ষে ॥৮॥ 

প্রণয়-মধুরমুচ্ৈন ব্যঘ,নোদিদৃক্ষাকমিদমতিযত্ দঃ পঠেৎ ক্ফার দৈনোঃ। 

স থলু পরমশোভা পুঞ্জ মঞ্জু প্রকামং যুগলমতুলমক্কোঃ সেব্যমারাৎ করোতি ॥৯॥ 

॥ ইতি শ্রীশ্রীনবধুবদন্দদির্ৃক্ষা্টকং সম্পংম্‌ ।২৫। 

অনুবাদ _ব্রজে মধুররসবর্ণনার গ্রন্থাচার্গণ সাতিশয় বশাতারূপ প্রেমরড্জ,দারা যাহাদের পর- 
স্পরকে বন্ধন করিয়াছেন এবং ধাহার। নিখিলবিশ্বে 'ভ্রীরাধামাধব” নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, সেই 
নবযূবছন্দরত্ শ্রীরাধামাধবকে দর্শনের অভিলাষ করি 1'৮]। 

যিনি প্রণয়মধূর এই নবযুবদন্দধাষ্টক সযত্বে ও সাতিশয় দৈন্যের সহিত পাঠ করেন। তিনি নিশ্চয়ই 
পরমশোভাপুঞ্জে মনোজ্ঞ শ্ীরাধাকুষ্ণের অতুলনীয় যুগলমৃর্তিকে শীত্তই নয়নগোচর করিয়া থাকেন 11৯) 

টীকা_ কুস্থমশরস্ত কন্দপান্ত যো রসঃ শূঙ্গারস্তন্ত যে ওঘ| বেগাস্তে এব গ্রন্থিনো গ্রন্থ চার্য্যান্তৈঃ 
কর্তভিঃ প্রেমদায়া কৃত্থা প্রোটুয়া বশবৃত্ত।া হেতৃভূতয়া অদ্ধা সাক্ষান্সিথঃ পরস্পরং নিবদ্ধাম্‌। ৮।। 

স্কারটৈন্যৈরতিশয়দীনোক্তিভিঃ | স খলুনিশ্চিতং পরমশোভাপুঞ্জেন মগ্ত মনোজ্ঞং যুগলং 
রাধাকৃষ্ণদন্বম আরাৎ শীত্রং প্রকামমক্ষ্োঃ সেব্যং করোতীত্যন্বয়ঃ | ৯।। 

| ইতি শ্রীশ্রীনবযুবদ্ন্ছরিরূক্ষার্টক-বিবৃতিঃ ॥ 

স্তবামূতকণ! ব্যাখ্য।_ মদনরস বা শুঙ্গাররস-বর্ণনার গ্রন্থাচার্ষগণ বা মধুররস-বর্ণনা-কুশল মহাঁ- 
কবিগণ শ্রীব্রজেন্্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধারাণীকেই তাহাঁদের বর্ণনার বিষয়রূপে গ্রহণ 
করিয়াছেন । কারণ যেমন অধরবিম্বে মধুর, মন্দান্তে মগ্তুল, অমৃতনীদে শিশির, দৃষ্টিপাতে শীতলঃ বেণু- 
নাদে বিশ্রুত নায়ক ব্রজেন্দ্রন্দন শ্রীকৃষ্-ভিন্ন আর দ্বিতীয় কেহ নাই, তদ্রুপ এমন বৈদদ্ধীর সিন্ধু, 
প্রেমরসের দিদ্ধু, অনুরাগের সিন্ধু, সৌন্দর্যমাধূর্যের অপার সিদ্ধু, বৃষভাননন্দিনী গ্রীরাধারাণী ব্যতীত 
অপর কোন নায়িকাই নাই। ই হারাই শুঙ্গাররস-বর্ণনার স্থদিব্য নায়ক-নায়িকা । তাহাদের মধুময়ী 
লীলাভূমি অপ্রাকৃত কাব্যকলা-নিকুগ্তকানন এই ব্রজধাম । আবহমাঁনকাল হইতে বু বু সিদ্ধ, সাধক 





হে মন নয়ন ভরি, নবীন যুগল হেরি, এীরূপেতে হণ্ডনা মগন 11৮৬|। 
'শ্রীরাধাকুণ্-জলে, ছুহু সখীগণ মিলে, জলকেলি করিছে অপ্রার । 
পরিশ্রান্ত হলে পরে, জল হতে উঠি তীরে, মধুময় কুঞ্জেতে বিহার ॥ 
দগ্ধ যত সখীগণে, করাইছে মধুপানে, রসরঙ্গে যুগল-কিশোর | 

পান করি মত্ত দোৌহে। আনন্দ-তরঙ্গ বহে, কুঞ্ধে রসে রয়েছে বিভোর | 
সেই নব-যুবছন্ৰঃ নবলীলা রসরঙ্গ, দ্রশনে করি অভিলাষ । 

বৃন্দাবনে কুঞ্জবনে, অন্তরঙ্গ! সখীসনে, কত দিনে হবে মোর বাস 1৮৭॥ 


শ্রীপ্রীনবধুবদন্ব-দিদৃক্ষার্টকম্‌ ] [ ১৪০১ 


ও মহা মঙ্গারসকবিগণ শ্রীরাধীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত শুঙ্গাররসের বর্ণনা করিয়! নিজে ধনা হইয়াছেন এবং বিশ্বকেও 
চিরধন্য করিয়াছেন । শ্রীরাধামাধবের লীলাবিলাসের মধ্যেই রসবৈচিত্রী ও বৈদপ্বী চরম পরিণতি লাভ 
করিয়াছে । তাই শ্রীল জীবগোঁত্বামিপাদ জ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থে লিখিয়াছেন (২৪ ১২৩)-- 
“দমিতরসশান্তে বাঞ্ছি বৈদগ্ষীবৃন্দং তদমুমপি ন বেত্তং বল্পতে কামিলৌোকঃ। 
তদখিলমপি যস্ত প্রেমসিন্ধৌ ন কিঞ্িন্মিথুনমজিত গোপীরূপমেতদ্বিভাতি ॥৮ 


অর্থাৎ 'অসংখা রসশান্ত্রে যে সব রসপরিপাটিসযূহ অভিবাক্ত হইয়াছে, কামীলোক তাহার অণু- 
মাত্রও অবগত হইতে সমর্থ নহে। কারণ রসবন্ত্ব কেবল সত্তৃগুণসম্পন্ন সন্ধদয় সামাজিকগণই আন্বাদন 
করেন। কিন্তু সেই রসবস্তুর অখিল বিদগ্ধত| পরিপূর্ণ-অবয়বে প্রকাশিত হইলেও যে যুগলকিশোরের 
প্রেমসিন্থৃতে অতি ক্ষুদ্ররূপেই প্রতীয়মান হয়, সেই শ্তীশ্রীরাধা কৃষ্ণ মিথুন শোভা পাইতেছেন ।” 


শ্বীরাধামাধবের শুঙ্গার দ্বিবিধ, বিপ্রলন্ত (বিরহ) ও মিলন। যুগল রসিক মহাকবিগণ এই 
দিবিধ শুঙ্গারকে যে কতভাবে বর্ণন। করিয়াছেন, তাহার কোন সীমা পরিসীমা নাই, কিন্তু তবুও তাহারা 
সেই শুঙ্গাররসসিন্ধুর কোন পারাপার পান নাই । পারাপারের কথা ত বু দুরে, শ্রীমৎ রূপগোন্বামিপাদ 
শ্রীউজ্জলনীলমণির ন্যয় যুগলরস-নিরূপণের বিরাট, গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াও পরিশেষে লিখিয়াছেন__ 
“অহলত্বাদপারত্বাদাপ্তোইসৌ ছূর্বিবগাহ্াতাম্‌ । 
স্পৃষ্টঃ পরং তটস্ছেন রসান্ধিরমধুরো ময়া ॥৮ 
অর্থাৎ “এই মধুররসসিন্ধু অতল ও অপার বলিয়৷ প্রাচীন রসিককুল-মুকুট মণি শ্ত্রীণ্ড দেব এবং 
পরবর্ঠিকালের রসিক মহাজন শ্রীলীলাশুক, বিন্বমঙ্গল প্রভৃতি ইহার সীম! নিরধারণে সমর্থ হয়েন নাই | 
আমি কেবল এ রসসিস্কুর তটে দণড়াইয়া একটি মাত্র অন্থুলীদারা এককণিকা স্পর্শ করিয়াছি মাত্র ।+ 
শ্রীপাদ শুকমুনি, লীলাশুক, জয়দেব, বিদ্য।পতি, চ্চিদাস, শ্রীরূপ-সনাতন, শ্ীরঘুনীথ, শ্রীজীব প্রভৃতি 
মহান্ভবগণ ধাহারা যুগলরসমাধুরী বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাদের সকলেরই একটি মাত্র লক্ষ্য--প্রীরাধা- 
ফের পারস্পরিক বশ্যতারূপ প্রেমরজ্ঞ,ছার1 তাহাদের পরস্পরকে বন্ধন করা । এই যুগলের প্রেমগ্রস্থির 
নৈপুণ্যবশতই তাহাদের গ্রস্থাচার্য নামটি সার্থক হইয়াছে । এইরূপ পারস্পরিক প্রণয়রসগ্রন্থির নিমিত্ত ধাহারা 
বিশ্বে শ্রীরাধামাধব নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন ।* ভ্ীপাদ রঘুনাথ প্রাণভর1 আন্তি ও উৎকণ্ঠা 
লইয়1 সেই শ্রীযুগলের দর্শন কামনা করিতেছেন । 
অতঃপর শ্রীপাদ রঘুনাথ একটি শ্লোকে এই অষ্টকের ফলশ্রতি বর্ণনা! করিতেছেন । শ্তরীরাধা- 
মাঁধবের পরস্পরের প্রণয়রসবর্ণনায় "মতি মধুর এই নবধুবছন্দাষ্টকটি যিনি সযত্বে অর্থাৎ অনুরাগভরে এবং 
অতিশয় দৈন্যের সহিত বা নিরভিমান-চিত্তে পাঠ করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই পরমশো ভাপুঞ্জে মনোজ্ঞ 





* এবিষয়ে বু বক্তব্য থাকিলেও গ্রন্থবিস্তার ভয়ে সংক্ষেপে কথিত হইল । 
৩ 


( ২৬) 
জাথ ভ্াভীষ্প্রার্খন। কম 


কদ! গোষ্ে গোষ্ঠক্িতিপ গৃহদেব্যা কিল তয়া 
সবাম্পং কুব্ৰবত্য। বিলসতি হতে লালনবিথিম্‌। 
মুভ্গ্রাং রোহিণ্যপিহছিতনিবেশামবনতাং 
নিষেবে তাম্বলৈরহমপি বিশাখা-প্রিয়সথীম্‌ ॥১ 


অনুবাদ__ব্রজরাজ-মহিষী ভ্রীশোদা বাষ্পাকুল-নয়নে খেলারত শ্রীকষ্চকে লালন করিতে করিতেই 
ধাহাকে বারম্বার অবলোকন করিতেছেন এবং রোহিণীদেবী সাতিশয় দর্শনোৎকগায় নিকটে থাকিয়া 
বহার প্রবেশপথ অবরোধ করিলে যিনি নতমুখী হইয়াছেন, সেই বিশাখার প্রিয়সখী শ্রীরাধাকে আমি 
কবে তান্বলদ্বারা সেবা করিব 1১1 

টীক।_কদেতি। কদা গোষ্টে ব্রজে অহমপি বিশাখা-প্রিয়সখীং শ্রীরাধাং তাম্বংলৈনিষেবে 
ইত্যন্বরঃ। অপি নাম যথেশ্বষঠপি কিম্ততাং বিশাখাপ্রিয়সধীং তয় গোষ্ঠে ক্ষিতিপগৃহদেব্যা বশোদয়। 
মুহুবারংবারং দৃষ্টামূ। কিম্তুতয়া যশোদয়া স্থতে শ্রীকৃষ্ণ বিলসতি খেলতি সতি সবাম্পং যথাস্তান্তথ। 
লালনবিধিং কুর্ববত্য। পরমান্তিপূরক শ্ুতলালনসময় এব দৃষ্টামিতার্থঃ | পুনঃ কিন্ততাং রোহিণাপিহিত- 
নিবেশাং রোহিণ্য। অপিহিতো হতিদর্শনোৎকণ্য়া নিকটস্থিত্যা আবৃতো৷ নিবেশো। নিবেশনং যস্তান্তাং 
অতএবাবনতাং নআাম্‌ ॥১॥ 





অর্থাৎ অফুরস্ত সৌন্দর্য-মাধূর্যের কল্লোলিতসিম্কু শ্রীরাধাকৃষ্ণের অতুলনীয় যুগলমুত্তির অতি শীপ্রই দর্শন 
লাভ করিয়া ধন্য বা চিরকৃতার্থ হইবেন_-ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 
“ফুলশর-বরিষণে» ন্ুপগ্ডিত বুন্বাবনে, সেই সব গ্রন্থাচাধ্যগণ | 
বশবৃত্তি প্রেমডোরে,  বাধিয়াছে যীহাদেরে, পরস্পরে করিয়া মিলন ॥ 
শ্রীরাধামীধব নাম, ত্রিভুবনে করে গান, ভক্তঞ্ছদি অযূলা-র হন । 
সেই নবযুবদন্দ।, ব্রজের যুবতীবৃন্দ, প্রেমনেত্রে করিব দর্শন ॥”৮1 
“এই নবধুবছন্ব, তার দি্ৃক্ষাষ্টক ছন্দ, সুমধুর রসের ভাগার। 
যিনি যত্ুসহকারে, দীীনভাবে পাঠ করে, ভাগ্যবান্‌ তারে নমক্ষার ॥ 
বৃন্দাবনে কেলিকুঞ্জে, পরম যে শোভাপুর্জে, নবীন-যুগল রাধাশ্টাম। 
মূর্তি আনন্দঘন, শীঘ্র পাবে দরশন, 'রাধাদাসী; হবে অভিমান ॥৮৯| 
॥ ইতি শ্রীশ্রীনবযুবদন্দদিদৃক্ষাইকের ভবামৃতকণা ব্যাথ্যা সমাপ্ত ॥২৫॥ 


অভী্ট প্রার্থনাষ্টকম্‌ ] [ ১৪৩ 


স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা _শ্রীপাদ রঘুনাথ এই অভীষ্টপ্রার্থনাষ্টকে কয়েকটি স্বাভীষ্ট মরমের প্রার্থনা 
ঈশ্বরীর শ্রীচরণে জ্ঞাপন করিতেছেন। স্বরূপাবিষ্ট শ্রীপাদের লীলারসের অনুভূতি যে কত নিবিড, 
প্রতাক্ষেরই হ্যায় কত সুস্পষ্ট _তাহা এইসব প্রার্থনার মর্মে উপলব্ধি হয় । শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্ীমতীর 
সাক্ষাৎসেবার অভাবে শ্রীকুণ্ডতীরে পড়িয়া রোদন করিতেছিলেন ইত্যবসরে স্ফংরণ আসিল। বশোমতী 
মায়ের আদেশে কুন্দলত1 যাবটে আসিয়া জটিলার আজ্ঞা লইয়। শ্রীকৃষ্ণের রন্ধনের জন্য শ্রীমতীকে 
যাবট হইতে নন্দীশ্বরে লইয়া যাইতেছেন। সবীগণসঙ্গে ভ্ীমতী চলিয়াছেন, সৌন্দর্যে পথ আলোকিত 
হইয়াছে। শ্্রীপা্দ তৃলসীমঞ্জরীরূপে ছায়ার মত শ্রীমতীর পিছনে চলিয়াছেন। 
“সুন্দরী সথী সঙ্গে করল পয়ান। 
রঙ্গ-পটাম্বরে ঝাপল সব তনু কাজরে উজোর নয়ান | 
দ্রশনক জ্যোতি মোতি নহ সমতুল হসইতে খসে মণি জানি। 
কাঞ্চন-কিরণ বরণ নহ সমতুল বচন কহয়ে পিকুবাণী ॥ 
কর-পদ-তল থল-কমল-দলারুণ মঞ্জীর রুনু বুনু বাজে । 
গোবিন্দদীস কহ রমণী-শিরোমণি জিতল মনমথ রাজে ॥” (পদকল্পতরু) 
সখীগণসঙ্গে শ্রীমতী নন্দীশ্বর অন্তপুরে গিয়া মাতা যশোমতী ও রোহিণীর জ্রীচরণ বন্দন1 করিয়া- 
ছেন। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ মাতা যশোমতীর নিকট খেলা করিতেছিলেন । অখিলরসামৃতযূতি গোবিন্দ 
মাতা-পিতার নিকট বালক, সখাগণের নিকট ক্রীডাচপল, অন্থুরের নিকট সাক্ষাৎ কৃতাস্ত, শ্রীমতীর নিকট 
রসিকেন্্রমৌলী | বিশাখা সথীর স্বন্ধাবলম্বনে শ্রীমতী দাড়াইয়া আছেন । মাতা যশোমতী অদুরে বাঁশপীকুল 
নয়নে খেলা রত শ্রীকৃষ্ণকে লালন করিতে করিতেই পুন্ঃপুনঃ শ্রীমণ্তীর দিকে অবলোকন করিতেছেন । 
প্রীক্ণের দর্শনে এবং লালন-ভোজনাদিতে মাতা যশোমতী যাদৃশ আনন্দ লাভ করেন, শ্রীরাধার দর্শন 
লালনেও তিনি তাদৃণ আনন্দই লাভ করিয়া থাকেন। যদিও অঘটন্ঘটনপটীয়সী যোগমায়। শ্রীরাধা- 
মাধবের প্রেমসিদ্ধুকে সমূচ্ছু(সিত করিবার নিমিত্ত পরকীয়ভাবের অবতারণ করিয়াছেনঃ তবু প্রেমিকের 
প্রেম তাহার মনে অনুভূতির মধ্যে তন্ববস্তর পরিচয় ঘটাইয়া থাকে । তাই মাতা যশোমতী শ্রীমতীর 
রন্ধন, সখাসহ শ্রীকৃষ্ণের ভোজন ও সসখী শ্ীরাধার ভোজন বিশ্রামাদির পর স্বহস্তে শ্রীমতীকে সাজাইয় 
বাম্পাকুলনেত্রে শ্রীমতীকে বক্ষে ধরিয়া বলেন__ 
“আমার জীবন তোমরা দুজন ছু'খানি আখির তার1। 
ব্রজরাজ মন জানিবা এমন সেজন আমারি পারা ॥ 
এখর-করণ তোদেরি কারণ শুনহ রাজার খি। 
ধাতার মাথায় পড়খক বজর আর বা বলিব কি ॥ 
আর কিবা ক্ছ তোমাহেন বু নাহিক আমার ঘরে। 
হিয়ায় আগুনি উঠয়ে দ্বিগুণি কি আর কহিব তোরে ॥”» (পুদবল্প হর) 


১৪০৪ ] ভ্রীন্ীস্তবাঁবল" 


কদা গান্ধর্র্বায়াং শুচি বিরচয়ন্ত্যাং হরিক্লুতে 
মুদ! হারান্‌ বৃন্দৈ; সহ সবয়সামাত্মসদনে। 
বিচিত্য স্রীহ্ন্তে মণিমিহ মুহ্ুঃ সম্প্টচয়া- 
দহে! বিন্যন্তম্তী সফলয়তি সেয়ং ভুজলতাম্‌ ॥২॥ 
অনুবাদ _অহো ! শ্ীরার্ধা নি্গসদনে সখীগণের সহিত শ্রীকঞ্চের নিমিত্ত নিম্লহার র5নায় 
উদ্যতা হইলে মণিসম্প্ট হইতে মণিনিচয় পুনঃপুনঃ আনয়ন করিয়া তাহার হস্তে অপ'ণকরত এই দীন। 
দাসী কবে নিজ ভুজলতাকে সার্থক করিবে ? ২৪ 
টাক স্ব সিদ্ধাবৃস্থায়ামপি পুর্ববকৃতং তৎসেবা স্থখনলভমানোইতিদৈন্তেন তদবস্থায়ামেব সেবা" 
বিশেষমাশীন্তে কদেতি । কদী সা স্বাভীষ্ট তৎসেবন কত্রীস্থিতা ইয়ং তদলভমান; অতিদীন! মদ্বিধা দাসী 
রতিমঞ্জরী ভূজলতাং সফলয়তীত্যন্থয়ঃ | কিং কুর্ববতী সতী সম্পুটচয়া সকাশাং মণিং বিচিত্য অন্বিষ্যানীয় 
গান্ধবর্বায়াং রাধায়াং শ্রীহস্তে বিন্যস্তম্তী। কিন্তু-তায়াং গান্ধবর্বায়াং আত্মসদনে আত্মগৃহে সবয়সাং সখীনাং 
বৃন্দৈঃ সহ হরিকৃতে কৃষ্ণনিমিত্তায় শুচিনিন্লং যথাস্তাত্তথা হারান্‌ বিরচয়ন্তাম্‌ 1২ 
স্তবামূতকণ। ব্যাখ্য।_্রীপা'দ রঘুনাথ স্ব্তিতে লীলারসের আস্বাদন প্রাপ্ত হইয়া স্মর্তির 
বিরামে সাধকাবেশে লালসাময়ী প্রার্থনাগুল অভীষ্টচরণে জ্ঞাপন করিতেছেন। তাই প্রার্থনার এত 
মাধুরী | ভ্রীপাদ স্ষ,রণে তুলপীমঞ্জরীরূপে যাবটে শ্্রীরাধারাণীর পরিচর্যায় নিরতা । জীমতী সখী- 





শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে মাতাদের নিকট লঙ্জিতা হইয়া শ্রীমতী নিকটস্থ একটি কক্ষে প্রবেশ করিতে 
চাহিতেছেন, রোহিণী মা শ্রীমতীর দর্শনোত্কগায় শ্রীমতীর সম্মুখে দখড়াইয়া তাহার প্রবেশপথ অবরোধ 
করিয়াছেন । তাহাতে লজ্জাবতী শ্রীমতী অবগুঠন টনিয়া বিশীখার পিছনে নতমুখী হইয়া! দড়াইয়া- 
ছেন। তুলসী শ্রীমতীর ভাবমাধুরী দর্শনে বিমোহিতা ! মণিময় তাম্ব.লসম্পুট হইতে তাম্বংল লইয়া 
তুলসী শ্রীমতীর মুখে অর্পণ করিবেন-_ শ্রীমতীর মুখটি আর হাতে পাইলেন না। লীলাম্ফ্তির বিরাম 
হইল। হাহাকারের সহিত ক্ষতির দেবতার দর্শন এবং আকাঙ্ক্ষিত সেবাটি পার্থনা করিলেন । 


“এ দেখ নন্দ-ব্রজে, নন্দের আঙ্গিনা মাঝে, খেল! করে ব্রজেন্দ্র-নন্দন | 
অশ্রুনীরে যশোমতী, কতনা করিয়া! আন্তডি, স্মেহে করে লালন-পালন ॥ 
হেন কালে হেমাঙ্গিনী, অচঞ্চল! সৌদামিনী, আঙ্গিনাতে কৈল আগমন । 
সোনার প্রতিমাখানি, অপলকে নন্দর|ণী, বারবার করে দরশন ॥ 

মা রোহিণী রাধিকায়, দরশন-উৎকঠ্ঠায়, আবরিল! প্রবেশের দ্বার । 
নতমুখী লভ্জ। পাঁঞ1, অবিচল দডাইয়া, প্রতি অঙ্গে পুলক সঞ্চার ॥ 
সেই রাধা কমলাক্ষি। বিশাখার প্রিয়সথী, ঈশ্বরী চরণে অভিলাষ । 


কর্ূুর তাম্ব্‌ল কবে, অধরে তুলিরা দিব, নিবেদয়ে রঘুনাথ দাস ।৮১। 


অভীষ্টপ্রার্থনাষ্টকম্‌ ] [ ১৪০৫ 


গণের সঙ্গে হাস্ত-পরিহাসময় কৃষ্ণকথারসে নিমগ্রা । পকৃষ্নাম গুণ যশ অবতংস কানে । কৃষ্ণনাম গুণ 
যশ প্রবাহবচনে ॥৮ (চৈঃ চঃ)। তুলসী তাম্বংলদান, বীজনাদি সেবা করিতে করিতেই সহীগণসহ শ্রীমতী 
রাধারাণীর হান্ত-পরিহাসরপময় কৃষ্কথার রসসায়রে সম্ভরণ করিতেছেন ! 

অতঃপর শ্রীমতী সখীসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত নির্মল মণিহার রচনায় উদ্যত হইয়াছেন । কুপ্জে অভি- 
সার করিয়া! স্বইস্তে রচিত সেই অপূর্ব মণিহারটি প্রিয়তমের গলায় পরাইবেন। “শুচিবিরচয়স্থযাং” 'শুচিঃ 
অর্থাৎ নিম'ল বা! শুঅবর্ণ হার নিমণণ করিবেন শ্রীমতী । যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষদেশে এ শুচি শুত্রহার 


নবমেঘে বকপংক্তির স্তায় অপূর্ব শোভা প্রাপ্ত হইবে । শ্রীমন্মহা প্রভু শ্রীরাধার ভাবে বিরহের ভিতর 
দিয়া সেই শোভার আস্বাদন করিয়ীছেন-- 
“কহ সখি ! কি করি উপায় ! 


কৃষ্ণাসভুত বলাহক, মোর নেত্র চাতক, ন! দেখি পিয়াসে মরি ধায় ॥ 
সৌদামিনী পীতাম্বর, স্থির রহে নিরগ্ভর, মুক্তাহার বকপ।তি ভাল। 
ইন্দ্রধন্ শিখি-পাখা, উপরে দিয়াছে দেখা, আর ধনু বৈজজ্তী মাল ॥৮ (চৈ: চঃ) 
আবার বলিয়াছেন__ 
“কাহা সে চূড়ার ঠান, কাহণ শিখিপিষ্ছের উডভান, নবমেঘে যেন ইন্দ্রধন্থ ! 
পীতাম্বর তড়িদ্বএাতি, মুক্তামালা বকপীতি, নবাশ্ুদ যিনি শ্যামতনু 1৮ (এ) 
অথবা “শূঙ্গারঃ শুচিরুজ্্বলঃ” 'শুচি” শব্দের একটি অর্থ "শুঙ্গাররস+। শ্রীমতী নিজ গৃহে প্রাণনাথ 
শ্রীকৃষ্ণের জন্য শুঙ্গাররসময় মণিহার রুচন1 করিতেছেন । হার-রচনাকালে শ্রীকৃষ্ণের সহিত কত শত শূঙ্গার- 
রসলীলার মধুস্মৃতি শ্রীমতীর অন্তরে জাগিতেছে। যখন লীলানিকুঞ্জে নিজহস্তে প্রিয়তম শ্যামন্থন্দরের 
গলায় এই মণিহার উপহার দিবেনঃ তখন আধার কত শত পরিহাসময় শৃরঙ্গাররসমাধুরীর আস্বাদন হইবে। 
তাই মণিহারটি “শুচিবিরচিত।+ . অথবা হারের গুক্ষন-পরিপাটি এমনি অপূর্ব যে হারটি দর্শনমাত্রেই 
গ্যামের মনে শুচিরস বা শুঙ্গাররস মূর্ত হইয়া উঠিবে, তাই হারটি শুচিবিরচিত । 
শ্রীমতী মণ্হার-গুক্ষনে প্রবন্তা হইলে তুলসী মণিসম্পুট হইতে উত্তম উত্তম মণি আনয়ন 
করিয়া পুনঃপুনঃ শ্ীমতীর শ্রীহস্তে অর্পণ করিতেছেন । স্বামিনীর মন বুঝিয়। মণিগুলি আনয়ন করিতেছেন 
তুলসী । স্বামিনীর মনের মতন সেবা করিতেছেন প্পিয়কিস্করী । হাররচন। প্রায় হইয়। গিয়াছে, 
মধামণ্টি বিশ্তাস করিয়। হাররচনা সমাপ্ত করিবেন । শ্রীমতী একটি বৃহত্তর মণি আনয়নের নিমিন্ত তুল- 
শীকে নয়নে ইঙ্গিত করিয়াছেন। তুলসী পুষ্টমণিটি আ'নয়ন করিয়া শ্রীমতীর হস্তে দিতে গিয়া হস্তটি আর 
পাইলেন না । সহসা স্ফ,রণের বিরাম হইল। তখন বুঝিলেন, ইহা! সাক্ষাৎকার নহে_ ক্ফুরণ। 
শ্রীপাদ রঘুনাথ হাহাকারের সহিত প্রার্থনা করিলেন-_ শ্রীমতীর হস্তে মশিনিচয় পুনঃপুনঃ অর্পণ করিয়! 
এই দীন! কিস্করী কবে তাহার ভূজলতাকে সার্থক করিবে ?, 
“আপন মন্দিরে ধনী, গান্ধর্বর্ককা ঠাকুরাণী, নিজ প্রিয় সখীগণ সঙ্গ | 


১৪০৬]. [ শ্রী্রীস্তবাবলী 


কদা লীলারাজ্যে ব্রজবিপিনরূপে বিজয়িনী 
নিজৎ ভাগ্যৎ সাক্ষাদিহ বিধদতী বল্লপভতয়া। 
সমস্তাৎ, ক্রীড়ন্তী পিক-মধুপ-মুখ্যাভিরভিতঃ 
প্রজাভি; সংজু্া প্রমদয়তি সা মাং মদধিপা ॥৩।॥ 
অনুবাদ__ধিনি বৃন্দাবনরূপ লীলারাজো বিজয়িনী বা একহত্রাধিপত্য বিস্তারপূর্বক রাণীরূপে 
বিরাজিতা, শ্রীকষ্:ের প্রিয়ারূপে যিনি আপনার ভাগ্যকে প্রাণাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন ও ব্রজে 
নিখিল কোকিল, ভ্রমররূপ প্রজাবর্গের সহিত মিলিত হইয়া ক্রীড়া করেন, আমার সেই ঈশ্বরী শ্রীরাধা 
কবে আমায় তাহার প্রেমসেবাদানে আনন্দিত করিবেন ? তা 
টীক। সা মদবীশা মদ্ধিপা রাধা কদা মাং মদয়তি হর্যয়তি | কিন্তুতা সতী ব্রজবিপিনরূপে লীলা- 
রাজো বিজয়িনী এবং বল্লভতয়া প্রাণাদপাতি্রীত্যাম্পদং নিজং ভাগ্যং সাক্ষািদধতী কুরর্বতী এবং পিক" 
মধুপমুখ্যাভিঃ প্রজাভিরভিতঃ সংজুষ্টা মিলিতা ক্রীড়ন্তরী [৩ 
স্তবামৃতকণ! ব্যাখ্য।__শ্রীপাদ রঘুনীথ স্ফ,রণে স্বীয় ঈশ্বরী ভ্রীরাধারাণীকে শ্রীবৃন্দাবনের রাজ- 
রাজেশ্বরীরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধারাণীর শ্রেষ্টতা জানিয়া তাহার প্রতি অতি প্রসন্ন হইয়া 
তাহাকে প্রীবৃন্দাবনের আধিপত্য প্রদান করিয়াছেন ইহা পদ্মপুরাণ হইতে জানা যায়-_বৃন্দাবনা দ্িপত্যঞ্চ 
দত্বং তস্তৈ প্রত্যুষ্যতা” শ্রীল গোত্ামিপাদগণ শ্রীরাধারাণীর বৃন্দীবনরীজ্যে অভিবেক পরম আবেশে নানা- 
স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন । মহাজন গাহিয়াছেন-- 
“বীণ। উপাঙ্গ ডন্ফ কত বাজত মধুর মুদঙ্গ সঙ্গে করতাল। 
চৌদ্দিকে সহচরী জয় জয় রব করি নাঁচত গাওত পরম রসাল ॥ 
দেখ দেখ রাইক শুভ অভিষেক । 
কনক-মুকুর তন্থু বদন চশদজন্নু নিরমল নীরে ঝলকে পরতেক ॥ 
ভগবতী কতনু যতন করিরাইক শির "পুরি ঢটালই বাসিত বারি। 
স্থমের-শিখরে জন্থু শত-মুখী সুরধুনী বেগে গিরয়ে মহী এছে নেহারি ॥ 
কুঞ্চিত কুম্থল বাহি পড়য়ে জল চামরে মোতিম ঢরকে জন্মু। 
হেরইতে অখিল নয়ন মন ভূলয়ে আনন্দে মোহন অবশ তনু ৪” (পদকল্পতরু) 





প্রিয়গিরিধারী তরে, মগিহার পদ্মকরে, বনাইতে করিলে আরম্ত ॥ 
রতন-সম্পুট হতে, এ কি্করী ইচ্ছা মতে, মণি-মুক্তা করি অন্বেষণ । 
প্রিয়াজীর করে আমি, দিব রত্ব চিন্তামণি, বারবার করি নিবেদন ॥ 

এই বৃন্দাবনে কবে, এমত চসীভাগ্য হবে, ভজিব কি বৃষভান্ুম্থতা ? 
নিবেদয়ে রঘুনাথ, দান গোস্বামী দিনরাত, সার্থক হইবে ভুজলতা 1”২॥ 


অভীট্টপ্রার্থনাষ্টকম্‌ ] | [ ১৪০৭ 


“সিনান সমাধল মুছল অঙ্গ | পহিরণ নীলিম বসন নুরঙ্গ ॥ 

মণিময় আভরণ ভগবতী দ্রেল। ধাহা যেই শোভল পহিরণ কেল ॥ 

মণি-মন্দির মাহা আওল রাই । রঙন-সিংহাসনে বৈঠল যাই ॥ 

বনফুল-মাল! দেওল বনদেবী । এহন চন্দনে বহু মত সেৰি ॥ 

বৃন্দাবনেশ্বরী করি ভেল নাম। ডাহিনে ললিতা বিশাখা বৈসে বাম। 

মধুমতী ছত্র ধরিল ধনী মাথ। চিত্রা বিচিত্র! দণ্ড ধরু হাত । 

চম্পকলতিকা চামর করু গাঁয়। শশিকলা শশী সম বীজন বায়। 

ভগবতী পঞ্চদীপ করে নেল। আরতি করি নিরমঞ্ন কেল ॥ 

আর জব সহচরী মঙ্গল গায় । মোহন দুরহি” নেহারই তায় ॥” (এ) 

অতঃপর গুরুজন সকলেই বিদায় গ্রহণ করিলে সখীগণের নিকট কোটালপদ গ্রহণ করিয়া] 
বৃন্দাবনের সর্বত্র প্রীরাধার জয় ঘোষণা করিয়া তাহার বংশীটি ললিতার বন্ত্রঞ্চলে লুকাইয়া এক অপূর্ব 
কৌতুকের অবতারণা করিলেন ।* অতঃপর সখীগণ রাজবেশে শ্রীকৃষ্কে সাজাইয়া এ রত্বময় মহা- 
সিংহাসনে জ্রীরাধারানীর দক্ষিণে তাহাকে বসাইয়া যুগলের সেবা করিতে লাগিলেন । প্রিয়াজীর সৌন্দর্য- 
মাধুর্য, রূপ, গুণ, লীলার মহ! অভ্যুদয় দর্শনে শ্যামন্থন্দর মহা আনন্দ-সায়রে সম্তভরণ করিতে লাগিলেন ! 
গ্রীমতীও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া বলিয়াই যে তাহার এই সৌভাগ্যের উদয় ; ইহ] বুঝিতে পারিয়া স্বীয় ভাগ্যকে 
প্রাণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিলেন । 
অত:পর সখীগণসহ যুগলকিশোর বনভ্রঘণে বাহির হইয়া শ্রীকৃষ্ণ আবার শ্রীবৃন্বাবনের স্থাবর- 

জঙ্গম, কৌকিল, ভ্রমরাদি নিখিল বৃন্দাবনবাসিগণের নিকট শ্রীরাধা রাণীর শ্রীবৃন্নাবনের রাঁজরাজেম্বরীরূপে 
অভিষেকের বিষয় ঘোষণা করিলেন এবং আজ হইতে বুন্দাবনের স্থাবর জঙ্গমের ব্রীমতীই যে অধীশ্বরী ও 
সকলেই তাহার প্রজা, ইহা পুলকিত দেহে সাশ্রুনেত্রে সকলের নিকট হ্বয়ং প্রচার করিতে লাগিলেন । 
প্রীকফ্ণের ভ্রীমুখে এই বার্তা শ্রবণে এবং শ্রীমতীকে অভিনব রাজ্ৰীবেশে দর্শনে শ্রীবৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গম 
সকলের কি আনন্দ ! কোকিলকুল পঞ্চমত্তানে কুহু কুহু নাদে দিগন্ত মুখরিত করিয়া তুলিল! ভূঙ্গকুল 
দলে দলে ঝঞ্কার করিয়া কুম্থমসমূহের নিকট এই মহানন্দময় বাত ঘোষণ! করিতে লাগিল ! মযুরকুল 
“কে-কা” রবে দিগন্ত প্রতিনাদিত করিয়া পুচ্ছ মেলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। নিখিল পক্ষিকুলের কল- 
কৃজনে বৃন্দাবন ভরপুর হইল । হরিণ, শশকাদি পশুসমূঠ মহানন্দে লম্ক-উল্লম্ষনে সর্বত্র বিচরণ করিতে 
লাগিল । বৃক্ষলতাবলশতে রাশি রাশি কুস্থমবিকসিত হইল। তাহার! মধুধারা বর্ষণছলে আনন্দাশ্র বর্ষণ 
ও অস্কুরোদগমছলে পুলক প্রকাশ করিতে লাগিল | শ্রীমতী বৃন্দাবনেশ্বরীও তাহার প্রজাবর্গের সহিত 
মিলিত হইয়া সকলের প্রতি সয় দৃষ্টিপাত করিতে করিতে অ নন্দ তাহাদের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগি- 





€ বিলাপকুস্থমাঞ্জলি ৮৭ শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীরাধার অভিষেক-লীলার বিস্তুত বর্ণন। দ্রষ্টব্য । 


১৪০৮ ] [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


কদা কুষ্কাতীরে ত্রিচতুর-সথীভিঃ সমমহো 
প্রস্থনৎ গুক্স্তীং রবিসখনৃতামানততয়! | 
সমেত্য প্রচ্ছন্ন সপদ্ধি পরিরিপ্নো বকরিপো- 
নিষেধে ভ্রভঙ্গাং ভূশমনুতজেহহৎ ব্যজনিনী ॥8॥ 


অনুবাদ -- অহো ! যখুনাতীরে তিন চারিটি সথীসঙ্গে আনতব্দনে পুষ্পগুন্ষনকালে প্রচ্ছন্ন" 
ভাঁবে শ্রীকৃষ্ণ তথায় আগমন করিয়া সহসা আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করিলে যিনি ভ্রভঙ্গীদ্ধারা তাহাকে 
নিষেধ করিতেছেন, সেই বৃষভাহুনন্দিনী শ্রীরাধিকাকে আমি কবে চামর বীজনদ্বারা সাতিশয় সেবা 
করিব ? ৪1 

টীকা_-অহং ব্জনিনী গৃহিতব্জনা সতী রবিসখন্থতাং বৃষভান্ুকন্তাং শ্্রীরাধাং দা ভূশমতি- 
শয়ং ভজে। রবিসখম্থতাং কিস্ত'তাং কৃষ্ণাতীরে ব্রি9তুরসখীভিঃ সমং প্রস্থনং গুক্ষ্তীং সতীং প্রচ্ছন্ন 
যথান্যাত্বথা এত্য আগত্য সপদি তৎক্ষণাদেব পরিরিপ্সোঃ পরিরদ্ধ,মিচ্ছোর্ব করিপোনিষেধে বারণে 
জভঙ্গাম্‌ 781 

স্তবামৃতকণ! ব্যাখ্য।_শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীকুণ্ততটে পড়িঘ শ্রীরাধারাণীর বিরহে রোদন্‌ করিতে- 
ছিলেন, সহস। যমুনাতীরের একটি মধুময়ী লীলার ক্ফুরণ লাভ করিলেন। শ্ত্রীপাদ তুলসীমঞ্জরীরূপে 
দেখিতেছেন শ্রীমতী রাধারাণী শ্যামন্থন্দরের সহিত মিলনাকাজ্ায় অধীরা হইয়া যমুনার জল আনয়নের 
ছলে তিন চারিটি দষিগ্ধা সথীর সঙ্গে যমুনাতীরে আসিয়াছেন। তুলসী ছায়ার মত তাহার পিছনে । 
যমুনার শোভা দর্শনে শ্রীমতী শ্যামন্ুন্দরের বিপুল উদ্দীপনে অধীর! ! কৃষ্ণা শ্রীকৃষ্ণেরই অজকান্তির ন্যায় 
শ্যামলনীরে রসের তরঙ্গ তুলিয়া! কুলুকুলুনাদে বহিয়া চলিয়াছেন ৷ তাহার শ্ঠামলবক্ষে ফুটিয়াছে কমল, 
কুমুদ, কহলার। তাহার সৌরভে সমাকৃ্ট হইয়া ভূঙ্গের দল অধীরপ্রাণে কমলিনীর বক্ষপুটে বসিয়া মধু- 
পান করিতেছে । যমুনার তীরে নানাজাতীয় লতাবলীতে বেষ্টিত বৃক্ষরাজিতে রাশি রাশি কুহ্থম বিকদিত 


লেন। শ্রীপাদদ রঘুনাথ তুলসী মঞ্জরীরূপে স্বামিনীর বীজন, তাম্ব,লদানাদি সেবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া- 
ছেন। সহসা লীলাম্কণ্ডির বিরাম হইল শ্রীপাদ স্বীয় ঈশ্বরীর এঁ অতুযাদয়-ম্মরণে তাহার প্রেমসেবানন্দ 
প্রার্থনা করিলেন আত কণ্ঠে ! 





সুখময় বৃন্দাবনে, লীলারাজয কুঃ্বনে, কুপ্তেশ্বরী রাধা-বিজয়িনী । 
বরজ-মণ্ডুলে সদা, সবার মুখেতে কথা, “জয় রাধে” এইমাত্র শুনি ॥ 
কোকিল ভ্রমর যত, শুক-শারী পিক কত, ময়ুর-ময়ুরী চক্রবাকে 
অগণিত প্রজাসঙ্গে, শ্রীরাধিক রসরঙ্গে, খেল! করে কত না কৌতুকে॥ 
সেই রাধা মদীশ্বরী, বৃষভামু-্থকুমারী, আর কবে হধিত করিবে । 
ভাগবত-চূড়ামণি, রঘুনাথ দাস গোস্বামী, নিবেদয়ে মঞ্জরী-ন্বরূপে ৮৩1 
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হইয়া সৌরতে দিউ,মগুল আমোদিত করিয়াছে । বিবিধ পক্মীর কলকৃজনে দিগন্ত মুখরিত! সহসা 
শ্রীমতী দুর হইতে শ্রীকৃষ্ণের অঙগগন্ধ প্রাপ্ত হইয়া নানাবিধ ভাববিকারে ভূষিতা হইয়া সখীসঙ্গে কুন্ুম- 
চয়নপূর্বক একটি মনোহর কুপ্জদ্ধারে বসিয়া! আনতবদনে মালারচনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন ! তুলসী 
ভ্রীমতীর ব্যজনসেবায় নিরতা । 
ভ্ীকষ্ণ দুর হইতে শ্রীমতীর অঙ্গসৌরভে উন্মাদিত হইয়! ভৃঙ্গের ন্যায় ইতস্ততঃ তাহার অন্বেষণ 
করিতে করিতে কুপ্রদ্বারে সখীসঙ্গে তহাকে দেখিতে পাইলেন । ভ্রীমতীকে দর্শন করিয়াই তাহার সহিত 
মিলন-কামনায় শ্যাম অধীর হইয়া পড়িলেন। ভ্ীকৃষণ স্্ৈণপুরুষ নহেন, তিনি আত্মারাম, আপগ্তকাম ও 
স্বয়ং রসঘনবিগ্রহ। তথাপি শ্রীমতীর দর্শনে তাহার এতাদূণ ব্যাকুলতা । ইহা শ্ীরাধার অসাধারণ 
প্রেমেরই অনিস্ত্য প্রভাব । পুবরাগের ভূমিতে এই যমুনাতটে শ্রীমতীর দর্শনে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন 
শ্যামনুন্দর-__ 
“ধির বিজুরি বরণ গোরী পেখলু ঘাটের কুলে । 
কানডা ছান্দে কবরীবান্ধে নব মল্লিকার মালে ॥ 
সই! মরম কহিলু তোরে । 
আড়নয়নে ঈবৎ হাসিয়া আকুল করিল মোরে ॥ 
ফুলের গ্েড়ুয়া লুফিয়া ধরয়ে সঘনে দেখায় পাশ । 
উচ-কুচযুগ বসন ঘুচায়ে মুচকি মুচকি হাস॥ 
চরণ-কমলে মল্ল তোড়ল সুন্দর যাবক- রেখা । 
কহে চগ্ডিদাসে হৃদয়-উল্লাসে পুন কি হইবে দেখা ?” (পদকল্পত্তরু) 
শ্রীকৃষ্ণ প্রচ্ছন্নভাবে সেখানে আগমন করিয়া সহসা শ্রীমতীকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়া- 
ছেন। শ্রীমতী ভ্রভঙগীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে নিষেধ করিতেছেন । তৎকাঁলে ভাবময়ীর বদনের নয়নের 'কি 
অপূর্ব শোভা; ! অঙ্গচেষ্টার কি অপূর্ব মধুরী !| শ্রীমতীর তাৎকাঁলিক শোভা দর্শনে ব্যজনরত। বিস্করী 
তুলসী বিমোহিতা | সহসা ক্ক,রণের বিরাম হইয়াছে। শ্ীপাদ আত্তির সহিত তাদৃশ ভাব্ময়ীর যথেষ্ট 
ব্যজনসেবা কামনা করিয়ীছেন। 
“তিপন-তনয়া তীরে, অপরূপ শোভা করে, কুস্থুমিত কেলি-কুগ্জবন । 
সেই কুপ্জে রসরঙ্গে, কুপ্ধেশ্বরী সখী সঙ্গে* করিতেছে কুন্ুম-চয়ন ॥ 
হেনকালে গিরিধারী, বুন্দাবন-বনচারী। অকন্মাৎ আসিয়া! তথাগ। 
রাই-অঙ্গ আলিঙ্গনে, অদম) লালসা প্রীণে, ইঙ্গিতেতে স্ব-ইচ্ছ। জানায় ॥ 
সবাকার অলক্ষেতে, ভানুন্থতা ভ্রভজিতে, প্রাণনাথে করে নিবারণ । 
সে রহস্ত লীল! দেখি, কবে বা জুড়াব আখি, মন্দ মন্দ করিব ব্যজন॥ 
৩ও 
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কদ। শুভরে তন্মিন্‌ পুলিনবলয়ে রাসমহ্সা 
সুবর্ণাঙ্গী-সজ্ঘে্ঘহমহমিকা মন্তমতিযু | 

হরৌ যাতে নীলোপলনিকঘতাং জিত্বরগুণাদ্‌- 
গুথাদণ্মান্‌ দিব্যদ্রবিণমিব রাধা মায়তি ॥৫॥ 


অনুবাদ _জ্যোতন্প।-ন্নাত শুভ্র পুলিন-বলয়ে রাসোৎসবে সুবর্ণ ঈগী গোপিকাকুল অভিমান- 
বিমত্তা হইলে শ্রীহরি নিকষপাষাণের ন্তায় গোপীগণকে পরীক্ষা করিয়া শ্রীরাধাই সবশ্রেষ্ঠ। জানিয়া দিব্য 
সম্পদের ন্যায় ধাহাতে আসক্ত হইয়াছেনঃ সেই শ্ীরাধা আমায় কবে আনন্দিত করিবেন ? ৫) 
টাকা__কদ। রাধা জিত্বরগুণ দগ,ণাদ্ধেতোদিবাদ্রবিণমিব উৎকুষ্টধনমিব মাং মদয়তীত্যন্য়ঃ | জিত্বরে! 
জয়নশীলোঞ্ুণঃ প্রভাবো যস্ত তন্মাৎ গুণাৎ সৌন্দর্ঘযাদেরিত্যর্থঃ | কশম্মিন সতি হরৌ নীলোৎপলনিক- 
ষতাং যাঁতে সতি। কদা শুভ্রে তন্মিন পুলিনস্ত বলয়ে মগ্লে স্থুবর্ণালগীসভ্বেষু রাসম্তমহসা সৌন্দধ্যেণ 
অহমহমিকামন্তমতিযু অহমেব স্থুন্দরী নান্যেতাহস্কারমতিষু সতস্থ। অহমহমিকা পুর্বং যা স্যাৎ সম্ভীবনা- 
আনীত্যমরঃ | অত্রায়মভিসন্ধিঃ যথা ম্বর্ণকারোনিকষপাষাণেন স্ুবর্ণঘ পরীক্ষ্য ভদ্রাভদ্রং নিক্ষর্ষা ভদ্র 
আসক্তো ভবতি । তথা স্বাঙ্গরূপ নিকষপাষাণেন ন্বর্ণবর্ণাং সর্ধবামালিঙ্গ্যালিঙ্গ্য রাধায়াং ন্বর্ণ/্গ এব উং- 
কষ্টবুদ্ধা। কৃষ্ণ আসক্তো বভুবেতি 1৫1 





স্তবামৃতকণ! ব্যাখ্য।_-শ্রীপাদ রঘুনাথ রাঁসলীলার ন্ফুরণে শতকোটি গোপীর মিলনমেলায় 
্বীয় ঈশ্বরী ভ্রীরাধারাণীর শ্রেষ্ঠত্বের উপলব্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন ।  যমুনাপুলিনে রাসলীলা আরম্ত হই" 
য়াছে। পূর্ণশশধরের শুচিশুভ কিরণমালায় বৃন্দাবন সমুন্তাসিত। ন্ুধাকর গোপীসহ গোপীনাঁথের রাস- 
লীলার সেবার নিমিত্ত নিজের ভাগ্ারের সমস্ত কিরণরাশি যমুনাপুজিনে বিলাইয়া দিয়াছেন । তয়ো- 
শিতং তত পুলিনং সৈকতং সিকতাময়ম্ত নদীর জল হইতে সগ্যোথ্িত বালুকাময় স্থানের নাম পুলিন? 
এবং সর্বদা জলের বাহিরে অবস্থিত বলুকীময় স্থানের নাম 'সৈকত; | যমুনা গোপীসহ গোপীনাথের 
রাসলীলার নিমিত্ত পুলিন-মগুলকে সযত্বে নিজগর্ভে লুকায়িত করিয়া রাখেন এবং তরঙ্গরূপ হস্তের দ্বারা 
বাছিয়া উহাতে কপুরচর্ণের ন্যায় শুভ্র এবং কোমল বালুকার আস্তরণ পাতিয়া রাখেন। রাসলীলার 
মানসে (গাপীহ গোপীনাথ তথায় আগমন করিলেই যমুনা উহা নিজ গর্ভ হইতে বাহির করিয়া দেন | 
একেত শুভ্রবালুকাময় পুলিনভূমি, আবার জ্যোতস্মালৌক'সম্পাতে উহা অধিকতর শুভ্র হইয়াছে। যমুনা” 
তটের শ্যামল বনানীর বৃক্ষ-লতাদি সব জ্যোৎন্পান্নাত হইয়৷ যেন শুভ্রতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। রাশি 
রাশি মল্লিকা, মালতী, জাতি, যন্থী প্রভৃতি কুন্থম বিকসিত হইয়। বৃন্দাবনের প্রকৃতিকে শুভ্রতর করিয়। 
তুলিয়াছে ! 





ভাগবত-চুড়ামণি, রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীরতি মঞ্জরী কুপ্ত-মাঝে । 
অশ্রজলে অবিরত, নিবেদন করে কত, শ্রীরাধার চরণপঞ্কজে ॥৮৪। 


এ 


৮. 


অভীষ্ট প্রার্থনাষ্ট কম ] [ 


১৪১১ 


রাসরসিক শ্রীকৃষ্ণ শতকোটি গোপবালার সহিত রাঁসনৃত্য আরম্ত করিয়াছেন। 'গোপী কৃষ্ণ 

গোপী কৃষ্ণ রাসমগুল ছাইয়া গিয়াছে । স্বর্ণ ঙগী গোপিকাকুলের সহিত নবজলধরকাস্তি শ্যামন্থন্দরের 
কি অপৃব শোভা! 

“কাঞ্চন-মণিগণে জন্থু নিরমায়ল রমণীমণ্ুল সাজ । 

মাঝই মাঝ মহামরকত সম শ্যামরু নটবর রাজ॥ 

ধনি ধনি অপরূপ রালবিহার | 

থির বিজুরি সঞ্েঃে চঞ্চল জলধর রস বরিষয়ে অনিবাঁর ॥ 

কত কত চাদ্দ তিমির পর ধিলসই তিমিরহু কত কত চশন্দে। 

কনক লতায়ে তমালভ" কত কত ছুহু' ছুহু' তনু তন্থু বান্ধে॥ 

কত কত পছুমিনী পঞ্চন গাঁয়ত মধুকর ধুর শ্রুতি ভাষ। 

মধুকর মেলি কত পছুমিনী গায়ত ছুগধল গোবিদ্দদাস 1” (পদামৃতমাধুরী) 

ছুই ছুই গোঁপিকার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ এমনভাবে প্রবিষ্ট হইয়াছেন যে, প্রত্যেক গোপীই শ্রীকৃষ্ণকে 

নিজের নিকটে পাইয়াছেন বলিয়া মনে করিতেছেন এবং নিজেকে সর্বাপেক্ষা অধিক সৌভগ্যবৃতী বলিয়া 
মনে করিতেছেন । শ্রীকৃষ্ণ তখন নিকষপাঁষাণে ন্বর্ণ-পরীক্ষার ন্যায়, অর্থাৎ ন্বর্ণকীরেরা যেমন নিকষ- 
পাধাণে ঘধিয়া স্বর্ণের উত্তমতা পরীক্ষা করিয়া থাকে, তদ্রপ নিকষপাধাণবং শ্রীকৃষ্ণ ন্বর্ণাজী গোপী-_ 
গণের সমালিঙ্গনে জীবৃষ ভানুনন্দিনী প্রীরাধারাণীকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন এবং মহাদিব্য 
সম্পদ্প্রাপ্তির ন্যায় তাহাতেই সমধিক আসক্ত হইয়াছেন। প্রেমে, রূপে, গুণে, সৌন্দর্ষে, মাধুর্ষে মাদ- 
নাখ্য-মহাভাববতী গ্রীরাধারাণীর কুত্রাপি তুলনা নাই। তুলদীমপ্ররী রাসলীলার মধ্যে শতকোটি 
গোপী অপেক্ষা স্বীয় ঈশ্বরীর মহত্বের উপলব্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার আনন্দের দীমা নাই । মণ্ডলী- 
বন্ধে গোপীগণ নৃত্য করিতেছেন, মধো ভ্রীরাধারাণীর সহিত শ্যামন্থন্দরের অপূর্ব নৃত্যকলা প্রকাশ পাই- 
তেছে ! তুলসীমপ্ররী সেখানে থাকিয়া যুগলের বীজন, তাম্ব,লদানাদি সেবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া- 


ছেন। সহসা ক্ফুরণের বিরাম হইয়াছে। শ্ররীপাদ স্বীয় ঈশ্বরীর নিকট তাদৃশ সেবানন্দ প্রার্থনা করিতে- 
ছেন আতি বিজড়িত কণ্ঠে। 


“যুগল"বিলাস-স্থান, নির্মল পুলিন ধাম, শ্রীরাস সৌন্দধ্যে ঝলমল । 
শতকোটী ব্রজাঙ্গনা, রূপে গুণে অনুপমা, রাসনৃত্যে উন্মত্ত সকল | 

্বর্ণঙ্গী গোপিকা যারা, গর্র্ব করি বলে তারা, সৌন্দর্যের করিলে বিচার । 
তুলনা দ্রিবার ঠাই, আমা সম কেহ নাইঃ মোর অঙ্গ রূপের পশার ॥ 
দেখি গর্ব পবাকার, গিরিধারী শ্বর্ণকার, নীলোৎপল নিকষ-পাষাণ। 
প্রতি গোপী আলিঙ্গনে, পরীক্ষা করিয়া ভণে, কেহ নহে রাধার সমান ॥ 
লাখবাঁন হেম জিনি, গ্োতমান! হেমাঙ্গিনী, সখীর মণ্ডলে সর্বোত্তম । 


১৪১২ ] [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


কদা ভাণ্তীরস্য প্রথিতরুচিরোৎসঙ্গনিলয়ে 
বরামধ্যাসীনাং কুসুমময়তু নীমতুলিতাম্‌। 
প্রিয়ে চিত্রং পত্র লিখতি নিহিতস্বাঙ্গ লতিকাং 
বিশাখাপ্রাণালীং ভজতি দ্রিশতী বর্ণকমসৌ ॥৬॥ 
অনুবাদ-_-ভাণ্ীরের স্ধিখ্যাত মনোজ্ নিলয়ে নিরুপম কুন্তমরচিত রমণীয় শবায় আসীন। 
শ্রীরাধার বক্ষে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ পত্রভঙ্গ রচনা করিতে থাকিলে যিনি শ্বীয় অঙ্গনতিক! তাহার অঙ্গে 
বিন্থাস্ত করিয়াছেন, মাদশ জন তৎকালে শ্রীকৃষ্ের হস্তে রং অপর্ণ করিয়া কবে তাহার সেবা করিবে ? ৬ 
টাক্কা__-অসৌ মদিধো জনঃ কদা বিশাখাপ্রাণালীং বিশাখা প্রাণসখীং রাধাং ভজতি। কিন্তুতাং 
ভাণ্তীরস্ত প্রথিতরুচিরোৎসঙ্গনিলয়ে খ্যাত মনোজ্ঞ ক্রোড়গুহে অতুলিতাং কুম্থমময়তুলী-মধ্যাসীনাম্‌। 
পুনঃ কিন্তু'তাং চিত্রং পত্রং লিখতি প্রিয়ে শ্রীকষ্ণে নিহিত স্বালতিকাম্‌। অহং কিম্ততা বর্ণকং চিত্র- 
সাধন দ্রব্যবিশেষং দিশতী কৃক্তহস্ত্ে দদতী 1৬॥ 
স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য।_-শ্রীপাদ রঘুনাথ ভাত্তীরবনের একটি মনোহর কুর্জে একটি মনোজ্ঞ লীলার 
স্কুরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই ভাত্তীর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অতি স্ুবিখ্যাত লীলাস্থান | এখানের ভাণ্ীরবটে 
এবং কুঞ্জে কুঞ্জে তীশ্রারাধাকৃষ্ণের মনৌজ্ঞলীলাবিলাস হইয়া থাকে | এখানেই সখীগণসহ শ্রী ই/যুগলকিশো- 
রের মল্লবেশে অদ্ভুত মল্লক্রীড়ার বর্ণনা ভক্তিরত্বীকরে পাওয়া যায় ।% 
শ্রীপাদ রঘুনাথ ক্ষতিতে তুলসী মঞ্জরীশ্বরূপে যাবটে শ্রীমতীর সেবায় নির্া'। সহসা ভাঁপীর 
হইতে শ্যামস্ুন্দর শ্রীমতীর নাম লইয়া অদ্ভুত মুরলীবাদন করিলেন । মুরলীনাদ শ্রবণে শ্রীমতী শ্যাম- 
মিলনাকাজক্ণায় অধীরা হইয়া পড়িলেন। তুলসী স্বামিনীকে লইয়া ভান্তীরের একটি স্থুবিখ্যাত মনোজ্ঞ 
নিলয়ে শ্যামসুন্দরের সহিত মিলন সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীযুগলের বিলীসের নিমিত্ত তুলসী এ মনোজ্ঞ 
কুঞ্জে একটি রমণীয় নিবৃণ্ত কুন্থমের শয্যা রচনা করিয়াছেন । করণ হইলেও সাক্ষাতের স্যায়ই লীলাটির 
নুস্পষ্ট অনুভূতি আছে। স্ফ,রণ বলিয়া মনে হইলে ছু:খ হইবে, তাই বিন্ফুরণ__ সাক্ষাৎকার ভ্রান্তি। 
ক্মরণনিষ্ট সার্ধকেরও সময় সময় সাক্ষীতসেবা করিতেছি বলিয়াই মনে হয়, লীলাম্মরণ করিতেছি ইহ] 
মনেই থাকে না । তখন স্মরণের ভিতরেই সাধক এবটি সান্দ্র আনন্দের আস্ব'দন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । 
এই স্মরণ গাট তইয়াই ন্ফ-তি আসে। 
কিস্করীর রচিত কুস্মশধ্যায় যুগলের মধুর বিলাস আর্ত হইয়াছে । তুলসী কুঞ্জের বাহিরে 


মদনমোহন নাম, আসক্ত নবীন কাম, রাইরূপে না জানে আপনা ॥ 
সেই স্বর্ণপঞ্চালিক1, বিজয়িনী প্রীরাধিকাঁ, কৃপা করি দরশন দ্রানে | 
আনন্দ করিবে দান, তবেত জুড়ীবে প্রাণ, এলালস! রাতুল চরণে 1৮৫ 


* ব্রজবিলাসম্ভবে (প্রথমখণ্ড, ৯৩ সংখ্যকশ্লোকের স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা জ্রষ্টব্য | 


অভীষ্টপ্রার্থনাষ্টকম্‌ ] [ ১৪১৩ 


আসিয়া কুগরন্ত্রে নয়ন দিয়া অতি অপূর্ব যুগলবিলাঁস-মাধুরী আন্বাদন করিতেছেন। স্বীয় ঈশ্বরী 
এবং তাহার প্রাণনাথকে এতখানি নখ দিতে পারিয়াছেন জানিয়া সেবা প্রাণ কিন্করী তুলসী আনন্দে 
আত্মহারা । 
“যৈছে বিরহ-জবরে লুঠল রাই । তৈছন অমিয়া-সাগরে অবগাই ॥ 
দুহু মুখ চুন্বই ছু মুখ হেরি । আনন্দে দু'জন করু নানা কেলি ॥ 
বিকসিত কুম্থুম মলয় সমীর। ঝলমল করতহি কুঞ্জ কুটীর । 
বিহরয়ে রাধামাধব রঙ্গে । নরোন্তম দাস হেরি পুলকিত অঙ্গে ॥” (পদবল্প তক) 
বিলাসের অবসান হইয়াছে। শ্রীরাধামাধব কুস্থমশয্যোপরি উঠিয়া বসিয়াছেন। বিলাসাস্তে 
ভ্রীমীর মাধুরী দর্শনে নাগররাজ বিমোহিত ! কিস্করী তুলসী সেবার অবসর বুঝিয়া কুপ্রমধ্যে প্রবিষ্ট 
হইয়া জলদান, তাম্বলদান, বীজনাদি সেবার সৌভাগ্য প্রান্ত হইয়াছেন। গ্রীমতী স্বাধীনভর্ত'ক! দশা 
প্রাপ্তা। অন্থগত নায়ককে শীঘ্র বেশরচনার জন্ত আদেশ দিতেহেন | প্রথমতঃ শ্রীমতী নাগরমণিকে 
তাহার কুচছয়ে পত্রভজ রচনা করিতে বলিতেছেন-__ | 
“কুরু যছুনন্দন ! চন্দন-শিশিরতরেণ করেণ পয়োধরে । 
মুগমদ-পত্রকমত্ত্র মনোভব-মঙ্গল-কলস-সহোদরে ॥ 
নিজগাদ সা যছুনন্দনে ক্রীড়তি হদয়ানন্দনে ॥৮ (গীতগোবিন্দম্) 
শ্রীমতী রাধারাণী গোকুলচন্্র স্বীয় গুদয়ানন্দ প্রদাত্তা রমণ শ্রীক্ণকে বলিলেন, “হে গোপকুলচন্্র ! 
মদনের মঙ্গলঘটতুল্য আমার পয়োধরে তোমার চন্দন অপেক্ষা ও স্থশীতল করকমলদ্বার মুগমদের পত্র- 
ভঙ্গ রচনা করিয়া দাও ।১ শ্রীমতীর আদেশে শ্যাম তাহার বক্ষোজে পত্রভঙ্গ রচনা করিতেছেন । শ্রীমতী 
প্রণয়ভরে শ্যামের অঙ্গে স্বীয় অঙ্গলতিকা বিন্যাস করিয়া বসিয়াছেন। যেমন তমালের ক্রোড়ে সোহাগে 
জড়িতা কন্কলতা শোভা পাইতেছে। কিস্করী তুলসী শ্তামের হস্তে তুলিকা দিয়া মণিবাঁটিতে মুগমদ- 
দ্রব লইয়। তাহার নিকটেই বসিয়াছেন। শ্ঠাম মুগমদ লইয়া শ্রীমতী বক্ষৌজে পত্রভঙ্গ রচনায় মনোনিবেশ 
করিয়াছেন। উভয়েরই কত শত ভাববিকার প্রকাশ পাইতেছে ! কিন্করী তুলসী তাহা দেখিয়া রসের 
সায়রে সম্ভরণ করিতেছেন ! সহসা স্ষ,রণের বিরাম হইয়াছে । আতিভরে বিশাখার প্রাণসী শ্ত্রীরাধার 
নিকটে এ লীলা দর্শনের সহিত এ অন্তরঙ্গ সেবাটি প্রার্থন! করিয়াছেন শ্রীপাদ রঘুনাথ। 
ভান্তীর বটেতে সাজে, শ্রীমণিমন্দির-মাঝে, নিরুপম পুষ্প তুলিকায়। 
নব-গোরোচন। গৌরী, শ্যামভোগ্য স্ৃকুমারী, আলো করি শ্রীঅঙগচ্ছটায় ॥ 
শ্যামল সুন্দর অঙ্গে, নবীন কিশোরী রঙ্গে, অঙ্গলতা হেলাইয়া! দিলে । 
রসিকেন্দ্র-চ্ডামণি, সর্ধবকলাগুরু জিনি, চিত্রাঙ্কন করে কুতুহলে | 
গলিত বর্ক যত, দিব আমি ইচ্ছামত, প্রিয়তম বল্লভের করে । 
রাই অঙ্গে চিত্রাঙ্কন, করিব কি দরশন, বিগলিত প্রেম-অশ্রুনীরে ॥ 


১৪১৪ [ শ্রী্রীস্তবাবলী 


কদা তুঙ্গে তুঙ্গে রহসি গিরিশুজে ব্রততিজান্‌ 
প্রিয়ে পুব্বণ লীল৷ নিগময়তি সংস্তাব্য নিলয়ান্‌। 
মবেনাবিষ্পগ্টাং শকলিতপদাৎ ত্রীড়িততয়া- 
ভ্রতামৌহক্যেনৈষা বিরচয়তি পুষ্ছাৎ মম পুরঃ ॥৭॥ 
গতির্ধন্মে নিত্যা ঘদখিলমপি স্বং সবয়সাং 
মদীশ্ব্ধ্যাঃ প্রেষ্ঠ-প্রণয়ক্ুত-সৌভাগ্য-বরিমা। 
হরে প্রেমশ্রীনিবসতিরমুদ্যাস্তননয়া 
সদ! তম্মিন্‌ কুণ্ডে লসতু ললিতালী মম দুশি ॥৮॥ 
॥ ইত্যভীষ্প্রারথনাষ্টকৎ সম্পূর্ণম্‌ 1২৬ 
অনুবাদ -ভ্রীক্ণ গোবর্ধনের অত্যুচ্চ নিজ প্রদেশে লতাগৃচসমূহকে প্রশংসা করিয়া পূর্ব- 
লীলাঁদকল ম্মরণ করা ইয়া জ্ঞাপন করিলে প্রীরাধা অজ্ঞরতারূপ গর্বে মম্পষ্ট' খণ্ডিতপদ ও লঙ্জাবশতঃ শীত 
উচ্চারিতবাক্যে কবে উৎকণ্ঠাভরে আমার নিকট প্রশ্ন করিবেন ? ৭ 
ধিনি আমার নিতাযাগতি, বিনি সখীগণের সর্বন্ব-সম্পদ্‌, মদীশ্বরী শ্রীরাধার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের 
প্রণয়হেতু যিনি শ্রেষ্ঠ-সৌভাগ্যস্পদা এবং খবাহাতে শ্রীরাধার হ্যায় শ্রীকৃষ্ণ প্রেমসম্পদ্‌ নিরত বিরাজ 
করিতেছে-_সেই ললিতাসখী এই শ্্রীরাধাকুণ্ততটে আমার নয়নগোচর হউন ॥৮1 
টাকা _গিরিশুঙ্গে তুঙ্গে তুঙ্গে অতুচ্চ প্রদেশে যদ্্রহো নির্জনং তশ্মিন্‌ ব্রততিজান্‌ লতাঘটিগ্তান্‌ 
নিলয়ান্‌ গৃহান্‌ সংস্তাব্য সম)ক্‌ স্তাবয়িত্বা প্রিরে শ্রীকৃষেপূর্ধবা লীলা নিগময়তি জ্ঞাপয়তি সতি এষা রাধা 
ওৎস্থক্যেন উৎস্থকতয়া মম পুরঃ বদ পৃচ্ছাং গুশ্বং বিরচয়তি করিষ্যুতীত্যন্বয়ঃ | পুচ্ছাং কিন্তুঃতাং মদেন 
স্বানাভিজ্ঞত্বাবরণরপাহস্কারেণ অহিল্পষ্টাম্‌ অতএব শকলিতপদাং খণ্ডিতপদ্পাং ত্রীভিততয়া দ্রুতাং শীত" 
পন্নাম্‌ ॥৭| 
তন্মিন্‌ কুণ্ডে কুণ্ডসমীপপ্রদেশে ললিতালী ললিতা চাসৌ আলী চেতি ললিতাঁসখী মম দৃশি 
লসতু প্রকাশতামিত্ান্বয়ঃ | বিস্তৎ্তা যৎ যাঁ মে মম নিত্যা গতিঃ এবং যদ্যা সবয়সীং সখীনাং স্বং 
ধনম্‌ | এবং মদীশবর্ষ্যা রাধায়াঃ প্রেষ্ঠ প্রণয়কত সৌভাগাবরিমা প্রেষ্ঠপ্রণয়েন ভ্ীকৃষ্ণপ্রীত্য। কৃতং যৎ 
সৌভাগ্যং তত্ত বরিমা শ্রেষ্ঠকূপৈব । যদ্যস্তাং হরেঃ শ্রীকৃষ্ণন্ত অমুষ্যা রাধায়াস্তলনয়া তুলেন প্রীতিগ্রী 
ব্দতি সেতার্থঃ 1৮ 
॥ ইত্যভীক্টপ্রার্থনাষ্টক-বিবৃতিঃ ॥ 
স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য। _শ্রীপাদ রদুনাথ গিরিরাজ-গোবর্ধনের অতুযচ্চ শিখরে বিহার-পরায়ণ 





সেই রাধা কমলাক্ষী, বিশাখার প্রাণসখী* মদীশ্বরী জীবনে মরণে। 
কত মতে সেব। করি। রহিব চরণে পড়ি, এ লালসা প্রতি ক্ষণে ক্ষণে ”৬| 


অভীষ্টপ্রার্থনাষ্টকম্‌ ) [১৪১৫ 


পরীপ্রীরাধামাধবের একটি মধুর লীলার ম্ফরণ প্রান্ত হইয়াছেন। অভী্টপ্রার্থনীর এই শ্লোকে তাহারই 
রসোদগার । শ্রীপাদ ক্ষ-ভিতে তুলসীমঞ্জরী-স্বরূপে দেখিতেছেন? ভ্রীগিরিরাজের অতুচ্চ শিখরে নির্জন 
প্রদেশে শ্রীরাধামীধবের হচ্ছন্দ বিহার । ইতিপূর্বে যেসব লতাগৃহে বা নিকুঞ্জে ভ্রীরাধামাধবের বিলীস 
হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ দেই সব লতা গৃহকে ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন এবং শ্রীরাধারণীকে সেই সকল পূর্ব- 
লীলা স্মরণ করাইতেছেন__হে ভ্রীরাধে ! তোমার মলে পড়ে কি, এই কুঞ্জে আমাদের এই সব লীলা- 
রসের আন্ম'দন লাভ হইয়াছিল । এই কু্পে মদনসমরে তুমি আমীয় পরাভূত করিযাছিলে । এই 
কুপ্জেই পৌরুবভাবে তোমার অন্ভুত কন্দপ চেষ্টা প্রকাশিত হইয়াছিল ইত্যার্দি। পূর্বলীলাগুলি স্মরণ 
করাইয়া নাগরমণ্ শ্রীমতীর নিকট উহা খাঁপ্ন করিতেছেন। তুলসীমঞ্জরী যুগলের বীভন।দি সেবা 
করিভে করিতেই তাহাদের লীলামাধুরী আস্বাদন করিয়া রসের জায়রে সম্ভরণ করিতেছেন! প্রেমের 
রাজ্যে ঘত উচ্চকৌটির আন্বাদন থাকিতে পারে, ইহাই তাহার শেষ পীয়। তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় 
গ্রাহিয়াছেন-- 

“রাধাকষ্ণ-গ্রীচরণ ভরসা করিয়া মন কম্ল বলিয়া হুদে লগ । 

গাইয়া তাহাদের গুণ ছাদে করি আন্দোলন পরম আনন্দ সুখ পাও ॥ 

হেমগিরি-তমু রাই আখি দরশন চাই রোদন করিয়ে অভিলাষে । 

জলধর ঢর টর অঙ্গ অতি মনোহর বূপেতে ভূবন পরকাশে ॥ 

সখীগণ চীরিপাশে সেবা করে অভিলাষে সে সেবা পরম স্ুখধরে। 

এই মনে আশা মোর শ্রীছে রসে হঞ্| ভোর নরৌোন্তম সদাই বিহরে 1% 


“রাধাকুষ্ণ ছুহু প্রেম লক্ষবান ঘেন হেম যাহার হিল্লে'লে রসসিন্ধু। 

টকোর-নয়ন-প্রেম কাম রতি করে ধ্যান পিরীতি-স্ুখের ছুহ্থ বন্ধু॥ 

রাধিকা] প্রেয়সী'বরা বাম-দিকে মনোহর কনক-কেশর কান্তি ধরে। 

অনুরাগে রক্তশাড়ী নীলপট্র মনোহারী প্রশ্তাঙ্গে ভূষণ শোভা করে । 

করয়ে লোচন পান রূপ লীলা ছুহু ধ্যান আনন্দে মগন সহচরী | 

বেদবিধি অগোচর রতন-ব্দৌর "পর সেব নিতি কিশোর-কিশোরী ॥% (প্রেংভঃচই) 

্রীকৃষ্ণ পূর্বান্াউত রসলীলাগুলি স্মরণ করাইলে শ্রীমতী সাতিশয় ভাবাকুল। হইয়া পড়িতে- 

ছেন। প্রতিটি অঙ্প্রতাঙ্গে নয়নছয়ে কত শত ভাবচেষ্টা প্রকাশ পাইতেছে । শ্রীকৃষ্ণ যেন শুনিতে 
না পান এইরূপ বাক্যে কিছ্করীর নিকট শ্রীমতী কিছু প্রশ্ন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের বাকা শ্রবণে সে 
বিষয়ে যেন কিছুই জানেন না? এইবূপ অজ্ঞতা আছে, তাহার সহিত গর্ধও আছে। এইপ্রকার অজ্ঞতা 
রূপ গর্বে যাহার প্রশ্ন অস্পষ্ট হইয়াছে ।* আবার রত্যাখ্যভাবে প্রশ্রগুলি খণ্ডিতপদ্দ এবং লঙ্জাবশতঃ 





ক্ এখানে মৌদ্ধা” নামক নায়িকার অলঙ্কারবিশেষও প্রদধণিত হইয়াছে । ভ্রীউজ্জলনীলমণি গ্রন্থে লিখিত 


১৪১৬ ] [ শ্রীত্রীস্তবাবলী 


শীঘ্র উচ্চারিত । এইরূপে শ্রীমতী নানা ভাববিকারে ভূঁষিতা হইয়! কিন্করীর নিকট উৎ্কগ্ঠাভরে পুনঃ 
পুনঃ শুষ্ন করিতেছেন | মহসা নীলা ক্ষতির বিরাম হইয়াছে। ব্যাকুলপ্রাণে এ লীলাটি দর্শনের প্রার্থন। 
অভীষ্ট চরণে জ্তাপন করিতেছেন শ্রীপাদ রঘুনাথ । 
অতঃপর শেষশ্লোকে রঘুনাথ শ্রীকুণ্ডের তটে গ্রীরাধার পর্বপ্রধানা সখী ললিতার দর্শশ কাঁমন! 
করিতেছেন । শ্রীপাদ বলিতেছেন, “যিনি আমার নিতাগতি অর্থাৎ একমাত্র আশ্রয়, ধাহার করুণা- 
ব্যতীত শ্রীরা্ধামাধবের সেবালাভ কোন মতেই সম্ভবপর নহে । যিনি নিখিল সখীবৃন্দেরও সর্বন্ব সম্পদ, 
অর্থাৎ ধাহার আ'নুগতে]ই সখীগণেরও যুগলমাধুরীর আন্মাদন-সৌভাগায লাভ হইয়া থাকে। মদীশ্বরী 
দ্্রীরাধারাশীর প্রিয়তম ভ্রীকুফের প্রণয-সম্পদে ঘিনি-সর্বজেষ্ঠ অর্ধিকার প্রাঞ্ির সৌভাগালাভ করিয়াছেন। 
অধিক অর কি বলিব, যে ললিতাতে শ্রীকুষ্ণ-প্রেমস্ম্পদ্‌ শ্রীরাধার স্টায়ই বিরাজ করিতেছে। শ্রাপাদ 
রঘুনাথ শ্রীরাধাকুণ্ততীরে সেই ললিতাসখীর দর্শন কামন! করিতেছেন । 
“তুগগিরি গোবদ্ধীনে, গিরিধারী প্রিয়া সনে, লতাকুঞ্জে জমিয়া বেড়ায়! 
পূর্বলীলা মনোহারী, প্রিয়াজীর ক ধরি” কথাছলে বলে গ্ঠামরায় ॥ 
হে রাধে দেখ দেখি, ছু'িক লীলার সাক্ষী, অপরূপ মাধবী-বিতান । 
রহঃলীল।! হৈল যত, তার চিহ্ন শত শত, অগ্ভাপিহ আছে বর্তমান ॥ 
বল্পভের কথ! শুনি, শুনিয়া না শুন তুমি, লজ্জাবতী অবনত মাথে। 
অস্পষ্ট খণ্ডিতপদে, শীন্্র উচ্চারিত বাক্যে, কবে কথা কইবে মোর সাথে [৮৭৮ 
“ললিতা দেবীর পদ, সেই মোর সম্পদ পরম স্থুখদ-নিকেতন । 
আমার মুকুটমণি, নিত্য মোর গতি তুমি, সখীগণে সরবস ধন ॥ 
মদীশ্বরী শ্রীরাধার, প্রিয়তম বল্লভের, সদা করি প্রীঠির বিধান। 
পরম সৌভাগাবতী, যুগলরসের ঘৃন্তি, সথীর পরম প্রেষ্ঠ নাম ॥ 
রাধা-সম কুঞ্জে কৃষ্ণ, ললিতা-দর্শনে তৃষ্ণ, সমধিক প্রেমের নিবাঁল। 
সেইত ললিত স্খা, রাধাকুণ্ডে দেখিব কি, নিনেদয়ে রদ্দুনাথ দাস ॥৮৮॥ 


॥ ইতি অভী্প্রার্থনাঃকের ভ্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥২৬॥ 








আছে_-'জ্ঞাতন্তযাপ্যজ্ঞবৎ পুচ্ছ। প্রিয়াগ্রে মৌদ্ধামীরিতম্” অর্থাৎ “প্রিয়জনের সম্মুখে জ্ঞাতবস্তর প্রতি 
অজ্ঞের ন্যায় জিজ্ঞালাকে 'মৌদ্ধ্য” বল! হয়।* 


উর 
জাথ গ্রীপ্লীদ।ললি বর্ত নকুগু। কম 
শ্রীশ্রীদাননিব্তনকুণ্ডায় নমঃ 

স্বদয়িত গিরিকচ্ছে গব্যদানার্থযুচ্চে; কপট-কলহকেলিং কুবর্বতোনব্যযূনোঃ | 

নিজজনকুত দর্পেঃ ফুল্লতোরীক্ষকেহস্মিন সরসি ভবতু বাসো ছাননির্বর্তনে নঃ 0১1 

নিভৃতমজনি যম্মাদ্দাননিব'ত্তিরন্মি্নত ইদমভিথানৎ প্রাপ ঘত্তৎসভায়াম্‌। 

রসবিমুখ-নিগুঢে তত্র হজ জৈৈকবেছ্যে সরসি ভবতু বাসো দাননির্বর্তনে নঃ॥২॥ 

অভিনব মধুগন্ধোন্সত্ত রোলন্ব-সঞ্ঘধ্বনিললিত-সরোজব্রাত-সৌরভ্যশীতে। 

নব মধুর খগালীক্ষে(লি-সঞ্চারকত্রে সরমি ভবতু বাসো দাননির্বর্তনে নঃ ॥৩॥ 

অনুবাদ__নিজপ্রিয় গিরিরাজ-গোবর্ধনের তটপ্রদেশে গব্যদানহেতু যাহার! প্রচুরত্তর কপট- 
কেলি-কলহু করিতেছেন, নিজজনের দর্পে ধাহারা আনন্দিত ; এতাদৃশ নবী নযুগল শ্তীত্রীরাধাকৃষ্ণকে যিনি 
সবদা দর্শন করিতেছেন, সেই দাঁননির্ব্তন সরোবরে আমাদের বাস হউক 1১1 

নিজনে যেস্থলে শ্রীরাধামীধবের দাঁনকার্য সম্পন্ন হইয়াছিল, তন্নিমিন্ত সেই দাঁনসভায় যাহা 
দ্াননির্র্তন” আখা! প্রাপ্ত হয়, অরসিকজনের যিনি অলক্ষ্য এবং রসিকজনের একমীন্র বেছ্য। সেই 
দাননির্র্তন সরোবরে আমাদের বাস হউকা ২ 

যাহ! অভিনব মধুগন্ধোন্মন্ত ভূঙ্গকুলের বঙ্কারে শৌভিত কমলকুলের সৌরভে বাসিত ও স্থশীতল 
এবং মনোজ্ঞ পক্ষিকুলের ক্রীড়ীসঞ্চারদ্বারা মনোহর, সেই দাঁননির্বন সরোবরে আমাদের বাস হউক ।৩া 

টীকা অন্মিন দাননিব্তনে সরসি সরোবরে নোইম্মীকং বাঁসো ভবতু । কিন্ততে সরনি নব্য- 
য.নোরীক্ষকে | নবাষনোঃ কিন্তু'তয়োঃ স্বদরয়িত গিরিকচ্ছে গোবদ্ধন-নিকট প্রদেশে গব্যদানার্থমুচ্চৈঃ 
কপটকেলিং কুর্ববতোঃ ! পুনঃ কিন্ত, তয়োনিজজন কৃতদপৈ ফুল্লতোঃ প্রফুললতোঃ [১1 

নিভৃতং যথাস্তাত্তথা যন্মাদন্মিন দাননিবৃত্তিদ্ণাননিবর্তনমজনি ততো হেতোস্তৎসভায়াম্‌ ইদ- 
মভিধানং নাম যং কুগ্ং প্রাপ অবাপ তত্র সরসি বাসে! ভবতু ইত্যন্বয়ঃ । কিস্তুতে রসবিমুখে রসহীনে 
নিগুটে অপ্রকাশে ॥২ 

পুনঃ কিন্ত,তে অভিনব মধুগন্ধেন উন্মস্তো যো রোলম্বসজ্ঘঃ ভ্রমরসমৃহস্তস্ত ধ্বনিনা শব্দেন 
ললিতং মনোজ্ঞ যৎ সরোজং পল্সং তস্য ব্রাতব্য সমূহস্য সৌরভ্যং শীতং শৈত্যঞ্চ তে যত্র তন্মিন। নবা 
নৃতনা অথচ মধুরা মনোজ্ঞা যা খগালী পক্িশ্রেণী তস্তা যা ক্ষেখলিঃ খেলা তস্তা সঞ্চারেণ কত্রং মনো 
হরম্‌ ৩ 

ও 





১৪১৮ ] ও গ্রীভ্ীস্তবাবলী 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য।-_শ্রীপাদ রঘুনাথ এই স্তবে দাননিধত'ন কুণ্ডের স্তুতি করিতেছেন। দ্রান- 
ঘাটিতে যুগলের দানকেলিকলহ হওয়ার পর যে কুগুতীরে-দানলীল! সম্পাদন হইয়াছিল, তাহাই দান- 
নির্ত'নকুণ্ড। হরিদাসবর্ষ শ্রীগিরিরাজ গোবর্ধন ভ্রীরাধাকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় । কারণ শ্রীগিরিরাজ 
শ্রীরাধাকৃষ্ণের রহস্তময় লীলাশ্থলী--নিজঅঙ্গে ধারণ করিয়ী৷ রাখিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ পূর্বপুরুষা হুত্রমে 
প্রবত্িত ঈন্দ্রধাগ খণ্ডন করিয়া গোবর্ধনযাগের প্রবত্ন করিয়াছেন এবং ইন্দ্রধাগখণ্ডনে ইন্দ্র কুপিত 
হইয়া ব্রজনাশের নিমিত্ত প্রলয়ঙ্কর মেঘসমূহকে নিয়োজিত করিলে শ্রীকষ্ণ শ্ীগিরিরাজকেই স্বীয় বামকরে 
সপ্ত মহোরাত্র ধারণ করিয়া ব্রজবাঁসিগণকে রক্ষা করিয়াছেন । শ্রীকৃষ্ণ অন্ত যে কোন উপায় অবলম্বন 
করিয়াও ব্রজবাপিদের রক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্ত তিনি যে কেবল সগুদিবারাত্র গিরিরাজ ধারণ 
করিয়াই গিরিরাঁজের মহিমা প্রকাশ করিলেন, ইহাতে শ্রীগিরিরাঁজের প্রতি তাহার নিরতিশয় প্রিয়তাই 
অভিব্যক্ত হইয়াছে । গিরিরাজের তটেই শ্রীরাধামীধবের অতি রহস্তপূর্ণ কপটকেলি-কলহময় এই দান- 
লীলার অনুষ্ঠান। মহাজন গাহিয়াছেন__ 
“কপট দানের ছলে দান সিরজিয়। । ঘট পাতি বসিয়] রৈয়াছে বিনোদিয়া ॥ 
বড়াই দেখিয়া কহে বচন-চাতুপী। কার ঘরের বধু লৈয়া যাও সঙ্গে করি ॥ 
এরূপ যৌবনে কোথা লৈয়া যাও বধু । না জানি অন্তরে উহার আছে কত মধু 
স্থকোমল চরণ-ভঙ্গিমা৷ শোভা অতি । এ বেশে বাহির করে কেমন বা পতি ॥ 
বড়াই কহে এত কথা কিবা প্রয়োজন । যেখানে সেখানে কেন না করি গমন | 
পরবধু প্রশংপিয়া তোমার কি কাজ । ঘনাঞা আসিছ কাছে নাহি বাস লাজ ॥” 
( পদকল্পতরু ) 
সহীসঙ্গে শ্রীরাধারাণী বলিতেছেন__ 
“বেড়াইল৷ গাবী লৈয়া সে লাজ ফেলিলা থুইয়া৷ এবে হৈলা দানী মহাশয়। 
কদন্ব-তলায় থানা রাজপথ কর মানা দ্রিনে দিনে বাড়িল বিষয় ॥ 
আন্ধার বরণ কাল গা ভূমিতে না পড়ে পা ক্লবধু সনে পরিহাস ॥ 
এই রূপ নিরখি আপনাকে চাও দেখি আই আই লাজ নাহিবাস। 
মা তোমার যশোদ] তার মুখে নাহি রা নন্দমযৌষ অকলঙ্কনিধি। 
জনমিয়া তাহার বংশে কাজ করজিনি কংসে এবুদ্ধি তোমারে দিল বিধি ॥ 
একই নগরে ঘর দেখা শুনা আটপর তিল আধ নাহি আখি লাজ। 
রায়শেখরে কয় রাজারে ন! করে ভয় এদেশে বসতি কিবা কাজ ॥” (এ) 
সখীগণের সদর্প বাণীতে ভ্রীরাধারাণী এবং সুবল, মধুমঙ্গলাদি সখাগণের সাপোটবাক্যে শ্রীকৃষ্ণ 
আনন্দিত হইতেছেন। এত্রাদৃশ নবীনধুগল শ্্রীরাধাকুষ্ণকে যে .কুণ সর্বদা দর্শন করিতেছেন। অর্থাং 
শ্রীরাধামাধবের ঞুভিটি লীলাই নিত্য এবং ম্বগুক1শহেতু লীল'স্থলীীতে উহা! জর্বদাই অনুষিত হইতেছেন, 


্রীশ্রীদাননিবর্তলকুণ্াষ্টকম্‌ ] [ ১৪১৯ 


প্রেমিকগণের নেত্রে সেই লীলাগোচর হইয়া থাকেন । শ্ত্রীপাদ রঘুনাথ সেই মধুময়ীলীল! দর্শনের আকা- 
জক্ষায় সেই দাননির্বতনকুণ্ডে বসবাস প্রার্থনা করিতেছেন । 
নিজনে যে স্থলে শ্রীরাধামাধবের দানকার্য সম্পন্ন হইয়াছিল, তন্নিমিত্ত সেই দানসভার সভ্যগণ 

ধাহাঁকে দাননির্বতন আখা প্রদান করিয়াছিলেন । বিচিত্র কপট-কলহকেলি বর্ধিত হইতে থাঁকিলে 
শ্রীরাধামাধবের মনোভাব বুঝিয়া সথীগণ দরে অপসারিত হইলেন তখন রসময় যুগলের মিলনেই দাঁন- 
লীলার সমাপন ঘটিয়াছিল । 

“মোহন বিজন বনে দূরে গেও সখীগণে একলা রহলি ধনী রাই। 

ছুটি জাখি ছল ছলে চরণ-কমল-তলে কান্থ আসি পড়ল লোটাই ॥ 

বিনোদিনি ! ভনম সফল ভেল মোর। 

তোমা হেন গুণনিধি পথে আনি দ্রিলা বিধি আনন্দের কি কহব ওর ॥ 

রবির কিরণ পাইছে চান্দমুখ ঘমিয়াছে মুখর মঞ্জীর ছুটি পায় । 

হিয়ার উপরে রাখি জুড়াও সে মোর আখি. চন্দন চচ্চিত করি গায় 

এতেক মিনতি করি রাইয়ের করেতে ধরি বসায়ল নিজ পীতবাসে । 

নির্জন নিকুপ্তবনে মিলল দেশহার সনে মনে মনে হাঁসে বংশীদাসে ॥” (এ) 

জীপাদ রঘুনাথ যে দাননির্বতনকণ্ডে শ্রীরাধামাধবের দাননির্বত'ন হইয়াছিল, তাহার নৈসগর্ণক- 

শোভার বর্ণনা করিতেছেন_-যে কুণ্ডে রাশি রাশি কমলকুল বিকসিত হইয়া সৌরভে দিগন্ত স্থুরভিত ও 
স্থশীতল করিয়া রাখিয়াছেন। কমলকুলের মধুগন্ধে উন্মাদিত হইয়া যে কুণ্ডে রাশি রাশি ভ্রমরকুল বঙ্কার 
করিতেছে । হংস+ সারস, জলবুকুটাদি মনোজ্ঞ পক্ষিক,লের কলকজনে ও রমণীয় ক্রীড়াসঞ্চারদ্বারা যে 
সরোবর অতীব মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে, শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন-.-সেই দাননির্ব্তন সরো- 
বরে আমাদের বসবাস হউক | 

“নিজ প্রিয় গোবর্ধীন নিকট-প্রদেশে । মিলিয়াছে সখীগণ শ্রীরাধা-মাঁধবে ॥ 

গবাদান ছলে করে কপট কলহ । যে কলহে বয়ে যায় রসের প্রবাহ ॥ 

নিজ জন কৃত দর্পে ধীরা আনন্দিত। সেই নব-যুৰ-ছন্দে যে দেখে সতত ॥ 

ত্রিভৃবনে মৃহাতীর্থ যেই নাম ধরে । বাস হউক দান নির্ববর্তন সরোবরে 1৮১) 

“নিজ্জনেতে যে স্থানেতে হয়েছিল দান । সে সভাতে “দাননিবর্তন” দিলা নাম॥ 

অরসিক নিকটেতে কুণ্ড অপ্রকাশ। প্রজবাপী রসিক'জনেতে স্বপ্রকাশ ॥ 

সেই দ্াননিবর্তন সরোবর-তীরে । বসতি হউক সদা আনন্দ অন্তরে ।৮”২॥ 

“দ্ান-নির্তন কুণ্ডের শোভা মনোহর | ফুটিয়াছে নানাবিধ কমল নিকর | 

মধুগন্ধে মহামত্ত ভরমর-বঙ্কার। মাতি মাতি দলে দলে করিছে বিহার ॥ 

অপরূপ পদ্মদল স্থগন্ধ শীতল । তীরে নীরে কেলি করে বিহঙ্গ সকল | 





নত “৯ [ শপরীস্তবাবলী 


হিম কুসুম সুবাস ক্ষ!র পানীয়পুরে রস পরিলসদালীশালিনোন ব্ধুনোঃ। 

অতুল-সলিলথেল! লব্ধ সৌভাগ্যফুল্লে সরসি ভবতু বাসো দাননির্বর্তনে নঃ ॥8॥ 

দরবিকসিভ-পুটগৈবণসিতান্তদিগন্তাঃ খগ মধুপ নিনাদৈমেণদিত-প্রাণিজাতাঃ। 

পরিত উপরি হস্ত ক্ষলারুছা ভান্তি তত্মিন্‌ সরসি ভবতু বাসো দাননি্তনে নঃ॥৫॥ 

নিজ-নিজ নবকুণ্ডে গুপ্তিরোলম্ব-পুঞ্জে প্রণয়ি নব সথীভিঃ সংপ্রবেগ্ঠ প্রিয়ৌ তৌ। 

নিরুপম-নবরনস্তন্যতে ঘন্র তল্মিন সরসি ভবতু বাসো দাননিব্্ভনে নঃ ॥৬॥ 

অনুবাদ _ যাহার মধুর সলিল স্থণীতল ও কুম্থমগন্ধযুক্ত মধুর রসময়ী সখীগণসহ নবল-কিশোর 
শ্রীীরাধামাধবের অতুলনীয় জলক্রীড়ালব্ধ সৌভাগ্যে যিনি অতিশয় প্রফুলিত_সেই দাঁননির্বতন 
সরোবরে আমাদের বাস হউক 1৪61 

যে বৃক্ষরাজি ঈষৎ বিকসিত কুস্থমসমূহের সৌরভে দিগন্ত আমৌদিত করিতেছে, যাহাদের পক্ষি- 
কুল ও মধুপসমূহের নিনাদে প্রানীসমৃহ হ্ৃষ্ট হইতেছে, এইবপ বৃক্ষরাজি ধাহার চারিদিকে শৌভ। পাইতেছে, 
সেই দাননির্বতনকুণ্ডে আমাদের বাস হউক 1৫0 

যে কুগ্ততীরে প্রণয়সম্পন্না নবসখীগণ ভ্রমরগুঞ্জিত নিজ নিজ কুঞ্জে শ্রীরাধাকুষ্ণকে প্রবেশ 
করাইয়া নিরুপম নবরল্গ বিস্তার করিতেছেন, সেই দাননির্বতনকুণ্ডে আমাদের বসবাঁস হউক ॥৬1 

টীকা পুনঃ কিস্ত,তে হিমঃ শৈত্যং তচ্চ কুন্ুমবাসঃ পুষ্পগন্ধশ্চ তাভ্যাং ক্ফারং ক্ফারযুক্তং যং 
পানীবপুরং জলস্মুহো৷ যস্থ্য তশ্মিন্‌ তথা । পুনঃ কিন্তু,তে নবাযৎনো রাধাকৃষ্জয়ো ধা অতুল সলিলখেলা 
তয়া লন্ধং যৎ সৌভাগ্যং তেন ফুলে গুফুললে। কিন্তুতয়োর্নব্যয,নোঃ রসেন শুঙ্গারেণ পরিলসন্তী শোভ- 
মানা যা আলী সব্ফী তৎ শালিনোস্তদ্যুক্তয়োঃ 181 

যন্ত পরিতশ্চতুদ্দিক্ষু দরবিকসিতপুষ্পৈঃ কৃত্ব! দিগন্ত! বাসিতান্র্বাসিতমধ্যা মধাবাটী অন্তঃ 
শব্রে হবায়ঃ প্রথমা বন্ুবচনণভ্তঃ | যস্ত উপরি ক্মারুহ! বৃক্ষা ভাস্তি কিমুতাঃ ্ম'রুহাঃ খগমধুপনিনদৈঃ 
কৃত্ব। মোদিতো হধিতঃ প্রাণিজাতঃ প্রাণিসমূহো যৈঃ 1৫1 

যত্র কুণ্ডে নিজ নিজ নবকুঞ্জে প্রণয় নবসখীছিঃ কর্রণভিস্তৌ প্রিয়ৌ রাধাকৃষেী সংপ্রবেশ্য নিরুপম 
নবরস্তহ্থতে তন্মিন্লিত্তন্বয়ঃ । কুগ্ে কিস্ত,তে গুপ্রি শব্দায়মানো রোলন্বপুঞ্জো ভ্রমরসমূহা যত্র ॥৬1 

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্য।_ শ্রীপাদ রঘুনাথ দানি নকুণ্ডের অপূর্ব শোভা দম্প্‌ বর্ণনা করিতেছেন । 
ষাহার মধুর সলিল সদা স্থুশীতল ও তটবত্তি বৃক্ষসমূচের কুস্থম-পরাগ নিপতিত হওয়ায় সর্বদা কুম্থমগন্ধ- 
যুক্ত। দানলীলা অস্তে দাননির্বর্তনক,গডের তটবততি ক,প্রে শ্রীরাধামাধবের মধুর বিলাস হইয়া থাকে। 

“রাধামাধব নীপ মূলে । কেলি-কলা-রস দান ছলে ॥ 
দুরে গেও সথীগণ সহিতে বড়াই । নিভৃত নীপ-মূলে লুঠল রাই ॥ 


সেই দান নিবর্তন সরোবর-তীরে । চিরকাল বাস হউক আনন্দ অন্তরে ॥৩। 





শ্রীশ্রীদাননিবর্তনকুণ্ডাষ্টকম্‌ ] [ ১৪২১ 


ভুঁজে তুজে বেড়ি দেৌহার বয়নে বয়ন । কমলে মধুপ যেন হইল মিলন ॥ 
দ্রেশহার অধর-মধু দেশাহে করু পান। নিজ অঙ্গে দিল] রাই ঘন-রস দান | 
মিলল ছুহু'জন পুরল আশ। আনন্দে সেবই গোবিন্দদাস ॥৮ 
লীলা অস্তে সখীগণসঙ্গে নবল-কিশোর শ্রীরাধামীধবের দান নির্বত“ন-সরোবরে অতুলনীয় জল- 
বিহার হইয়া থাকে। শ্রীযুগল পরস্পর মধুর সুগন্ধি সলিল সিঞ্চনের সঙ্গে মধুর রসময়ী সখীগণের পরি- 
হাঁসরসেও সিঞ্চিত হইয়া থাকেন। এইপ্রকার সসখী যুগলকিশোরের অতুলনীয় জলক্রীড়ালন্ধ সৌভাগ্যে 


যে কুণ্ড অতিশয় প্রফুলিত হইয়া থাকেন, শ্রীপাদ রঘুনাথ সেই দাননিরর্তনকুণ্ততটে বসবাস কামনা 
করিতেছেন। 


শ্রীপাঁদ অতঃপর দী'ননির্বর্তন সরোবরের চতুষ্পাশবর্তি তীরের শোভা বর্ণনা করিতেছেন। 
এঁ সরোবরের চারিদিকে বৃক্ষরাজিতে ঈষৎ বিকসিত কুন্মসম্তারের সৌরভে দিগন্ত আমোদিত হইয়াছে। 
বৃক্ষের শাখায় শাখায় বিবিধ পদ্মীর কল-ক.জনে দিগন্ত মুখরিত এবং কুন্তুমের স্তবকে স্তবকে ভূঙ্গকুলের 
বঙ্কারে চারিদিক নিনাদিত ! যাহার শ্রবণে সেখানের প্রাণিমাত্রই পুলকিত হইয়া থাকে। এইরূপ 
নানাবিধ বৃক্ষরাজি কুণ্ডের চারিদিকে শোভা পাইতেছে। 
আবার বৃক্ষে লতাজাল পরিবেষ্টিত হইয়া স্থানে স্থানে মনোরম কেলিকুপ্ধ শোভা পাইতেছে। 

এ সকল কুঞ্জাবলী ললিতা, বিশাখাদি সমীগণের নাগাস্কিত হইয়া পরিচিত । প্রণয়িনী সবীগণ আপনা- 
পন কুঞ্জে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে লইয়া গিয়া নিরুপম নবরঙ্জ বিস্তার করিয়! থাকেন, অর্থ|ৎ যুগলের রসময় বিবিধ 
কেলিবিলাঁন সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ভ্ীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন--'সেই দাননিরর্তন-কৎগুতীরে 
আমাদের বসবাস হউক ।? 

“দান নির্বর্তন কণ্ড করে টলমল । পরাগেতে স্থুবাসিত হুশীতল জল ॥ 

মহোজ্জল রসে গড়া ধার প্রতি অঙ্গ | সেই সব অগণিত ব্রজবাল। সঙ্গ ॥ 

ধার জলে কেলি করে নবীন-যুগল । নবলীল! রস-রঙ্গে করি কুত্হল ॥ 

সে সৌভাগ্য গরবেতে যেই সরোবর । অতিশয় প্রফুলিত ব্রজের ভিতর ॥ 

সেই দাননিরর্তন-সরোবর-তীরে। বসতি হইবে কবে লাললস] অন্তরে ?81 

“দাননিবর্তন ক,ণ্ডের কিবা শোভা জানি। চারি তীরে অপরূপ বল্পতরু-শ্রেণী ॥ 

নবীন কস্থমাবলী পুষ্পিত সক্ল। দিগং দ্রিগন্তর তাহে করে ঝলমল ॥ 

আনন্দ ওুরুর ভালে পাখী গান করে। প্রাণিমীত্র আনন্দিত ভ্রমর-ঝঞ্কারে ॥ 

সেই দাননিবর্তন-সরোবর-তীরে । বসতি হইবে কবে লালস। অন্তরে ?”৫॥ 

“অগণিত নবক্ঞ্জ দানকুও-তীরে ৷ মুখরিত প্রতি কুঞ্জ ভ্রমর-বঙ্কারে ॥ 

ভ্রমর-গুঞ্জিত ক,গ্ডে প্রণয়-সম্পন্না । রূপে গুণে ডগমগি নব-ব্রজাঙ্গনা ॥ 

রাধাকৃষ্ণ নবীন যুগল করি সঙ্গে। রাত্রি দিন মন্ত সবে নবলীল! রঙ্গে ॥ 


১৪২২ [ শ্রীত্রীস্তবাবলী 


স্কটিক-সমমতুচ্ছৎ ঘস্ত পানীয়মচ্ছৎ গ-নর-পশড গোভিঃ সংপিবভ্তীভিরু্টৈ। 

নিজ নিজ গুণরদ্ধিন ভ্যতে দ্রাগযুদ্মিন সরসি ভবতু বাসে দাননিব তঁনে নঃ ৭ 

স্বরভি মধুর শীত ঘৎপয়ঃ প্রত্যহং তা? সথিগণ-পরিবীতো ব্যাহরন্‌ পায়য়ন্‌ গাঃ। 

স্বয়মথ পিবতি শ্রীগোপচন্দ্রেহপি তশ্মিন সরসি ভবতু বাস দাননিবর্তনে নঃ ॥৮॥ 

পঠতি হ্ুমতিরেতদ্বাননিবর্তনা খ্যং প্রথিতমহিম কুণ্তস্তাকং ঘেো৷ যতাত্না। 

সচ নিয়তনিবাসং সুষ্ঠু সংলত্য কালে কলয়তি কিল রাধাকুষ্য়োদনলীলাম্‌ ॥৯। 

॥ ইতি শ্রীশ্রীদাননির্ব ভ্বনকুণ্ডাষ্টকৎ সম্প-পম ২৭1 

অনুবাদ-_-পক্ষী, নর, পশু এবং গোসমূহ ধাহার অতিনিম্ল ও মনোজ্ঞ জল সমধিক পান 
করিয়! শীঘ্রই আপনাপন গুণে অতিশয় সমৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকে, সেই দাননিবতিনিকপ্ডে আমাদের 
বাস হউক ।৭| 

গোপচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ সখাগণে পরিবৃত হইয়া! বিবিধ বাক্যালাপ করিতে করিতে ধাহার স্তগন্ধি, সম" 
ধুর ও স্থুশীতল জল প্রত্যহ গোসকলকে পান করাইয়া স্বয়ংও পান করিয়া থাকেন, সেই দাননির্বতনকুণ্ডে 
আমাদের বাস হউক [৮ 

যে স্থমতি সংযতচিন্তে স্থবিখ্যাত মহিমান্বিত দ!ননিবর্তন কুণ্ডের এই অষ্টক পাঠ করেনঃ তিনি 
উত্তমরূপে দাননির্বত/নক১গ-তীরে বসবাস প্রাপ্ত হইয়া যথাকালে শ্রীরাধাকৃষ্ণের দানলীলা দর্শন করিয়া 
থাকেন 1৯1 

টাকা-_যস্ত অচ্ছং নির্ম্মলম্‌ অতুচ্ছং মনোজ্ঞং পানীয়ং জলং উচ্চ: সংপিবস্ভীভিঃ খগনর পশু 
গোভিঃ কর্তৃভিশিজ নিজ গুণবৃদ্িদ্র্ণগ, ঝটিতি লভাতে অমুষ্মিনি াস্বয়ঃ 0৭1 

গোপচন্দ্রঃ কুষ্ণোহপি যদ্যস্ত পয়ে। জলং তাঃ প্রসিদ্ধাঃ গাঃ প্রত্যহং -পায়য়ন্‌ সন্নগ স্বয়ং পিবতি 
তশ্মিনিত্যন্থয়ঃ ৷ কিম্ত,তঃ সন্‌ পায়য়ন্‌ সব্খীগণ পরিবীতে। ব্যাহরন্‌ কথোপকথং কু্র্বন্‌ সন অন্তৎ স্থুগমম্‌ ॥৮া 

পঠতীতি। প্রথিতমহিম কুগুস্য এতদ্দাননিবর্তনাখামষ্টকং যঃ শ্ুমতিযতাত্বা জিভেন্দিয়ঃ সন্‌ 
পঠতি স ইহ দাননিবর্তনাখো নিয়ত বাঁসং সুষ্ঠু সংলভ্য কালে তছুপযুক্ত সময়ে রাধা কৃষ্ণয়োদ্ণানলীলাং কল- 
য়তি পশ্যতীত্যন্বয়ঃ1৯| 

॥ ইতি দাননিবর্তনকুণ্তাষ্টক-বিবৃতিঃ ॥ 

স্তবামূতকণা ব্যাখ্য।__শ্রীপাদ রঘুনাথ ছুইটিক্লোকে দাননির্বর্তনকুণ্ডের জলের মহিম। বর্ণনা করি- 
তেছেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি ব্রধামের জল পঞ্চভুতের অন্যতম জাগৃতিক জলের ন্যায় নহে, এখানের 
জল মাত্রেই অমৃত । “তোয়মমৃতম্ঠ (ব্রহ্ধাসংহিতা) এই অমৃত আবার ন্বগায় অমৃতের ন্যায় নহে, ইহা 
চিন্ময় রসম্বরূপ | তাই বলা হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণের নিতালীলা-ক্ষেত্র দাননির্বত্নিক,প্ডের জল অতি নির্মল 





সেই দান লীলাস্থলী সরোবর-তীরে । বসতি হইবে কবে জন্ম-জন্মান্তরে ?৬| 


্ীশ্রীপানিব তঁনকুণ্তাষ্টকম ] [ ১৪২৩ 


ও মনোজ্ঞ । নর, গাভী, পশু, পক্ষী প্রভৃতি এই কুণ্ডের জল পান করিয়া আঁপনাপন গুণে অতিশয় 
সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । সেই চিন্ময়রস-্থরূপ জলপানে শ্ীগোবিন্দচরণে ভক্তিলী'ভ এবং ভক্তের হৃদয়ে 
নিখিল গুণাবলীর অধিষ্ঠান স্তঃই স্থুসিদ্ধ হইয়া থাকে । শ্রীমন্তাগবতে (৫।১৮,১২) ক্োকে দৃষ্ট হয়_ 
“ঘস্তাস্তি ভক্তির্গবত্যকিঞ্চন। সর্ব্বৈগুণেস্তত্র সমাসতে স্রাঃ | 
হরাবভক্তস্ কুতো মহদ্গুণা যনোরথেনাসতি ধাবতে? বহিঃ ॥% 

“ভ্তীভগবানে ষাহার আকিঞ্চনা ভক্তি আছে, নিখিল গুণের সহিত সকল দেবগণ তাহাতে নিত্য 
বাঁস করিয়া থাকেন । যে ব্যক্তির ভ্রীহরিতে ভক্তি নাই, ভাতার মহৎগুণাবলী কোথায়? যেহেতু সে ব্যক্তি 
সর্ধদা মনোরথের ছারা অসৎপথে ( অনিত্য বিষয়ন্খাদিতে ) ধাবিত হইয়া পাকে 1৮ ব্রজবাসী প্রাণী 
মাত্রেরই শ্রীভগবানে ভক্তি সহজাত-সম্পদ্‌, ভীহারা আবার এই প্রেমময় নীর পান করিয়া সমধিক ভক্তি- 
সম্পদ্‌ প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ সদ্গুণাবলীতে স্বতঃই ভূষিত হইয়া থাকেন। 

অধিক কি গোপকুলচন্দ্ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও সখাগণে পরিবৃত হইয়া বিবিধ রহস্তালাপ করিতে করিতে 
যে দাননির্বতনিকতের সুগন্ধি সুমধুর ও স্ুশীতল জল প্রত্যহ গোসযু্কে পান করাইয়া সখাসঙ্গে স্বয়ংও 


পান করিয়া আন্ণ্দলাভ করিয়া থাকেন, তাহার মহিমা কে নিজূপণ করিতে পারে? শ্রীপাদ বলিতেছেন, 
সেই দাননির্বত'নকুণ্ডে আমাদের নিয়ত বসবাস হউক-_ইহাই কাঁমন]। 


অবশেষে শ্রীপাদ রঘুনাথ এই ক.গ্া্টরকপাঁঠের ফলশ্রুতি বর্ণনা করিতেছেন একটি শ্লোকে । এই 
দাননির্বত'নক্ও অতি স্থবিখাত মহিমান্বিত শ্রীরাধামাধবের রহস্যময় লীলাভূমি । অতি রসময়ী দান- 
লীলার এইস্থানেই পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে । যে সুধী এই দাননির্বতনাষ্টবটি সংযতচিত্ত্রে পাঠ করিবেন, 





তাহার এই দাননিব তিনকণে নিত্য বসবাসের সৌভাগ্যলাভ হইবে এবং তিনি সেম্থানে অনুষ্ঠিত গ্রীরাধা- 
কৃষ্ণের মহারদময়ী দানলীলার দর্শন লাভ করিয়া চিরতরে ধন্ত বা কুতার্থ হইবেন_ ইহাতে সন্দেহ নাই । 
স্ফিটিকের সমতুল নিরমল জল | পরিপূর্ণ দানকড করে টলমল ॥ 
নিত্য বনবাসে সেই স্ববাসিত জল । পান করি খগ নর পশু গো সকল ॥ 
প্রাণিমাত্র শী্র করি নিজ নিজ গুণে । অতিশয় বৃদ্ধিলাভ করে দিনে দিনে ॥ 
সেই দাঁনক্ণড কবে হইবেক বাস। অশ্রলে নিবেদয়ে রঘুনাথ দাস ?”৭1 
িরজ-মগ্ুল গোপচন্দ্র শ্রীগোবিন্দ । সখা-সঙ্গে রস-রঙ্গে করিয়া আনন্দ ॥ 
যেই সরোবরে যাঞা নিত্য গো নকলে । পান করায় সুমধুর হুশীতল জলে ৫ 
আপনি করিয়া পান স্থশীতল জল। কৌতুকেতে বিহরিছে করি লীলাছল ॥ 
মহাতীর্ঘ সেই দান-সরোবর-তীরে | বলতি হইবে কবে লাললা অন্তরে ?৮। 
“যে স্থুবুদ্ধি জন নিজে জিতেক্ত্িয় হৈয়া ৷ শুদ্ধচিত্তে প্রতিদিন নিয়ম করিয়া ॥ 
ভ্ীদাননিবর্তন ক১গুষ্টকনাম। অশ্রুজলে পঠ করে করিয়া! প্রণাম ॥ 
অন্ত মহিমাময় দান্কুণ্ডতীরে | সেই ভাগ্যবান্‌ নিত্য স্থখে বাস করে ॥ 


[২৮ | 
অথ শ্রীন্রীপ্রারথন।ভ্রেয়ভতুঙ্টশক 
শ্রীতরীগিরিধারিণে নমঃ 
অনৎ দীপাঁবল্যাং বিপুলরতি গোবর্ধন-গিরিং 
জনন্যা সংপুজ্যোজ্ভ্বলিত-মহিলোদগীতকুতুকৈঃ। 
নিশাদ্রাবৈ; পুষ্ঠে রচিত-করলক্ষাজিয়মসৌ 
বহুন্‌ মেঘধ্বানৈ? কলয় গিরিভূৎ খেলয়তি গাঃ ॥9॥ 
পুরো গোভিঃ সা্ধীং ব্রজনৃপতিমুখ্যা ব্রজজন1 
ব্রজন্তেষাৎ পশ্চানিথিল-মহিলাভিত্র জনৃপাঃ | 
ততো মিত্রত্রাতৈ? কৃতবিবিধ নর্্ম ব্রজশশী 
ছলৈঃ পণ্ঠন্‌ রাধাৎ সহচরি পরিক্রামতি গিরিম্‌ ॥২॥ 


অনুবাদ__হে সখি রূপমঞ্্ররি ! দীপান্বিত-উৎসবে মাতা যশোমতী সমূজ্জল অলঙ্কারে বিভু- 
ধিতা সঙ্গীতকৌতৃক নিরতা গোপস্থুন্মরীগণের সহিত পরমভক্তিসহকারে গিরিপাজ গোবধর্নের পুজা 
করিয়! হরিদ্রাপ্রবদ্ধারা ধাহার পুষ্ঠদেশে স্বীয় করচিহু রচর্ন। করিয়াছেন এবং শ্রীগিরিধারী মাতৃপ্রদত্ত এ 
চিহ্ন পৃষ্ঠে বহন করিয়া! মেঘ-গম্ভীরম্বরে গোসকলকে ক্রীড়া করাইতেছেন অবলৌকর্ন করুন | ১1। 

হে সখি! সর্বাগ্রে গোগণের সঙ্গে ব্রজরাজ প্রভৃতি মুখা ব্র্গবাসিগণ, তাহাদের পশ্চাৎ নিখিল 
ব্রজনারীগণসঙ্গে মাতা ঘশোমতী গমন করিতেছেন, সর্বশেষে ব্রজ-মধাকর শ্রীকৃষ্ণ সখাগণসঙ্গে বিবিধ 
নমকৌতুক বিস্তারসহকারে নানাছলে শ্ীরাধাকে অবলোকন করিতে করিতে শ্রীগোবর্ধন-পরিক্রম! 
করিতেছেন দর্শন করুন 1২।। 

টীক। _ তৎকালম্বাভীষ্ট সবনালভনান্ম.তমিবাত্মানং শান্তয়িতুমাগতায়ৈ শ্রীরূপমঞ্র্যো তৎকাল 
এবানুভূত দীপাবলীকৌতুকং নিবেদয়তি । অলমিতি ছাভাম্‌। গিরিভূৎ শ্রীকৃষ্ণো মেঘধবানৈরেঘ- 
স্তেব গভীর শৰৈর্গাঃ খেলয়তি ক্রীডুয়তীতি কলয় পশ্য । গিরিভূৎ কিন্তুতঃ জনন্যা যশোদয়া কত্রণা 
নিশাদ্রাবৈ হ'রিদ্রাদ্রাবৈঃ বৃত্ব! পৃষ্ঠে পৃদেশে রচিত করলগ্ষত্রিয়ং বহন্‌ | কিং কৃত! রচিতং দ্রীপাবল্যাং 





সময় উচিত গৃঢ-রহস্ত যে খেলা ॥ আশীর্ববাদে দরশন করে দানলীলা ॥ 
তার প্রতি স্ুপ্রসন্ন যুগল-কিশোর ৷ কঞ্জে সেবান্ুখ তুথ্ধে হইয়া বিভোর ॥৮৯॥ 
॥ ইতি স্ত্ীপ্রীদাননির্ব্ভনকুণ্ডাকের ভবামৃতকণা ব্যাথ্যা সমাপ্ত ॥২৭॥ 


রীপ্রীপ্রা না শ্রয়চতুর্দিশকম্‌ ] [ ১৪২৫ 


দীপান্বি তায়াম্‌ উজ্জ্লিত মহিলোদগীত ক.তুকৈবিপুলরতি যথাস্তাত্তথা গোবদ্ধনগিরিং সংপৃজ্য | উজ্জলিতা 
অলঙ্ক রাদিনা ভূষিতাশ্চ তা মহিলা গোপন্তরিয়শ্চেতি তাসাং যানি উদগীত কুতুকানি তৈ 0১ 
পুর ইন্চি। পুরঃ প্রথমতোগোভিঃ সার্দং সহ ব্রজনৃপতিমুখা। ব্রজজনা ব্রজস্তি। ব্রজনৃপতি" 
নন্দঃ স এব মুখো1 যেয়াং তে চ তে ব্রজজনাশ্চেতি ব্রজনৃপা ব্রজরাজ্ঞী যশোদা | হে সহচরি রূপমঞ্জরি ব্রজ- 
শশী ব্রজচন্্রঃ শ্রীকঞ্চঃ ছলৈ রাধাং পশ্ন্‌ গিরিং পরিক্রামতি অন্য স্পষ্টম্‌ 1২1 
স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য! _স্বরূপারিষ্ট প্রীপাদ রঘুনাথ ক্ষুরণে দীপান্বিতা-উৎসবের একটি মধুময়ী 
লীল' দর্শন করিয়া শ্রীরূপমঞ্জরীর নিকটে তাহা বর্ণনা করিয়া তাহাকেও উহা! দর্শন করাইতেছেন। দীপা 
স্বিতা উৎসব উপলক্ষো মানসগঙ্গ য় দীপদান, শ্্রীগিরিরাজের সেবা, অন্নকূট মহোৎসব গো-ব্রাহ্গণাদির 
সেবা এবং গিরিরাজ পরিক্রমার নিমিত্ত সপরিকরে শ্রীনন্দমহারাজ, শ্রীবৃষভান্মহারাজ, অভিমন্থ্য গোপ 
প্রভৃতি গোবর্ধনতটে শিবির নিমণণপুরকি ভিন দিন অবস্থান করিয়া থাকেন । 
শ্রীপাদ রঘুনাথের নয়নে তৎকালের একটি ধুর লীলার ছবি স্ফুরণে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মাতা! যশোমতী- 
কে ঝেষ্টন করিয়া সমুজ্ঞল অলঙ্কারে ভূষিতা গোপন্থন্দরীগণ মধুকণ্ে গিরিরাজের সঙ্গীত গাহিতেছেন এবং 
[ মাতা যশোমতী পরম ভক্তিভরে শ্রীগিরিরাজের অর্চনা করিতেছেন । গিরিরাজই ব্রজের মুতিমান্‌ ও জাগ্রত 
দেবতা | শ্রীনন্দমহারাজের যে অশেষ ম্ুখসমৃদ্ধি ধনরত্বাদি শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ অস্থুর রাক্ষসাদ্দির কবল 
হইতে রক্ষা__সবই গিরিরাজের কপার ফল, ইহাই মাতা যশোমতীর অটুট্‌ বিশ্বাস। শ্রীকৃষ্ণ সপ্তমবৎসর 
বয়সে যখন প্রথম ইন্দ্রযাগ খণ্ডন করিয়া গোবর্ধনযাগ প্রান্ত করিলেন এবং স্বয়ং পব“তোপরি অতি বৃহত্তর 
রূপ ধারণ করিয়া নিজেকে গোবর্ধন বলিয়। পরিচয় দিয়া অন্নকট ভোজন করিয়াছিলেন, তখন এ গো- 
বর্ধনরূপে জলদগন্তীরম্বরে শ্রীনন্দাদি গোপগণের প্রতি বলিয়াছিলেন__ 
“অহং বঃ প্রথমে দেবঃ সর্ববকামকরঃ শুভঃ । মম প্রভাবাচ্চগবামযুতান্তেব ভোক্ষ্যথ | 
শিবশ্চ বো ভবিধ্যামি সন্তক্তানাং বনে বনে । রংস্তে চ সহ যুম্মাভির্যথা দিবিগতন্তথ! ॥ 
যে চ মে প্রথিতা গোপা নন্দমগোপপুরোগমাঃ ৷ এবং প্রীতঃ প্রচ্ছামি গোপানাং বিপুলং ধনম্‌॥” 
( হরিবংশম্‌) 
“হে গোপগণ 1 আমিই তোমাদের আরাধ্যদেবতা এবং আমিই তোমাদের নিখিল মনোরথ" 
পুরণ ও কল্যাণসাধন করিব । আমার কৃপাগ্রাভাবে তোমরা অধুত গো-ধন উপভোগ করিতে পারিবে । 
তোমরা আমারই ভক্ত, সুতরাং বনে বনে তোমাদের সববির্ধ মঙ্গল লাভ হইবে । আমি আমার ধামে 
যেরূপ আমার পার্ধদগণলহ নানাবিধ ক্রীড়াদি করিয়া থাকি, সেইপ্রকার তোমার্দের সহিতও বনে বনে 
বিবিধ ব্রীড়াদি করিব। ব্রজমণ্ডুলে নন্দগোপ প্রভৃতি যেসব স্থপ্রসিদ্ধ গৌপগণ বসবাস করেন, আমি 
তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাদের বিপুল ধনরত্বা্দি দান করিব ।” তাই মাতার ধারণা তাহাদের 
ন্থখসমৃদ্ধি সবই গিরিরাজের কপার ফল। গোপন্তন্ররীগণকর্তৃক পরিবেষ্তিতা হইয়া মাতা যশোমতী 
ঠ্ঙ€ 





১৪২৬ [ শ্রীত্রীস্তবাবলী 


পরমভক্তিভরে গিরিরাজের অর্চনা করিলেন এবং অচর্নাম্তে শ্রীকষ্ণের কল্যাণের নিমিত্ত হরিদ্রীপ্রব_ 
দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্ষ্ঠদেশে স্বীয় করচিহচ রচনা করিয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই মৃঠিমান্‌ বাৎসল্যরসের 
মুদ্রায় মুদ্রিত হইয়া পরমশোভা! প্রাপ্ত হইলেন । তিনি জননীর এই প্রসাদ সাদরে পৃষ্টদেশে বহন করিয়া 


মেঘগম্ভীরম্বরে গোগণকে ক্রীড়া করাইতে লাঁগিলেন। তুলসীমঞ্জরী এই লীলাটি শ্রীরপমগ্ররীকে দেখাইয়া 
স্বয়ং আস্বাদন করিতেছেন । 


অতঃপর গিরিরাজ-পরিক্রমা আরম্ত হইয়াছে । কারণ গোবর্ধনযাগ-প্রবতনকালে সুবৃহং 
মুতিধারী গিরিরাজ স্বয়ংই শ্রীমুখে আদেশ দিয়াছিলেন__ 
“পর্ধ্যাপ্চবন্ত ক্ষিপ্রং মাং গাবে। বংসসমাকুলাঃ | এবং মম পরা প্রীতির্ভবিষ্যুতি ন সংশয়ঃ | 
ততো নীরাজনার্থং হি বৃন্দেশো গোকুলানি তম্‌। পরিবক্রগিরিবরং সবৃষাণি সমস্ততঃ ॥ 
তা গাবঃ প্রদ্রতা হুষ্টাঃ সাপীডুন্তবকাঙগদাঃ। সম্রজাপীড়শুঙ্গ গ্রঃ শতশোহথ সহভ্রশঃ ॥ 
অনুজগ্ম,শ্চ গোপালাঃ পালয়ন্তো ধনানি চ! ভক্তিচ্ছেদানুলিপ্তাঙ্গারক্তপীতপিতান্বরাঃ ॥৮ এ) 
“হে গোপুগণ ! তোমরা সকলে মিলিয়। সবৎসা গীাভীগণসহ আমায় প্রদক্ষিণ কর, আমি ইহাতে 
তোমাদের প্রতি পরম সন্তুষ্ট হইব। গিরিরাজ “গাবর্ধ,নর এই আদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া গোপগণ দলে দলে 
মিলিত হইলেন এবং গোবুষাদিসহ গোবর্ধনগিরির চতুদ্দিক্‌ ঝেষ্টন করিলেন । বিচিত্র শিরোভূষণ এবং 
পুষ্পস্তবকরচিত অঙ্গদাদি পরিশোভিত গোগণকে ক্রুতবেগে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া নানাবিধ 
অন্থুলেপনে শোভিত কলেবর ও রক্ত, পীত, শ্বেতাদি বিবিধ বর্ণের বসন পরিহিত গোপগণ তাহাদের পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ ক্রুতবেগে গোবরধনিপবত প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ত করিলেন ৮ 
তাই তুলসীমঞ্জরী দেখিতেছেন, সর্বাগ্রে গোগণ, তাহার পিছনে ব্রজরাজনন্দ মুখ্য মুখ্য 
ব্রজবাসিজনগণ সঙ্গে চলিয়াছেন ৷ তাহাদের পশ্চাৎ ব্রজরমণীগণ সঙ্গে মাতা যশোমতী গমন করিতেছেন । 
ব্রজাঙ্গনাগণ মধুকণ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের মধুময়ীলীগলা গান করিতে করিতে চলিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে কেহ 
একজন গানচ্ছন্দে প্রশ্ন করিতেছেন এবং অনেকে গানের স্তরে তাহার উত্তর প্রদান করিয়া চলিয়াছেন-__ 
“পিরিপৃজেয়ং বিহিতা কেন? অরচি শক্রপদমভয়ং যেন। 
গিরিপুজেয়ং বিহিতা কেন ? পৃতনিকা সা শিহতা যেন ॥ 
গিরিপূজেয়ং বিহিতাঁ কেন ? তৃণাবর্তত্গ'দলনং যেন । 
গিরিপুজেয়ং বিহিতা কেন ? যমলাভ্ঞ,নতরুমুদকলি যেন ॥ 
গিরিপুজেয়ং বিহিতা কেন ? বৎস-বকান্থর হলনং যেন । 
গিরিপূজেয়ং বিহিতা কেন ? ব্যোমাঘাস্থর-মরণং যেন । 
গিরিপুজেয়ং বিহিতা কেন? কালিয়দমনং কলিতং যেন । 
গিরিপূজেয়ং বিহিতা কেন ? খরপ্রলম্বক-শমনং যেন ॥ 
গিঁরিপুজেয়ং বিহিতা কেন? দবধুগ্মং পরিপীতং যেন। 


শী্রীপ্রার্থনাশ্রয়চতুর্দিশকম্‌ ] [ ১৪২৭ 


উদঞ্চ-কারুণ্যামৃতবিতরণৈজীবিত-জগদ্‌- 
যুবদন্দৎগন্ধৈগু ণহ্বমনসাং বাসিতজনম্‌ | 
কুপাঞ্চেম্ময্যেবং কিরতি ন তদা ত্বং কুরু তথা 
যথা মে শ্রীকুণ্ডে সথি সকলমঙ্গং নিবসতি ॥৩॥ 
উদ্ামনর্ রসকেলি-বিনিল্লিতাজং 

রাধামুকুন্দ যুগলংৎ ললিতা বিশাখে । 
গৌরাজচন্দ্রমিহ রূপযুগং ন পণ্ঠন্‌ 

হা বেদনাঃ কতি সহে স্ফুট রে ললাট ॥8॥ 








গিরিপুজেয়ং বিহিতা কেন? ত্রস্তাতি কংস সততং যেন 1”* 

( গোপালচম্পুঃ পূর্ব--১৮৬৫ ) 

সর্বশেষে ব্রজন্থধাকর শ্রীকৃষ্ণ সখাগণসঙ্গে বিবিধ নর্মকৌতুক বিস্তার করিতে করিতে নানাছলে 
শ্রীরাধাকে অবলোকন করিয়া গমন করিতেছেন । সখাগণসঙ্গে কথ! বলিতেছেন, কিন্তু মনটি শ্রীরাধাতেই 
পড়িয়া রহিয়াছে ! ব্রজদেবীগ্ণণ যেমন শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, লীলায় তন্ময় হইয়া গিরিরাজ-পরিক্রম। 
করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ তেমনি শ্রীরাধার রূপুমাধূর্যে তন্ময় হইয়া গিরি-পরিক্রম1 করিতেছেন । তুলসী 
পরম সৌহার্দের সহিত শ্রীরূপমগ্ুরীকে এই লীলাটি দর্শন করাইতেছেন। সহসা করণের বিরাম হইয়াছে 
স্ফংতির বিরামে হাহাকারের সহিত সাধকাবেশে শ্রীরূপমপ্ররীর নিকট পরের দুইটি শ্লোকে প্রার্থনা 


করিতেছেন। 
“দীপান্বিতায় শোমতী লীলারস রঙ্গে! অলঙ্কারে বিভূষিতা গোপাজনা সঙ্গে ॥ 


কৌতৃকেতে গান করি প্রেমানন্দ মনে । ভক্তিভাবে পৃজা করি গিরি-গোবর্ধানে 
হরিদ্রা-রসেতে নিজ করচিহ্ন যত । নব যুবরাজ-পুষ্ঠে করিল অক্কিত | 
গিরিধারী সেই চিহ্ন করিয়া ধারণ | সর্ধ্চিত্ত-চমৎকারী ভূবন-মোহন ॥ 
জলদ-গন্ভীর স্বরে নব জলধর ! গোপগণ সঙ্গেতে খেল! করে নিরন্তর ॥ 
শ্রীরূপমঞ্জরী দেবি করহ দর্শন। ্ক,রণেতে দাস গোস্বানী করে নিবেদন ॥৮১। 
“অগ্রভাগ ব্রজরাজ ব্রজবাসিগণ | ধেনু সঙ্গে পরিক্রমা করে গোবদ্ধন ॥ 

ত্রজের মহিলা যত মাতা ব্রজেশ্বরী। তাহার পশ্চাতে যায় পরিক্রমা করি ॥ 
সর্বশেষ ব্রজশশী গিরিবরধারী । নিজ মম সখা সঙ্গে কত রঙ্গ করি। 
প্রাণপ্পিয়। শ্রীরাধিকায় করি দরশন। পরিক্রমা করিতেছে গিরি-গোবর্ধন ॥ 
শ্রীরূপমঞ্জরী দেবি করহ দর্শন । স্ফুরণেতে দাস গোস্বামী করে নিবেদন 0৮২ 





«এই গীতের ব্যাখ্য। অতি সহজ বলিয়। অনুবাদ করা হইল না । 











১৪২৮ ] [ শ্রীশ্রীন্তবাবলন 


অনুবাদ _ সমুদিত কা'রুণ্যামত বিতরণে যে যুগলকিশোর বিশ্বলনকে জীবিত রাখিয়াছেন এবং ধাহার 

তীয় অসীম গুণবূপ কুস্থুমসমূহের সৌরভে সকলজনকে স্ুরভিহ করিয়াছেন, সেই শ্রীরাধামাধব দি 

আমাঁর প্রতি কৃপাপ্রকীশ ন! করেন তবে হে সখি রূপমঞ্জরি ! তুমি এইরূপ বিধান করিও_যেন 
আমার শরীর চিরদিন শ্রীকুণতডে বসবাস প্রাপ্ত হয়। ৩1 

উদ্ভামপরিহাসরসে ধাহাদের তনুধুগল বিনিমিত সেই শ্ত্রীরাধামুকুন্দ যুগল+ ললিতা। বিশাখা, 


শ্ীগৌরাঙ্গচন্দ্র এবং শ্রীরূপ-সনীতনকে না দেখিয়া আর কত বেদনা সহা করিব? অরে তৃই দ্বিধা 
বিদীর্ণহ | ৪। 


টীক।-_যুবদন্ং কর্তৃ চেদ্যদ্ি ময়ি এবং কুপাং ন কিরতি তদা হে রূপমঞ্জারি ত্বং তথ! কুরু। তৎ 
কিমত আহ । হে সখি যথা মে মম দকলমঙ্গং শ্তীকুণ্ডে নিবসতি আজ্ঞাং বিতর যথা শ্রীকুণ্ডে দেহং 
পাতয়ামীতি ভাবঃ। কিস্তুং যৃবদন্বম্‌ উদঞ্চৎ কারুণ্যাম্বতস্ত) বিতরণৈ দর্ানৈজীবিতং জগদ্যেন তত । পুনঃ 
কিস্ত,তং গুণন্থমনসাং গুণরূপপুষ্পাণাং গদ্ধৈঃ শৈত্যেবণাসিত জনং তপিত জনম্‌ ৪৩1 

রে ললাট স্ফুট দ্বিধা ভব কথং তুত্রাহ। রাধামুকুন্দযুগলং এব ললিতাবিশীখে ক্ম্ণী এব 
গোরা ্গচন্দ্রম্‌ ইহ ত্রজে রূপযুগং রূপসনাতনং ন পণ্যন্‌ হা কতি বেদনাঃ সহে 181 

স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য। _শ্রীপাদ রঘুনাথ সাধকাবেশে প্রার্থনা করিতেছেন, সমুন্নত কারুণ্যামৃত 
বিতরণে যে যুগলকিশোর বিশ্বজনকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন ” এখানে “জগৎ? বা বিশ্ব্গন বলিতে ভক্ত" 
জনই বুঝিতে হইবে, কারণ শ্রীভগবানের কারুণামৃত বিশ্বে সবর সমভাবে বধিতি হইলেও ভক্তহদয়েই 
উচ্ভা সঞ্চিত হইয়া! থাকে । যেমন শ্রাবণের মেঘ, সর্বত্র সমানভাবে বৃষ্টিপাত করিলেও উচ্চপর্বতাদিতে 
উহার জল সঞ্চিত হইতে পারে না, পুফরিণী প্রভৃতি খাত স্থানেই উহ! সঞ্চিত হইয়া থাকে তদ্রুপ । গ্রী- 
কুষ্ণ নবজলধর গ্রীরাধাবিছ্বাৎ-কতৃকি শোভিত হইয়া যে কাকণামৃতধারা বর্ষণ করেন, বিশ্বের ভক্তজনরূপ 
চাতকের প্রাণ উহাতেই সপ্ভীবিত হইয়া থাকে। আবার 'াহারা” তদীয় অসীম গুণাবলীরূপ কু্থম- 
সমূহের দৌরতে সকলজনকে স্ুরভিত করিয়া রাখিয়াছেন” এখানেও সকলঙ্জন বলিতে ভক্তজনই বুঝিতে 
হইবে, কারণ গ্রীরাধাকৃষ্ণের গুণপরিমলে বিশ্ব বাসিত হইলেও ভক্তাতীত উহা অনুভব করিবার সার্থা 
বহিমু্খ মানবের নাই । ভক্ত-ভূঙ্গই শ্রীরাধীমাধবের অসীম গুণরূপ কুন্মসমূহের সৌরভে উন্নন্ত হইয়া 
গ্র গুণকুস্থমের রলমকরন্দ আস্বাদনে ধন্ট বা কৃতার্থ হইয়া থাকেন । 

শ্রীপাদ রঘুনাথ সাতিশয় দৈন্তভরে বলিতেছেন, “হে সখি রূপমঞ্ররি ! সেই কারুণ্যা মৃত এবং 
গুণামৃতের সিন্ধু প্রীরাধামাধব যদি আমার ন্যায় অধমের প্রতি কৃপাপ্রকাশ না-ই করেন) তবে তুমি এই- 
রূপ বিধান করিও যেন আমার সকল অঙ্গ শ্রাকুণ্ডে বাস প্রাপ্ত হয়, অর্থ,ৎ চিরকাল শ্্ীকুণ্ুতীরে বসবাস 
করিয়া -যন আমার কুগুতীরেই দেহপাত হয় । এই শ্লোকে শ্রীপাদের শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস এবং এইস্থানেই 
দেহপাঁতের অতি স্থুদৃ় সংকল্প প্রকাশিত হইয়াছে * 





ক্বিলাপকুন্ুম।ঞ্ললি শ্তবের ৯৭ সংখ্যক হ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । 


শ্ীস্রীপ্রার্থনী শ্রয়চতুদ্দিশকম্‌ ] [ ১৪২৯ 


দেখিতে দেখিতে গ্রীপাদ রঘুনাথের বিপুল দৈন্যাবেগ সমুচ্ছুসিত হইয়া উঠিল। তিনি অভীষ্ট্রের 
বিরহে সাতিশয কাতর হইয়া বলিলেন, উদ্দাম পরিহাসরসে ধাহাদের তনুযুগল বিনিগিত, হায় ! সেই 
জ্রীরাধামাধব কোথায়! কোথায় বা তাহাদের প্রিয়লখী ললিতা, বিশাখা, শ্রীগৌরাক্গদেব, শ্রীবূপসর্নাতনই 
বা কোথায় !! হায়! তাহাদের অদর্শনজনিত বেদন। আর কতই বা স্হা করিব? অরে ললাট! তৃই 
দির্ধা বিদীর্ণ হইয়। যা ।? 
বিরহের মুক্তি রঘুনাথের শ্রীরাধামাধবের বিরহ সহজাত সম্পদ্‌। শ্রীগৌরের শ্রীচরণাশ্রয়ে শ্রী- 

পাঁদের প্রীরাধামাধবের বিরহজ্বালার কিপ্চিৎ প্রশমন হইয্াছিল। কারণ পরম করুণ শ্রীগৌরাঙ্জদেব 
গোবর্ধনশিল1 ও গুঞ্জামালা প্রদানছলে শ্্রীরঘুনাথকে শ্্রীরাধামাধবের শ্্রীচরণে সপিয়া দিয়াছিলেন । 
নীলাচলে সেই গৌরশশী অন্তমিত হওয়ার পর রঘুর বিশ্বগৎ অন্ধকার হইগ্রাছিল, তিনি প্রভু পুদন্ত শ্রী- 
গিরিরাজ ও শ্রীরাধারাণীর শ্ীচরণ দর্শন করিয়া বিরহতাপিত প্রাণ বিস্গনের ভন্তা ্রজে আসিয়াছিলেন ! 
পরম করুণ শ্রীরূপ-সনাতন রঘুকে দেহত্যাগ করিতে না দিয়া শ্রীরাধারাণীর অভিন্ন-স্বরূপ শ্রীরাপ্নাকুণ্ডের 
আশ্রয়ে ভজনের আদেশ দ্রিয়াছিলেন এবং কূপ করিয়! রঘুনাথের চিন্তমনে অনুরূপ ভজনপ্রবৃত্তিও জাগাইয়া 
দরিয়াছিলেন । সেই ভ্রীরূপ-সনাতনের অদর্শনে শ্রীপাদ রঘুনাথের হৃদয়ে যে পুণ্ধীভূত বিরহ-শোকানল 
্রদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল ইহ! প্রশমনের কৌন উপায় ছিল না। এই বিরহ-দাবানলের মুর দাহ শ্রী- 
পাকে আহার নিদ্রা সব ত্যাগ করাইয়া সাতিশয় অধীর করিয়া তুলিয়।ছিল! তাহার কাতর ক্রন্দনে 
সমগ্র শ্রীকুণ্ডের প্রকৃতি শোকীকুলা হইয়াছিল । শ্রীকুঙ্ডের তীরস্থ ও নীরস্থ প্রাণিমাত্রই এক অখণ্ড 
বিষাদসাগরে মগ্ন হইয়াছিল |! নয়নযুগল হইতে আবরল শোকাশ্রুধারা নির্গত হইয়া তাহার নয়ন্ছয় 
অন্ধপ্রায় হইয়াছিল । সেই বিশাল বিরহ.তাপিত দেহে প্রাণরক্ষা করা তাহার পক্ষে প্রকৃতই বিডম্বন! 
হইয়া দশড়াইয়াছিল। এই অবস্থাতেই শ্্রীপাদের সকাঁতর উক্তি--“হা৷ বেদনাঃ কতি সহে স্ফুট রে ললাট !” 

“অপরূপ রাধাকৃষ্ণ নবীন যুগলে । উদ্দিত হইয়া এই বরজ-মণ্ডলে ॥ 

অপার কারুণামূত করি বিতরণ । সঞ্ীবিত করিতেছে অখিল ভূবন ॥ 

গুণরূপ পুষ্পগন্ধে করি স্ুবাসিত | লকল জনার মন করে আমোদিত ॥ 

সেই নব যুবছন্থ করুণ হৃদয় । যদি কৃপা নাহি করে হইয়া সদয় ॥ 

করুণ] বঞ্চিত মোর বিফল জনম। কত কাল দেহ-ভ|র করিব বহন ॥ 

ভ্রীরূপমঞ্জরী দেবি আজ্ঞ! কর মোরে । সর্ব অঙ্গ বাস করু রাধাকুণ্ড-নীরে 1৮৩। 

প্উদ্জাম নর্্ম রসকেলি বিনিম্রিত। যুগলের প্রতি অঙ্জ রসে বিভাবিত ॥ 

সেই রাধাকৃষ্ণ যুগল ললিতা বিশাখা । শুদ্ধ সখ্যভাবে যত স্থবলাদি সখা ॥ 

জলীকৃফটৈতন্তচন্দ্র রূপ-সনাততন । এই ব্রজমধ্যে দি না মিলে দর্শন | 

বিরহ-বেদন1 আর ন1 পারি সহিতে । দাবানল জ্বলিতেছে মোর হাদয়েতে ॥ 

হে ললাট | বিদীর্ণ হও কি সুখ বাচিয়া। রঘুনাথ দস কেন না যায় মরিয়া ॥৮৪। 


১৪৩০ ] [ শ্রীস্রীষ্তবাবলী 


ব্রজপতি-রুত-পব্বণনন্দি-নন্দীশ্বরোগ্ৎ- 
পরিষদি বদনান্তঃস্মেরতাং রাধিকায়াঃ। 
রচয়তি হরিরারাদ্বৃপ্িভঙ্গেন নন্ভাং 
রবিরিব কমলিন্যাঃ পুষ্পকান্তিৎ করেণ ॥৫॥ 
অনুবাদ -_ ব্রজরাজ শ্রীনন্দমহাশয় নন্দীশ্বরে মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিলে নন্দগ্রামবাঁসিজনগণের 
সভামধ্যে সুর্য যেমন কমলিনীর পুষ্পকান্তি বিকাশ করেন, তদ্রেপ শ্রীকৃষ্ণ দূর হইতে দৃষ্টিভঙ্গীদ্বারা শ্রী- 
রাধার বদনে মুছুমন্দ হাঁল্তরচনা করিতেছেন 17৫॥ 
টাক। _ পুনরস্ত মনসৈব লীলান্ুভব বিশেষং তস্তৈ নিবেদয়তি ব্রজপতীতি | হরিঃ শ্রীকৃষ্ণ 
আরাৎ দৃপ্বিভঙ্গেন রাধিকায়া ব্দনাস্তঃ ম্মেরতাং রচয়তীতান্বয়ঃ | কুত্র রচয়তি ব্রজপতিন1 নন্দেন কুতং 
যৎ পর্ব তেনানন্দমশীলো যো নন্দীশ্বরস্তজ্জনম্তত্য উগ্যন্তী যা পরিষত সভা তত্র। কিংক ইৰ রবি; 
স্্যাঃ করেণ কিরণেন কমলিন্তাঃ প্লিস্তাঃ পুষ্পকান্তিং যথা প্রকাশয়তি তছৎ ॥৫। 
স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য।-শ্রীপাদ রঘুনাথের সম্মুখে আবার লীলার স্ষ,রণ জাগিয়াছে। তুলসী 
মঞ্জরীরাপে ৫দেখিতেছেন, নন্দীশ্থরে ব্রজরাজ শ্ীনন্দমহাশয মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছেন 
'মহোৎসব' অর্থে অতিশয় আনন্দজনক ব্যাপার । “নন্দয়তি জগদিতি নন্দঃ” 'যিনি জগতের আনন্দ বিধান 
করেন, এই ব্যুৎপত্তিতে “নন্দ” শব্দ নিপপগ্র হয় । গোপরাজের 'নন্দ'নাম সার্থক, কেনন! তিনি স্বীয় 
অসীম বাৎসল্যপ্রেমে পরমানন্দঘনবিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণকে বিশ্বে আবিভূর্তি করাইয়া এই বিশ্বকে 
প্রেমানন্দরসে ভাসাইয়াছেন। বিশেষতঃ গোকুলবাসিজনগণের আনন্দের অবধি নাই । একেত যেই 
দিন হইতে এই পরমা নন্দ ্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ নন্দগৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেইদিন হইতে ব্রজবাসিজনের নয়ন 
মন শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুধামুতের মহানন্দসিন্ধুতে অবিরত অন্তরণ করিতেছে, তদুপরি শ্রীল নন্দমহারাজের 
গৃহে প্রারই মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, যাহাতে ব্রজবাসী সকলে সমাগত হইয়া! শ্ীকৃষ্ণকে 
লইয়া নৃত্য, গীতাদি ও ভোঙগনপানাদি বিবিধ রঙ্গে পরমানন্দরসাম্বাদন করিয়া থাকেন । 
শ্রীপাদ তুলশীমঞ্র্পীরূপে দেখিতেছেন, নন্পগৃহে মহোৎসবের অনুষ্ঠযন হইয়াছে। সমীগণসঙ্গে 
শ্রীরাধারাণী আগমন করিয়াছেন । শ্রীনন্দীশ্বরবাসিজনগণ শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছেন । 
সকলেরই নয়নচকোর শীকষ্ণের বদনচন্দ্রের সৌন্দর্যামৃতরসান্বাদন করিতেছে । শ্রীকৃষ্ণের মন কিন্তু 
শ্বীরাধারাণীতেই পড়িয়া আছে । সকলের দৃষ্টিপথ এডইয়া শ্রীকৃষ্ণ নয়নচষকে শ্রীমতীর মুখামৃতমাধুরী 
আম্বাদন করিতেছেন । কিন্করী রূপে শ্রমতীর পরিচর্যায় নিরতা থাকিয়! তুলসী অনুভব করিতেছেন, 
স্ব যেমন স্বীয় কিরগদ্বারা কমলিনীর কুম্থমকাস্তি বিকাশ করিয়া থাকেন, তদ্রপ শ্রীকৃষ্ণ দুর হইতে 
ৃষ্টিভঙগীদার! শ্ত্রীরাধারাণীর ব্দনাজ্জে যৃদ্মন্দহাস্যরূপ কুম্ুমকান্তি রচনা করিতেছেন । সভামধ্যে 
অন্যের অলক্ষ্যে এই মধুররসাস্বাদনের অভিনব কৌশল রসিকজনৈকবেদ্ত । মর্সজ্ঞ| কিন্করী তুলসী 
যুগলের পারস্পরিক নয়ন-বিনিময়ের রহস্তমাধুরী আম্বাদন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ নয়নৃভঙ্গীতে আজ 


আস্রীপ্র না শ্রয়চতুর্দিশকম্‌ ] [ ১৪৩১ 


উপগিরি গিরিধর্তঃ সুম্মিতে বভ্ু,বিন্বে ভ্রমতি নিভৃত রাখা নেত্রভঙ্গীচ্ছলেন। 
অতিভূষিত চকোরী-লালসেবান্থুদস্তো, পরি শশিনি সুথাট্যে মধ্য আকাশদেশম্‌ ॥৬॥ 
ছু/তিজিত রতি গৌরী ক্ষমা রমা সত্যভামা ব্রজপুর বরনারীরুন্দ চন্দ্রীবলীকাম্‌। 
গিরিভূত ইহ রাধাং তম্বতো মগ্ডিতাং ত,ভুভুপকরণমগ্রে কিং নিথাস্তে ক্রমেণ? ৭ 


অনুবাদ-_-আকাঁশমধ্যে নবজলদোপরি সমুদিত স্তধাময় শশাঙ্কমগ্ডলে যেমন অতি তৃষিত 
চাতকীর লালসা প্রকাশিত হয়, তদ্রেপ গিরিলমীপে গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর হাম্তপূর্ণ বদনবিশ্বে গ্রী- 
রাধার নেত্রভঙ্গী নিভৃতে নানাছলে অবিরত ভ্রমণ করিতেছে 1৬1 

বাহার অঞ্কাস্তি রতি, গৌরী, বসুন্ধরা, রমা, সত্যভাম এমন কি চন্দরাবলী প্রমুখা রমণীয়া 
ব্রজরামাকুলকেও জয় করিয়াছে, গিরিতটে গিরিধারী সেই শ্্রীরাধার যখন বেশরচনা] করিবেন তখন কি 
আমি শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে বেশোপকরণ স্থাপন করিব ? ৭1 

টীক।-উপগিরীতি। গিরিসমীপে গিরিধর্ত,ও শ্রীকৃষ্ম্ত বক্ত.বিদ্বে নেত্রভঙ্গীচ্ছলেন নিভৃত- 
রাঁধা ভ্রমতি কিশুধতে বক্তু-বিন্দে স্থৃম্মিতে | কেব মধ্য আকাশদেশম্‌ আকাশদেশস্য মধ্যে অন্থুদস্তোপরি 
নুধাঢ্যে স্থধাধুক্তে শশিনি চন্দ্রে অতি তৃধিত চকোরীলালসেব। নিভৃত রাধ! নেত্রভঙ্গীত্যত্র নেত্র- 
ভূঙ্গীতিগাঠং নবীনাঃ বগযন্তি তনমন্দং বক্ত-বিশ্বস্ত পুণ্পত্েন লোপণাভা বাদপুষ্টরূপাঁদোবাপত্তেঃ। অপুষ্ট- 
ত্বঞ্চ মুখ্যানুপকারিত্বমিতি তদর্থঃ 1৬ 

ছাতীতি । ইহ ত্রজে রাধাং মণ্ডিতাং ভূষিতাং তম্বতো বিস্তারয়তো গিরিভূতঃ শ্রীকৃকস্ত অগ্রে 
ক্রুমেণ তত্তদুপকরণং কিং নিধাস্তে ইত্যন্বয়ঃ। রংধাং কিন্ততাং ছুত্যা কান্ত) জিতা পরাভূতা রত্যাদয়ো। 
যয়া তাঁম্‌। স্পষ্টমন্যৎ ॥৭1 

স্তবামৃতকণ! ব্যাখ্য।_শ্রীপাদ রঘুনাথের শ্ষক্ির বিরাম হয় নাই। নন্দীশ্বরে শ্রীকৃষ্ণের নয়ন" 
ইঙ্গিত অনুযায়ী শ্রীরাধারাণী যাবটে আলিয়া টিলার আদেশে সূর্যপুজার ছলে গির্িতটে অভিসার 





উৎসবান্তে শ্রীগোবর্ধনের নিজনি তটপ্রদ্দেশের মিলনের ইজিত করিতেছেন । শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিত বুঝিয়। 
শ্বীমতীর ভাবী নিজ নিবিলা সের স্থখান্ভূতিতে বদনকমলে হাম্তমঞ্জরী প্রকাশ পাইতেছে। কিস্করী তুলসী 
সবই বুঝিতেছেন | সেবাপ্রাণা কিছ্করীর নিকটে শ্ীমতীর কিছুই গোপন থাকে না। যুগলের মনের 
পদণ ভীহাদের নিকট খুলিয়া যায়। শ্রীপাদের স্ক্ির বিরাম হয় নাই, পরবন্তি চারটি শ্লোকে নিন 
গিরিতটে যুগললীলামাধুরীর আশ্বাদন। 

“পলবি যৈছে নিজ কর বিকিরণ করে । কমলিনীর পুষ্পকান্তি প্রকাশিত করে | 

সেইরূপ নন্দকৃত পর্বব-উপলক্ষে । নন্দীশ্বর-বাসিজন মহাঁসভ। কক্ষে ॥ 

দুর হৈতে নয়ন-ভঙ্গিতে নন্নহথত । রাইমুখপন্ে ফুটায় হাস্ত-জ্যোতক্স।মৃত 

শ্রীরূপমগ্তরি দেবি করহ দর্শন। অপরূপ মহোৎসব লীলা-নিকেতন 1৮৫1 
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করিয়াছেন। শ্রীকষ্ণও উৎসবাস্তে পূর্ব ইঙ্গিত অনুসারে শ্রীমতীর সহিত মিলনকামনায় শ্রীগোবর্ধন-গিরি- 
সমীপে আপিয়াছেন। শ্তরীপাদ রঘুনাথ তুলসীমঞ্জরীরূপে শ্রীরাধারাপীর সঙ্গে ছায়ার মত রহিয়াছেন । 
মতী কিঞ্চিৎ দর হইতে গিরিধারীর দর্শন প্রাপ্ত হইয়া নানাবিধ ভাববিকারে ভূষিত হইয়া পড়িয়া" 
ছেন। পিপাসিতা শ্ীরাধা-চাতকী শ্ঠামজলধরের রূপামুতবিন্ুপানে সততই আকুল1। অবিরত পান 
করিয়াও পিপাসার শাস্তি নাই ৷ তৃষ্ণার পরাকাষ্ঠ।! নিশাভাগে আকাশে নবজলধরের উপরে যদি 
পর্ণচন্দ্রের উদয় হয়” তৃষিত চাতকীর ধেমন তাহাতে অতিশয় লালসা প্রকাশ পায় তদ্রুপ গিরিতটে নব- 
জলদকান্তি গ্রীগিরিধারীর শ্রীবিগ্রহো পরি পূর্ণশশীর ন্যায় স্থধাময় বদনমণ্ডলে যে সুমধুর হাস্তজ্যোত্না 
বিকীর্ণ হইতেছে, তৃষিতা হ্বর্চাতকিনীর ন্যায় প্রীরাধার নয়নভ্গী নানাছলে অবিরত সেই বদনবিম্মে রূপ- 
ন্ধা পানের লালসায় ভ্রমণ করিতেছে ! সখীগণ কেহ সঙ্গে নাই, একটিমাত্র মরমের কিন্করী তুলসী 
সঙ্গে রহিয়াছেন, স্থৃতরাং পিপাসিতা রাধাচাতকী নিভৃতে নয়নচষকে অবিরত গিরিধারীর রূপামূত পান 
করিতেছেন । তবু পিপ'সার অস্ত নাই । এই শ্ত্রীরাধার ভাব বুকে লইয়াই শ্ীমন্মহা প্রভু শ্রীগোবিন্দের 
রূপামূত পিপাসায় অধীর হইয়া প্রলাপ করিয়াছেন__ 

“নবখন-প্সিগ্ধবর্ণ,। দলিতাঞ্রন-চিক্কণ, ইন্দীবর-নিন্দি স্থকোমল । 

যিনি উপনানগণ, হরে সভার নেত্র-মন, কুষ্ণকাস্তি পরম প্রবল ॥ 

কহ সখি! কি করি উপায়। 

কুষ্ান্ুত বলাহক, মোর নেত্র-চাঁতক, ন]| দেখি পিয়াসে মরি যায়। 

সৌদ্।মিনী লীতাদ্বর, স্থির রহে নিরম্তর, মুক্তাহার বক্পাতি ভাল। 

ইন্ধন শিখি পখা, উপরে দিয়াছে দেখা, আর ধনু বৈজয়ন্তী-মাল ॥ 

মুরলীর কলধরবনি, মধুর গঞ্জন শুনি, বৃন্াবনে নাচে মৌরচয়। 

অকলম্ক পূর্ণকল, লাবপ্য-জ্যোৎন্া ঝলমল, চিত্রচন্দ্রের তাহাতে উদয় ॥ 

লীল1মৃত বরিষণে, সিঞ্চে চৌদ্দভুবনে, হেন মেঘ যবে দেখ! দিল । 

ছূর্দেব-ঝঞ্ধাপবনে, (মেঘ লিল অন্যস্থীনে, মরে চাতক গীতে না পাইল ॥৮ (চৈ: চ:) 

অতঃপর শ্রীরাধামাধন একটি নিভূতকুঞ্জে প্রবিষ্ট হইয়। বিলাসরসে মগ্ন হইলেন । কিন্করী 

তুলসী কুগ্তরন্ধে নয়নার্পণ করত সেই বিভিত্র বিলাসমাধুরীর রসান্বাদনের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন । 
বিলাদের অবসান হইয়াছে । বিলাসশফ্ায় শ্রীযুগল উপবিষ্ট হইয়াছেন । কিন্করী তুলসী কুঞ্জে প্রবিষ্ট 
হইয়া জলদান, তাশ্ব্‌লার্পণ, বীজনাদি স্থাভীষ্ট সেবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিলাসান্তে শ্রীমতীর 
কি অপুৰ অঙ্গমাধুরী | মাধুরীরাশি যেন অঙ্গ হইতে বরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে !! শ্রীমতী স্বাধীন- 
ভর্ভ্কাদশা প্রাপ্ত হইয়া! শ্যামসুন্দরকে স্বীয় বেশরচনার আদেশ দান করিতেছেন-_-প্রাণনাথ ! শীঘ্র বেশ 
রচন] করিয়] দাও, এখনি সথীগণ আসিলে বড়ই লজ্জায় পড়িতে হইবে |? গিরিধারী ভ্রীমতীর বেশ- 
রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন । কিস্করী তুলসী তৎকালে শ্রীরার্ধার বেশোপকরণ অর্থাৎ কুস্থমমাল্য, 


ঞি) 
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কনকরচিত কুস্তদন্্ বিন্যাসভঙ্গীরুচিহর-কুচযুগ্মৎ সৌরভোচ্ছ,নমন্তাঃ। 
সপুলকমথ গন্ধৈশ্চিত্রিতৎ কর্ত,মিচ্ছোগিরিভূত ইহ হতে হন্ত দান্তে কদা তান্‌॥৮॥ 
রুষ্ণস্যাংসে বিনিহিতভুজা বল্লিরুৎফুল্পরোমা 
রামা কেয়ৎ কলয়তিতরাৎ ভূখরারণ্য-লঙ্ষীন্‌। 
জ্ঞাতৎ জ্ঞাতৎ পণয়-চটুলা ব্যাকুল] রাগপুরৈ- 
রন্যা কান্তে সহচরি বিনা রাখিকামীদৃশী বা ?৯| 
অনুবাদ__কনক"রচিত কুস্তযুগলের শোভাজয়ী, সৌরভাস্থিত ও পুলকিত শ্রীরাধার কুচযুগলকে ঘিনি 
গন্ধদ্রবাদ্ধারা চিত্রিত করিতে অভিলাধী, হায়! সেই গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণের হস্তে আমি কবে গন্ধপ্রব্য- 
সমূহ অর্পণ করিব ? ৮" 
প্রীকৃষণের স্কন্ধে ভূজবল্লী কিন্াস করিয়া পুলকিতদেহে যিনি পরমাঁদরে গোবর্ধনগিরি সন্মিহিত 





মণিহার, বসন, ভূষণ, অলক্তক+ কজ্জল, কন্তরীদ্বব, চন্দন, কুক্কুমাদি গ্রীকুষ্ণের অগ্রে স্থসজ্জিত করিয়। রাখি- 
তেছেন। সহসা ন্ফুরণের বিরাম হইয়াছে । সাধকাবেশে শ্রীপাদ রদুনাথের চিন্ত-মন ক্ফুরণে প্রাপ্ত শ্রী- 
্্রীরাধা রাণীর তাৎকালিক মাধূর্য-সায়রে মগ্ন হইয়া আছে। বিলাগান্তে শ্রীমতীর মাধুরীতে দ্বয়ং রসময় 
নায়কও আত্মহারা হইয়া পড়েন--“বিলাসান্তে সুখে ইহার ষে অঙ্গমাধুরী | তাহা দেখি সুখে আমি 
আপনা পাঁসরি 1৮ (555) । স্থৃতরাং তদ্গতপ্রাণা বিস্করী যে তাহাতে আত্মচ্ারা হইবেন, ইহাতে আর 
বিচিত্রতা কি আছে? তাই ভ্রীপাদ বলিতেছেন, "রতি গৌরী, বনুদ্ধরা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্ষ-মীধুর্যবতী 
রমনীকুল, এমন কি রমা, সতাভামা প্রভৃতি কৃষ্ণকান্তাগণ, অধিক কি ব্রজের মহাঁভীববতী চন্দ্রাবলী প্রমুখা 
রমণীয়া ত্রজরামাকুলকেও অনায়াসে জয় করিয়াছে বাহার অজকান্তিমা ধুরী, গিরিতটে গিরিধারী যখন সেই 
ভ্রীরাধার বেশ-রচনা করিবেন, তখন কি আমি জ্রীকৃষ্ণের অগ্রে শ্রীমতীর বেশরচনার সামগ্রীদমূহ স্থাপন 
করিবার সেভাগ্য প্রাপ্ত হইব ?” 

“গগণেতে নবনীল জলদ উপরে । ন্ুধাপূর্ণ সথধাকর দরশন করে । 

তৃষ্ণাতুর চকোরীর লাললা বাড়ায় । তৈছে গিরি গোবদ্ধন সমীপে সদায় | 

নন্দকুল-চন্দ্রমার বদন-মগ্ুলে। ভঙ্গি করি ফিরিতেছে রাই নেত্রাঞ্চলে ॥ 

শ্রীরপমগ্রি দেবি করহ দর্শন | স্রণেতে দাস গোম্বামী করে নিবেদন 1৮৬ 

“রতি গৌরী রম! ধরা দেবী সত্াভামা । চন্দ্রাবলী করি যত ব্রজে ব্রজাঙ্গনা 

সবাঁকাঁর অঙ্গকান্তি বিনিন্দিত করি । গ্ভোতমান। শ্রীরাধিকা পরমা সুন্দরী | 

সেই কুষ্ণ-আরাধিকায় নিকুঞ্জ-কাননে | সাঁজাইবে গিরিধারী বিবিধ-ভূষণে | 

মরম বুঝিয়া অগ্রে দিব অলঙ্কার । দরশনে ্ুখী হবে ব্রজেন্দ্রকুমার 1৮৭ 


ঠল০ 
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বনশোভা, দর্শন করিতেছেন, এই রামা কে? হে সখি! জানিলাম, জানিলাম--ইনি প্রণয়-চপলা, 
ব্যাকুল ও অনুরাগিণী শ্রীরাধাব্যতীত আর অন্ত কেই-বা হইবেন ? ৯। 
টাক! অন্ত রাঁধায়াঃ কনকরচিত কুস্তছন্দ বিস্াসভঙ্গী রুচিহর কুচযুগ্বং গন্ধৈশ্চিত্রিতং কর্ত,- 
মিচ্ছোগিরিভূতো হত্ডে হস্ত তান্‌ গন্ধান্‌ কদা দাস্তে ইত্াপ্বয়ঃ। কনকেন রচ্িতং যৎ কুভ্তদন্বং তত্ত যা 
বিন্যাসভঙ্গী তস্তা রুচিং শোভাং হরতীতি তৎ তচ্চ তৎ কুচযুগ্মং চেতি। কিস্তুতং সৌরভেগোচ্ছ্নং পুষ্টং 
সপুলকঞ্চ 1৮1 
কেয়ং ভূধরারণালক্ষ্মীং গোবর্ধনসমীপদেশ বনশোভাং কলয়তিতরাং পশ্যতিতরাম্‌। কিস্তুতা 
সতী কুষণস্তাংসে স্বন্ধে বিনিহিত ভুজাব্িঃ বিনিহিতা দত্তা ভুঙাবিভজলগা যয়া সা। পুনঃ কিন্ত 
উৎফুল্লানি রোমাণি যঞ্তাঃ সা তথা স্বয়মেব নিরূপ্যাহ জ্ঞাতং জ্ঞাতমিত্যাদি স্থগমম্‌ ॥৯1 
স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা_ শ্রীপাদ রঘুনাথ ক্ষ,রণের বিরামে অধীরপ্রাণে ম্বাধীনভর্্কা পরমা- 
স্বন্দরী শ্রীরাধারাণীর রূপসজ্জার সামগ্রীসমূহ শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে স্থাপন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়া 
ছেন। ভ্ীরাধারাণীর কপায় আবার এ লীলটিরই জ্ুরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন শ্রীপাদ। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর 
কুচযুগলে পত্রভঙ্গ রচন| করিবেন। স্বাধীনভর্ত্ুকা শ্রীমতী বক্ষোবসন অপসারণ করিয়া বসিয়াছেন। 
কিছ্করীতুলসী শ্রীমতীর কুচযূগলের শোভামাধুরী আস্বাদন করিতেছেন, কনককুস্তদ্ধয়ের শোভাহারী শ্রী- 
মতীর কুচকু্তদ্য়। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরত্বতীপাদ শ্রীমতীর কুচকুস্তের ভজন-প্রার্থনা করিয়াছেন (রাধা 
রস্ুধানিধি-৩৪ ও ৩৬)-- 
“বন্দাটবী-প্রকট*মন্মথকে চিমূর্তেঃ, কস্তাপি গোকুলকিশোর-নিশাকরম্ত | 
সববম্বসম্পুট মিব স্তনশাতকুস্ত” বুস্তদয়ং স্মর মনো বৃষভা হুপুত্র্যাঃ ॥ 
“ক্রীড়ীসরঃ বনকপদ্বভ-কুটমলায়, স্বানন্দপূর্ণরসবল্পতরোঃ ফলায় । 
তশ্মৈ নমো ভুবনমোহন-মোহনীয়, ভ্রীরাধিকে তব নব স্তনমণডলায় ॥” 
পত মন | বৃন্দাবনে কোটিমম্মথ-মোৌহনরূপে বিরাজমান কোন অনির্বচনীয় গোকুলকিশোর 
চন্দের সর্বস্ব সম্পুটতুলা প্রীবুবভানুনন্দিনীর স্তনকূপ কনক-কলসদ্য়কে স্মরণ কর । 
হে শ্রীরাধিকে ! বিহার-সরোবরের কনক-কমল-কোরকতুলা, স্বানন্দপূর্ণ রসকল্লীতরুর ফলস্বরূপ 
'এবং ভুবনমোহন শ্যামন্রন্দরেরও মোহনকারী তোঁমাঁর নবন্তনমগ্লকে প্রণাম করি % 
প্রীতুলসীমঞ্জরী দেখিতেছেন- শ্রীরাধার কুচমণ্ুল অতি সৌরভাম্বিত এবং শ্রীকৃষ্ণের করষ্পর্শে 
নিবিড় পুলবযুক্ত। সেই কুচযুগলকে ভ্রীবৃঞ্ণ গম্ধপ্রবাদ্ধার চিত্রিত করিতে ইচ্ছুক | শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা 
বুঝিয়া কিস্করীতুলসী মণির বাটীতে কন্তুরীত্রব ও তুলি আনিয়াছেন! শ্রীতুলসী হস্তে গন্ধত্রবযের বাটা 





জমৎ-দম্পা দিত শ্রীশ্ীরাধারসন্ুধানিধিতে এ,ল্লাবছয়ের রসবধিণী ব্যাখ্য। দ্রষ্টব্য। 


্রীপ্রীপ্রার্থনাশ্ররচতুর্দঘশকম্‌ ] [ ১৪৩৫ 


অপুর্ধ-প্রেমান্ধে; পরিম নপয়ঃ-ফেননিবহৈ? 
সদা ঘো জীবাতুর্ষমিহ রুপয়াসিঞ্চরতুলম্‌ । 








লইয় শ্যামন্থন্দরের হাতে তুলিটি দিতে যাইতেছেন, ইত্যবসরে ক্ফ্ঠির বিরাম হইয়া গেল। তখন 
হৃহাকারের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিকট গন্ধদ্রব্য অর্পণ করিবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন । 

প্রার্থনার তরঙ্গে ভাসমান্‌ ্রীপাদের চিন্ত মন আবার লীলারাজো চলিয়! গেল। পর পর এ 
লীলা টিবই স্ষ,রণ প্রাপ্ত হইতেছেন। শ্ত্রীরাধারাণীর বেশ-ভূষা হইয়া গিয়াছে । এখনো সখীগণ কেহ 
আসিয়া উপস্থিত হন নাই । শ্রীযুগল পরমান্বিত মনে গিরিরাজের তট-সন্নিহিত বনের শোভা দর্শন করি- 
তেছেন। ভ্রীমতী তাহার দক্ষিণ ভূজবল্লী শ্রীকৃষ্ণের ক্কন্ধে বিশ্যান করিয়া পুলকিত দেহে পরমাদরে বন- 


শোভা দর্শন করিতেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ শুঙ্গাররসোদ্দীপক বনশোভার বর্ণনা করিয়া শ্রীমতীকে আনন্দিত 
করিতেছেন । 


যুগলের এই লীলাচিত্রটি তুলসী শ্্রীরূপমঞ্জরীকে দেখা ইতেছেন_- এ যে রমণী-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের 

্ন্ধদেশে ভূজবল্লী বিশ্তাস করিয়া পুলকিতদেহে বনশোভা দর্শন করিতেছেন এই রামা কে?” শ্রীরূপ- 
মঞ্জরী কোন উত্তর না! দিতেই তুলসী স্বয়ংই বলিতেছেন, “হে সহচরি ! জানিলাম, জানিলাম, ইনি শ্রা- 
রাধাব্যতীত অপর কোন রমণীই হইতে পারেন না। যেহেতু ইতি প্রণয়-চপলা।, প্রণয়ভরে শ্রীক্চের 
ক্ন্ধে বাহুবিন্তাস করিয়া চলিয়াছেন এবং প্রণয়রসভরে বিবিধ চাঞ্চল্যও প্রকাশ পাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের 
সঙ্গে বনশোভা দর্শন করিয়] বেড়াইতেছেন তবু ব্যাকুল, লততই হারাই-হারাই ভাব। আবার অন্ু- 
রাগভরে নব-নবায়মান শ্রীকষ্ঞমাধুরী আস্বাদন করিয়া চলিয়াছেন । শ্রীরাধারাণীর মনের ভাব কিস্করী- 
গণের নিকট কিছুই গোপন থাকে না, ইহাদের চিন্ত-মন প্রীরাধার ভাবের প্রতিবিদ্ব-গ্রহণে স্চ্ছ দপণের 
ন্যায় । তাই তুলসী শ্রীরূপমগ্ররীকে বলিতেছেন-_-হে সখি! ইনি শ্রীরাধাব্যতীত অপর কোন ব্রজাঙ্গ- 
নাই হইতে পারেন না) ক্ফ,রণের বিরামে বাহাবেশে শেষ কয়টি শ্লোকে শ্রীপাদ রূপগো ঘ্বামীর চরণে 
গ্রীরঘুনাথের বিপুল আন্তির প্রকাশ । 

“বর্ণ কুস্ত-যুগলের বিস্যাস-ভঙ্গিমা-। শোভাহারী রাই-কুচযুগ মধুরিমা 

সৌরভেতে পুষ্ট সদা পুলকিতময় । যাহার সৌন্দর্ধ্ে মুগ্ধ নাগরেন্ত্র হয় ॥ 

সেই পীন কুচকুত্তে বিচিত্র-রূপেতে | চিত্রিত করিবে যবে রস-কৌতুকেতে ॥ 

ইচ্ছা জানি গন্ধপ্রব্য যত প্রসাধন । গিরিধারীর করপদ্মে করিব অপরণ | 

এমত ছুলভ সেবা মোর অভিলাষ । মঞ্জরী-স্বরূপে কহে রঘুনাথ দাস 1৮৮] 

“হরিক্কন্ধে ভূজলতা৷ করিয়া অর্পণ । সোনার প্রতিমা লক্ষ্মী এই কোন্‌ জন॥ 

রোমাঞ্চ পুলকাবলী অঙ্গে শোভা পায়। গিরিরাজ গোবদ্ধনে ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥ 

হরি-অনুরাগবতী প্রণয় চুলা । কে গো এই বনদেবী ব্যাকুল! অবলা । 

শ্রীরূপমঞ্জরী দেবী জানিলাম আমি । বৃন্দীবন-পাটরাণী রাধ। ঠাকুরাণী ।”৯। 


১৪৩৬ ] [ শ্রীস্রীস্তবাবলী 


ইদ্রানীং ছুর্দেবাৎ প্রতিপদবিপদ্দাব-বলিতো 
নিরালন্বঃ সোহয়ৎ কমিহ তমুতে ঘাতু শরণম্‌ ?১০॥ 
শুন্যায়তে মহাগোষ্ঠৎ গিরীন্দ্রোইজগরায়তে । 
ব্যাযবতুপ্তায়তে কুণ্তং জীবাতু রহ্িতিন্ত মে ॥১১। 
অনুবাদ-_- আমার জীবনোপায়ন্থরূপ যে শ্রীরূপগোস্বামী অপূর্ব প্রেমপারা বারের সুরভী-সলিলের 
ফেনসমৃহদ্বারা করুণাঁভরে আমায় যথেষ্টরূপে অভিষিক্ত করিরাছেন, সম্প্রতি দৈববশতঃ প্রতিক্ষণে বিপদ্‌- 
রূপ দাবানলে সন্তপ্ত নিরাশ্রয় আমি তিনি-ভিন্ন আর কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিব ? ১০। 
জীবনধারণের উপায়ম্বরূপ শ্রীরূপগোন্ব/নিপাদের বিরহে মহাগোর্ঠভূমি আমার নিকট শুন শৃস্ 
প্রতিভাত হইতেছে, শ্রীগোবর্ধন অজগরের ম্যায় এবং ্ীরাধাকুণ্ড ব্যাপ্রের ন্যায় মুখব্যাদন করিয়া আছে 
বলিয়া মনে হইতেছে 1১১। 
টাকা_-্বগুরুং শ্রীরপগোস্বামিনমপন্ঠন্‌ বিলপতি। যো জীবাতুজ্শবনোপায়ঃ ভ্বীরূপোইপূর্বব 
প্রেমান্ধেঃ পরিমলপয়ঃ ফেননিবহৈঃ কৃত্বা! সদা যং মদ্বিধজনং কৃপয় আঅতুলমসিঞ্চং। ইদানীং ছুদৈবাদ্ধে- 
তোঃ প্রতিপদ বিপাদ্দাববলিতঃ প্রতিক্ষণং বিপদ্রপ দবাগ্নিগ্রস্তঃ সন নিরালম্থঃ সোইয়ং মদ্িধোজন স্তং 
জ্রীরূপং খতে বিনা কং শরণং যাত্বিত্যন্বয়ঃ [১০ 
শৃন্তায়ত ইতি। জীবাতু রহিতস্ত প্রীরূপবিচ্ছিনস্ত স্পষ্টমন্তৎ 1১১1 
স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা _স্ফংতির বিরামে শ্ীপাদ রঘুনাথের চিন্ত-বিরহ-বিবশ | তিনি তীহার 
জীবাতুম্বরূপ গ্রীল রূপগোম্বামিপাদ্দের বিরহে সাতিশয় অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। সজাতীয়াশয়, সিগ 
ও ম্বতোৌবর রসিক মহানুভাবগণের সঙ্গে তাহাদের শ্রীমুখে স্বাভীষ্ট কুষ্ণকথার শ্রবণে ভগবদ্িরহী প্রেমিক- 
গণের বিরহজ্বালার প্রশমন ঘটিয়া থাকে, কিন্তু এরূপ রসিক মহদ্গণের অভাব ঘটিলে বিরহীজনের বিশ্ব 
শৃন্তই হইয়া থাকে । শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদ নীলাচলে সুদীর্ঘ ষোড়শবর্ষকাল যাবৎ শ্রীটৈতন্থদেবের 
নিরগল করুণারসধারায় অভিসিঞ্চিত হইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহা প্রভুর অন্তর্ধনে তাহার প্রগাঢ় 
বিরহাহনলে নিয়ত দ্ধ রঘু প্রাণত্যাগের সংকল্প লইয়া ব্রজে আসিয়াছিলেন, শ্রীল সনাতন ও রূপগো- 
শ্বামিপাদ শ্রীপাদ দাসগো স্বামীর প্রগাঢ় বিরহসস্তপ্ত হাদয়কে সৃশীতল করিয়াছিলেন, শ্রীল রূপ-সনাতনের 
কুপারসাভিষিক্ত রছুনাথ প্পিয়াজীর জর্সীতট আশ্রয় করিয়া দীর্ঘ অর্ধণতাব্দীকাল ভজনানন্দে মগ্ন হইয়] 
ছিলেন। ভীহাদের অন্তর্ধানে বির্হরসের মৃত্তি ভ্রীল রঘুনাথের সমস্ত বিশ্বজগৎ অন্ধকার হইয়াছিল। 
তাই বলিতেছেন, আমার জীবনোপায়ন্থরপ যে শ্রীরূপগোম্বামী অপার কারুণ্যভরে অপূর্ব প্রেম-পারা- 
বারের স্থরভী সলিলের ফেনসমূহদ্বারা আমায় যথেষ্ট অভিষিক্ত করিয়াছেন ! অর্থাৎ গ্রীরূপের কৃপায় 
তাহার শ্রীমুখে অমৃতোপম শ্রীরাধামাধবের কথাশ্রবণে এবং ভীহার বগ্রিতত গ্রন্থে স্বাভীষ্ট যুগললীলা রূস- 
মাধুরীর আব্বাদনে শ্রীপাদ রঘুনাথ অহরহঃ যেন প্রেমের সিঙ্ধৃতে ভাপিয়াছিলেন ৷ তাহার অন্তর্ধানে তাই 
রঘুনাথ মহাখেদের সহিত বলিতেছেন,_-সম্প্রতি দৈববশতঃ প্রতিক্ষণে বিপদ্রূপ দাবানলে সন্তপ্ত নিরা শ্রয় 


সি 


শীশ্রীপ্রার্থনা শ্রয়তুর্ঘশকম্‌ ] [১৪৩৭ 


আমি তাহা-ব্যতীত আর কাহার আশ্রয় গ্রাহণ করিব ? এখানে শ্রীক্রপের ছুহ্িসহ বিরহানলকেই 
“বিপদ্রূপ দাবানল? বলা হস্টযাছে। মহাজন অতি সহজ সরল ও মমর্পেশী ভাষায় শ্রীল দাসগোম্বামি- 
পাদের চরিতামুত বর্ণনা করিয়াছেন-- 
“চৈতন্তের অগোচরে নিজ কেশ ছি"ডি করে বিরহে বাবুল শ্রজে গেলা । 
দেহত্যাগ করি মনে গেল! গিরি-গোবদ্ধনে ছুই গোসাগঞ্রি তাহারে দেখিলা ॥ 
ধরি রূপ-সনাতন রাখিল1 তার জীবন দেহত্যাগ করিতে না দিলা । 
ছুই গোসাঞ্চির আজ্ঞ। পাঁঞা রাধাকুণ্ডতটে গিয়া বাঁস করি নিয়ম করিলা ॥ 
ছেড়া কম্বল পরিধান ব্রজ ফল গবাখান অন্ন আদি না করে আহার । 
তিন সন্ধা আ্লান করি স্মরণ কীন্তন করি রাধা-পদ-ভজন যাহার ॥ 
ছাপান্ন দও রাত্রিদিনে রাধাকুষ্ণগুণগানে ম্মরণেতে সদাই গোভায়। 
চারিদণ্ড শুতি থাকে শ্বপ্পে রাধাকৃষ্ণ দেখে এক তিল বার্থ নাহি যায়| 
গৌরাজের পাদাম্থুজে রাখে মন-ভূঙ্গরাঁজে স্বরূপেরে সদাই ধেয়ায় । 
অভেদ শ্রীরূপ সনে গতি যার সনাতনে ভট্টযুগ-প্রিয় মহাশয় ॥ 
স্ীরপের গণ যত তার পদ আশ্রিত অত্যন্ত বাৎসল্য যার জীবে । 
সেই আর্তনাদ করি কাঁদি বলে হরি হরি প্রভুর করুণ। হবে কবে ॥ 
হে রাধাবল্লপভ গান্ধর্বিবকা-বান্ধব রাঁধিকা-রমণ রাধা-নাথ। 
হে বৃন্নীবনেশ্বর হা হা কৃষ্দ্ামোদর কুপা করি কর আত্ুসাথ॥ 
শ্রীরপ-সনীতন যবে হৈল অদর্শন অন্ধ হৈল এই ছুই নয়ন। 
বৃথা আখি কাহণ? দেখি বৃথা প্রাণ কাহশ রাখি এত বলি করয়ে ক্রন্দন ॥ 
শ্রীচৈতশ্ত শচীস্থত তার গণ হয় যত অবতার শ্ীবিগ্রহ নাম | 
গুপ্ত ব্যক্ত লীলা-স্থুল দৃষ্ট শ্রুত বৈষ্ণব সবারে করয়ে পরণাম ॥ 
রাধাকৃষ্-বিয়োগে ছাড়িল সকল ভোগে স্থখ রুখ অন্নমাত্র সার । 
গৌরাঙ্গের বিয়োগে অন্ন ছাড়ি দিল আগে ফল গব্য করিল আহার ॥ 
সনাতনের অদর্শনে তাহা ছাড়ি সেই দিনে কেবল করয়ে জলপাঁন। 
রূপের বিচ্ছেদ যবে জল ছাড়ি দিল তবে রাধাকুষ্ণ বলি রাখে প্রাণ | 
শ্ীরূপের অদর্শনে না দেখি তাহার গণে বিরহে ব্যাকুল হৈয়া কান্দে। 
কৃষ্ণ কথা-আলাপন না শুনিয়! শ্রবণ উচ্চ-স্বরে ডাকে আর্তনাদে ॥ 
হা হা রাধা কৃষ্ণ কোথা কোথা বিশাখা ললিতা কুপা করি দেহ দরশন। 
হা চৈতন্য মহাপ্রভু হা স্বরূপ মোর প্রভু হা হা প্রভু রূপ-সনাতন॥ 
কান্দে গোসাই রাত্রিদিনে পুড়ি যায় তনু মনে ক্ষণে অঙ্গ ধুলায় ধুলর। 


১৪৩৮ ] [ শ্রীশ্রীষ্তবাবলী 


চক্ষু অন্ধ অনাহীর আপনাকে দেহভার বিরহে হইল জর জর ॥ 

রাঁধাকুণ্ডতটে পড়ি সনে নিঃশ্বাস ছাড়ি মুখে বাকা না হয় স্ফরণ | 

মন্দ মন্দ জিহ্বা নড়ে প্ররেম-অশ্রু নেত্রে পড়ে মনে কুষ্ণ করয়ে স্মরণ ॥ 

সেই রদ্ুনাথ দাস পুরাহ মনের আশ এই মোর বড় আছে সাধ। 

এ রাধাবল্পভ দাস মনে বড় অভিলাষ প্রভূ মোরে কর পরদাদ ॥” 

আবার বলিলেন, ৫জীবনধারণের উপায়ন্থরূপ শ্রীরূপগোস্বামিপাদের বিরহে এই মহাগোষ্ঠভূমি 

আমার নিকট শুন্য শুগ্ত প্রতিভাত হইতেছে । শ্রীগোবর্ধন অজগরের ন্যায় এবং শ্রীরাধাকুণ্ড ব্যান্তরের স্তায় 
মুখব্যদন করিয়া আছে বলিয়া আমার মনে হইতেছে ।১ ভ্রীমন্‌ মহাভু ভীল রঘুনাথের ভজননিষ্ঠা ও 
অলৌকিক বৈরাগ্য-দর্শনে তাহার প্রতি পরম সন্তষ্ট হইয়] শ্রীগোবধ'নের শিল! ও গুঞ্জামালা দিয়া তাহাকে 
বিশেষ কৃপা করিয়াছিলেন । তাহাতে রঘুর মনে হইয়াছিল-_“শিলা দিয়া গোসাঞ্রিঃ মোরে সমপিলা 
গোবদ্ধনে | গুঞ্লামাল৷ দিয়! দিলা রাধিকাচরণে ) আনন্দে রঘুনাথের বাহ্যবিস্মরণ | কায়মনে লেবি- 
লেন গৌরাজচরণ 1৮ (টৈঃ চ£)। প্রভুর অন্তর্ধনে বিরহ-তাপিত রঘুনাথ ব্রজধাম, প্রভুদন্ত সেই গিরি- 





রাজের দর্শন ও শ্রীরাধারাণীর দর্শন করিয়া! গোবধনে ভূগুপাতপূর্বক প্রভুর বিরহতাঁপিত দেহত্যাগ করি- 
বেন চিন্তা করিয়া ব্রজে আসিয়াছিলেন এবং শ্ীরূপ-সনাতনের করুণায় এই ব্রজধাম, শ্রীগিরিরাজ এবং 
গ্রীমতী রাধারাণীর অভিন্নস্বরূপ শ্রীকৃণ্ডের দর্শনে সাস্তবন! প্রাপ্ত হইয়া! অহোরাত্র কঠোর ভজনে মনো- 
নিবেশ করিয়াছিলেন । এক্ষণে শ্রীরপগোত্বামিপাদ্দের অদর্শনে এই মহ্াোষ্ট প্রীপাদের নিকট শৃন্ত শৃন্ত 
প্রতিভাত হইতেছে । বিরহীর নয়নে প্রিয়বিরহে এমনিভাবে বিশ্ব শূন্য বলিয়াহ মনে হয়। সকল দিক্‌ 
পূর্ণ হইলেও তাহার পক্ষে সবই শূন্ত । এই রিক্ততা সেই প্রিয়জনের দর্শনব্যতীত অন্য কিছুতেই পূর্ণ 
হইতে পারে না । কবি বিদ্যাপতি বিরহিণী শ্রীরাধার উক্তিতে গাহিয়াছেন,_- "শুন ভেল মন্দির শুন 
ভেল নগরী | শুন ভেল দশদিশ শুন ভেল সগরি (সকলি) 1৮ এই রাধারাণীর ভাবে শ্রীমন্মহ প্রভু 
প্রলাপ করিয়াছেন--“উদ্ধেগে দিবস ন1 যায় ক্ষণ হৈল যুগ-সম | বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বরিষে ছুনয়ন ॥ 
গোবিন্দ-বিরহে শন্ত হৈল ত্রিভূবন। তুষীনলে পোড়ে যেন না যাঁয় জীবন ॥” এই তুষানলের জ্বাল 
কোটি কোটি বাঁড়বানল অপেক্ষা বিদাহী হইয়াও কোটি অমৃত্ের সিন্ধু অপেক্ষাও অধিক স্বাদ্বী। শ্রীরূপ 
গোস্বামীর বিরহে শ্রীপাদ রঘুনাথের নিকট তাহার পরমাভীষ্ট গিরিরাজ এবং শ্রীরাধারাণীর ন্যায়ই কোটি 
প্রাণপ্রতিম শ্রীরাধাকুণ্ড যেন অজগর ৭ ব্যান্রতু্ডের ন্যায় ভয়াবহ মনে হইতেছে। অর্থাৎ শ্রীগিরিরাজ ও 
ীকুণ্ডের দর্শনে সেই শ্রীরূপের বিপুল উদ্দীপনে তাহার বিরহানল সমধিক প্রদদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে বলিয়াই 
পরমাভীষ্ট গিরিরাজ ও শ্রীকুণ্ড ভয়াবহ মনে হইতেছে। প্রিয়জনের বিরহে পরমা ভীষ্টবস্তও প্রিয়ের উদ্দী- 
পন জাগাইয়। ছুঃখরূপে অনুভূত হইয়া থাকে । শ্রীল চণ্িদাস শ্রীরাধারাণীর উক্তির অনুবাদ করিয়াছেন 
যাহাতে সব অভীষ্টবন্তই শ্রীমতীর নিকট প্রাণহারক কালরূপে প্রতীত হইয়াছে । 
“একে কাল হৈল মৌরে নহলি যৌবন। আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন ॥ 


উভ্রীপ্রা না শ্রয়চতুদ্দিশকঙ ) [ ১৪৩৯ 
ন পততি ঘদ্ধি দেহস্তেন কিং তন্ত দোষ স কিল কুলিশসারৈর্ষদ্ধিধাত্রা ব্যধায়ি। 
অয়মপি পরহেতুর্গাঢতর্কেণ দৃষ্ঘঃ প্রকটকদনভারৎ কো বহত্বন্যথা বা ॥১২॥ 
গিরিবরতট কুগ্ডে মঞ্জু রন্দাবনেশাসরসি চ রচয়ন্‌ শ্রীরাধিকা-কুষ্--কীর্তিম্‌ । 
ধুতরতি রমণীয়ং সংস্মরংতত্পদাজ্জৎ ব্রজ-দি- ফলমশ্নন্‌ সর্ককালং বসামি ॥১৩॥ 

বসতো! গিরিবরকুপ্তে লপতঃ শ্রীরাধিকেহনু কষেতি | 
ধয়তো। ত্রজ-দধি তক্রং নাথ সদ মে দ্বিনানি গচ্ছস্ত ॥১৪॥ 
॥ ইতি শ্রীত্রীপ্রার্থনাশ্রয়চতুদ্দ'শকং সম্প.পম্‌ ২৮1 
অনুবাদ_ ভূগুপাতছ্বারা ধে আমার দেহনাশ হয় নাই ইহাতে দেহের কোন দোষ নাই, কারণ 
বিধাতা বজ্রসারদ্বারা এই দেহ গঠন করিয়াছেন । অথবা গাঢ় ফৃক্তি-তর্কের দ্বারা অপর একটি হেতু 

নিশ্চয় করিয়াছি ঘে, এতাদৃশ ছুঃখভার আমি ভিন্ন আর কেই ব বহন করিবে ? ১২1 
শ্রীরাধাকৃষ্ণের গুণগান করিতে করিতে অন্ুরাগের সহিত তাহাদের রমণীয় শ্রীচরণারবুন্দ স্মরণ- 

পূর্বক ব্রজের দধি-ফলাদি ভোজন করিয়' প্রীগিরিরাজ গোবর্ধনের তটবন্তি কুঞ্ধে অতি মনোহর শ্রীবৃন্বা- 

বনেত্বরীর সরোবর শ্রীরাধাকুণ্ডে আমি সর্বকাঁল বসবাস করিব ? ১৩॥ 
হে নাথ 1] গোবর্ধনকুঞ্জে বসবাস করিয়া হা রাধে কৃষ্ণ এই নাম সতত কীর্তন এবং ত্রজোৎপন্ন 

দধি তত্র পান করিয়া যেন আমার দিনগুলি অতিবাহিত হয় ? ১৪। 


টীকা _নন্ু স্বদেহস্ত ভূৃগ্ুপাতেন পাঁতনায়ো ছ্যতস্ত তব দেহরক্ষণাদেতাদূশোছেগে শী রূপ এব 





আর কাল হৈল মোরে কদম্বের তল । আর কাল ছৈল মোরে যমুনার জল ॥ 

আর কাল হৈল মোর রতন-ভূষণ। আর কাল হৈল মোরে গিরি-গো বর্দান ॥ 

এত কাল-সনে আমি থাকি একাকিনী । এমত বেখিত নাই শুনে যে কাহিনী ॥ 

দ্বিজ চণ্ডিদাস কহে না কহ এমন | কারু কোন দোষ নাই সব একজন |» (পদকল্প তরু) 
“ভাগবত-চ্ড়ীমণি, শ্রীপাদ জপগৌস্থামী, প্রভু মোর জীবন-উপায় । 

অনস্ত মহিমা তার, কিবা জানি মুই ছার, ভূমগুলে ধার গুণ গায় ॥ 

অপার প্রেমান্ধি জল; পরিমল নিরমল, তাহার তরঙ্গ ফেনামূতে । 

নিমভিজত কৈল মোরে, লীলামৃত-পারাবারে, শ্রীরূপের কপ1-কটাক্ষেতে 

রারণ বিধির নাট, ভার্গিল প্রেমের হাট, কাহ! মোর গ্ীূপ গোসাগ্রি | 

মহা দাবানলে যেন, জীরিতেছে মোরে হেন, জুড়াইতে আর নাহি ঠাই 1৮১০| 


“জীবন-উপায় মোর শ্রীরূপ গোম্বামী। তাহা বিনা শুন্য -দৃখি এই ব্রজ ভূমি ॥ 
অজগর সমতুল গিরি-গ্রোবদ্ধন | রাধাকুণ্ড ব্যাস্রতুণ্ড হেন লয় মন 0৮১১॥ 


১৪৪০ ] শ্রীশ্রীষ্তবাবলী 


নিদানমিতি । নহী নহীত্যাহ ন পততীতি। তস্ত জীৰাতুরূপস্ত স দেহঃ প্রকট কদনভারং প্রকট ক্লেশ- 
নিব্হং অন্যথা মাং বিনা কো বা বহতু ॥১২ 

গিরিবর-ভটকুপ্তে মঞ্জ যৎ বৃন্দাবনেশায়াঃ রাধায়াঃ সরঃ সরোবরং ভত্রচ সর্বকালং বসামি ভিষ্ঠামি | 
কিং কৃর্্বন্‌ শ্রীরাধিকা কৃক্কীন্তিং রচয়নূ। এবং ধুতা রতি ধরত্র তৎপদাজং সংস্মরন্‌ এবং ব্রজদধি ফলমশ্ন 
ভূঙ্জানঃ। দর সহিতং ফলং দধিফলং ব্রজন্ত দধিফল মিত্যর্থঃ ॥১৩৫ 

বসত ইতি । ধয়তঃ পিবতঃ হে নাথ শ্রীরূপ 1১৪। 

॥ ইতি শ্রী্রীপ্রার্থনা শ্রয়চতুর্দিশক-বিবৃতিঃ ॥ 

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা_ প্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের বিরহে অধীর হইয়া গভীর 
আক্ষেপ করিতেছেন ।  নীলাচলে শ্রীমন্হাপ্রভৃও ন্বরূপ-দামোদরের অন্তর্ধানের পর তাহাদের 
বিরহ-দাবানলে দগ্ধ রঘুনাঁথ শ্রীগোবর্ধনে ভূৃগুপাতদ্বারা দেহাবসানে্র বাঁসন৷ লইয়া ব্রজে আগমন করেন 
কিন্ত প্রীরূপ-সনাতন তাহাকে দেহত্যাগ করিতে না দরিয়া তাহার মধ্যে ভজনের প্রেরণা জাগাইয়াছিলেন। 
ভ্রীরূপ-সনাতনের অদর্শনে আজ সেই কথা স্মরণ করিয়া বলিতেছেন, ভূগুপাতদ্বারা যে আমার দেহের 
বিনাশ ঘটে নাই, ইহাতে দেহের কোনরূপ দোষ নাই ; কারণ বিধাতা বজ্ুসারদ্বারা এই দেহ গঠন করিয়া- 
ছেন। তাৎপর্য এই যে, যদি ভূগুপাতদ্বারা তৎকালে তাহার দেহের বিনাশ ঘটিত, তবে তাহাকে আবার 
এই প্রিয়জনের বিরহজ্বালা ভোগ করিতে হইত নাঁ। তবে সেকালে যে দেহনাশ হয় নাই, ইহা কি 
দেহেরই দোষ? এইরূপ প্রশ্নের সন্তাবনীয় বলিয়াছেন, না দেহে ইহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই, যেহেতু 
উপযু্পরি এত প্রিয্জনের বিরহজ্ঞালা ভোগ করিয়াও থে দেহে প্রাণ থাকে, সেই অতি কঠিন বজ্রার- 
দ্বার গঠিত দেহ কি কখনো ভূগুপাতে বিনষ্ট হইতে পারে? 

অথব! ভূগুপাতে বা! এইরূপ উপধূর্পরি প্রিয়বিরহে দেহনাশ না হওয়ার অপর একটি হেতুও 
সম্ভাবনা করিয়া বলিয়াছেন, অথবা গাটু যুক্তি-তর্কের দ্বারা অপর একটি হেতুও নিশ্চয় করিয়াছি যে এতাদৃশ 
ছুঃখভার আমি ভিন্ন আর কে-ই বা বহন করিবে? অর্থাৎ অসহনীয় ছুঃখভার বহন করিবার নিমিত্তই 
আমার দেহপাত ঘটে নাই এবং এতাৃশ ছুঃখভার সহনক্ষম ব্যক্তি বিশ্বে আমি ব্যতীত্ত আর অপর কেহই 
থাকিতেও পারে না, ইহা নিশ্চয় করিয়াছি । 

এইপ্রকার গভীর আক্ষেপ প্রকাশ করিয়! শ্রীপাদ রঘুনাধ শ্রীরশগোস্বামীর চরণে সকাতর 
প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন__প্রীগিরিরাজ গোবর্ধনের কুপ্জসমীপে যে মনোহর শ্রীরাধাকুণ্ড আছেন, তথায় 
্রীরাধাকষ্ষের গুণগান করিতে করিতে এবং অন্থুরাগের সহিত তাহাদের শ্রীচরণ স্মরণপূর্বক ব্রজের দবি' 
ফলাদি ভোজন করিয়া! চিরকাল বসবাস করিব। হে নাথ, হে রূপগোম্বামিন্‌। গোবর্ধন গিরিকুপ্রে 
বাস, সতত শ্্রীরাধাকুষ্ণ এই নামছয় উচ্চারণ এবং ব্রজের দখি ও তত্র (ঘোল) পান করিতে করিতে 
আমার জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি অতিবাহিত হউক |” যদিও শ্রীপাদ রঘুনাথ মহা অনুরাগাতিশযো 
অদ্ভূত ভজন-নিা প্রকাশপূর্বক ভাববিহ্বল দশায় শ্ীকুণ্ডে বসবাস করিতেছেন এবং কিঞ্চিমাত্র তরু 


[২৯] 
জ্থ ত্বভীষউসুচনম 
আভীরপনীপতিপুত্র-কান্তা-দাস্তাভিলাধাতিবলাশ্ববারঃ । 
শ্রীরূপচিন্তামলসপ্তি-সংস্থোমতস্থান্ত-ছু্দান্ত হয়ে্ছ,ব্রাস্তাম্‌ ॥১॥ 








(ঘোল) পান করিয়া প্রাণধারণ করিতেছেন, তবু ভগবানের আতিশয্যে পুনঃপুনঃ ভীপাদ এইরূপ প্রার্থনা 
শ্রীরূপের চরণে জ্ঞাপন করিয়াছেন । অহরহ? শয়নে স্বপনে গ্রীপাদের একটি মাত্র অভীষ্টবস্ত্_-গ্রীরাধা- 
রাণীর রহোদাস্তলাভ-_নানণভাবে নানাভাষায় এই স্তবাবলীগ্রন্থে অভিব্াক্ত হইয়াছে । তদীর ভাঁব- 
ছটিনী বর্ষার বারিবেগপুষ্ট। প্রনাহিণীর মতই উত্তালতরঙ্গভক্গে ্্রীপ্রীরাধারসসিদ্ধুর অভিমুখে অবিরত 
খরতরনাদে ধাবিত হইয়া চলিয়াছে 1! এই গতির বিরাম নাই-_বিশ্রাম নাই 1! ভাবুক ভক্তবৃন্দের 
অনুভবই তাহার সাক্ষা দিয়া থাকে। শ্রীপাদ রঘ,নাথ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়পার্ষদ। শ্রীভগবান্‌ তাহার 
নিত্যপার্দগণের সহিত নিতাই লীলাবিলাসে নিরত রহিয়াছেন।৮ অগ্তাপিহ সেই লীলা করে গৌর- 
রায়। কোন কোন ভাগ্যবান্‌ দেখিবারে পায় ॥” শ্রীপাদ রঘ,নাথ দাপগৌন্বামীর এই বিরহলীলাও' 
কোন কোন ভ।গাবানের নয়নে ফুটিরা উঠে । 

ভূগুপাতে এ দেহের ন| হলে পতর্ন। এ দেহের দৌষ নাই শুনহ কারণ | 

বভ্বপার দরিয়া বিধি করিল নিন্দাণ! এত ছুঃখে বেঁচে আছি তাহার প্রমাণ ॥ 

অথব! কারণ দেখ করিলে বিচার । আমা ভিন্ন কে সহিবে এত ছুঃখ ভার ॥ 

দাবানল সম যেই বিরহ-সম্তাপ। উারিয়া কহে মোর দাস রঘুর্নাথ ।৮১২1' 

“গিরিবর-তট-কুঞ্জে রাধাকুণ্ত-তীরে | চিরকাল বাস করি লালসা অন্তরে ॥ 

নাম-রূপ-গুণ-লীলা করিয়া কীর্তন । রাধাকৃষ্ণ-কুগ্বলীল করিব স্মরণ ॥ 

অনুরাগে রমণীয় যুগল-চরণ ॥। প্রেমানন্দে রাত্রি দিন কৰিব সেবন ॥ 

বৃন্নাবনের দধি ফল করিয়া ভোজনে। কুপ্ত-তীরে পড়ে থাকো জীবনে মরণে 1৮১৩া৷ 

“গিরিবর কুঞ্জে সদা করিয়া বসতি | ব্র্গবনে দধি ঘোল পান করি নিতি। 

অগ্রে বলি 'হা রাধে' হা বৃদ্দাবনেশ্বরি ! পশ্চাতে বলিব হা কৃষ্ণ গিরিধারী ॥ 

সুমধুর ছুই নাম প্রেমামৃত-ধাম। রসন)।-প্রাঙ্গণে নৃত্য করু অবিরাম ॥ 

এই ত প্রার্থনা মোর করি নিবেদন । আশা পুর্ণ করুন মোর শ্রীরূপ-চরণ 0৮১৪ 


॥ ইতি শ্রীত্রীপ্রা্থনাশ্রয়চতুর্দশকের ভ্বাম়ৃতকণা ব্যাথ্যা সমাপ্তা ॥২৮॥ 
ঠুন৫্‌, 


১৪৪২ ] [ শ্রীঞ্রীন্তবাবল' 


ঘদ্যত্বতঃ শম দমাজঅববিবেকযোগৈরধ্যাতুলগ্নমবিকারমভূন্বানে মে| 
রূপস্ত তৎস্মিতন্থৎ সদয়াবলৌকমাসাগ্ভ ম।ছ্যতি হরেশ্চরিতৈরিদানীম্‌ ॥২। 
অনুবাদ --গোপপল্লীর অধীশ্বর শ্রীব্রজরাজনন্দের নন্দর্ন শ্রীকৃষ্ণের কান্তা শ্রীরাধিকার দাস্তবিষক 
মদীয় অভিলাবরূপ বলবান্‌ অশ্বারোহী শ্রীরূপ-(গা স্বামীর চিন্তারূপ মহান্‌ অশ্বে আরোহণ করিয়া আমার 
চিত্তরূপ ছুদণস্ত অশ্বে আরোহণ করিতে অভিলাষী হউক 1১। 
যে শ্রীরূপের যত্বে আমার মন শম, দম, আত্মবিবেক ও যোগছার? বিকার্শচন্ত হইয়া ভগবাঁনে 
লগ্ন হইয়াছিলঃ সেই মন এক্ষণে তদীয় স্মিতনুধা সমস্থিত কৃপাছৃ্ি প্রপ্ত হইয়া হরিলীলায় মন্ত হইতেছে ॥২ 
টাকা_ আভীরেতি । আভীরপল্লযাঃ পর্িনন্দন্ডস্ত পুক্ঃ ভ্রীকৃষণ্তস্ত কান্ড শ্ীরাধা তস্যা 
দ্রান্তে যোইভিলাষঃ স এবাতিবলাশ্ববারঃ অশ্বারোহব্শৈষঃ সচ ভ্ী।রূপচিভ্তভামলদঞ্চি-সংস্থঃ সনু মহ স্থাস্ত 
ছুন্দাস্ত হযেচ্ছুরাস্তাং ভবত্বিত্যন্বয়ঃ | শ্্রীরূপস্ত চিন্তা এবামলসপ্তিম হানশ্বন্তৎস্থত্ডদারূটুঃ । মৎ স্থান্তং 
মন্মনত্তদেব ছুর্দাস্ত হয়্ত্রেচ্ছস্তদারোহণেচ্ছুরিত্ার্থঃ | মন্মনসোইভিলাষঃ ভু/রূপচিস্তাসবলিতঃ সন্‌ শ্রী 
রাধিকাদাস্তে তিষ্টত্বিতি ভাবঃ 1১1 
যন্ত শ্রীরূপস্ত যত্ুতো! যত্বদঘন্মে মম মনঃ শম-দমীত্ববিবেক যোগৈরধ্যা তুলগ্রুং সৎ অবিকীরম্‌ 
অভুৎ | শমে? ভগবনিষ্ঠতা দমো ভিতেক্দ্রিয়তা আত্ুবিবেক আত্মানীত্ব-কিবেচনং যৌগ সমার্ধি ধান- 
মিতি যাবৎ । অধ্যাত্বং ভগবত্ুত্বম। যন্মনো। রূপস্ত স্মিতন্ুধং সদয়াবলোকমাসাগ্য প্রাপ্য ইদানীং 
হরেশ্চরিতৈমর্ণদাতি মন্তং ভবতি 1২] 
স্তবামূতকণ। ব্যাখ্যা_শ্রীপাদ রঘুনাথ এই অভীষ্টস্চ, স্তবে স্বীয় অভীষ্ট বস্তর সচন বা জ্ঞাপন 
করিয়া স্তবাবলী গ্রন্থ সমাপ্ত করিতেছেন । প্রথমতঃ ভ্রীরূপের আম্ুগতাময় ভজনের স্থচনা বা ইঙ্গিত 
করিয়া গেড়ীয়বৈষ্ব সাধকগণকে শী রূপানুগত্যময় রাগ-নুগা ভজনের শিক্ষা প্রদান করিতেছেন । 
“রাগাত্তিকা ভক্তি মুখা! ব্রজবাসিজনে । তার অনুগত ভক্তির 'রাগান্থগা” নামে ॥ 
রাগময়ী ভক্তির হয় রাগত্মিকা নাম। তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্‌ ॥ 
লোভে ত্রজবাসিভাবে করে অন্ুগতি । শান্ত্রযুক্তি নাহি মানে-_বাগান্ুগার গুকৃতি ॥ 


'বাহা' “অন্তর? ইহার ছুইত সাধন | বাহ্া__সাঁধক-জেহে করে শ্রবণ-কীর্তন ॥ 
মনে-নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন | রাত্রিদিনে করে ব্রজে কুষ্ণের সেবন ! 
নিজাভীষ্ট-কষ্ণপ্রেষ্ঠ-পাছেত লাগিয়া । নিরন্তর সেবা করে অস্তরর্মন] হএ1 ॥৮ (চৈঃচঃ) 
রাগানুগামার্গের সাধক ব্রজের নিত্যপার্যদগণের ভাবের আনুগতো ভজন করিয়াই ব্রজরস-সাধনায় 
লিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন । ধাহারা মগ্ররীভাবের উপাসক, তাহাদের বাহ সাধকদেহে শ্রবণ, কীর্তন, 
ত্রজবাসাদ্ি ভ্রী্পগোক্বামিপাদের আন্গত্যে এবং অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে লীলাচিস্তন, সেবাচিন্তনাদি 





অভীষ্টস্চনমূ্‌ ] [ 58৪৩ 


শ্রীরুপমগ্তরীর আনুগত্যেই স্থসিদ্ধ হইয়া থাকে। শ্রীপাদ রঘুনাথ তাঁই বলিতেছেন, '্রীনন্দনন্দন শ্রী- 
কৃষ্ণের কান্ত ্রীরাধার দাস্তবিষয়ক অভিলাষরূপ বলবান্‌ অশ্বারোহী শ্রীরূপগোস্বামীর চিন্তারূপ মহান্‌ 
অশ্বে আরোহণ করিয়া আমার চিন্তরূপ ছুর্ণমনীয় অশ্বে আরোহণ করিতে অভিলাষী হউক। অর্থাৎ 
আমার রাধাদাস্তাভিলাষরূপ মানসসংবল্প প্রীরূপের চিন্তার আন্ুগত্যে শ্্রীরাধার দাস্তকমে নিযুক্ত 
থাকুক। স্ত্রীরূপের চিন্তার আন্বগত্য থাকিলে শ্রীরূপের কপায় আমার ছু্ভ্ত বা অসংযত চিত্তও সতত 
ভ্বীরাধার দাস্তভাবনায় নিরত থাকার সামর্থ্য লীভ করিবে ১ 

ভ্রীপাদ রঘুনাথ জ্রীমন্মহা প্রভুর নিত্যপার্যদ এবং শ্রীরাধার নিহাকিস্করী, তিনি কখনই সাধারণ 
সাধক নহেন, সুতরাং তাহার চিন্ত ছুর্ণন্ত বা ছু্মনীয় নহে । তবু দৈন্ভবণতঃ শ্রীপাদ নিজের কথা 
বলিয়া সাধক-জগৎকে এই শিক্ষা দিতেছেন যে, শ্রীরার্ধার দাস্তবিষয়ে সাধকের নিজের মানস-সম্বল্প কখ- 
নই হুন্দর নহে, এবিষয়ে আচার্ষপাদগণের চিন্তাধারার অন্তসরণই কতব্য। তাহাদের চিন্তানুগত্য- 
ব্যতীত যুগলপ্রেমের মমেণীপলন্ধিই সম্ভবপর নহে। “রূপরঘুনাধ-পদে হইবে আকৃতি । কবে হাম 
বুঝব সে ষুগল-পিরীতি ॥» (প্রার্থনা) “যুগল-কিশোর প্রেম” লক্ষবান যেন হেম, হেন ধন প্রকাশিল ধারা। 


জয় রূপ-সনীতন৯ দ্রেহ মোরে প্রেমধন, সে রতন মোর গলে হারা ॥» (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা) তাহাদের ধন 
তাহারাই দিতে পারেন, অন্তে নহে । 


শ্রীপাদ রঘুনীথ বলিতেছেন, £ষে শ্রীরূপের যত্বে আমার মন শমঃ দম, আতবিবেক ও যোগ- 
দ্বারা বিকারশৃন্ত হইয়া শ্রভগবানে লগ্ন হইয়াছিল, সেই মন এক্ষণে তাহার শ্মিতন্্ধাযুক্ত সদয়াবলোকন 
বা করুণাদৃষ্টি প্রাপ্ত হয় হরিলীলায় মন্ত হইতেছে । এখানে শিম? অর্থে ভগবনিষ্টতা, “দম” শব্দে 
জিতেক্দ্রিয়তা, “আত্মবিবেক বলিতে চিৎ-জড়ের বিচার এবং যোগ” বলিতে ধ্যানদ্বার৷ শ্রীপাদের চিত্ত 
বিকারশূন্য হইয়া অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভাদি রহিত হইয়া গ্রীভগবানে লগ্ন হইয়াছিল বুঝিতে হইবে । 
শ্রীরূপের বিশেষ কৃপাদৃষ্টির ফলে সেই বিকারশূন্থ মন এক্ষণে হরিলীলায় প্রমত্ত হইতেছে | ইহাতে কি- 
রূপ পবিত্রতা এবং চিন্তনৈর্মন্য সাধিত হইলে শ্রীভগবানের লীলাম্ফুরণ সম্ভব, তাহাই ধ্বনিত হইয়াছে। 
যে চিন্ত অনাদিকাল হইতে প্রাকৃত সংস্কাররূপ নিবিড় তমসায় আচ্ছন্ন, তাহাতে কোন পবিত্ররসাম্বাদনের 
স্পৃহা জাগরিত হওয়া সম্ভবপর নহে । শ্রীমন্মহা প্রভুর শ্রীমুখবাণী-_“মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের 
স্মরণ ।” ( চৈঃ চঃ ) ছ্দৈগ্রস্থ পাপ ও মহদপরাধাদিদ্বারা চিন্তকা লুঘ্য্েতু বনুকাল ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান 
করিলেও সাধকের অনর্থাদি বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া রতির উদয় হইতে দেখা যায় না। এই ভাগবতী- 
রতির উদয়েই যথ!যথ লীলারসের ক্ফ,তি সম্ভবপর হইয়া থাকে । তাই ভক্তি-সাধকের প্রথম প্রয়াস__ 
যাহাতে তিনি নিরপরাধে শ্রবণ-কীর্তনাদি ভজনাঙ্গগুলির অনুষ্ঠান করিয়া পরিশুদ্ধচিন্ত হইতে পারেন । 
সেই ন্ফটিকমণির মত স্বচ্ছ নির্মলচিত্তে রসিক ভাগবতগণের কৃপায় ব্রজরাগচন্দ্রমার আলোক প্রকাশিত 
হইয়া! উহাকে উদ্ভাসিত বা! তদ্ভাবে অনুরঞ্ষিত করে | এইভাবে চিন্ত নিম হইলে বা লীলারপান্বাদনের 
আবরক জড়ীয় সংস্কার দুরীভূত হইলে লার্ধকের মন দিব্য মধুর ভাগবতরসপানে প্রমন্ত হয় এবং এ 


১৪৪৪ ] [ ্তীন্রীন্তবাবলী 


নিভূত'বিপিনলীলাঃ কৃষ্চব,ৎ সদা্ষা, প্রপিবথ মূগকন্যা ঘ,য়মেবাতিৎন্যাঃ | 
ক্ষণমপি নবিলোকে সারমেয়ী ব্রজস্থা, পুযুদরভরণরত্ত্যা বংভ্রমন্তী হতাহুম্‌ ॥৩॥ 





রসাস্বাদনই তখন তাহার জীবাতু হইয়া থাকে । তাই শ্ীমৎ রপগোম্বামিপাঁদ ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু গ্রন্থে 
ভক্তিরসাস্বাদনের সাধন, সহায় ও প্রকার নিরূপণে লিখিয়াছেন_- 
ভিক্ভিনির্ধতদোষাণাং প্রসন্নোজ্জলচেতসাম্‌। শ্রীভাগবতরক্তানাং রসিকাসঙগরজিণাম্‌। 
জীবনীভূত-গোবিন্দ-পাদভক্তি-স্খশ্রিয়াম্‌। প্রেমাস্র্গভূঙানি কৃত্যান্যেবানুতিঠতাম্‌। 
ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী সংস্কারযুগলোজ্জলা । রতিরানন্দরূপৈব নীয়মান! তু রস্ততাম্‌॥ 
কুষ্টাদিভিবিভাবাছ্ৈর্গতৈরনুভবাধবনি। প্রৌটানন্দ-চমতকারকাষ্ঠামাপদাতে পরাম্‌ ।” 
অর্থাৎ “সাধনভক্তির অঙ্গগুলির অনুষ্ঠান করিতে করিতে ধাহাদের চিত্ত পরিমাজিত ও শুদ্ধ 
হইয়াছে, অর্থাৎ রাগদেষাদিরূপ চিন্তকবায় ও কাম, ক্রোধাদদি মলদোষ ব্দুরিত হইয়াছে, স্থতরাং ধাহাদের 
্বস্ছচিন্তে শুদ্ধসত্মময় ভাবাবিভগবের যোগ্যতা সম্পাদিত হইয়াছে, যহারা ভাগবগশান্ত্র আম্বাদনে অনু- 
রাগী, রসিকভক্ত-সঙ্গেই যণহাদের একাস্ত আসক্তি, শ্রীকৃষ্ণের পাদভভ্তি-সথখসম্পদই ধাহাদের জীবাতু- 
স্বরূপ হইয়াছে, প্রেমোদয়ের অভ্তরঙ্গ সাধন শ্রীনাম-কীত্ন, রসিক ভাগবতমুখে লীলাকথার শ্রবণ, লীলা - 
স্মরণাদির ধাহারা অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাদৃশ ভক্তরগণের চিত্তে পুর্বজন্মের ও এই জন্মের সংস্কারছয় দ্বারা 
উজ্জল আনন্দ রূপা রতিই শ্ীকৃষ্ণাদি অলৌকিক বিভাবাদিদ্বারা ন্থানুভবমার্গে রসতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, 
তখন সাতিশয় আনন্দচমৎকারময়ী দ্রশ। উপজাত হইয়া থাকে ।” শ্রীপাদ রঘুনাথের “মাদ্যতি হরেশ্চরিতৈ- 
রিদানীম্‌” অর্থাৎ 'আমার মন হরিলীলায় প্রমন্ত হইতেছে, এই বাক্যে তাদুশ সাতিশয় আনন্দচমৎকারময়ী 
দশাই চিত হইয়াছে। 
“আভীর-পল্লীর পতি, ব্রজরাজ মহামতি, শ্রীগোবিন্দ তাহার নন্দন | 
গোবিন্দ-প্রেয়সী যিনি, প্ীরাধিকা ঠাকুরাণী, পাদপদ্ম-দ্বাস্তে রছু মন ॥ 
শ্রীরূপ গোন্বামি-পাদ, যে চিন্তায় দিনরাত, নিমগন পরম আনন্বে। 
সেই চিন্তা-নিরমল-, অশ্ব যেন ঝলমল, ভ্রমিয়া বেড়ায় কুপ্তে কুঞ্ধে । 
শ্রীরূপের চিন্তা-অশ্বে,। মোর যেই অভিলাষে, ব্হিরয়ে অশ্থারোহী-হুখে । 
মোর চিত্ত ছুর্ঘান্ত, অশ্ব তাহে হয় শান্ত, তবে ধন্য মানি আপনাকে 1৮১। 
্ীরূপ গোস্বামীর যে অপার করুণ] | ভ্রিভুবন-মাঝে আর নাহিক তুলন। ॥ 
তাহার জ্বলস্ত সাক্ষী এই মোর মন। বীহার নির্দেশে বসি নিজ্জনে প্রথম ॥ 
শম দম আত্মবিবেক সমাধি ও ধ্যানে। বিকার শুন্য হইয়াছে সগ্ভ মোর মনে ॥ 





ভগবৎ তত্বে মন সংলগ্ন হইল । অন্য অভিলাষ যত সকলি ত্যজিল। 
লেই মন শ্রীরপের কৃপাদৃষ্টি পাইয়া । হরিলীলা স্থধারসে রয়েছে ডুবিয়া ॥”২ 


অভী্টস্থচনষ্থ ] [১৪8৪৫ 


মন্মানসোন্মীল্দনেক সঙ্গম, গুয়াস-কুঞ্জোদরলন্ধ সঙগয়োঃ। 

নিবেছ্ধ সথ্যর্পয় মাং স্বসেবনে, বীটীপ্রদানাবসরে ভ্রভেশয়োঃ ॥8॥ 

নিবিড়-রতিবিলাসায়াসগাঢালসাঙ্ীং, শরমজলকণিকাভিঃ ্িন্লগপ্তাং নু রাধাম। 

ব্রজপতিস্থতবক্ষঃ পীঠবিন্যস্ত-দেহা -মপি সথি ভবতীভিঃ সেব্যমানাং বিলোকে 0৫1 

অনুবাদ-__হে মৃগকন্াগণ ! তোমরাই অতীব ধন্য, যেহেতু নিজনিকাননে ভ্রমণ করিয়া সর্বদা 
নয়নে শ্রীকৃষ্ণের মুখামুতমাধুরী পান করিতেছ, আর আমি বুকুরীর ন্যায় ভ্ীবৃন্দাবনে থাবিয়াও ক্ষণকালের 
জন্ত এ মুখকমল দর্শন করিলাম না, কেবল উদরভরণবৃত্তিতেই ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া বিনাশিত 
হইলাম 1৩ 

হে সখি ! ধাহার। আমার মনোমধ্যো প্রকাশমীন, বু প্রয়াসে কুগ্তমধো মিলিত হইয়ীছেন, সেই 
শ্রীরাধাকুষ্ণকে আপনি স্বীয় সেবনকা'লে তাম্বংলাপপাবসরে আমাকে সেবায় নিযুক্ত করুন 181 

হে সখি! নিবিড় রতিবিলাসজনিত শ্রমভরে ধাহ1র অঙ্জ অতিশয় অলস ও শিথিল, শ্রমজল- 
বিন্দুতে ধাহার গগুদেশ সিক্ত, যিনি ভ্রীনন্বনন্দনের বক্ষ-স্থলে দেহ বিন্যস্ত করিয়াছেন, সেই রাধাকে থখন 
আপনার] সেবা! করিবেন তখন কি আমার দর্শনের সৌভাগ্য হইবে ? €৫। 

টাকা_হে মুগকন্যাঃ যন্য়মেবাতি ধন্তাঃ তত্র হেতুঃ নিভূত্তবিপিনে লীলা যাঁসাং এবং ভূতাঃ 
সত্যঃ সদা কৃষ্ণবক্তম্‌ অক্ষ প্রপিবথ । অহং সাঁরমেয়ী কুকুরী ব্রজস্থাপি ন বিলোকে যত উদ্ররভরণন্থয 
বৃন্তা] বেতানেন বংভ্রমন্তী সতী হতা নষ্টা যডলুগল্ভাঁৎ ভ্রামাতেঃ শতেপ, চ ;৩| 

মন্মীনসেতি | হে সখি বূপমঞ্জরি বীটীপ্রদানাবসরে স্বসেবনকালে নিকেছ্য ব্রজেশয়ো রাঁধাকৃষ্ণষো 
মর্ণমর্পয়ঃ । কিস্তুতয়োঃ। মন্মানসে উন্মীলস্তো প্রকাঁশমানৌ চ তো অনেক সঙ্গম প্রয়াসেন কুঞ্জোদরে কুপ্জ- 
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নন ভে? সখি ভবতীভিঃ সেব্যমানাং রাধাম্‌ অপি বিলৌকে বিলোকিতুং সম্তাবয়ামি । অপীতি 
সম্ভাবনায়াম্‌। রাঁধাঃ কিস্তুতাং নিকিউ$ রতিবিলীসেন য আয়াসক্কেন গাটুমতিশয়মলসমঙ্গং যস্তাস্তাং 
তথা । ক্রিশ্নৌ আদ্র গণ্ডো যস্তাম্তাম্‌। ব্রজপতিন্থৃততক্ষসি নন্দনন্দনবন্ষসি পীঠে বিন্তস্তো দেহো যয়া 
তাম্‌ 0৫) 

স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য।- শ্রীকুণ্ডের তটবতি অরণে) পড়িয়া ভ্ীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধারাণীর বিরহে 
রোদন করিতেছেন । অশ্রুনীরে বুক ভাসিয়া যাইতেছে । সম্মুখে কতকগুলি মৃগী ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে 
এবং দীর্ঘ চপল নয়নে চারিদিকে ঘুষ্টিপাত করিতেছে । শ্রপাদ রঘঘুনাথ ভাবিতেছেন, ইহারা নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণ 
দর্শন লাভ করিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-বিহনে কি নয়নের শোভা এত হুন্দর হয়? এতো তাহারা চকিত- 
নেত্রে ইতস্ততঃ শ্রীকৃষ্ণকেই দর্শন করিতে করিতে পরিভ্রমণ করিতেছে ! মৃগীগণের সৌভাগোর কথা মনে 
করিয়া শ্ীপাদ রঘুনাথের চিন্তে দৈম্যবেগ সমুচ্ছুসিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি মুগীগণের প্রতি “বলিতে 
ছেন__“হে মৃুগকক্টাগণ ! তোমরাই যথার্থ ধন্য, যেহেতু এই নিজনি ব্রজকণননে পরিভ্রমণ করিয়া নয়নে 


১৪৪৬ ] [ শ্রীশ্ীস্তবাবলশ 


শ্রীকৃষ্ণের মুখা মৃতমাধুরী পান করিতেছ |? ব্রজস্থন্দরী গণ শ্রীমন্তাগবতে বেণুগীতায় শ্রীকৃষ্ণের দর্শনকেই নেত্র- 
ধারীর নয়ন ধারণের ফল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । “অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ!” ( ভাঃ 
১০২১৭) পক্ষান্তরে শ্রীকুষ্টদর্শনবিহীন নয়নকে অতিশয় নিন্দা করা হষইটয়াছে। ্রীমন্মহা প্রভুর উক্তি 
“বংশীগানামৃতধাম, লাবগ্যামুত'জন্বস্থীন, যে না দ্রেখে সে টাদবদন। সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ু তার 
মাথে বাজ, সে নয়ন রহে কি কারণ ॥৮ (চৈ£৮: মধ্য ২য় পরিঃ) তাই শ্রীপাদ রঘুন।থ মুগকন্তাগণের অতিশয় 
প্রশংসা করিয়া নিজেকে ধিক্কীর দিতেছেন _ 'আমি সারমেয়ী, অর্থাৎ কুকুরীর তুল্য, ভ্রীবৃন্দাবনে থাঁকি- 
যাও ব্রজবাসিজনের নয়নের ফলম্বূপ শ্রীকৃষ্ণকে ক্ষণকালও দর্শন করিলাম না । কেবল উদরভরণ-বৃন্তিতেই 
ইতস্ততঃ ধাৰিত হইয়া বিনাশিত হইলাম ।, শ্রীপাদ রঘুনাথ দৈম্তভরে নিজের কথা বলিয়া মাদৃশ জীবকে 
শিক্ষা দিতেছেন, ব্রজে বাস করিয়াও যাহাদের ইষ্টের নিমিত্ত কোন অভাববোৌধ নাই |» অভাবুবোধ 
তে! দুরে, ভজন-সাধনের প্রবৃন্তিও নাই । কেবল খাওয়া পরা, দ্রেহ-দৈহিকাদির সুখ স্বাচ্ছন্দের নিমিত্ত 
ইতন্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া ছুলভি মানবজন্ম বৃথা অতিবাহিত হইল। শ্রীল প্রেমানন্দঠাকুর মহাশয় মাদৃশ 
জীবাধমকে লক্ষ্য করিয়া ঠিকই বলিয়াছেন-__ 

“কহ ভজি বৃন্দাবন, ঘরে সুখ বাস মন, ভালবাস বসন-ভূষণে । 

সত্তষ্ট মানিছ মানে, মহাক্রোধ অপমানে আত্মস্খ ঘুচিল কেমনে ॥ 

কহিছ গোপীর ধর্ম, কি বুঝিছ তার মর্ম্ম, স্বভাব ছাড়িতে নার তিলে । 

দেখিয়া পাইছ সুখ, প্রকৃতি বাঘিনী-মুখ, সর্ববাত্মা সহিত যেই গিলে 1৮ 

শ্রীপাদ্ রঘুনাথ দৈন্যভরে রোদন করিতেছেন। সহসা দেখিতেছেন-শ্রীরূপমগ্জরী সম্মুখে 

দড়াইয়। | কত অসীম করুণানির্ঝর নয়নযুগল হইতে ঝরিয়া! পড়িতেছে ! শ্রীপাদ রূপমঞ্জরীর শ্রীচরণে 
লুষ্তিত হইয়া পড়িলেন। এক্ষণে তিনি তুলসীমঞ্জরী। শ্রীরূপমঞ্জরীর শ্রীচরণে ছুইটি শ্লোকে স্বীয় অনী্ট 
প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন-_ “হে সখি রূপমঞ্জরি ! আমার মনোমধ্ো ধাহারা সতত প্রকাশমান অর্থাৎ 
আমার অন্তরে ধাহারা সতত খেলা করিয়া থাকেন, ধাহারা পরস্পর অতি ছুল'ভ বলিয়া বুপ্রয়াসে 
কুপ্জমধো মিলিত হইয়াছেন। তত্বে শ্রীরাধাকষ্ণ এক আত্ম। বা অভিন্নন্বরূপ হইয়াও রস বা লীলার 
ভূমিতে পরস্পর ছল হইয়াছেন । এই ছুললভতা পোষণের নিমিত্ত ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের অঘট নঘটন- 
পটিয়দী শক্তি যোগমায়ার চাতুরীর অগ্ত নাই। বস্ত্র ছুলভ না হইলে এবং মিলনে বাধা না ঘটিলে রসের 
মাধুর্য থাকে না । শ্্রীবৃন্দাবনে পরকীয়ভাবে শ্রীরাধামাধবের মিলন-বিহার অতীব চমতকার । ভগবতী 
যোগমায়া৷ অতি নিপুণতার সহিত শ্রীভগবান্‌ এবং তদীয় নিত্যপ্রিয়াগণের বিচিত্র লীলারস-সম্তোগের 
সাধ পূর্ণ করিয়া থাকেন এই পরবকীয়ভাবে ছুর্লভপ্তা, প্রচ্ছন্নকীমতা এবং বন্বার্যমাণতার মাধ্যমে । 
তাই শ্রীরাধামাধবের ব্রজলীলায় মিলন অতি আয়াসসাধ্য। বনু চেষ্টায়, সখীগণের যোগাবোগে, নান! 
বাধা-বিপন্তি লঙ্ঘন করিয়! পরস্পর মিপিত হইয়া অতি ছুর্লভ পারস্পরিক উৎকণ্ঠাময়ী প্রেমমাধুরী আস্মা- 
দ্রন করিয়া থাকেন। 


অভীষ্টম্ৃচনম্‌) [১৪৪৭ 


শ্রীপাদ রছুনাথ বলিতেছেন, “হে সখি রপ্পমগ্তরি ! সেই জন্যোন্তে ছুলভিজন ভরীভ্ীরাধাকৃষণ 
বু আয়াসে মিলিত হইয়া! যখন বিচিত্র মধুর লীলা মাধুরী প্রকাশ করিবেন এবং আপনি যখন তাহাদের 
সেবা করিরেন, ততকালে তাহাদের তাম্বলদান সেবাতে আমায় কৃপা করিয়া নিয়োজিত করুন । সেবাই 
প্রাণের সর্বন্থ সম্পদ্‌, সেবা-বাতীত জার কিছুই কামনা নাই। সেবার অভাবেই প্রাণে এতখানি কাত- 
রতা । সেবারস দরিয়া গড়া রাধাবিষ্করীগণের স্বরূপ । যীহারা সেবারসেরই মুতি, তাহাদের নিকট যদি 
সেবা না আসে, তৰে তাহাদের প্রাণে যে কত কাতরতা বা ব্যাকুলতা জাগে। যাহারা সেবার মর্ম 
জানেন না, তাহারা উহা কোনকাঁলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। কিন্তু সেবো তো অতি ছুললভ, 
অন্ত কামনার গন্ধ থাকিলে বা একাস্ভিকভাবে সেবাপ্রীণ না হইলে ভে সেবা পাওয়া যায় না । বিশে- 
বতঃ রহস্যময় ভীরাধীমাধবের সেবা, সর্বোপরি কিলাকালীন অতি নিগুঢ় যুগলসেবা_ যাহ? একান্ভিক 
সেবানিষ্ঠ ভ্রীরাধাদাসীগণেরই লভ্য । তাই ভ্ীপাদ দৈনাভরে পরবন্তি পঞ্চম সংখ্যক ক্সলাকে জ্রীরূপমগ্ররী 
প্রভৃতি পরিচারিকাগণের সেবা দর্শনের প্রার্থনা করিতেছেন? 
হে দখি রূপমঞ্জরি ! অন্যোন্যে অতি ছুলভি শ্রীরাধামাধব কুপ্ধে মিলিত হইয়া পরস্পরকে স্থখী 

করিবার নিমিত্ত নিব্ডি বিলাসরসে মগ্ন হইবেন । প্রীমতী রাধারাণী অখগ্ড মাদনরসদ্বার৷ অপ্রাকৃত নবীন 
মদনকে সুখী করিবার জন্কা বিপরীতবিলাসে প্রমন্তা হইবেন। পরিশেষে নিব্ডি রতিবিলাসাস্তে শ্রম- 
ভরে শ্রীমতীর তন্থুলতা অলস, শিখিল ও আলুলায়িত হইবে । যুক্তাবিন্দুর ম্যায় শ্রমজলকণায় ষাহার 
কপোলধুগল জলকণা শোভিত ন্বর্ণকমলিনীর ন্যায় অপূর্ব শৌভা ধারণ করিবে । যিনি তাহার শ্রান্ত, 
ক্লান্ত, দেহলতিকা শ্রীনন্দনন্দনের বক্ষ£স্থলে িন্তত্ত করিয়া নবভলদে স্থির তড়িংলতার ন্যায় বা নীলকা্ত- 
মণিতে হ্বর্ণকান্ত মণির ন্যায় অথবা তরুণতমীলে স্বর্ণলতার ন্যায় পরিশোভিতা হইবেন। আপনর 
ঘখন সেই শ্রীমতীকে তাম্বংলদান, জলদাঁন, বীনাদিদ্বার সেবা করিবেন, আমার যদি সেই সছুলভ 
সেবার সৌভাগ্য লাভ না হয় ; তখন যেন আমার একটু দর্শনের সৌভাগ্য লাভ হয়-_ ইহাই প্রার্থনা ।+ 

“হে মুগকন্তাগণ এই বুন্দাবনে । তোমরাই অতি ধন্ত লয় মৌর মনে ॥ 

নিভৃত নিকুঞ্জবনে লীলানিকেতন । গোবিন্দ মুখারবিন্দ কর দরশন | 

কুকুদী-ম্ধরপা' আমি ভাগা অতি মন্দ। ক্ষণমীত্র না হেরিন্থু বৃন্দাবন-চন্দ্র | 

ধিক্‌ মোর হতবুদ্ধি থাকি বৃন্দাবনে। ইতস্তুতঃ বেড়াইতেছি উদ্র-ভরণে 0৮৩। 

“ধীহারা আমার গদ হয়েছে উদয় । কুগ্মধ্যে আয়াসেতে সঙ্গলাভ় হয় ॥ 
হে সখি রূপমঞ্জরি ! আপনি যখন। সেই রাধাকৃষ্ণে কুঞ্জে করিবে সেবন | 
তাম্বল-বীটা (রাহা অগ্রে করিতে অর্পণ | মোরে আজ্ঞা দিবে ভুমি এই মোর মন॥ 
রাধাকুণ্ু-তীরে বসি রঘুনাথ দাস । সেবার আকাজক্ষা যত করিছে প্রকাশ 1৮৪। 
“বিলাস কুপ্রেতে রাধা-মাধবের সঙ্গে । নিবিড় যে রতিকেলি সমর-তরঙ্গে 0 
অলসে অবশ অঙ্গ এলাইয়ে পড়ে। শ্রমজল বিল্ু কণা গণ্যুগে ঝরে ॥ 


১৪৪৮ 1 ? শ্রীস্রীষ্তবাবলশ 


দ্িতিজকুলনিতান্তব্বান্তম শ্রান্তমগ্রন্‌ স্বজনজনচকোর প্রেমপীয,ষবর্ষী । 
কর-শিশিরিত-রাধা-কৈরবোৎফুল্নবন্লীকুচকুম্মগুলুচ্ছঃ পাতু কুঝৌষধীশঃ ॥৬॥ 
রাসে লান্তৎ রসবতি সমং রাধয়! মাধবস্ত 
স্াভৃৎ্কচ্ছে দধিকরকুতে ক্কারাকে টলী বিবাদম্‌ | 
আলীমধ্যে স্মব্ূপবনজং নর্ম্মভঙ্গী-তরঙগৎ 
কালে কম্মিন্‌ কুণনভরিতে হন্ত সাক্ষাৎ করোমি ? ৭ 
অনুবাদ _বিনি দৈত্যকুলরূপ গাট অন্ধা্তার বিনষ্ট করিয়া ন্ব্গনগণরূপ চকোরের প্রতি প্রেমা মৃত্ত- 
বর্ষণ করিতেছেন এবং যিনি রশ্মি শিশিরিত শ্রীরাধারূপ ফুল্ল কুযুদবল্লীর কুচ-কুন্থমের প্রকাশক--সেই শ্রীকৃফণ" 
চন্দ্র আসায় রক্ষা করুন 1৬1 
রসময় রাসে নৃত্য, গোবধনিসমীপে দধিকর নিমিত্ত বিপুল বিবাদ 'এবং সবীগণমধ্যে কাম বায়ু 
সমুখিত বিবিধ পরিহাসভঙ্গীর তরঙ্গ-_হায়! কোন্‌ শুভগ্ষণে আমি গ্রীরাধামাধবের এই সমুদয় লীল! 
দর্শন করিব ? ৭! 
টীকা__দিতিজেতি। কৃষ্ণ ষদীণঃ কষ্চচন্দ্রঃ পাতু রক্ষতু। কিন্ত,তঃ দিতিজকুলমেব নিতান্ত 
ধবা্তামন্ধকারমস্তন্‌ নিরস্যন্‌ সন্‌ স্বসনজন চকোরপ্রেমলীধ,যবর্ধী ৷ পুনঃ কিন্ত,তঃ করেণ কিরণেন শিশিরিতা 
শীতলীকুতা বা রাধারূপ কৈরবাণামুৎফুল্প বল্লী তস্তাঃ কুচকুমুমস্থ গুলুস্ছঃ প্রকাশকঃ 
কুণল-ভরিতে মঙ্গল পুরিতে কন্সিন কালে রাধয়া সহ মাধবস্ত এতৎ ্ সাক্ষাৎ করোমি করি- 
ব্যামি। এতৎ কিং রসবতি রাসে লান্তং বৃতাং ক্ষ্লাভূংকচ্ছে গোবর্ধন-নিকটে দধিকর কুতে দর্লঃ কর- 
নিমিত্বে স্কারকেলি বিবাঁদম্‌। আলীমধ্যে সখীমধো ম্মরপবনঙং স্মরসা পবনাৎ গন্ধাজ্জাতম্‌ ॥৭1 
স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা _বিরহী শ্রীপাদ রঘূনাথ ছুর্বিসহ বিরহজ্ঞ'লা হইতে বিমুক্তিলাভের নিমিস্ত 
শ্রীকৃষ্চন্দ্রের চরণে শরণাপন্ন হইততেহেন | চন্দ্রের উনয়ে যেমন বিশ্বের অন্ধকার বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তদ্রপ 
বিশ্বমীনবের ভাগ্যাকাশে উদ্দিত শ্রীকঞ্চচন্দের উদয়ে দৈত্যকুলরূপ গাঢ় অন্ধকার বিনষ্ট হইয়াছে । চন্দ্রের 
উদয়ে যেমন স্বাভাবিকভাবে বা স্বতঃই অন্ধচারের বিনাণ হয়, অন্ধকারকে বিনাশ করিতে অন্ধকারের 
সহিত চন্দ্রকে যুন্ধ করিতে হয় না, তদ্রশ শ্রীকণ্জ স্বাভাবিক খেলার ছলেই অস্থরকুলকে বিনষ্ট করিয়াছেন, 
কোন অন্ত্রাদি ধারণ করিয়া অন্গুরর সঙ্গে তাহাকে যুদ্ধে প্রবর্তিত হইতে হয় নাই | 
আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উনয়ে বিশ্বনান্ব সকলেরই স্তখ বা আনন্দলাভ হইয়া থাকে সত্য, কিন্ত 
চকোর ও কুমুদের যে আনন্দ হয়_-তাহা অবর্ণনীয় । লুব্ধ চকোর শশর্ধরের রশ্মিপীষষ পানে পরমা- 
নন্দে ধরণীতে লুটাইয়া পড়ে এবং শশধরও তাহাকে জ্যোতন্ামৃতদানে আপ্যার়িত করিয়া থাকে । 





বল্লভের বক্ষঃস্থলে বিনোদিনী রাধা । রাখিয়াছে নিজ অঙ্গ কতই না শোভা] ॥ 
পরিচর্যা! করে যত প্রিয় স্খীগণ | সেব্যমান। শ্রীরাধিকায় করিব দর্শন 1৮৫। 


নন্দ 


রি, 


অভী্টন্থচনম্‌ ] [ ১৪৪৯ 


তদ্রেপ শ্রীকৃষ্ণের স্বজনগণ চকোরের ন্যায় শ্্রীকষ্ণ-মাধুর্যাস্বাদনে বিভোর হইয়া থাকেন এবং শ্রীকৃষ্চন্দ্রও 
স্বজন্গণরূপ চকোরের প্রতি প্রেমপীঘ,ষ বিতরণে তাহীদের আপ্যায়িত করিয়া থাকেন। যদ্দিও সর্বভূতে সম 
শ্রীকষ্ণের কেহ প্রিয় বা ছেষ্য নাই, তবু ভক্তগণই তাহার প্রিয় বা স্বজন এবং তাহার ও ভক্তজনের 
বিছবেষী অনুরেরাই নিজদোষে তাহার ছেস্য বা পরজন হইয়া থাকেন | “সমোহহং সর্বভূতেষু ন মে 
ঘেয্যোইন্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজল্তি তু মাং ভক্ত ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্‌ ॥৮ (গীতা) 

শ্পাদ রঘুনাথ শ্রীরাধার বিস্করী। স্ৃতরাং রসরাজ, রসিকেন্দ্রমৌলী শ্ীকুষ্ণচন্দ্র-বিষয়ে তাহার 
অনুভব বন উচ্চকোটির ! তিনি অনুভব করিতেছেন,_ রশ্মিশিশিরিত শ্রীরাধারূপ উৎফুল্লা কুমুদবল্লীর 
কুচরুপ কুমুদ-কুহথমের প্রকাশক গ্রীকৃপ্ণ ৷ প্রখর রবিকিরণে সন্তপ্তা কুমুদবল্পী যেমন নিশীথকালে গগনের 
পূ্ণচন্দরের উদয়ে তাহার স্তুশীতল কির-স্পর্শে দিবাতাপ পরিহার করিয়া শিশিরিত বা শীতলীকুত হয় 
এবং সেই উৎফুল্লা কুমুদবীতে কুমুদ কুম্থম বিকসিত হইয়া থাকে; তদ্দরপ শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র দর্শনে তাহার বিরহ- 
তাপে সন্তপ্তা গ্রীরাধার অঙ্গ স্থশীতল হইয়া তাহার কুচযুগলরূপ কুমুদকুন্থম বিকাশপ্রান্ত হইয়া থাকে।, 
প্রীপাদ বলিতেছেন--সেই শ্্রীকষ্চচন্দ্র আমায় রক্ষা করুন, অর্থাৎ এই বিরহিণী রাধাকিস্করীকে মধুময় 
যুগললীলা দর্শন করাইয়া ও তাৎকালিক সেবাদানে ধন্য করুন-- এই প্রার্থনা । 

প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীরাধামাধবের অনভ্তলীলা, তন্মধ্যে কোন্‌ লীলা দর্শনের এবং তাৎকালিক সেবার 

নিমিত্ত শ্রীপাদ রঘুনাথের বিশেষ অভিলাষ? তছুত্তরে সপ্তমসংখ্যক শ্লোকে স্বীয় পরমাভীষ্ট লীলার 
সুচনা করিতেছেন _'রাসে লাস্তং বূুসবতি দমং রাধয়া মাধবস্য* রসবতি অর্থাৎ পরমরসময়ী রাসলীলায় 
জ্ঁরাধারাণীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যমাধুরী দর্শন শ্রীপাদের একান্ত কাম্য । সর্বলীলা-মুকুটমণি শ্রীরাস- 
লীলায় অখিল রসের সমাবেশ রহিয়াছে । নিখিল আম্মাদনময়ী লীল1 এই রাপলীলা । ইহার মধ্যে 
একাধারে পূর্বরাগ, অনিসারাদি হইতে আরম করিয়া উৎকন্ঠিতা, মান, বিরহ, সম্ভোগাদি বিচিত্র রসময়ী 
লীলার রস নিহিত রহিয়াছে। তাই রাসলীলার মত উক্ত ও ভগবানকে পার্গল করা লীলা আর 
অন্য নাই। *্রাসোনাম বুনর্ভীযুক্তনৃতাবিশেষ?” ( জীধরম্বামী ) অর্থাৎ যাহাতে নত ক-নত কীগণ 
পরস্পর হস্তুধারণপূর্বক মগ্লীবন্ধনে ভ্রমণ ও গান-সহ নৃত্য করেন_তাহাই (রাস? | রটিবৃত্তিতে রাস? 
শব্দের নুত্যাবিশেষ অর্থ হইলেও পরমরসবদম্মময় রাস__ ইহাই রাসের যৌগিকার্থ । “রাসঃ পরমরসবদন্থময় 
ইতি যৌগিক্কার্থ?” (ভ্ীজীবপাদ) ব্রজনুন্দরীগণের মহাঁভাবই পরমরস, সর্বোপরি মাদনাখ্য মহাঁভাবৰতী 
শ্রীরাধাই রাসেশ্বরী বা রাসের মূলস্তন্ত, তিনি ভিন্ন রা হইতেই পারে না । স্তরাং শ্রীরাধারাণী এবং 
নিখিল মহাভাবৰতী গৌপনুন্দরীগণসহ শ্রীকষ্ণের যে মগ্ডলীবন্ধে নৃত্য-গীতাদিময় মহাঁমধুর রসলীলা 
তাহাই “রাস” | জীপাদ রঘুনাথ স্বরূপতঃ ভ্রীরাধার দাঁসী,তিনি রাঁসলীলীয় স্বীয় ঈশ্বরী শ্রীরাধারাণীর সহিত 
শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যবিলাস দর্শন এবং ততকাঁলে তান্ব.লদান, বীজনাদি সেবা কামনা করেন । 

আবার বলিয়াছেন-__"ক্মাভৃৎকচ্ছে দধিকর-কৃতে স্ষীরকেলি-বিবাঁদম্‌ আলীমধো স্মরপবনজং 

০ 





১৪৫০ ] ্্রীপ্তীন্তবাবলী 


রোহিণ্যাগ্রে কৃতাশীঃশতমথ সভয়ানন্দমাভীরভর্তা 

তীত্যা শঙ্বনন'সিংহে হলিনি সথিকুলে নান্ত সাং ত্রজেগ্ঠা | 

সাটোপ-ক্সেমুদ্যদত্রজজন-নিবহৈ বাধিকাদিপ্রিয়াভিঃ 

সন্্লাথৎ বীক্ষ্যমাণ, অিতনুরভিরটন্ব্যগোপঃ স পায়াৎ ॥৮॥ 

অনু দৃ্েব স্ষুর্তি সথি কেয়ৎ ভ্রজবধুঃ 

কুতৌহন্িন্নায়াতা ভজিতুমতুলা ত্বাং মধুপুরাৎ্চ। 

অপূর্বেরণাপুবর্বাৎ রময় হুরিণৈনামিতি সরা" 

থিকোদ্যডন্ত্যক্ত্যা বিদ্রিত-যুবতিত্বঃ স্মিতমথাৎ্ ॥৯|| 

অনুবাদ-_অগ্রে রোহিণীদেবী শত শুভাশীষদানে সভয়ানন্দে ঘশহাকে দর্শন করিতেছেন, 

তাহার পিছনে ব্রজেশ্বরী মাতা যশোমতী গোষ্টনিমিত্ত ভয়ে-আকুলা হইয়! সাঁশ্টনেত্রে নরসিংহ। বলদেব ও 
সখাগণের হস্তে ধাহাকে সমর্পন করিয়া গর্ব ও স্েহাকুল ব্রজবাসিজনসঙ্গে দর্শন করিতেছেন শ্রীরাধিকার্দি 





নর্্মভঙ্গগতরঙ্ম্” অর্থাৎ “গোবর্ধনতটে দধিকর-নিমিত্ত শ্রীরাধামাধুবের বিপুল বিবাদ এবং সখীগণমধ্যে 
কামবায়ু সমুখিত বিবিধ পরিহীসভজীর ওরঙ্গ” এই লীলার দর্শনও রঘুর একান্ত কাম্য । গোবর্ধন দান- 
ঘাটাতে সখীগণসঙ্গে বিবিধ পরিহাসরসপূর্ণ শ্রীরাধামীধবের দধিকর-নিমিত্ত ষে বিপুল বাদানুবাদময় রস. 
কলহলীলা, যাহাতে বাক্যভঙ্গীতে, নয়নভঙ্গীতে ও দেহভঙ্গীতে বিবিধ বিচিত্র মদনরসের আত্মাদন_-সেই 
লীলাটিও রঘুনাথের পরম অভীষ্ট । কধিত আছে' দ্রীরূপগোস্বামিপাদের বর্ণিত ললিতমাধব নাটক পাঠে 
প্রীরাধারাণীর বিরচকথার় রদঘুনাথ যে প্রাণাস্তক দশায় উপনীত হইয়াছিলেন। গ্রীরপের দ্রানকেলিকৌমুদী 
হইতে শ্ীরাপধামীধবের দীনলীলার আম্বীদনেই তাহার সেই নিদারুণ বিরহসম্ভপ্ত হৃদয় নুশীতল হইয়াছিল । 
শ্রীপাদ রঘুনাথ আদ্চেপের সহিত বলিতেছেন__ হায় ! কোন্‌ শুভক্ষণে অমি শ্রীরাধামীধবের এই সমুদয় 
লীল। দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিব? 

“দৈত্য-কুলরূপ যেই গাঁট অন্ধকার বিনষ্ট করিলা সব ব্রজেব্দ্র কুমার ॥ 

স্বজন-চকৌরপ্রতি নন্দকুল টাদ। প্রেমামৃত-বরিষণ করে দিন রাত ॥ 

অপরূপ রাধারূপ কুমুদ-লতারে ৷ ম্ুখদ কিরণে যেই সুশীতল করে ॥ 

প্রফুল্ল কুমুদলতীর কুচ-কুন্ুমেরে । প্রকাশিত করে যেই নিকুণ্-ভিতরে | 

সেই কৃষ্চন্দ্র নিত্য ব্রজবন-বাসে । রক্ষা কর নিরস্তর রঘ,নাথদাসে ॥৮৬। 

প্রসরাঁজ রলবতী শ্্রীরাধা-মাধবে। রাঁস মহারাস কৈলা। সখীগণ সাথে ॥ 

গোব্ধন সমীপে যে “ধিকর' রঙ্গ । বিবাদের ছলে ক$ রসের প্রসঙ্গ ৷ 

“কামবায়ু” সমুখিত কৌতুক-তরঙ্গ | সথীসঙ্গে শ্রীগোবিন্দ কিশোরী বরাঙ্জ ॥ 

সেই সব লীলা কবে হবে দরশন। রঘুনীথ দাঁপ গোদ্বামী করে নিবেদন ?”৭0 


টিকার 


অভীট্টস্মচনম্‌ ] [ ১৪৫১ 


এ 


প্রিয়াগণ প্রশংসার সহিত যাহাকে অবলোকন করিতেছেনঃ যিনি গৌপসকলের পালক, স্থরভীসমৃচকে 
যিনি আশ্রয় করিয়াছেন, সেই নবাগোপাল গোষ্ঠগমনকালে আমায় রক্ষা করুন ।৯| 

“হে সখি ! ইনি কোন্‌ ব্রজবধু? কোথা হইতেই বা এই কুঞ্জে সমাগতা হইয়াছেন? তপ- 
রিচিতা হইলেও ইহাকে যেন কোথায় দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে? সখী বলিতেছেন, 'এই নিরু- 
পমা তোমায় ভজন করিবার জন্ত মধুপুরী হইতে আবসিয়াছেন+, প্রীরাধা বলিতেছেন, “ইনি অতি অপূর্বাই 
বটে, অত এব অপূর্ব শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইহাকে রমণ করাও" শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার এই উজ্জল বাক্যভী শ্রুবণে 
তাহার কপট ঘুব ভীবেশ শ্রীমতী ধরিয়া ফেলিয়াছেন জানিয়া ঈষদ্‌ হান্ত করিয়াছিলেন [৯॥ 

টীকা__নবাগোপহ নৃতন-গোপালঃ কৃষ্ণ অটন্‌ গচ্ছন্‌ সন্‌ পায়াপ্রক্ষহু। কিস্তুতঃ আভীরভর্তা 
সন্‌ শ্রিতন্থরভিঃ । পুনঃ কিস্ততঃ আগ্রে প্রথমতঃ কৃতাশীঃ শতং যথাস্তাদেবং সভয়ানন্দং বথাস্তাত্তথা 
বীক্ষামাণঃ | এবং ত্রজেশ্যা যশোদয়া সাশ্রং যথাস্তা তথা ব্রজজননিবহৈরীক্ষ্যমীণম্‌। এবং সম্লীঘং যথা 
স্তত্থা রাধিকাদিভিঃ প্রিয়াভিবাক্ষ্যমাণঃ 1৮1 

অথ মানবত্যা রাধিকায়। অনুনযার্থমাগতং স্ত্রীবেশিনং কৃষ্ণমকন্মাদা বিত্ভবন্তনুভূয় তদবস্থয়ৈব 
রূপমঞ্জধ্য নিবেদয়তি অবৃষ্টেতি । অপূর্ণ হরিণ! সহ অপূর্ববামেনাং রময় । ইতি রাধিকোদ্যন্তম্াক্তা] 
বিদ্রিত যুবতিত্বঃ কৃষ্ণঃ ম্মিতমর্ধাৎ 1৯1 ঃ 

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্য।_শ্রীপাদ রঘুনাথ নন্দালয়ে ল্রীকৃুষ্ণের গোষ্ঠগমন-লীলাঁর স্ফুরণ প্রাপ্ত হইয়া- 
ছেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলদ্েব গোষ্ঠের সাজে সঙ্জিত হইয়াছেন । সখাগণও আসিয়া মিলিত হইয়াছেন । 
বিবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হইতেছে । ছিজগণ বেদমন্্ উচ্চারণ করিতেছেন। গোপনারীগণ শঙ্খধ্বনি, 
উলুধ্বনি দ্রিতেছেন ও লাজ বর্ষণ করিতেছেন । রোহিণী মা গোষ্ঠে মঙ্গলের নিমিন্ত রামকৃষ্ণকে শত শত 
শুভাশীষ প্রদান করিতেছেন । রোহিনীমায়ের ভয়ও আছে, আনন্দও আছে । গোষ্ঠে অমঙ্গলের আশ- 
স্কায় ভয় এবং রামকুষ্ণের গোরষ্ঠবেশ-দর্শনে ও তাহাদের গৌঁচারণে উৎসাহ দর্শনে আনন্দ । এই সভয়ানন্দে 
রোহিলীমাতার অভিনব বাৎসল্যরসময়ী মৃত্তির মাধুরী দেখিতেছেন তুলসীমঞ্জরী । শোকে ছঃে কাতরা 
মাতা যশোমতী রোহিনীমায়ের পিছনে আহেন। গোষ্ঠে নানাবিধ অমঙ্গলের ভয়ে সাশ্রুনেত্রে মাতা 
যশোমতী নৃসিংহদেবের মন্ত্র পাঠ করিয়। গোঁপালের রক্ষাবষন করিতেছেন । অশ্রুনীরে ও স্তনক্ষীরে 
বক্ষঃবসন সিক্ত করিতে করিতে মা যশোমতা বলদেব ও মখাগণের হাতে তাহার অঞ্চলের নিধি গৌপালকে 
সমপর্ণ করিতেছেন । হের আয় রে বলরাম হাত দে মোর মাথে। ধড় রাখিয়া প্রাণ দিয়ে তোর 
হাতে $-৮০০০০০০৩০০৭ যাঁচিয়া নবনী দহ নিকটে রাখিবে। বেলি অবসান হৈলে সকালে আসিবে ॥” 
(পদকল্পতরু)। শ্রীকৃষ্ণকে বক্ষে জড়াইয়া মাতা যশোমতী নয়ননীরে ও স্তনক্ষীরে অভিষিক্ত করিতে করিতে 
বলিতেছেন__ 

“আমার শপতি লাগে না ধাইহ ধেনু আগে গরাগের পরাণ নীলমণি। 
নিকটে রাখিহ ধেন্ু পুরিহ মোহন বেণু ঘরে বসি আমি যেন শুনি ॥ 





১৪৫২ ] [ ভ্রীস্রীস্তবাবলী 


বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বাম ভাগে শ্ীদাম সুদাম সব পাছে। 

তুমি তার মাঝে ধাইও সঙ্গ ছাড়া না হইও মাঠে বড় রিপু-ভয় আছে। 

ক্ষুধা হৈলে চাহি খাই পথ-পানে চাহি যাইও অতিশয় তৃণা্কুর পথে। 

কারু বোলে বড় ধেন্ু ফিরাইতে না যাইও কানু হাঁত তুলি দেহ মোর মাথে॥ 

থাকিও তরুর ছায় মিনতি করিছে মায় রবি যেন না লাগয়ে গায়। 

যাদবেন্দ্রে ঙ্গে লইও বাধা পানই হাতে থুইও বুঝিয়! যোগাবে রাঙ্গা পায় ॥৮ (এ) 

ব্রজবাপিভনগণ গর্বে ও প্লেহে আকুল হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে তৎকা'লে দর্শন করিতেছেন। তাহারা 
গোপজা'তি, শ্রীকৃষ্ণের গোচারণে আসক্তি ও উৎসাহ দর্শনে তাহাদের গর্ব এবং শ্রীকৃষ্ণের বনগমনে মাতার 
রোদন, লালনাদি দর্শনে তাহাদের চিত্ত দেহে আকুল । রাধাদি শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়াগরণের তৎকালে শ্রীকৃধ্চ 
দর্শনের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠে বিদায়ের প্রাক্কালে সবারই অল্পবিস্তর বিরহ-ছযখর 
অনুভূতি জাগে, কিন্ত শ্রীরাধারাণীর কুগুমিলনলীলার ভাবীস্মৃতিতে আনন্দরসে হৃদয় ভরপুর। গ্রীক 
নয়নইঙ্জিতে শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীমতীর সহিত মিলনেচ্ছা জ্াপর্ন করিতেছেন-_-শ্তরীকুণ্ডের তীরে যেন 
তোমায় পাই ৮ শ্্রীমতীও সলজ্জ সহাস ইঙ্গিতে উত্তর দিতেছেন_-“অবশ্যই পাইবে ।, শ্রীমতী দৃষ্টিদারে 
শ্রীকৃষ্ণের সেই ইঙ্গিতের মনে মনে প্রশংসা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিতেছেন । শ্রীমতী প্রিয়_ 
কিস্করী তুলসী শ্রীমতীর মনের কথা সবই বুঝিতেছেন। সহসা প্ষরণের বিরাম হইয়াছে । বাহাদশীয় 
শ্্রীপাদ রঘুনাথ প্রার্থনা করিতেছেন? “ষিনি গোপসকলের পালক, স্থুরভীসমৃহকে যিনি আশ্রয় করিয়াছেন 
অর্থাৎ যিনি সতত গাভীর সেবন করিতেছেন, সেই নব্যগোপাল শ্রীকষ্ণচ গোষ্টগমনকালে আমায় রক্ষা 
করুন| অর্থাৎ সেই মধুময়ী লীলাদর্শন করাইয়া বিরহজ্বালা হইতে নিন্তার করুন _ ইহাই প্রার্থনা] ।” 
নবমঞ্জোকের ব্যাখ্যা “শরীত্রীঞরার্থনামূতস্” স্তবে ফোড়শ-সংখাক গ্লোকের স্তবামতকণায় দ্রষ্টব্য । 

“ম| রোহিণী অগ্রে যারে ঢালি অশ্রুর্ধার । আশীর্বাদ করিতেছে শত শত বার ॥ 

সর্ববানন্দ এই ব্রজে যশোদা-নন্দন । ভয় ও আনন্দে মাতা করে দরশন ॥ 

ব্রজেশ্বরী যশোদার গোষ্ট-জনা ভয়। প্রতিপদে শঙ্ক'কুল বাৎসলা গ্রদয় 

নরশ্রে্ঠ হলধর সখাঁগণ করে। শ্রীগোবিন্দে সমর্পণ করে অশ্রুরীরে ॥ 

গর্ব প্নেহে পরিকর ব্রজবাসিগণ | দ্রশন করে তারা গোবিন্ব-বদন্‌ ॥ 

শ্রীরাধিকা কান্তাগণ শ্লাধার সহিতে ৷ প্রতিদিন ধারে দেখে ব্রজের পথেতে ॥ 

আভীর ভর্তা যিনি বরজ-মগ্ডলে । আশ্রয় করিয়া আছে স্থুরশ্ী সকলে ॥ 

সেই নব্য গোপাল কৃষ্ণ গোষ্ঠেতে চলিতে | রক্ষা করু সব্র্বভাবে দাস রঘুনাথে ॥৮৮| 

“শুন শুন হে সখি বলিগো তোমাকে । এই কুপ্রে আসিয়াছে এ ব্রজব্ধু কে ?॥ 

অনৃষ্টা হইলেও যেন দেখেছি কখন। প্রথম দর্শনে মৌর এই লয় মন । 

সখী কহে হে রার্ধে তোমাকে ভজিতে । এই বধু আসিয়াছে মথুরা হইতে ॥ 


অভীষ্টম্থ নম্‌) [১৪৫৩ 


রাখেতি নাম নবঘুন্দর-সীধু যুদ্ধ ুষ্ণেতি নাম মধুরাতূতগাঢ ুগ্ধমূ । 

সব্বক্ষণৎ হ্রভিরাগ-হিমেন রম্যং কৃত্বা তদেব পিব মে রসনে ক্ষুধার্তে ॥১০॥ 

চৈতন্যচন্দ্র মম হৃৎ-কুমুদৎ বিকাণ্ঠ হৃগ্ভং বিধেহি নিজ-চিন্তন-ভূজরলৈঃ। 

কিঞ্চাপরাধ তিমির নিবিড়ৎ বিধুয় পাদামূতৎ সদর পায়য় দুর্গত মাম্‌ ॥১১॥ 

অনুবাদ-__ “রাধা” এই নাম অভিনব স্থুন্দর অমুতের ন্যায় মধুর' কৃষ্ণ এই নাম অদ্ভুত গাঢুছুদ্ষের 
চ্যায় অতীব স্বাছু, হে আমার ক্ষুধার্ত রসনে ! ভুনি সুগন্ধি অন্ুরাগরূপ হিমদ্বারা ইহা রমণীয় করিয়া অন্থু- 
ক্ষণ তাহাই পান কর ॥১৯॥ 

হে শ্রীচৈতন্যচন্জ ! আমার হাদয়কুমুদ বিকসিত করিয়া তুমি স্বীয় চিস্তনরূপ ভূঙ্গকৈ উহাতে 
নিবিষ্ট করিয়া মনোজ্ঞ করিয়। দাও 'হ দয়াময়! আরও একটি নিবেদন করি, অপরাধরূপ গা তিমির 
মাশ করিয়া এই ছুর্গতজনকে তোমার শ্ীচরণামৃত পান করাও ॥১১॥ 

টাক।__হে ক্ষুধার্তে ক্ষুধাপীড়িতে মে মম রসনে জিহ্বে রাধেতি নাম নবন্থুন্দর সীধু মুগ্ধং কৃষ্ণেতি 
নাম মধুরাভূত গাচছুপ্ধং স্থরভিরাগ হিমেন সর্ধ্বক্ষণং রম্যং কৃত্বাতদেব পিব ইত্যন্বয়ঃ। নবং নৃতনং স্থন্দরং 
মনোজ্ৰং যৎ সীধু অমৃতং তদিব ছুপ্ধং মনোহরমিত্যর্থঃ। মধুরং অতিম্বাহ গাটং ঘনম্‌॥১০। 

চৈতন্যেতি। হে চৈভন্ুচন্দ্র মম হাৎকুমুদং বিকাশ্ঠ নিজম্ত তব যচ্চিন্তনং তদেব ভূন্তস্য রদগৈঃ 
কৃত্বা হগ্ঠং মনৌজ্ং বিধেহি কুরু কিঞ্চ অন্যদূপি নিব্দেয়ামি নিব্ড়িমপরাধ-তিমিরমন্ধকারং বিধন়্ বিনা গ্ঠ 
ছুগতং মাং পাদামৃতং পায়য় হে সদয় 1১১ 

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা_ভ্ীপাদ রঘুনাথ সাধক্দশায় অনুক্ষণ ভ্রীরাধাকৃষ্-নামা মৃত্ত-রসমাধুরী 
আম্বাদনের অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন । শ্্রীভগবানের নাম ও নামী শ্রীতগবাঁন্‌ অভিন্নতত্বঃ স্থৃতরাং নামী 
জ্রীভগবানের অখণ্ড রসরূপতা তশহার নামে নিছিত রহিয়াছে । মিশ্রিস্বরূপতঃ মিষ্টপদার্থ হইলেও পিত্ত 
রোগদুষিত জিহ্বায় যেমন তাহার মিষ্টতার অনুভব হয় না, তদ্রেপ গ্রীনাম সাক্ষাৎ রসম্থরূপ হইলেও অপ- 
রাধ ছুষ্ট জিহবায় তাহার আস্বাদনের অনুভব জাগে না। ন্ুতরাং নিরপরাধ নাম- ভজননিষ্ঠ মহদ্গণের 
ইন্দ্রিয়ই শ্রীনামের আনন্দরূপতার সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে-_-অতএবানন্দরপত্বমস্ত মহদ্ব,দয়সাক্ষিকং 
থা শ্রীবিগ্রহস্ত” (শ্রীজীবপাদ) অর্থাৎ সাক্ষাপ্তগবন্ম,তির স্তায় শ্তীভগবানের নামের আনন্দরূপত্ব।দি সম্বন্ধে 
মহতের অনু ভবই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ | মহদ্গণই অনুভব করেন,_ পকৃষ্ণনামে যে আনন্দসিদ্ধু-আন্বাদন। ব্রহ্ম নন্দ 





শ্রীরাধিকা কহে সখী রূপেতে উজলা ॥ অপূর্ব সুন্দরী দেখি এই ব্রজবাঁলা ॥ 
অপূর্বব ভ্ীকৃষ্ণনঙ্গে করাহ রমণ । তবে ত আনন্দে আমি হই নিমগন | 
রসিকেন্দ্র-চ্ড়ামণি মদন-মোহন। শ্রীরাধার ভঙ্গী-বাক্য করিয়া শ্রবণ॥ 

আপন কপট যে যুবতীর বেশ। রাধিকাদির পরিচিত ভাবিয়া বিশেষ | 
যৃছুমন্ন হাস্য করে মুরলী-বদন । আরোপেতে দাস গোস্বামী করে দরশন 6৮৯। 


রি ] [ শ্রীস্রীন্তবাবলণ 


তার আগে খাতোদক"সম 0৮ (চৈ: চঃ)।  “আনন্দান্মুধিবদ্ধীনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতান্বাদনম্” (শিক্ষার্টক) 
অর্থাৎ “কুষ্ণনাম আনন্দসিন্ধুকে উত্তাল করিয়া তুলে, বুষ্ণনামের প্রতি পদেই পূর্ণ অমুতের আন্বাদন লীভ 
হয়”_ইহা! প্রেম পুরুষোত্তম+ ভ্রমনমহা তুর অনুভব । শ্ীপাদ রুছুনীথ ভীমন্মহাগুভূর ক্রিয়পার্ষদ এবং 
বিশেব বরুণাভাজন, ভ্ীমনসহাগুভূর কৃপায় শ্রীল রছনাথের চিন্তে নামামুতরসের আবাদ অপার ও অগাধ! 
ভ্রীনামামৃত্তরসমাধুরী তিনি স্বয়ং আন্বাদন করিয়া হিশ্বস]ধকগণের মনে নামামৃতরসান্মাদংনর প্রেরণা 
জাগাইতেছেন ৷ 
শ্রীপাদ স্বীয় রসনাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, “হে আমার ক্ষুধার্ত রসনে ! সন্বোধনটির 
মধ্যে বেশ একটি রহস্ত নিহিত রহিয়াছে । ক্ষুধা-পিপাসা বাতীত যেমন অন্ন-পানীয়াদির আন্বাদন মধুর 
হয় না, তদ্রুপ নাম-পিপাসা বাতীত নামরসের আহ্বাদন মধুর হয় না! পিপাসা জাগাইয়া নাম" 
তঙ্গনের সুন্দর উপদেশ এই সন্দোধনে নিহিত রহিয়াছে । এখানে নাঁনে রুচিই নামে ক্ষুধা বা পিপাসা 
বলিয়া বুঝিতে হইবে । ধীহার নামে কিঞিৎও রুচি বা নামগ্রহণে শ্রদ্ধা নাই, তাদৃণ ব্যক্তিকে নামোৌ- 
পররেশও একটি অন্থতম নামীপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। কারণ তাদৃশ ব্যক্তিকে নামৌপদ্রেশ করিলেও 
সে নামগ্রহণে প্রবৃত্ত হইবে না, সুতরাং উপদেশ করিয়াও কৌন ফল হইবে না বরং নামের মহত্বকে লঘুই 
করা হইবে । সে ক্ষেত্রে নামোপদেশের পুর্ব নামে যংসামান্ত শ্রদ্ধা বা ক্ষুধা জাগাইয়াই নামোপদেশ 
বিধেয়। পক্ষান্তরে সাধক যতই নামসাধনার উন্নতন্তরে আরোহণ করিতে থাকেন, নীমপিপাসা ততই 
প্রবল হইয়ণ প্রেমন্তরে সান্সিপাতিক রোগীর ন্যায় বিপুলাকার ধারণ করে তখন যত পিপাসা তত 
আন্বাদন, যত আম্ব'দন তত পিপাসা | রঘুনাথ মহাভী বন্গরে। স্তুতরাঁং তাহার নাম-পিপাস। দুর্দমনীয়। 
শ্রীপাদ বলিতেছেন, “রীধা এইনম অনি নব সুন্দর অমৃতের ন্যায় মধু ।১ বিশ্বের আস্াছ্যবন্ত- 
সমূহের মধ্যে অমুতই সর্বশ্রেষ্ঠ । ইহা ভূর্লোকে ছুলভি: দেবগণ ব্র্গেই ইহা আন্বাদন করেন এবং ইহার 
প্রভাবে তাহারা অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া জানা যাঁয়। 'রাধাঃ-নাম কিন্তু অভিনব অধৃতঃ কারণ 
ইহাঁর প্রথম অভিনবতা-_ইহা স্বীয় অমুতের আন্মাদনকে তুচ্ছা তিতুচ্ছ করিয়া থাঁকে। রাঁসসাগরে 
লিখিত আছে-_- 
দমুদ্ধিকা রসিতা দিতা সমসিতা ক্কীতং নিপীতং পয়ঃ 
্বর্ধযাতেন স্ুধাপ্যপায়ি কতিধ! রম্তাধর-খণ্ডিতঃ। 
সত্যং ক্রুহি মদদীয় জীব ভবত] ভুয়ো ভবে ভ্রাম্যতা 
রাধেত্যক্ষরযোরয়ং মধুরিমোদগারঃ কচিললক্ষিতঃ ৮ 


অর্থাৎ “হে জীব ! তুমি সংসারে বহুতর ভ্রমণ করিতে করিতে ্রক্ষারসমিশ্রিত শর্করা আম্মীদন _ 


করিয়া থাকিবে, আবার শর্করাসহ ছুপ্ধও পান করিয়া থাকিবে, কখনো। স্বর্গে গিয়া সুধাঁপান, রম্তাধর 
খণ্ডনও করিয়া থাকিবে ; কিন্তু সত্য করিয়া বল দেখি, “রাধা? এই অক্ষরছয়ে যে মধুরিমীর প্রকাশ তাহা 
কোথাও দেখিয়াছ কি?” 


বাপ 


অভী্টগুভনস্‌ ] [ ১৪৫৫ 


আবার অস্বতপানে দেবগণ অমর, কিন্তু সে দেহও পাঞ্চতৌতিক; স্থতরাং নশ্বর, ব্রদ্মার দৈনন্দিন 
পললয়ে সব নাশপ্রাপ্ত হইবে, আর এই ভীরাধানামমৃত-পানে প্রেমলীভপূর্বক পার্ধদশরীর প্রাপ্ত হইয়া 
জীবকুল চিরতরে ধন্য হইয়া থাকেন। 
জীপাদ রদ্ুনাথ বলিলেন? “কৃষ্ণ, এই নাম অদ্ভুত গাঢুছদ্ধের ম্যায় অতীব স্বাছু। কুষ্ণনীম অদ্ভূত 
গাচছুদ্ধ, সুতরাং ইহার আন্বাদনও অতীব অদ্ভুত । শ্রামৎ রূপগোম্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণনামের আন্বাদন-মাঁধুরী 
বর্ণনা করিয়াছেন__ 
তৃপ্ডে তাগুবিনী রিং বিতদ্ুতে তৃপ্ডাবলী লক্ধয়ে 
কর্ণক্রোড়কডন্ঘিনী ঘটয়তে কর্ণার্বব,দেভাঃ স্পৃহীম্‌। 
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেক্দ্রিযাণাং কৃতিং ; 
নো জনে জনিত কিয়ন্ডিরমুতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদয়ী ॥” (বিদগ্ধমধাঁব) 
শ্রীল যছুনন্দনদাস ঠাকুর এইক্লোকটির অতি অপূর্ব মর্মানুবাদ প্রকীশ করিয়াছেন, এখানে তাহাই 
উদ্ধ'ত হইতেছে 
“মুখে লইতে কষ্ণনাম* নাচে তুশ্ু-অবিরাম, আরতি বাঁট়ায় অতিশয় । 
নাম-ন্থমাধুরী পাইয়া, ধরিবারে নারে হিয়া, অনেক ভু্ডের বাঞ্থ। হয় ॥ 
কি কহব নামের মাধুরী । 
কেমন অমিয়া দিয়া, কে জানি গটিল ইভা, কষ এই ছু জাখর করি | 
আপন মাধুরী-গুণে, আনন্দ বাড়ায় কাণে, তাঁতে কালে অস্কুর জনমে । 
বাঞ্চ। হয় লক্ষ কীণ, যবে হয় তবে নাম, মাধুরী করিয়ে আন্বাদনে ॥ 
'কৃষ ছু-আখর দ্েখি। জুডীয় তপত জাখি, অঙ্গ দেখিবারে আখি চায়। 
যদি হয় কোটি আখি, তবে কৃষ্ণরূপ দেখি, নাম আর তন্তু ভিন্ন নয়। 
চিন্তে কুষ্ণনাম যবে, প্রবেশ করয়ে তবে, বিস্তারিত হৈতে হয় সাধ । 
সকল ইক্ট্রিয়গণ, করে অতি আহলাদন, নামে করে প্রেম-উনমাদ ॥ 
যেকাণে পশষে নাম» সে তেজয়ে আন কাম, সব ভাব করয়ে উদয়। 
সকল মাধূর্স্থান। সব রস কৃষ্ণনীম, এ যছুনন্দনদাঁস কয় ॥৮ 
প্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন হে মদীয় ক্ষুধার্ত রসনে | তুমি এই অভিনব হ্ুন্দর অমৃত ও 
তদ্ভুত গাঁঢছগ্ধ শ্রীরাধাকষ্ণ নামকে ন্থগদ্ধি অনুরীগরূপ হিমছারা রমণীয় করিয়া অনুক্ষণ তাহাই পান 
কর।১ অভিনব সুন্দর অমৃতের সহিত অদ্ভুত গাঁটদুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া তাহাতে সুগন্ধি ও হিম বাঁ বরফ 
সংযোগে পান করিলে যেমন আম্মাদনের অতীব চমৎকৃতি প্রকাশ পাইয়া থাকে, তত্রাপ স্বভাবতই মধুরাঁ- 
তিমধুর রাধাকৃষ্₹-নামকে অন্গুরাগের সহিত আন্বাদন করিলে তাহার আস্বাদন-মাধুষে অনুরাগী সাধকের 
আত্মা চিরতরে ধন্যাতিধন্ত হইয়া থাকে এবং অনুক্ষণ এঁ নামরসমাধুরী পানই তাহার জীবাতু হইয়া থাকে । 





১৪৫৬ 1 [ শ্রীত্রীম্তবাবলী 


পিকপটু রববাণ্ৈভূঙগবন্কার-গানৈঃ স্ফুরদতুল কুড়,জ-ক্রোড়রলে সরজম্‌। 
স্মরসদমি রুতোদ্যন ত্যতঃ শ্রান্তগাত্রং ভ্রজনবযুব যুগ্ৎ নর্তকৎ বীজয়ামি ॥১২ 
ঘৎপাদান্তুজ-যুগ্ম-বিচুতরজ? সেবা প্রভাবাদহুং 
গান্ধবর্বা সরসী গিরীন্দ্র নিকটে কষ্টোহপি নিত্যৎ বসন্‌। 





অন্থুরাগের সহিত নামরসান্থাদন করা সাধকের নিজের পাধ্যায়ন্ত ব্যাপার নহে, ইহ! ্বপ্রকাশ 
গ্রীনামের এবং নামান্ুরাগী মহদ্গণের কুপাসাপেক্ষ । আবার এই বিশেষ কলিতে নামপ্রেমী- 
বতার শ্রীগেরাঙ্গের কৃপা হইলে ইহা অতি সহজপাধ্য হইয়া থাকে । তাই শ্রীপাদ একাদশ-সংখ্যক 
শ্লোকে শ্রীচৈতন্চন্দ্রের কৃপা কামনা করিতেছেন । 

“হে শ্রীচ্তৈন্তচন্্র! চন্দ্রের উদয়ে তো কুমুদ বিকশিত হয়” তুমি আমার চিন্তকুমুদ বিকশিত 
করিয়া দাও এবং তোমার চিন্তারূপ ভূঙ্গকে তাহাতে নিবিষ্ট করিয়া মনোজ্ঞ করিয়া দাও । অর্থাৎ আমার 
চিত্তে সতত যেন তোমার সরস চিন্তা জাগরূক থাঁকে।+ শ্রীটৈতম্থাদেব যেন বলিতেছেন__ রঘুনাথ ! 
নিরপরাধ সুনিম লচিন্তেই আমার সত চিন্তন সম্ভবপর হইয়া! থাকে, তুমি সেই ছুলভ বস্তু কামনা করি- 
তেছ কেন? ভ্ীপাদ স্বীয় স্বাভাবিক দৈম্থাবশতঃ এইরূপ সম্ভাবনা করিয়া বলিতেছেন, 'প্রভো? ! তুমি 
যে দয়াময়! দয়া তে] যোগ্যাযোগ্যের বিচার রাখে না । ছূর্গতজন দেখিলেই উহা উচ্ছুসিত হইয়া 
উঠে। তাই নিবেদন করি--হে চৈতন্াচন্্র! তুমি কুপা করিয়া! আমার চিত্তে উদিত হইয়া আমার 
অপরাধরূপ গাঢ় তিমির নাশ করিয়া দাও এবং হে রসনুধাকর! এই ছুগতজনকে তোমার গ্রীচরগরস* 
সুধা পান করাইয়া চিরধন্থা ও কৃতার্থকর | 

“রাধা? এই ছু'আখর. মধু হৈতে স্থমধুর,।  প্রেমমকরন্দ-নিকেতন | 
“কৃষ্ণ” এই ছু'টী বর্ণ, যেন ঘন ছুগ্ধে পূর্ণ, নুধাসার স্বাছু বিনিন্দন । 
গাঁছুদ্ধে মকরন্দ। তাঁর যেই স্বাছু গন্ধ, রাধাকৃষ্ণ নামের মাধুধ্য | 
তাহা হৈতে অদ্ভূত, পদে পদে পরামূত, নব নব যাহার প্রাচুর্য | 
হে ক্ষুধার্ত রসনা মোর, প্ররেমামৃত-রসপুর, যুগলের রাঁধাকৃষণ নাম । 
স্থবাসিত রাগ-হিমে, বাইয়া রাত্রিদিনে, তৃমি তাহা সদা কর পান ॥৮১০। 
“হে ভ্রীচৈতন্য-চন্দ্র, পরম আনন্দ-কন্দ, নিবেদন করি তুয়া পায়। 
অঙ্গকাস্তি জ্যোতঘ্পামৃতে, বিকলসিত কর তাতে, হৃদয়-কুমুদে করুণায় | 
হে গৌর-গুণমণি, বিধান করিবে তুমি, নাম রূপ গুণ লীলা ধাম। 
অমৃতময় মধুপুরে, মোর চিন্তা মধুকরে, রঙ্গেতে ফিরিবে অবিরাম 1 
আরো বলি প্রভু মোর, অপরাধ তম ঘোর, দুর করি গৌর-গুণধাম । 
অধম ছুর্গতজনে* কেবল করুণ! মনে, নিজ পাদামৃত কর দান ॥৮১১1 


অভীষ্টম্থচনম্‌] [১৪৫৭ 


তৎপ্রেয়োগণপালিতো৷ জিততুধা রাধাযুকুন্দাভিধা 
উদগায়ামি শুণোমি মাং পুনরহো শ্রীমান্‌ স রূপোহবতু ॥১৩॥ 
[ ইত্যতীষ্টসূচনং সম্পূর্ণম 1২৯ 
॥ ইতি শ্রীশ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্ব'মি-গ্রভুপাদ-বিরচিতা 
শ্রীশ্রীভবাবলী অমঃগ্ত। | 


অনুবাদ_কোকিলের স্থমধুর শব্দরূপ বাছ্যদ্বারা ও ভূঙ্গের গুঞ্নরাপ গানছারা স্থশোভিত 
নিরুপম নিকুগুভবনরূপ রঙ্গালয়ে বীহারা আনন্দমপ্ন আছেন ও স্মরোদ্দীপক সভায় কন্দপের প্রসন্নতা 
বিধানহেত্‌ ধাহারা উদ্দগুবৃত্যে পরিশ্রাস্ত ও ঘর্মাক্ত কলেবর হইয়াছেন, সেই নর নশীল ব্রজযুগলকিশোরকে 
আমি বীজন করি ॥১২॥ 

অহো ! যেশ্্রীমৎ রূপগোস্বামী আমায় পূর্বে ভূগুপাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন 'এবং 
ধাহার প্রীচরণকমলযুগলের পরাগ-সেবার প্রভাবে অতিশয় মনঃপীড়াতেও নিত্য শ্রীরাধাকুগ্ডভীরে গোবর্ধন- 
সমীপে আমি তৎপ্রিয়গণ শ্রীজীব প্রভৃতির দ্বারা পালিত হইয়া বাস করিতে সমর্থ হইয়া অমৃতনিন্রি- 
ভ্রীকৃষ্ণনাম শ্রবণ ও কীর্তন করিতেছি, পুনরায় সেই শ্রীরূপই আমায় রক্ষা করুন 1১৩। 

টীকাঁ-পিকেতি | এতৎ পদ্ভাং গোবর্দনা শ্রয়দশক্ত পুর্ববং পগ্চতুষ্টযাস্তঃপাতি তত্রৈব ব্যাখ্যাতম্‌। 
এতৎ পদাস্থ স্থানছয় স্থিতত্বেইপি কর্তৃভেদাভেদো মন্তব্যঃ 1১২ 

অহো ভে ত্রজবাসিনঃ সশ্্রীমান্‌ রূপে মাং পুনরবতু রক্ষতু । পুরা ভৃগুপাতনাদ্রক্ষিতবান্‌ অধুনাতু 
ভজন বিদ্বাদি স্থচকঃ পুনঃ শব্দঃ | যস্ত রূপস্ত পাদযুগ্মাৎ বিছ্যুতং যদ্ত্রজস্তস্ত সেবা প্রভাবাৎ গান্বর্বাসরস্তা 
রাধা কুণ্তস্ত যো গিরীন্দস্তম্ত নিকটে নিত্যং বগন্‌ সন্‌ মুকুন্দাভিধাঃ কৃষ্ণনামানি শ্রোতরি সতি উদগায়ামি 
বক্তরি সতি শুণোমি | অহং কিস্তুতঃ কষ্টঃ অর্শ আদিত্বাৎ অপ্রত্যয়েন কৃচ্ছুবিশিষ্টঃ গান্ধবর্বাসরসী গিরী- 
ক্দ্রেতি সামীপ্যে দন্বন্ধে বিহিষ্রায়া ষষ্ট্যাঃ সমাসঃ পুনঃ কিন্ততঃ তস্ত শ্ীরূপন্ত প্রেয়োগণেন পালিতঃ। 
মুকুন্দাভিধাঃ কিন্তুতাঃ পরাভূতাঃ স্থধাধারা যাভিস্তান্তথা ইতি ।১৩॥ 

| ॥ ইত্যভীষ্টস্চন-বিকৃতিঃ | 

টাকাকারস্তোক্তিরিয়ম 

ত্ষ্ভাবার্থবিকাশনে যদি মম ভ্রান্ত্যা ভবেন্ন*নতা তাদৃগিদ্বকুলাকুলস্তয নু পুনঃ গ্রীদানগোম্বীমিনঃ | 
পাঁদাঃ স্বানুগতস্ত তু ক্ষরয়িতুং তব্দোষমাধোর্গ,ণৈঃ সংপ্রত্যহথি মানসং মম পুননেতুপ্চ সবস্ত্ভিকম্‌ 1১1 

শীকে বেদ সরিংপতৌ রসবিধৌ বৈশাখমাসে সিতে পক্ষে শ্রীমধুস্থদন প্রখিলসৎপাদ ব্জ-ভূঙ্গ- 
স্বয়ম। চৈত্যাদেশবলৈর্বলী ব্যরচয়ৎ স্তোত্রাবলীকাশিকাং টীকামাত্ম-স্ুবোধয়ে সুবিবৃতাং মাৎসর্ধ্য- 
হীনায় চ ॥২। 

অথ কলি-কলিত বলুধিতা ভ্তঃকরণ সকল জীব-জীবনাবতার প্ীযুত মহা প্রভূ-চরণাম্ুচর বিশ্ব" 

ই 


১৪৫৮ 4 । শ্রীত্রীস্তবাবলী 


বৈষবাগ্রগণ্য ভ্রীগোপালভট্র গোস্বামি-শ্রিয়া চর ভ্ীযুতাচাধধ্য ঠনুরস্য় ভ্ীযুত মধুসথদর্নপ্রভুবর চরণা নুচর 
জীবঙ্গবিহারি-বিদ্ভালঙ্কার-বিরচিত স্তোব্রাবলীকাশিকা টীকা সমাপ্তা ॥ - 
নমামি গুরবে তর্কালঙ্কারায় স্ধীমতে | দুষ্ট যস্ত পরং জ্ঞানং পরে প্রাপুঃ পরং ক্ষয়ম্। 
বাগাাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ। 
পতিতানাং পাবনেভ্যে। বৈষ্বেভ্যো নমো নমঃ | 


স্তবামূতকণা ব্যাখ্যা_শ্রীপাদ রঘুনাথ স্বীয় সিদ্বস্বরূপে বা তুলসীমঞ্জরী রূপে ভ্ীযুগলকিশোরের 
একটি রহস্যময় ও অতি মনোজ্ঞ নিকৃঞ্জলীলার স্ফুরণপ্রাপ্ত হইয়া তাহাদের কৃপায় নিগুঢ ও হার সেবা 
লাভ করিয়াছেন । ক্ষ্তিতে দেখিতেছেন_শ্রীকুণতীরে একটি রহস্তময় নিকুপ্রভবনে শ্্রীরার্ধামাধব 
মিলিত হইয়াছেন । নিকুঞ্জভবনটি যেন একটি নিরুপম রঙ্গালয়। পঞ্চমতানে কোকিলের “কুহু কুহু" 
রবই যেন সেখানে বাদ্য, ফুলে ফুলে মকরন্দপানরত ভূঙ্গকুলের বঙ্কারই যেন তথায় মনোহর গান এবং 
শ্রীরাধামাধবই অপূর্ব নটছয়। এই অলৌকিক ত্রৌর্যত্রিকের (গীত, বাদ্য ও নৃত্যের) প্রযোজক কতণ বয়ং 
নিরুপাধি প্রেম । প্রেম যেমনভাবে তাহাদের নৃত্য করাইতেছে, তাহারা তদনুরূপ বিলাসে মগ্ন হইতে_ 
ছেন। স্মরসদসি" ইত্যাদি বাক্যে অনঙ্গ বা অঙ্গীপ্রেমের প্রসাদহেতুই এতাদৃশ প্রেমবিলাসবৈচিত্রী 
ইহা ধ্বনিত হইতেছে। কিন্করী তুলসী কুঞ্জরন্ত্ে নয়ন দিয়া সেই মদন নটগ্বয়ের অপূর্ব নৃত্যমাধুরীর বা 
আবেশময় বিচিত্র বিলাসমাধুরীর রসাম্বাদন করিতেছেন । অতি অদ্ভুত মদননাট্যে অর্থাৎ উদ্দামবিলাসে 
শীযুগল শ্রান্ত, ক্লান্ত । শ্রীম্গ অতিশয় ঘর্মাক্ত। সেবার অবসর বুঝিরা কি্করী তুলী কুগ্থনধ্যে প্রবিষ্ট 
হইয়া সেই অদ্ভুত নট ও নটীদয় ব্রজযুগলকিশোরকে বীজন করিতেছেন । ইহা গৌড়ীয়বৈষ্বগণের 
চরমকামা ব৷ হাদরবিস্ত। ইহাই মহাপ্রভুর মহাদান ও গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য শ্রীরপ-রদুনাথাদি ষড়গোম্বামি-. 
পদের আঁচরিত ও প্রচারিত সাধ্যতত্ব। এই চরম দাধাততে বা হার্দবস্ততেই শ্রীপাদ রঘুনাথের স্তবাবলী 
ভরপুর। রঘুনাথ ম্বয়ং আস্বাদন করিয়া তাহার আশ্বাদনের অবশ্খে গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ রাখিয়া গিয়াছেন। 
এই অমৃত আস্বাদন করিয়া তোমরাও অমরত্ব প্রাপ্ত হও-_ন্বীয় সিদ্ধন্বরূপে যুগলসেবা লাভে ধন্য হও__ 
ইহাই তাহাদের আশীর্বাণী ! ধন্ তাহাদের কৃপা !! 


শ্রীপাদ রঘুনাথের স্কংতির বিরাম হইয়াছে । যেন লীলারস-মন্দাকিনীধারায় সম্ভরণ করিতে 
করিতে সহসা বিচ্ছেদের মরুতে আসিয়া নিপতিত হইলেন । প্রীপাদ রঘুনাথ তাহার পরম আশ্রয় প্রী- 
রূপের চরণে এইজাতীয় ভজনবিদ্ব হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া স্তবাবলী সমাপ্ত 
করিতেছেন । শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাহাকে যে পুনঃপুনঃ রক্ষা করিয়া ভজনের সৌভাগ্য প্রদান করিয়া- 
ছেন, সেই কথা স্মরণ করিয়াই তাহার নিকট পুনরায় ভজনবিদ্ব হইতে রক্ষা প্রার্থনা করিতেছেন। 

শ্রীপাদ বলিতেছেন_ভূগুপাতপৃক দেহত্যাগ করিবার সংবল্প লইয়া ব্রজে আসিলে প্রথমতঃ 
শ্রীরূপগৌন্বামী আমায় ভূগুপাত হইতে রক্ষ। করিয়াছেন। তাহার শ্রীচরণকমলের পরাগসেবার প্রভাবেই 
আমি শ্রীগৌরবিরহ, স্বরূপের বিরহ ও শ্ীরাধাকৃষ্ণের বিরহ-ব্যথারূপ মনঃপীড়া সত্বেও এই শ্রীগিরিরাজ 
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গোবর্ধনের তটে শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে শ্রীজীবগোস্বামী প্রভৃতির দ্বারা পালিত হইয়! বসবাস করিতেছি এবং 
অমুতনিন্দি শ্রীকষ্ণনমামুত শ্রবণ-কীর্তন করিতেছি । যে শ্রীবূপের কৃপায় সর্বতোভাবে রক্ষা প্রাপ্ত হইয়া 
আমিতেছি-_পুনরায় তিনিই এই ভজনবিদ্ব হইতে আমায় রক্ষা করুন_- ইহাই সকাতর প্রার্থনা । 
“বৃন্নাবনে কুপ্ররাজ, নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝ, নাটাযশালা অতি মনোহর । 
কোকিলের যে কাকলি, অথৃত নিছিয়া ফেলি, সুমধুর বাদ্য নিরন্তর ॥ 
ভ্রমর*্বঙ্কার গান, রসাল পঞ্চম তান, কন্দপের উদ্দীপনময় । 
দিকে দ্রিকে নিরুপম, চিত্র শোভ] মনোরম, দেখি রসময়ী রসময় ॥ 
কন্দপ-সমরে মন্ত্র, আরস্তিলা রসনাটা, শ্রীরাধিকা মদন-মোহন । 
শ্রান্ত ক্লাম্ত কলেবর, যুগল-কিশোর বর, বিন্দু বিন্দু ঝরে স্বেদকণ ॥ 
পরিশ্রাস্ত ছু অঙ্গে, বীজন করিব রঙ্গে, ছু অঙ্গ হইবে শীতল ॥ 
এতেক লালসা মনে, যুগলের শ্্রীচরণে, নিবেদয়ে এ দীন কেবল 1৮১২ 
“হে ব্রজবাসিগণ, এই মোর নিবেদন। সবে মিলে দেহ-পদগায়। । 
কেবল করুণা ভিন্ন॥ মোর গতি নাহি অন্য, দয়া কর না করিহ মায়! ॥ 
আমার মাথার মণি, শ্ীপাদ রূপগোস্বামী, মহা-ভাগবতচুড়ামশি । 
ধার পাদপন্-রেণু, ভূষণ করিয়া তন্থ* অসাধনে মিলে চিন্তামণি ॥ 
সে পরাগ সেবনেতে, গৌবদ্ধন-নিকটেতেঃ অতি কষ্টে রাধাকুণ্ড-তীরে । 
নিত্যবাস হৈল মোর, ভজনের বিদ্ব দূর, প্রাণ কাদে আখি সদা বুরে 
শ্রীূপের গণ যত, মহা মহা ভাগবত, সবাকার বাঁৎসল্যেতে আমি । 
লালিত পালিত হৈয়।। কৃপা-দ্সেহে পুষ্ট হৈয়া, রাধাকুণ্ডে দিবস-রজনী । 
অযৃতের রলধাম, বিজয়িনী হরিনাম, নিরস্তর শ্রাবণ-কীর্তন। 
করিতেছি ভক্ত-সঙ্গে, কতই না৷ রস-রঙ্গে। লীলামূত করি আন্বাদন ॥ 
আরো বলি অদ্ভূত, শ্রীরূপের কৃপা যত, এক মুখে কহনে না যায়। 
ভূগুপান্ত হৈতে মোরে, রক্ষা করি কেশে ধরি, স্থান দিল। নিজ রাঙ্গা পায় ॥ 
প্রীমান্‌ রূপগোম্বামী, সর্ববগুণ-রত্ুখনি, ভজনের বিদ্র হৈতে মোরে । 
রক্ষ। করু পুনর্ববার, এ মিনতি বারবার, কুগ্বলীলা সদা যেন স্ফুরে /৮১৩। 
॥ ইতি অভীষ্হুচনের ভ্তবামৃতকণা ব্যাথ্যা সমাপ্ত ॥২৯॥ 
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কুগু-কুপ্তীঙ্গনে বন্ধু 
কুপিতং কৌতুকৈঃ কৃষ্ণ 
কুবলয়-কুত-বক্ষস্ল্পমুচ্চং 
কুবলয়নিতভালে 
কুম্থমচনখেলাং 
কুম্থমশররসৌথ 
কুহুকণ্ঠশকণ্ঠাদপি 

কৃতং কেনাপ্যেতন্নিজশ 
কৃত্বা নিজগণস্যাস্তঃ 

কৃত্বা বামকরেহগ্ভ 
কৃতবৈকত্র গবাং কুলানি 
কৃষ্ণকেলি-বরারাম 
কৃষ্ণকেলী-্থধাপিক্কু- 
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১৩২০ 
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৯২৩ 
১২৬১ 
১৩২৫ 
১৩৫০ 
১৩৪৬ 
১২৭ 
১২৪০ 
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১৪০০ 
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৯৫৫ 
১৩৫৭ 
১১৯৭ 

৩১২ 
১৩১০ 
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কুষ্ণ দগ্ষিণ-চাররুত্লিষ্ট- 
কষ্ণনেত্র-লসজ্জিহব! 
কৃষ্পাদারবিন্দো্ঠন্ম করন্দ- 
কুষ্ণপুষ্ঠিকরা মোদি" 
কৃষ্ণমঞ্জুল-তাপিঞ্ছে 
কষ্ণমানসহংসম্ত 
কৃষ্ণবক্তণাহ্থুজো চ্ছিষ্টং 
কৃষ্ণবামভুজা ন্াস্ত- 
কৃষ্শ্রান্তিহর শ্োণিপীঠ 
কৃষ্ণন্তাংসে বিনিহিত 
কুষ্ণন্তোচ্চৈ3 প্রণয়বসতিত 
কুষ্তাপাজতরঙ্গতু্গিত- 
কুষ্ণেতি বর্ণ 

ক্৯প্তালঙ্ক তিসংশ্লিষ্টাং 
ক্৯গ্তালঙ্কতি-সংশ্লিষ্টা 
কেনীপি দোব-লবমাত্র” 
কেয়ুর-মুত্রিকাদীনাং 
কেশপাশঃ কটুক্রোধঃ 
কচন চ দরদোষা দৈব 
কচিৎ কলিন্দজা "তীরে 
কচিৎ কুঞ্জক্ষেত্রে স্মর” 
কচিৎ কুঞজে কু্জে 

চিৎ পথিমিলচ্চন্দ্রা- 
কচিৎ পঞ্মা-শৈব্যাদ্িক- 
কচিৎ প্রণয়মানেন 
কচি মিশ্রাবাসে 

ক মেকান্তঃ 

ক্ষ রাধে ত্বং সাক্ষাদিত 
ক্ষণমপি তব সঙ্গং ন 
খর্বশ্মশ্রুমুদা রমুজ্জলকুলং 


গঙ্গাকোট্যাধিকং 

গতিং দৃষ্টা যস্ত প্রমদ- 
গতিম'ন্তগজঃ কুস্তৌ কুচৌ 
গতির্ধন্মে নিত্যা 
গতোন্মাদৈ রাধা ক্ফুরতি 
গন্ধব্যাকুলভূঙ্গ-সঞ্চয়চমু- 
গাটবুদ্ধিবলক্রীড়াজিত- 
গাট'নুরাগভরতো বিরহস্ত 
গান্ধর্র্বাভূতগাব্বরব্বা 
গান্ধবর্বামুরবৈরিণোঃ 
গান্ধব্বায়া জনিমণি- 
গান্ধবিবকা-মুরবিমর্দন- 
গান্ধব্র্িকা-স্বগন্ধাতি-স্গন্ধী- 
গিরিকুলপতি-পট্টোল্লাসি- 
গিরিহবপ-হরিদাসশ্রেণি- 
গিরিবরতট-কুগ্রে 
গিরীন্দ্রগহবরে তল্লে 
গিরিক্্রধর-বক্ষঃশ্ীঃ 
গিরীন্দ্রধারি রোলম্- 
গিরীন্দ্রবর্ধ্য৷পরিহাররূপী 
গীয়মানাং জনৈধ/ন্তোঃ 
গুঞ্জভুবলগ কুলেন জুষ্ট- 
গুরু-গো-বিপ্র- 

গুরুবুদ্ধা। প্রলম্বারৌ নতিং 
গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু 
গুরৌ মন্ত্রে নাস্মি 

গুঢং তৎসথবিদগ্ধতাচ্চিত 
গোকুলে কৃষ্ণচন্দ্রস্ত 
গোপেক্দ্রমহিষীপাঁক- 
গোবদ্ধীনগুহা-গেহগৃহিণী 


শরীসীস্তবাবলী-শ্লোকস্ুৃতী 


১৬২ গোবদ্ধনগুহালক্ষ্রী- 
৩২ গোবিন্দচরণ-ন্যস্ত- 

১৩২৫ গ্োবিন্দমাভিজিতোদ্দ।ম- 
১৪১৪ গৌবিন্দবদনাস্তোজে শ্িস্বা 

৯৩৯ গোবিদ্দাধরপীযুষ- 

৫*২ গোবিন্দানঙ্গ-রজীবে 
১৭২৯ গোবিন্দোদগীর্ণ-তাদ্ .ল" 

৩০৯ গোষ্ঠজীবাতু-গোবিন্দ 
১২৯৯ গোষ্ঠেন্রপুত্রমদচিন্ত- 


৪৩২ গৌরঃ কোমলধী- 


৪৮৩ গোৌরীং গোষ্ঠবনেশ্বরীং 
৪১৭ গ্রীষ্মে গোবিন্দ সর্ধবাঙ্গে 
১২৯৯ ঘট ক্রীড়াকুতুকিতমন] 
১২৫ চকোরীব জ্যোৎঘ্াধুত- 
২*৮ চরণাজতল-জ্যোতি- 


১৪৩৯ চলকুটিলতরভ্রা- 
১৩৫১  চলচ্চিল্লীবল্লী- 


১০১১ চুতেঘেযু কদম্কেযু 
১৩১,  চৈতন্যচন্দ্র মম হাৎ- 


৪৪৬ ছিন্নন্বর্ণবিনিন্দি 
১৩৫৬ ছিন্ন্বর্ণ-্দৃক্ষাঙ্গী 
৪২৮ জগদ্গুণবতীবর্গ- 


১২৯৩  জনোহয়ং যাচতে ছুঃখী 


১২৯৭ জয়তি শ্রীমতী 


৭৭ জিতঃ স্ধাংশুরযশস। 
৯২৬ জিতোন্নীলন্নীলোৎপল- 
৩১৭ জিত্বা পাশককেলি- 

১২৯৩ জিত্বা পাশকখেলায়াম- 
৯৭৬ জ্ঞাত-বৃন্দাটবীসবর্বলতা- 
১০০৮ জ্যোতদ্ামোক্ষণ-মাল্য- 





ম্স্যি 


৯২২, 





১৪৬৪ ] 


তটভূবি বরবেগ্াং 
তট মধুর-নিকুপ্তাঃ 
তটমধুর নিকুপ্গে 

ততো মধ সমং যুদ্ধং 
তত্র পুষ্পকৃতে 

গুথা দধ্যাদি-গব্যানাম- 
তমালস্ত ক্রোড়ে 
তরণি-ছুহিতৃকচ্ছে স্বচ্ছ 
তব তনুবরগন্ধীসঙ্গি- 
তবাল্যা এবং চেদততি 
তবৈবাস্মি তবৈবান্সি 
তকোদণীর্রং ভোজ্ং 
তন্মিন বাসদমস্য 
তন্ত্াাঃ ক্ষণাদর্শনতো! 
তান্বংলার্পপ-পাদমর্দন” 
তুর্ণং গাঃ পুরতো! 
তৃণীকৃত্য ক্ষারং 
ত্রিবলি-ললিত-তুন্দ” 
ত্বং রূপমঞ্জরি সখি 
ত্ঞ্চে কুপাঁমঘ়ি 
ত্বদলোকন-কালাহি- 
ত্বদালেরঙ্গালী মম 
তুদ্ভাগযাদিন্তুকাস্তি- 
ত্বমাসাং বৈদগ্ষীঘটিত- 
ত্বাং নত্ব! ষাঁচতে 

দগ্ধং বাঁদ্ধকবন্াব হি” 
দ্তঃ প্রলম্বরিপুণো" 
দ্রধানঃ কৌপীনং 

দয়াং যে। গোবিন্দে 
দ্রবিকপিত-পু্পৈ- 


শ্রীশ্রীস্তবাবলী-শ্লোকল্চী 


২৩৭ 
২৩৪ 
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১৩৩৫ 
১২৪৬ 
১৩৩৪ 
১২১১ 
১২৭৪ 
৮55 
১১৫১ 
৮৭) 
৭৩৭ 
১৮৪ 
৩৫৮ 
৩৫৩ 
১২২৬ 
৩৫৭ 
১২৪৬ 
৫২৯ 
৮৮৮ 
৫৬৮ 
১১৫১ 
১২০৩ 
১১৬৪ 
১০৭৪ 
২৪৮ 
৬৬০ 
১৪ 
৬৬ 
১৪২০ 


দশনাংস্তে কদা 
দামোদরাদ্বৈতসথা 
দিতিজকুলনিতাস্ত- 
দিব্যকুন্দলতা-নর্দ্- 
দিব্যবেনীবিনিদ্ধ,ত- 
ছুন্দুভ্যাদিরবাশ্চ্ড়া 
ুষ্টারিষ্টবধে স্বয়ং 
দুতীভির্বহুচাটুভিঃ 
দুতীতিশ্চটুবারিভিঃ 
দুশোঃ প্রেম্ণ। 

ৃষ্টা গোপতিনন্দনস্ত 
দেবি তে চরণপাল্স- 
দেবি ছুঃখকুলসাগরো” 
দেবি ভাষিত- 
দৈত্যান্ভীতেরতি- 
দৈবাচ্ছ॥িপথা- 
ছ্যতিজিত-রতি- 
দ্যুতে প্ণীকৃতাং 
টং সাক্ষাৎ 
দ্বিকলেন্দু ললাটো ছ্যৎ- 
ধুঁতনন্দীশ্বরক্ষেম- 
নক্তন্দিবং মুররিপো- 
ন চান্তাত্র ক্ষেত্রে 
নটয়তি রুচিনান্দী- 
ন ধর্্মং নাধর্্মং 

ন পণ্ভতি বদি 

ন ব্রহ্মা ন চ 

ন মুঝ্েচ্ছরণা- 
নবং দ্িব্যং কাব্যং 
নবতরুণিমভট্রীচাধ্য- 


৬৮১ 
৪৯৬৪ 
৯৪৪৮ 
০০৮ 
৯১৬ 
১৩৩১ 
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১২০৬ 
১১৪১ 
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৭২ 
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৮৩৩ 
২৯৭ 
১৩২৫ 
১৪৩১ 
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৪৯৬ 
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৩৭৫ 
৯৩৫ 
৯১৮ 
৯০ 
5৪৩৯ 
৫১৯ 
১০৭৪ 
১০৭৯ 
১২৭৯ 


নাদৈর্যস্ত স্ফুটতি 
নানা-পুষ্প-মশিত্রাত- 
নানাপুটপৈঃ কণিত- 
নানামণি-প্রকর- 
নানারতো- 
নানাবিধৈঃ পৃথুল- 
নানাবিখৈরমৃতসীর- 
নাভি রত্বার্দ- 
নিঃসীম-হরিমাধূর্যয- 
নিজকুণ্ডত টাকুপ্রক্৯প্ত- 
নিজকুগুতটিকুঞ্জে গুঞ্চদ্‌- 
নিজকুণ্ডপয়ঃ- 
নিজকুগুপুরস্তীরে 
নিজ জনযৃত- 

নিজত্বে গোঁড়ীয়ান্‌ 
নিক্গ-নিজ-নবকুঞ্জে 
নিজপতিভুজদ- 
নিজাঙ্গ-সৌরভো- 
নিতম্বঃ শৈলানামপি 
নিভৃতমজনি যস্মাদ্‌- 
নিভৃত- বপিনলীলাঃ 
নিরবধি-গুণসিন্ধো 
নিরবধি সবিশাখা- 
নিরুপধি-করুণেন 
নিরুপম-নবগৌরী 
নিবিড়মদ নযুদ্ধে 
নিবিড়-রতিবিলাসা- 
নীচৈঃ প্রোটভয়াৎ 
নীতান্ন-মদিধ- 
নিপৈশ্চম্পক- 
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৩০২ 
৯৩৪৯ 


৭৭০ 


১৮৭ 
৯৩২৫ 
১৯৩৮ 

৪৫২, ৯৪৯৭ 
৯৪৪৪ 

৯৯৫ 
৯০৪৭ 

২১৪ 
৯৩৯৪ 

৮৬৫ 
৯৪৪৫ 


বৃুপেন্দেণৈবারাদপণ- 
নেত্রে দৈর্ঘামপাঙ্গয়োঃ 


নেত্রোপান্ত-ব্ঘণ“নৈ- 
পঠতি বিমলচেতা 
পঠতি স্থমতিরেতদ্দান- 
পতিতা তৎলরস্তীরে 
পরং তুঙ্গাগ্যা 
পরঞ্চাস্তা দীনাং 
পরিচয়-রসমগ্নাঃ 
পরিত্যক্তঃ প্রয়োজন- 
পরিশঠতি মুকুন্দস্তা- 
পরিমলমিহ লব্ধ 
পরিমলরুচি- 
পরিষঙ্গে! হি 
পর্জন্যনীম1 মিজ- 
পজ্জন্েন পিতামহেন 
পাদ-লাক্ষারসো- 
পাদাজয়োস্তব বিনা 
পাদান্তোজে মণিময়- 
পাদৌ পদ্াতিকা- 
পানায় বারি 

পানীয়ং চিনবন্ত্রৈঃ 
পারাবার-বিহার- 
পাশ্ব দিয়ে ললিতয়াথ 
পিকপটুরববাসৈঃ 
পিতৃরিহ বৃষভানো 
পিপাসার্তঃ কশ্চিৎ 
পুপ্তী ভূত-জগল্লজ্জা- 
পুত্রন্মেহভরৈঃ 

পুত্রস্তা ভ্যুদয়ার্থ- 


শস 


১৪৬৬ ) 


পুত্রাছুচ্চৈরপি হল- 
পুনর্গব্বং কুর্ধা ন্ন- 
পুরঃ পশ্ঠান্‌ 

পুরা প্রেমোদ্রেকৈঃ প্রতি- 
পুরীদেবস্তা- 

পুরো গোভিঃ সাদ্ধং 
পুষ্পকল্লিত- 
পুশ্পৈরযস্ত মুদা 

পৃর্ণঃ প্রেমরসৈঃ 
পৌর্ণমাসীবহিঃ- 
প্রকটিত-নিজ- 
প্রকারৈশ্ছ।য়াতে। 
প্রক্ষালয পাদকমলং 
প্রক্ষালা পাদকমলে 
প্রচ্ছনমানধন্বিল্লা 
প্রণয়ক্রোধ- 
প্রণয়-নবমধুনাং 
প্রণয়মধুরমুচ্চৈঃ 
প্রণয়-্ললিত-নর্শ্- 
প্রণয়োদ্রেক-সিদ্ধেক 
প্রণালীং কীলালৈরস্থভি- 
প্রণিহিত-ভুঁজদগুঃ 
প্রতি নবনবকুঞ্জং 
প্রতিষ্ঠারজ্জুভি- 
প্রতিষ্ঠাশা বৃষ 
প্রথমং ললিতো- 
প্রথম-রসবিলাসে 
প্রভুরপি যদ্ু- 
প্রমদদরন্থজ-গোষ্ঠ্যাঃ 
প্রমদ-মদন-তুদ্ধ 
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৯০৪ 


প্রমদ-মদনলীলাঃ 
প্রাণক্ষেরলিভূবং 
প্রাণপ্রেষ্ঠ-বয়স)বর্গ- 
প্রাণাদ্বিতীয়- 
প্রাণাযুতশত- 


প্রাণেভ্যোইপ্যধিকপ্পরিয়া 


প্রাতঃ পীতপটে 
প্রাতঃ সধাংশু- 
প্রাহভাব-স্থধা- 
প্রান্তদ্ধয়ে পরি- 
প্রাপ্তাং নিজ- 
প্রিয়স্ত নপ্ত,ঃ 
শ্রিয়াৎ প্রিয়-প্রাণ_ 
প্রীত্যা মঙ্গলগীত- 
প্রীত্যা সুষ্ঠু নবাষ্টকং 
প্রেমাস্তোজ- 
প্রেমোদ্রেকৈন য়ন" 
প্রেম্ণা যে পরি- 
প্রোগ্যৎকান্তি- 
বন্ধনন্দীশবরোৎকগা 
বলভিছ্রপলকাস্তি- 
ব্রহ্ধাণ্ডাং পরমুচ্ছলৎ- 
ভক্কামি রাধামরবিন্দ- 
ভয়াৎ কংসস্তারাৎ 
ভবাদৃক্সংপৃজ্যো- 
ভাবনাম-গুণা- 
ভাস্করোপাসিকা 
ভোজনস্ত সময়ে 
ভোজনাবসরে দেবি 
ভোজনে গুরু- 


টানা 


